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শ্রীশ্রীবিবেকানন্দাউ কম 
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দধদ দিব্যজ্যোতিঃ পরমরমণীয়ং নয়নয়োঃ 
্রসন্নাস্থাঃ সৌম্যো মণিকনকশোভাধরবপুঃ । 

স্বধীঃ সত্যদ্রষ্টা ভূবনবরণীঞ্জ; শ্রুতিধরে 
বিবেকানন্দবোইয়ং মনুজতহৃধারী শ্মরহরঃ ॥ ১ ॥ 
কিশোরে। ধ্যানস্থো ভূজগভয়শূন্যো হাবিউলে। 

যুবা দণ্তী বৈশ্বানরসদৃশদী্রিভূঁবি চরন্‌। 
বধর্মভ্রষ্টানাং কলুধিতধিয়াং ত্রাণনিরতো 
বিবেকানন্দোহয়ং গহনতিমিরে ভাস্বররধিত ॥ ২ ॥ 
গুরোরস্তেবাসী পরমপুরদ্ষস্ত প্রিয়তমে। 

নরেন: সর্বেষমবনতজনানাঁমভয়দঃ | 

প্রেতিজ্ঞায়াং ভীম্মে বিপদি চ মহীখ্োন্নিতাশিরা 
বিবেকানন্দ্বোইয়ং কুম্থমললিতো! বজকঠিনঃ ॥ ৩ ॥ 
গৃহে বিস্বাভীবাদ্‌বিচলিতমনাঃ শাস্তিরহিত। 

গতো বারং বাপং গুরুবচনতো মাতৃসদনমূ। 

“ধনং মাতর্দেহী'ত্যস্থনয়বচত্ত প্রতিহতং 
বিবেকানন্দঃ কিং ভবতি ধনতৃষ্ণাবঞ্গীগত;1 ॥ 8 
রো: পাদং ধ্যাত্বা কিমপি নবতেজে। হৃদি বহন্‌ 
মহাসিদ্ধুং তীত্ব4 নিখিলজগতো ধর্মসদসি । 

নবীনঃ সন্ন্যাসী বিজিতজয়মাল্যো বছুমতে। 
বিবেকানন্দোইয়ং ভুবনবিজয়ী ভারতনিষবিঃ ॥ ৫ ॥ 


09৯২ 


উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ্প্রথম সত্য! 


অবিষ্ায় বৈরী শরতিবহিতবিভামধুকরঃ 
সবখে চানাসক্তঃ পরমপদচিস্তাস্িরমতিঃ | 
জগতসেবামন্ত্রের্জগদধিপতেঃ পুজ্জনপরো 
বিবেকানন্দবোহয়ং ভুবি স্ুবিরলো! মানবগুরুঃ ॥ ৬। 
দরিদ্রাণাং বন্ধুনিখিলমনুজানাং প্রিয়করঃ 
সমে। জ্ঞানে কর্মণ্যবিচলিতভক্ত্যাং গুরুপদে । 
সমঃ শতো মিত্রেইপ্রতিম-মহিমোদ্দীপ্ততপনো 
বিবেকানন্দে! মে হৃদয়গগনে ভাতু সততম্‌ ॥ ৭॥ 
অভয়-বরদ-মুতিঃ কালিকা! বিশ্বধাত্রী চরণকমলসংস্থৌ সারদা-রামকৃষৌ 
শরণগত-বিবেকানন্দ-সানন্দমূত্তির্ভবতয়হরদৃশ্যং পশ্ঠ রে মুগ্ধ লেত্র ॥ ৮ ॥ 
( বৃঙ্গানবাদ ) 
নয়নম্বয়ে পরমরমণীয় দিব্যজ্যোতিধারী, প্রসন্নবদন, সৌম্য, মণিকাঞ্চনতুল্যশোভাময দেহ- 
বিশিষ্ট স্থুধী, সত্যদর্শা, জগতেব পৃজনীয় এবং শ্রুতিধব এই বিবেকানন্দ মানবদেহধাবী মহাদেব ১ 
কৈশোবে ধ্যানমণ্ অবস্থা সর্পভয়শুন্ত ও অবিচল, যৌবনে অগ্নিসদৃশদীপ্তিমপ্ডিত 
সন্ধ্যাসী-ন্দপে জগতে ভ্রমণকাবী এবং স্বধর্মভ্রষ্ট ও কলুধিতমতি মানবগণেব জ্রাণকর্ত। এই 
বিবেকানন্দ নিবিড় অন্ধকাবে জ্যোতির্ময হুর্যন্ব্ূপ | ২ 
পরমপুরুষ গুরুর (শ্রী রীরামকুষ্জদেবের ) প্রিফতম শিষ্য, নরেন্দ্র (তন্নামধাবী পুরুষ, তথা 
নরশ্রেষ্ঠ ) অধঃপতিত জনগণের অতযদাতা, প্রতিজ্ঞায ভীম্ম এবং বিপদে পর্বতেব হ্টা উন্নতমস্তক 
এই বিবেকানন্দ কুস্থমের স্ায় কোমল ও বজ্ের ন্যায় কঠিন । ৩ 
গৃহে অর্থাভাবে বিচলিতত্বদয় এবং শাস্তিশৃন্ভ অবস্থায গুরুব আদেশে পুনঃ পুনঃ মাতৃ- 
যন্দিরে গমন কবিলেও “মাঃ আমাকে ধন দাও+_-এই বাক্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি 
ইহা! বলিতে পারেন নাই | “বিবেকানন্দ এক ধনাকাজ্জার বশীভূত হইতে পারেন? ৪ 
গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান কবিষ! হুদয়ে কি এক নবশক্তি লাভ করিয়! যিনি মহাসিদ্ু অতিক্রম 
করিয়া! বিশ্বধর্মসভাষ জয়মাল্য এবং প্রশংসা অঞ্জন কবিয়াছিলেন, সেই নবীন সন্ধ্যাসী এই 
বিবেকানন্দ ভুবনবিজযী ভাবত-বত্ব । ৫ 
অবিদ্যাব অরি, বেদবিহিত বিছ্যাব মধুকব, স্বখে অনাসক্ত পবমপদ-চিন্তায় স্থিরমতি এবং 
জগৎসেবা-মস্ত্রে জগৎপতির পূজাপরাযণ এই বিষেকানম্দ জগদৃছূর্লভ মানবগুরু | ৬ 
দরিদ্রের বন্ধু, ঘকল মানবের প্রিয়কাবী, জ্ঞানে ও কর্ষে অবিচলিত, গুরুভক্তিতেও সমান 
নিষ্ঠাশীল, এবং শক্র-মিত্রে সমদর্শশ ও অতুলনীয় মহিমায় উদ্দীপ্ত হুর্যস্বরূপ বিবেকানন্দ আমা 
হদয়গগনে সর্বদা বিরাজ করুন | ৭ 
রে মুগ্ধ নন! ববাভয়-মৃততিতে বিরাজমান! বিশ্বজননী কালিকা, তাহার চরণপদ্মাশ্রিত 
সারদা ও রামকুষ) এবং শবণাগত বিবেকানন্দের আনন্দময় মু্তি_-এই ভবভয়হর দৃশ্য দর্শন 
কর। ৮ 


কথা অলছে 


নুতনের উদ্বোধন 


এই সংখ্যায় উদ্বোধনের ৬৩তম বর্ষ আরম্ভ 
হইতেছে। শ্রীভগবানের আশীবা সম্গল করিয়া, 
পূর্ব পূর্ব বৎসবের ন্ায় স্থধী লেখক-লেখিকার, 
সহদয় পাঠক-পাঠিকার, হিতাকাজ্্মী বন্ধুগণেব 
প্রীতি ও সহযোগিতাব উপর নির্ভর করিয়া 
আমর! নববর্ষে উদ্বোধনের কার্ষে আত্মনিয়োগ 
করিতেছি । আশা কবি উদ্বোধনের আবর্শ_ 
শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা] ও সাধনা, স্বামী বিবেকা- 
নন্দের ভাবধাবা-সমাজ-শরীরে সর্বস্তরে 
সঞ্চাবিত হইয়া দেশবাসীব মনপ্রাণ তুস্ক ও 
সবল করিবে । 

ক |, গু 

ব্সপের পর বসব আসে যায়, কিন্ত 
প্রতিটি বসব সমান ভাবে আসে নাঃ সমান 
ভাবে যায়ও না। এ বৎসরের শেষ প্রেস 
কনফাবেন্ন-এ ভাবতেব প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, 
101019 19 0,0080 59800] 6175 ছ011১ ৮ 
89০99 ৮8০: 101 10019, পৃথিবীব দিক দিয়! 
যে এটি দুর্বৎসর, তাহা সকলেই স্বীকাব 
করিবেন | বৎসরেব প্রথম দিকে স্থায়ী বিশ্ব 
শাস্তির আশায বিশ্ববাসী উৎফুল্ল হইয়াছিল, 
কিস্ত সহসা সে আশাব আলো ঘন মেঘে 
ঢাকিয়। গেল; আজ কোথাও বিহ্যৎ 
চমকিতেছে, কোথাও বা ঝঞ্চা বহিতেছে। 

বিশ্বের বিশাল আডিনা হইতে ভারতের 
দিকে চাহিয়াও আমর আশান্বিত হইতে পারি 
না। হয়তো আন্তর্জাতিক বা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
বর্তমান বৎসর ভারতের পক্ষে ভাল কাটিয়াছে, 
কিন্ত সাধারণ মানব তাহা অন্থভব করিতে 
পারে না। তাহারা দেখিতেছে, এ বৎসর 


ভারতের প্রদেশে প্রদেশে শ্রীতি নষ্ট হইয়াছে 9 
সংবিধান লইয়াও টানাটানি চলিয়াছে। 
ভারতের অবহেলিত প্রান্ত বাংলার গৃহকোণে 
তাকাইলে অবশ্যই বলিতে হইবে_ বড়ই দুঃখে 
সারাটি বসব কাটিয়াছে। 


বর্তমানের ছুঃখই বড় কথা নযঃ ভবিষ্যতের 
আশঙ্কাই মানুষকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করে। 
ভাকী কল্যাণেব আশায মাহ্ুষ চিরকাল অনেক 
ছুঃখই হাসিমুখে বরণ করিয়া আসিয়াছে | কিন্ত 
(যেখানে আশী। অপেক্ষা) আশঙ্কাই অধিক, 
সেখানে মাস্থয কল্যাণের কর্মে উত্ধদ্ধ হইবে 
কিন্ধপে? আজ যে ধ্বংসের পূর্বাভাষ চিন্তাশীল 


*মান্ষেব মনে ধবা পড়িয়াছে-_তাহা এই 


শতাব্দীব চবম অভিশাপে পর্যবদিত হইতে 
পাবে। বিজ্ঞানের শতাব্দী বলিয়া বিংশ 
শতাব্দীব যে গৌরব, তাহ! চিরতরে কালিমা- 
লিগু হইয| যাইতে পারে। বিজ্ঞান দ্বিমুখী 
অস্কেব মতো! , মান্ধষেব কল্যাণ ও অকল্যাণ-- 
দুই কবিবাব শক্তিই ইহার আছে, ফলাফল 
$নর্ভব কবে-কে উহাকে কি ভাবে ব্যবহার 
কবিতেছে তাহাব উপর | 
হিবোশিষাব পর হইতে প্রকাশ্যভাবে 
ববাববই বিজ্ঞানশক্তিকে মানুষের কল্যাণে 
নিযোজিত কবিবাব চেষ্টা হইতেছে । কিন্ত 
লৌহ এবং স্বর্-উভয যবনিকার অস্তরালেই 
ংসাত্বক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরাম নাই। 
মুখে শার্ধন্তর প্রস্তাব আর কার্ষে যুদ্ধের 
প্রস্তুতি-_এই দ্বিমুখী ভাবই আজ মানুষের সঙ্কট 
টানিয়! আনিতেছে। 
বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়। দেখ! 
যায়ঃ এ যুগের সঙ্কটের প্রধান কারণ--ধাহাদের 


|] ুকোধন 


জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, তাহাদের 


সুখ এক নয়) অথচ ভীহাবা বিধাতার 
আসনে বসিয়া বিভিন্্র ধাচের গণতন্ত্রে নামে 
জনগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাম দাবি করিতেছেন । 
কোথাও দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল, কোথাও 
গণতস্ত্রের স্বর্ণশৃঙ্খল ৷ মানুষের ঘুমহিমাব 
উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজবব্যবস্থা ও শাসন- 
পদ্ধতিই আজিকার সমস্তাব সমাধান। 
হী র্‌ রি 

ধাহারা রাজনীতিক দ্বন্দ্বে মত্ত তাহাদের 
চোখে সঙ্কটের প্রর্কত কারণ ধরা পভিতে 
পারে না, বহু ক্ষেত্রে তাহাবা নিজেরা 
সঙ্ছটের কারণ , সাধাবণ মাস্ৃষের স্বার্থ, সুখ- 
দুঃখ তাহাদের কাছে বড় কথা নী দলীয় 
্বার্থ ও লিজ নিজ মর্যাদা ক্ষণ কৰা ভাহাদেব৯ 
পক্ষে সম্ভব নয়। তাহা হইলে দল বা নেতৃত্ব 
তাহারা বজায় রাখিতে পাবেন না। 

সেই জন্ত দেখা যায়, কি দেশে কি বিদেশে, 
বছ নেতাই প্রকৃত সঙ্কট অস্বীকার করিঘ| সর্বদ! 
জাতিকে ভবিষ্যতেব এক বভীন আশার নেশায় 
মাতাইয়! তুলিতে চেষ্টা কবেন। অস্বীকার 
করিয়া কখনও সঙ্কট এভানো যায় নাপ 
জাতীয় জীবনে সঙ্কট আমিবেই । অভিজ্ঞ মাঝি 
দূর আকাশে মেঘ দেখিয়াই সাবধান হয়, 
এ ঝড-তুফান আমিয় পডিলে তাহার 
সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম করে ; সেইক্সপ বিশ্বস্ত 
নেতার নির্দেশে সংগ্রাম কবিষা পুরুষকার 
সহায়ে একটি জাতি সঙ্কট উত্তীর্ণ হয! নতুব! 
দুর্বল ক্ষীণণৃষ্টি মাঝির নৌকা যাত্রীসহঞ ভরাডুবি 
হইবে। 

গু র্ রা 

বর্তমান যুগে উচ্চতম ভাববাশির অভাব 

নাই, সেগুলির প্রচারও যথেষ্ট হইয়াছে ও 






[ ৬৩তম বর্ষ-_১ষ সংখ্যা 


[ইিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের 
অপব্যবহারের মতো সেই উচ্চভাবগুলিরও 
অপর্যবহাব হইতেছে । ববিশ্বশাস্তি” “সত্য- 
অহিংসা” 'জনগণ” “সকলের কল্যাণ” “সমাজ- 
সেবা” প্রভৃতি কথাগুলি যদ্দি যথাযথভাবে 
ব্যবহৃত হইত, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই পুথিবী 
আজ অন্তন্মপ ধারণ কবিত। সাধারণ মাহ্ৃষকে 
আজ যৃত্যুতয়ে কণ্টকিত হইযা, জীবিকা সংস্থান- 
চেষ্টায় ও জীবিকাচ্যুতিব ভধে সর্বদা সচকিত 
তাবে জীবম্মমতবৎ জীবনধারণ কবিতে হইত ন1। 

এক শ্রেণীর মাহৃষঘের চিন্তা ও কর্মই 
আজ মানবজাতিকে এই ভূগুপতনের ভযাল 
অবস্থায আনিয়া! ফেলিয়াছে | বিংশ শতাব্দীর 
এ অগ্রগতি তাহার ছুর্গতিরই কারণ হইযাছে। 
পৃথিবীতে কোথাও সাধারণ মান্ষেব স্বাধীনতা 
আজ নাই বলিলেই চলে । নিজ হাতে যন্ত্র স্ষ্টি 
করিয়া! মাহ্ৃষ আজ সেই যস্ত্বেরই চক্রতলে পিষ্ট 
হইতেছে । যন্ত্র শুধু শিল্পস্থষ্টিবই সহায়ক নয, 
গণতন্ত্রের যন্ত্র আইন প্রণয়নও করে| জনগণেরই 
মতাধিক্যে এমন আইন প্রণীত হইতে পাবে, 
যাহার সাহায্যে জনগণেরই জীবন মিপীতভিত 
হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে মনে কবা হইত 
গণতন্ত্রই পৃথিবীকে শ্বর্গরাজ্যে পরিণত কবিবে, 
আজ আব কেহ তাহা মনে কবে না। 
তবে চিন্তাশীল রাজনীতিকগণ বলিতে শুরু 
করিয়াছেন £ আমরা বুঝিয়াছি গণতন্ত্রের যথেষ্ট 
ক্রটি আছে, কস্ত এতদপেক্ষা ভাল কোন শাসন- 
পদ্ধতিও আমবা পাইতেছি না। দিকে দিকে 
গণতন্ত্র বিফল হইতেছে, সেই বিপুল বিফলতার 
ভূপ হইতে নব নব বিশেষণে বিশেষিত হয় 
নব নব গণতন্ত্র নিত্য নূতন নামে দেখা দিতে 
চাহিতেছে। এ সকল শাসনতশ্্রকে গণতন্ত্র 
বল! চলে কি না, তাহাও আজ বিবেচ্য | 


মাঘ, ১৩৬৭ ] 


কখর্জিপুলে 


বিংশ শতাব্দীর এ এক বিশেষ সঙ্কট__ “সেই ঘাহৃষই শ্বেচ্ছায় সসম্মানে কারিগর হইবে । 


গণতন্ত্রের পরীক্ষা ও ইহার ব্যাপক বিফলতা| | 
পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী নৃতনতর এক 
বিশ্বশাসনপদ্ধতির জন্মযন্ত্রণাই বর্তমান অশাস্তির 
কাবণ। এ ধঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে গেলে প্রথমত 
জানিতে হইবে-_-গণতন্ত্র কেন বিফল হইতেছে 
দ্বিতীয়ত বুঝিতে হইবে, গণতন্ত্রের সাফল্যের 
জন্য সর্বাপেক্ষা! প্রয়োজন কি। 

দুইটি প্রশ্নের একটি উত্তর £ মাহুষ ! আদর্শ- 
গণতন্ত্রের খসড়া যাহার! রচনা কবিয়াছিলেন, 
তাহারা ধরিয়। লইযাছিলেন-_মাহ্ুষ-মাত্রেই 
সৎ ও সচেতন, সকল মাহ্ষ শিক্ষিত ও 
চিন্তাশীল; তাহাবা ধরিষা লইযাছিলেন__- 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও সকল সদ্গুণে 
বিভূষিত! কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল__ 
নির্বাচকমণ্ডলী যেমন অজ্ঞক ও অচেতন, 
নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও তেমন চিস্তাহীন 
ও স্বার্থপর, দাযিত্বজ্ঞানশৃন্ত, দলীয় নেতার 
ইঙ্গিতে চালিত ভূত্যমাত্র | 

এ অবস্থাব পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে 
প্রযোজন প্রকৃত মাহ্ৃষ্ব- শিক্ষিত, সচেতন 
মান্গষেব! যে মান্ধষ প্রয়োজন মত চিন্তা 
কবিবেঃ প্রয়োজন মত কাজও কবিবে। 
সমাজে প্ররূত মান্থষেব সংখ্যা যাহাতে বুদ্ধি 
পায়, সেজন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা_যাহা! 
পশু-মানবকে যথার্থ পূর্ণ-মানবে পবিণত 
কবিবে, তাহাকে শুধু কেরানি বা কাবি+রে 
পরিণত করিবে না। উনবিংশ শতাব্দীর 
কেরানিগিরির শিক্ষাকে আজ বংশ শতাব্দীর 
কারিগবি শিক্ষা পরিবতিত করিলেই পমস্তার 
সমাধান হইবে না। মাহ্ৃষকে প্রাথমিক শিক্ষা 
দিতে হইবে মহষ্যত্বের ঃ তারপর সে নিজেই 
স্বির কবিবে তাহার জীবিকা । প্রয়োজন- 
বোধে মাহৃযই কেরানি হইবে, প্রয়োজন-বোধে 


মঙ্ুয্যত্বের শিক্ষ] না থাকিলে শুধু উপদেশ শুনিয়] 
বা পুস্তকে পড়িয়া কেহ কখনও যে-কোন 
বুত্তিকে সম্মানে গ্রহণ করিতে পারে মা, গ্রহণ 
করিলেও মর্যাদা বজায রাখিয়। সে-কাজ 
সে কবিষা যাইতে পাবে না। সাম।জিক ও 
আথিক মর্যাদা, প্রশাসনিক পদমর্যাদা যেখানে 
কারণে অকাবণে অধিকতর সম্মানিত, সেখানে 
সকলেই চায় সমাজেব উপর-তলায় উঠিতে | 

এই অবস্থাব পবিবর্তন ঘটাইতে গেলে 
প্রযোজন মন্বষ্যত্বের মর্ধাদাবোধ-বৃদ্ধি। আগামী 
যুগের শিক্ষা তাই মহুষ্যত্বেব দীক্ষাব 
খ্যোজনীযতাই বড কবিষা দেখা দিয়াছে । 
জন-সংখ্যাব কম-বেশীব উপবে দেশের উন্নতি- 
অবনতি নির্ভব করে না, কবে 'যাছছষেব” সংখ্যার 
উপর! অতএব সর্বপ্রযত্বে চেষ্টা কর! উচিত 
যাহাতে দেশে মাহ্গষেব পংখ্যা বাডে। আত্ম- 
বিশ্বাসম্পন্ন, আত্মসম্মীনসম্পনন মাহৃষের সংখ্যা 
যদি ক্রমেই বাড়ি চলে-তবেই পৃথিকীতে 
্বর্গবাজ্য স্থাপিত হইবে । মাহ্‌ষের অস্তরে 
সত্য ও প্রেমে, শক্তি ও পবির্তাব, শাস্তি 
ও সম্ভবোষের স্ববাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে 
বাঁহবেও সমাজে তাহ! প্রতিফলিত হইয়! 
উঠিবে। 

মান্ধষেব অভ্তবে স্বর্গবাজ্য-স্বাপনঃ পশ্ড- 
মানবকে পুর্ণমানবে র্ূপাস্তরিত-করণ, মাহষের 
অস্তনিহিত দেবত্ব বা পূর্ণত্বকে বিকশিত করিয়া 
তোল1--একই কথা । ইহ! পার্লামেন্টে আইন 
প্রণয়ন বা পবিবর্তন করিয়া! সম্ভব নয় | মাহষের 
এই আত্যপ্তবীণ উন্ময়ন আধিক মানোম্নতি বা 
বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রপারের উপরও নির্ভর করে 
না। আর্থনীতিক সাম্য মাহুষের শ্বার্থঘন্দকে 
মাময়িক ভাবে চাপা দিতে পারে, কিস্ত 
নিলি করিতে পারে না ? অথচ সমষ্টিগত ভাবে 


৬ উদ্বোধন 


মানুষের হ্ুথশান্তি নির্ভর করে সমাজে ও 
ংসারে স্বার্থদন্থজনিত পাবম্পরিক সংঘর্ষ কতটা 
কমিয়াছে--তাহারই উপর | 

অধ্যাত্ববিজ্ঞানই দেহকেন্দ্রিক সচেতনতা 
হইতে মাহৃষকে অন্ততর উচ্চতর বিবাট এক সত্ব! 
সম্বপ্ধে সচেতন করে । তাহারই ফলে জাগ্রত 
মাহষ দেশে কালে সীমাবদ্ধ অস্তিত্বেব গণ্ডি 
অতিক্রম কবিয়1, “সকলে আমি, আঁমাতে সকল, 
এই মহান্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলেব 
সুখের জন্ত সকলেব সেবায আত্মনিযোগ কবে। 
আধ্যাত্বিক সাম্যভাবেব উপব প্রতিষ্ঠিত 
এই সর্বকল্যাণ-প্রচেষ্টাই আজিকার কগন 
পৃথিবাঁকে তাহাব স্বাস্থ্যসম্পদ্‌ ফিরাইয়া দিতে 
পারে। 

সযাসম্ন বিবেকানন্দ-শতবর্ষজয়স্তীকে কেন্দ্র 
করিয়া স্বামীজীর এই মহান ভাববাশি 
দেশে দেশে আবালবুদ্ধবনিতাব মধ্যে সঞ্ধচাবিত 
হউক; তবেই শক্তিব সহিত শাস্তি, বুদ্ধিব 
সহিত সরলতা, জ্ঞানের সহিত প্রেম, করসে 
সহিত ধ্যান_-ব্যক্িগত ও সমাজগত জীবনে 
সুপ্রতিষিত হইয়া মানব-উন্নয়নের এক নৃতন 
অধ্যায়ের স্থচনা করিবে । 


রবীন্দ্র-শতবাধিকী 


১৯৬১ রবীন্ত্রশতবাশিকী বৎসর , বিশ্ব- 
ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হইয! গিযাছে । ভানতেব 
প্রতি শহরে শহবে, বাংলাব প্রতি গ্রামে শ্রামে, 
বহৃস্থানে প্রতি ঘরে ঘবে- সারা বৎসব ধরিয! 
উৎসবের আযোজন চলিতেছে । 

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মানস নয়নে প্রত্যক্ষ 
করিয়! গিয়াছেন, “আজি হ'তে শতবর্ষ পবে?-- 
কে কোথা কি ভাবে ভাহাব কাব্য পড়িতেছে 
এবং পড়িঘ্া জীবনরস সংগ্রহ কবিতেছে। 
কিন্ত অস্তরের অন্তবে কবি অন্থভব করিষা 
গিয়াছেন, পৃথিবী নেহাতই “ছোট তবী*- কবির 
“ছোট ক্ষেতে'র ফসলেই তরী ভরি যায় । এ 
তরীতে কাব্য-ফসলের স্থান আছে, কবিব স্থান 
নাই। কবি যেকাব্যের চেয়ে অনেক বড় £ 
“তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ ! 

শতবাধিক উৎসব কবির জন্ নয়--কবিকে 
যাহারা ভালবাসে, তাহাদেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধার্থ 
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নিবেদিত হইবে নানা ভাবে; এ সকলের 
মাধ্যমে আমরা যেন কবির অন্তরবীণার 
অস্তরতদ্দ গভীর রাগিণীটি ধরিতে পারি । যেন 
বিশাল কাব্য-সমুন্রের গর্ভীর কল্লোলের শ্রুতি- 
মাধূর্মে আত্মহারা হইয়া, বেলাভূমিতে বসিয় 
শুধু তরঙ্গ দর্শন করিয়া, শুধুমাত্র বিহৃক 
কুড়াইযা আমরা যেন সময় ক্ষেপণ না করি। 
আমব1 যেন রত্বাকরেব রত্ব-সংগ্রহেও মনোঁ- 
নিবেশ কবিঃ অযতভাগ্াার সমুদ্রের জীবনপ্রদ 
স্পর্শে আমবা যেন আমাদের অিষমাণ জীবন 
সঞ্জীবিত কবিষ] তুলিতে পারি । ৈরাশ্ট যেন 
আশার আলোকে ঝলিয়া উঠে, বিফলতা৷ যেন 
সফলতাব সম্ভাবে ভবিযা যায়। 


রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। তাহার শত- 
বাধিকীতে কাব্য-নাটক প্রভৃতির অহৃষ্ঠান 
অবশ্যই হইবে। কিন্ত শুধুমাত্র নৃত্যনাট্যের 
মাধ্যমে শিল্প-চর্চাব চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ 
করিয়া আমরা যেন না মনে করি, ববীন্দ্রনাথের 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যথেষ্ট হইল । 


আমবা যেন ভুলিয়া না যাই- রবীন্দ্রনাথ 
সাধক কবি, তাহার মর্মবীণাব গভীবতর 
গভীব স্ব বঝষ্কুত হইয়াছে আধ্যাত্মিক 
সংবেদনে, তাহারই জন্য তিনি বিশ্বকবি । 
বিশ্বমানবতাব গোপন রহস্তটি তাহাব জীীবন- 
সাধনাষ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বেব 
সর্বত্র অগণিত হাদয়ে তাহার বাণীব অহ্থবণন । 


ববীন্দ্রনাথ অলস কল্ঈনাব কবি নন , সংসারের 
কাটাগুলি বাদ দিয়া শুধু ফুলের মধুলোভী 
প্রজাপতিধর্মী কবি তিনি ছিলেন না । জাতীয় 
জাগরণে তাহার দান, তাহার ত্যাগ-স্বীকার 
যেন আমাদের চিরদিন উৎসাহিত করে । 


শান্তিনিকেতনে কোমল শিল্পসাধনার সহিত 
তাহার কঠোর শিক্ষার সাধনা, সেবার সাধনা 
যেন আমাদের অন্থপ্রাণিত করে অন্ুব্বপ কর্মে । 
কর্ধযোগী কবির কণ্ঠে ক মিলাইয়! আমর! 
যেন প্রার্থনা করিতে পারি £ 


যুক্ত কর হে নবার সঙ্গে 
মুক্ত কর হে বন্ধ। 

সঞ্চার কর মকল কর্মে-_ 
শাস্ত তোমার ছন্দ। 


চলার পথে 
“যাত্রী? 

জাগো, বন্দী, জাগো । কতদিন আর বন্ধ থাকবে তুমি তোমাব তযিশ্রাব কারাগারে? 
তোমার স্বার্থের তন্্রাপ্রদ ক্লান্তিময় অঙ্ধকাবেব আবাম-গুহায ? দেখছ না, শীতের কুহেলী ভেদ 
ক'রে সূর্য উঠেছে । আপন চেষ্টায়, নিজস্ব দীপ্তিতেঃ স্বকীয় উজ্জ্বলতাষ নিজেরই স্থই্ট কুহেলীর 
কঠিন কাবাগাব ভেঙে হূর্য উঠল, আব আত্মবান তুমি, থাকবে নিশ্চেষ্ট দীপ্তিহীন হ'যে_-তোমার 
নিজন্ব স্বার্থে কুহেলিকার মধ্যে জড়িযে? তাকিহয? আত্মাব সর্বময় স্বাধীনতার বাণী 
যে তোমাব দিকে দিকে আজ বিঘোবিত। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্যপ্টি তুমি, তোমার কি সাজে এই 
পরাজয+ এই ক্লীবতাব জড়িযায পঙ্থু হ'যে পড়ে থাকা? তাই বলি, জাগো! বন্দী, জাগো, 
আপনাব আত্মবোপলন্ধিব মহান প্রচেষ্টায একাস্তভাবে লাগে! । 


ভুমি তে! নিজেরই স্বার্থের অন্ধকার গুহায় বন্দী। তোমার স্বার্থ, অর্থাৎ স্ব-অর্থ, 
নিজেকে কেন্দ্র ক'বে জগতেব যে অর্থ, নিজের ভুলবোধ দিযে জগতের যে ব্যাখ্য! তুমি করেছ 
সেইতো স্ব-অর্থ; স্বার্থ! তাই বলি, তোমাব মতো*ক*বে জণতেব যে অর্থ তুমি কবেছ সেই অর্থে, 
সেই মায়ায় ভূমি আটকে গেই। গুটিপোকা যেমন আপন গুটিব জালে জডিযে মনে কবে অন্ত 
কেউ আমা জভিয়ে দিল তেমনি তুমি তোমাব নিজেব রচিত স্বার্থে জডিয়ে মনে করছ অন্য কেউ 
বন্দী কবেছে তোমায | 


আবাব বলি, তোমাব মনেব নিজন্ব গতিতে যে জগৎ গতিষয, তোমাব স্বকীয় প্রাণ- 
স্পন্দনেব মাধ্যমে জগতের যে প্রাণসত্তা দেখছ--এইটেই ঠিকঠিক স্বার্থ। বিশদ কবে বললে 
যার মানে দড়াষ_-নিজের পবিপ্রেক্ষিতে তোমাব চাবিদিকে যা সব বয়েছে তাব ভুমি যা' অর্থ 
ক'বছ। তাই যখনই এই নিজেব পবিপ্রেক্ষিতে এ ঈঅর্থঃ কবা থামবে, অর্থাৎ স্বার্থ থাকবে না, 
তখনই জগতেব ব্ধপ যাবে বদলে । তখন সমুদ্রেব সামান্ত জলবিন্দু তুমি, সমুত্রেব পরিমাপ 
কবতে গিযে দেখবে তাতেই একাকাব হ'যে গেছ। সমুদ্র থেকে উঠে এসে আব সমুদ্রের বর্ণনা 
দিতে পারবে না! তাই বলি, তুনি যাকে ধবে স্পন্দিত. চেতনময, তাকেই দূবে ঠেলে, 
তাকেই তোমাব জ্ঞানের বিষয ক'বে, তাকে আবাব জানবেকি ক'রে ? হ্ুর্যের আলোতেই 
দেখছ, সেই আলোককে সবিষে সুর্যকেই আবাব দেখবে কি ক'রে । 

এই রকম কেন ঘটে? এর উত্তর দেওয়া যায না।& ঘটে, ঘটছে এবং ঘটবে-__এইটুকুই 
বুঝিঃ এবং এ “বোঝাব+ পাবে গিষে এব কাবণ ও কার্য নির্দেশ কবা সম্ভব নয-_এটুকুও এ 
বুদ্ধি দিযেই অনুভব করি । কবিব ভাষায় তাই বলা চলে--'জডায়ে আছে বাধা, ছাভায়ে যেতে 
চাই, ছাভাতে গেলে ব্যথা বাজে? । সত্যই তো, যে জিনিষ চোখে দেখছি না, কানে শুনছি না 
স্পর্শশক্ষি দিয়ে ছুঁতে পারছি না, অথচ তা আছে” প্রকটভাবে ত্যকারেই আছে--তাকে তাই 
আর বুঝবার চেষ্টা ন৷ ক'রে, কেবল বিশ্বাস ক'রে নিয়ে এগোনই ভাল । তাকে তাই কানে না 
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সুদলেও প্রাণে শুনবাঁব চেষ্টা কবাই মঙ্গল । দেখ না! কেন, বিন্দুর সংস্ঞাঁযাহার অবস্থান আছে 
কিন্ত পবিমাপ নাই” সত্যই ছুর্বোধ্য ; তবুও সেই ছর্বোধ্যকে বিশ্বাস করেই তো আমর! অঙ্ক- 
শাস্ত্রের অত বড সৌধটা দাঁড় কবাতে পেবেছি | সেই রকম এই আত্মবস্তকেও গোভাতেই বুঝে 
নেবার চেষ্টা না ক'বে বিশ্বাসের অন্ুবর্তী হ'যে এগিয়ে গেলেই আশ্বাসের নিবিড়ত। জাগবে, 
সত্যকার “বস্তলাভ” হবে । আব এই লাভ হলে যে অহ্থভূতি হবে, তাকে আর তখন “উচ্ছিষ্ট? 
কব চলবে না, অর্থাৎ তা আব মুখে বলে অগ্তকে বোঝানো যাবে না| কেবল ঠারেঠোবে তার 
সঙ্কেত মাত্র দেওয়া! চলবে । নিজেব দিক থেকে তখন কিন্ত এ পবম আনন্দাহ্ুভূতি অন্তরকে 
এক চিরস্তন চেতনাময ব্যগ্রনার ক্রোড়ে মায়ের মতো! উষ্ণ স্সেহে আকড়ে ধবে রাখবে । 
অবশ্য, বোঝাবার জন্যই এ “মা? ও “ক্রোডের? উল্লেখ_-তা না হলে সে যে কি, তা মুখে বলা 
যায না। শ্ীবামকৃষ্ণেব ভাষায-_্পাচিলেব ও-পাবেব না-দেখা দৃশ্য দেখতে একজন পীচিলেব 
ওপবে উঠে হাঁসতে হাসতে ওপাবেই পডে গেল, কোন খবব আর এদ্িকের লোকের কাছে 
পৌছে দিতে পাবলে ন|। অবশ্য অবতাব এপাবেব লোকদের কাউকে কাউকে হাত ধবে 
পাঁচিলে তুলে নিতেও পাবেন । 

তাই বলি, সর্বজীবে এ্রতিহবাহী তুমি যানব, তোমাব এ আনন্দমধ মুক্তিব জন্ত সর্বস্ব পণ 
কব! উচিত। জাগানো উচিত তোমাব স্বভাব ৰা স্বধর্মবোধকে, সেই সঙ্গে তোমার 
আত্মস্ফৃতিকেও ! মনে বেখো+ বাইবেব এই বহু বিচিত্রেব পিপাসাব তৃপ্তিতে তোমার পৌরুষের 
উৎকর্ষ হবে না। তাই ওদিকে না এগিষে, তোমাব অস্তব-সবোববেব শতদলকে ফোটাও। 
সেই প্রস্ফুটিত শতদলেব উন্মাদকর সৌবতে জাগবে এক অপূর্ব রসপিপাসা। এই বসপিপাসাই 
বুঝিযে দেবে মহাজীবনেব অর্থকি ওকেন। তখন অযিতবীর্য তুমি, আলোর নিশান তুলে 
এগিষে যেতে পারবে জযেব পথে । তাই বলি, বন্দী, জাগে।। তোমার জীবন-মধ্যাহ্নেব 
অলস দিনগুলোকে আর দীর্থামত হ'তে দিও নাঁ। কাবাগাবেব বন্ধ্য| ব্যথা বুকে নিয়ে মনকে 
আব অভ্যস্ত সখ দ্রিযে ঝিমিষে রেখো না_তাকে তাব ছুঃসহ মুহুর্ত গুলির পেষণ থেকে মুক্তি 
দিষে প্রাণে ঘোষণা শোনাও | বিপুল-ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবীর যাযা-মালঞ্চেব উপব দ্রীড়িয়ে 
উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বল, নিজেকে আজ নূতন ক'রে আবিষ্ধাব করলাম আমি , এতবড় পাওয়া যে 
কোথায় আছে, বছদিন সেটাই ভূলে ছিলাম, আজ কিন্ত সেই চরম-পাওয়াব আগ্রহ ও উৎনুক্য 
জলে উঠল। তাই আজ আর কণ্ঠস্ববে ভিখাবীৰ আকুতি নেই--আছে বজনির্থোষ। চৈতন্ভেব 
স্বামুস্োতে আজ তাই উদ্বেলিত হযে উঠেছে £ আনন্দে! ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ্। আনন্দান্ধ্যে 
খন্থিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তীতি- বর্গ 
আানন্দময | আনন্দেই জীবগণেব জন্ম, আনন্দেই তাদেব জীবনযাপন, আনন্দেব মাঝেই তাদেব 
প্রয়াণ। সেই সর্বগত আনন্দের অমুতসমুদ্রে আবাব কান্নাব টেউ গোনা কেন পথিক ? 


তাই বলি, চল পথিক, এই মহান আনন্দরাজ্যেব বোঁধ জাগাবে চল। চল, সেই মধুময় 
আনন্দলোকে--যার আম্বাদন পেলে বলতে হবে--“মধুর মধু কিবা, মধুর মধু সব। সেই 
সর্বমধূময়ের মধ্যে তৃমি মধু হবে চল | চল, চল, আব দেরী নয়। শিবান্তে সন্তু পদ্ছানঃ। 


'ডুব দে রে মন কালী বলে 
্বামী বিশুদ্ধানদ্দ 


রামপ্রসাদ গেয়েছেন, 
ডুব দেবে মন কালী ব'লে। 
হাদি-বত্বাকবেব অগাধ জলে ॥ 

ঠাকুব সেটা দেখালেন জীবন দ্দিষে। 
একবাব ঠাকুব 'ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব বূপ-সাগবে আমার 
মন” গানটি অশ্বিনীবাবুকে শোনাচ্ছেন। 
কিছুক্ষণ পবে, একেবারে শান্ত স্থিব। স্মাব 
কে গান গাইবে 1 তিনি তে! একেবারে ডুবে 
গেছেন । ঠাকুবেব কাছে এসে এইটি শিখতে 
হয়_-ডুবতে হয, ভামলে হবে না। ডুবতে 
দেয় না কে? কাম-কাঞ্চনের সোলা। আর 
একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন £ গেরম্তর বাড়ীতে বেজী 
থাকে । ল্যাজে ইট বেঁধে দেয়। উঠানেই 
ঘুবছে ফিবছে। সময সময় দেওয়ালের গর্তে 
উঠে বসে, মনে কবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম কববে। 
কিন্ত ল্যাজেব ইট টেনে নামিয়ে দেষ। 

অশ্বিনীবাবুকে ঠাকুব বলছেন, “তোমাৰ 
ইচ্ছ হয়_তীব একটু নাম কবি, জপ করি, 
কিন্ত পিছনে ওই যে দড়ি দিয়ে ইট বাধা আছে, 
তাই হয় না|, আসক্তিব দড়ি-_-এই আসক্তি 
মান্ধধকে টেনে রেখে দেয় সংলাবে। তার 
জীবন দেখে ভক্তেবা কি শিখতেন ? ডুব দিতে 
হয, আর এগিয়ে পড়তে হয়। 

'মধুস্থদন?-স্তোব্ে আছে £ 

গতাগতেন শ্রান্তোহস্মি দীর্ঘদংসার-বত্ব্থ। 

পুনর্নাগন্ভমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুস্থদন ॥ 

_বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। জন্মমৃত্যু; 
গর্ভবাস ; যাতায়াতের মানেই তাই। তখন 
বলি, “ত্রাহি মাং মধুক্ছদন 1» সেট! কখন হয়? 





সপে শক 





ধাক্কাব ভেতর দিয়ে বেশী হয়। আঘাতের 
ভেতর দিয়ে হয। বাইরের দিকে এত এগিয়ে 
গেছি । এখন ভেতবে ফিবতে হবে তো ! 
ঠাকুব একটি গান গাইতেন £ 
আপনাতে আপনি থেকো মন, 
যেও নাক? কারু ঘরে । 
য]চাবি তা বসে পাবি, খোজ নিজ অত্তংপুরে ॥ 
কোথাও যেতে হবে না। সব ভেতরে 
আছে। তবে এর জন্ত একট] তৃষ্ণা থাকা 
চাই, পিপাসা চাই । সে পিপাসা কোথায়? 
এদিকে এগোবাব সে ক্ষুধা কোথায়? ভজনে 
তৃপ্তি আব ভোজনে তৃপ্তি। ভোজনে তৃপ্তি 
কখন? যখন ঠিক ঠিক ক্ষুধা আছে। এদিকে 
লিভাব খাবাপ হয়ে গেছে, খেলে শরীর 
আরও খাবাপ কববে। তখন আমরা কি 
কবি? ডাক্তাবের কাছে যাই, একট! ওষধের 
জন্য । লিভার ঠিক হ'য়ে গেলে আবার ক্ষুধা 
হয়। তেমনি ভজনেব ক্ষুধার জন্য সাধুব কাছে 
যেতে হয়। সাধুব কাছে গেলে ভগবানে 
বিশ্বাস হয়, শ্রদ্ধ! হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা আসে, 
যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠা । নিষ্ঠা থেকে 
ভক্তি আসে, ভক্তি থেকে ভাব, ভাব 
থেকে মহাভাব। এ সব সাধনের ব্যাপার 
আরম্ভ হয় বাইরেব ঘোব। শেষ হ'লে। তাই 
রামপ্রসাদ একটা সার কথা বলেছেন, 
ডুব দে বেঞ্জন কালী বালে |, আমর] বাইরে 
খুঁজছি! ঠাকুব বলেছেন, “আপনাতে আপনি 
থেকে! মন” যখন বাহির থেকে ফিরে 
আসবে, তখন ঠিক ঠিক ধর্ম-জীবন আর 


* লখনৌ সেবাশ্রম, ২১*৯.৫৬-_পৃজ্যপাদ সহাধ্যঙ্ষ মহারাজের ধর্মপ্রসঙগ ১ ভ্রীজয়দেব বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রুত-লিখিত। 


১০ উদ্বোধন 


হবে! যখন দেখবে বাইরে শাস্তি নেই, 
তখন দরজায় এসে বসবে; দরজায ধাকা 
দেবে, বলবে, “ওগো ভেতবে কে আছ, দরজ 
খোল ।' ধাক্কা দাও, তবে দবজ]! খুলবে । 
ঈশ্ববকে চাই, আবাব বিষয় চাই ১ এ কেমন 
ক'রে হবে? ক্রাই্ট বলেছেন, 306. ৪2 
[4900770-এব সেবা! একসঙজে হয় না।' 
তুলসীদাস বলেছেন, “রাম আর কাম এক 
সঙ্লরে মিলতে পাবে না” 
ডুবি কি কবে? রামপ্রসাদ কি বলেছেন? 
“কামাদি ছষ কুমীব আছে, 
আহাব-লোভে সদাই চলে । 
তুমি বিবেক-হল্দি গায়ে মখে যাও, * 
ছোবে না তাব গন্ধ পেলে ।' 
তিনি নিজে কবেছেন কিনা । তাই বলছেন, 
তুমি বিবেকের আশ্রয গ্রহণ কর, তাহলে ডুবতে 
পারবে। প্রবাদ আছে, গায়ে হলুদ মাখ! 
থাকলে কুমীর ছ্োবে না। বিবেক থাকলে 
কামাদি কিছু করতে পাবে না। বিবেকের 
মানে কি 1 সদসদ্‌ বিচাব, নিত্যানিত্য বিচার, 
কোন্টা ভালো, কোনট। মন্দ এই বিচাব। 
ঠাকুর ছোট্ট কথায় বলতেনঃ দুধে জলে মিশে 
আছে-রাজহংস জলট! ফেলে ছুধটা €খযে 
নেয়। যাব! বিবেকী; তাবা বিষয়-রন ফেলে 
চিদানন্দ-বস পান কবে । বালিতে চিনিতে মিশে 
আছে। পিপডে বালিটা ফেলে চিনিটুকু নেয় । 
তারই তো মায় | গীতায় ভগবান্‌ বলেছেন, 
“্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রান্সঢানি মায়য়া।? 
তিনিই তে? বেঁধেছেন, ঠূলি পরিষেছেন | ভাব 
কপ] না হলে হবে না, জীবেব মুক্তির চাবিকাঠি 
ভার হাতে । তিনিই তে! অবতাব। যারা 
ভক্ত, তাদেব ভয় কি? ভক্ত হ'তে হবে। 
যার! ঠিক ঠিক ভক্ত, তার! সব দিয়ে ফেলে, 
কিছু রাখে না, খোজে আর কি দেবার আছে। 


[ *৩তম বর্ষ--প্রথম সংখ্যা 


তখন ভগবান ভরিয়ে দেন তাদের হৃদয় অনস্ত 
আনন্দ দিয়ে। যার ঠিক ঠিক ভক্ত, তাদের 
ভাবনা] কি? তাদের তিনিই সহায়, সম্বল, 
জ্ঞান, বুদ্ধি, বল--সব কিছু । তাই তিনি 
বলেছেন £ 

দৈবী হোষ গুণময়ী মম মায়! দুবত্যয়! | 

মামেব যে প্রপদ্ধস্তে মাধামেতাং তবস্তি তে। 
_আমাব মায়াব পারে যাঁওয়। বড়ই কঠিন। 
কিন্ত ধাবা আমাকেই আশ্রয় করেন, তারাই 
কেবল এই ছুস্তর মায়] উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। 
বামপ্রসাদও বলেছেন, মা! চোখে ঠুলি পরিয়ে 
বেখেছেন ! আমবা সংসারের কত হিসাব- 
নিকাশ করছি; কিগপে কত লাভ, কত লোক- 
সান। এতেই বুদ্ধি খবচ কবছি। কিন্তু ধার] 
ভগবানের ভক্ত, তার! কি কবছেন? কোন্ট। 
নিত্য, কোন্টা অনিত্য--এই বিচার করছেন । 

ভগবান বলেছেনঃ আমার শরণাগত হ'লে 
আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত ক'রব। 
দেখ জাাতায “কীল” থাকে । জাতায় ডাল 
পিষে যাচ্ছে, কিন্ত গোটাকতক ভাল-_যেগুলো। 
কীলের কাছে থাকে, একেবারে গোটা থেকে 


যায়। তারা কীলটার আশ্রয় নিয়েছে। 
চলতি চাল্কী সব কোঈ দেখে, কীল ন। দেখে 
কোঈ।” 


তাকে লাভ করতে হ'লে ফিরে আসতে 
হবে। ফিরে আসার নাম হচ্ছে “নিবৃত্তি”। 
বামপ্রসাদ বলেছেন, নিবৃত্তি-জায়। সঙ্গে নিতে 
হবে, প্রবৃত্তি-জায়! নিলে হবে না। 

বেঁধেছেন তিনি, আবার খুলবেনও তিনি । 
এইটি ঠিক ঠিক জানতে পারলে তবেই হবে। 
পুরুষকার চাই, তারপর দৈব। গ্নীতায় 
অঞ্জুনকে বলেছেনঃ “তেধাং সততযুক্তানাং 
ভঞ্জতাং শ্রীতিপুর্বকম্ঠ। এই শ্রীতি-মাখানে! 
ভজন যার। করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই; 
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যে বুদ্ধি দিয়ে ভক্ত আমাকে লাভ করবে। 
তিনি চাইছেন কি? একটু শ্লীতি। আমর! 
প্রীতি সংসাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি। কাজেই শ্রীতি- 
পূর্বক ভজন কেমন ক'বে হবে? তুমি একটু 
গ্রীতি-মাখানো ভজন কর দেখি । শ্রীতি যে 
ংসারই সবটুকু নিয়ে রেখেছে! উপনিষদ 
বলেছেন £ তদেতৎ প্ররেয়ঃ পুত্রাৎ, প্ররেয়ে। 
বিভ্তাৎ্, প্রেযোহন্স্মাৎ সর্বস্াৎ অস্তবতরং 
যদয়মাত্বা | ****** আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। 

এই যে ভেতবে যিনি বসে আছেন-__ 
তোমাব আমার ভেতবে, তিনি ঘকলের 
চেয়ে জ্রিযি। তিনি অস্তরাত্বা। তাই তাকে 
প্রিযভাবে ভালবাসতে হবে। সেইজন্য 
অর্জনকে বলেছেন*তেষাং সততযুক্তানাং তজতাং 
শ্রীতিপূর্বকম্” । ঠাকুর বলতেন, খোল-মাখানে! 
জঞাঁব গরু যেমন আনন্দে সঙ্গে খায় তেষনি 
প্রীতির সঙ্গে তজন করলে স্তগবানের আনন 
হয়। স্েহ-প্রীতি-তীারই তো! দান। হাতে 
তেল মেখে কাঠাল ভাঙো। তাহলে সংসারে 
আসক্তি তাসবে না । 

্বামীজী বলতেন 2 4669,010100106 
(আসক্তি ও অনাসক্তি )। 
আমবা ৪%5৪০1090 (আসক্ত ) হ'তে শিখে 
বেখেছি, এখন ৭96৪০179৭ ( অনাসক্ত) হ'তে 
হবে। স্বামীর প্রতি, ছেলেব প্রতি কত প্রীতি । 
_-ভার বেলাই যত গ্রীতিব অভাব। 

বিবেকের সাহায্য নিতে হবে। নিত্যানিত্য 
বিচাব কবতে হবে| মানব-প্রক্কৃতি হু-রকম-- 
কুলো-প্রককতি আব চালুনি-প্রকৃতি। দেখ, 
ঠাকুরের কেমন সব কথা। কুলে! কি করে? 
ভালে! জিনিসটা রেখে খাবাপটা ফেলে দেয়। 
আর চালুনি কি করে? ঠিক উন্টো- খারাপটা 
বেখে ভালোটা ফেলে দেয়। যার! বিষধী 
তাদের চালুনি-প্রক্কতি। যার! বিবেকী তাদের 


৪১110 


0968,01)01910 6 


ভুষ দে রে মন কালী ব'লে, ১১ 


কুলো-প্রক্কতি । ভুসি ফেলে সার বস্তু নেয়। 

ভগবান চাইছেন শুধু শ্রীতি। মীর! 
বলেছেন, ভজন করন চাহিয়ে মহুয়া, ল্লীতু 
কবন। চাহিযে | দেখ ন1, ভগবান বিছ্বরের 
ঘরে গেলেন । বিছুর-পত্বী সব ভূলে গেলেন। 
কি খাওযাবেন, গবীৰ তো | তাই একটা 
কল৷ ছাড়িয়ে ভুলে খোলাটাই খেতে দিচ্ছেন । 
ভগবান আনন্দেব সঙ্গে তাই খাচ্ছেন । কেননা 
প্রতি মাখানো আছে। বাল্যবন্ধু সুদাম! 
দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্রেখা কবতে গেছেন, 
কাপডের ্চলাষ চিড়ে লুকিয়ে নিযে গেছেন। 
সিংহাসনে বসা আ্রীকষ্ণকে দেখে তিনি লজ্জায় 
আব চি'ডে বার কবলেন নাঁ। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে 
পেবেছেন। তিনি সুদামাকে বললেন, “ভাই 
কি এনেছ-_শীদ্র দাও, আমাব বড় ক্ষুধা! 


পেয়েছে ।? শরীক যত চাইছেন, স্থদদামা তত 
কাপডেব তলায় লুকাচ্ছেন। শেষে তগবান 
কেড়ে খেলেন। 


শ্ীপ্রীমাষেব জীবন দেখ । আমজাদ ডাকাত 
ছু-বাব জেল খেটে বেরিয়েছে, সকলেই তয় 
কবে । কিন্ত মা তাকে এট] দেন, সেটা দেন, 
সে মাযেব কাজ কবে দেয়। এই নিষেমায়ের 
ওপর সকলেই বিবক্ত, সবাই ভাবে আবার 
ভযতো। কোন্‌ দিন ডাকাতি করবে । মা আবার 
তাকে একদিন বাড়ীতে খেতে বললেন। 
0৮৮:০৭০স (গেডা) ব্রাহ্মণের বাড়ী, তায় আবার 
মুসলমান । ম। কি একটা কাজে ব্যস্ত আছেন) 
ভাইঝি খেতে দিয়েছে । সেআর কি করে-- 
পিসীমার আদেশ । অগত্য। ছ হাত দৃব থেকে 
ছুড়ে ছুডে দ্দতে লাগলে। | ম! দেখতে পেয়ে 
ছুটে এসেছেন। ভীষণ বিরক্ত হলেন। 
আমজাদের কাছে এসে মা বললেন, বাব!) 
আর কি দেবো? এটা খাও, সেট! থাও, যত্ব 
ক'রে খাওয়াচ্ছেন। তাই আমি বলি গণ্ডি” 
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তাঙা মা” । আমর! কাউকে খাইয়ে ফি করি 1 
12৪$020 %1৪1৮ দিই-_ প্রতিদান চাই । একটা 
প্রিই আব একটা চাই । আমজাদ তখন আর 
খাবে কি, তাব চোখ দিয়ে দর্‌ দর্‌ ক'রে জল 
পড়ছে ! মা প্রীতি মাখিষে ডাল-তবকাবি দিচ্ছি- 
লেন। ডাকাতকে ওই ভাবে শুধবে দিলেন । 
গিরিশবাবুব কাছে যখন যাই, তখন আমবা 
যুবক, তিনি হাপানিতে ভুগছেন | বিছানায 
শুয়ে আমাদের বলতেন-_ দেখ, দেখ আমিকি 
ছিলাম, আমাকে তিনি দেবতা ক'বে দিযেছেন 


ভালবেসে | এই হ'ল ভালবাসা । এই 
ভালবাসা তাকে দিতে হযে । তাই ভগবান 
বলছেন প্রীতিপূর্বক ভজন কব | খোল যাখিষে 


জাব দাও। গ্রীতিপূর্বক ভজন করলে তাকে 
আলতে হবেই। 

ভগবান অজুনকে বলছেন, আমি শুধু 
বুদ্ধিযোগ দিয়ে ক্ষান্ত হই না। তাদের প্রতি 
করুণায় আমি অত্তর্যামী-ূপে হদযে থেকে 
জ্ঞানদীপেব দ্বাবা অজ্ঞান-অঙ্গকাব সরিষে 
দ্িই। ঠাকুব বলতেন, হাজাব বছবেব অঙ্ধককার 
--দেশলাই জ্বাললে এক ক্ষণে চলে যায়। 

স্তার কপাই হল আসল জিনিস। এক 
পা এগোলে তিনি একশো পা এগিয়ে আসেন । 
ধাবা ভগবান লাভ কবেছেন, ভাবা একবাক্যে 
এই কথাই বলে গেছেন, পুকষকারেব 
অহঙ্কাব কবেননিঃ কপার দ্বাবাই পেযেছেন। 
আব এই কূপ কবাব জন্য তিনি দবজায দরজায় 
বেড়িযেছেন | মহাপ্রভু দ্বাবে দ্বাবে বেড়িযে- 
ছিলেন । ঠাকুব মায়েব কাছে বলতেন, মা 
আমার শবীরট! এমন কঝলি যে আমায় গাভী 
ক'রে যেতে হয়। ছুটলেন কেশব সেনের 
বাড়ী, বিদ্যাসাগবেব বাভী--অহেতুক ক্ুপা- 
সিন্ধু । কোন দবকাব নেই, অপ্রযোজনে 
যাচ্ছেন। গিরিশবাবুর ঘটন! বলি। দক্ষিণেশ্বরে 
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এসেছেন । ঠাকুর খেতে বসেছেন | ঠাকুরকে 
পাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ঠাকুব তাকে তুলে 
কাছে বসিয়ে বলছেন, গিরিশ এসেছ, থাও। 
হাতে ক'রে খাইয়ে পচ্ছেন। বোঝো, 
অপ্রত্যাশিত ভালবাসা । উনি তো একেবারে 
লীবব। ভাবছেন-_এই ওষ্ঠ কি না স্পর্শ কবেছে। 
আর উনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, এই ওঠ স্পর্শ 
কবছেন । চোখ দিয়ে ঝর ঝবু ক'বে জল 
পড়ছে! কথা বলতে পাবছেন না । ঠাকুব 
স্নেহের সঙ্গে বলছেন, খাও গিবিশ | গিবিশবাবু 
বলতেন, ভেতবটায কত আবজনাব গন্ধ ভ্যাট 
ভ্যাট ক'বত, আব উনি সব দৃব কবে দিলেন । 
এই হল অবতাব-পুরুষেব ভালবাস] । 

শ্রীশ্রীমাও পদব দিযে দিতেন। এতটুকু 
নিজেব সত্তা বাখতেন না। সংস'বেব মা 
৪1৫টি ছেলেমেযেব মধ্যেই নিজেকে বিস্তাব 
ক'বে বাঁখেন, পাশেব বাডীব ছেলেদেব খবব 
বাখেন না। তাই বলি গণ্ডি মা” । কিন্ত 
শ্রীপ্রীমা নিজেকে সকলেব মধ্যে বিস্তাব কবে 
বেখেছিলেন, তাই বলি 'গণ্ডখিভাঙা মা” | 

বেশী শাস্ত্রপাঠেব কি দবকার ? ঠাকুরের 
জীবন দেখ । চোখেব সাশনে দৃষ্টাস্ত দেখতে 
পাচ্ছি। তিনি এসে পথ দেখিযে গেছেন । 
তিনি হলেন জগদৃগ্ডরু, কোন সম্প্রদায স্থষ্টি 
কবতে আসেননি । তাব যে পণ, সেই পথ 


আমারদেব অবলম্বন করতে হলে । কিসের 
জন্য ? শাস্তি পাবার জন্য | তাকে পেতে 
হ'লে প্রেম চাই, পুরুষকাক চাই। শিশু 


মায়েব কাছে যেতে পাবছে না, তবু হাম! দিযে 
যেতে চেষ্টা করছে। মা দিযে ঈ্রীভিষে 
দেখছেন, তারপর নিজেই এসে কোলে 
তুলে নিলেন। তোমার দিক দিযে চাই 
পুরুষকার, তার দিক থেকে আসবে দৈব। 
এই ছয়ের মিল হলেই হ*য়ে গেল । 


আত্মবিশ্বাসের সন্ধানে 


শ্রীবিজয়লাল 


স্বা্মীজীব “পত্রাবলী” পড়া এখন আমাব 
নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেব মধ্যে দাড়িয়েছে । যত 
পড়ছি, ততই তাব বাণীর মধ্যে নতুন নতুন মানে 
খুঁজে পাচ্ছি। গুরুদেব সম্পর্কে তাব মন্তব্য- 
গুলি কী গুরুত্বপূর্ণ। বামকৃষ্$-অবতাবেব 
এতিহাসিক তাৎপর্ষে তাব কী গভীব বিশ্বাস । 
১৮৯৪ খুঃ ৩০শে নভেম্বব তাবিখেব পত্রে 
লিখছেন £ 

শ্রীবামরুষ্জদেবেব পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ 
কবলেই কেবল ভারত উঠতে পাববে | ভাব 
জীবন, তাব উপদেশ-চাবিদিকে প্রচাব 
কবতে হবেঃ যেন সমাজেব সর্বাংশে প্রতি 
অণুতে পবমাথুতে এই উপদেশ ওতপ্রোত- 
ভাবে বাপ্ত হযেযাব। 

আব একখানি পত্রে বযেছে £ তব চবিত্তর, 
তাব শিক্ষা, আঁদর্শ চারিদিকে ছভাও--এই 
সাধন, এই ভজন , এই সাধন, এই সিদ্ধি। 

আবার বলছেন £ যেদিন বামকৃষ্চ জন্মেছেনঃ 
সেই দিন থেকেই [1০097 175018- সত্যযুগের 
'আবির্ভাব। আব তোমবা এই সত্য- 
যুগেব উদ্বোধন কব--এই বিশ্বাসে কার্ষক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হও। 

ঠাকুন সম্পর্কে এমন পর্যস্ত বলেছেন £ 
ধাব পবিত্রতা, প্রেম আর প্শ্বব বাম, কৃষ্ণ 
বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণামাত্র 
প্রকাশ। 

আশ্চর্যের কথা, ঠাকুব সম্পর্কে যিনি 
উচ্ছৃুদিতক্ঠে এই ধবনের নানা মন্তব্য কবেছেন, 
তিনি কিন্তু প্রথম পরিচযেধ দিনে ভাবী 
গুরুদেবের প্রতি তেমন একটা গভীব আকর্ষণ 


চট্টোপাধ্যায় 


অন্থভব কবতে পারেননি | ঠাকুরের হাব- 
ভাব দেখে তাব মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই 
প্রকৃতিস্থ নয | সংশযেব পব সংশযের অন্ধকার 
পাব হ'য়ে তবে স্বামীজী বিশ্বাম কবেছিলেন, 
“তিনি আবাব তাব সম্তানগণেব পরিত্রাণের 
জন্তে এসেছেন, পতিত ভাবতকে আবার 
জাগবিত হবাব সুযোগ প্রদান কবা হযেছে 1, 
নিবেদিতাব 116 76088692887 ৪৪7 10110 
গ্রন্থে দেখতে পাই, স্বামীজী তাব এই সংশয় 
সম্পর্কে একদা বলেছিলেন £ 


10969 00) ৪ 10206 5686১ 26 0109 


71009098106 205 


9759016 6786] [০ আ ৪৮৪) 17001) 01 6109 
ছা [17৮97 11001) 01 6109 ৪ | 

-_ছ-টি বছব তার সঙ্গে যুদ্ধ কবেছি, ফলে 
এ প?থব প্রতিটি পদক্ষেপ আমি জেনেছি। 

কেন তিনি ঠাকুরেব জীবন এবং উপদেশ 
চাবিদিকে ছডাবাব উপবে এত জোন দিয়ে- 
ছিলেন? কাবণ সমস্ত উচ্চস্তবেব ধর্মেবই 
লক্ষ্য হচ্ছেঃ তাদেব মধ্যে যে আধ্যাত্বিক 
সত্যগুলি বযেছেঃ সেগুলি পৌছে দেওয়া 
যথাসম্ভব বেশী নবনাবীব কাছে, যাতে তার! 
মানব-জীবনেব প্রকৃত উদ্দেশ্যকে জীবনে সার্থক 
কবতে পাবে । আব মানব-জীবনেব প্রকৃত 
উদ্দেশ্য হ'ল-_ঈশ্ববেব মহিম।-কীর্তন করা ও 
তাব অনির্বচনীয় আনন্দে ডুবে থাকা। 
বতিহাসিক টযেন্বীর 0. 171860178018 
45101709801) 6০ 76118100-এ পড়ছিলাম £ 

[71)9 0709 10037009801 ৪. 10151707 761- 
81017) 18 6০ 39.01909 6109 8৪10770608 009008918 


900 60615 0105 876 1659 889691195 17769 


১৪ 


৪৪ 000 8০019 8816 09. 269,000, 0 0206 
696 68010, 01 617996 9019 12280 09 91089190. 
09795 60 1017] 0006 6256. 9200 ০0৫ 7৫9৮, 
[18018 60600 79 0 61911 000. 800 
০ ৪2০)০% 17701 102 9৮87*১১, 


[ ভাবার্থ পূর্বেব অহুচ্ছেদেই অনুদিত ] 


ঠাকুব বলতেন, "জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বব- 
লাত।” কেন? কাবণ ঠাকুবেবই ভাষায ঃ 
ঈশ্বরই বস্তু, আব সব অবস্ত। কর্মকে ঠাকুব 
কখনও জীবনেব উদ্দেশ্য বলেননি । হাসপাতাল- 
ডিস্পেন্সাবি কবাব উপবেও জোব দেননি । 

স্বামীজীব কঠেও গুরুদেবেব বাশীবই প্রতি- 
ধ্বনি; ১৮৯৪ খৃঃ ২৬শে জুন স্বামীজী কয়েকজন 
মহিলাকে সম্বোধন কবে যে পত্র লিখছেন, 
তাব মধ্যে আছে £ 

এই জীবনটা একটা মস্ত ভ্বযোগ--কি* 
তোমবা এই সুযোগ অবহেলা কবে সংসারের 
আখ অন্বেষণে যাবে? যিনি সকল আনন্দে 
প্রশ্রবণ, ঘেই পবমবস্তব অনুসন্ধান কর, সেই 
পবমবস্তই তোমাব জীবনে লক্ষ্য হোকৃ, 
তাহলে ণিশ্চিত সেই পবমবস্তব লাভ কববে। 

নিবেদিতা নিজেব গুকদেব সম্পর্কে ঠিকই 
লিখেছেন £ 


09 59৮৮ 1) "৪৪ 08 ৭০106 10209800895 


লাথি স্টেো 10 0108 *৮০0210, ৪2 


91 806 1776398,29 01 1018 0৮৮10] 78178067 
__স্বীষ আচার্ধদেবেব বাণীকে সর্বত্র ছডানোই 
ছিল স্বামীজীর জীবনব্রত। আব ঠাক্ুবের 
সমস্ত উপদেশেব সাব মর্ম ছিল “এগিয়ে পড়ো ।* 
অর্থাৎ “আরও এগিয়ে গেলে ঈশ্বরলাভ 
হবে| ভাকে দর্শন হবে! ক্রমে ভাব সঙ্গে 
আলাপ কথাবার্তী হবে। মাহুষেব চরম 
তুর্গতির প্রকাশ হচ্ছে £ “বৃক্ষ সম হৈহ্য |, 
কাম-কাঞ্চন-খ্যাতিব মিছা মায়ায় এমন বন্ধ 
হ'য়ে রইলাম যে ভুলে গেলাম, জীবনের পরম 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


সত্য; “কুষ। ভজিবার তরে সংসারে আইন ।১ 
ঈশ্বরের মধ্যে জীবনের যে অনির্বচনীয় শাস্তি 
রয়েছে, সেই শাশ্বত শাস্তির মতো! চরম সত্য 
আর কি আছে? অবতাব-পুরুষেরা পৃথিবীতে 
আসেন এই পবম সত্যে দিকে মাছ্ষকে 
এগিয়ে দিতে । আমবা যখন গাছের মতো 
একই জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকি, চলতে 
চাইনে সেই চিরস্তন আনন্দলোকের দিকে, 
তার! এসে তখন কানে মন্ত্র দেনঃ “এগিয়ে 
পড়।” আমবা যখন বই প্ডে পণ্ড়ে হদ্দ 
ই'যে যাই, পচাখেব সামনে থেকে মুছে যাঁষ 
সব আলো, তাবা এসে বলেন, এগিযে পড় ।; 
বলেন £ বই পণ্ড়ে ঠিক অহস্ৃভব হয় না। 
অনেক তফাৎ্। তাকে দর্শনের পর বই, শাস্ব, 
সাযেন্স সব খড়কুটো৷ বোধ হয়। 

বিবেকানন্দকে ঠাকুবেব প্রযোজন ছিল-- 
তাব উপদেশকে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেবার 
জন্যে! নবেন্দ্রনাথ যখন অখ্যাতনামা কিশোর, 
তপন ঠাকুব তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
জীবনে কি চাস্‌ তুই? সঙ্গে সঙ্গে নরেন 
জবাব দিয়েছিল, “সমাধিব মধ্যে ডুবে থাকতে 
পাবলে আব কিছুই চাই না।” জবাব শুনে 
ঠাকুব শুধু বলেছিলেন, “আমি ভেবেছিলাম 
আবও বৃহত্তবব কাজেব জন্তে তুই পৃথিবীতে 
এসেছিস ।, নবেন্দ্রনাথেব ভুল ভেঙে গেল 
ঠাকুবেব এ একটি কথায। নিবেপিতা এই 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 
0121101:, 


5. 109 690১৪ 2৮, 
6179 01065 2001060610870050 20 
10010 27) 6109 0150110191৪ ০87997._ঠাকুবের 
এ কথা শুনে শিষোব জীবনধাবা বইতে শুরু 
করল সম্পূর্ণ নূতন খাতে । 

পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে 
আমরা যখন ধর্মের সিংহাসনে টেকৃনলজিকে 
বসাবার জন্তে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে 


মাঘ, ১৩৬৭ ] 


ছিলাম, গ্বামীজী তখন কুড়িয়ে আনলেন 
আমাদের ছড়িয়ে-পড়্া মনকে ধর্মের কেন্দ্রে 
শোনালেন £ প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি 
করিয! মুল প্রবাহ থাকে । ভারতের মুল- 
স্রোত ধর্ম; উহাকে প্রবল করা হউক-_ 
তবেই পার্্ববর্তা অন্তান্ত শআোতগুলি উহার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিবে । আরও শোনালেন £ 
“হে ভারত, এই পবান্ুবাদঃ পবাহ্ৃকরণঃ 
পরমুখাপেক্ষা, এই দাসস্থলভ দুর্বলতা, এই 
দ্বণিত জঘন্য নিষ্ঠুবতা_-এইমাত্র সম্থলে তুমি 
উচ্চাধিকাব লাভ করিবে 1 

ইওবোপ ভেবেছিলঃ তার ভাববন্তায় 
এশিয়া তলিয়ে যাবে, সে যা বলবে এশিয়! 
তার প্রতিধবনি করবে, স্থীমাবের পেছনে 
গাধাবোটেব মতে! সে চলবে তার পেছনে 
পেছনে । এশিযা অস্বীকাব করল ইওরোপেব 
তল্লীবাহক হতে । ভারতবর্ষ তাব কবির 
কণ্ঠে ঘোষণ। ক'রল £ 

আজি নিশাব আকাশ 

যে আদর্শে রচিযাছে আলোকেব মালা, 

সাজায়েছে আপনার অন্ধকা ব-থাল!, 

ধরিয়াছে ধবিত্রীব মাথার উপর 

পে আদর্শ প্রভাতের মহে, মহেশ্বর । 

জাগিয়! উঠিবে প্রাচী সে অরুণালোকে 

সে কিবণ নাই আজি নিশীথের চোখে। 

এশিয়ার এই নব প্রভাতের স্থচন| রামবৃষ্জ- 
বিবেকানন্দ-আন্দোলনের মধ্যে । বামক্ক্খ- 
বিবেকানন্দের প্রেরণা এশিয়া মেরুদণ্ড সোজা! 
কবে প্রথম দীড়ালে! ইওরোপেন মুখোমুখী 
হয়ে। পাশ্চাত্যকে অন্নকরণ কফববার মোহ 
সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে_-এমন কথা জোর 
ক'রে বলতে পারিনে। খৃষ্টান পান্দ্রীরা এখনও 
আমাদের দেশে জোর গলায় প্রচার করছেন £ 
পরিত্রাণ শুধু খৃষ্টান ধর্মের মধ্য দিয়েই । 


আত্মবিশ্বাষের সন্ধানে ১ 


কিন্ত সত্যি কি তাই? আর একবার 
এতিহাপিক টয়েন্বীর মাপকাঠি দিয়ে খৃষ্টান 
ধর্মের বিচার কর] যাক। দেখা যাক পা্রীদের 
অহঙ্কার ধোপে টিকে কিনা। 

ধর্মের বিচার করতে গিয়ে এতিহানিক 
লিখছেন £ 
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* এব সারমর্ম ঃ কোন নির্দ্ট ধর্মের ভালে।- 


মন্দ বিচার করবার, কষ্টিপাথর শুধু এ ধর্ম সত্যের 
যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে নয, মাহ্ৃষের জীবনের 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাতেও নয়; আমাদের 
এও দেখতে হবে, কোন নিদিষ্ট ধর্মের অহসরণ- 
কারীবা স্বার্থ-কেন্দ্রিকতার আদিম পাঁপ থেকে 
কী পরিমাণে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে। 
ক্লাবণ, কোন প্রাণীরই অধিকাব নেই তার 
প্রতিবেশীর, বিশ্বেব অথব1 ভগবানের সঙ্গে এমন 
ব্যবহার কববাবঃ যাতে মনে হ'তে পারে- 
বিশ্বের কেন্দ্রে তারই আসন এবং আর যার! 
আছে, তাদের কাজ হচ্ছে তার দাবি 
মেটানো। 

ধর্ষের এই যে কষ্টিপাথর টযেন্বী আমাদের 
সামনে উ্নস্থিত করেছেন ; এতে বিচার করনে 
দেখ! যাবে, প্রচলিত ধর্ম হিসাবে থৃষ্টধর্ম যে- 
গৌরবের দাবি ক'রে আসছে, সে-গৌরবে তার 
কোন অধিকার নেই । লিখছেন টয়েন্বী £ 


300 16005 1160515 ৮515 €0 88:65 00 81051 
0০ ৪ ০0002601556 63080508000 25 0101 006 


১৬ উদ্বোধন 


02:00 976 00 0৩ ৪৮/81৩0 00 1065111657556, 002 
1৩৪0012, ৪ছেএ 000 চ(1169 %(0০৩--৮৩ 936৮ 
00 08106 01210 20 0061 5701 ১ 00010 068৩ 6৩729, 
5 ৮০] 15০৮1181 03 0696212৪006 0:58 
8, 02 8]] 0158৩ 01716 001128 01০% ৪16 181 
102710 00 ঘুও (101১01803 
৪0৬92085৩06 05106 দি 05065 ৮51850 009: 075 
815 12 05210 06 [111175) 00100109025), চেন 
৪2010108012 0139 00782 [২৪.০৪ 


এর ভাবার্থ ঃ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং সামরিক 
উৎকর্ষেব দিক দিষে বিচাব কবলে (খুষ্টধর্ষে 
অবিশ্বাদী ) অন্তধমীবা খুষ্টানদের তুলনায 
অনেক নিকৃষ্ট । তাদেব তুলনায আমব1 অনেক 
বেশী ওস্তাদ নবহত্যাব কাজে, গোলাগুলি 
চোডাষ এবং মানব-জাতিকে নিযুল কবাঁর 
ব্যাপারে | 


৬/৩ ০০010 0৮৩ 806 


[ ৬৩তম বর্ষ---১ম সংখ্যা 


ধৃষ্টানধর্ম সম্পর্কে সারা বিশ্বের একজন 
প্রথিতযশ। থুষ্টান এঁতিহাসিকেব এই হ'ল 
সুচাস্তত এবং সুস্পষ্ট অভিমত । 

পৃথিবী অপেক্ষা কবে আছে এমন এক 
ধর্মেব জন্েঃ যাব বাণীর মধ্যে মানষের আদিম 
পাপ স্বার্থপবতাঁ ও অহম্ধাবেব কোন স্বান 
নেই , আছে আত্মবিশ্বাসেবঃ আত্মপ্রতিষ্ঠাব | 
পৃথিবীতে বেঁচে থাকাব সমান অধিকাৰ সকল 
ধর্মেই আছে এবং প্রতিবেশীর ধর্মকে সম্মান 
কর! প্রতোকেবই উচিত--একথ! হিন্দুধর্ম যত 
ঙ্রোবেব সঙ্গে প্রচাব কবেছেঃ এমন আব কোন 
ধর্ম কবেছে কি? আব শ্রীবামকৃষ্ণের “কথামৃত 
কি হিন্দু খবিদেব চিস্তাধাবার নির্যাস নয? 


স্বামীজীর উদ্দেশে 


শ্রীপধ্ানন মল্লিক 


সারা পৃথিবীতে একি তাগুব মিথ্যা-বেসাতি-ভাবে, 
ধর্ম নিষেছে বিদাঘ আজিকে নিষ্ঠব পাপাচাবে | 
ক্ষমাব আজিকে নেই কোন দাম, আত্মাব নেই মূল্য, 
মানুষ মান্থষে পদাঘাত কবে, জীবন তৃণেব তুল্য । 
কোথ। ভাবতেব জ্ঞানের গবিমা বিশ্বেব দববাবে ? 
কোথ। প্রাট্যেব ত্যাগের মহিম। সংসার-পাবাবাবে ? 
পরম ধর্ম অহিংসাবই বা কোথায় আজিকে স্থান? 
কেন হ'ল আজ মানব-প্রেমের প্রোজ্ৰল শিখা ম্লান? 
বস্তবাদেব নাম্তিকতায় আছে মৌখিক সাম্য, 
বিজ্ঞান-জাত ভোগ্য পণ্য শুধু বিলাসের কাম্য। 
স্বার্থের লোভে বাধে সংঘাত, নেতার ক্ষমতালুন্, 
সম্মেলনেতে শাস্তির নামে বাধিছে কথাব যুদ্ধ । 
মবণবিজয়ী হে মহামানব এসে! ফিরে আর বার, 
রোধ কর এই দক্তনিনাদ,_প্রলযের হুঙ্কার । 
চাবিদিকে আজ ঘোর অনাচাব, আত্ম-স্বখের ছচ্, 
জ্ঞান দাও তুমি বিবেক-অন্ধে, ম্বামীজী বিবেকানন্ম | 


বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা 


ডর প্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


কোন প্রকার দর্শন-মত কোন অর্থে 
বিশ্বজনীন হইতে পারে কিনা, এবং যদি তাহা! 
হয়ঃ তবে তাহার ভাবধার1 বা মুল প্রত্যয় ও 
লিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে, ইহাই এই প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে, 
বিশ্বজনীন দর্শন কাহাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, 
কোন অর্থে উহ! সম্ভধ নয় ও কোন্‌ অর্থে উহা 
সম্ভব 1 তার পর প্রশ্ন-উহাব মূল ভাবধার! 
ও প্রধান সিদ্ধান্তই বা কিন্নপ হইবে । এই 
কয়টি প্রশ্নের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছি । 

বিশ্বজনীন দর্শন ( 7০216 [00010501015 ) 
বলিতে এমন কোন দার্শনিক মত বুঝি না, যাহ! 
সর্দেশে ও সর্ককালে সব লোকই সঙ্গত ও 
প্রামাণিক বলি! স্বীকার করিবে বা নিঃসন্দেহে 
গ্রহণ কবিবে। এ অর্থে দর্শন কেন, কোন 
বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন অর্থাৎ সার্বকান্সিক, পার্ব- 
দেশিক ও সার্বলৌকিক নয়। অবশ্য এ কথা 
ধত্য যে সচরাচর আমরা বলি, যে কোন 
বিজ্ঞান সর্বজনীন ( 0015958] )১ উহা দেশ 
কাল বা জাতি বিশেষের জন্য নহে; উহ! 
সকলের নিকট সত্য এবং সব কালে ও সব 
দেশে সত্য। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
দেশ-কাল-জাতিভেদে আমরা ভেদ কবি না, 
বলি না_ ইহা প্রাচ্য বিজ্ঞান, উঠ] পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান; ইহ! ভারতীয় বিজ্ঞান, উহা ফরাসী 
বা ইংলশীয় বিজ্ঞান । কিন্ত দর্শলের ক্ষেত্রে 
এক্সপ ভেদ কর! হয় এবং প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য 
দর্শন প্রভৃতি শবও ব্যবহৃত হয়। কিন্ত দর্শন 
ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক্সপ ভিন্ন ধারণা ও 
ব্যবহারের মূল কারণ এই নয় থেঃ বৈজ্ঞানিক 


৮ 


সত্যগুলি সব দেশে ও সব কালেই সত্য 
স্বীকৃত, আর দার্শনিক মতগুলি কোথাও সত্য 
কোথাও মিথ্যা) কোথাও স্বীকৃত, কোথা 
অস্বীক্কত। এ সব দিক দিয়া দর্শন ও. 
বিজ্ঞানের ভেদ কব! যায় বলিয়া যনে হয় না। 
সব বৈজ্ঞানিক সত্যই যে সর্বত্র সত্য ও স্বীকৃত; 
এ কথা বল যায় না| এক বেজ্ঞানিকের মত 
আর এক বৈজ্ঞানিক খণ্ডন করিয়াছেন এবং 
ভবিষ্যতেও করিবেন । টোলেমিব ভূৃকেন্ত্র- 
বাদের উচ্ছেদ করিয়া কোপানিকাসের হূর্যকেন্ত্ী- 
বাদের প্রতিষ্ঠা হইযাছে। প্রাচীন পদার্থবিভার 
ঈড়তত্ব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অস্বীকৃত 
হইয়াছে । মাধ্যাকর্ষণেব ক্রিয়। বিশ্বের বিভিন্ব 
দেশে বিভিন্ন ন্ধূপ হয়, আবার এমন স্থান 
আছে যেখানে উহার কোন ক্রিয়! নাই এবং 
পৃথিবীতে যে সব দ্রব্য ভারী, মে সব স্থানে 
তাহাদের কোন ভাবই নাই | যোগবলে এই 
পৃথিবীতেই যে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 
শ্লিয়যেব ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, তাঙাঁ 
যোগশাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব উপরে লিখিত 
অর্থে বিজ্ঞানকে সর্বজনীন এবং দর্শনকে অসর্ব- 
জনীন বা! কাদাচিৎক বলা যায় না। দর্শনের 
ক্ষেত্রে যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদ কর! হয়, তাহার 
প্রকৃত কারণ বোধ হয় এই যে এক এক পর্শন- 
মতেব এক এক বৈশিষ্ট্য আছে, লেই বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ কর্সিবার জন্ত দেশ ও কালের আশ্রকক 
লওয়া হয় এবং এজন্যই এদেশের দর্শন বা 
ওদেশের দর্শন--এবূপ কথা বল! হয়। বিজ্ঞান 
ও চারুকলার ক্ষেত্রেও আমর! এক্ধপ শব্ধ" 
ব্যবহার করি, যেমন প্রাচীন পদার্ঘবিস্ত!। 


১৮ উদ্বোধন 


আধুনিক পদার্থবিছ্াা ; গ্রীক কলা; ভারতীয় 
কলা ইত্যাদি । 
আমরা দেখিলাম যে, বিশ্বজনীন দর্শন 
বলিতে সব দেশে কালে ও লোকে সত্য এবং 
হ্বীকৃত কোন বিশেষ দর্শন মত ঝুঝায না, এবং 
এই অর্থে কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনান নহে । এই 
অর্থে দর্শন বা! বিজ্ঞানের সর্বজনীন হওযা সম্ভব 
বলিয়া! মনে হয না। এখন দেখা যাক কি 
অর্থে উহাদিগকে সর্বজনীন বলা যায। 
বিজ্ঞানে ক্ষেত্রে আমব! দেখিতে পাই যে 
বিজ্ঞানেব কতকগুলি মূল তত্ব বা মুখ্য স্তর 
আছে, যাহ] সার্বত্রিক বা সর্বব্যাপী, আব 
কতকগুলি গৌণতত্ব ব1 অপ্রধান সত্য আছে, 
যাহা দেশে ও কালে অবচ্ছিন্ন বা শীমাবদ্ধ । যে 
বিজ্ঞানে যত বেশী মুলতত্ব পাওয়া যা এবং মুল- 
তত্বগুলিব সাহায্যে অপ্রধান তত বা সত্যগ্তন 
এবং তাহাদেব দেশ-কালে ব্যতিক্রম যতটা 
বুঝা যায, তাহা ততটা মর্থজশীন বলিযা! 
বিবেচিত হখ | এহ তিপাবে আইনস্টাইনেব 
আপেক্ষিকবাদকে (106005০01 7918৮0১185 ) 
নিউটনেব নিরপেক্ষিক (৮১১০৪০৪) বৈজ্ঞানিক 
মত্ত অপেক্ষা অধিকতর ব্যপক সর্বজনীন ও 
সমাদবযোগ্য বলা হয। গ্রীকৃ দার্শন্বিক 
আরিস্টটুল দর্শনেব সর্বজনীনতা বা বিশ্ব 
জনীনতার প্রতি দৃষ্টি বাখিযাঁই দর্শনেব সংজ্ঞা 
নির্দেশ কবিষা বলিয়াছেন, “দর্শন মূল তত্ব- 
গুলির বিজ্ঞ'ন (90190099০01 97'5% [071100)07108) |. 
অতএব আমর বলিতে পাবি য, “য দর্শনে 
পরতত্ব বা! পরম সত্যগুলিব সঙ্কান পাওয়া 
যায় এবং তাহাদেব সাহায্যে অপ” তত্বৃগুলিব 
এমন কি বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিবও ব্যাখ্যা কর! 
যায়, তাহাই বিশ্বজনীন দর্শন হইবে | এই 
অর্থে আমর। বিশ্বজনীন দর্শনের কথা বলিতে 
পারি। 


1 ৬৩তম বর্ধ--১ম লংখ্যা 
যদি এই অর্থে বিশ্বজনীন দর্শন বা দার্শনিক 
মত সম্ভব হয়, তবে তাহাব ভাবধাবা অর্থাৎ 
মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে, 
তাহাই আলোচনা কবিব। মনে রাখিতে 
হইবে যে বিশ্বজনীন দর্শনে পরম তত্বের এক্প 
নির্দেশ থাকিবে যে, তদ্‌দ্বারা অন্য ও অপব 
তত্বগুলি ব্যাখ্য। কব1 যায়, উহা! এমন এক দর্শন- 
মত হইবে যে, তাহাতে অন্তান্ত দর্শনমতের 
সঙ্গত ব্যাখ্যা হয এবং তাহীদেব সমন্বষ সাধন 
করবা যায়, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্যেব 
সহিতও উহ্াব একান্ত বিবোধ হইবে না। 

পবমতত্ব সম্বন্ধে অনেক বিকদ্ধ মতবাদ দেখা 
যাধ। কেহ বলেন, অচেতন জড পদার্থ পরম- 
তত্ব, কেহ বলেন, উহ1 জভ-বিবে।বী চেতন 
সত্ব|, কেহ বলেন, উহ! এক ও অদ্বৈত , কেহ 
বলেনঃ উহ দ্বৈত বা অনেক ও বছ, কেই বলেন, 
উহ! সগ্ডণ, সক্রিষ ও সবিশেব, কেই বলেন, 
উহা নিগুণ, নিদ্্িষ ও নিবিশেষ | আবাব কেহ 
বলেন, উঠ] পবিণামশীল বিজ্ঞানধ।ব] মাত্র এবং 
উহাতে বাহা বা জড বস্তব স্থান নাই। অপব 
পক্ষে কেহ কেহ বলেন, উহ ইন্দ্রিং-গোচব অথচ 
জ্ঞানাতিবির্ত ও জ্ঞাননিবপেক্ষ বস্তনিচধের 
সঙ্ঘাত-মাত্র। আবার কেহ বলেনঃ উহা! 
চিবপবিণামী শক্তি, কেহ বলেন, অপবিণাষী 
শাশ্বত সত্তা, আবার কেহ বলেন, উহ জড় 
প্রকৃতি ও চেতন আত্মার যুক্ত সত্তাঁ, কেহ বলেন 
উহা! চিদচিদ্বিশিষ্ট পবমাত্মা বা ততৃত্রয়। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ কবিলে 
দেখা যায যে পবমতত্ব স্ব্ধে দার্শনিক মতেব 
অস্ত নাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদাযভুক্ত 
দার্শনিকদেব মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মত- 
বিবোধেবও শেষ নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পরমতত্ত সঙবন্ধে 
এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত দেখা যায় কেন? 


মাঘ, ১৩৬৭ ] 


এবং কিভাবেই বা তাহাদের সমন্বয সাধন করা 
যাষ? যদি এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওযষা যাষ, 
তবে তাহা এক বিশ্বজনীন দর্শনের স্চন] 
কবিবে। আমব! এখন তাহাবই চেষ্টা কবিব | 

সকল দর্শন-মতেব মুলে কোন না কোন 
প্রকার অন্কভৃতি (98006179096) নিহিত আছে। 
কেবল দর্শন কেন, সকল জ্ঞানের মূলেই কোন 
এক বা! একাধিক ইন্দ্রিষের প্রত্যক্ষ বা অহ্থভূতি 
আছে। পবমতত় সঘন্ধে যে-পকল মতবাদ 
দেখা যায তাহাদের মূলেও কোন না কোন 
প্রকাধ অস্থভূতি বিদ্বমান। এ হিসাবে সকল 
দর্শন-ম৩কেহ কোন না কোন ভাবে সত্য বল। 
যায | উহাবা পরমতত্তেব এক বা একাধিক 
গুণ ধর্ম বা বূপেব পবিচয দেষ বলিযাই 
উহাদিগকে আংশিকভাবে সত্য বা যথার্থ 
বলিযা স্বীকাব কবা যায়। কিন্ত যদি কোন 
মত একভাবে সত্য হখ? তবে উহাকে সর্বভাবে 
সত্য বল! ঠিক হয না, উহা আংশিকভানে 
সত্য হইলে উভাকে সম্পূর্ণভাবে সত্য বলা 
ঠিক নয়। দার্নিকগণ যখন নিজ নিজ 
মতকেই দর্বভাবে ও সম্পূর্ণদ্দপে সত্য বশিষ! 
ভিন্ন মতগলিকে একেবাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
শ্বিবাব চেষ্টা কবেন, তখনই তাহাদেব মধ্যে 
বিবাদ ও বিবোধেব স্থত্রপাত হয়। যদি কেহ 
তাহাদেব বুঝাইয়! দেন যে ত্রাহাদেব সকলেব 
মতই একভাবে না হয আব একভাবে সত্য, কিন্ত 
কোন মতই সর্বভাবে বা সম্পর্ণকনপে সত্য নয, 
তবে তাহাদেব মতবিবোধ দূর হইবে এবং 
বিবাদের অবসাঁন ঘটিবে। এ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ 
ও শ্রীবামকষ্চদেবের উপদেশ স্মরণ কবা উচিত। 
চাব অন্ধ ব্যক্তি এক হস্তী-দহেব ভিন্ন ভিন্ন অংশ 
স্পর্শ করিষ] হস্ত্রী সম্বন্ধে চাবটি বিভিন্ন ধাবণা 
পোষণ কবে এবং প্রত্যেকে নিজ মতটি সত্য 
ও অপর মতগুলি মিথ্যা বলিষা কলহ করে। 


বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা 


সি 


দার্শনিকেরাও এই অঙ্ক ব্যক্তিদের মত নিজ 
নিজ মতটিকেই সত্য এবং অপর সকল মতকে 


মিথ্যা প্রতিপন্ন কবিবাব চেষ্টা কবিযা কলহে 
প্রবৃত্ত হন। 
শীবামকৃষ্ণ বহরূপীব দৃষ্টান্ত দিষাও এই 


কথাই বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন 
সমযে এক বনুরূপীকে বিভিন্ন বর্ণ-যুক্ত দেখিয়া 
প্রত্যেকে নিজঘৃ্ বর্ণটিই উহাব প্রক্কত বর্ণ 
বলিয়া ঝগড়া কবিতে থাকে । তাব পর 
বহুন্ধপী যে বৃক্ষে থাকিত, তাহাব তলদেশে 
যে ব্যক্তি সর্বদা বাস কবিত, তাহাকে মধ্যস্থ 
মীনিলে তিনি বুঝাইযা দেন তাহাদের 
প্রত্যেকেব কথিত বর্ণ বহুরূগীতে ভিন্ন ভিন্ন 
সমযে দেখা যাযত আবাব কখন উহাব কোন 
ব্র্ণই দেখা যায না| এই কথা শুনিয়। তাহার! 
নিজ নিজ ভুল বুঝিষা কলহ হইতে নিবৃত্ত হন। 
শ্রীবামকৃষ্চ বহুরূপীব দৃষ্টান্তে যে কথা 
বলিষাছেন, তাহ! পবমতত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য । 
পবমততত (789%1105 বা! &9015669 ) এমন 
এক সার্বভৌম তত্ব যে, তাহাতে সব জীব- 
জগৎ, সব গুণ-ধর্ম-নূপ আছে, আবার উহী| 
এঁসকলেব অতীত , উহা সর্বগুণেব আশ্রয় 
আবাব সর্বগুণাতীত, সর্বগুণাভাস ও সর্বগুণ- 
বিবজিত। খগ্েদ উপদেশ করিয়াছেন ; একং 
সদৃবিপ্রা বুধ বদক্ত্যপ্রিং যম্‌ং মাতরিশ্বানমাছ্ঃ 
(১.১৬৪ ৪৬) এ ক্রতিবাক্যেব অর্থ হইতেছে 
যে, সব দেবদেবী এক পবমতত্তের বিভিন্ন ব্ূপ 
বা প্রকাশ। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, 
পবমতত্ব গএক বা অদ্বিতীয হইলেও উহা! 
অনস্তরূপে, অনস্তধর্মে, অনস্ত আকাবে ও অনস্ত 
প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব স্বীকার 
করিতে হইবে তত্ব অনেকাস্ত ও অনস্তধর্মক । 
শুধু পবমতত্্ব কেন, বিশ্বেব যে কোন বস্ততেই 
অনেক ও অনস্ত ধর্ম দেখা যায়। একটি মহব্ে 


এ উদ্বোধন 


যে সব ধর্ম বিদ্বমান এবং যে সব ধর্ম অবিছামান 
অর্থাৎ অন্তিবাচক ও নাম্তিবাচক (70০58116 
98961%9) ধর্ম, তাহাব ইযত্বা কৰা যায না। 
এজন্য আমাদিগকে আব একটি কথাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, তত্ব যেমন অনেকাস্ত, তেমনি 
মত্যও অনেকান্ত, অনেকরূপ ও অনেকপ্রকাব | 
বিভিন্ন বিজ্ঞান দর্শন বা ধর্মমত একততের 
বিভিন্ন দিকেব ব! রূপে প্রকাশ, উহার এক 
পবম সত্যেব বিভিন অংশের বা কলার 
পবিচয দেষ | 

এখন জিজ্ঞাস্য, তত্বজ্ঞান-লাভেব উপাষ 
কি? তত্বাহ্ছভূতি বা] তত্বসাক্ষাৎক।রই তত্ৃজ্ঞান- 
লাভেব প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু মান্বষের 
মনেব এমনই গঠন এবং ভাহাব অনুভূতির 
এমনই গতি ও বীতি যে, সে এককালে মাত্র 
একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা একটি জ্ঞান স্তর হইতে 
যে কোন তত্বেব অনুভূতি করিতে পাবে। 
একথা পব ব| অপব--উভয় তত্ব সম্বন্ধেই 
প্রযোজ্য । একটি প্রাসাদ আমবা মাত্র 
একদেশ হইতে ও এককালে দেখিতে পাই । 
উহাকে সব দেশ হইতে এবং সব কালে যুগপৎ 
দেখিতে পাই না। আবার এক দেশ ও কাল 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন আমাদের এ প্রাসাদের জ্ঞানও 
এক বিশেষ প্রকাবেব হয, এবং ভিন্ন দেশ ও 
কালে লব্ধ জ্ঞান হইতে কতকটা ভিন্ন হয়। 
এ জহ্য,বলিতে হয, কোন তত্তেব অন্ৃভূতি বা 
জ্ঞান আমাদেব দৃষ্টিভী ও জ্ঞানের স্তর- 
সাপেক্ষ । আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানেৰ ভতব- 
ভেদে তত্বেব অন্ভূতিরও প্রকারভেদ ঘটিবে। 
সকলেরই এক প্রকাব তত্বাশ্নভৃতি হয় না। 
যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বা জ্ঞানের যে স্তর 
হইতে তত্বের অঙভূতি কবেন, তাহার 
তত্বাহ্ৃভৃতিও তছপযোগী হয। আব একথা 
সত্য যে, তত্বাহভূতিতেই তত্ব প্রকাশিত হয়। 


1 ৬৩তষ বর্ধ-৮১ম সধ্যা 


অতএব বলিতে হয় যে, আমাদের দৃহিতঙগী ও 
জ্ঞান-স্তর-ভেদে তত্বেব অনুভূতি ও প্রকাশ ভিন্ন 
হইবে এবং তদহ্কুসাবকে বিভিম্ন লোকের 
তত্বজ্ঞানও কতকট। বিতিন্ন হইবে । এজন্যই 
আমবা দর্শনেব ইতিহাসে তত্ব সম্বন্ধে এত 
বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। 

এখন কিভাবে আপাতবিবোধী বিভিন্ন 
দর্শনমতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কিভাবে 
তাহার্দেব একট! সমন্বয় সাধন কব যায়ঃ তাহা 
আলোচনা করিব। পুরে বলিয়াছি জ্ঞানের 
স্তরভেদে তত্বেব প্রকাশ-ভেদ ঘটে এবং তাহা 


হইতে তত্বজ্ঞানেবও কতকটা প্রকার-ভেদ 
ঘটিবে। বাহ ইন্ট্রিষ-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সর্ব- 
সাধাবণ এবং সম্ভবতঃ অর্বলিষ্ম ্তর। 


এই সম্ভব হইতে মাহ্ৃষ তত্বেব যে অশ্তভৃতি 
পা, তাহাতে তত্ব বূপ-বস-গন্ধ-স্পশ-শব্দময় 
বলিমা প্রকাশিত হয এবং এজন্ঠ সে তত্বকে 
রূপ-ব-গম্ধাদি গুণবিশিষ্ট ও দেশকালাম্তর্গত 
জড় পদার্থ বলিযা বুঝে ও নির্য করে। 
ভাবতীষ চার্বাক দর্শন এবং পাশ্চাত্য জড়বাদ। 
মাকর্সবাদ, দৃষ্টবাদঃ (0০910751920), শ্বভাববাদ 
যৃচ্ছাবাদ 
নাস্তিক্যবাদ (8৮50:907 ) মাহুষেব এই ইন্দরিয়- 
প্রত্যক্ষলন্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত 'খবং তাহারই 
ব্যাখ্যা ও আলোচনায় নিবদ্ধ। পক্ষাস্তরে 
মাহষ যখন তাহাব মনোবুদ্ধির স্তর হইতে 
তত্বকে অহ্থভব করে এবং প্রজ্ঞাব (৪8৪০2) 
সাহায্যে তাহা বুঝিবাব চেষ্টা করে, তখন 
তাহাব নিকট তত্ব মনোময় ব1! বিজ্ঞানময় 
অর্থাৎ চেতন বলিষ1 প্রকাশিত হয়। এখন 
যদি সে তাহার বাহেন্দ্রিলব্ধ জ্ঞানকে উপেক্ষা 
বা অস্বীকাব করে, তবে তাহার দর্শন বিজ্ঞান- 
বাদে (99101906159 10681181) পর্যবসিত হইবে । 


যোগাচার বৌদ্ধদের এবং বিশপ বার্কলের 


(000001ঘ]0)১ (00901090190), 


মাধ? ১৩৬৭ ] 


বিজ্ঞানবাদ” জ্ঞানের এই ত্তর হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে, মনে হয । আবার যদ্দি সে প্রভ্ঞালব্ 
জ্ঞানের লঙ্গে ইন্ত্রি-জ্ঞানের সততা ও 
উপযোগিতা হ্বীকাব করে, তবে তাহার নিকট 
তত্বের ছুইটি রূপ প্রকাশিত হয়, একটি 
চেতনর্ূপ, অপবটি অচেতন ব! জড়রূপ। এই 
দুইটি ব্ূপকেই স্বীকার করিলে তত্বকে দ্বৈত 
বলিয়া বুঝিতে হয়, যদিচ মনোবুদ্ধিলন্ধ চেতন- 
ন্ূপকেই প্রাধান্ দিতে হয় । এইভাবে তণ্বকে 
এক পরম চেতন সত্বার এবং বহু চিদচিৎ সত্ভাব 
মিলন বা সংযোগ বলিয়া! বুঝিতে হয়। যে 
সব ধর্মে বা দর্শনমতে ছুই বাঁ বহু তত 
(959115707 ও 010291190) স্বীকাব করিষ। 
তাহাদেব মধ্যে চেতনকে প্রধান ও স্বতন্ত্র এবং 
অচেতনকে অপ্রধান ও অন্বতন্ত্র,। অথবা 
উভয়কেই স্বতন্ত্র বলিয়! স্বীকার করা হইযাছে, 
তাহাদিগকে জ্ঞানের এই শবে অধিষচিত বলা 
যায়। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত জৈন, 
ন্ায়বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মধবাচার্ধেব দ্বেত 
বেদাস্ত প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য দর্শনেব অন্তর্গত 
ডেকার্ট, লক, কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকেব মতবাদ 
এই স্তরের জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত মনে হয়। 
ধ্যানযোগে ও সবিকল্প সমাধির ভ্তরে 
'ত্বের যে অনুভূতি হয়, তাহাতে তত্ব চৈতন্যগুণ- 
বিশিষ্ট আত্ম! ব! পুরুষ বলিয়! প্রতিতাত হয়। 
আ্লানের এই শুবে আত্মা ও চৈতন্ত বা জ্ঞান 
ভিন্ন বস্ত বলিয়] অন্থভূত হয়, কিন্তু তাহাদের 
স্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেছ্া--এন্সপ প্রত্যয়ও হয়। 
আত্মা ও জ্ঞানের মধ্যে ভেদ অচ্ভৃতির সঙ্গে 
তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সন্বন্ধও অন্ৃভূত হয়। 
এন্ধপ অন্থভৃতির ভিত্তিতে তত্বের ব্যাধ্য! 
করিতে হইলে আমাদিগকে দ্রব্য ও গুণ, 
[বিশেষ্য ও বিশেষণ অংশী ও অংশ- এসব সন্বন্ধ- 
প্রত্যয়ের (3866£0065 ০1 79190100) প্রয়োগ 


বিশজনীববশনের ভাবিধার] 


ঈহ 


করিতে হয়। এতদ্বিধায় তত আযাদের 
নিকট অনস্তগুণবিশিষ্ট দ্রব্য, চিদচিদ্বিশিষ্ট 
ঈশ্বব ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রুতি বা 
উপনিষদেব সগুণ- ও সবিশেষ-বাচক বাক্যগুলির 
এবং রামাহুজাচার্যের বিশিষ্টাপ্বৈতবাদের মূলে 
জ্ঞানে এই স্তর নিহিত আছে। পাশ্চাত্য 
দর্শনের ইতিহাসে ম্পিলোজার অখণ্ড ও 
অদ্বিতীষ গ্রব্যবাদ (02011950701 ০1 ৪0198657706 
8৪ 97১90106৪) এবং হেগেলের পরম দেতন* 
বাদকেও (97801069 )9981197) জ্ঞানের এই 
"রে উদ্ভৃত ও অবস্থিত বলা যায় । 

জ্ঞানে শেষ স্তর হইতেছে নিবিকল্প 
সমাধি। ইহাকে তুবীয় বা ব্রক্গম বল! হয়। 
এটি শুদ্ধ-জ্ঞানেব অবস্থা। ইহাতে সব চিততবৃতি 
নিরুদ্ধ হইয| মনেব এক-কালীন লয় হয়। এই 
জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেষ, বিষষ ও বিষয়ী, আত্বা ও 
টৈতন্ত ছুইটি ভিন্ন অথচ নিত্যসহন্বযুক্ত বস্ত বলিয়। 
প্রতিভাত হয় ন। পক্ষান্তরে উহাব! এক ও 
অভিন্ন বলিয়া! অনুভূত হয, আত্মাই জ্ঞান এবং 
জ্ঞানই আত্বা_এক্সপ অচ্ভূতি হয়। প্রক্কৃত- 
পক্ষে এ অবস্থায় আতা? জ্ঞান ও এতছুভয়ের 
অভেদ জ্ঞান--এক্সপ অনুভূতি থাকে না, বরং 
এঁক জ্ঞাতা-জ্ঞে-ভেদ-বিনিমুক্ধি শুদ্ধ জ্ঞানমাত 
থাকে । উহা সাধারণ বিষয়জ্ঞানের মত জ্ঞান 
নহে। এজন্য কেহ কেহ উহাকে অজ্ঞানের 
অথবা একটি কাল্পনিক বা অসত্য জ্ঞানের 
অবস্থা বলিয়| মনে কবেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
উহা তাহা! নহে? উহা বিষয়জ্ঞান নহে বটে, 
কিন্তু অজ্ঞানও নহে, উহা পর-জ্ঞান বা 
জ্ঞানাতীত জ্ঞান! এই জ্ঞানে তত্তবের থে 
প্রকাশ ঘটে, তাহা অন্ত সব জ্ঞানস্তরলব্ধ প্রকাশ 
হইতে ভিন্ত্র হইবে | এজ্ঞানের স্বন্ধপ ব্যাখ্যা 
কবিতে হইলে আমাদিগকে অন্য সব জ্ঞান- 
প্রত্যয় (98698০79891 68706719069) ছাড়িয়া 


ই উদ্বোধন 


কেবল অদৈত; এই প্রত্যয €(০৪$৪৪০:% ০? 
207-88] ) প্রষোগ কবিতে হয। এতদৃবিধায় 
আমবা তত্বকে অদ্বৈত, নিগুণ, নিবিশেষ 
পন্মাত্র বাঁ চিন্মাত্র বলিয1 ব্যাখ্যা কবি ১ এবং 
কখন কখন উহাতে জীবজগৎ ও ঈশ্বর পর্যস্ত 
ত্রিকাল-নিষিদ্ধ বলিয ধাবণা করি। শ্রতিব 
নিগুন ও নির্ঘিশেষ-বাচক বাক্যগুলিব এবং 
সগুডণ-সবিশেষ-বাচক বাক্যের নিন্দাস্চক বাক্য- 
শুলিব মূলে এই অধ্বৈতান্নভৃতি নিহিত আছে। 
গৌড়পাদাচার্য ও শক্ষবাচার্য প্রমুখ বেদার্জীদের 
অদ্বৈতবাদ এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শুন্ভবাদ 
এই অদ্বৈতাম্বভূতিব উপব প্রতিচিত বলা যাষ। 
পাশ্চাত্য দর্শনেব ইতিহামে পাবমিনাইডিস, 
প্লেটো, প্লোটিনাম প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদেব 
মধ্যে এবং আধুনিক কালে এফ. এচ* ব্রাভলিব 
দর্শন-মতেও অদ্বৈতাহ্ৃভূতিব কিছু আভাস 
পাওয়া যায় । 

কোন কোন দার্শনিক ও ধর্মগুক দ্বৈত এবং 
অদ্বৈত মতেব মিলন-লাধনেব চেষ্টা কবিয়াছেন। 
তাহাবা যেন সবিকল্প ও নিথিকল্প উভয স্তবেব 
জ্ঞানকেই শ্বীকাব কবিমা তত্বেব একটি সম্পূর্ণ 
ব্যাখ্যা কবিবাব প্রযাস পাইযাছেন | এইভাবে 
বৈষ্ণব বেদাস্তী নিথার্কেব দ্বেতাদ্বৈত, ভাস্কবা- 
চার্ষেব ভেদাভেদ, শ্রীচৈতন্তেব অচিস্ত্যভেদাভেদ, 
বল্পভাচার্ষের শুদ্ধাদ্বিত এবং অভিনবগুপ্ত-বণিত 
শৈবর্শনেব কোন কোন শাখা, বিশেষতঃ 
কাশ্মীব শৈবদর্শন, ভগবদৃগীতাব পুরুষোত্তমবাদ 
এবং তত্ত্রেব শিবশক্তিবাদেব উৎপত্তি হইয়াছে 
এবং প্রসাব ঘটিযাছে, মনে হয | উঁহার। পরম 
তত্বকে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকারই 
বলিযাছেন এবং উহ্হাতে একত্বেব সহিত বহৃত্বের 
মিলন সাধন কবিযা পরব্রক্ষকে জীবজগদৃব্ধপে 
প্রকাশমান বলিষা স্বীকার করিযাছেন | 
আধুনিক কালে শ্রীঅরবিদ্দও দ্বৈত ও অদ্বৈত 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


ভাবেরঃ চেতন আত্মা ও অচেতন জড়েরঃ 
'অপ্যাতুবাদ ও জড়বাঁদের সমন্বয় সাধন কবিবার 
চে] কবিষাছেন এবং এজন্স তীহাব দার্শনিক 
মতবাদকে সাশশ্িক চেতন-বাদ (107690] 
[992,572 ) আযাখ্য। দেওয়া! হয | 

পূর্বে বলিয়াছি অনুভূতি তত্বজ্ঞান-লাভেব 
প্রকৃষ্ট উপায এবং সব অকুত্ত্রম ও অকপট অঙ্থ- 
ভূতিতেই তত্ব এক ন! এক ভাবে প্রকাশিত হয। 
মনেববিভিন্ন ভূমিতে ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তবে তত 
কিরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয--তাহাও 
বলিযাছি। নিধিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ব 
নিপুণ ও নি্িশেষ শুদ্ধ চৈতন্তর্ূপে প্রকাশিত 
হয। সবিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ব সগ্ুণ 
বা সবিশেষ পুকষ বা ঈশ্ববরূপে 'প্রকাশিত 
হয়। নিবিকল্প ভূমিব শুদ্ধ অধ্যাত্ন-জ্ঞানে 
(0078 লয২16001 6010901090977988 ) তত্ত্ব নিত্য 
অপরিণামী ও নিক্ষিয বলিষ। প্রতিভাত হয়। 
আবার প্রাণচেতনাব সাক্ষাৎ অঙন্তৃতিতে 


(12৮01101701 119 708009লল বা 


10৮] 
00138010.80988 ) এবং প্রযত্ুচেতনায (মন 
6100 01 ৮০911610108] 10109069ণ বা] 00:01৮9 
উহ! চিবপবিণামশীল ও 
চঞ্চল শক্তিব্ূপে অনুভূত হয । এরূপ অনুভূতি 
হইতেই বৌদ্ধ দর্শন, হার্টম্যান ও শোপেন- 
হাওযাঁবেব দর্শন এবং বার্গসোব দর্শনের 
উৎপত্তি হইযাছে বল। বায । এভাবে অন্যান্ত 
জ্ঞানের স্তবে তত্ব অন্তর্বপে অস্থভূত হয় এবং 
আমব। উহাকে অন্তরূপে বুঝি ও ব্যাখ্যা করি। 

সর্বনিমে ইন্দিয়-প্রত্যক্ষের স্তবে তত্ব আমা- 
দ্িগের নিকট বূপ-রস-গন্ধািময় জড়জগদৃর্ধপে 
প্রকশিত হয় এবং আমব1 জড় জগৎকেই 
পবমতত্ব বলিযা বুঝি। কিন্ত আমাদের মনে 
রাখিতে হইবে যে, কোন এক জ্ঞানস্তর হইতে 


আমরা তত্বের যে রূপ পাই, তাহাই উহার 


005010109109লন ) 


মাধ, ১৩৬৭-] 


একমান্জ বা! সম্পূর্ণ ব্ূুপ নহে। এক একটি 
জ্ঞানস্তব হইতে আমরা তত্ত্বের এক একটি মাত্র 
ক্রপেব পরিচয় পাই। তত্র কোন একটি দ্ধপ 
যেমন উহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, তেমনি উহার 
অন্গভূত কোন ন্বপই মিথ্যা বা অলীক নয়। 
যেমন এক জলতত্ব বিভিন্ন ইন্দিয়-প্রত্যক্ষে 
বিভিন্নন্ধপে প্রকাশিত হয় এবং তাহার কোন 
একটি ব্বপই জল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও 
একেবাবে মিথ্যা নয, তেমনি পরম তত্বেব 
বিভিন্ন অনুভূতিলব্ধ পপ তৎসম্বস্বে সম্পূর্ণ সত্য না 
হইলেও একেবাবে মিথ্যাও নয | যেমন 'ামবা 
একই জলে বাসন-্ভ্রাণা্দি ইন্দট্রিষলব স্বাদ- 
গদ্ধাদি গুণ স্বীকাব কবি, তেমনি পবম তত্র 
বিভিন্ন অস্নভূতিলন্ধ ব্নপকে তাহার বিভিন্ন- 
ভাবেব প্রকাশ ও সত্য রূপ বলিষ] স্বীকার 
কবিতে হইবে | জলে নীল বা সাদা বর্ণ আছে, 
কোন স্বাদ বা গন্ধ নাই বলা চলে না, আবাব 
স্বাদ আছে) গন্ধ ব1 স্পর্শগুণ নাই, তাহ'ও বল! 
যাষ না। একই জলে বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শগুণ 
আছে এবং উহাবা তাহাব বিভিন্ন কূপ প্রকাশ 
কবে। ঠিক এই ভাবেই তত্ব নিগুণ, সগুণ নহে, 
নিবাকাব, সাকাব নহে , জডমাত্রঃ চিদ্রপ নহে, 
গতিশীল, স্থিতিশীল নহে- এক্সপ বল! যায় না। 
যদি অস্থভূতি-সামান্তই তত্তৃজ্ঞান লাভেব উপায 
হষ এবং বিভিন্ন জ্ঞানস্তবেব অনুভূতি একই 
তত্তৃ-ক প্রকাশ কবে, তবে বলিতে ভইবে যে 
তত্ব সাকাঁবও বটে, নিবাকাবও বটে , সপ্তণ ও 
সবিশেষও বটে, নিগুণ ও নিধিশেষও বটে; নিত্য 
অপবিণামীও বটে, লীলাধিত পরিণামীও বটে । 

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পাবেন 2 এক 
তত্ত সগ্ডণ ও নিগুণ প্রভৃতি বিকদ্ধ গুণযুক্ত 
হইবে এবং একই তত্ব যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তবেব 
অন্থভূতিতে পাওয় যায, তাহা কিন্ধপে বুঝিব? 
ইভ্াব উত্তরে প্রথমে বলিব, একই জল কিভাবে 


বি ফর) জারা 


২৮ 
রস- ও স্পর্শ-গুণযুক্ত হইতে পারে এবং তরল 
দ্রব্য বাষ্প ও কঠিন পদার্থ হইতে পারে । তাহা 
বুঝিলে একথা বুঝা! যাইবে, জলে আমরা রস 
ও স্পর্শ অথবা স্বাদ ও শৈত্যগুণ স্বীকার করি। 
কিন্ত এগুণ-ছেইটি একেবাবে ভিন্ন; রস স্পর্শ 
নহে; স্বাদ শৈত্য নে, ইহাদের পরস্পবাভাবকে 
অন্টোন্ঠাভাব বলে। বস স্পর্শ হইতে ভিন্ন, 
স্পর্শ রস হইতে ভিন্ন, সেইক্প স্বাদ ও শৈত্য; 
তথাপি উহাবা এক জলেবই ছুইটি গণ। 
তারপর একই জল কখন তবল পানীয়, 
আবার কখন বাম্প, কখন কঠিন ববফ হ্হয়! 
যায়, কিন্ত মূলে ও স্ব্ধপে সে জলই থাকে । 
জলে স্বাধ ও শৈত্যন্বপ অত্যন্ত ভিন্ন গুণের 
সমাবেশ অথবা পবস্পববিরুদ্ধ তবল বাম্পীয় ও 
কঠিন রূপে সম্ভাব্যতা আমবা সহজে এবং 
নিঃসন্দেহে স্বীকার কবি । তাহাব কাবণ জলে 
এ-সব ভিন্ন গুণেব ও বিরুদ্ধ অবস্থাব অন্ৃভূতি 
আমাদেব সকলেবই আছে। কিন্তু পরমতন্ত 
বা ব্রহ্ম যে সণ ও নিগুণ দুইই হইতে পারেন, 
তাহ1 আমরা সহজে স্বীকাব কবিতে পারি না) 
কাবণ সেইরূপ অস্ভূতি আমাদের সচবাচর ও 
সকলেব হয় না। যদি কেহ বলেনজল তে! 
দেঞ-কাল-অবস্থা ভেদে তবলাদি প্নপ ধারণ 
করে, একই দেশ কাল ও অবস্বায তো সেক্নপ 
হয় না, তাহার উত্তবে বলিব তত্ব বা ব্রহ্গও 
অবস্থাভেদে সগ্তণ ও নিগুণ হন। তিনি 
যখন জগৎ স্থষ্টি-স্থিতি-লয কর্ম কবেন, তখন 
তাহাকে সগ্ডণ বলি , আবাব যখন সে সব কর্ম 
হইতে বিবত হন ও স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন 
তাহাকে নিন বলি। অথব1 যেমন জলের 
অবস্থাস্তবের সম্ভাব্যতাব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! 
“জল তরল লা কঠিন 1,__এ প্রশ্নের সদুত্তব দিতে 
গেলে বলিতে হয় “জল তবলও বটে, কঠিনও 
বটে» তেমনি তত্ব ব। ব্রন্মে জগদৃব্যাপারের 


ঙ্$ 


তাবাভাবের সভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
বলিতে হয় 'ব্রন্ম সগুণও বটে, নিও বটে? । 
কিন্ত জল ও ব্রদ্ধের মধ্যে পার্থক্য এই যে; 
জলকে একই অবস্থা, একই দেশ-কালে তবল 
ও কঠিন বল1 যায় না, ব্রন্ধকে একই কালে ও 
অবস্থায় সণ ও নিগুণ বল যায। আত্মাই 
ব্রক্ষম এবং আত্বাকে একই কালে সক্রিয় ও 
নিক্ষিয়। সণ্ডণ ও নিগুণ বলা যায । আমি 
যখন কোন কর্ম কবি, তখন কর্ম-নিষ্পাদক 
হিসাবে আমি সক্ষিয় ও সগুণ, কিন্ত এ করের 
নিশ্চল দ্রষ্টা বা সাক্ষী হিসাবে আমাব আত্ম 
নিষ্ষিয় ও নিগণি। 

আর এক তত্বৃই যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তবের 
অশ্থভূতিতে পাওয়। যায়ঃ তাহা আমব! স্মৃতিব 
সাহায্যে বুঝিতে পারি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
সুযুপ্তিতে যে একই ব্যক্ষি একই জগতেব 
বিভিন্ন ূপ দর্শন করে; তাহ! স্বৃতি-সহায়ে বুঝা! 
যায়| তেমনি নিরিকল্প সমাধি হইতে সবিকল্প 
জ্ঞানে নামিয়া আসিলে অথবা সবিকল্প হইতে 


উদ্বোধন 


1 গম বর্ষ-ঠম সখ্য 
নিথিকল্প জ্ঞানে উঠিলে পূর্বাহ্ভৃতির কিছু স্বতি 


বা বোধ থাকিয়া যায় এবং তাহার ম্বার। 
আমরা বুঝিতে পারি যে ট্রয় ভ্তানস্তরেই এক 
তত্ব বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিম্ন রূপে অঙ্ভূত 
হয়। অতএব আমর! বলিতে পারি যে, 
বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এক তত্বেরই বিভিন্ন 
দিক বা ব্ধপের পরিচয় দেয় এবং তাহাদের 
প্রত্যেকটিই একভাবে সত্য, কিন্ত কোনটিই 
সম্পূর্ণ সত্য নর । এই সত্যটিই তত্ব সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সত্য হইবে । এই ভাবে আমরা 
বিভিন্ন ও আপাত-বিরুদ্ধ দর্শনমতেব একটা 
সঙ্গত সমন্বয় সাধন করিতে পাবি এবং যে 
ভাবধার। দ্বারা তাহা সাধিত হইবে, তাহাকেই 
বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধাব। বল। যাইবে । 
যুগাবতার আীবামক্ষ্জেবের সর্বধর্ম- 
সমন্বষেব মূলে এই ভাবধার1 নিছিত আছে এবং 
তাহ! পবিস্ফুট ও প্রতিপন্ন করিতে পারিলে 
এক বিশ্বজনীন দর্শনের প্রতিষ্ঠী হইবে! 
এখানে তাভাব আভাস-মাত দেওয়! হইল । 
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চিরকালের আশ্রয় 


স্বামী শ্রদ্ধানম্দ 


কোন নিবাপদ্দ আশ্রয়ের অর্বেষণ মানুষের 
একটি সহজাত এবং প্রবল সংস্কাব। ক্ষুধা 
তৃষ্ণা মিটানো অপেক্ষা আমবা অনেক সমযে 
এই চেষ্টাটিকেই অধিকতর জকবী বলিষা মনে 
করি। তীর্থ-দর্শনে বা কোন নৃতন স্থানে 
বেড়াইতে গিষ। সর্বাগ্রে আমব] একটা “ঠাই 
ধুঁজি। বলি, রো'সো একটা। থাকাব জাষগা 
ঠিক করি আগে” তাবপরে খাওয়া-দাওয়া, 
ঘোরাঘুরি, দেখাশুনা । 

রামবাবুব মনে বড অশান্তি, যর্দিও 
মেয়েদেব বিবাহ হইয়া গেছে, ছেলেব। চাকবি 
করিতেছে; নিজেও এক বৎসব পেন্সন লইযা 
দ্রিনেব পব দিন দশটা-পাচটা আফিসে 
কলম পিবিবাক 'ণকার্ঘযেমি ও কণ্ট হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। অশান্তির কাবণ, 
বামবাবু এখনও একটি স্বাধী বাডি নিমাণ 
করিতে পারেন নাই । “ভাভাটে বাসায থেকে 
কি স্থখ আছে ?”--বামবাবু নাক সিটকাইয। 
বলেন। ভাভাটে বাসা অতি পরিঞ্কার পবিচ্ছন্ন 
এবং আলোবাতাস, জল, বিঘ্যতের সর্বপ্রকার 
স্ববিধাসংযুক্ত হইলেও বামবাবুব চোখে উহা! 
একদিক দয] ছুঃখকব | উহু “নিজেব? বাস। 
নয়। উহাতে বামবাবু তাহার “মমতৃধে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পাবেন না। 

যে আশ্ররে শিজেব পুবাপুরি অধিকার 
নাই, সে আশ্রয় তো! নিপাপদ আশ্রযষ নয । 
যখন শিশু ছিলাম তখন হইতেই প্রাণে 
প্রাণে এই বোধ সঞ্চারিত হইযাছে। তখন 
ছুপ্ধপান অপেক্ষ। মায়ের কোলে নংলগ্ন হওয়াটাই 
ছিল বেশী কাম্য। এক ঝুডি খেলনা, বড় 

€ 


বকমেব খাওযার প্রলোভন, কাকীমা-জেঠিমা- 
দাদু-দিদিমাব অজস্র আদ্ব--কিছুই আমান 
ক্রন্দন থামাইতে পারিত না, যদি বুঝিতাম মাতৃ- 
ক্রোড হইতে বঞ্চিত হইরাছি। আমার শিশু- 
জগতেব অসংখ্য সামগ্রী থাকিত একদিকে, আর 
আমাব জননীব-_হাত বাড়াইয়া আমাকে 
কোলে তুলিযা লওয1, লইযা বুকে ধবিয়! রাখা 
খাকিত আব একদিকে । শেষেবটি ছিল আমার 
স্বতঃ-কাম্য, সর্বতোববণীষ আকর্ষণ। 

যখন মাটিতে প| ফেলিয়া আমরা চলি, 
তখন আমাদেব ফ্রুব বিশ্বাস থাকে যে, মাটি 
'মাদ্দিগকে ধবিযা বহিক়্াছে। কিন্তু সেই 
মাটি যদি হঠাৎ কাপিয়া উঠে, তাহা হইলে 
আমাদের অন্তবাত্বাও কাপিযা উঠিতে বাধ্য। 
কী সর্বনাশ, যে মাটিতে দাড়াইয| আছি, সেই 
মাটিই পাযেখ নীচে হইতে সবিয1 যাইতেছে ! 
থাইব কি ?, “কবিব কি?” প্রন্ৃতি প্রশ্রে যত 
ন1 সম্কট ও বিপর্যয ফুটিয়া! উঠে, তদপেক্ষা বোধ 
কবি অনেক বেশী বিপদ প্রকাশ পাষ 'াডাইব 
কোথায় ?” এই জিজ্ঞাসা | দাড়ানো) আশ্রয়- 
লাভ, স্থাধী হইয় বসা__ইহ1 মান্ধষের জীবনের 
একটি অতি প্রধান আকাজ্ার বস্তু । 

লৌকিক জীবন হইতে ধর্মজীবনেও এই 
সমস্যাটি সংক্রামিত হয। বস্ততঃ এক দিক দিয়। 
দেখিলে আমাদেব যত কিছু ধর্মচর্যা, উহাদের 
অন্যতম লঙ্ট্য একটি ভাল নিরাপদ আশ্রয় লাভ 
--যে আশ্রষ নড়ে নী, বদলায় না, ক্ষয় পায় না, 
_যে আশ্রয়ে আমরা কায়েমী হইয়! বসিতে 
পাবি-_-যে আশ্রয়কে আমর] বরাবর আকড়াইয়া 
ধবিয়! থাকিতে পারি । এই পৃথিবীতে খু'জিয়া 


২৬ উদ্বোধন 


খু'জিয়া এন্ষপ স্থায়ী নিবাস পাই না! বলিযাই 
তো! আমর! শ্বর্গের দিকে চাই, ভগবান হরির 
বৈকুষ্ঠলোকে যাইবার প্রত্যাশা! বাখি। এই 
প্রকার বৃহৎ নিবাপদ আশ্রযলাভের জন্যই 
আমরা পুণ্য কাজ কবি' কত প্রলোভন, কত 
অধর্ম-আচবণ হইতে নিজেকে সংযত কবি; কত 
কৃ্ছুতা, ব্রত, নিম, উপবাম ও পুজার্চনা কবি । 

কোন প্রিয় ব্যক্তিব মৃত্যু হইলে তাহাব জন্য 
আমাদেব কষ্ট হয। কিন্তু তিনি স্বর্গে গতি 
লাভ কবিযাছেন, ইহা ভাবিয়! আমব1 আশ্বন্তও 
হই। আশ্রফলাভেব একটি মহত্ব এবং বিপুল- 
তর ব্ধূপ যেন এখন তাহাব ক্ষেত্রে প্রকাশ 
পাইযাছে। আমবা যুতেব জঙ্ট তাই প্রার্থনা 
কবি, যেন তাহার স্বর্গে গতি হয়। এই গতি 
বা সুষ্ঠুতব আশ্রমলাভ যেন মাহ্থষের পবম 
আকাজ্ষিত সম্পদ। মাহ্ুষেব অপব যাহা 
কিছু অথ্বেষ্টব্য, তাহ) যেন এই 'আশ্রষ-প্রাপ্তিব 
মধ্যেই নিহিত বহিধাছে। 

হিন্দুশাস্ত্রে র্গে আশ্রযলাভ ও ভগবানের 
সাম্নিধ্য-লাত এই ছৃইটিব মধ্যে বৃহৎ পার্থক্য 
দেখানো হইয়াছে । ম্বর্গেব আশ্রধ চিবস্তন নয় । 
পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গে গতি হয়; কিন্ত এঁ সঞ্চিত 
পুণ্যেব ক্ষয় হইলে জীবাত্মাকে আবাব মত্ত্য- 
লোকে ফিবিযা আসিতে হয। স্বর্গ পৃথিবীবই 
মতো একটি স্থান বিশেষ, অবশ্য পৃথিবীব চেয়ে 
অনেক নিবাপদ, অনেক বাধাবিপত্তি-ঝঞ্ধাট- 
শোক-ছুঃথহীন। স্বর্গে দেবতাব! থাকেন। 
নানাপ্রকাব শ্থন্ম ভোগ ওখানে কবিতে পাবা 
যায়। কিন্ত বিষষভোগ--তাহা যত স্বচ্ছ এবং 
সুক্পই হউক-_-কখনও মাহুষেব চরম কাম্য হইতে 
পাবে না। উহ] আত্মাকে বাধে, উহা এক 
প্রকারের দাসতু ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব 
স্বর্গের দিকে তাকাহয়! স্বর্গেব আশ্রয় লাভ 
করিয়াই আমাদের অন্বেষণ যেন ক্ষান্ত না হয়। 


1৬তম বর্ষ--১য সংখ্যা 


স্বর্গের অপেক্ষাও উধ্বতির আশ্রয় আমাদিগকে 
খু'ঁজিতে হইবে | নেই আশ্রয় শ্রীভগবানের 
সামীপ্য। আক অজ্জঞুনক্ে আশ্বাস দিয়া 
বলিতেছেন, এই পৃথিবীতে থাকিতে যদি 
প্রীভগবানে মন স্থির কবিতে পার+ তাহাতে 
বুদ্ধি স্বাপন করিতে পাব, তাহা হইলে নিশ্চিত 
জানিও যে, মৃত্যুব পরেও ভীহা হইতে তুমি 
বিযুক্ত হইবে না, অকুলে ভাপসিবে না, সেই 
শ্রীভগবান-্ূপ পবম আশ্রয়েই তুমি বাঁস 
কবিবে। (গীতা-- ১২৮) 

বন্ততঃ বিশ্বাসী ভক্তের নিকট আশ্রয়লাভের 
সমস্যা চিবকালেব জন্য মিটিয়! বায় । তিনি 
প্রাণে প্রাণে অনুভব কবেন যে, এই জীবনে যে 
ভগবানেব শবণ লইয়াছি, তাহাব শ্যবণ মনন 
আরাধন। করিতেছি, তাহাকে ভালবাসিবার 
চেষ্টা কবিতেছি, ইহ! তে। ছেলেখেলা নষ। 
ভগবান নিশ্চিতই সব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, 
মৃত্যুব পবও এমনই ভাবে তীভাব সহিত 
ংযোগ বজায থাকিবে, তাহাকে ভাকিয়। 
চলিব, তাহাকে ভালবাসিযা যাইব । এই 
জীবনে শ্রীভগবানই যেমন পরম আশ্রষ, এই 
জীবনেব পরেও তিনিই পবম অবলম্বন 
থাকিবেন। তিনি যদি কাছে থাকেন, তাহ! 
হইলে ভাবন! কিসেব, ঃখ কিসের ? 

এইরূপ ভক্তকে যর্দি জিজ্ঞাসা করা যায়, 
“মরিতে ভষ হয কি? তাহা হইলে তিনি 
তৎক্ষণাৎ বলেন, “না, মরিতে ভয় পাইব কেন? 
মৃত্যু অর্থে এই দেহটাই ছাড়িয! যাওয়া, এই 
সংসাবের খেলাঘর এবং কতকগুলি খেলনাই 
ফেলিয়া যাওয়া, কিন্ত জীবনের যিনি পবম 
প্রিয়, পবম অভয় তাহার সহিত তো! ছাড়াছাড়ি 
হইবে না। তবে আর ভয় পাইবার কি 
আছে? 

আবার যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! যায়, 


মাঘ, ১৩৬৭ ] 


“আপনার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী আরও কত 
আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেব সকলকে তো 
ছাভিয়| যাইতে হইবে, এই পৃথিবীতে আপনাব 
কত রকমেব কাজ ছিল, কর্তব্য ছিল, গান- 
বাজনা! ভালবাসিতেন, দেশভ্রমণেব সথ ছিল, 
দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা কবিতেন--এ সবও 
তো মরিয়া গেলে আর করিতে পাইবেন না, 
তাহাতে কষ্ট হইবে নাকি? তাহা হইলে 
ভক্তটি নিশ্চিতই হাপিযা বলিবেন, “না, আমাব 
কষ্ট হইবে না।” একেব পিঠে শৃন্ত দিলে দশ 
হয, ছুটি শৃন্ত বসাইলে একশত হয, তিনটি শূন্তে 
হাজাব, আবও শুন্ত বাড়াইলে সঙ্গে পঙ্গে অঙ্কও 
বাড়ে। কিন্ত শুন্ের আগেকাব এককে যদি 
মুছিমা ফেলি, তাহা হইলে শুধু শৃহ্য দিযা কি 
অঙ্ক হয়? ভগবানই অঙ্ষেণ একস | আব যাহ! 
কিছু সব শৃন্তেব পর্যাযের | ভগবান আছেন 
বলিযাই অপব সব কিছুর মূল্য । ভগবানের 
মধেহে সব কিছু মূল্য ওতপ্রোভ। তাহাকে 
যদি ন হাবাই, তাহ] হইলে কিছুই হাবাইবে 
না| তাহাবই মধ্যে সব ভালবাসা, সব আকর্ষণ 
সব তৃপ্তি, সব সার্থকতা মিশিয়] আছে। 

ভক্ত যখন বলেন, ভগবান আমার পবম 
আশ্রয়, তখন “আশ্রয়” শবটির অর্থ তাহার 
নিকট আমর! যাহা বুঝি, তাহা হইতে কিছু 
স্বতন্ত্র বকমে প্রতিভাত হয। আশ্রয়-অর্থে শুধু 
বাসস্বান নয, সকল প্রাপ্তব্য বিষয়ের, সকল 
অন্বেষণেব পবাকাষ্ঠাও। ভগবান চিরকালের 
আশ্রয়, ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবানকে লাভ 
কবিলে অনস্তকালেব জন্য ছুটাছুটি, দাপাদাপি, 
অপহায ক্রন্দন থামিয়া যায়। ক্ষযহীন, হাস- 
বৃদ্ধিহীন অস্তিত্ব শুধু নয়, অনস্ত আনন্দ? শাস্তি, 
তৃপ্তিও লাভ কব! যায়। শিশুকাল হইতে 
আশ্রয় লাভ করিবার যে ছুনিবাব প্রবৃত্তি 
মানবের হদয়ে জাগিয়া থাকে, এ প্রবৃত্তিব চবম 


চিবকালের আশ্রয় ৪৭ 


পরিপৃর্তি ঘটে তখনই, যখন আমবা ভগবানকে 
ধরিতে পাবি । ভগবানকে আশ্রয জানিয়! 
আমব] হৃদযঙ্গম কবি, এইবাব গৃহের মতো গৃহ 
পাওয়। গিয়াছে, যথার্থ নিজেব গৃহ_-যে গৃহ 
হইতে কখনে| বিচ্যুতি ঘটবে না। যে গৃহের 
মধ্যে আমাব যাহা কিছু দরকাব, নব সুসজ্জিত 
আছে। 
য় ক ধু 

এই প্রথিবীব চাওযা-পাওযা লেনদেনের 
বাহিবে খাহার দৃষ্টি যাষ না, তাহাব নিকট 
চিবকালেব আশ্রম বলিষ৷ কিছু নাই। তিনি 
ঞ্ই পৃথিবীতেই যতটা পাবা যায, নিবাপদ 
একটি আশ্রযেব চেষ্টা কবেন--নিজস্ব একটি 
উদ্যানবেছ্িত, সুন্দৰ বড, স্ব রকমেব স্কবিধা- 
সমেত সুবক্ষিত স্বপবিকল্পিত সুনিমিত পাক! 
বাড়ি, বিশ্বাসী আত্মীয় এবং বন্ধুগণেব সংস্পর্শ; 
ব্যাঙ্কে খাতায মোটা জমা অঙ্ক ইত্যাদি 
ইত্যাদি । যিনি এই পৃথিবীব আশ্রযেব উপর 
নিভব কবিযা নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবেন না, 
তাহাব পক্ষে ছুইটি পঞ্থাব বিষয আমরা 
আলোচনা কবিষাছি | তাহাকে হয পরকালের 
দিকে তাকাইযা পুণ্যকর্ম কবিতে হয, যাহাতে 
উহার ফলে মৃত্যুব পবে স্বর্গে যাইতে পারেন, 
অথবা ইহলোক-পবলোকেব মালিক জন্ম-মৃত্যু 
স্খছুঃখেব বিধাতা, বিশ্বমূল, বিশ্বপারঃ করুণা- 
নিধান পভগবানকে বিশ্বাস কবিযা, তাহাতে 
আত্মসমর্পণ কবিষা, তাহাকেই চিবকালের 
আশ্রয বলিযষ! জানিতে হয়। 

তাহার পক্ষে আব একটি তৃতীয পদ্থাও 
সম্ভবপব-_আত্মজ্ঞানেব পথ | বেদে যেমন স্বর্গের 
কথ! আছে, ভগবানের কথা আছে, তেমনি 
আত্মবিজ্ঞানেবও কথা আছে । স্বর্গ-রূপ আশ্রয় 
যদ্দি চাও তো তাহার উপাষ পুণপ্যকর্ম। ভগবান- 
রূপ পরম আশ্রষ যদি অন্বেষণ কব তো সেই 


২৮ উদ্বোধন 


আশ্রষলাভের উপায় বিশ্বাল ও ভক্কি। 
আর নিজেব নিত্যশুপ্ধ, নিত্যমুক্ত, জন্মহীন, 
মৃত্যুহীন আত্মাকে আবিষ্কাব কবিযা| উহাতেই 
যদি দাঁড়াইতে চাও তো তাহাব উপাষ হইল 
বেদাস্ত-বিচাব | শঙ্কবাচার্য বলিতেছেন £ 
বেদাস্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানযুত্তমম্‌ | 
তেনাত্যস্তিকসংলাবছুঃখনাশে! ভবত্যন্ধ ॥ 
(বিবেকচুভামণিঃ ৪৫ ) 
-বেদাস্ত অর্থাৎ উপনিষদে উক্ত সত্যসমূহেব 
পর্যালোচনা ও গভীব অহ্ধ্যান দ্বাব আত্ম- 
স্বরূপেব প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। এজ্ঞান হইলে 
সংসাবেব যাবতীয দুঃখ চিবকালেব জন্য মিটিযা 
যায়। 
ভক্ত যেমন ভগবানের মধ্যে সমুদয আশা ও 
আকাজ্কাব পধবসান দেখিতে পান, জ্ঞানী 
সেইরূপ ভাতার নিজেব চৈতত্তস্বুপ আত্মা 
ভিতব সকল অন্বেষণেব পবিসমাপ্তি খুঁজিযা 
পান। তিনি দেখেন, আত্বৈবাধস্তাদাত্]ো- 
পরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্া পুবস্তাদাতা দক্ষিণত 
আত্বাত্ববত আক্লৈবেদং সর্বম। 
(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭২৫1২) 
_আত্মাই নীচে, আত্মা উপবে, আত্মা 
পশ্চাতে, আত্ম সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত! 
উত্তরে, আত্মাই যাহ1 কিছু সব। 
জ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞাস! কব যায, বিশ্ব 
সংসাবেব আশ্রয় কি? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তব 
দিবেন, “আমি”--দেহমনবদ্ধ ক্ষুদ্র “আমি” নয, 
চৈতন্ম্বরূপ সর্বব্যাপী ভূমা “আমি, । যদি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! যায়, আপনি কি যবিতে 
ভয় পান? তিনি অবিলম্বে বলেন; না? ভষ 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 
কিমেব 1? আমার প্রকৃত ্বব্দপেব তো 
আবির্ভাব-তিবোভাব নাই। আমি তো 


চিবকাঁল থাকিব--যাহ। কিছু বরণীয, যাহা কিছু 
মঙ্গল, স্বন্দব উহাদেব সহিত এক হইযাথাকিৰ। 
আমিই যে আমার চিরকালের আশ্রয় | 

ভক্তেব নিকট ভগবান যেমন কথাব কথা 
নয়, তাহাব বিশ্বাস ও ভালবাসার অপ্রত্যাখ্যেয় 
সম্পদ, তাহাৰ প্রাণের প্রাণ, আকাজ্জার 
আকাজ্া . জ্ঞানীব নিকটও তাহার আত্মস্বরূপ 
(সইবূপ সুস্পষ্ট নিঃসন্দিপ্ধ সতত-প্রত)ক্* সত্য । 
ভক্ত ও জ্ঞানী দুই বিভিন্ন পথ দি! একই সত্যে 
পৌছিযাছেন-যেখানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, 
ভয নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, সত্তাপ নাই 
ক্ষদ্রতা নাই, বন্ধন নাই । তথায আলো, 
কেবলম আলো” আনন্দ, কেবলই আনন্দ । এ 
সত্যই আমাদেব চিবকালেব আশ্রয়--ভক্ভি- 
দৃষ্টিতে ভগবান, জ্ঞান-দৃষ্টিতে আমাদেব আত্ম- 
স্বরূপ | 

আমব যেন এই আশ্রষেব মূল্য বুঝিতে 
পাবি, এই আশ্রধকে এই জীবনেই লাভ কবিতে 
পাবি । এই পবম আশ্রয--প্রেমময় ভগবান 
- আমাদের আপন ভাম্বব চৈতন্তন্বব্ূপ-_- 
যিনি সর্বদা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, 
আমাদেব জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা 
কবিতেছেম। কিন্তু আমাদের তে। হু'শ নাই। 
আমব! বালুকাব উপব খব বাধিতে ব্যস্ত, 
ভিখারীব মতো দ্বাবে দ্বাবে কানা কড়ি ভিক্ষা 
কবিতে তৎপব । আমাদেব মুর্খত। দুব হউক, 
শুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, চিবকালেব আশয়ের 
প্রতি হৃদয় উন্মুখ হউক । 


স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষা 
ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


খারধীনী ভারতে আজ শিক্ষা-সমস্তাই 
আমাদেব নিকট অন্গতম প্রধান সমস্তাক্সপে 
দেখ। দিযেছে। জাতী সরকাবের নিকট 
আমবা যেক্ধপ অন্ন-বন্ত্রের সংস্থান আশা কবি 
দৈহিক দিকৃ থেকে, সেন্রপ শিক্ষা-ব্যবস্থাও 
আশ] করি মানসিক দিক থেকে পমভাবে। 
সেজন্ত আজ স্বাধীন ভাবতে, নূতন রাষ্ত্রীয় ও 
সাঘাজিক পবিপ্রেক্ষিতেঃ দেশনাযক সমাজ- 
সেবক ও শিক্ষাতভ্বিদ্গণ সকলেই জনশিক্ষাব 
প্রচাব ও প্রসাবেব জন্ত বিশেষভাবে সচেষ্ট ও 
বদ্ধপরিকব হযেছেন। এই প্রসঙ্গে দকলেবই 
দৃষ্টি সর্বপ্রথম পতিত হযেছে বর্তমান শিক্ষা 
পদ্ধতি পবিবর্তনেব প্রতি । স্বাধীন দেশের 
শুন নাগবিক গঠনেব দিক্‌ থেকে যে প্রচলিত 
শিক্ষা-প্রণালী পূর্ণাঙ্গ নয-সে বিষষে কোন 
মতদ্বেধ নেই । কিন্তু কি উপাষে সেই পবধিবতন 
সাধিত হ'লে সত্যই তা৷ প্রন্কৃত পূর্ণতা ও 
অভ্যুন্নতির জনক হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে বহু 
বাগবিতণ্ডা ও মতভেদেব উত্তব হযেছে। 
আজ পর্যন্ত এই বিষষে একটি সর্ববাদিসম্মত 
লিদ্ধান্তে আমব1 উপনীত হ'তে পাবিনি ব'লে 
স্বাধীন ভাবতে সত্য-শিক্ষাব ভিত্তি-স্থাপনেব 
পুণ্য কার্য আজও সমাপ্ত হ'তে পাবেনি। 

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের স্থির ক'বে 
নিতে হবে যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি, তাঁব 
পরবে শিক্ষার প্রণালী আপনিই স্তির হযে 
যাবে। আজ পর্যস্ত সাধারণতঃ শিক্ষা! বলতে 
আমরা বুর্কি কেবলই পুঁথিগত বিদ্যা, কেবলই 
পরীক্ষা-সাগব উত্তীর্ণ হওয়া, এবং শিক্ষার লক্ষ) 
বলতেও বুঝি কেবলই চাকবি-পাভ কেবলই 


অর্থনৈতিক উন্নতি। এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীব 
ঘ্াবা আমাদেব শিক্ষানীতি আজও পবিচালিত 
হচ্ছে বলে শিক্ষা যেন হ'য়ে বযেছে একটি 
বাইবের জিনিস, একটি চাকচিক্যময় আভবণ 
অথবা আবরণই যাত্র; অন্তবেব অস্তঃস্থলে 
তাব সন্ভ্রীবনী স্পর্শ আজও আমবা অহভব 
কবে ধন্ত হ'তে পাবছি না, তাব সুবর্ণ 
আলোকচ্ছটা আজও আমাদেব তমসাচ্ছন্্ 
মনোমন্দিবকে উদ্ভাসিত ক'বে ভুলতে পাবছে 
না। এব অপেক্ষা দুঃখের বিষষ আব কি হ'তে 
পাবে? আধুনিক যুগেব অগ্তম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা- 
তত্ববিদ্‌ ববীন্দ্রনাথও একবাব দুঃখ ক'বে 
বলেছিলেন ; 

"আমব1 যে শিক্ষা আজন্মকাল যাপন 
কবি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে 
কেবানিগিবি জণ্থবা কোন একটা ব্যবসাষেব 
উপযোগী কবে মাত্র, যে লিন্দুকের মধ্যে 
আমাদেব আপিসেক শামল1 এবং চাদ্রব ভক্ত 
ক্লবিযা বাখি, সেই সিন্দুকেব মধ্যেই যে 
আমাদেব সমস্ত বিদ্ভাকে তুলিযা বাখিয়া দিই, 
আটপোৌবে দৈনিক জীবনে তাহাব যে কোন 
ব্যবহাব নাই, ইহ] বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী-গুণে 
অবশ্যত্তাবী হই] উঠভিযাছে 1” 

শিক্ষা! ও জীবনেব মধ্যে এক্সপ শোচনীয 
সম্পর্কহীনতা দূৰ কববাব জন্য, য1 পূর্বেই বল! 
হযেছে, জর্বপ্রথম আমাদের শিক্ষাব প্রকৃত 
লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য সন্বস্ধে স্কিব ক'বে নিতে 
হবে; তাবপর শিক্ষাব উপায় বা পদ্ধতি 
আপনিই নির্দিষ্ট হ'য়ে যাবে। এই বিষয়ে 
অবশ্ট আমাদেব নুতন তত্ব কিছুই আবিষ্কার 


৩৩ উদ্বোধন 


করতে হবে না, পরের ছষাবে ভিক্ষাপাত্র- 
হস্তে উপস্থিতও হ'তে হবে নাঁ-কেবল 
একবার শরদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ ও ববণ ক'বে নিতে 
হবে আমাদেবই অতি মিজন্ব শাশ্বত আদর্শকে, 
আমাদের বদ্ধ জীবনের কদ্ধ যাব খুলে সাদবে 
আহ্বান কবে নিতে হবে প্রর্কত প্রজ্ঞাব সেই 
আলোককে, যাব ছ্যৃতিতে একদিন পুণ্যতূমি 
ভাবতবর্ষধ উদ্ভাসিত হযেছিল। সেজন্যই 
সেই যুগেব সত্যদ্রষ্টা খবিবা শিক্ষাব তথা মানব- 
জীননেব একমাত্র উদ্দেশ্যকপে ঘোমণা 
কবেছিলেন “তৃষা? লাভকে £ 
যে। নে ভূমা তৎ স্থুখং, নাল্লে স্বখমন্তি, 
ভূমৈব ম্থখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি" 

_-যা| ভূমাঁ, যা বিবাট ও মহান, কেবল তাই 
স্বখ, যা অল্প, যা ক্ষুদ্র ও সন্কীর্ণণ তাতে স্বুখ 
নেই , একমাত্র ভূমাই সখ, একমাত্র ভূমাকেই 
জানতে ইচ্ছা করবে । 

এব অর্থ ভ্ল কেবল এই যে, মন্ুষ্যতের 
মঠিমা, সমগ্র সত্ভাব পূর্ণতম বিকাশই হল 
মানবজীবনের, তথা শিক্ষাব মূল লক্ষ্য | এন্ধপে 
ভাবতীয মতে, বিদ্ভা বা শিক্ষাব উদ্দেশ্য হ'ল-_ 
পবীক্ষা উত্তীর্ণ হযে চাকবি-লাভ বা ধনার্জন- 
মাত্রই নয়, এব একমাত্র লক্ষ্য হ'লু 
আত্মোপলব্ধি, আত্বোন্ুতি, আত্মবিকাশ | এক্সপ 
আত্মবিকাশেব অর্থ ভ'লঃ মানবের প্রকৃত 
মহষ্যত্বেন+ তাব সমগ্র সত্তাব সর্বতোমুখী 
বিকাশ | শিক্ষাব মাধ্যমে এন্প মন্রস্যাত্বেব 
বিকাশ সাধিত হচ্ছে না বলেই আজকাল 
তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও মাছুষের 
মতো মান্বষেব দর্শনলাভ অতি বিরল। 
ববীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পুনবায় বলি 

“অতএব চাকবিব অধিকার নহে, মনুযাত্ের 
অধিকারেব যোগা হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য 
রাখি তবে শিক্ষা সন্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতগ্র্-চেষ্টার 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


দিন আসিয়াছে । দেশেব লাককে শিশুকাল 
হইতে মাহৃষ কবিবাৰ সছুপাষ ঘদি লিজে 
উদ্তাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদ্দি নিজে না 
কবি, তবে আমবা সর্বপ্রকাব বিনাশপ্রাপ্ত 
হইব_অন্নে মবিব, স্বাস্থ্যে মবিব, বুদ্ধিতে 
মবিব, চবিত্রে মরিব-_ইহা নিশ্যয 1% 

এক্ূপে যদি আমরা মনুষ্যত্ব-লাভকেই 
শিক্ষাব একমাত্র লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ কবি, 
তাহলে শিক্ষা-পদ্ধতিও হওয়া কর্তব্য কেবল 
পুথিগত-বিদ্যা-শিক্ষী-পদ্ধতিব স্বলে শীতি? ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা- 
পদ্ধতি । বর্তমান অত্যুগ্র বকম বিজ্ঞানের যুগে; 
জডবাদেব যুগ, বস্ততন্ত্রবাদেব যুগে শীতি, 
ধর্ম ও সংস্কতিকে আমবা যেন অপাঙউংক্জেষ 
কগব বেখেছি শিক্ষাব পবিত্র ক্ষেত থেকে । 
কি্ত যদি অচিবে এন্ধপ জড়বাদেন স্থলে 
অধ্যাত্ববাদকে, বস্ততন্ত্রবাদেব চ্ছলে আদর্শ- 
বাদকে, অর্থনৈতিক উন্নতিব স্বলে টনতিক 
অভুন্নতিকে আমবা স্কাপিত কবতে না পাবি, 
তবে কোন শিক্ষা-প্রণালই যে ফলপ্রস্থ হবে 
না, তা সুনিশ্চিত । 

প্রথমতঃ নীতিমূলক শিক্ষাপ্রণালী বর্তমানে 
বিশেষভাবে প্রয়োজন এইজন্য যে, ইংবেজীতে 
যাকে বলে এ0691166৮ ও 24০%2116 বা 
বিদ্যাবুদ্ধি ও নীতিবোধেব মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কঃ 
তা প্রায বিলুপ্তই হ'তে চলেছে বর্তমান জগতে । 
সেই জন্তই দেখা যাচ্ছে, উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত 
হযেও, জ্ঞান-বিজ্ঞানেব শিখবদেশে আবোহণ 
কবেও? 'জ্বানিগুণিগণ”_- সজ্জনরূপে পরিচিত 
ভতে পাবছেন না। তাব কাবণ হ'ল এই যে, 
যে তত্বজ্ঞান-লাভে তাবা আত্মশ্লাঘা অনুভব 
করেন, সেই জ্ঞানকে পুণ্য ও নিষ্কাম কর্মে 
পবিণত ও প্রকাশ করা তাদের সাধ্যায়ত্ত 
যেন নয়। একপেজ্ঞান ও কর্মেব মধ্যে ক্রমশঃ 


মাঘ, ১৩৬৭ ] 


দেখ! দিচ্ছে এক প্রকাণ্ড ব্যবধাঁন। কিন্ত সত্য 
যদি সত্বার অন্তঃস্থলে প্রবেশ কবে তাব 
ক্ষুপ্রাতিক্ষুদ্র আচরণকেও উদৃভামিত ক'রে 
তুলতে না পারে স্বীয় আলোকচ্ছটায়, তাহলে 
তাৰ আর সার্থকতা কি? সেজন্যই প্রাচীন 
ভাবতে শিক্ষা ও নীতি, জ্ঞান ও কর্মেব সম্বন্ধ 
ছিল অবিচ্ছেদ্য | দ্বাদশবর্ষব্যাপী উচ্চতম ও 
অশেষ প্রকাবেব জ্ঞান লাভ ক'রে ছাত্র যখন 
গৃতস্থাশ্রমে প্রবেশেচ্ছ হতেন, তখন পমাবর্তন- 
কালে গুক্কু তাকে মরলতম নীতি সঙ্গে 
উপদেশ দান কবে বলতেন £ 
“সত্যং বদ, ধর্মং চব | ***** 
মাতৃদেবে! ভব, পিতৃদেবো ভব |” ** 
শরদ্ধণা দেযমৃ, অশ্রদ্ধণ] অদেষম্‌ 11” ইত্যাদি । 
অর্থাৎ যে জ্ঞানলাভে তুমি ধন্ত হয়েছ, সেই 
জ্ঞান যেন নিক্ষলে না যায । যেমন বৃক্ষের 
মার্থকতা কুম্ভ কনে, তেমনি জ্ঞানেবও 
সার্থকতা সুমিষ্ট কর্মে! সেজন্তই সত্যকথন, 
ধর্মাচবণঃ মাতাপিতৃভক্তি, শ্রদ্ধাব সঙ্গে দান 
প্রভৃতি সাধাবণ কর্মেই তো হবে প্রাপ্ত ও 
আহত জ্ঞানের পবীক্ষা, এবং এন্ধপ পবীক্ষা 
উত্তীর্ণ হ'তে না পাবলে, জ্ঞান থাকবে চিবকাল 
গাত্যহিক জীবনেব বাইবে, আমাদের একটি 
আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময আতবণন্ব্বপই মাত্র 
হয়ে। 
দ্বিতীবতঃ, ধর্মমূলক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের 
প্রস্তাবে আমাদের বর্মনিবপেক্ষ বাছ্ষ্ব হতো! 
নেকেই বিশ্মিত হবেন । কিন্তু ধর্ম ও সম্প্রদায় 
তত্ব ও গৌড়ামি নিশ্মযই এক নয়। সেজন্ত 
প্রকৃত ধর্ম ততৃশিক্ষা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িকতা 
ও গৌঁড়ামিব জনক নয়। ধর্মের অতি সুন্দর 
সংজ্ঞাদান ক'রে মহাভাবত বলছেন £ 
ধারণাদ্বর্মমিত্যান্ ধর্ম ধারয়তে প্রজাঃ। 
যদ্‌ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয ॥ 


স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষা ৩১ 


অর্থাৎ যা আমাদের ধারণ করে, তাই 
হ'ল ধর্ম। 

এক্সপে মহত্বেব দিকে, পূর্ণতাব দিকে, 
প্রবৃদ্ধিব দিকে, পরিব্যাপ্তিব দিকে যুগে যুগে 
মানবজীবনেব যে অভিযান, তাই হ'ল ধর্মের 
মূল কথা । এই মূল কথাকেই আজ পুনবাঁধ 
নির্ভযে স্থাপনা কবতে হবে আমাদের জীবনের 
অন্তঃস্থলে | 


তৃতীযতঃ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা-পদ্ধতিব প্রধান 
লক্ষ্য হ'ল আত্মার সংস্কাব কবা;__যে মলিনতা, 
ক্লেদ। অন্ধকাব আমাব অমৃত, আলোক- 
স্বরূপ আত্মাকে বর্তমানে আবৃত ক'বে বেখেছে। 
তাবই সংস্কার সাধন কব1। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, 
সেবাপ্রমুখ সদ্‌্গুণ ও সৎকর্মসমূহ আমাদেবই 
অন্ঞবেব অন্তংস্থলে নিহিত হ'য়ে বযষেছে- 
তাদেবই পুনবাধ ভাস্বব কবে তুলতে হবে 
শিক্ষাব মাধ্যমে । স্বামী বিবেকানন্দ স্ন্দব 
উপমাব সাহায্যে একবাব বলেছিলেন £ 


আমাদের অন্তঃস্থ দিবালোক অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আবৃত হযে থাকে । লৌহ-পেটিকার 
মধ্যস্থিত প্রদ্রীপেব বশ্মি যেমন বাইরে থেকে 
দেখা যায ন।, মানবের সত্তাগত জ্ঞানালোকও 
ঠিক তাই। পবিভ্ততা ও নিংস্বার্পবতার 
সাহায্যে আমরা! ক্রমশঃ সেই অস্বচ্ছ আবরণকে 
স্বচ্ছ ক'রে তুলতে পাবি। 


এক্সপে সংস্কতিমূলক শিক্ষা হবে বাইবে 
থেকে চাপানো! বা অধ্যস্ত শিক্ষা নয, অস্তবের 
স্বতস্ফুর্ত শিক্ষা, নৃতন গুণের স্থষ্টি নয়, পূর্ব- 
নিহিত গুণ্রই প্রকাশ ৷ স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় পুনরায় বলি £ 


কেহ কোনদিনই অস্তঠের দ্বাবা শিক্ষিত 
হয়নি । প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে শিক্ষাদান 
করেছে। বাহিরের শিক্ষক অস্তরেব প্রন্কৃত 


৩২ উদ্বোধন 


শিক্ষককে জাগ্রত কববাব উপায-স্বক্ষপই মাক্__ 
অন্তবেব এই শিক্ষকই প্রকৃতকল্পে জ্ঞানদাতা। 
এইতাবে স্বাধীন ভাবতের সত্য-শিক্ষাব 
তিনটি মুল স্তস্ত হ'ল--লীতিঃ ধর্ম, সংস্কৃতি। 
ত্য তে! হ'ল এই তিনটিব সমন্বযই মাত্র-_কর্ম, 
জ্ঞান ও ভক্তিব,_নীতির্প কর্ম, ধর্মরূপ ভক্তি, 
সংস্কৃতিরূপ জ্ঞানেব_ একটি অপূর্ব মিলনই মাত্র। 
যে পুণাভূমি ভাবতেব মুল মন্ত্র হ'ল “পত্যমেব 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


জয়তে”-সেই ভাবচ্তে এই সত্যকেই আশরয় 
কবে আমরাও যেন আজ সেই বৈদিক প্রীর্থন! 
অস্তবেব অন্তঃস্থল থেকে উচ্চাবণ কবতে পারি £ 
অদতো মা সদৃগময়,। তমসো মা জ্যোতির্গময, 
ঘুত্যোষ্নামৃতং গময । 

--অসত্য থেকে আমাদেব সত্য নিষে যাঁও ; 
'ন্ধকাব থেকে আমাদেব আলোকে নিষে যাও, 
মৃত্যু থেকে আমাদেব অমৃতে নিয়ে যাও! 


জিজ্ঞাসা 


শ্রীমতী যমুনা দেবী 


আদিম বাসনা কবে 
বচেছিল মানবেব ঘব 
পাথিব চেতনা মে 
এনেছিল নব ব্নূপাস্তব ? 
জ্যোতিব অলকামন্দ। 
নেমেছিল কাব হদিপুব, 
চৈতন্তেব দিব্যছ্যতি 
ছুযেছিল সঙ্গীতেব সবে? 
উষাব প্রথম ছন্দে 
গেয়েছিল কোন্‌ কবি গান; 
শাশ্বতৈব বাণী তাব 
অন্তবেতে পেয়েছিল স্থান? 


ধবণী কি গুলে গেছে 
মাহষেব জন্ম-ইতিহাস 
কাহাব উদাব বীর্ষে 
জেগেছিল প্রথম নিঃশ্বাস? 
অতাাতেব সেই স্মৃতি 

কোথ। আজ বিস্বৃতিব তলে, 
কার মনে কোন্‌ বনে 
বসন্তেব কোন্‌ পুষ্পদলে ? 
ধ্যানে প্রশাস্তি মাঝে 
সমাধি-বিলীন কোন্‌ জন » 
এ স্থষ্টির সাক্ষী রূপে 

নিত্য জাগি আছে চিবস্তন? 


স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রীকৈলাসচন্দ্র কর 


বীবপূজা মানুষের সহজাত ধর্ম। যাহা 
কিছু এশ্বর্যঘুক্ত, হুন্দব ও শক্তিমান, তাহ! সেই 
কুন্দবতম পর্বশক্কিযান্‌ ভগবানেবই বিশেষ 
প্রকাশ । গীতাব বিভূতিযোগে শ্রীতগবান্‌ 
ধলিম়্াছেন £ 


যদ বদ বিভূতিমৎ সত্তবং শ্রীয়ুজিতমেব বাঁ। 
তত্তদেনাসগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ॥ 


--ত।ই মানবমনে তাহাব আবেদন নিতাস্ত 
্াভাবিক নিযমেই হইয়া থাকে। এই বীবপৃজার 
নামই আদর্শনিষ্ট|, যাহ) যোগার তদন্যায়ী 
আত্বোন্নতিব প্রেবণা । আদর্শনিষ্ঠাক্সপ ভিত্তিব 
উপর তুলিতে হয সার্থক জীবনের সৌধ, 
আদর্শ-বিহীন অপবিকল্পিত জীবন বৈশিষ্ট্যহীন 
কতকগুলি দিন-মাপ-বৎসরেব সমষ্টিমাত্র | আজ 
আমরা যে বীরেব আলোচনা করিতেছি, 
তিনি যুগাচার্ধস্গামী বিবেকানন্দ, সাম্প্রদাধিকতা- 
বর্জিত মংস্কাবমুক্ত ভাবধাবাব জন্ত সর্বজনীন 
'মাদর্শরূপে যিনি জগম্ববেণ্য। 


যুগপ্রযোজনে ঘমকালীন সমস্তাবলীর সম]- 
ধানের জন্য উপযুক্ত শক্তিধর পুরুষেব আনির্ভাব 
ঘটে-একথা একটি এঁতিহাসিক সত্য। 
প্রাণহীন বৈদিক কর্মকাণ্ডেব প্রাছুর্ভাবে যাগ- 
যজ্ঞেব যৃপকাষ্ে বদ্ধ কোটি কোটি প্রাণীর করুণ 
আর্তনার্দে আবিভূতি হইযাছিলেন করুণাবতার 
ভগবান্‌ তথাগত। বৌদ্ধধর্মেব পতনে কাপা- 
লিকত1 ও আভিচারিক ধর্মের প্রাছুর্ভাব ধটিলে 
তাহার কবল হুইতে দেশকে মুক্ত করিয়] 
সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত জন্মপরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন জ্ঞানাবতার আচার্য শঙ্কর । শু 


পাণ্ডিত্যে নিগড়ে ও বিধর্মীর অত্যাচারে 
কঠাগতপ্রাণ ধর্মেব রক্ষার জন্ত বঙ্গ-মনের 
আকৃতি শ্রীমদৈতের হঙ্কারে মূর্ত হইযা উঠিলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রেমেব ঠাকুব শ্রীচৈতগ্ত | 
উনবিংশ শতকেব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্ষষে 
যখন পাশ্চাত্যে বর্ণাঢ্য ভাবধাবার প্লাবনে 
দেশ প্রাবিত হওযাব উপক্রম হইয়াছিল, তখন 
আলিয়! দীডাইলেন মহামনীষী বামমোহন | 
উপনিষদের একেশ্বববাদ ও সাংস্কৃতিক সময়ের 
সমবাঁয়ে জন্ম লইল ব্রাক্ম সমাজ, বিপর্যযের মুখ 
হইতে দেশের রক্ষায় যাহার দান অপরিসীম । 
ক্ষিন্ত ব্রাহ্ম সমাজ্জেব আবেদন শুধু বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা তাহা শহর ছাড়িয] 
পল্লীভারতে পৌঁছিতে পাবিল না; মিটিল না 
তাহাব দ্বাব! দেশের সামখ্খিক প্রয়োজন । ফলে 
প্রাথমিক শ্রোতোবেগ প্রতিভত হইলেও সমস্যার 
সমাধান হইল না, প্রযোজন হইল সমন্বয-পন্থী 
বলিষ্ঠতর নেতৃত্বের । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
সঞ্ঘাতজাত এই ধমীয ও সাংস্কৃতিক বিপর্যযের 
পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীবামন্ক্চ* 


বিবেকানঙ্গ- প্রাচ্যের সাধনার সহিত 
পাশ্চাত্যের মনীষা অপূর্ব সমন্বয়ের 
প্রতীকন্ধপে । 


রামরু্-বিবেকানন্দ অভেদ-আত্মবা, ছুই 
বিচ্ছিন্ন শক্ষির সমাবেশ নহেন। বৈজ্ঞানিকের 
দৃষ্টিতে স্থৈতিক শক্তি ব1 06908181 502:85 ও 
গতিশক্তি বা ছু70০৪:০ 622৫ উভয়ে যেরূপ 
স্ব্পপতঃ এক, শুধু প্রয়োজনাহুরোধে প্রকাশ” 
ভঙ্গির বৈচিত্র্য ) রামক্ক্জ ও বিবেকানঙগ ঠিক 
সেইকূপ। আরও সরলভাবে বলা যায়, 


১২ উদ্বোধন 


রামরুর্জষ যেন ভাব, আর বিবেকানন্দ তার 
ব্যাখ্যা সম্প্রপাবণ। 


পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী নরেন্্রনাথ 
কিন্ত সহজে এক নিরক্ষর ব্রাঙ্গণেব পাদমূলে 
নিজের ব্যক্তিত্ব বিলাইয়া দেন নাই। যুক্কিবাদী 
বৈজ্ঞানিক যুগেব প্রতীকরূপে নানারূপ পবীক্ষা- 
সমীক্ষাব পর নবেন্দ্রনাথেব সমস্ত যুক্তি যখন 
স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখনই তাহাব জীবনআ্রোত 
সেই করুণাগঙ্গাব সহিত মিলিত হইয়া লোক- 
কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবাহিত হইতে থাকে। 
কাশীপুব উগ্ভান-বাটিকায বোগশয্যাশায়ী 
আ্ীবামকঞ্ষকে শেষ পবীক্ষাব পর মবেন্দ্রনাথের 
আত্মনিবেদন মনে কবাইয়। দেয় গীতায় 
ভগবানের কাছে অর্জনে আত্মসমর্পণের 
কথ! : 


মঞ্টে। মোহঃ স্থৃতিলবা! ত্বতপ্রসাদান্মযাচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ কাবষ্যে বচনং তব ॥ 


এই বিশেষ তাৎপর্ধ- ও সম্ভাবনাপর্ণ ঘটন1- 
প্রসঙ্গেই আশ্ীঅরবিশ্দ “কর্মযোগিন্” পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন £ যখন কলিকাতাব শিক্ষিত 
যুবকদেব মুকুটমণি বিবেকানন্দ একজন নিরক্ষর 
হিন্দু তাপসের, বিদেশী ভাব বা শিক্ষাব লেশ- 
মাত্রেব সহিত সম্পর্কহীন মমাধিমান্‌ অতীন্দ্রিয়- 
জ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ 
করিলেন, তখনই সংগ্রামে জয়লাভ হইল । 

তারপব 1 তাবপর গঙ্গাযমুলাব মিলনে যে 
প্রবল স্ত্রোতস্বতীর স্প্টি হইল, তাহাকে বোধ 
করে কাহ র সাধ্য? ভূমানন্ের আস্বাদ যে 
পাইয়াছে, ক্ষুদ্রানন্দের সাধ্য কি তাহাকে ধবিয়] 
রাখে? সংসার-স্খের প্রলোভন, পবিবার- 
পরিজনেব চিত্ত, জননীব অশ্রজল-_কিছুই তো 
আর তাহাকে ঠেকাইতে পারে লা। ফলে-_ 
“নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী” ; 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


নয়েন্ত্রনাথের উদ্বর্তন ঘটিল সন্্যাসী বিবেকণনম্দে 
"_আত্মনো মোক্ষার্থম্" নয়, জগদ্ধিতায়” | 


স্বামীজীর বিচিত্র জণ্বনকে ইংরেজ কবি 
শেলীর ভাষায় বল! যায় £ & 0০709 ০017082- 
00100790 118116--অর্থাৎ আলোব বিবিধ বর্ণ 
রিচ্ছুবণকারী স্ষটিকাবরণ। এই বিবিধবর্ণের 
উৎসন্ধপে কেন্দরস্বলে বহিযাছে-_ধর্মেব 
দীপশিখা। তাহাব এই জীবনচ্ছটার 
কয়েকটিমাত্র বশ্মিব বিষয় এখানে আলোচন 
করিব। 


সম্ম্য়ী ধর্মের প্রচারক 


প্রথমেই আমরা স্বামীজাকে দেখিতে পাই 
ভাঁবতের সমম্বী আধধর্মেব পুনরুজীবকবূপে | 
ভারতেতিহামেব স্চনা হইতে বাজ্নৈতিক 
কীতিকাহিনীর বহিবঙ্গ কাঠামোব অস্তবাপে 
ফল্তুধারার মতো প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে 
তার সমন্বয়ী আর্ষধর্ষমে ধারা-বছুব মধ্যে 
একের সাধনা | এই সমম্বযী ধর্মের প্রভাবে শুধু 
আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতিব সমহ্যযই সাধিত হয নাই, 
শরীক, শক, পহলব, কুশান, হুন? গুর্জর প্রভৃতি 
বহিরাগত জাতিগুলিও সম্পূর্ণ ভাবতীয় হইযা 
পড়িযাছিল। এমন কি বহুল-প্রচাবিত বৌদ্ধ 
ধর্ম পর্যস্ত ক্রমবিবর্তনেব মাধ্যমে সনাতন ধর্মের 
সঙ্গে মিলিয! গিয়াছিল। খৃঃ দশম শতকের 
পব মুসলমান বিজয়কালে এই সমন্বধী ধর্ম 
সাময়িকভাবে স্ততভিত হইয়া পড়িলেও পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে আবার তাহার উজ্জীবনের জন্য 
আবিভূত হন বামানশ্দ, কবীব, নানক ও 
নিমাই । কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে মূল স্মুর 
আবার হারাইয়! যায়। তারপর আসিল 
পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্ঘাত এবং 
তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক বিপর্ষয়ঃ যাহার কথা। পূর্বেই উল্লিখিত 


মাঘ) ১৩৬৭ ] 


হইয়াছে । এই সময়ে সমস্বয়াবতার শ্রারামকফের 
'যত মত তত পথ" মন্ত্রে দীক্ষিত বিবেকানন্দ এই 
মহাসমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়া ভারতের 
সমন্বয়ী ধর্মেব পুনরুজ্জীবন করিলেন । এবার 
আর এ ধর্ম ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না; 
স্বামীজীব নেতৃত্বে চলিল তাহাব বিজয় অভিযান 
দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া । 

বিশ্বেব বিভিন্ন ধর্মকে আত্মকেন্ত্রিকত! 
হইতে মুক্ত করিযা পবস্পবের প্রতি শ্রন্ধাযুক্ত 
ও সহনশীল করিয়া তুলিবাব জন্য; তাহাদের 
আধ্যাস্িকতাকে কুজ্মুটিক1-মুক্ত কবিয| অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞানে পবিণত কবিবাব জন্ত, সর্বপ্রকাব সীমার 
মাঝে অলীমেব যে সবুর বাজ্তেছে, তাহার 
প্রতি তাহাদেব মনোযোগ আকৃষ্ট কবিবার 
জগ্য তিনি তাহাদিগকে এমন এক সর্বজশীন 
দার্শনিক মতবাদের সাধাবণ ভিস্বিভূমির উপর 
দগাযম"ন হইতে আহ্বান জানাইলেন, যে- 
মতবাদ মাম্ুষেব সত্যাহ্ভূতির ও ম্মুলংবন্ধ 
চিন্তাশক্তিব মহত্তম বিকাশ । “বেদাস্তবাদ? নামে 
পবিচিত এই জ্ঞানবাশি স্বকীয মহিমায ও 
তাহাব প্রচেষ্ট/ সমগ্র সত্য জগতে শ্রদ্ধাব 'আসন 
প্রতিষ্ঠা বাবা বিভিন্ন ধর্মমতকে উদাব দৃষ্টিভঙগী- 
সম্পন্ন কবিষা উৎ্কধপে তাহাদেব মধ্যে স্জীবনী 
সেব সঞ্চাব কবিতেছে | আধুনিক কালেব 
বিশষ্ট . এ্রতিগামিক মনীষী টযেন্বী 
বলিযাছেন £ 


[10650171006 177719-) 16115501099 01015 
৬/1১676 10119620175 008৮ 061180815৩6 00 91700 
006 03010109081 6810381800৮ 06 715911709 
₹500150150, ৪00 06৮৮ 15121569109. 


অর্থাৎ ভাবতীধ ধর্মেব ভাবধারার স্পর্শে 
মুসলমান, থুষ্টান ও ইহুদীদের হৃদধ হইতে 
আত্মকেন্দিকতাব অপলবণ সম্ভবপব। 
টধেন্বীব আশার সফলতা! নির্ভব করিতেছে 
স্বামীজীর নতৃত্বে আরন্ধ সমম্বশ্ী ধর্মের 


স্বামী বিষেকানশ 


১১০০ 


এই অভিযানের উপর । শিকাগোর ধর্ষ- 
মহাসম্মেশনে দণ্ডায়মান ভারতের এই তরুণ 
সন্ন্যাসী প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করিয়া 
আমেবিকাবাপিগণকে “ভাই ও ভগিনীগণ, 
বলিয় যে সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহাও এই 
মনোভাবেবই সার্থক প্রযোগ এবং আমার 
বিশ্বাস, এই এতিহাসিক সপ্ষোধনের উচ্চারণ- 
জাত তরঙ্গ অহ্ৃক্ষণ সক্রিয় থাকিয়া! এই বিশ্বকে 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে পরোক্ষভাবে 
অন্থপ্রাণিত করিতেছে । 

ধর্মজগতে এই সমম্বব-অভিযান ছাড়! 
বর্তমান আদর্শ-বিপর্যষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
ছুই বিপরীতথুখী আদর্শেব মধ্যে স্বামীজীর 
প্রচেষ্টায় বচিত হইতে চলিযাছে সমহ্বয়ের 
মহাসেতু, অসাব বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে-- 
হ্কিপ্রং-এর উক্তি £ 1795৮ 5 0756 ৪:02 559৪৮ 
18 ৬9৪6 , 08৩ 109 681, 91081] 0096+- 
অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্‌ 
এই ছুই-এর যধ্যে কখনও মিলন হইবে না। 
স্বামীজীব শিক্ষায় আজ ভাবত খুঁঝিষাছে তাহার 
আধ্যাত্বিকতার সঙ্গে ব্যাবহারিক জীবনের 
বলিষ্ঠ মিলনের অপরিহার্যত, আব পাশ্চাত্য 
উপলব্ধি কবিযাছে তাহাব উন্নত ব্যাবহাবিক 
জীবনে দিব্য পিপালাৰ (400757179 
0011680৮-এব) শাস্তিবিধানেব প্রয়োজনীয়তা । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই আজ বুঝিতে 
পাবিয়াছে যে, ম্বখ ও শাস্তি লাভ কবিতে 
হইলে “ছ্বেবিছ্ে বেদিতব্যে পরা চ অপবা চ১ 
এবং মানুষকে হইতে হইবে, কবি ডা ০:৪- 
স070)-এবই ভাষায়, "089 ৮০ 6106 10700750 
[070%9 01179580800. 002797--অর্থাৎ ম্বর্গ- 
সন্ধানী, কিন্তু সংপার-সচেতন। তাই আজ 
ভাবত চায় বিবেকানন্দকে তাহাব আধ্যণাত্ব- 
কভাকে বাযবহারঝুধী করিবার জন্ত। আর পাশ্চাত 


018- 


ভন্ড উদ্বোধন 


আগত তাহাকে চায় তাহার ব্যাবহাবিক বা 
পার্ধিব জীবনকে শুদ্ধ, সংস্কত ও উর্ধ্গামী 
করিবার জন্য । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের 
এই যে সমন্বযঃ তাহ! ব্বপ পবিগ্রহ কবিবে 
পারম্পবিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে, 
“দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে শা 
ফিবে,_-এই ভাবতেব মহামানবের সাগর- 
তীয়ে” গাহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । 

শুধু দেশের ভিদ্তিতে নয, কালের 
ভিত্তিতেও এই সমশ্বধী ধর্ম আজ সুস্পষ্টভাবে 
ক্রিয়াশীল । আদর্শগত বিপ্লবের জন্য অতীত 
ও বর্ভমানের মধ্যে ধাবাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন 
হইয়| গিয়াছিল , বর্তমান ও ভবিষাতেব মধ্যেও 
ছিল না ক্রমবিকাশেব স্ত্র। ডিদ্বোধনের' 
ভাত্র (১৩৬৬) সংখ্যায় “কিথাপ্রসঙ্গে' এই 
'আদর্শ-বিপর্যয় “মানদিক ত্তবচ্যুতি বলির 
উল্লিখিত হুইয়াছে। একমাত্র স্বামীজীর 
মমন্থয়ী ধর্মের প্রভাবেই শ্বচ্যুত মানবের 
মানসিক পুনর্বাসন সম্ভব এবং তাব চিহ্নও 
সুম্পষ্ট | তাহার শিক্ষার সভ্য ও চিস্তাশীল জাতি 
বা মানবমাত্রেই আজ বুঝিতে গুক করিয়াছে 
যয অভীতেব প্রান্ততৃমিব উপবই প্রতিষ্ঠিত 
ছইবে বর্তমানেব আলোবন্তত, যাহা 
উজ্জলজ্যোতি দিক নির্দেশে করিবে ভবিষ্যৎ 
মহামানব হাব দিশ্বিজয-অভিযানেব | 

আমরা স্বামীজীকে দেখি মহ্হাত্ের 
উদ্বোধকবূশে । তিশি নিবিকল্পা সমাধিতে 
লীন থাকিতে চাহিলে গুরু শ্রীরামকষচ লঙ্মেহ 
ভৎপলার স্থুরে তাহাকে বলিযাছিলেন, তুই এত 
স্বার্থপর) নিজেব মুক্তি খুজহিস্‌ ওরে, তোর 
মুখ চেয়ে যে কোটি কোটি মাহ বসে 
আছে ৮ এইখানেই জন্ম হইল মানবধর্মী 
বিবেকানন্দেব . অধৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত গুরুর 
ব্খ শিকজ্ঞানে জীবসেবার কথা অহঞাশিত 


[৬৩তম বর্ষ--১ম নংখ্যা 


হইয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন, লীলার মধ্যেই 
নিত্যের এ্রকাশ | তাই শহরের জ্ঞান ও বুদের 
করুণা লইয। দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি সক্ষল গ্রহণ 
করিলেন £ জীবের কল্যাণের জন্য এই ছুঃখময় 
সংসারে হাজার বাব জন্মগ্রহণ কবিতে প্রদত্ত 
আছি। এই রোগ-শোক-অজ্্রতা-অভাবক্রি্ 
জীবগণই আমার উপাস্য দেবতা, সর্বজাতির 
তুষ্ট ও দুরৃপ্তগণই আমার আবাধ্য ঈশ্বর | 
শুধু সঙবল্স গ্রহণ নয়, অহ্বৈতজ্ঞানে আলোকে 
তিনি মানবমনের পু্ীভূত অজ্ঞনা্ধবার 
দুরীতৃত করিষা তাহাদিগকে আত্মার ্বক্পপ 
উদঘাটনে সমর্থ কবিবার জন্য মাহৃহ্ে মাহে, 
জীবে জীবে, আত্মায় আত্মায় প্রেমেব সধব্থ 
প্রতিষ্ঠা কবিধার জন্ত--এক কথা মাহ্যকে 
মহুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত কাবাব জন্ত জীবন উত্দগ 
কবিলেন এবং কন্দুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন জ্ঞান 
ও প্রেমে, তথা সেবাধর্মেব মহাবাণী £ 


বহুরূপে সম্মুখে তোমার 
ছাড়ি কোথা থু'ঁজিছ ঈশ্বব ? 

জীবে প্রেম করে যেইজল 
সেইজন সেবিছে ঈশ্বব । 


তাহার এই প্রচেষ্টার সাথক ব্বপাষণ 
হইয়াছে শ্রীবামকষ্জ মিশনে প্রতিষ্ঠাযঃ যাহা 
অবণ্যচারী পর্বতগুহাবাসী মাষামমতাহীন 
সম্র্যাপীকে টানিযা আনলিখাছে জীবসেবাধ 
লোকালয়ে, ত্যাগেব সহিত ঘটাইযাছে সেবার 
অপূর্ব সমহয় । 


সমাজ-দর্শনের ব্যাথ্যাতা 


মাক্সএর সমাজদর্শনে ধর্মের স্থান নাই , 
কারণ তাহার মতে ধর্মের উৎপত্তি ভয় হইতে ও 
শোষণের খক্ত্রক্ষপে এবং যেহেতু তাহার 
পরিকল্পিত শ্রেণীহীল সমাজ হইবে শোবষখহীন, 
সেই হেতু শোষণের ঘ্তম্বন্ূপ ধর্মের স্থান সেই 


মা, ১৬৩৭ ] 


সমাজে থাকিতে পারে লা। কিন্ত শ্বামীজীর 
সমাজ-দর্শনেব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত; 
কারণ তাহাতে ধর্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অটদ্ঘতবেদাস্তের দৃষ্টিতে 
ও স্বীয় আধ্যাত্বিক অহ্ভূতি দ্বারা মানুষের 
ধর্মজিজ্ঞাসাব যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা কবিতে গিয়] 
দেখাইয়াছেন যে, মাহৃষের ধর্মচেতনার 
উৎপত্তি ভয় হইতে তো নযই, বরঞ্চ তাহা 
মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি, যাহার প্রভাবে 
গ্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অন্তবালে সে পাষ তাহার 
পবম দেবতাব সন্ধান। এই যে স্বাভাবিক 
আধ্য'ঘ্বিক প্রবণত1 বা ধর্ম, তাহা কখনও 
শোষণেব যন্ত্র হইতে পাবে না। যখনই প্রকৃত 
ধর্মের অভাব ঘটে, তখনই হয় অচলাযতন- 
রূপ বিশেষ বিশেষ আ্বুবিধাবাদ ব1 110)1689- 
এর স্থ্টি এবং তাহাই হুইযা উঠে ধর্মনামে 
ভযের কারণ ও শোষণের যন্ত্র। প্রকৃত ধর্ম 
শোষণের নয়, শোষণ-অবলানেব উপায় এবং 
সেইজন্তই দেখা! যায় ধর্মান্দোলনেব সঙ্গে সঙ্গে 
ভেদ-বৈষম্যেবক নিগড় ভাঙিযা ফেলিবাব 
একাস্তিক প্রচেষ্টা । তাই বিবেকানন্দ পবি- 
কল্পিত সভ্যসমাজেব ভিত্তি ধর্ম। এই সমাজের 
পাধাবণ মানুষও দেবতাৰ বিবাশেব পুর্ণ 
যোগ লাভ কবিবে ১ কাবণ ভাহার মতে 
মান্ষেব মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা স্বতই বর্তমান 
বহ্যাছে, তাহাব বিকাশের নামই সভ্যতা, 
400%111556)000 25 006 28011655861010 01 0109 
8)17103281165 0 108, সামাজিক উদাবত! 
ও ল্লীতির বন্ধন মাহষের মধ্যে এই আধ্যাত্ি- 
কতাব বিকাশের উপবই নির্ভবশীল। 


দেশপ্রেমিক স্বামীজী 


গুরুব নির্দেশে শিবজ্ঞানে জীবের সেবায 
উৎসর্গীক্কভস্ঞ্রাণ স্বামীজী পরাধীন ঘাডৃভূমির-- 


বারী ধিথেকামন্দ ধ 


ঙখ 


ছুর্গত দেশবাসীর সেবাকেই তাহার সেবাব্রতের 
প্রথম সোপানক্ষপে গ্রহণ করিলেন। পরিব্রাজক" 
রূপে সমগ্র ভারত পবিক্রমা দ্বারা পরাধীন 
দেশবাপীব অশেষ ছুঃখ ও লাঞ্ছনা দৃষ্টিগোচর 
কবিযা তাব চক্ষু অশ্রপজল হইযা উঠিল। 
কন্তাকুমারিকার সমুদ্রতটে শিলামনে ধ্যানমগ্ন 
যোগীব অন্তরে ভাঙিযা উঠিল শাশ্বত ভারতের 
মহিমময়ী মৃতি, হৃদযেব অন্তপগ্তল হইতে আসিল 
উদাত্ত ঘোষণা £ “আগামী পঞ্চাশ বৎসর 
জননী জন্মভূমিই তোমাদেব একমাত্র উপাস্য 
হউন।, 

, দেশবাসীর ছুঃখদ্র্দশা ম্বামীজীব কাছে 
বুদ্ধিগ্রাহ বিষযমাত্র ছিল না, এজন্য তিনি মর্মে 
মর্মে তীব্র বেদনা অন্গভবধ কবিতেন | দেশবাসীব 
দাবিষ্জ্যপ্মবণে আমেবিকাব ধনকুবেবগণের 
প্লাপাদোপম অক্রলিকাষ ছুপ্ধফেননিভ শয্যাও 
তাহাব নিকট কণ্টকশযনবৎ প্রতীয়মান হইত, 
তিনি গৃহতলে পতিত হইয| হৃদযেব তীব্র 
যস্্রণায মুখ ঘর্ষণ কবিতেন | এই দেশপ্রেমের 
তুলনা কোথাষ 1 

ঝঞ্চাব মতে! তিনি সমগ্র পৃথিবী পবিক্রমা 
কবিয1| বেডাইযাছেন, কিন্তু তাহাব মাতৃতূণম-- 
ভাঁভাব টশশবেব শিশুশয্যা, যৌবনের উপবম, 
বার্ধক্যেব বাবাণসী-- তাহার চিত্তপটে ছিল 
অন্রক্ষণ জাগরূক। শুধু ভাবাবেগই নহে, 
ভাহাবই জীবন হইতে জাতীয মুক্তিব আঙ্দোলন 
পাইযাছিল প্রত্যক্ষ প্রেবণ1, তাহাবই অগ্রিমস্ত্ে 
দীক্ষিত হুইযাছিল ভাবতীয় শ্বারধীমতা 
আলঙ্গোলনেব প্রথম সৈগ্ভগণ ১ ভাহারই সাধনায 
মেষত্বপ্রাপ্ত বাসস শাবক ভাবতবাসীব 
জীবনমুকুরে প্রতিবিদ্িত হইযাছিল তাহার 
স্বস্ববূপেব প্রতিচ্ছবি ! 

দেশেব উন্নযনের জন্ত তাহার ছিল বাস্তব 
দৃিভলী-এ্রক্ত গ্ুনিদিউ কার্যব্রম এবং তদচ্যামী 


সি উদ্বোখন 


দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উত্ব্ছ ও জাতীয় 
ধ্রতিহ্েব প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিযা তুলিতে, 
উপনিষদের আত্মজ্ঞানেব আলোকে দেশের 
প্রাণহীন আচাবপর্বন্ব আধ্যাত্বিকতাকে কলুষ- 
যুক্ত কবিয়া অধ্যাত্ববিজ্ঞানে পবিণত কবিতে, 
জাতিব কুপমণ্ডুকতা দূর কবিযা পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানেব সহিত ভাবতীয আধ্যাত্মিকতাব 
সমম্বযেব দ্বাবা জাতীয জীবনে শক্তি সঞ্চাব 
কবিতে এবং শ্রেণীহান সমাজ-ব্যবস্থ! দ্বারা 
দুর্বলকে প্রবলেব শোষণ হইতে মুক্ত কবিতে 
ও নাবীজাতিব যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা দ্বাবা 
তাহাদিগকে মর্যাদা আসনে প্রতিষ্ঠিত কবিতে 
তাহাব স্বল্পপবিসব জীবনে তিনি যে অসাধ্য 
সাধন করিয] গিয়াছেন, আজ তাহা কৃতজ্ঞতাব 
সহিত স্বীকৃত হউক বা না ভউক, স্বাধীন 
ভাঁরতেব জযযাত্রা আবাব তাহাই কবিধে 
পথ-নির্দেশ, তাহাই করিবে স্তিমিত গতিতে 
বেগের সঞ্চার | 

মুমূর্ষু মাতৃভূমিব ধমনীতে প্রাণচাঞ্চল্য 
ফিবাইলা আনিব। তাহাকে স্বস্ব ও সবল কবিয়া 
তোলাব মধ্যেই কেবল তাহাব কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ 
ছিল না। দেশেব স্থযোগ্য সন্তানরূপে 
আমেবিকা হইতে শুক করিয1 পৃথিবাব্যাগ্লা 
বিজয-অভিযানেব দ্বাব' তিনিই সর্বাগ্রে দীন 
ভারতজননীকে মহিমময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত কবেন 
জগৎসভায় জঅম্মীনেব উচ্চাসনে। তাহার 
বিদেশ-যাত্র।কে উপলক্ষ্য কবিষ! শ্রীঘরবিন্দ 
“কর্মযোগিন্ পত্তিকায় লিখিয়াছিলেন £ 
“বিবেকানন্দের বিদেশযাত্রা দ্বারা ইহাই সর্ব- 
প্রথম ম্মপষ্টর্ূপে স্থচিত হয় যে,' ভারত শুধু 
বাচিয়। থাকিবার জন্যই জাগে নাই, পবস্ত 
আধ্যাত্মিকত1 দ্বার জগৎ জয় কবিবাব জন্তও 
তাহাকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে 


হইবে |: 


[ ৬৩তম বর্ষ _-১র সংখ্যা 


শিক্ষা-প্রসঙ্গে 

মনোবিজ্ঞানেব ক্রমোন্রতির ফলে শিক্ষা- 
বিদ্গণ প্রকৃত শিক্ষা স্বর্ধে যে সিদ্ধান্তে 
আদিযাছেন, তদহ্ৃসাবে আধুনিক কালে শিক্ষা] 
বলিতে বুঝায়_মানসিক বৃত্তিনিচষেব পবি- 
স্ষুবণ। শিক্ষার এই উদ্দেশ্টকে ভাবতীয় 
দার্শনিক ভাবধাবাব সহিত সমঞ্জসীভৃত কবিয়] 
স্বামীজী বলিযাছেন £ মাহ্ৃষেব মধ্যে যে 
পূর্ণতা স্বতই বর্তমান, তাহাবই বিকাশের নাম 
শিক্ষা, 40170021010 29 1106 209,011699%,6)017 
0 616. 106190৮1010 8116805 00 10090, 
এই শিক্ষাদর্শ নির্শ কবিতেছে_-মাহুষের 
আত্বোন্নতিব এক অনন্ত পথ, যেহেতু মান্ষের 
অভ্যন্তবস্থ পূর্ণতাব বিকাশ যতই বিবাট হউক 
না কেন, বস্ত- ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক (0]০07৮6 & 
80)7190ঠ159 ) জগৎ অতিক্রম কবিষ! উপলব্ধির 
স্তবে উন্নীত না হওযা পর্যস্ত তাহা পারপূর্ণত| 
লাভ কবিতে পাবে না। 

কিন্ত আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সেই আদর্শে 
পবিচালিত হইতেছে না। লর্ড মেকলে-দ্বাব! 
কেবানি-তৈযাবীর উদ্দেশ্যে পবিকল্সিত ও 
প্রধতিত শিক্ষাব্যবস্তা এতদিন ধবিয! চলিয়] 
আপিয়াছে এবং একটু আধটু পবিবর্তনেক 
ভততব দিয়া এখনও চলিতেছে । স্বাম'জাঁব 
ভাষায এই শিক্ষাব্যবস্থা হাতুভিপেটা কবিষ] 
শিশুব মস্তিষ্বে বিভিন্ন-বিষষক তথ্যবাশি প্রবিষ্ট 
কবাইয! দেওধ1 হয় এবং অজীর্ণ অবস্থায় তাহা 
তথায ঘুবপাক খাইতে থাকে । স্বামীজীই 
জানাইলেন, [197-17191005 670 086101 অর্থাৎ 
মান্গব তৈযাব কবিতে পাবে-এমন শিক্ষাৰ 
দাবি। দেশেব অবস্থাব সহিত সঙ্গতি রক্ষা] 
করিয1 তিনি বলিলেন, “শিক্ষা বলিতে আমি 
বুঝি যথার্থ কার্ধকব জ্ঞান অর্জন; বর্তমান 
পদ্ধতি ঘাহা পর্িৰেবণ করে। ভাহা। নহে। 
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শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের 
প্রয়োজন সেই শিক্ষার যাহা দ্বারা চরিত্র 
গঠিত হয়, মলের বল বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধিবৃত্তি 
বিকশিত হয এবং মাহৃষ শ্বাবলম্বী হইতে 
পাল্ন | চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত 
বেদাস্তেব সমন্বয- ব্রক্মচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস 
হইবে তাহাব মুলমস্ত্র | তাহার এই উক্তি 
হইতে বুঝা যায যে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিব 
পবিস্ফুবণেব সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক এবং 
শাবীরিক শিক্ষারও ইঙ্গিত দ্রিতেছেন এবং 
চবিত্রণঠন ও সংযমশিক্ষার জন্য ধর্মকে 
প্রধান স্থান দিয়া শিক্ষাব্যবস্থাকে কল্যাণমুখী 
করাব উপব গুরুত্ব আবোপ কবিতেছেন। 

বিস্ত স্বাধীন ভাবতেও স্বামীজী-প্রদশিত 
এই শিক্ষাদর্শ এখনও গৃহীত হয় নাই। 
শিক্ষাকে ব্যবহাবমুখী করার জন্য কিছুটা প্রযান 
হইতেছে বটে, কিন্ত গতি মন্থর ও পরিকল্পনা 
বিতর্কের বিষধীভূত। শিক্ষার্থীদের শবীরচর্চ 
ও খেলাধূলাব কোন স্পবিকল্িত ব্যবস্থাই 
এখনও পধস্ত হয় নাই) সবল দেহই 
সুস্থ মনের ধারক ও বাহক । স্বামীজী 
দুর্বলতাকেই পাপ মনে করিতেন । শবীবচর্চা 
ও খেলাধুলা কেবল শাবীরিক পটুত্বলাভের 
উপায নহে, পরস্ত শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস 
জাগাইয়া তাহ'কে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও 
নিষমান্ুবতী কবিবাব পক্ষেও তাহাব প্রয্জো- 
জনীযত। সনধিক । কিস্ত আমাদের বেশীর ভাগ 
বি্ধালয়েই ক্রীড়াক্ষেত্র বা ব্যাঙ্ামাগারের 
বাবস্থা! না থাকায় শিক্ষার্থীদের অবসরকালীন 
জীবনধার] সুস্থ ও আনন্দময় খাতে প্রবাহিত 
হওয়ার ম্ুযোগের অভাবে পুতিগন্ধবয় খানা- 
ডোবার স্থষ্টি করিতেছে। 

ধর্মকে শিক্ষার ভিত্তিনূপে গ্রহণ করার জন্ 
স্বামীজীর যে সু্পষ্ট নির্দেশ, এই ধর্মনিত্রপেক্ষ 
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তর 


রাহে জ্রীপ্রকাশকমিটির ছুপারিশ সত্বেও 
তাহার সভাবনা1 কতটুকু, তাহ। রাষ্ট্রের কর্ণধাব- 
গণই জানেন | ত্ধর্ম বলিতে স্বামীজী কোন 
সাম্প্রদায়িক আচারসর্বন্ষ ধরব কথা বলেন 
নাই, বলিয়াছেন -উপনিষদের আত্মতত্ববে 
কথা, যাহ! মান্ুষেব হাদয হইতে সকল প্রকার 
দুর্বলতা ও সঙ্গীর্ণতা বিদূরিত কবিতে সক্ষম | 
এই ধর্ষকে বলা যায় মানব-ধর্ম। বাষ্ট্ 
সাধারণ অর্থে ধর্মনিবপেক্ষ হইলেও মানবধর্ম- 
নিবপেক্ষ হইতে পাবে না; কারণ তাহা হইলে 
রাষ্ট্রেরে উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবলিত হয়। 
এই মামব-ধর্মকে শিক্ষাব কেন্দ্রে স্বান দিলে 
রাষ্রেব ধর্মনিবপেক্ষতা নষ্ট হইতে পারে না, 
ববং এ শিক্ষা দেশবাসীকে উদার করিয়। 
সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিবে । 

" বর্তমানে ছাত্রমহলে একটা অনিশ্চয়তা ও 
বিশৃখখলাব ভাব এমন ব্যাপক হইয়! পড়িয়াছে 
যে তাহা জাতীয় সঙ্ছটের আকার ধারণ 
কবিভেছে। ম্বামীজীর সুনিশ্চিত অভিমত 
অহ্যায়ী ধর্মকে শিক্ষার (কন্ত্রে স্থান দিলে 
তাহা শিক্ষার্থীদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ গ্বাপানর 
দ্বার] তাহাদিগকে চবিভ্রবান্, সংযত ও 
নিষমাহনবর্তী হইতে উদ্বুদ্ধ করিবে । 

এ বিষয়ে কেবল রাষ্ট্রকে দায়ী করিলে বা 
কেবল রাষ্রেব উপর নির্ভর কবিলে চলিবে না; 
পিতা-মাতা বা অভিভাবকদেরও এ-বিষয়ে 
সচেতন হইতে হইবে । পারিবারিক শিক্ষাই 
শিক্ষাব ভিত্তি, যাহার উপর রচিত হয় জীবনের 
কাঠামো | ,কিন্ত বড়ই পরিতাপের বিষয় যে 
কযেকটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম ছাড়া আজকাল 
অধিকাংশ পরিবারেই সম্তানগণের ধর্মীয় ব! 
নৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। হয় 
উদ্দাসীন, না হয় অতিমাত্রায় সংসারব্যন্ত 
আমাদের মতো! পিতা-মাতা ব| অভিভাবক- 
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বর্গের নিছেদের চালচলনই যে অনেক ক্ষেত্রে 
সম্ভতানদের সম্মুখে মহৎ আদর্শ স্বাপন করে না, 
একথা ন্ঢ শুনাইলেও সত্য। ঠাকুরমা 
ঠাকুবদাৰ দলও আজকাল আব পৌত্র ব! 
পৌত্রীকে বামায়ণ-মহাভাবত পড়িয়া! শুনাইবার 
জন্য নিষোগ কবেন না। এই সব কাবণে 
বালক-বালিকাবা সর্বপ্রকাব উচ্চ সংস্কাবঃ 
মহৎ আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের ধাবণায় 
বঞ্চিত হইয। উচ্ছৃঙ্খল আরণ্য মনোবৃত্তি লইযা। 
বাড়িয়া উঠে এবং যখন তাহার! শিক্ষার্থীরূপে 
বিগ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হযঃ তখন তাহাদেব আগাছা- 
পূর্ণ মনের অবণ্যকে উদ্ভানে পবিণত কব! 
বিদ্ভালযের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয না। 
অনংযম ও বিশৃঙ্খলাব আতিশয্য এই মৌলিক 
অবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পবিণতি। 

যুগাচার্যের নির্দেশিত পথে নিজ নিঞ্জ 
সম্তানদেব মধ্যে উদ্াব ধর্মীয় সংস্কার আদর্শবাদ 
ও সামাজিক মূলাবোধ ফুটাইয়৷ তুলিতে যদি 
পিতামাতাবা দচেষ্ট হন, তবেই দেশের কল্যাণ । 

শিক্ষার্থীবাও যেন এই উদা'ব, সর্বপ্রকার 
সাম্প্রদাযিকতা-বজিত, তরুণ ভাবতেব প্রতীক 
কীর সন্ন্যাপীকে আদর্শক্ধপে ববণ কবে এবং 
নিয়মিতভাবে নিজ নিজ সামর্থা অস্থ্যায়ী ভাহরি 
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রচনাবলী পাঠ করিয়া উচ্চ মনোবৃত্তিসম্পরন, 
সপ্যমশীল ও বীর্যবান্‌ হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হয়। 
ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনে তাহার! এমন কোন 
বড় সমস্যার সম্মুখীন হইবে না, যাহার সমাধান 
“বিবেকানন্দ রূপ বিশ্বকোষে লাই। 

উপসংহাবে বক্তব্য এই যে, উনবিংশ 
শতাবকী হইতে আরব ধর্মীয় আদর্শগত 
বিপ্লবেধ যুগে, তাহাব জটিল সমস্যাবলীব 
সমাধানে উৎসগীরৃত-প্রাণ মনীষিবর্গের 
চলিষাছে যে দীর্ঘ শোভাবাত্রা, যুগাবতার 
শ্রীবামক্কঞ্চের পতাকাবাহী যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ 
তাহাব পুবোভাগে থাকিয়া] তাহাদের মধ্যে 
কণিতেছেন প্রেরণার সঞ্চার; ও তাহার সমন্বয়ী 
মানবধর্মেব উলজ্জীবন-মন্্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উভযেব মনে কবিতেছেন শুভচেতনাব উদ্বোধন, 
যাহার ফলে “পবাব পবশে পবিত্র-কর] তীর্থনীরে” 
ভব] হইবে বিশ্বমৈত্রীর মঙ্গলঘট, রচিত হইষে 
ভবিষ্যতেব গৌববোজ্জল ইতিহাস। এক 
কথায বামকুঞ্জ-বিবেকানন্খের মধ্যে জণৎথ- 
কল্যাণে মূর্ত হইয়াছে ভারত-আত্বার বাণী, 
নৃতন কবিযা শোনা যাইতেছে উদাত্ত ঝঙ্কাব £ 
সর্বে ভবস্ত সুখিনঃ সর্বে সম্ভ নিরাময়াঃ। 
সর্বে ভদ্রাণি পশ্বাস্ত মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্রয়াৎ ॥ 


শ্বীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ 


স্বামী আপ্তকামানন্দ 


হিন্দু ভাবতেব অপূর্ব শিল্পকলাব নিদর্শন 
দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে । ত্রিচিনাপল্লী 
বা তিরুচিরপলী ইতিহাস-প্রলিদ্ধা শহব | 
ইহা বিষুণভক্ত মহাপুকষগণেব আকবসদৃশ, 
শ্রীবামাহ্জাচার্য-প্রবতিত শ্রী-সম্প্রদাষেব লীলা- 
ভূমি। কলিকাতা হইতে প্রায় চোদ্দ শত 
মাইল দক্ষিণে ব্রিচিনাপল্লী, শহবেব প্রাস্তভাগে 
শ্রীবঙমূ। শ্রীবঙ্গনাথের আকর্ষণে চলিযাছি। 
দেবতা ভক্তকে ভালবাসিযা বাধিয! বাখেন। 
তাহাব কপাব তুলনা নাই; ছুংখে বিপদে, 
অনলে অনিলে--নিকটে থাকিষ] ভক্তকে তিনি 
রক্ষা! করেন। ভক্তও পৃূজার্চনায তাহাকে 
লইয়াই মন্তষ্ট থাকেন। ভক্কের প্রকাস্তিক 
সাধনায় পাষাণ-প্রতিম1! স্পম্দিত হন, যুন্ম় 
মৃতি চিন্ময হইয়! উঠেন । 

বিশ্ববীজ নাবায়ণেব লীলাস্থল দেখিবার 
জন্য চলিয়'ছি, অনস্ত-শয্যায শায়িত নাবাযণকে 
দর্শন কবিব, প্রতি দ্বাদশ বর্ষ অন্তর ধাহাব 
পূজা বিধান করিবার জন্য রাক্ষসবাজ্ধ শ্রীরামৈক- 
শরণ বিভীষণ এ পুণ্য গীঠে আসিয়! 
থাকেন। 

মাদ্রাজ হইতে বাহিব হইযা মনে মনে 
কত প্রকাক কন্ত্রনা কবিতে লাশিলাম। এই 
অজানা 'অচেনা দেশে সহায়সগ্লগীন অবস্থায় 
কেমন কবিয়! ঘুরিব ? কোথায যাইব, কোথায় 
আশ্রয় লইব? ক্রমে ক্রমে তিরুওনি, তিরুপতি, 
ভ্রীকালহস্তী, বিন্বুপুরমূ, ত্রিভন্নামালাই,পণ্ডিচেবী, 
কাভালোব, চিদাম্বরম্, কুভকোনম্‌, তাঞ্জোব 
প্রভৃতি তীর্থস্বানগুলি দর্শন করিলাম । 

তাঞ্জোর হইতে ত্রিচি বাসে মাত্র ষাট 

তি 


মাইল। গ্রামে দরিদ্র পল্লী, কৃবিক্ষেত্র; 
ত্রিফগলী ধান্ত রোপণ, মাইলেব পর মাইল 
নারিকেল কলা ও টেপিওকার চাষ দেখিতে 
দেখিতে সন্ধ্যা ৭॥ টায় ত্রিচি শহবে আমিয়! 


বাস হইতে নামিলাম। তামিল-ভাষাভাষী 
অঞ্চলে মন্দিব ছাড় কোন গ্রাম আছে 
বলিয়াই মনে হয না। কয়েক দিন 


ধবিয়৷ শিব বিষণ কাতিক গণেশ কত বিএহই 
না দেখিলাম। প্রত্যেকের মধ্যেই আমার 
আরাধ্য দেবতার আভাগ লক্ষ্য করিয়াছি। 
দেবালযে দেবালযে কত ভক্ত দেখিলাম-- 
ভাহাদেব চালচলন ও হাবভাব, তাহাদের 
শাবীবিক মানপিক শ্রযাস কেবলমাত্র প্রভুর 
দর্শনেব নিমিত্তই। তাহার! আপনাদ্দিগকে 
তৃণ 'অপেক্ষাও ক্ষুদ্র মনে করেন। তাহার। 
সহনশীলতাব জীবস্ত ভ্রতীক | তাহাদের দর্শন 
করিযা, তাহাদেব পৃতসঙ্গে কাল কাটাইবার 
সুযোগ পাইযা নিজেকে ধন্ত মনে করিলাম । 
প্লকৃত ভক্কেব হদয় ভগবানের বাসভৃমি। 
দুঃখ মানুষের প্রকৃত বন্ধু। অন্ধ যেক্ধপ 
চক্ষুম্মানেব সাহায্য ব্যতীত স্বীয় পথ চলিতে 
পারে ন1, অজান! জায়গায় আমিও সেইব্প। 
একটি পথ-প্রদর্শকের চিন্তায় আকুল হইলাম, 
এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়। বলিলেন, "চলুন? | 

শ্রীবমেব দক্ষিণ দিকে কাবেরী নদী ও উত্তর 
দিকে উহাঞ্কই শাখা! কোলিড়ম্‌ নদী প্রবাহিত 
হইয়। ইহাকে দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। 
সহত্র দত্্যর বিনাশ সাধন করিয়াছে বলিয়] 
এ শাখা “কোল্লিড়ম নামে খ্যাত। তামিল 
ভাষায় উহার অর্থ “হত্যাস্থল? | শ্রীরঙ্গমের 


৪২ উদ্বোধন 


নৈসগিক শোভা পরম রমণীয়। শ্রীরঙগম্‌ 
শ্রীবঙ্গনাথেব আপন ধাম। শ্রীবামচন্দ্র পরম 
সুহৃদ বিভীষণকে এই বঙ্গনাথ-বিগ্রহ উপহাব- 
স্বক্ধপ দিযাছিলেন। বিভীষণ তাহাব পুষ্পক- 
রথে কবিব] বিগ্রহটিকে স্বীয দেশ লঙ্কায লইযা 
যাইতেছিলেন | প্রারুতিক শোভাষ বিমোহিত 
ভইয়া দেবতা এখানেই বডি] যান। শ্রীবঙ্ম্ 
সর্বসৌন্দর্য ও গাভীর্মেব লীলানিকেতন | 

সহযাত্রী আমাধ শ্রীবঙ্গমে না লইযা শহবেব 
দশ মাঈল দূরে ত্রিপুবাইতবাই গ্রামে 
'আীরামকষ্খ তপোবল্ম১এ লইয়া গেলেন । 
দিবসত্রয এইখানেই যাপন কবিলাম। এখানে 
কখন কাবেবী-তীবে মনেব আনন্দে ঘুবিযা 
বেডাইতাম, কখন নদীব অগভীব স্বচ্ছ জলে 
সান কবিতাম, কখন বা তপোবনের 
তপোভূমিতে, অবণ্যে, মাঠে-ঘাটে, নাদীসৈকজে 
একান্তে বসিষ! থাকিতাম। একদিন প্রাতিঃ- 
কালে একজন ব্রঙ্ষচাবী আমাফ ত্রিচিনাপল্লীব 
দর্শনীয বস্তু দেখাইতে লইযা চলিলেন। 
কাবেবীব ভীবে তীবে কিছু [বৰ পর্যন্ত “বাস, 
চলিল। এক স্বানে দেখিলাম কাবেবীশ- 
পারাপাবেব সেতু, অন্ত এক স্তানে খেয়া ঘাট । 
বিচিত্র দেশেব বিচিত্র খেযা-নৌকা, প্রকাগ্চ 
বাশেব চুঁপডি ত্রিপল দ্বাবাঁ আচ্ছার্দিত। 
ধাত্রী-গণ সমতা বক্ষ কবিযা উপবিষ্ট। 

বরাবব পীচ-ঢালা বাস্ত।, এক পার্শে 
জলাভূমি, আব এক পার্ষে সমতলভূমি, 
কোথাও কল-কাবখানী, কোথাও বাসস্বানব 
ঘর-বাডী | শহবের মধ্যস্থল পধস্ত “বাস” আসে। 
আমর! তাহাব পূর্বেই বাল হইতে অবতবণ 
কবিলাম । “টেপ্লাকুলম” নামে এক বৃহৎ সর়োবব 
দর্শন করিলাম -ইহাব মধ্যভাগে কারুকার্ষ- 
শোভিত মণ্ডপ, ইহাবই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেপ্ট 
জোসেফ কলেজ । অনতিদূবে পুবাতন প্রাসাদ, 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


টাউন শুল্‌, চুন্দ, সাহেবের শ্বৃতি-্তত্ড | উভারই 
পশ্চাতে স্বর্শবকৃ” মস্তক উত্তোলন করিয়া 
ধগাযমান। তাহারই সন্নিকটে জেলখান|। 
প্রধান বাজার অতিক্রম করিয়া “ত্রিটি রকে' 
উঠিলাম। পাহাড়ের শ্ুরে স্তবে মন্দিব। 
প্রথম স্তবে গণেশেব মৃতি, দ্বিতীয় স্তবে বড় হল্‌। 
দেওখালগুলি বিভিন্ন গ্রকাবের পৌবাণিক 
চিত্রকলা সমুজ্জল। তৃতীয় স্তরে মাঙগাভৃতেশ্বর 
দেবতা ও পার্থ মাতৃমৃতি-_মাতুযাকাবেলেমুষি | 
উপবে বিনায়ক ব1! গণেশজীব মন্দির । 
উড্ভারই 'অল্ঈ নীচে দক্ষিণ দিকে পানীয জলের 
সরোবর, শহরেব জল সববরাহ-__-এখান হইতে 


ইইযা থাকে | গণেশজীব মন্দিবেধ চারিধার 
বেলিং দ্বাবা ঘেব। | 
পর্বতচুডা হইতে চাবিদিক নিবীক্ষণ 


কবিলাম। বাজপথে মানুষেব শ্রেণী, মাঠে 
গক ও ভেডার পাল, মন্দিব, মসজিদ্‌, চার্চ, 
ক্ষুদ্র বৃহৎ বাডী, নদী, নালা? ক্ষেত, খামার? 
বৃক্ষবাজি, জঙ্গল, খেলাব মাঠ, বাগ-বাগিচ! 
কোনটিব পৃথক অস্তিত্ব বুঝিবাব উপাষ 
নাই। সব একসঙ্গে মিশিয! যেন পটে আকা 
ছবিব মতো দেখা যাইতেছে । ছূবে রেল 
লাইনেৰ উপব ট্রেনগুলিকে দিয়াশলাই-বাক্সেব 
স্ায বোধ হইতেছে । 

কযেক মাইল দূরে জপুকেশ্ববেধ মন্দির; 
বাসে করিনা আসিলাম। পঞ্চ-প্রাকাবে বেছ্টিত 
মন্দিবে পঞ্চ গোপুবম্‌ অর্থাৎ তোবণদ্বার । 
জন্ুবৃক্ষেব নীচে মহাদেবের আবাসভূমি বলিযা 
ইনি জঙন্ুকেশ্বব নামে বিখ্যাত। দেবী 
অখিলেশ্ববী অর্থাৎ শিবানী | অপেক্ষাকৃত 
শিম্নভূমিতে গভমন্দির। জলমগ্ন অবস্থায় 
পাতাল-প্রদেশে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। সর্বদ! 
জলে বাস করেন বলি! ইহাব আর একটি 
নায অগ্ললিঙ্গমূ। অর্ককেবা প্রদীপের সাহায্যে 


মাঘ, ১৩৬৭ ] 


দর্শনে ব্যবস্থা কবেন। দ্বিতীষ প্রাকারেব 
একদিকে তীর্থসরোবব » তৃতীয ও চতুর্থ 
প্রাকাবেব মধ্যেও ছুইটি সরোবব | বাম, 
লক্ষণ, সীতা, গণেশ, কাতিক, লক্ষ্মী প্রভৃতি 
আবও বহু দেবদেবীর মুতি বিছ্যয়ান। 

১৯৫৭ খৃঃ ১লা মে। প্রথব রৌদ্রকিবণে 
সমস্ত শবীব উত্তপ্ত হইয়া উঠিযাছে, শহবেব 
£কালাহলময চঞ্চল পবিবেশ পশ্চাতে 
ফেলি! নির্জন শান্ত ধামে চলিযাছি। প্রায় 
এক মাইল বাস্তা। অগ্থিবৃষ্টিব ঝলকায 
দৃষ্টিশক্তি নাপ.সা! হইযাঁ আলিতেছে, এতটুকু 
পথ পদত্রঙ্গে শমন করাও কষ্টসাধ্য । কাবেখীবর 
উপব দিয়! ৪৯ ফুট লম্বা একটি সেতু-শ্রীবঙ্গম্‌ 
হ্ীপেব সহিত সাধারণ ভূমিব যোগাযোগ স্থাপন 
কবিষাছে । সেতু পাব হইযা আমবা তীর্ঘেব 
সীমানাষ উপনীত, তীর্ঘ-দেবতাব সুউচ্চ প্রাচীব 
ও গোপুবম্‌ আমাদেব ডাকিতোছ, আমাদেব 
গতি দ্রুত হইতে দ্রততব হইতেচ্ছ। প্রথম 
প্রাকাবেব ভিতবে বাজাব। 

একে একে সপ্ত প্রাকাব পাব হইযা 
শ্রীতীবঙ্গনাথেব মন্দিবেব সম্মুখে ভূমিষ্ঠ ভউযা 
প্রণাম কবিলাম। শ্রীবিকু শ্বীবনাথ অনস্ত- 
শয্যায শায়িত। শত শত ভক্ত ভক্তি-অর্থ্যতস্তে 

পেক্ষমাণ। আমিও কবরজোডে স্থির হহযা 
বহিলাম। তালে তালে দামাম! কাসব ঘণ্ট] 
বাজিতেছে, শানাইএব ম্ধুব বাগিণী ভাসিয! 
আমিতেছে। পুজারী পুজা শেষ করিয়! 
আরতি কবিতেছেন। গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ; 
নেবেছা স্কানটিকে সুবভিত কবিষ! বাঁখিযাছে, 
মশ্দির-প্রাণ গমগম্ করিতেছে । আবতি 
থামিতে কুসুম কর্পূর ফল ভগবৎ-উদ্দেশে সমর্পণ 
কবিবার জন্য অর্চকের হস্তে দিলাম। তিনি 
যথাবিধি নিবেদন করিয। প্রসাদ দিলেন। 
তগবৎ-পাচুকা-চিহ্নিত হ্বর্ণমুকুট ( শঠকোপ ) 


শ্রীবঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ 
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আমাদের অবনত মন্তকে স্পর্শ করাইতে 
লাগিলেন | গর্ভমন্দিবে প্রবেশ কবিষা ফেবতার 
আপাদমস্তক নিবীক্ষণ করিবাব সুযোগ পাইয়া 
শ্রীশ্রীবঙ্গনাথজীকে দর্শন কবিলাম। যেমন 
বিশাল মদ্দিব তেমনি বিবাট দেহ অনস্তনাগের 
শয্যা শাধিত, নাগগণ তাহাব অন্তকে 
ছত্রাকাবে ফণা বিস্তাব কবিযা রহিষাছেন। 
জগৎকাবণ ব্রক্গা নাভিকমলে সমাসীন, 
লক্ষমীদেবী পদ-সম্বাহনে বত। 

শ্ীপ্রীলন্মীদেবীর তিন মৃতি। প্রথম ব্বপ-_ 
আীদেবী, খ্নাবিষুব বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী , দ্বিতীয় 
রূপ ভূঁদেবী, নাবাধণেব ঘৃষ্টিকূপ বিলাসের 
ক্ষেত্র , তৃতীয় ক্বপ- নীলাদেবীই বিগ্রহবতী 
অগ্ডাল নামে বিখা।ত, বিষ্কে পতিভাবে 
পাইযাছিলেন, নাঁরাষণেব মাধুর্য ও মহিমাদি 
কীর্তন বলিযা ও হবিপ্রেমমদিবাপানে নিরস্তর 
বিহ্বল উন্মত্ত থাকিতেন, ইমিই 
শ্রীবঙ্গনাযবশ ব। এবঙ্গনাথ-মহিষী | 

মন্দিরটি শুবাব।কৃনি। প্রশস্ত গম্ুজ চুড়ালহ 
স্বর্ণনিমিত | প্রবাদ- এই গম্বুজ-স্পর্শ বিগ্রহ- 
স্পর্শেব তুল্য। বেশকাবাব কৃপা আমাদের 
উহাস্পর্শ কবিবার সৌভাগ্য হইযাছিল । মন্টির, 
মাটমন্দিব, উৎ্সব-মন্দিব, চাবিপাশেব অলিন্দ 
বেশ পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন, শুদ্ধভাবপূর্ণ। শয্যা-গৃহ 
মণিমাণিক্য-খচিত মগ্ামূল্য অলঙ্কাবে পরিপূণ, 
শযনেব নিমিত্ত “সানাব খাট । দাক্ষিণাত্যে 
প্রতি মন্দিবে দেবতাব দুইটি বিগ্রহ । অচন্গ 
ও সচল । অচল বিগ্রহ মন্দিরাত্যন্তর হইতে 
কখন বহির্দেশে গমন কবেন না। সচল 
বিগ্রহই বিশ্রামে জন্ত শয্যাগৃহে মীত হন, 
উৎসবের সময় উৎ্নব-মন্দিরে বিমানযোগে 
বাহিত হন। সচল বিগ্রহের আর একটি নাম 
উৎসব-বিগ্রহ ৷ 

দিপ্রহর সমাগত । 


হই! 


সাথী বলিলেন “এখন 
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প্রভুর বিশ্রামের সময | মন্দির-দ্বাব বন্ধ হইয়া! 
যাইবে ।” প্রীরঙগমে কয়েকদিন অতিবাহিত 
কবিবার সঙ্কল্ল সাথীকে জাপন করিযা 
বলিলাম, এ যে মঠ দেখ! যাইতেছে, এখানেই 
পড়িয়া থাকিব, মাধুকরী কবিয়া খাইব।, 


ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সমস্ত ব্যবস্থা পুর্ণ হইল। 
থা অষ্টম শতাকীতে তিরুমঙ্গই 


আলোয়াবের চেষ্টায শ্রীবঙ্গমে শ্রীবঙ্গনাথের 
সুবৃহত দেবালয় গড়িয। উঠিয়াছিল। ইহ1 এক 
দেবাদিষ্ট নির্মাণকার্য । “আল” শব্দের অর্থ শাসন, 
ওয়ার” শবেব অর্থ কর্তা। সর্বকালে সর্বদেশে 
ইহাদের শাসন ও আধিপত্য জাতিধর্ম- 
নিথিশেষে সকলের উপৰ অক্ষম থাকায় 
শাসনকর্তী” নামটি সর্বতোভাবে সমীচীন! 
বিংশ বৎসব বয়সে তিরুমঙ্গই তাহার চারিজন 
শিষ্য সমভিব্যাহাবে নালা তীর্থস্কান পরিভ্রমণ 
কবিয়। শ্রীরঙ্গমের পবিত্রভৃমিতে পদার্পণ 
কবেন। ভগ্রপ্রাফ আ্রীবনাথেক মন্দিব, গভীব 
জঙ্গল, অসংস্কৃত পথঘাট, হিং জঙ্কর ভযে 
পূজারীব পুক্তায অবহেলা, টিকটিকি ও 
চামচিকার দুর্গন্ষে মন্দিরাভ্যন্তব কলুষিত। 
বিগ্রছের ছূর্দশা-সন্দর্শনে ভক্ত-হৃদয বিগলিত 
হয়। তাহার হৃদযে প্রীমন্দিব-নির্মাণ-বাসন। 
প্রবলভাবে চাপিয়া বসিল। তিনি ধনীদের 
দ্বাবে দ্বারে যাইয়া শিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলেন । অর্থগৃপ্ন, ধনিক-মণ্ডলী তাহাকে এক 
কপর্দকও দান করিতে স্বীকৃত হইলেন 
না। তাহাব চারিজন শিষ্যই , যোগবলে 
বলীয়ান্, অনতিবিলম্বে তাহার দস্থ্যদের 
সহায়তায় প্রভূত বত্ব সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। 
দেশ-দেশাস্তব হইতে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পিগণ 
আনাইয1 শুতক্ষণে শ্রীমন্দিবের ভিত্তি স্বাপন 
করিলেদ। শুভযোগে মন্দির আর্ত হইল। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


সহশ্র সহস্র শিল্পী অহবহ পরিশ্রম করিয়া প্রথম 
প্রাকাববেষ্টিত গর্ভমন্দির, মহোচ্চ গোপুবম্‌- 
সমধ্ধিত অন্তঃপুবী বৎসরদ্বয়ে গড়িযা তুলিল। 
চাবি বৎসর অনববত পবিশ্রম করিষ। প্রথম 
বহিঃপুবী, ছয় বৎসরে দ্বিতীয়, আট বৎসরে 
তৃতীয়, দশ বৎসরে চতুর্থ, দ্বাদশ বৎসবে পঞ্চম 
ও অষ্টাদশ বৎসবে ষষ্ঠ বহিঃপুরী লক্ষাধিক 
শিল্পীর প্রাণপাতী সাধনায় নিমিত হইল 
পঞ্চদশ গোপুবম্-সহ সপ্তপ্রাকাব-বেহ্টিত পুবীর 
নির্মাণকার্ধয সম্পন্ন হইলে দিকে দিকে 
বিজয-ছুক্ুভি নিনাদিত হইযা উঠিল। 
নিকটবর্ত; নৃপতিগণ স্বেচ্ছা বশ্যতা স্বীকার 
কবিলেন। সহআধিক দস্থ্যব দলপতি বলিয়া 
ভয় ও শ্রীহবিব যথার্থ ভক্ত বলিষ! তাহারা 
তাহাকে ভক্তি কবিতে লাগিলেন। ইহার পর 
কত বাব কত বিপর্যযে, ধর্মবিপনবে, মুসলযানদের 
অত্যাচাবে মন্দির স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া 
গিয়াছে, আবার গভিয] উঠ্িযাছে। অধুন। বহু 
গোপুরম, প্রাকারেব কতকাংশ ধ্বংসম্ত,পে 
পবিণত । তীর্থ-সবোববগুলিব চতুঃসীমায় 
নন্দনকাননগ্তলি আর শোভাবর্ন করে না, 
নিশিদিন অন্নসত্রেব মেল! আব শ্রীবঙ্গম্দ্বীপকে 
মুখবিত করিয়! তুলে ন!। শ্রীরঙ্গমস্থ শ্রীরগ- 
নাথেব মন্দিব দক্ষিণ তারতেব সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ 
ও এশ্র্পূর্ণ মন্দিব | হুন্দব কারুকার্ধেব তুলনায় 
ইহা অনেকাংশে নিশ্রভ হইলেও, বিশালতৃই 
ইহার গৌরব। ক্ববৃহৎ অঙ্গনের মধ্যে অসংখ্য 
অর্চক-পবিবারের বসবাস । ত্তাহাদের হুখ- 
নুবিধার্থে বাজার-হাট, দোকান-পলার কিছুরই 
অভাব নাই । শাস্তি-বিধানার্থ ইহারই একপার্খে 
দণ্ডনিবাস (পুলিশ থানা) অবস্থিত | প্রাঙ্গণের 
বিশালতার পরিমাপ সহজ ব্যাপাব নয়। ইহারই 
একাংশে সহস্র স্তপ্ভের উপর এক মহামগ্ডপ। 


ক ০ ড় 


মাধ, ১৩৬৭ ] 


ীরঙমে তিন দিন তিন রাত্রি মহানন্দে 
কাটাইলাম | কুর্য পাটে বসিষাঁছে, ভক্তটির 
সহিত আমি গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া দেখিয়া 
অ*্সিলাম | খ্রামেব মাহষ অতি সহজ ও 
সরল, তাহাবা! ভক্তিতে গদৃগদ হইযা! পায়ের 
কাছে উপুড হহ্যা শুইয়া! পড়িতে লাগিল। 
তাহাদের অধবের মধূব হাসি আমাব হাদয়ে 
স্পর্শ কবিল, তাহাদেব শীবব সম্ভাষণ 
জানাইলাম | কাবেরী-তীবে বালুৰ শখ্যায় 
গ্রাম্য বালকেব1 গডাশডি দিযা খেল কবিতেছে, 
আমবা কাবেবী-প্রবাহে ডুব দিয়া মন্দিবাভি- 
মুখে চলিলাম । পথে পডিলেন ভক্ত-শিবোমণি 
আলোফাবগণের বিগ্রহ পৌহে, পৃদত্ব, পে, 
তিরুমড়িশি, শাবি, মধুখকবি? বাজ! ফুলশেখর, 
পেবিযা' অগ্াঁল, তোগ্ডাবাড়িপ্পোডি, তিরু- 
প্রানি, তিরুমঙ্গই_-এই দ্বাদশ জন বিষুণভক্ত 
মহাপুরুষ বিষুণব সাধনায় সিদ্ধ । 

সান্ধ্য পূজা ও আবতি হইতে আবজ্ভ 
করিয়া! দেবতার শষন আবতি পর্ষস্ত দেখিলাম, 
শ্রবিষুণব নিত্যসেবকদের পদচ্ছাষায ঘণ্টাৰ পর 
ঘণ্টা কাটাইলাম। কিস্তু কই কমলনয়ন 
নারায়ণ? তবে কি সাধন-ভজন, রাগ- 
মঙ্গকাগ--সবই বুথা? শ্ষেশাধী নারায়ণের 
জয়ধ্বনি দিয়া সকলেই দর্শনের জন্য 
অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবঙ্গনাথ 
উজ্জল পীতবস্ত্র-পবিহিত, প্রস্ফুটিত অতপী- 
পুষ্পের সায় সুশোভিত, দীপ্তিমান্‌ কিরীট, 
অঙ্জদ, হার, কন্তিকা ও মণিশ্রে্ঠ এবং 
নুপুব প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বিমানে 
উপবিষ্ট। অগ্রে সঙ্গীত-অর্চক ছুমধূব আহ্বান- 
গীতি গাহিতেছেন, অপূর্ব স্ববলহবীতে ভগবান 
ও ভক্তগণ আমোদিত। হাদয়েব গভীর 
অঙ্থরাগ ও প্রগাচ প্রেম-ন্ুধালিক্ত এই স্তোত্র- 
মালা! ভক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে কপিতে 


শ্রীরঙ্গমে শ্রীর্গনাথ 


৪6৫ 


ভ্রিলোকনাথের শ্রীপাদপদ্গে উপহার দিতেছেন, 
শ্রীবজনাথ ভক্তিমান্‌ বাহক কর্তৃক বাহিত 
হইয1| আমিতেছেন। ভক্তদের প্রাণে এক 
হব, এক ধ্যান, এক চিতা! সেই স্বীয় 
পরিবেশ অবর্ণনীয়) সেই অপরূপ ভাবের 
সমাবেশ, পেহ অস্তঃসলিলা ফক্তধারার কে 
সন্ধান দিবে? শিল্পীব তুলি এ রূপ অঙ্কন 
কবিতে অসমর্থ, কবির কল্পনাও ইহা বর্ণনা 
কবিতে অক্ষম । এ শুধু প্রাণ দিয়া স্পর্শ 
বৃুঝিবাব বস্ত্র হৃদয দ্রিযা অন্ুত্তব করিবার 
চিত্র। এই প্রচণ্ড শ্রীম্মেও বিষুপাদ- 
নিঃশ্যন্দিনী পুণাসলিল1 গঙ্গাব পবিত্রতা ও 
শীতলতা৷ অনুভূত হইতেছে | দেবতাব বিগ্রহ 
পালঙ্কে শাযিত। রাত্রি সাড়ে নয়টায় এই 
দিব্য দৃশ্য দর্শন করিয়। ফিরিয1 আসিলাম। 


রা রা ০ 


অদূরে শ্রীরামাহ্বজাচার্ষের মঠ । একটি 
মন্দিরে বামাহুজাচার্ষের মৃতি স্থাপিত। 
প্রস্তরমষী প্রতিকৃতিটি ভক্ত ২ শিষ্যগণের 
অচুবোধে তভাহাব আীবিতাবস্থায় নিশিত 
হইযাছিল। শুদ্ধ কাবেবীর জলে স্বস্বাত 
ধরাইয়া তিনি নিজেই এই প্রতিমূ্তির 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবঙগমে বিঘকৃসেনের 
মৃতিও প্রসিদ্ধ। ইনি নাবায়্পের দ্বিতীয় 
মৃতি, বৈষ্বী সেনার অধিনাষক-_নারায়ণের 
সেনা-নায়ক, সর্ববিপ্ববিনাশী। বৈষ্ণবগণ 
শ্রীশ্ীগণপতি ও আ্রীস্রীকার্ধিকেব পরিবর্তে 
বিঘকূসেনের পূজা করেন। আবুও বহু দেব- 
দেবীর মুতে শ্রীরঙগম্‌ পূর্ণ । 

থৃষ্টীয় একাদশ শতাকীতে ভক্তবৎসল 
শ্ীমৎ বামাম্জাচার্য শ্রীরঙমকে কেন্ত্র করিয়! 
তাহার প্রবতিত বিশিষ্টাঘৈতবাদের আসন 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন 


৪ উদ্বোধন 


শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রচাবিত অধ্বৈতমতের ঘোর 
প্রতিদ্বন্দ্বী, শ্ীরঙগনাথ যেন শ্রীপনামাহ্জাচার্যকেই 
বৈষ্ণব ধর্মের উপযুক্ত প্রচাবক নির্বাচিত 
কবিলেন। বেঞ্ব ধর্মের প্রবর্তক ব্যতীত 
বিষু্-মাহাত্ব্য সম্যক উপলব্ধি কবিতে পাবে 
না, সেইজন্ত শেষশাধী শ্রীরঙগনাথ 
আচার্ষপুঙ্গবকে “উভয়বিভৃতিপতি” উপাধিতে 
ভূষিত করেন । এখন হইতে সম্তপ্তেব সস্তাপ- 
নিবারণ ও ভক্তপবিপালন-ক্ষমতা তাহাব 
বিভূতি হইয়া বহিল। শ্রীবামাহ্জ নারাষণ্র 
সেবাপুজ্জাব অভিনব ব্যবস্থা কবিলেন। 
নাবায়ণের মন্দিবে “বৈখানস" প্রথার পবিবর্তে 
পাঞ্চরাত্র? প্রথাব প্রবর্তন ভাহাব জীবনে এক 
অপূর্ব কীতি। কেবল দেবাপৃজাই বৈধানস্‌ 
প্রথাব উদ্দেশ্য । এমনকি নাবাষণেব সাঙ্গোপাঙগ 
দেবগণ* আলোযাব-মণ্ডলী, মঠাধিপতি” 
আচার্ষেব পৃজ ইহাতে নিষিদ্ধ, আলোযার- 
গণেব স্তোত্র আবৃর্তি, অণ্ডাল-প্রবন্থ পাঠ, দেব- 
শবীবে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অঙ্কিত কব 
অশাস্ত্রীয বলিয়া পবিগণিত। পাঞ্চখাত্রপ্রথা 
ইহার বিপবীত ও বিস্তৃত। দেবত। প্রধান 
হইলেও তাহাব লীলা-পার্ধদেব ও বিশিষ্ট 
তক্তজনেব পূজা! এ-মতে বাঞ্ছনীয় | বৈখানসে 
যে সমস্ত নিষিদ্ধ ও অশাস্ীয় বলিয়! বজ্নীষ, 
পাঞ্চবান্ত্রে সেইগুলি গ্রহণীয়। পাঞ্চবাত্র প্রথাব 
উদ্দেশ্য তৈলধাবাবৎ নারায়ণেব সেবন, পৃজন ও 


[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


কীর্তন । শ্রীবামাহজের সংগঠন-শক্তি ছিল 
অপরিসীম । দৈনন্দিন বিধিব্যবস্থায় সজাগ দৃষ্টি। 
উৎ্সব-সমফে সহআ সহতআ ভক্কের সমাগম 
হইত । আদব-আপ্যাষন আহারাদির ব্যবস্থার 
বিন্দুমাত্র ক্রুটি হইত না। তাহার একান্তিক 
নিষ্ঠা, প্রত্যেকের প্রতি গ্লীতির সম্বপ্ধ দেশবাসী 


কোনদিন ভুলিতে পাবিবে না। শ্রীবঙ্গম্‌ 
তাহাব হৃৎপন্মাসন | শ্রীরঙ্গনাথই ধর্ম-অর্থ- 
কাম-যোক্ষ-দাতা | 

নাবাপণের স্বীয় ধাম শ্রীব্ম। নিত্য 


পঞ্চবাব পৃজার্চনায উপস্থিত হইযা কষদিন 
ধবিযা মাতিঘা বভিযাছি। দিবাভাগে শ্রুবম্‌ 
তীর্থেব এক দ্ধপ, বাত্রিতে অন্ত দ্ূপ। এক 
সমযে প্রচণ্ড ুদ্রমূতি, আব এক সময়ে 
স্বেহময় প্রফুল মৃতি । প্রাতঃকালে বিশ্বনিয়স্তাব 
শ্রীচবণপ্রান্তে দীভাইয়া প্রাণে প্রার্থনা 
জানাইলাম। বিবাট পুকষের সত্তায সত্তাবান্‌ 
শ্রীবঙ্গমূ। 

স্বপ্নেব পুরুষোত্তম আজ ধবা পভিযাছেন । 
শিশুব প্রফুল্ল বদনে সেই অযুতময হাশ্ত, নারীব 
কমনীয় স্মিতবিকশিত মুখেও সেই হান্ত, 
ফলে ফুলে বুক্ষরাজিতে, আকাশে বাতাসে 
সেই একই আনন্দ খেলিষা €বড়াইতেছে। 
প্রাণেব এঁকান্তিকবী উন্ুখতা ও প্রাণে- 
শ্ববব ছুনিবাঁৰ আকর্ষণ--আজসব মিশিয়! 
একাকার | নদী আসিয! সাগরে মিলিযাছে। 


স্বামী তুরীয়ানন্দের ছুইখানি পত্র 


শ্রীহবিঃ ৮কাশী 
শরণম্‌ ২,৫.২০ 


শ্রীমান--, 

তোমার ২৮শে এপ্রিলের পত্র পাইধাছি। তোমাব শবীব এখনও বেশ অুস্থ হয নাই 
জানিযা ছুঃখিত হইলাম । আবও কিছুদিন ওখানে থাকিলে যদি ভাল হয তো থাকিবে | শরীর 
হুস্থ থাকাব দবকাব, নহিলে কোন কাঁজই হইবার নহৈ। তোমাব প্রশ্রেব আব কি দিব উত্তর ? 
দীক্ষা] তে গ্রহণ কবিতেই হয | আমি কিন্ত দীক্ষাদি কখনও দিই নাই এবং দ্দিবও ন1]| ত্বতরাং 
এ সম্বন্ধে তামাকে অন্তজ্ঞ চেষ্টা পাইতে হইবে । আমি যেমন বুঝি--যথাসাধ্য উপদেশাদি দিয়! 
থাকি, এই মাত্র । কর্ণে মন্ত্র দেওয়া প্রভৃতি কাধ আমার দ্বাবা তইবে না, হযও নাই । সোজা 
কথ। সোজা ভাবে বলাই ভাল । ভগবান অন্তর্যামী। শ্রদ্ধা থাকিলে তিনি তোমাব ইচ্ছামত 
লকল বিধান কবিবেন। আমি ইহ] সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবি । তিনি তোমার আতস্তবিক দীক্ষা গ্রহণ- 
কামনা পূর্ণ ককন- প্রার্থনা । আমার শরীব পূর্বের হ্ভাযই চলিাছে। অত্যন্ত ছুর্বল ও গরমের 
জন্তও কষ্ট তো আছেই ।***অন্তান্ সংবাদ কুশল | আমাব শুভেচ্ছা! ভালবাসা জানিবে। ইতি_- 


রঃ রা ছা ক 


১৩,৫০২০ 


তোমাৰ ৮.৫.২* তাবিখেব পত্র পাইলাম | তুমি ক্রমে বেশ ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া 
গ্রীতিলাভ কবিতেছি। যখন ভাল বুঝিবে, তখনই এখানে আলিবে। আমব1 তোমাকে 
দেখিলে স্থুখী হইব । দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে তোমাব মনের চিত্ত দুব হইয়াছে জানিয়া আনন্দ হইল । 
মি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিধাছ, তাহা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। দীক্ষাগ্রহণ ধর্মজীবন- 
লাভের সহায়ক নিশ্চিত। তবে যিনি জীবন ধর্মল1ভিব জন্য উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, 
অন্তধ্ধামী স্বয়ংই তাহাকে সকল প্রকার স্যৌগ কবিয়া দেন। দীক্ষাব জন্ত তাহাকে বিশেষ চেষ্টা 
করিতে হয় না । আসল কথা! হইতেছে, সটাহাকে লাভ করিবাব জঙ্ অন্তরেব ব্যাকুলতা এবং 
যাহাতে লাভ হয, তাহা কবিবার জন্ত কায়মনে বাক্যে প্রস্তত থাকা এবং নিজেকে নিযুক্ত কবা। 
তাহা হইলেই কার্যদিদ্ধি আপনিই হইয়া যায়। ওকরূপে তিনিই সকল দীক্ষা শিক্ষা দিয 
থাকেন । ইহা দ্বাবা আমি দীক্ষাগ্রহণের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছি না। অনেকের 
ইহাতে উপকাব হণ এবং অধিকাংশের ইভা আবশ্যক হইতে পাবে। কিন্ত অস্তবেব শ্রদ্ধাই 
বিশেষ কার্যকরী, ইহ1 বলাই আমাৰ অভিপ্রায। | 

গীতাপাঠ করিতেছ জানিয| সুখী হইলাম | সর্বশাস্্রময়ী গীতা | গীতা ভবেদ্ধষিণী। গীতা 
ভগবানের হৃদয। গীতার তুলনা নাই | যাহাব। বোঝে না, তাহারাই শঙ্কবেব দোষ দেয়। 
শঙ্ছবে জ্ঞানের অবতার ; তাহার দোষ্দর্শনে মহা অপবাধ | “অধিকাবিবিশেষেণ শাস্তা ুযক্তান্ত- 
শেষতঃ,_ এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত । গীতার অস্থশীলন ও সেৰা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়! যায়। সকল 


8৮ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


বিষয় সম্যক অবধারণের ক্ষমতা! জন্মে। পর! শাস্তি লাভ হয়। তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হইতেছে 
বুঝিতে পারিতেছ, ইহাতে আমি যার-পর-মাই শ্লীতি অহ্থভব কবিতেছি। তাহাতেই 
আত্মসমর্পণ কর, তিনি তোঁমার পক্ষে যাহা ভাল তাহাই করাইবেন | অধীব হইও না। তিনিই 
পথ দ্েখাইয়! দিবেন | যেখানেই থাক, তাহাকে ধরিয়। থাকিলে কোন ভয় নাই । খুটি ধবিয়| 
ঘুরিলে পড়িতে হয় না। মম্পূর্ণ্পে যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তাহাব কোন কর্ব্যই 
অবশিষ্ট থাকে না। “দেবধিভূতাত্মনৃণাং পিত.পাং ন কিস্কবো নায়মৃণী চ রাজন। সর্বাত্বনায়ং 
শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পবিভ্বত্য কত্যম্-_ইহা ভাগবতোক্তি। কোন চিন্তা নাই, যেমন 
চলিতেছ, চলিয়া যাও। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব তাতে অর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা 


করিও না। দেখিবে, তিনিই তোযাব জন্ত সকল ব্যবস্থা করিযা দিবেন । লাটু মহাবাজের 
ভাগারা প্রভৃতি হইযা গেল ।*****' 


তুমি আমাব আস্তবিক শুভেচ্ছাদি জানিবে | ইত্তি-_ 
শুভাহৃধ্যামী 


শ্রীতুরীয়ানন্দর 


স্বামী 'সারদানন্দ 
শ্রীজীবনকৃ্ণ সান্যাল 


ঠাকুবেব মহাভক্তঃ হে সাধক 1 লীলা-ভাষ্যকাব, 
তোমার কৃপায় মোবা হেবি আজি অতীতেব ছবি । 
অবতাব জীবনে তুমি কিগো শুধু গ্রন্থকার ? 
বিশুদ্ধ বসের অষ্টাঃ তুমি কন্দি, শুধু মাত্র কবি? 
ভাষাব বাহিক ছট। নয় এতে! প্রাণহীন লেখা, 
কঠোব সাধনা মাঝে এ যেন গো স্বুরূপ দর্শন, 
শোনা নয়, গল্প নয়, দিব্য চক্ষে সব হ'ল দেখা, 
হাদয়ের ধ্বনি শুনি সাক্ষ্য তাব--কবিলে বর্ণন | 


ভিতবে বাহিবে যুদ্ধ-কত জয়; কত না প্রার্থনা, 
সংগ্রামের পবে শাস্তি-জগতেবে দিলে তা বিতবি 
অন্ধকাবে জাগিতেছে শাশ্বতৈব অভয গ্োতনা, 
সবাব কল্যাণ তবে দেহাতীত আসে দেহ ধরি | 
কত ভক্ত সাধকেব দিবানিশি হল আনা-গোন 
অপূর্ব দর্শন কত-_সমুজ্জল সেদিনেব স্মৃতি, 

সকল মতেব তন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে হ'ল বোনা 
মনের বসন এক- _সহিষ্ণত1 সেবা-ত্যাগ-প্রীতি | 
প্রতি গৃহে মনে মনে এনে দিলে তাহাব স্পন্দন, 
তোমার হৃদযে পড়ে মহান্থ্য মহিমার আলো -_- 
চন্ত্রে মতন তুমি--তাবে কবি নিতুই রচন, 
বলিতেছ কানে কানে “বাসে! ভালো$ ভারে বাসে ভালো” । 


মমালোচন। 
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শ্রীবামরুঞ্জ ও অরীশ্রীসাবদাদেবীর উদ্দেশে 
ভক্তিভবে উৎসর্গাকৃত “হিন্দুধর্মের মূলতন্ 
বিবযক স্বন্দব স্ুলিখিত পুস্তকখানি কয়েক 
বসব পূর্বেই বচিত হইযা দেশে বিদেশে সর্বত্র 
সমাদৃত হইযাছিল, বর্তমানে উহা পুনমুর্পদ্রিত 
হইতে দেখিয়! আমবা1 আনন্দিত হইলাম। 

১২টি অধ্যাযে হিন্দুধর্ষেব সংজ্ঞা, ঈশ্বব তত্ব, 
আত্মতত্ব, জগৎ-তত্ত, জন্মাস্তবঃ কর্মবাদ, বন্ধন 
ও মুক্তি, মুক্তিব স্বাভাবিক গতি--বর্ণাশ্রম ধর্ম , 
যোগচতুষ্টয়__বাজযোগ, কর্ষযোগ, ভক্ষিযোগ 
ও জ্ঞানযোগ সরল ভাষায় যথাযথভাবে 
আলোত হইয়াছে । 

ধাহারা একখানি পুম্তকের মধ্যে হিন্দুধর্মের 
মূল কথাগুলি জানিতে চান, পুম্তকখানি 
তাহাদের অবশ্বপাঠ্য। কোন একটি পুস্তকে 
নিবদ্ধ নয় এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয় বলিয়া হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণ শরধু 
অহিন্দুদের মধ্যেই প্র্লিত নয, হিন্দুগণও 
জানেন না_তাহাদের ধর্মের মভিমময় স্বরূপ; 
এ পুস্তকখানি উভয়েরই অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা 
দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা কবিবে । আমরা এই 
পুস্তকের বুল প্রচার কামনা! করি, এবং ইহার 
বঙ্গাহবাদ প্রকাশিত দেখিবার আকাজ্া করি। 


ণ্‌ 


শ্রীপ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা 
(প্রথম ভাগ )- প্রকাশক £ রামকৃষ্-শিবানন্দ 
আশ্রম, বারাসত, ২৪ পবগনা। পৃঃ ২০৪) 
মূল্য--আড়াই টাক1। 

শ্রীরামকুষ্ণ-ভাবধাবাব সঙ্গে ধার! সুপরিচিত, 
তাবা জানেন যে এই মহামালবকে কেন্ত্র 
ক'বে একদল সাধকপুরুষ এহ দেশে আবিভূতি 
হযেছিলেন--ধার! যে কোন দেশে, যে কোন 
যুগে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতেন । 
মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ এই সাধকপুরুবদের 
অন্ততম 1 গাব অমূল্য জীবন ও অযৃত বাণী 
অধ্যাত্মপিপাস্থদের চির-আদবেব সম্পদ | 
আলোচ্য স্থৃতিকথাব স্কলনটিতে মহাপুরুব 
মহাবাজেব আশ্রিত কযেকজন ভক্ত তাদের 
শ্মৃতিসম্পদ সাজিষে দিয়েছেন । স্চনায় 
স্বামী গভীরানন্দ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীটি এই 
গ্রশ্থেব বিশেষ আকর্ষণ । সহজ সরল ভাষায় 
যে ঈশ্বরতন্ময়তা এই স্ৃতিকথায ফুটে উঠেছে, 
ত1 পাঠকমাত্রেবই হদযে শাজি সাব করবে । 
পুস্তকে একটি স্চীপত্রের অভাব অনুসৃত 


হয়। _ গ্রণবরঞ্জন ঘোষ 

বিজ্ঞানস্বপ প্রীরামকৃষ্ণ--শ্রীতারকদাস 
মল্লিক প্রণীত । ১1১1৪এ, বেণীনন্দন খ্্রীট, 
কলিকাতা-২৮ হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক 


প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৫৯+%৩/০ ; যুল্য চার টাকা । 

শিরোনামায় শ্রীরামক্কষ্জেব নাম ও প্রচ্ছদ- 
পটে শব্ামকক্-পাদপন্মে নিবেদিত-পুস্তকের 
প্রতিক্তি থাকায, বইখানি দেখে ভক্তমণ্ডলী 
স্বভাবতই আকৃষ্ট হবেন। আ্রীরামকষ্-দর্শন 
যে সনাতন ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েরই 
পরিপূরক-এই ভাবটুকু ছাড়া, এই বই 
থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা পাবাব আশা করলে নিরাশ হ'তে হবে। 


রঃ উদ্বোধন 


আইন্স্টাইনকেও লেখক বৃদ্ধ, শ্রীরামক্$ 
এবং বিবেকানন্দেব সমগোষীতে ফেলেছেন । 
বইটিতে অজশ্ বানান জুল, কতকগুলি 
সংখ্যাগত ভুলও আছে, শেষ ছুই ৃষ্টায় 
আরম-সংশোধনের তালিকায় সবগুলি উল্লিখিত 
হয়নি। আবাব অশুদ্ধ 1) “নির্দিষ্ট স্থলে শুদ্ধ 
“নিদৃষ্ট” এবং অশুদ্ধ “অব্যাং মানস গোচবমূ স্থলে 
“আবাং কি ক'রে শুদ্ধ হ'ল তা বোঝ! গেল না। 

তবে লেখকেব চিস্তাধাবা বহুমুখী ;: জীব 
জগৎ, চিৎ জড়, শক্তিসঞ্চাব, পবমাণুবাদ; 
আপেক্ষিকতাবাদঃ পুনর্জন্ম ও ক্রমবিকাশবাদ 
্রস্থতি বৈজ্ঞানিক ও পাশ্চাত্য দার্শশিক 
যতবাদকে তিনি ম্বমমতে আনবাব জঙ্ত বিভিন্ন 
দার্শনিক আলোচনা করেছেন ; পাঠককে তা 
প্রচুর চিন্তাব খোবাক দেবে। ৃ্‌ 

বর্তমান বিজ্ঞানের লব তথ্য সঠিক না জানা 
থাকায় (যেমন বস্তব মূল উপাদান এখন টির 
স্থলে ১৬টি ) এবং কোন কোন স্থলে দর্শন ও 
বিজ্ঞানের পবিতাষাব যথাযথ প্রয়োগের অভাবে 
রচনায় যথেষ্ট প্রমাদ উপস্থিত হয়েছে । 

এইব্নপ প্রবন্ধ প্রধানতঃ ধাদেব ( অর্থাৎ 
বিজ্ঞানসেবীদেব ) উদ্দেশে লিখিত , ভারা এই 
পুগ্তকেব প্রতি আকৃষ্ট হবেন কিনা দন্দেহ। মনে 
হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষষগুলি সংক্ষেপে ছোট 
ছোট প্রবন্ধাকারে বিজ্ঞানে কোন মুখপত্রে 
প্রকাশিত হলে লেখকেব উদ্দেশ্য সাধিত 
হতে পারে । -শশ্াক্কতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভারত-কোষ (নমুনা সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা )- 
বঙ্গীর সাহিত্য পবিষৎএর উদ্যোগে প্রকাশিত 
হইতেছে । আকার ডবল ক্রাউন $, আহ্ম- 
মানিক মোট ৩২০০ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় দুই 
কলম, টাইপ *১০। আহঙ্বমানিক মূল্য চল্লিশ 
টাকা ধার্য হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে 
অন্যুন ছুই বৎসর সময় লাগিবে । 


[ ৬৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা 


ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাহুকূল্যে 
বঙ্গীর সাহিত্য পরিষৎ এই প্রামাণিক কোষ- 
রস্থ প্রণক্ননে ব্রতী হইধাছেন। অ-কাবাদি 
ক্রমে মুদ্রিত হইয়া ইহা চারিখণ্ডে প্রকাশিত 
হইবে। 

ভারত-সংক্রাস্ত প্রধান প্রধান বিষয় এবং 
ভারতের বাহিরের ভাবত-সংক্রাস্ত বছ বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য আলোচনা এই গ্রন্থে 
সন্নিবিষ্ট হইবে । বঙ্গ ও বঙ্গ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
স্বভাবতই প্রাধান্য লাভ কবিবে। 

আলোচ্য মুল বিষযগুলি নির্বাচন করিবেন 
এক একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি এবং তাহাদের 
নির্দেশে লিখিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেব শ্বাক্ষবিত 
প্রবন্ধ যথাবীতি সম্পাদিত হইয়া কোমগ্রন্থে 
সমিবেশিত হইবে ।  সম্পাদক-সমিতির 
সভাপতি £ শ্রীত্বশীলকুমাব দে, সাস্থবৃদ্দ £ 
আীবমেশচন্ত্র মজ্জমদার, শ্রীনির্মলকুমার বসু) 
শ্রীঅমল হোম» শ্রীসজনীকাস্ত দাস, শ্রীচিস্তাহবণ 
চক্রবর্তী, শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল, শ্রীগোপালচন্ত্ 
ভট্টাচার্য। এই বিবাট প্রচেষ্টাব সর্বাজীণ 
সাফল্যের জন্য আমব! প্রার্থনা কবিতেছি। 

আলোচ্য নমুনা সংখ্যা সম্বন্ধে কযেকটি 
বক্তব্য আছে £ হহাতে প্রকাশিত সর্বপ্রথম 
প্রবন্ধ 'চৈতন্তদেব আশাহ্বনূপ সম্পাদিত হইযাছে 
বলিযা মনে হইল না। “সন্ন্যাসাশ্রমেয় পুর্ণ 
নাম শ্রীকষটৈতন্তচক্দ্র'-_ইহা ঠিক নহে। 
“পনিমাই কাঁটোয়ায় পলাইয়া গিয়া কেশব 
ভারতী কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন।, 
এবপ গ্রন্থে এ-জাতীয় শ্দপ্রয়োগ বর্জনীয় | 

বানান মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে, সেদিকে 
সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। পুঁথি 
শব্দের চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত করিলে চলিবে না। 
“কখনও? বানানের পর 'এখনো” চলিবে কিলা 
তাহাও বিবেচ্য । 


ক্ীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব 


বেলুড় মঠ £ গত »ই জাহৃআরি স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৯তম শুভ জন্মোৎসব সাবাদিন- 
ব্যাপী বিবিধ অহষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয । 
্রাহ্মমুহুর্তে মঙ্গলাবতি দ্বার1 উত্সবের শ্ুভারস্ত 
হয়। ষোভশোপচারে পুজা, কঠোপনিষদ্‌- 
ব্যাখ্যা, শ্ীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কালীকীর্তন, ভজনগান) 
ভাগবাগ প্রভৃতি উৎদবেব অঙ্গ ছিল। 
শ্বামীজীর মন্দির ও ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বাবা 
হুন্দবভাবে সঙ্জিত কর! হইযাছিল | দ্বিপ্রহরে 
ভোগাবতিব পব প্রায় ৭,০০০ নবনারী বসিয! 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। বহু ভক্ত হাতে হাতে 
প্রসাদ পান। 

অপবাহে আযোজিত সভায় স্বামী নিবাময়া- 
নন্দ বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীব জীবন 
আলোচন! কবেন। সভাপতির্প ভাষণে স্বামী 
তেজপানন্দ বলেন, বর্তমান সঙ্কটকালে স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ কবিতে 
হইবে। সাবাদিন সহ্আ সহ ভক্তসমাগমে 
মঠ-প্রাঙগণ আনন্দ-যুখরিত হইয়াছিল। 


কল্পতরু-উৎসব 

কাঞপুর উদ্ভানবাটী £ যেখানে শ্রীরাম 
কষ্দেব ১৮৮৩ খুঃ ১লা জান্ুআরি ভক্তবৃন্দাক 
দিব্যতাবাবেশে স্পর্শ কবিয়া “তোমাদেব চেতন্ 
হউক? বলিয়! আশীর্বাদ কবিযাছিলেন, সেখানে 
সেই ঘটনার পুণ্যস্বতিতে গত ১ল1 জান্বআরি 
'কল্পতরু-দিবস” উদযাপিত হয়' এ দিন 
আীবামক্কঞ্চের বিশেষ পুজা হোম ও কালীকীর্ভন 
হইয়াছিল। প্রায় ১২,০০০ নরনাবী বসি 
প্রলাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে আযোজিত 


সভায় স্বামী বোধাত্বানন্দ শ্রীমদূভাগবত ব্যাখ্যা 
করেন। অতঃপর “কল্পতরু ও কাশীপুর উদ্ভান- 
বাটী? কেন্দ্র করিয়! শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও 
বাণীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন স্বামী 
গভীরানন্দ (সভাপতি ), স্বামী হন্দরানন্দ 
এবং স্বামী মিত্রানন্দ। রাত্রে বিশিষ্ট গায়ক- 
গণেব ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতৃবুন্দকে 
প্রভূত আনন্দ দেয। 

২ব। জাহ্বআরি অপবাহে স্বামী মহানন্ব 
গীতা ব্যাখা! করেন'। সন্ধ্যাকালে অন্থষ্ঠিত 
সভায় স্বামী তেজপানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন- 
জীবন এবং স্বামী হন্দরানন্দ ইতিহাসের 
পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্ম-সমন্বয় বিষয়ে ভাষণ দেন। 
সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দ আীবামকৃফ্ের 
আবির্ভাবেব তাৎপর্য ও আমাদেব কর্তব্য সম্বন্ধে 
বলেন । রাত্রে শ্রীমৃত্যুঞ্জয চক্রবর্তী “রাবণ-বধ? 
পাল! কথকতা কবেন। 

ওরা! জাহআরি স্বামী নিরাময়ানদ্দের 
উপনিষদ্‌-ব্যাখ্যাব পর পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ 
গোস্বামী 'হাভাবতে শ্রীকষ্ণ' সন্বন্ধে ভাষণ 
দেন। রাত্রে মালিখা বীণাপার্ণি সমিতি- 
কর্তৃক মহাকবি গিবিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরবঃ 
যাত্বাভিনয হয়। 

উত্দবের কয়েক দিন উদ্ভানবাঠীতে সহ্ম্র 
সহজ ভক্তেব সমাগম হইয়াছিল । 

কাকুড়গাছি £ যোগোগ্ানেও প্রতি 
বৎসরেব ন্তাষ কল্পতরু-দিবস” উপলক্ষে 
সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতছুপ- 
লক্ষে পৃজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ৷ বছ ভক্ত উৎসবে যোগদান 
করেন। 


€হ 

সারদানম্দ-জম্মোৎসব 
উদ্বোধন-ভবনে গত ২৩শে ডিসেম্বর 
হামী লারদানল মহাবাজের শুভ জন্মোৎসব 
পূর্ব পূর্ব বৎসবেব গ্ভায় মহা! উৎসাহে 
উদ্যাপিত হইয়াছে । মঙ্গলারতি, বিশেষ 
পূজা, হোম, ভোগবাগ, প্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 
সারদানন্দ-ভরীবনীপাঠ, ভজন এবং প্রসাদ- 
বিতরণ উৎসবেব অঙ্গ ছিল। পুঁজ্যপাদ 
মহারাজেব প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পমাল্যাদি দ্বাবা 
দুদ্দরভাবে সাজানো হয। প্রাতঃকাল 
হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত ভক্তসমাগমে উদ্বোধন-ভবন 
আনদ্দমুখর ছিল। প্রায় ৬০* নবনাবী বসিয! 
এবং বু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ 

করেন। 


কার্যবিবরণী ৃ 
কোয়েম্বাতুর £ শ্রীবামকঞ্চ মিশন বিদ্বা- 


লয়ের ১৯৫৯-৬০ থু: কযবিববণীতে প্রকাশিত 
ইহার কর্মধার1 £-- 

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় £ বিজ্ঞান, কৃষি ও 
শিল্প শ্শিক্ষার ব্যবস্থা আছে । ছবি আকা, বাগান 
করা, গান বাজনা প্রভৃতিও শেখানো হয় । 
আলোচ্য বর্ষে বিদ্ভালয়ে ১৮২ জন ছাত্র ছিল।' 

বেসিক ট্রেনিং স্কুলঃ প্রথম ও দ্বিতীয 
বাণিক শ্রেণীতে যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৯ ছাত্র 
ছিল। ১৫৯ থুঃ ৩৭ জন ট্রেনিং পবীক্ষা দেয়, 
সকলেই উত্তীর্ণ হয়। 

সিনিয়ধ বেসিক স্কুল £ কলা-নিলয়ম্‌? নামে 
পরিচিত এই বিদ্ভালয়েব ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫৬৩ 
(ছাত্রী ২২২)। পার্ববর্তী গ্রামসমূহের বালক- 
বালিকাদিগকে শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য 
এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত | 

বি. টি. কলেজ £ €৫* জন পবীক্ষার্থীর মধ্যে 
৪২ জন উত্তীর্ণ হয। জুলাই মাসেব শেষ দশ 


উদ্বোধন - 


[ ৬ওতগ বর্খ---১য সংখ্যা 


দিন শিক্ষাশিবির পরিচালনা করা হইয়াছিল । 
পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্ভালয়গুলিতে পাঁচ সপ্তাহ 
যাবৎ শিক্ষাদান-অত্যাসের ব্যবস্থা করা হয়। 
সমাজসেবা £ 9. 7, 0.7. 0.তে এ যাবৎ 
পাঁচ বারে ১৬৮ জন শিক্ষা লাভ কবিযাছে। 
আলোচ্য বর্ষে ৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 
মাক্রাজেব ১৮, অন্কেব ১৩, মহীশুরেব ২ এবং 
বোম্বাইএর ৫ জন । 
শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টা £ সভাসমিতি, পাঠ- 
চক্র, খ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রদর্শনী, পত্রিকা-প্রকাশম, 
কাবখানা, শ্রুতিচান্ষুবী শিক্ষার মাধ্যমে এই 
প্রচেষ্টা কবাঁ হয়। কোযেঘ্াঁতুব, সালেম ও 
নীলগিবি জেলাব ১৭৪টি বিদ্যালযের ৮৬৬ জন 
শিক্ষক এই কার্ষে সহযোগিতা কবেন। 
গবেষণা £ +৫৮ খুঃ কোযেম্বাডুব জেলার 
হাইস্কুলের ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক 
অবস্থা নির্ধাবণেব জন্ত এই বিভাগ কার্য 
করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে বুনিবাদী শিক্ষা- 
বিষযক গবেষণা কব। হইযাছে। 


শাবীর শিক্ষা কলেজ £$ আলোচ্য বর্ষে ৮৫ 
জন ছাত্রেব মধ্যে ১৭ জন উচ্চতর শারীবিক 
শিক্ষা লাভ কবিয়াছে। সবকাকী পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছে ৮৩ জন। 


গ্রামীণ শিক্ষা ঃ ইঞ্জিনিফাবিং স্কুল, কৃষি- 
বিদ্যালয়, মহাবিগ্ভালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিব 
মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষালাভেব 
সবযোগ পাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মহ] 
বিদ্যালযের ছাত্রসংখ্যা ১৭৪, কৃষিবিছালযের 
২৯ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ১৫২। 

গ্রামে চিকিৎস1 $ এক্স -বে-সমন্বিত একটি 
পূর্ণাঙ্জ চিকিৎপালয আছে। ১৪,২৮৭ রোগী 
চিকিৎসিত হয়; তন্মধ্যে পুরুষ ৮,৩০৮ নারী 
১,৫৬৯ এবং শি ৪,৪১০ | 


মাঘ, ১৩৬৭] 


গ্রন্থাগার £ বিভিন্ন বিষয়ের ২২৩৯০ বই 
রাখ! হইয়াছে । ১৭১,৩১৭ বই ছাঅর্দিগকে এবং 
৫১৮৮২ বই শিক্ষক ও কমীছিগকে পড়িতে 
দেওয়া হয! আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগাবে ১১৮০৫ 
বই সংযোজিত হইয়াছে। 


কনখল ? সেবাশ্রমটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর 
পবিবেশে হরিঘ্ারের নিকটে অবস্থিত। ইহা 
বামরুঞ্জ মিশনের প্রাচীন সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলিব 
অন্যতম । ১৯০১ ধৃঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের 
১৯৫৯ খুঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে ইহার ৬টি ওআর্ডে ৫০টি 
শয্যাবুক্ত অন্তবিভাগীয় হাসপাতালে ১,৫৮৪ 
বোগী ভবতি হয় এবং ১১৪২৫ বোগী আরোগ্য- 
লাভ করে। 

বহিবিভাগে চিকিৎসিতেব সংখ্যা ১০০১৪৪৫ 
(নুতন ২৪১৭৪৭)) অস্ত্র-চিকিৎসাঁ ৩৩৬ 
দত্ব-চিকিৎসা ৬২২, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা 
২০৪৮, ইলেক্‌্ট্রোথেবাপি চিকিৎসা ৭৭৫ | 
লেবরেটরিতে ৪,৯৭৬টি নমুন1 পৰীক্ষা কব হয়। 

গ্রন্থাগাবে পুস্তক-সংখ্যা ৪১৫২৬ ১ পাঠাগাবে 
১৮টি পত্র-পত্রিকা আমে। গড়ে দৈনিক 
২৯১ জনকে গুড়া ছুধ দেওয়া! হইয়াছিল। 
পীবামক্কষ। ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎ্সক 


সুষ্ঠভাবে উদ্যাপিত হয | 


2 


মাঙ্গালোর £ ১৯৪৭ খুঃ প্রতিষ্ঠিত যঠ 
'কন্দ্রটি ১৯৫১ খুঃ মঙগলাদেবী বোডে অবস্থিত 
নিজস্ব ভবনে স্বানাস্তবিত হ্য। এই 
আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কাধবিববণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । এখানে নিক নিয়মিত পুঁজ! ভজন 
ও মাময়িক উৎ্সবাদি ছাড়! প্রতি সপ্তাহে 
আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিবে ধর্মবিষয়ক 
বন্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। 


জীরাষকষ। মঠ ও মিশন সংবাদ 


আলোচ্য বর্ষে “আাত্ববোধ+, “জীবঘ্মুক্তিবিবেক' 
প্রভৃতি বেদাস্ত-গ্রন্থের আলোচনা হইয়াছিল । 
আশ্রম-্রন্থাগারের পাঠকলংখ্যা উতভভরোভর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্রম কয়েকটি ধর্ম পুস্তক 
প্রকাশ করিযাছে, তম্মধ্যে কম্নড় ভাষায় 
শ্রীমদূভভগবদূগীতা, মানসোল্লাস, শরণাগতি-গছা। 
শ্ীরামকষ্চ-জীবনী ও বিষু-সহশ্রনাম এবং 
ই'বেজীতে বিফু-তত্ব-বিনির্ণয় (মূল সংস্কৃত সহ 
অহবাদ ) উল্লেখযোগ্য । 


রেসুন ; রামক্চ মিশন সোসাইটি সমগ্র 
ব্র্দধদশে সুপরিচিত ১৯৫৯ থুঃ কার্য- 
বিববণীতে প্রকাশিত মোবাইটি*পবিচালিত 
বিভিন্ন কর্মের বিশ্তাব ৪ তাহার পবিচিতি £ 


» ৭টি ভাষায বিভিন্ন বিষয়েব ২৬,৩৫৪ গ্রস্থ- 
সমন্বিত ফ্রিলাইব্রেবি, আলোচ্য বর্ষে ৩০২৭৩ 
( পূর্ববর্ষে ৩০,৭৫৮) পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত 
হইযাছিল। পাঠাগাবে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, 
হিন্দী, গজবাটী, তামিল, তেনুগড ভাষায় 
২৭ দেনিক এবং সাময়িক পত্রিকা 
বাখা হয । 


১৭৫ 


ঙি 
গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা £ 


র্র্ধ ১৯৫৫ 7৫৬ ৫৭ !£৮ 1৫0৯ 


5৭৫ চা ২ ৩২৫ 


পাঠক ১২৫ 


গীতা, বৃহদাবণ্যক উপনিষদ ও মহাপুরুষ- 
সাণী অবলম্বনে ৯৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়; 
শ্রোতৃসংখ্যা গড়ে ২০। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা- 
সংস্কতি-বিষধ্ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য । 
১৪টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো! হইয়াছিল । 
সপ্তাহে ছই দিন বমী ভাষ| শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হইযাছে। বিভিন্ন ধর্মে আচার্ধগণেব জন্মদিন- 
গুলি যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয় । 


4৫৪ 


আমেরিকায় বেদাস্ত 

নিউইয়র্ক বামকষ্চ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 

প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় নিয়লিখিত 
বিষষগুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রেদ্ত হয়। 
পোর্টল্যাণ্ড বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
অশেষানন্দ প্রথম বক্তৃতাটি প্রদান করেন, 
অন্তগুলি দেন কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ 
অথব! তাহার সহায়ক স্বামী বুধানদ্দ। 

সেপ্টেম্বৰব £ অমরত্ব সন্ধানে মাহৃষ ) 
হিন্দবধর্ষের সার ; মাতৃভাবে ঈশ্ববোপাসন| | 


বিবিধ 


প্রলোকে 


পৃজ্যপাদ শ্রী্ীমহাপুরুষ মহাবাজেব মগ্্রশিষ্য 
্ীসতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায গত ১লা৷ ডিসেখবব 
৬০ বসব বযসে পহসা হদ্যস্ত্রের ক্রিয়! বন্ধ 
হওয়ায় পবলোক গমন করেন। তিনি 
আসানসোল শ্রীবামকৃঞ্জ মিশন আশ্রমের সঙ্গে 
খনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আশ্রমের উন্নয়ম- 
মূলক কার্ষে আজীবন সহাযত1 কবিযাছেন। 

শ্রীভগবান ত্বাহাব আত্মার শাস্তি বিধান 
করুন । ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 


উৎসব 

কলিকাতা £ ১ল। জাহ্বআবি শ্রীহবেন্্রকুমাব 
নাগ মহাশয়েব কলিকাতা বাসভবনে ৫১ তম 
“বল্পতরু” . উৎসব মহাসমাবোহে সবসম্পন্ন 
হইযাছে। এতছুপলক্ষে শ্রীক্ীঠাকুরেব বিশেষ 
পুজা ও ভোগরাগ সমস্ত দিনব্যাপী নামগান ও 
কীর্তভনাদি ও “কল্পতক? সন্বন্ধে আলোচনা হয়। 
উৎসবে বছ ভক্ত ও সাধু উপস্থিত ছিলেন। 


উদ্বোধন 


[৬৬তম বর্১ম সংখ্যা 


অক্টোবর : বেদাস্তে যুক্তির স্থান; অসৎ 
জগতে কেন সৎ হইতে হইবে? বাহিরে 
কর্মকূশলতা, অন্তরে শান্তি হিম্দুব উদারতার 
যুক্ষিলহ ব্যাখ্যা) অগ্রগতি_এঁহিক ও 
পারমাথিক। 

নভেম্বর £ মাহুষ চায় ঈশ্বব, অতীন্ট্রিয 
জ্ঞান; পুরুষকার ও ভগবতকপা। 

এতদৃব্যতীত প্রতি মঙ্গলবাব বাত্রি 
৮-৩০ মিঃ ধ্যান ও রাজযোগেব ক্লাস এবং 
শুক্রবার এঁ সময় গীতা ব্যাখ্যা হয় । 


সংবাদ 


বারীসত ঃ গত ১৪ই ডিসেম্বর স্বামী 
শিবানন্দেব (মহাপুরুষ মহারাজ ) ১০৫ তম 
জন্মোৎসব তীয় জন্মস্থান বাবাসত শহ্বস্থিত 
রামকুফ্*-শিবানন্দ আশ্রমে উদযাপিত হইয়াছে । 
এতদছুপলক্ষে প্রাতে পুজা এবং চণ্ডী ও 
'শিবমহিম্রঃ-স্তোত্র'পাঠ হয। মধ্যাহনে সমবেত 
ভক্ত নরনাবীগণ প্রসাদ গ্রহণ কবেন। অপরাহে 
ব্রহডা বামকুষ্খ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রগণ 
কর্তৃক আীবামনাম-সংকীর্ভন গীত হইবাব পর 
স্বামী সংশুদ্ধানন্দ শিবানন্দ-জীধনী এবং 
শ্রীবণীকুযাব দত্তগুপ্ত শিবানন্দ-বাণী আলোচনা 
কবেন। 


আমেদাবাদ 8 স্থানীষ অখণ্ডানন্দ-হলে 
গত ওর! ডিসেম্বব বিবেকানন্দ পাঠচক্রের দশম 
বাধিক অধিবেশন গুজবাত বাজ্যের মহামান্ 
পাজ্যপালের সভাপতিত্বে অহ্ষ্িত হয । প্রধান 
অতিথি স্বামী সনুদ্ধানন্দজী বলেন, স্বাঙ্মীজী 
ভাবতের নৈতিক আধ্যাত্মিক ও বাজনৈতিক 


যাঘ। ১৩৬৭] 


জাগরণের পথ্থ-প্রদর্শক। সভাপতি মহাশয় 
তাহার ভাষণে ম্বামীজ্জীর উদ্দার সার্বভৌম ভাব 
ও রাযকঞ্$ হিশনের সেবাকার্ধের বিষয় 
বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। 


কার্যবিবরণী 


লক্মীপুক্স ২৪ পবগনাঃ স্বামীজী 
সেবাসংঘেব ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৪৮-৫৯ খৃঃ 
মুদ্রিত কার্ধবিববণী পাইয়াছি। গ্রামের 
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রের প্রচেষ্টায় 
গত ১৯৫২ খুঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকু্ষ” 
বিবেকানন্দের আদর্শে প্রতিষিত এই ক্ষুন্ত্ 
সংঘটি নানা সযাজ-কল্যাণমূলক কার্যের 
মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। 
প্রতিষ্ঠানটি প্রথম হইতেই নরেন্ত্রপুব রামরুঞ্চ 
মিশদ আশ্রম, লোকশিক্ষা-পরিষদ-কর্তৃক 
অনুপ্রাণিত | উল্লিখিত ছুই বছরের কার্যবিবরণী 
নিম্নক্ধপ £ 


বিভাগ সাছাধ্য গাপ্ডের সখ্য 


১৯৫৭-৫৮ 3৯৫৮-৫৯ 


গ্রীমের ছুঃশ্ব ছাজদের শ্িক্ষা- 


ব্যবস্থা (৫ম--১*ম শ্রেণী) ২৭ ৩ 
ছুঃস্থ ছাজদের ছাআজাবাস ২১ ২৮ 
শিশু-বিভাগ (৬-১৪ বছর পর্যস্ত) এ ৪ 
বয়ন্শিক্ষা -বিভাগ ৩১ ৪ 
সারদ। পাঠচন্র (সভ্য মংখ্য) ২৭৩ ৩০৯ 
ছ্ধবিতরণ ( প্রতিদিন ) ৩৪৪ 


কলিকাভাত দরিদ্র-ান্ধব ভাগ্ারের 
১৯৫৯ খঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হ্হয়াছে। 
ইহাতে আলোচ্য বর্ষের কার্ধধার। পরিস্ফুট। 
ঘংস্থদিগকে সাহায্য, ছুধবিতরণ, গ্রন্থাগার- 
পরিচাঙ্গন! হুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে | চিকিৎস!- 


বিবিধ লংযাদ 


46৬ 


বিভাগে লক্ষাধিক রোগী চিকিৎসা লাভ 
করিয়াছে। কর্মকুশলতার জন্য প্রতিষ্ঠানটি 
জনশ্রিয়তা অর্জন করিতেছে, ইহাতে আমরা 
আনন্দিত | 


নবদ্বীপ £ শ্ররামকঞ্জ সমিতির ১৩৬২-৬৫ 
বর্ষের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। 
সযিতি কর্তৃক নিশ্রিত মন্দিরে প্রাত্যহিক 
পুজার্চনা, ভোগ ও আরাব্বিক বাতীত সাময়িক 
উৎসবাদি অন্নুঠিত হয়। একটি হোমিওপ্যাথিক 
দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি বিদ্যালয় ও 
ছ[ত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে। 


নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 


' গত ১লা জাহ্থআবি বোম্বাই ব্র্যাবোর্ন 
জ্টেভিয়ামে ৮ দিন ব্যাপী ৩৬তম শিখিল ভাবত 
বঙ্গদাহিত্য লহ্ষেলনের বিশেষ অধিবেশনে 
রবীন্দ্র জন্মশতবাধিকীব উদ্বোধন করেন প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু | শ্রীনেহরু বলেন, 
রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে উপ্লন্ধি কবিতে 
হইলে “দত্যতার পঙ্কট”এ তাহার যে গভীর 
বেদনাবোধ তাহার মর্ন উপলব্ধি করিতে 
হইবে। অভ্যর্থনা লমিতির লভাপতি মহা- 
রাট্র্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বাংল! মাহিত্যের 
সহিত যারাহী সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্কের 
কথ! উল্লেখ করেন। নক্ষেলনের মূল সভাপতি 
বিশ্বভারতীর উপাচার্য শীহ্ধীরঞ্জন দাশ কবির 
বাপ্যকাদ হইতে শ্ররু করিয়া ভাহার সমগ্র 
জীবনালেখ্য বিবৃত করেন | অন্যান বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন স্বায়ী সভাপতি শ্ীদেবেশ দাশ, 
সম্মেলনের উদ্বোক্তা অসঞ্জীব বঙ্গ্যোপাধ্যায়, 
শ্ীপ্রবোধকুমার লান্যাল। লন্দেলনে বছ বিদেশী 
প্রতিনিধির সমাবেশ হইয়াছিল । 


৬ উদ্বোধন 


ভারতীষ্া বিজ্ঞান কংগ্রেস 


গত ৩বা জানুআরি রুড়কীতে ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংশ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনের উদ্বোধন 
করিয়৷ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রধাদ বলেন £ 
প্রকৃতির শক্তিকে আঘত্তে আনিবার জঙ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেব মধ্য দিয়া মাছষ যে 
ক্ষমতা অর্জন কবিয়াছে, উহ! এত বিশাল যে, 
উহার অপব্যবহারে আবিষ্কারকেব দলও 
ধ্বংদপ্রাপ্ত হইতে পারে । ভারতে বিভিন্ন স্থান 
হইতে দুই লহজ্রাধিক প্রতিনিধি ও বিদেশ 
হইতে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই 
অধিবেশনে যোগদান করেন । সাত দিন ব্যাপী 
দ্মেলনে বহু খ্যাতনাম! বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন 
দিনে বিভিন্ন বিষয়ে সভাপতিত্ব কবেন, মূল 
সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীলরতন ধর। 


আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী সন্মেলন 


গীন্ধীগ্রাম (মাপ্রাজ)£ এ বৎসর 
আন্তর্জাতিক যুদ্ধপ্রতিবোধী সম্মেলনের দশম 
ব্বৈবাধিক অধিবেশন ( মু পাত00181 01 
ঘ৪ 709518668১ 10092061008] ) অনগঠিত হয় 
ভারতে । এশিয়াতে এন্প সম্মেলন এই প্রথম । 


[ ৬ঙতয বর্ধ--১ম সংখ্যা 


গত ২১শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ 
প্রদেশে মাছুরাই জেলায় গান্ধীগ্রামে অহথঠিত 
সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে প্রায় ৩০টি দেশের 
প্রতিনিধি সমবৈত হন | ভারতের পর্বোদয়- 
কমিগণ এবং ইওবোপ ও আমেরিকার 
যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগণ অহিংস উপায়ে বিশ্বশান্তি 
স্থাপনের একটি কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য 
আলোচনা করেন। 

এ বৎসর সম্মেলনে আস্তর্জাতিক শাস্তিসেনা- 
গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সেনাবাহিনী 
সমস্ত সরকাব এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে স্বাধীন 
থাকিবে । আলোচনার সার সিদ্ধাত্তসমূহকে 
একটি বিবৃতির আকাবে উত্থাপন করেন 
বৃটেনের প্রধান শাস্তিবাদী নেতা স্টুয়ার্ট 
মবিস। আন্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতি 
হাবন্ড বিং এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। বিভিম্ন দেশের অগ্রগণ্য চিস্তানায়কগণ 
বিশ্বশান্তিসেনা-নংক্রানস্ত আলোচনা করেন । 
সম্মেলনে আবেদন অন্গযায়ী সঙ্গে লঙ্গেই 
বিভিন্ন দেশেব ১০1১২ জন প্রতিনিধি প্রস্তাবিত 
সেনাবাহিনীর সৈনিকর্ধপে নিজেদের নাম 
তালিকাভূক্ত করেন । 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ৫ই ফাল্গুন (১৭.২:৬১) শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেজুড় মঠে 
ও সর্বত্র শ্রীরামকষ্দেতের পুণ্য জম্মতিথি উপলক্ষে পুজাপাঠ, উৎসবাদি 
অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ( ১৯.২-৬১) এতছুপলক্ষে বেলুড় 
মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে । 





রতি 
উধ্ব মূল 
ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা। 
অশ্বথমেনং স্থবিরূটমুলম্‌ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ 


ততঃ পদং তত পরিমাগিতব্যং যস্মিন গতা ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ। 
ভমেব চাগাং পুরুষং প্রপঘ্ধে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ 


__শ্রীমস্তগবদগীতা, ১৫ ৩,৪ 


সাধাবণ বৃক্ষের মূল নিম্মদিকে, শাখাপ্রশাখা। উধ্বে” বিস্তাবিত-__কিন্ত সংসাবরূপ বৃক্ষের 
মূল উধ্বদিকে, মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রদ্ষই ইহাব যূল। অহঙ্কার প্রভৃতি ইহাঁব শাখাসমূহ নিয়দিকে 
এবং কর্মকাণুব্প বেদসমুদয ইহার পত্র। যিনি এই সংসাবরূপ বৃক্ষকে অশ্বথণ অর্থাৎ 
আগামীকাল পর্যস্ত থাকিবে কিন! বলি মনে কবেন, তিনিই বেদবিৎ। এই সংসাব-বৃক্ষের 
শাখাপ্রশাখা সত্ব, বজঃ, তমঃ--এই গুপন্রযেব দ্বাব। বুদ্ধি পাইয1 থাকে , শব্দ স্পর্শ প্রতি 
বিষষযগুলি নূতন পল্লবের গ্তায় সেই শাখাসমূহ হইতে উর্ধ্ব ও অধোভাগে ছভাইয়! পড়িয়াছে। 
এই সংসারন্ধপ অশ্বথেব অবান্তর যুলসযূহ ধর্মীধর্মন্ূপ কর্মের কারণ । অধোদিকে এইগুলি 
মহৃয্যলোকে প্রস্থত হইতেছে । 

ইহলোক এই অশ্বথ বৃক্ষেব কূপ? ইহার আদি অন্ত--এমন কি মধ্যও উপলব্ধ হয় না, 
স্বপ্ন ও মবীচিকাব সা ইহ! দৃ& হয ও লুপ্ত হঘ। এই সংসারেব আবস্ত নাই, ইহা অনাদি; 
ইহার অন্ত নাই, ইহ। জ্ঞাননাশ্য, অন্য প্রকারে নাশ্য নহে, ইহার স্থিতিও জান। যায় নখ, 
কারণ ইহা যথার্থ নয়, প্রততি মাত্র , যেমন রজ্জুতে জ্জাত্রম হয়, রজ্জুজ্ঞান হইলেই সর্প 
আর অহৃভূত হয় না, তেমনি অংজ্রজ্জান হইলে আর পৃথক জগৎ অনুভূত হয় না। 

দৃঢমূল অনিত্য সংলার-বৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যব্ধপ শাণিত অস্ত্র বারা ছেদন করিয়া সেই 
নিত্য ব্রহ্ষপদের অঙ্বেষণ কর] উচিত। যে অন্ভূতি হইলে আর সংসার অস্থৃভূত হয় না, 
তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে । যেখান হইতে এই অনাদি সংসাব-প্রবাহ নিংস্যত হইয়াছে, 
আমি সেই আদি ব্রহ্মপুরুষের শরণাপন্ন হইতেছি”-_এইক্প প্রার্থনা করিতে হইবে । 


কথা প্রসঙ্গে 


অচিনে গাছ 


১৮৮৩ খৃঃ ২১শে জুলাই কলিকাতাব রাজ- 
পথে গাড়ীতে কবিয়া শ্রীবামকঞ্জ চলিয়াছেন 
ভক্তগৃহে ভক্তের ব্যাকুল আহ্বামেব আকর্ষণে | 
পথিমধ্যে “মণি (“কথামুত”-লেখক মাস্টাব 
মশাই ) উঠিলেন গাড়ীতে । ভক্তি ও বিশ্বাসের 
। কথাপ্রনঙ্গে শ্রীবামকক্ক মণিকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 'আমাব সঙ্গে কি আব কাক মেলে ? 
কোনো পণ্ডিত কি সাধুব সঙ্গে ?? 

মণি কি উত্তব দিবেন? বিস্মযবিমুগ্ধ দৃষ্টিতে 
চাহিয়া বহিলেন, ভাহার মুখ দিয়া স্বত- 
উৎসাবিত স্তবের মতো! বাহিব হইল ছুটি 
কথা £ আপনাকে ঈশ্বর স্বয" হাতে ণাডছেন। 
অন্ত লোকদেব কলে ফেলে তয়েব কবেছেন, 
যেমন আইন অন্গসাবে সব স্ষ্টি হচ্ছে । 

শ্রীবামকুষ্জ সহাস্তে পার্বতী বামলাল 
প্রভৃতিকে ডাকিয়া! বলিলেন: ওকে বলেকিরে? 

বালকশ্বভাব ঠাকুবের হাস্য আব থামে না। 
এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল ন1। 

কিছু দিন পবে ন্ধ্যাবেল] দক্ষিণেশ্বরেব ঘবে 
বসিয়া শীবামকষ্জ মণিব সহিত নিভৃতে কথা 
কহিতেছেন, বলিতেছেন £ সেদিন কলকাতা 
গেলাম_-শাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম, 
জীব সব নিষ্নদৃষ্টি--সবাইযেব পেটের চিত্ত! 
তবে দু-একটি দেখলাম উর্ধ্দৃষ্টি-_ঈশ্বরেব 
দিকে মন আছে।**' 

ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে শ্রীরামক্ক্চ নিজের অবস্থা 
বর্ণনা করিয়। অবতারের শ্বরূপ বর্ণনা করিলেন £ 
যেমন ঠিক কুর্যোধয়ের সময়ে হৃর্য। শেষে 
আবার জিজ্ঞালা করিতেছেন £ 

আচ্ছা! আমার সঙ্গে আর কারু মেলে ? 


মণি: আজ্ঞে না। 
শীবামকঞ্জ £ কোন পবমহংসের সঙ্গে ? 
মণিঃ আজ্ঞে না। আপনাব তুলনা! লাই। 


শীরামকৃষ্জ (সহান্তে)ং  অচিনে গাছ 
শুনেছ ? 

মণি ১ আজ্রনা। 

আবামুষ্জ £ সে এক বকম গাছ আছে, 


তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না। 

আজবে, আপনাকেও চিনবাব 
যো নেই । 

ক ক না 

“মণি'ব সহিত নিভৃত গুহযকথায শ্রীরামকৃষ্ণ 
আভাসে ইঙ্গিতে কি আত্মপরিচয় দিতেছেন ? 
তিনি কি হুর্যোদযের স্ব? খ।তি রুদ্ধ 
অন্ধকাবেব শেষে- প্রভাতের প্রথম লগ্নে 
বিস্ষাগ্িত নেত্বে অনাযাসে যাহাকে দেখিতে 
পারা যায় 1?যাহাকে দেখিলে ময়ন-মনের 
তৃপ্তি হয়? মধ্যাঙ্ছেব রৌদ্রদীপ্তিতে চক্ষু 
ঝলমিষ! যা চোখ চাহিয়! সে স্র্য দেখ! যায় 
ন]--চাবিদিকেক তীব্র বিচ্ছুবিত আলোকেই 
তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কিন্ত স্র্যোদয়ের 
হুর্য ?-তশ্বর্ষ সংকৃত, মাধূর্যের প্রতিযু্তি , 
আশায সমুজ্ছল, আশীর্বাদে টলমল | “ভক্তের 
জন্ত ভগবামেবনবম ভাব হযে যায়। তিনি 
এশ্বর্য ত্যাণ ক'বে ভক্তেব কাছে আসেন ।” 
শেষেব কথা দ্বুইটি “কথামৃতে'র উদ্ধৃতি, 
শ্রীবামরুঞ্ের স্বীকৃতি | 

অচিনে গাছ? 

না, দেখিবার কথ। নয় । শ্ীরামকঞ্জ তাই 
জিজ্ঞাম! করিলেন “অচিনে গাছ গশুনেছ ? 

কে কোথায় শুনিবে? অস্ত্রপুবাণে পড়িবার 


মণি £ 


ফাস্তুন, ১৩৬৭ ] 


কথ! নয়। সকল জ্ঞানবিজ্ঞানেব মল শ্রতিতেও 
কি কেহ কখন শুনিয়াছে এই অশ্রতপূর্ব 
“অচিনে গাছের কথা 1?যাহাঁকে দেখিলেও 
কেহ চিনিতে পারে না। কি কবিয! চিনিবে? 
চেন। তো! পূর্ব-দৃষ্ট বস্তুকে পুনবাব দর্শন কবিযা 
পূর্ব অভিজ্ঞতাঁব সহিত মিলাইয়া লওয়1 ?- 
কিন্ত এখানে কে কাহাকে কিসেব দ্বাবা চিনিবে? 
যাহাব দ্বাৰা আমর সব কিছু জানিতেছি, সেই 
জ্ৰানস্ব্ূপই যে জ্ঞেবৎ সম্মুখে দণ্ডাষযাঁন । 
"বিজ্ঞাতাবমবে কেন বিজানীযাৎ ?-স্র্ষের 
আলোক দ্বাবাই আমব। সব কিছু দেখিতেছি, 
কিন্ত সেই আলোকস্বরূপ স্থর্যকে দেখব কিসেব 
দ্বাবা? তবু তো দেখিতে হয । অনস্তকোটি 
যোজন বিস্তৃত জলন্ত সুর্য কিবণজাঁল সংহত 
কব্যা যখন প্রতিদিন দিকৃচক্রবালে উদ্দিত 
হন--তখন তো! আমবা প্রতির্দিনহই দেখি বা 
দেখিতে পারি-_সেই উদীয়মান স্র্যকে, সেই 
জবাকুতমসঙ্কাশ ধ্বাস্তারি দিবাকবকে । 

কিন্ত অচিনে গাছকে চিনিব ফি কবিষা ? 

নামেই যে তাঙ্ভাব পবিচয়--তাহাঁকে 
দেখিলও কেহ চিনিতে পাবে না। গাছ 
চিনিবাব উপায় তাহা পাত, ফুল এ ফল! 
কিন্ত এ গাছেব পাতা, এ গাছেব ফুল, এ 
গাছেব ফল--কিছুবই সহিত আমাদেব জানা 
গাছপালাব কোন মিল নাই। 

এ সংসাবেব গাছপালাব শিকড় শক্ত 
মাটিতে, ডভালাপাল উধর্বদিকে প্রসাবিত কি 
এক উদগ্র আকাক্ষান) এ-সকল গাছেব ফুল 
ফুটিয়া ওঠে নমবব্সন্তেব সমীবণ-স্পশে, এ- 
গাছেব ফল “দখা দেখ ফুলেধ পব, ফলেব 
তাঁরে গাছ হয় অবনত পৃথিকবীবই অভিমুখে | 

আব অচিনে গাছ? উর্ধব আকাশে ইভাব 
মূল, অধ: উধেবে প্রস্থত শাখা উহাব আদি 
অস্ত মধ্য-_কিছুই বোঝা যাষ না! এ গাছের 


কথাপ্রসঙ্গে &৯ 


নিত্য নুতন ধারা, অনিত্যের মাঝে মিতা, 
পুবাতনেব মাঝে চির নুতন-স্থ্টির যধ্যে 
ওতপ্রোত থাকিযাঁও স্ষ্টিব অতীত, স্থপ্টির 
বহিভূর্ত অথচ স্ষ্টির কাবণীভূত-_এ এক 
অনির্বচনীয সন্ত] । 

মাঝে মাঝে এ তরুব এক একটি জঙ্গম 
রূপ দেখা দেয় ধবণীব ধুলিতে? মানুষ মনে করে 
তাহাকে চেনে, কিন্ত জানা শত-সহস্ত্র 
জিনিসের সহিত মিলাইতে গিষ! দেখে, যেলে 
নাকিছুবই সঙ্গে মেলে না, ভাবে, একি 
বাস্তবঃ না স্বপ্ন, না কল্পনা! ভাল কবিম্ন। চোখ 
নিম! চাহিযা দেখে_না বাস্তব ঠিকই । তবে 
তথাকথিত বাস্তব পদার্থে মতো নশ্বব নয় 
ক্ষণভঙ্কুব নয-_অশিত্য নয । এ এক শাশত 
অমোঘ শক্তির অপন্ধপ বিকাশ সংসারের 
মাহয তাহাকে নিজের প্রয়োজনেব মাপকাঠিতে 
মাপিতে যাঁয়। বেগুনওয়ালা দেখিতে যায়-_ 
এ গাছে বেগুন ফলিবে কি না! রুটিওয়াল! 
হিসাব করে, ইহার ফলন হইতে কতজনের 
খাছ্যসংস্থান হইতে পারে। কিন্ত সকলের 
সাংসাবিক সকল আঁশ! ব্যর্থ করিয়া এ গাছ 
বলিয়া! ওঠে এ অচিনে গাছ--এ লু 
কুমডা বা বেগুনেব গাছ নয়, ধান যব 
বাগমেব চাব1 নয়, যে পাতা দেখিয়। চিনিয়। 
লইবে! এর পাতা ফুল ফল--সব একাকার ! 

অচিনে গাছের অমৃত ফল । দেহের অতীত 
যে ক্ষধা, মনেবও মনে যে তৃষা--তাহ| 
মিটাইবাব জন্তই এ গাছের অঙ্কুরোদৃগম । 

অবতাব্‌ অচিনে গাছ । তিনি না চিনাইলে 
কেহ তীহাকে চিমিতে পারে না, তিনি ধরা ন! 
দিলে কেহ তাহাকে ধরিতে পারে মা। 
ংসারেব স্বষ্ট পদার্থের কোন কিছুব সহিত 
তাহার মিল নাই । স্থপ্টির ভিতরে থাকিয়াও 
তিনি স্থষ্টির উর্ধ্বে! 


৬০ উদ্বোধন 


বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রুতিযুক্তি পহাযে বেদাস্তের 
অখণ্ড সত্তা-চৈতন্ত-আনন্দস্বক্মপ ব্রহ্ম-তত্ব যদি 
বাকিছুটা ধারণা কবা সম্ভব হয়, অবত্াব-তত্ব 
হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ সহজ নহে, ইহা প্রধানত 
বিশ্বাসের বস্ত। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেব অবীশ্বব 
ঈশ্বব কিভাবে সার্ধত্রিইস্ত পবিমিত মানব- 
শরীরের মধ্যে বাস কবেন ?7এবং যে 
কয় বৎসর এরূপ বাম করেনঃ পে কহ 
বৎসর নিখিল ব্রক্ষাণ্ড চালাইবার ভার 
কাহার উপব দিয়া আসিয়া তিনি নিশ্চিন্ত 
থাকেন ?--কি ভাবে এবং কেনই বা তিমি ক্ষুদ্র 
নশ্বর মানবদেহ পবিশ্রহ কবেন ? অবতাববাদ 
মানিমা লইবাব বিকদ্ধে এগুলিই প্রবল প্রশু । 
এ প্রশেব উত্তব কোথায পাইব? অবশ্যই 
শ্রীঘদ্ভগবদূগীতার মধ্যে সন্জান কবিতে হইবে । 
উপনিষদের অতিবিক্ত যদি কোন তত্ব 
গীতায় ব্যক্ত হইযা থাকে, তবে তাহ! এই 
অবতার-তত্ ! 

গীতামুখে শ্রীভগবান্‌ বলিযাছেন £ আত্ম- 
যায়াকে আশ্রয় কবিযা তাহার অপ্রাককৃত জন্ম 
এবং ধর্মস্থাপনাদি কর্ম যাহাব1 ঠিক ঠিক বুঝিতে 
পাবে, তাহাদেব জন্ম ও জীবন নার্থক; 
তাহাঁব। জন্মমৃত্যুব বহ্য ভেদ কবিষা অমুতেব 
অধিকাবী হয়। অপবপক্ষে মুড মালব ষ্ঠাভাকে 
প্রাকৃত মান্ষেব মতো! মনে কবিযা অবজ্ঞা কবে, 
ঈর্ধা কবে, এবং নিজ অজ্ঞতাব জন্ত অধোগতি 
প্রাপ্ত হয। 

মাছষ যদি ঈশ্বব-তত্ব জানিতে চাষ বা বুঝিতে 
চায়, তবে এই অবতাঁব-তত্তবের ভিতেব দিযাই 
বুঝিতে হইবে । নিগুণ নিরাকাব ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
অন্পষ্ট ধারণ! করা দেহবান্‌ যাশ্ুষেব পক্ষে 
অসভ্ভব দৃ়সংকল্প অদ্বৈতবাদী 
সাধকের ধ্যানের শেষে বাক্যমনের অগোচব 
বোধে বোধ'নূপে সেই তত্ব স্বতঃপ্রকাশিত। 


হইলেও 


[ ৬৩ বর্ষ, হয় সংখ্যা 


সগুণ নিরাকার ব্রদ্গই স্প্টিস্তিতিলম-কর্তা ঈশ্বর | 
ইনিই তথাকথিত 'একেশ্বববাদী'দেব উপাস্য 
এবং প্রীর্থনাব লক্ষ্য। তঙপেক্ষা আরও 
নিকটে ধ্যান-চিস্তাব উপযোগী সগখ সাকার 
দেবতা-যৃতি,. সেবা-পুজাব মাধ্যমে ইলি 
সাধকেব অভ্তর্যামী, হাদয-ব্হারী | অবতার 
ঈশ্ববেব করুণ!-বিগ্রহ, ভক্তেব জন্তাই অবতার, 
নরলীলা ন1 দেখিলে যে মানুষের বিশ্বাল হইবে 
না। তাছাড়া ভক্তি ও ভক্ত লইয] খেলা 
করাই অবতার-লীলাব প্রধান তজ, ধর্মস্থাপন 
তাহার অবান্তর ফল। 

নিণি এবং নিবাকাব সম্ভার ধ্যান যতই 
উচ্চ হউক, জীব যতদিন নিজেকে দেহমন-বি শিষ্ট 
মাশ্রম বলিযা মনে কবিবে, নিজেব উন্নতিব 
জন্য ততদিন তাহার একটি আদর্শ প্রয়োজন, 
শ্রেষ্ঠ আদর্শেব জ্ন্ঠট তাহাকে ঈশ্ববেব মাহুষী 
লীলার আশ্রয় গ্রহণ কবিতেই হইবে । শে 
নিজে চিন্তা কবিযা, কল্পনা কবিষা যত উচ্চ 
আদর্শই খাড়া ককক না কেন, দেখা যায-- 
ঈশ্ববেব অবতাবন্ধপে পুজিত মহচ্চবিত্রেব 
আদর্শভূত এই মামানবেবা তাহার কল্পিত 
আদর্শ হইতে অনৈক উচ্ডে। আমাদের কল্পিত 
আদর্শগুলি নিতাস্তই অপূর্ণ। তবে দেশকালেৰ 
প্রধোজনে তাহাদের প্রকাশ বিছিল 5 মানব 
মনেব ধরধিবাব বুঝিবাৰ শক্তি অন্থযাধীই 
ভাহাদছেব প্রকাশ । আদর্শ মানব-জীবনের 
একটি চি (6016) তাহাবা বাখিয়া যান, 
নিজ নিজ জীবন সেই ছ্াচে ঢালিয়া দিলে 
মানব এ ভাবে ভাবিত হইযা আদর্শ 
জীবন লাভ কবিযা জন্ম সার্থক করিতে 
পারে। 

ব্যছি ও সমষ্টি জীবনের ভ্রুত উন্নতির 
জন্ত এই সকল আদর্শচরিত্র মহামীনবের 
উপাসনা ব্যতীত অন্ত কোন নিশ্চিত উপায় 


ফাস্ভতন। ১৩৬৭ ] 


নাই। উপাসনা! অর্থে এখানে শুধু মন্দিরে বা 
কোন নিদিষ্ট স্থানে পৃজ! বা প্রার্থনা করা নয। 
উপাসনা অর্থে সমীপে আসীন হইয়া! আদর্শা- 
হুযাধী চারিতিক গুরণগুলি আয়ত্ত কবা, নতুবা 
শুধু ভ্তবস্তৃতি পুজাপাঠেই যদি উপাসনা 
পর্যবগিত হয, তাহা হইলে মতাস্তরিত বা 
ধর্মাস্তবিত হইলেও তাহাতে জীবন ব্ধূপাস্তরিত 
হইবে না। 

ঈশ্বব-শক্তি যখনই অবতীর্ঁ হইযাছেন, 
তখনই তিনি নিজ জীবন দ্বাব| অতি কঠোব 
কঠিন আদর্শ দেখাইযা গিযাছেন এবং এই 
পৃথিবীর মাটি হইতে কতকপগ্তল মাচ্ছুষ লইযা 
তাভাদের মধ্যে দিব্য জীবন সঞ্চাবিত করিযা 
গিষাছেন। 

বক্ষ, ঈশ্বর, পবমাস্া, ভগবান্‌ প্রভৃতি 
কথাগুলি লইযা মাহ্্ষের কত মত-বিবোধ । 
মানুষ এটুকু বুঝে ন1 একই জিনিস বিভিন্ন দিক 
হইতে বিভিন্নভাবে গ্রতীম্মান হয | চবম- 
জ্ঞানে যিনি ব্রহ্ম, স্ষ্টির দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বব। 
অন্তর্যামি দ্ূপে তিনিই পরমাত্ম!--ভক্তেব চোখে 


তিনি ভগবান্, কখন বা নবদেহধাবী 
অবতাব ।1-রব্রহ্গতি পবমাত্বেতি ভগবানিতি 
কথ্যতে ।' 


কি অভ্রাস্ত ভাষায় বিবোধেব মীমাংসা 
কবিষা ভ্রীবামকষ্ক বলিয়া গেলেন সনন্বষেব 
লাণী£ বেছে ধীকে বলেছে মচ্চিদ।লন্দ ব্রহ্ম, 
পুবাণে তাকেই বলেছে সচি,গানন্দ কৃষঃ | 
আবাব তঙ্কে তাকেই বলেছে সচ্চিদানন্দ 
শিব ।--আমি তাকেই “মা? বলে ডাকি । 

কি অপূর্ব সমস্য একই জলকে কেহ বলে 
ভল, কেহ বলে পানি, কেহ বলে ওযাটাব, 
কিন্ত বস্ত্র সেই একই জল, পানে হয তৃষ্ণা- 
নিবারণ। আমব| বস্তু ছাভিয। নাম-বপ লইয1 
কলঞ কবিতেছিলাম; শ্রীরাম$ষ আসিয়া 


খষি, 


কথাপ্রসঙ্গে ৬১ 


নিজের জীবন দিয়া দেখাইয়। গেলেন-_-শত 
শত উপমা দিয়! বুঝাইয়! গেলেন, প্রর্কৃত 
তত্ব কি! এ্ষড়দবশনে না পায় দরশন? 
এমনই গভীব এই তত্ব। আবার সরল 
পবিত্র হদয়ে ইহা আপনা! হইতেই উদৃভাসিত 
হয়। 

অচিনে গাছেব এন্দ্রজালিক প্রভাবে শত 
শত হৃদযেব আবিলতা দুখীভূত হয়, কুটিলত৷ 
সরল হইযা যায়|! শত শত বাজপুত্র ও কত 
বণিকৃশ্রেষ্ঠ ত্যাগের জীনন গ্রহণ করিয়। সিঙ্- 
সাধকে পরিণত হয 1 ব্যর্কাম ধীববেব দল 
মাছ ধবা ভুলিয়া মাহুষধবা সাধুসন্তে 
বূপান্তবিত হয 1 তাঞ্ধিক জ্ঞানী অশ্র- 
অভিষিক্ত ভক্তে পবিণত হয়! 

মাহয তাহাদেব মানা নাম দিষাছে-_ 
অবতার, মেসাযাঁ, প্রফেট » ইহার 
জগতের হইযাঁও জগতেব অতীত, যেন ছুই 
জগতেব সংযোগ-স্থত্র | ইহারা আব এক 
জগতব এক উচ্চতব জীবনেব বার্তা লইয়া 
আমেন , মাহ্থধ ইঁগাদেব না চিশিযাও বুঝিতে 
পাবে- ইনি আত্মাব আত্মীয়। 

এমনই এক অচিনে ম্বান্তষের প্রভাবে 
আবাধ এক ব্নপাস্তবের পাল! শুক হইয়াছে । 
এবাব বাহ প্রশ্বর্ষেব একান্ত অভাব,শাস্ত্রপাপ্ডিত্য 
প্রায় বর্জিত বলিলেই হয । শ্মথচ ভাহাব গ্রাম্য 
ভাষার কি অমোঘ শক্তি, বিভিম ভাবায় 
ভাষাস্তরিত তইদাও তাহাব শক্তি অঙ্ক 
থাকিয়া যাষ। ভাষাব খোসার অভ্যন্তরে 
ভাবের »শস্ত লুকানো বহিযাছে, ক্ষুধার্ত 
মানবে মানব প্রাণেষ ক্ষুধা মিটাইবার 
জন্য] ফ্লেশ-বিদেশে বিদ্বাম্-যুর্থ নরনারী 
জীবামকৃষ্ণ-কথা! পড়িযা, আলোচনা করিয! 
জীবন-পথের পাথেয সঞ্চয কবিতেছে। কেহ 
মনে করেন, তিনিজানী; কেহ বলেন, নাঃ 


৬২ উদ্বোধন 


তিনি ভক্ত ; কেহ বলেন, তিনি সাধক; কেহ 
বলেন, তিনি সিদ্ধ; সংসাবী দেখেন, তিনি 
সংসারী; সন্গ্যাপী ভাবেন, তিনি সন্ব্যাসী; 
কাহারও মতে তিনি অবতাব+ কেহ বা! 
অহ্ভব কবিযাছেন : যেখান হইতে যুগে যুগে 
অগণিত অবতাব আবিভূ্তি হইতেছেন, তিনি 
সেই অবতবণেব উৎস-মুখ । শ্রীবামকঞ্চ-বূপ 
এই “অচিনে গাছ'কে কে চিনিতে পাবিষাছে? 
মাঝে মাঝে তিনি স্বক্ধপেব পরিচয় দিযাছেন 
£কথাযৃতো'র  অমুত-কথায-সেই বহুরূপীব 
গল্পে! বহু্ূপীব বহুন্ধপ, কেহ দেখে উহা 
লাল? কেহ দেখে উহ] নীল, কেহ বা দেখিযাছে 
উহা! সবুন্দ, কখনও বা উহ! হলদে | বিবদমান 
ব্যক্তিদের বিবোধেব সমাধান করিবে কে? 
বহুরূপীব সেই গাছের তলায যে সর্বদা বসিয! 


আছে সেই পাবে সমাধান করিতে, আব" 


বহুদ্ধপীই জানে নিজেব স্বব্ূপ। 

আবার একটি গল্পে শ্রীবামরুষ্ণ আত্ম প্রকাশ 
করিতেছেন-সেই কাপড় ছোপানোব গল্পে । 
ভুমি কি রঙে তোমাব কাপড় ছোপাতে চাও, 
লাল? এই নাও লাল। তুমি? নীল? 
এই নাও নীল |, শেষে একজন নীবব দর্শককে 
প্রশ্ন কবিলে সে বলিল, “তুমি যে রঙে রঙ্ছে 


আমাব সেই বউ চাই 1” সেবঙকি? সেরউ 
অচেন।, অতি-চেনা। সে বর্ণ বর্ণাতীত, 
বর্ণশাতীত । 


তাই বুকি শ্রীবামকৃষ্চেব শেষ আক্ষেপ £ 
বাউলের দল এসেছিল, নেচে গেয়ে তাব1 চলে 
গেল। কেউ চিনতে তাদের পাবলে না” তবু 
এ ব।উলের দ্লক্ষে আসিতে হইবে, বারে বারে 
আমিতে হইবে_-অচেনাকে চিনাইয়! দিবার 
জন্য ; যে ধরিতে চায় না, যে ধরিতে পাবে না, 
তাহার কাছে নিজ্ষেকে ধর দিবার জন্য । 


[ ৬৩ বর্ষ, হয় সংখ্যা 


“বীরেন ও ধীরেন' 


আসামের অভিমুখে পদযাত্রা পথে-_ 
আচার্য বিনোধ। ভাবে গত্ত ১০ই ফেব্রুআরি 
বিহাব হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন । 
সেই দিনই ইসলামপুরে একটি বিদ্যালয়ে 
অস্থষ্টিত সভায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
বঙ্গবাপী মাজেবই প্রণিধানযোগ্য । বাঙালী 
চবিত্রের যে দুইটি দিক বিনোবাব চোখে ধরা 
পড়িযাছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দর স্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত কবিযাছেন। কাঙালী যদি ইহাব 
মর্ম গ্রহণ করিষ! জীবন গঠন করিতে পাবে, 
তবে সে নিশ্চয় একটি শক্ত ও সবল জাতিতে 
পবিণত হইয়া 'আজিকাব ছুরবস্থা অতিক্রম 
কবিতে পাবিবে। 


বিনোবা বলিয়াছেন £ বাংলা দেশে ছুটি 
নাম প্রায় শোনা যাষ, কীবেন ও দীরেন। 
এ দ্ুটিব মধ্যে “ধীরেন'ই বেশি প্রচলিত । 
'বীরেন্্র' শক্তি এবং সাহসের প্রতীক, তবু 
অনেক সময় সে অধৈর্ধের লক্ষণ প্রকাশ 
করে। কিন্ত সাহস ও ধের্যকে একসঙ্গে 
চলিতে হইবে। তাই চাই-_বীবেন” ও 
ধীবেন” মিলিত হউক , অর্থাৎ চাই বীরত্বের 
সহিত ধীবতাব মিলন । 


মান্ধব যদি এই ছুইটি গণের অছৃশীলন 
করে- অর্থাৎ বত্জাগুণের অহ্শীলন করিয়া 
বীব হয় এবং সত্তবগুণের অঙ্শীলন করিয়!] 
ধীর হয, তবেই সে তমোগুণ জনিত 
জড়বৎ অবস্থা অতিক্রম করিয়া মহ্ুয্য- 
সমাজে মাহৃষের মতো! ফ্লাড়াইতে পারে ; 
সচেতন মাহুষেব মতো! জীবন যাপন করিতে 
পারে। 


চলার পথে 
যাত্রী 


ছোট ছেলে তার স্ুুমুখের সাজানো খেলনার সবগুলিকেই চায, কিন্তু শেষ পর্যস্ত সে কোন 
একটার উপরেই তার মন বেশীক্ষণ ধরে বাখতে পাবে না। সেই রকম আমাদেব হুমুখে 
বাসনার নানান খেলনাব ভিডে, আমাদের চিরভ্তন শিশুমন নানান চাহিদাকে আকড়ে রাখতে 
চাইলেও কোন একটিমাত্র বাসনাই তাকে বেশীক্ষণ আকর্ষণ ক'রে বাখতে পাবে না। তাই 
দেখা যায়, এই মুহূর্তে যে বাসন! আমাদের উৎপীড়িত করছিল পবমুহূর্তেই আবার তাকে 
ছেড়ে, অন্ত আর একটাকে ধরেছি। এর কারণ বোধ হয়, শিশুর মতে! মন নিয়ে, 
আমরাও ঠিক কোন্টিকে যে চাই, তা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়া, 
কোন্ট। যে চাই ত1 সঠিক বুঝতে হলেও মন ও মননের যে স্তরে আমাদের ওঠা উচিত, 
সাধারণতঃ: তার অনেক নীচেই থাকি বলে আমাদেরও যথার্থ দিগ্দর্শন হয় না । 

ই দিগবর্শন করতে গেলে আমাদেব আত্মবিশ্বাকে ফিরে পেতে হবে। এই 
বিশ্বব্দ্মাণ্ডের বিরাটত্বেব মধ্যে আমি তো! একট্রি কণামান্্। কথাট! ঠিকই, তবুও এইভাবে 
নিজের ক্ষুদ্রত্কে ধরে নিজের মহিমাকে ক্ষণ করলে আমাদের গ্বমহিমাব প্রকাশ হয় না। 
আমাদের মলে রাখা উচিত, আমর পবিমাণে ক্ষুত্র হলেও মহিমায় বিবাট। আমাদের 
কষুপ্রবিন্দুব মধ্যেই তো! জলছে সেই স্বয়ংজ্যোতি । আগুনের স্ষুলিঙ যেমন অগ্নির উত্তরাধিকার 
দাবি কবতে পারে, সমুদ্রেব লামান্ত জলকণ1ও যেমন স্ব্ূপত সমুক্রেব পরমাত্বীয় ; তেমনি 
আমি মানুষ, দেহের পরিমাপে ক্ষুদ্র হলেও, অস্তর-সত্ভায় ব্রদ্মের বিপাট সম্ভার উত্তবাধিকাবী। 
তাই আমার যোগ-অল্লেব সঙ্গে নয়, ভূমার সঙ্গে। আর এ যথার্থ সম্বন্ধে আবিষ্কারের 
পথেই আমাব স্বর্ূপঃ আমার মনুষ্যত্ব আমার “আ্ামিত্বকে” ধবতে পারি । আমি সামান্ত বীজ 
হলেও মহামহীরুহের সম্ভাবনাও যে রয়েছে আমারই মধ্যে--এই বোধকেই তো করতে 
হবে আবিষ্কাব। আর সেই জন্তই আমার শক্তি, সেই জন্তেই তে এই হদ্‌-স্পন্শন | 

আমাব মধ্যেকার বিবাট-সত্তার 'বোধকে” আবিঞ্ধার কববার জন্যই তো এই জগৎ। 
আর এই জগতের মাঝে সেই “স্ঠিক'কে অন্ুতব কববার জন্তই তো! এই জগদৃ-দ্রান্তি | 
চারিদিকে এই ভুলের পুণ্তীভূত সমারোহের মধ্যে কোন্টি নিভুলি, কোন্টি ধ্রুব, কোন্টি 
সত্য, তা জানাই তে! মাহ্ষের মনুষ্যত্ব | 

তাহলে মাতৃক্ষপা মায়্া-শক্ষির রচা এই জগৎ বাঁ» স্প্িরও একটা প্রয়োজন রয়েছে। 
মা-ই এ সব করেছেন--তীর ছেলেদের ভোলাবার জন্য, আবার ভুল ভেঙে সে যথার্থকে 
পাবে বলেও । মা দেখতে চান £$ ছেলে মাকে চায়, না খেলনাকে চায়। এজগতে এসে 
যে কেবল খেলনা নিয়েই মেতে রইল, তার আর নিরস্তর মায়ের কোলে চড়] হুল না। 
তা বলে, মা কিন্ত এজন্য দায়ী নল। তিনি তাঁর সন্তানের মধ্যে ছটো বুত্তিই দিয়ে রেখেছেল। 
এক বৃত্তিতে সে খেলে, আর এক বৃত্তিতে সে খেল! ছেড়ে মাকে ধরে। এই বৃত্তিদ্বয়ের যে কোন 


৬৪ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ-_-ত্র নংখ্যা 


একটিকে বাছাই কবৰার জন্য কিন্তু মানে পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে । তবে ম! চান, ছেলে ভালটাই 
বেছে নিক- তার রুচি মতো । তাই তার ছেলেদেব শিক্ষা দেবার জন্ত মা! এ জগতে এনে 
দেন তার ভাল ছেলেদের, সাধকদের, সত্যপথে চলার বিভিন্ন যাত্রীদের | বাঁব! এসে তার্দেব 
জীবন দিয়ে দেখিযে দিয়ে যান_শ্রেষ্ঠ পথে সন্ধানটিকে, পথ-শেষের মহান্‌ গল্তব্যটিকে । এই 
লঙ্গে তাবা! আরো বুঝিয়ে দিয়ে যান_-জীবনই মানুষের সবচেষে দামী জিনিষ) এবং এই দাঁমী 
জিনিষ লবচেয়ে চড়া মুল্যেই বিকিষে দেওযা উচিত অর্থাৎ মহুত্তম উদ্দেশ্যেই জীবন যাপন 
কর! উচিত । 

আমর] কিন্তু তা ন! ক'রে সাধারণভাবে উদবপৃর্তির চেষ্টায় ও বাসনা-ভোগেই জীবনটা 
কাটিয়ে দ্রিয়ে এ পৃথিবী থেকে সবে যেতে বাধ্য হই। মহাবত্ব এই জীবনকে সামান্য কাচখণ্ডের 
মতে1 হেলায় হারাই । এই হারানোকে তথ নষ্ট কবাকে আটকাতে গেলে আমাদের বাসনার 
উধব্ণায়ন চাই । 

বাসনা থেকে নিবৃত্ত হওয়াটাই সব নয়। প্রবৃত্তির পরগাছা ও আগাছা শুধু কেটে ফেলে 
দিলেই হবে না-একেবাবে শিকড়-স্মদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে হবে | তা না হ'লে, আবার তারা 
অনুকূল আবহাওয়ায় সঞ্জীবিত হ+য়ে আবাব আমাদের প্রবৃত্তি আওতায় টেনে নিয়ে আসকে। 
তাইতো সংসাব ছেড়ে হিমালয়ের কন্দরে ছুটে গেলেই যে সব ছাড় হয়ে গেল, তা নয়। কাবণ, 
বাসনার বীজ ও শিকড়গুলো! যদি সেই সঙ্গে মনেব আউিনায গুপ্ত ও ম্বপ্ত থেকে যায়, তা হলে 
সেই নির্জন হিমেল-আলয়্েও তাবা আমাদেব দুর্বল-মুহূর্তেব বারিসিঞ্চনে পত্রে পুম্পে শোভিত 
হয়ে উঠবে । তাই বাহৃত্যাগ বাঁ ছাড়াটাই বড় কথা! নয়, যোঁগটাই অর্থাৎ ধবাটাই আসল 
কথা। তাইতো বাপনা ছাড়লাম, সেটাই সব কথা ময়_ঈশ্ববকে ধরলাম, ভার শঙ্গে 
যোগ-স্থষ্কি কবলাম, সেইটেই আসল কথা । ভগবান নিজ মুখেই বলেছেন £ তেষাং সতত- 
যুক্ানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্‌। দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে।--যাবা তাদের 
চিত্ত নিঃশেষে আমাকে দিয়েছে, ভালবাসায় যার] আমারই ভজন! করে, তাদের আমি নির্মল 
জ্ঞান দান করি, আর তারাঁও সেই নির্যল জ্ঞানের পথ ধবেই আমাকে লাভ করে। 

চল পথিক ফাগুনের ঝরা-পাতার স্তর ধরে আমবাও আমাদের বাসনার হলদে পাতার 
রাশি ঝরিয়ে, নতুন পাতায় সবুদ্গ হয়ে উঠি, চল। শুধু ত্যাগের শুন্ঠতা নয়, গ্রহণের পূর্ণতায় 
ভরে উঠি, ত'রপব চল সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে জীবনের জয়যাতায মাহষ হবার পথে চলি। 
চল, চল, আর দেরী নয়! শিবান্তে সম্ত পন্ছানঃ। 


ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ 
স্বামী নিবেদানম্দ 


ভারতের সংস্কৃতি-প্রবাহের ভাটার টান 

কালের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটে এসেছে। 
ভারতের অতীতের দিকে তাকালে দেখা! যায়, 
তার ললাট উজ্জল হ'য়ে রম্নেছে মহামুল্য 
মণিরত্বে_বৈদিক যুগের তরুণ স্মার্যজাতির 
আধ্যাত্বিক পিপাসায় উপনিষদেব খষিদের 
অনুভূতির আবেগোচ্ছল বাণীতে এবং বৌদ্ধ ও 
জৈনদের নৈতিক নিষ্ঠায় । দেখ! যায়, তাকে 
মছিমাঘিত ক'রে রেখেছে অমব শহাকাব্যগুলিব 
আদর্শ জীবনালেখ্য, পুরাণের সর্বজন-বোধ্য 
আধ্যাম্বিক অন্ুপ্রেবণা, দর্শনের সুক্ষ বিচার- 
প্রবণতা এবং মুনিখবিদের অনুপম পবিত্রতা ও 
বিমল তক্তি। আগ দেখা যায়_সংস্কার- 
সাধলেব প্রবল ইচ্ছা-প্রবাহ ছুটে চলেছে তার 
যুগাস্তকাবী ধর্মান্দোলনগুলিব সঙ্গে সঙ্গে। 
আদিম ও মধ্যযুগের ভারতের এই অপূর্ব 
মাফল্যের কথ] ভাবলে, শতাব্বীব পর শতাব্ধী- 
ব্যাগী সংস্কৃতির এই গৌরবোজ্জল ক্রমোন্নতির 
কথা চিস্তা করলে হিন্দুজাতিব পূর্বপুরুষদের 
অদ্ভূত প্রতিভা দর্শনে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় মন তরে 
ওঠে । 

ভারতীয় সংস্কৃতির অতীতেব এই মহিম। 
দেখে তার এ্রতিহাসিক অভিযানের পরিণতির 
কথ। জানবার ইচ্ছা 'স্বতই মনে জেগে ওঠে। 
নবধুগের আবিত্ভীবে এই অভিযান কি থেমে 
গেছে? মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারত কি মিশরীয় “মমি'-র মতো গৌরবোজ্ছজল 
অতীতের দ্ুচারু অলঙ্কার-ভূষিত, ক্রমক্ষীয়মাণ 
মৃতদেহমাত্রে পরিণত হয়েছে? মহত্বর 

২. 


গরিমময় ভবিষ্যৎ গণ্ড়ে তোলার মতে। তার 
জীবনের স্পন্দন, তার- প্রাণশক্তি কি টির- 
স্তিমিত? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হ'তে 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ভারতের 
ইতিহাসের দিকে তাকালে নিরপেক্ষ দর্শকের 
মনে এ প্রশ্ন জেগে ওঠাই ম্বাভাবিক। যে 
সময়ের কথা হচ্ছেঃ তখন ভারত চলেছে 
সাংস্কতিক বিপর্যয়ের পক্ষিল পথ বেয়ে 
অতিকষ্টে। ইংরেজ এসে দেশের স্বাধীনত! 
হরণ করার পর তার ওপর বিদেশী সভ্যতার 
প্রভাব অতি ভক্রত বিস্তৃত হ'তে থাকে। 
বাজনীতিক স্বাধীনতা! হারিয়ে ভারত সন্দিহান 
হ'য়ে উঠল তার প্রাচীন সভ্যতায় ; হীনতা- 
বোধের কালিমায় তার ললাট হ'ল কলক্ষিত। 
বিদ্দেতার সভ্যতাকে নিজের সভ্যতার চেয়ে 
মহত্তর ব'লে মনে করার ফলে সে-সভ্যতার 
দিকে য়ে তার চোখ গেল ঝলসে । পাশ্চাত্য 
সত্যতা ভারতবাসীর মনের ওপর এই 
প্রাধান্তের আসন বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে 
ইওরোঁপীয় আদর্শবাদের যে প্রবাহ উত্তাল- 
তবঙ্গে এপে দেশেব বুকে আছড়ে পণড়ল, প্রাচীন 
সত্যতার নোউর থেকে ভারতকে ছিনিয়ে 
ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে তাই-ই ছিল যথেষ্ট । 

নতুন শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশে যে শিক্ষা- 
পদ্ধতি প্রবর্ণতত হ'ল, তার ঝোঁক ছিল এমন 
সব মান্ধষ গ'ডে তোলার দিকে, জাতিতে 
ভারতীয় হলেও তাদের রুটি ও চিস্তাধারা হবে 
ঠিক ইংরেজদের মতোই । সে শিক্ষার প্রভাবে 
ভারতের অন্তর্জীবন ভেঙে যাবার গতিবেগ 
হয়ে উঠল জ্রততর | এই বিজাতীয় শিক্ষার 
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মাধ্যমে তরুণের দল সংস্কৃতি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব 
ধারণ! অর্জন করতে লাগল ; যেমন ২ সংস্কৃতি 
বলতে যা বোঝায়, ভারতে তার কিছুই নেই; 
তার সমশ্র অতীত ব্যয়িত হয়েছে শুধু 
কতকগুলো অলীক সত্যের সন্ধানে ; সত্যি যদি 
ভারত বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে নিজেকে 
পুরোপুরি ইওবোপীয় সভ্যতার ছাচে ঢেলে 
গড়তে হবে । বলা বাহুল্য, এই সব যাছুমন্ত্রের 
মোহিনী শক্তিতে ভারতের চেতনা! ঝিমিয়ে 
পশ্ড়ল। 

সাংস্কৃতিক মোহের প্রচণ্ড প্রভাবে ভারত- 
বালীরা যখন এভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে, 
তখন নবপ্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির অঙ্থগামী 
কতকগুলো অশুভ প্রভাব এসে নিজস্ব আদর্শ 
থেকে তাদের ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রচগ্ডভাবে 
ক্রিয়াশীল হযে উঠল। 

ইংরেজী সাহিত্যের যাধ্যমে দেশের ওপর 
দিয়ে নাস্তিকতার প্লাবন বয়ে গেল। নামজাদা 
নাস্তিকদের বিপুলশক্কতিময় চিস্তাধারায় ও 
উনবিংশ শতাব্দীর বেজ্ঞাদিকদের জড়বাদ- 
সহায়ক আবিষ্কার-কাহিনীতে ইংরেজী লাহিত্য 
তখন ভবপুর | শূন্যবাদী চিস্তাও হিন্দুবিশ্বাসের 
দুর্গ আক্রমণ ক'বল। শতশত চিন্তাশীল মনীষী 
তখনই আত্মসমর্পণ ক'রে প্রকাশ্টভাবেই 
বশ্বুত। শ্বীকার করলেন জড়াত্বক বস্তবাদের 
কাছে; আর শুরু করলেন তারই ছাঁচে জীবন 
গঠন করতে । এত বড আঘাত হিচ্দুমমাজ সহ 
করতে পারল না, ভিত নড়ে গিয়ে তাৰ ভাঙন 
তরু হ'ল। 

এ আঘাত সয়েও ধারা রয়ে গেলেন, আরও 
একটা বিধ্বংসী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়। করতে 
হ'ল তাদের। উারতে ইংরেজী শিক্ষার 
প্রবর্তন আর থুষ্টধর্স-প্রচার একস্জে গাথ। 
ছিল? খৃষ্টান মিশনারীর1 এ-ছুটি কাজ একসঙ্গেই 


উদ্বোধন 
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করতেন। শিক্ষক হিসাবে তাদের যোগ্যত। 
প্রশ্লাতীত ; কিদ্ত দুর্ভাগ্যের কথা, প্রচারক 
ধে তাদের দৃষ্টিতঙী ছিল খুব সন্কীর্ঘ। 
গীর্জার মতবাদেব ওপর তাদের একগয়ে 
বিশ্বাস, আর মানবজাতির মুক্তির জগ্য তাদের 
ধর্মী উৎসাহ, এই ছুই মিলে তাদের ক'রে 
তুলেছিল অগ্ভধর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে 
সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং অন্ত মতবাদের উৎকট 
সমালোচক | অথুষ্টান ধর্মগুলিকে কোন মহৎ 
বা হিতকর ভাবের মর্ধাদা দেওয়া তো দূরের 
কথা, থুষ্টধর্ম ছাড়া আর সব ধর্মের ওপরই তার! 
উপেক্ষাভবে দ্বণার বিষ উদ্গিরণ করতেন, 
আর বর্ষণ করতেন অজস্র অভিসম্পাত । 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, পদমর্যাদাব জন্য তাদের 
প্রচাবকার্ধ দেখাতও খুব জমকালো । 
জনসেবক-মর্যাদা-ভূষিত ও শাসকজাতির 
কুলগর্বমণ্ডিত হয়ে তার দেখা দিতেন শিক্ষণ 
ব্রতী, সংবাদপক্-সেবী ও সমাজসেবক ব্ূপে। 
তাছাড়া আচবণে তারা লোকের চিত্তহরণ 
করতে পারতেন? এবং তাদের ভেতর কয়েকজন 
অন্ততঃ এদেশের লোকদের মত্যই ভাল- 
বাসতেন। এই সব কারণে তাদের প্রভাব 
আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। খুষ্টধর্মেব 
এই সব দ্বধর্ষ যোদ্ধারা শিক্ষামশ্দির গুলির 
তোরণদ্বারে দ্াড়িযে ছাত্রদেব শিক্ষিত ক'রে 
তোলার সঙ্গে সঙ্গে সম্তর্পণে তাদের খুষ্টধর্মে 
অঙ্থরাগীও ক'বে তুলতেন। এইসব ধর্মান্ধ 
উৎসাহীদের অপরকে ধর্মান্তরিত করার প্রবৃত্তি 
হিম্দুসাজে একট! বিভীষিকার স্প্টি করে। 
এভাবে পবাধীনতা আর তার সহচর নতুন 
শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুলি হিন্দুসমাজেব বুকে 
দারুণ ছুংস্বঘ্রের মতে! চেপে বসে। উৎকট 
সংস্কৃতি-সঙ্কট-জাত লোকের দল সার! দেশ- 
ছুড়ে হঠাৎ মাথা তুললেন । রুচি, আচরণ? 
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চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবননীতি_-সব 
বিষয়েই এ'ব! ছিলেন ন! ভারতীয়, না ইংরেজ | 
নিজেদের পুর্বপুরুষদের ও প্রাচীন সংস্কৃতির ওপর 
এদের বিশেষ কোন আসম্বা ছিল না; দেশ- 
শাসক ও দেশের চিন্তাধারার নিয়স্তানূপে 
আবিভূতি ইংরেজদের অহ্ুকরণ করাকেই 
এর পমীচ'ন ব'লে ধরে নিয়েছিলেন, যদিও 
সে অস্থকরণ ঠিকমত হত ন1। 

কাজেই কোন নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে সে- 
সমযকার সমাজে, বিশেষ ক'রে ইংরেজী-শিক্ষা- 
প্রাপ্ত মহলে, সংস্কৃতির চরম বিশৃঙ্খল! ছাড় আর 
অন্য কিছু দেখতে না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। 
হিশ্ুমমাজেব আধ্যাস্বিকতার ভিত্তি সেদিন 
ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল, সে-কাপনে হদ্নতো 
একেবারেই গুড়িয়ে যেত সে। হিন্দুজাতি 
তখন চিরবিনুপ্তিক্ষপ বিপদৃ-সাগরের একেবারে 
কিনাবাষ এসে দাড়িয়েছে, ভারত তখন টলমল 
করছে; মনে হয়েছিল ধ্বংস ভার অবশ্বভাবী । 


সংস্কার-আন্দোলন 

কিন্ত তাহবাব নয়। আসন্ন ধ্বংসের হাত 
থেকে ভারত যেন মন্ত্বলে বেঁচে গেল। 
অলক্ষিতে কি যেন একট! ঘটল! বোধ হয় দৈবী 
ইচ্ছাতেই সেটা হয়েছিল, যার ফলে ভারতের 
আধ্যাত্মিক জাগরণের বছ অভ্রাস্ত লক্ষণ দেখা 
দিতে লাগল । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
পাদের প্রারস্তে সংস্কতি-সঙ্কটের পঙ্কে ভারত 
যখন প্রায় পূর্ণ নিষ্জ্জিত হ'তে বসেছে, তখন 
পায়ের তলায় হঠাৎ শক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে 
বেঁচে থাকার জন্ত সে প্রাণপণ সচেই্ট হয়ে 
উঠল। জাতির অস্তররের অস্তস্তলে যে প্রাণশক্তি 
এতর্দিন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, হঠাৎ 
জেগে উঠে নে অভিযান শুরু ক'রে দিল 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিলোপসাধনে উদ্যত প্রচণ্ড 


ভারতের আধ্যাত্বিক নবজাগরণ ৬? 


বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে | আত্মরক্ষার স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির এই সংখ্রামেচ্ছ। বাঞ্ছিত ফলই প্রসব 
করেছিল। হিন্মুজাতির জাগরিত আত্ম- 
প্রত্যয়ের ক্রমবর্ধমান আঘাতে বিদেশী সত্যতার 
মোহর আবরণ ধীরে ধীরে, কিন্ধ নিশ্চিতন্ধপে 
সরে যেতে লাগল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে 
পুনরুজ্জীবিত করে মহিমোজ্জল ভবিষ্যতের 
পথে তাকে চালিত করার জন্ঞ একের পর এক 
দেখা দিতে লাগল সমাজ-সংস্কারের ও ধর্ম- 
স্কারের আন্দোলন। 


ব্া্মাসমাজ 


ব্রাহ্মলমাজই এই-জাতীয় আন্দোলনগুলির 
অগ্রণী । উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 
নবভারতেব প্রথম বরেশ্য দেশপ্রেমিক ও 
"সংস্কারক রাকা! রামমোহন রায় এর প্রতিষ্ঠা 
করেন। গোঁড়া হিন্দু-আচারপ্রিয়তার পরিবেশে 
জন্মগ্রহণ কর। সত্বেও রাজ। রামমোহন যুনলমান 
এবং খৃষ্টান ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন করে সম্পূর্ণ 
আধুনিক ও উদাব এক দৃষ্টিতঙ্গী অর্জন 
করেছিলেন। ফলে তার ধারণা হয়েছিলঃ 
খৃষ্টান মিশনারীদের দোষদর্শী সমালোচনার ও 
"নাস্তিকদের যুক্তিতর্কের সামনে ধীড়িয়েঃ 
সে-সবের প্রভাব কাটিয়ে হিন্ধর্মকে যদি 
বাচিয়ে রাখতে হয, তাহলে তার ভেতর থেকে 
কিছু কাটষ্থাট ক'রে বাদ দেওয়া প্রয়োজন | 
তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, হিন্দুদের সমস্ত 
দেবতাকে নিষশমভাবে পরিত্যাগ না করলে 
আধুনিক,সমালোচকদের নিরস্ত কর! সম্ভব হবে 
ন। কিছুতেই । ভেবেছিলেন, যেমন করেই 
হোক সর্ববিধ সাকারোপাপনার অবসান 
ঘটাতেই হবে ; সেটুকু ঘটানো সম্ভব হ'লে 
হিন্দুধর্মের ভেতর লজ্জাজনক কিছু আর থাকবে 
না। বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের সাকার-ভাবেন 


৮, 


লঙ্গে যুক্তিবাদের সামগ্রপ্ত বিধান তিনি করতে 
পারেননি ! ঈশ্বরের লাকারত্বের বিরুদ্ধে 
যুক্তিচালিত আধুনিকবুদ্ধিজাত গোঁড়া বিদ্বেষ 
নিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। 
উপনিষদ থেকে সগুণ নিবাকার ব্রক্ষবিষয়ক 
অংশগুলি পরমানন্ধে গ্রহণ করলেন তিনি | ঈশ্বর 
সম্বন্ধে উপনিষদের এই ধারণা একেম্বববাদী 
মুদলমান ও থুষ্টামদেব ধারণার সঙ্গে মিলে 
যাচ্ছে দেখে তিনি বোধ হয় শ্বস্তির নিশ্বাসও 
ফেলেছিলেন । উপনিষদে ঈশ্বরের নিরাকার 
ভাব ছাড়া আবও যে সব ভাবের উল্লেখ 
রয়েছে, সে-সবেব সন্ধান যে তিনি পাননি, তা 
সহজেই বোঝা যায় । যাই হোক, হিন্দুধর্ম 
থেকে প্রয়োজনমত উপাদান আহরণ করে 
এবং পগুণ নিবাকার ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে, 
রাজ! রামমোহন একটি উচ্চাজের একেশ্বর বাদ 
গড়ে তুললেন। বৈদেশিক একেশ্বববাদগুলিব 
সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় নেখে অবলীলাক্রমে জয়ী 
হবার মতো শক্তি ছিল সে মতবাদের । 

এই মতবাদ তুলে ধবার জন্য রাজা বামমোহন 
রায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাঙ্মলমাজ স্থাপন কবেন । 


যদিও আধ্যাত্মিক অহ্ভূতির সর্ববিধ সুরলহরী . 


তোলার মতো তন্ত্রীব অধিকার-গৌববে হিন্দুধর্ম 
মহিমান্িত, তবু আলর জমাবার জন্য তৎকালীন 
প্রধল চাহিদার অহরোধে ব্রাঙ্গপমাজ একেশ্বর- 
বাদের একতীরাটিই বেছে নিযেছিল। যাই 
হোক, যার! সর্বতোভাবে সাকারোপাসন। পরি- 
ত্যাগ করতে স্বীরকত , তাদের সকলের জন্তই 
জাতি-বর্ণ-সমাজ-নিবিশেষে ব্রাহ্মপমান্সের দ্বার 
ছিল অবারিত। শর্তট অবশ্য অনেকের 
পক্ষেই প্রতিবন্ধক হ'য়ে দীড়িয়েছিল। তবু 
একথা অনন্বীকার্য যে. অনমনীয় বা একগুয়ে 
গৌড়ামি বলতে যা বোঝায়, ব্রাহ্মলমাজে 
তার কিছুই ছিল না। 


উদ্বোধন 


1 গতম বর্ষ-_-২য় সংখ্যা 


এই আন্দোলনের সঙ্গে লঙ্গে সমাজ. 
সংস্কারের একটা সাড়া! পড়ে ষায়। সামাজিক 
প্রথাগুলির পুনধিন্তাসের এই কাজ পেয়ে 
নবশিক্ষাপদ্ধতি-অগ্জাত সাম্য ও স্বাধীনতাষোধ 
ত্বছন্দ বিহারের একট1 অবকাশও পেয়েছিল । 
সর্বপ্রকার সামাজিক দুর্নীতির হাত থেকে 
সত্রীজাতিকে উদ্ধার করার কাজে ত্রাহ্মপমাজ 
উঠে পড়ে লাগল । বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতা- 
মূলক বৈধব্যেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল সে; 
এবং নিঃশক্কচিত্ডে ব্রতী হ'ল আধুনিক প্রথায় 
স্্ীশিক্ষা-প্রদানের কাজে । পববর্তীকালে 
জাতিভেদপ্রথার পিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে 
ব্রাহ্মপমাজ নিজ গণ্ডিব ভেতর জাতিভেদপ্রথা 
একেবারে তুলে দিতেও সমর্থ হয়েছিল । 

এই ধবনেব লাযাজিক ও ধর্মবিষয়ক মতবাদ 
নিয়ে ব্রাঙ্গসমাজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল 
নাস্তিকতা, খুষ্টধর্ম ও গোড়া হিন্দুমতের 
বিরুদ্ধে-একই পঙ্গে। রাজ] রামমোহন, মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান নেত৷ স্বল্প সময়ের 
ব্যবধানে পর পর এসে যান। স্থুযোগ্য 
পরিচালনা সমাজকে কযেকটি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় অবস্থার ভেতর দিয়ে উন্নতির পথে 
নিয়ে যান তারা। আন্দোলনটি »যাটামুটি 
বাংলা দেশেই এবং ভাবতের তৎকালীন 
বাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে। 
বাংলার বাইরে ব্রাহ্মসমাজতুক্ত বড় একটা 
ছিলেন না কেউ। 

ধর্মবিশ্বাস সঘ্ন্ধে ও সমাজসংস্কার স্থন্ধে 
চিন্তা করার সময় ত্রাঙ্গলমাজ কখন কখন 
বৈদেশিক আদর্শের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে 
প্ড়ত। তার ওপর থুষ্টধর্মের ছাপ পড়েছিল 
প্রথম থেকেই । উপনিষদ সম্বন্ধে নিজ মতবাদের 
ব্যাখ্যাব জন্ রামমোহন প্রটেস্টাণ্ট একেশ্বর- 


ফান্তন, ১৩৬৭ ] 


বাদীদের যুক্তিগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন । 
কেশবচন্ত্র ব্রাক্মপমাজের অস্থিমজ্জায় খু্ান 
আদর্শকে ঢুকিয়ে দিতেও দ্বিধা! করেননি। 
সামাজিক প্রথাগুলিকেও পাশ্চাত্যভাব-রঞ্জিত 
কর] হয়েছিল_ একটু বেশী রকমেই | বিদেশী 
ধর্ভাব ও সমাজপ্রথ| গ্রহণেচ্ছার এই উৎকট 
আগ্রহ ত্রাহ্মমমাজকে চিরাচরিত হিন্দুত্বের 
কাছে পর ক'রে তুলেছিল। তার অবশ্যত্ভাবী 
ফলম্বরূপ হিন্দুসমাজের গণ্ডির বাইরে এসে 
দাড়াতে হয় তাকে। 

তবু যে পারিপাশ্থিক অবস্থাব সঙ্গে লড়াই 
করার জন্য ত্রাঙ্মদমীজের উৎপত্তি, তাৰ কথা 
চিন্তা করলে একথ| স্বীকার কবতেই হবে যে, 
নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিব জন্ত যা করা অতি 
প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল, ঠিক তাই-ই করেছে 
মে। হিন্ববধর্মের ও হিন্দুমাজেব কাঠামোটি 
ইওরোপীয় সভ্যন্ভার চকচকে পাত দিয়ে মুড়ে 
না! দিলে এসময় দেশের শিক্ষত যুষকগণকে 
পুরোপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন হওয়ার উন্মাদন। 
থেকে রক্ষা করতে পারা যেত না কিছুতেই । 
ব্রাহ্ষমমাজ ঠিক এই কাজই করেছিল_যেন 
হিন্দুদের একটি বিশেষ ধরনেব সুর] সে বিতরণ 
করেছিল পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী-কর। পান্বে 
পুরে । আশান্যন্প ফল এতে পাওয়া যায । 
শত শত যুবককে নাস্তিকত। ও খুষ্টধর্মের 
বজজমুষ্টি থেকে রক্ষ! করার কাজে সমাজ 'ণতে 
খুবই সহায়তা লাভ করে। ব্রাক্মলমাজের 
এ-কাজ অতি উুররুত্বপূর্ণ অবদানরূপে ভাবতীয় 
সংস্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জল ক'রে রেখেছে, 
নন্দেহ নেই। 


আর্যসমাজ 


কেশবচজ্ের নেতৃত্বাধীনে গত শতাব্দীর 
সগুম দশকে ব্াক্ষলমাজ যখন খুতীর আদর্শের 


ভারতের আধ্যাক্সিক নব্জাগরণ 


১ 


আবর্তে প্রা মজ্জমান। তখন লর্ববিষ 
বৈদেশিক ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব 
নিয়ে আর একটি প্রবল ধর্মান্দোলন 
ভারতের অন্তত্র দেখ। দেয় । আধিভোৌতিক ও 
আধ্যাত্বিক, সর্ববিধ পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে 
নির্ভীক, অটল, নিরাবরণ প্রতিত্বশ্বী-ক্ধপে তার 
আবির্তাব। এই আন্দোলন অবলঘ্ন কনে 
ভারত আবার তার নিজের পায়ের ওপর সোজা 
হয়ে দাড়াল। এবার তার কতকগুলি 
আধ্যাত্বিক ভাব ও আদর্শকে লে নির্বাধ, 
বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ আপমহীনভাবে অভিব্যক্ত 
ক'রল। আধুনিকতার প্রবাহে প্রান ভেলে 
যাবার মুখে নিজস্ব আদর্শের হুম আশ্রয় 
অবলম্বন ক'রে ভারত হঠাৎ রুখে দাড়াল । 
এটি হ'ল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানস্্ 
কর্তৃক বোষ্াই প্রদেশে প্রবতিত আর্ধসমাঙ্গ- 
আন্বোলন। হিন্দুধন্ের সর্ববিধ এঁতিহামিক 
আন্দোলনের মতো এই আঙ্দোলনেরও প্রবর্তক 
ছিলেন একজন সন্রযাসী। দয়ানন্ব ছিলেন 
অভিজাত হিন্দু সন্ন্যালী, বেদে অগাধ জ্ঞানবান্‌ 
পণ্ডিত এবং ভারতীয় রীতিসম্মত দুর্দাস্ত তাফিক । 
সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান হিচ্দুসস্তান। 
সেজন্ত হিন্দুমত ও আধুনিতার মধ্যপন্থাহসন্্ী, 
পাশ্চাত্যধারায় চিন্তাশীল ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে 
মতের মিল হ'ত ন1 তার মোটেই। হিচ্ছু- 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা ঝললে 
বেদের পক্ষ নিয়ে দুর্ধষধ যোদ্ধার মতে। তিনি 
নির্ভয়ে লডে যেতেন। বিদেশী প্রচারকদের 
বিদ্বেষের স্বাঘাত সহ ক'রে যাবার মতো লোক 
তিনি ছিলেন নাঃ সমভাবে প্রত্যাঘাত করতেন 
তাদের। খৃষ্টান প্রচারকের1 হিন্দুধর্ষের ওপর 
যে আক্রমণ চালাত; তার প্রত্যুত্তরে তিনিও 
ৃষ্টধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতেন। 
কোনরূপ হীনম্মন্ততা ভার ছিল না| মুসলমান 


শজও 


ধর্মের বিরুদ্ধাচরণেও তিনি ছিলেন কৃতসঙ্বল্প । 
প্রধানতঃ যোদ্ধা ছিলেন ব'লে সামনাসামনি 
একহাত না! ল'ডে কারও সঙ্গে আপস করতে 
চাইতেন না তিনি। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও 
অভ্রান্ততা-হ্বীকারে এবং পুনর্জম্মবাদ-স্বীকারে 
তার মতে মত দিতে পারেননি ব'লে ব্রাঙ্গ 
নেতাদের সজেও তিনি হাত মেলাতে পাবেননি। 
তাছাড়া হিন্দুধর্মের বৈদিকষুগোর্তর ক্রমো- 
ন্নতিতে কোন শ্রদ্ধা ছিল ন1 তার। যথার্থ 
বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে ভার নিজস্ব ধারণার সঙ্গে না 
মিললে তিনি অন্ত যে কোন ব্যক্তির প্রচারিত 
বৈদিক ধর্মমতেব সমালোচনা করতেন নির্মম- 
ভাবে। 

নিজেব মতো ক'রে তিনি বেদেব অনুবাদ 
ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। 
বৈদিক ধর্মেব প্রতি ভার আহ্বগত্য ছিল অতি 
প্রবল । অধ্বৈতবাদীর নিণ ক্রন্দের কোন স্থান 
ছিল ন1 তার ধর্মে, সাকারবাদীপ বহুনামক্ষপ- 
বিশিষ্ট উপাস্তেরও না। ক্তার এই “কালা- 


পাহাড়ী মনোভাবের জন্য স্বাভাবিক নিয়মেই” 


হিচ্ুসমাজ-লীমার বাইরে এসে দ্রাড়াতে হ'ল 
তাঁকে, আর্ধসমাজকে দীড় করাতে হ'ল্‌ 
আলাপ] সন্প্রদায় হিসাবে । 

সামাজিক প্রথার আমুল পরিবর্তন-সাধনও 
শুরু হল এই ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙে। ধর্মের 
অঙ্গ হিনাৰে জাতিভেদ-প্রথা পরিত্যক্ত হল, 
বেদের অধিকারী হিসাবে ব্রাহ্মণদের 
একাধিপত্য অস্বীকৃত হ'ল, এবং স্ত্রীলোকদের 
মুক্তি দেওয়া হ'ল বছ সামাজিক «অক্ষমতার 
হাত থেকে । তাছাড়! শিক্ষাবিস্তার এবং 
অন্তান্ত বহুমুখী জনহিভকর কর্মসাধনে উৎসাহ 
আর্মসমাজের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 

বেদের প্রতি একদেশী মনোভাবের জঙ্ট 
আর্ধসমাত্ের ভেতর বহু দোষ এসে ঢুকেছিল ! 


উদ্বোধন 


নিজ মতাহ্ছগ শুদ্ধ, 


[ ৬৩তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


কিন্ত এ আন্দোলনটি যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ গুয়ের 
পর্দাতেই লহরী ছুলেছিল, তাতে সন্দেহের কিছু 
নেই। আব এইজন্ই জাতির ধর্মপ্রেরণার 
মর্ম প্রদেশে গভীরভাবে তা গেঁথে গিয়েছিল । 
তাছাড়া সাকার-উপাসনাব প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়েছিল ব'লে আধুনিক চিস্তাশীলদেরও রুচি- 
গ্রাহ হ'তে পেরেছিল। মুর্তিপূজার পরিবর্তে 
অগ্রিতে আহুতি-প্রদাননূপ বৈদিক যজ্ঞের 
প্রচলনও একটা বোনাঞ্চকর আকর্ষণের স্থ্টি 
কবে । শেষকথ।, মমাজ-প্রথাব আমুল পরি বর্তন- 
সাধন তৎকালীন মনোভাবেব সর্বথ অশ্কুলে 
গিযেছিল। এই সব কারণে আর্ধমমাজের 
দীক্ষাদানের প্রয়াস খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে 
ওঠে । সমগ্র আর্ধাবর্তে, বিশেষ করে পঞ্জাব- 
প্রদেশে, এই নতুন ধর্ম দাঁবাগ্নির মতো! চড়িয়ে 
পড়ে। অল্প কয়েক দশকের মধ্যে কয়েক লক্ষ 
লোক আর্ধসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করে । এভাবে 
ভারতের একটি অতি বিস্তৃত অঞ্চলে বিদেশী 
শংস্কৃতিব ধ্বংসাত্বক আক্রমণ প্রতিহত করে 
আর্ধসমাজ এদেশের সংস্কৃতিব ইতিহাসে একটি 
বিপুল সাফল্যের অধ্যায় বচম1 ক'রে রেখেছে । 


থিওজফিক্যালগ সোসাইটি 


ঠিক প্রয়োজনের যুহুর্তে ৰিদেশাগত আর 
একটি ধর্মান্দোলনের উল্লেখ এখানে কর! যেতে 
পারে; সেটি হচ্ছে থিওজফি-আন্দোলন। 
পূর্বোক্ত হিদ্দু-আন্দোলনগুলির মতে! তারও 
প্রভাব সে সময় খুষ্টধর্মের ও জড়বাদের আক্রমণ 
কিছুটা প্রতিহত করেছিল। সোয়েডেনবার্গ, 
মেষ্টার একহার্ট, জ্যাকব বোমে, শেলিং, ব্যাডার 
ও মলিটর নামক যশন্বী মনীষিগণ কর্তৃক এই 
মতবাদ ইওরোপে প্রবতিত ও পুষ্ট হয়। অবস্থা 
রাশিয়ান মহিল! ম্যাডাম ব্লাভাটাঙ্কী এবং 
সেনাবিভাগের একজন পূর্বতন ইংরেজ অফিসার 


ফাস্তুন, ১৩৬৭ ] 


কর্ণেল অলকট-এর প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলনটি 
অপরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার মতো শক্তিশালী 
মতবাদে ক্লাপাধিত হয়েছিল । এর ধারাবাহিক 
সুনিয়স্ত্রিত প্রচারের জন্য ভাদের প্রচেষ্টাতেই 
১৮৭৫ থুষ্টাব্ধে নিউইযর্কে একটি থিওজফিফ্যাল 
মোসাইটিও স্থাপিত হয়। 

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের রহশ্তঘন নিগৃঢ 
তথ্যরাজি থেকে প্রভৃত উপাদান সংগ্রহ করে, 
এবং হিন্দুদের ও আধুনিক অধ্যাত্ববাদীদের 
রীতির অন্থকবণে তাকে মাজিত করে 
প্রবর্তউকগণ থিওজফিব বহিরঙ্গে একটি প্রাচ্য- 
ভাবের ওজ্ৰল্য এনে দিয়েছিলেন । পাশ্চাত্যের 
হাজার হাজাব লোক যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের 
দলে। বহস্যময়তা অটুট রেখে নিজ মতবাদকে 
বিচারসম্মত ক'বে তোলার জন্য কাব! বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দুধর্মতত্বের কয়েকটি উচ্চ 
আদর্শ মিশিয়ে অদ্ভূত এক ভাব-সংমিশ্রণ তৈরী 
কবেছিলেন। আধুনিক অধ্যাত্ববাদের চিত্তা- 
প্রণালীর ও নিযমপদ্ধতির বহুস্যময়তাব সুগন্ধও 
একটু মিশিযে দেওয়! হয়েছিল তাতে । 

সম্পূর্ণ বিদেশাগত এবং বহু ভাবের বিচিত্র 
সংমিশ্রণে গঠিত হলেও এর প্রভাব ভারত- 
বাসীদের ওপব যাছুমস্ত্রের মতো কাজ কবেছিল। 
একদল শিক্ষিত ভারতবাপী ছুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক 
ভাষা ও অলোৌকিকত্বের সঙ্গে নিজ ধর্মবিশ্বাস 
জড়িত রাখতে চাইতেন। অদ্ভুত ্ানন্দ 
পেতেন তাবা এতে | এই জাতীয় লোক 
সহজেই আৰু হলেন এই মতবাদের প্রতি । 
তার! দেখলেন, থিওজফি তাদের বৈজ্ঞানিক 


000০ এপস সর 





পি স্পস্পা 





ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ 


গ১ 


দৃষ্টিভঙগীর কতিম ঠাটটুকু রক্ষা ক'রে বুদ্ধিজ 
আনন্দও দিতে পারবে, আবার রহস্য-প্রিয়তার 
স্বাভাবিক আকাজ্ষার খোরাকও জোগাতে 
পারবে সেই সঙ্গে। কাজেই এ আঙ্দোলনটির 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নাস্তিক ব! খৃষ্টান হওয়ার 
হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেন তারা । 

সমাজ-সংস্কার বিষয়ে অবশ্য থিওজফি 
হস্তক্ষেপ কবেনি, বেপরোয়া ভাবে কোন 
সমাজ-প্রথার পরিবর্তন-সাধন করতে যায়নি । 
এইজন্যই হিন্ুসমাজে থেকেও থিওজফি নিয়ে 
মাথা ঘামাতে কোন বাধ! ছিল নলা। এই 
অভিনব ধর্মমতটিকে নিজের ঘরে স্থান দেবার 
মতো] পবিসর হিন্দুধর্মের যথেষ্ঠই ছিল । তাছাড়া 
ব্যাপকভাবে হিন্দুশাস্ত্রেরে সামন্বাদ প্রকাশনের 
মাধ্যমে খিওজফিক্যাল সোসাইটি হিন্দুধর্মের 
জন্য কিছু যথার্থ কাজও কবেছিল। শিক্ষিত 
হিন্দুসম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বধর্মে শ্রদ্ধা পুনরুজ্জীবিত 
করার কাজে তার অবদান বাস্তবিকই 
অনেকখানি । 

বহুধর্মের সার-সঙ্কপনে গঠিত ও নতুন মত 
ব'লে প্রতীত হলেও থিওজফি এভাবে এদেশে 
যে আপ্দোলনের ঢেউ তুলেছিল, তর হিন্দুসমাজে 
শুভ ফলই প্রসব কবে। সে দিক দিয়ে 
দেখলে বলা যায় যে. ধর্ম-সংস্কারের 
আন্দোলনগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য ছিল অনেক- 
থানি, নাম্তিকতার ও থুষ্ধর্মের আক্রমণ থেকে 
হিন্দুদের--বিশেষ ক'রে দাক্ষিণাত্যবাপীদের 
বাঁচিয়েছিল সে; যেমন ক'রে ত্রাঙ্গগমাজ ও 
আর্ধসমাজ্জবাচিয়েছে আর্যাবর্তবাশী হিন্দুদের ! 

[ ক্রমশঃ ]* 
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তুমি শুক্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়! ! 


শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়, কাব্যত্রী 
আমার শ্ররীব ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণের স্পন্দন, 
আমার দুচোখ ভরে আলোকের শরীরী প্রতিম! £ 
অবধার্ধ সীমাবেখা, অবচ্ছেদি পৃষ্ঠা বন্ধম 
উন্মোচিল ইতিবৃত্ত অলৌকিক আপন মহিমা । 
পুবাতন পৃথিবীর তত্ত্রালীন রাঝ্সি-অবশেষে 
উন্মুখ উবার তীবে অরুণেব দীপ্ত বি নিয়, 
অভীগ্পার নব বেদ-বন্দনার সুরের আবেশে 
ব্যাপ্ত হলে শুচিন্মিতা তুমি শুক্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়া । 
আত্মার শাশ্বত সুরে নবজন্ম মোব কবিতাব £ 
উদ্গীত আমার কে অনাহত প্রাণের প্রণব ; 
উজ্জীবিত হৃদয়ের মুকুলিত স্বপ্রেব সম্ভার 
শতাব্দীব সম্ভাবন1-_প্রত্যাশাব অনন্ত বিভব । 
সৃতিমতী হে দ্বিতুযা হে সাবিজ্রি, মনোময়ী প্রিয়া, 
মনেব ঘুকুবে তুমি পৃথিবীর হৃদয় জানিলে; 
তিযিরেব তন্দ্রা ভাড়ি__“জন্মদিন'_-নবজন্ম দিয়া 
চিবস্তনী অধরার সন্ধানেবে নিকট কবিলে। 
আধার হইতে আবে! আধারেতে ছিল যেই গতি, 
তামসী বাত্রির পথে অদ্বিতীয়! তুমি দীপান্বিতা, 
আতুব আধারী জীবে দীপ ধরি দেখাইলে পথি, 
জন্মদিন__-তব শিশু শুনাইল ক্ষীবনেব শ্লীতা। 
তাই আমি পথ চলি চিনে চিনে তোমাব প্রদ্দীপে 
ংশয-সন্দেহলীন পথে আকা জীবস্ত স্বাক্ষব , 
জীবন-জলধি ঘিরে অজানিত প্রাণ-অন্তবীপে, 
পিছে ফেলি প্রতিদিন কত বন, কত মরু-চর | 
আলোর প্লাবন তব ভেঙে দেছে মোর যত বাঁধ, 
রুদ্ধ শোত খুলে দেছে মুক্ত ধার! মোব চারিদিক, 
চিত্ত আজি বিস্তবান্‌ শির-শীর্ষে লব আশীর্বাদ, 
বক্ষে বহি বহ্ি-শিথা আমি যাত্রী চলেছি নির্ভীক । 
জন্মান্তেব সঙ্গে আনা, আমার সে ভালবাসা-প্রেম, 
সমগ্র চেতন। চিন্তা! অস্থভূতি_--এষণ1 উল, 
আমার সাধন] দিয়ে, দিয়ে প্রাণ যাহারে পেলেম, 
তারি ছন্দ গন্ধ আলো! পৃথিবীরে করুক উজল | 


বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণের দান 


শ্রীকৈলাসচন্দ্র কর 


ধর্মই ভারতীয় ভাবধারার সনাতন গতি- 
নিয়ামক ৷ বলিষ্ঠ ধর্ষ জ্ঞানাশ্রয়ী। তাই 
নিরত্তর অজ্ঞানান্ধকাবের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের 
সাধনায় নিমশ্ন অর্থাৎ “ভা-বত? বলিয়া এদেশের 
নাম ভাবত | কিন্ত উত্বান-পতনের স্বাভাবিক 
নিয়মে এই “ভাবত? ভারতেও পর্যায়ক্রমে ধর্মের 
অত্যুর্থান ও অধঃপতন ঘটিযা আসিতেছে । 
তবে আশীর কথা এই যে, যখনই কোন 
“দানবোখা” বাধা বা ধর্মের গ্লানি” উপস্থিত 
হয়, তখনই আবির্ভাব ঘটে এমন কোন শক্তিধর 
পুরুষের, যিনি স্বকীয় মহিমায় নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত কবেন মহামানবেব আসনে এবং 
বিস্ময়-বিযুট মানব তাহাকে ভগবৎ-সত্তার 
বিশেষ প্রকাশ জ্ঞানে অদ্ধাপ্পুত চিত্তে জানায় 
প্রণতি | উনবিংশ শতকে বর্ণাঢ্য পাশ্চাত্য 
ভাবধাবাব প্লাবনে দেশে ঘটিযাছিল ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং তাহারই পটভুমিকার 
অবতীর্ণ হন শ্রীবামরুষ্ণ প্রাচ্যের সাঁধনাব অপূর্ব 
প্রতীকরূপে। 

প্ররামকষ্জেব জীবন-কাহিনী আজ সকলেরই 


অল্পবিস্তর পবিচিত। ম্বামী বিবেকানন্দের 
নিয়োদ্ধত বর্ণনায় তাহার জীবনের স্বব্গপ 
সুস্পষ্ট হইয়] উঠিযাছে £ 
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-শ্রীরামকষ্খের জীবনের অনন্থসাধাবণ 
সন্ধানী আলোর উজ্জল প্রভায় মাহৃষ হিন্দুধর্মের 
সমগ্র পবিসর সন্ধে সম্যক ধারণ! কবিতে সমর্থ 
হয়। থধষি ও অবতার-পুরুষগণ বাস্তবিকপক্ষে 
যাহা শিক্ষা! দিতে চাহিযাছিলেন, তিনি তাহার 
জীবন দ্বার! তাহ দেখাইষ| গিয়াছেন। ধর্ম- 
গ্রন্থগুলি মস্তিষ্ষপ্রস্থত মতবাদের সমষ্টি; কিন্তু 
তিনি ছিলেন তাহাদের বাস্তব ক্ূুপায়ণ। তিনি 
তাহার একানন বখমব আযুফ্ষালের মধ্যে জাতীয় 
জীধনেব পাচ হাজার বৎসবের আধ্যাত্মিকতার 
উপলব্ধি দ্বাবা ভবিষ্যৎ মানবের জন্য নিজেকে 
আদর্শ দৃষ্টান্তে ্ূপায়িত কবিয়্! গিয়াছেন। 

তাহাব জীবন ছিল যেমন অলোকসামান্ত, 
তাহার অবদানও ছিল ঠিক তাহ্রূপ। 
অপবাপব ধর্মপগ্ররুগণ নিজ নিজ নামান্কিত বিশেষ 
ধর্ম প্রচাব করিযা গিয়াছেশ, কিন্ত উনবিংশ 
শতকেব এই মহান্‌ ধর্মগুরুর কার্ধক্রম ছিল 
সম্পূর্ণ খতন্ত্র। তিনি এই “ইজ,ম্‌” বা মতবাদ- 
কণ্টকিত পৃথিবীতে নৃতন কোন “ইজম্* বা 
মতবাদ প্রচাব করিয়া অধিকতব বিভেদস্থ্টির 
পথ প্রশস্ত করেন নাই। বিভিন্ন ধর্মীয় বা 
দার্শনিক মতবাদের মধ্যে যে পারম্পরিক 

ংগ্রামশীলঙ্া রহিযাছে তাহা বিদূরিত করিয়া 
তাহাদিগকে পবম্পরের প্রতি সংবেদনশীল 
করিযা তুলিবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব | 
তাহার এই অভিনব অবদান বিশ্বকে উদার 
দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন করিয়া বিশশাস্তিব পথ স্বগম 
করিতেছে । 


৭৪ উদ্বোধন 


তিনি নিজ জীবনে কেবল হিন্দুধর্মেব বিভিন্ন 
শাখা ও দ্বৈত অদ্বৈত দার্শনিক মতবাদেরই 
নহে, পরস্ক থুষ্টীয় এবং মহম্মদীয় ধর্মেরও 
সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । সকল ধর্মীয় 
মতেই সত্যের স্ফুলিঙ নিহিত রহিয়াছে এন্প 
সাধারণ শিষ্টাচার-সঙ্গত কথা অনেকেই বলিয়া 
থাকেন, কিন্ত আররামকর্ তন্তাবভাবিত-সাধন1- 
জাত উপলব্ধির ফলে তাহাদের প্রত্যেকটিই যে 
একক ও সামগ্রিকভাবে সত্য, একথা স্পষ্টভাবে 
ঘোষণ। করিয়া গিযাছেন। 

আত্মোপলন্ধি বা ঈশ্বর-লাভের জন্ 
আবহমান কাল হইতে যে প্রচেষ্টা চলিয়া 
আপিতেছে, তাহাকে সাধারণভাবে বল যায় 
--৮1769079] 08178, বা শাশ্বত ধর্ম । সেই 
প্রচেষ্টার বিশেষ বিশেষ পন্থ৷ হিসাবে সকল ধর্ম 
বা দার্শনিক মতবাদই সেই শাশ্বত ধর্মের অঙ্গী- 
সুত। শ্রীরামকষ্চ এই “যত মত তত পথ" মন্ত্রের 
উদ্দগাতা । 

শ্রীরামকষ্ণের এই সমন্বধী ধর্মের তাৎপর্য 
দ্ুদুরপ্রসারী এবং আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহ] 
কার্ধকর। সকল ধর্ম যেমন মুলতঃ এক, 
তেমন যাহার্দের ভিতর দিয়! এই সকল ধর্ম 
অভিব্যক্তি লাভ করে, নানারপ বৈষম্যসত্ত্বেও 
দেই মানবজাতিও মূলতঃ এক । আতস্বোন্নতি 
বা ক্রমবিকাশ সব ক্ষেত্রে এক তালে চলে না 
এবং সেইজন্তই প্রক্কৃতির বাজ্য বৈচিত্রযপূর্ণ, 
সেখানে একঘেয়ে সমতাব স্থান নাই কিন্তু 
এই যে বৈচিত্র্য তাহার ধারকক্ধপে বহ্যাছে 
এক শাশ্বত সত্তাঠিক চলচ্চিত্রের পূর্দার মতো, 
যাহার উপর অনুক্ষণ পরিবর্তনশীল আলোক- 
পাত সত্বেও তাহার স্বর্মপের কোন পরিবর্তন 
হয় না। শ্রীরামরুষ্ণের সমন্বয়ী ভাবধারার 
অস্বৃত্তিক্রমে বহুর মধ্যে একের বা মৌলিক 
প্রক্যের এই যে জ্ঞান, একমাত্র তাহাই 


[ ৬৩তম বর্ষ_২য় সংখ্যা 


বর্তমান জাতিধর্ম-বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার 
দ্বারা বহৃধা-বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে প্রেমের 
যোগন্ন্ব স্বাপন করিতে সক্ষম । এই জ্ঞান 
ব্যতিরেকে সাম্য-মৈত্রী-শ্বাধীনতার বুলি 
নিতান্ত মৌখিক ও ভিত্তিহীন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আর একটি দান 
তাহার সামাজিক উদ্দারতা। জ্ঞানাশ্রয়ী 
প্রেমের সাধনার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা । 
ইহা দ্বারা তিনি মাহ্ৃষের পারস্পরিক বা 
সামাজিক সম্পর্ককে প্রীতির বন্ধনে পরিণত 
করাব উপায নির্দেশে করিয়াছেন | অদ্বৈত- 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবামকৃষ$ উপলন্ষি করিয়া- 
ছিলেন লীলার মধ্যে নিত্যেব প্রকাশ এবং 
তাহার মধ্যে ঘটিয়াছিল শঙ্করেব জ্ঞান ও 
চৈতন্েব প্রেম__এই ছুয়ের অপূর্ব সমাবেশ । 
তাই প্রিষ শিষ্য নবেন্দ্রনাথেব মাধ্যমে মানব” 
সাধারণের প্রতি ছিল তাহার শিবজ্ঞানে 
জীবসেবার নির্দেশ যাহা মাস্থষে মান্ষে। 
প্রাণীতে প্রাণীতে, পারস্পরিক সম্পর্কের মহত্বম 
আদর্শ স্বাপন করিযাছে। 

ব্যক্তিজীবনে আরামকুষ্ণেব শ্রেষ্ঠ দান-ধর্ম- 
ভিত্তিক জীবনাদর্শ । তিনি স্বীফ জীবনে 
দ্েখাইয়! গিয়াছেন যে মন্ুয্য-জীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। মাদ্বষ নিজেকে 
উপলব্ধি করিতে শিখুক, ভগবানকে লাভ 
কবিতে চেষ্টা করুক; এই তীহার উপদেশ | কিন্ু 
তিনি সকলেব জন্য একটিমাত্র নিদি্ পন্থার 
ব্যবস্থা করেন নাই। বিভিন্নভাবে অন্থপ্রাণিত 
বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তিনি প্রতিভাত হইতেন 
বিভিন্নন্ূপে--বহুন্ষপীব মতো, এবং তাহাদের 
ভাবাহুযাষধী প্রেবণা দান করিতেন। কিন্ত 
যে যে-ভাবেই অঙ্থপ্রাণিত হউক ন! কেন, সিদ্ধি- 
লাভের উপাযস্বর্ূপ তিনি সকলকেই মন-মুখ 
এক করিয়া সরল হইতে, ভগবানে মন ন্তশ্ত 


ফাল্তুন, ১৩৬৭ ] 


রাখিয়া সংসারে কাজ করিয়া যাইতে, কর্মফল 
ভগবানে অর্পণ করিয়া! নিফাম কর্মের অঙ্গষ্ঠান 
দ্বার পাঁকাল মাছের মতো! সংসারের কাদাখাটি 
হইতে মুক্ত থাকিতে এবং স্ত্রী-জাতিকে মাতৃ- 
ভাবে দর্শন করিতে বলিয়াছেন এবং নিজের 
জীবনে সেই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ব্বপাধিত 
করিয়া গিয়াছেল | 

অবশেষে শিক্ষা প্রসঙ্গে শ্রীরামক্কষ্ণের একটু 
আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীরামকষ 
বলিয়াছিলেন, চালকলা-বাধা বিদ্ভায আমার 
প্রয়োজন নাই। কথাটি নতাস্ত সাদাসিধা 
রকমের হইলেও ইহার তাৎপর্য গভীব। 
ইহ! ছারা] তিনি বুধাইতে চাহিয়াছেন যে, শুধু 
ব্যাবহারিক জ্ঞান দ্বার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত 
হইতে পারে না, হ্গুতবাং সেই বিগ্যা বিদ্যাই 
নহে। অবশ্ব পাথিব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য 
শিক্ষাকে ব্যবহারমুখী কর! দরকার | স্বামী 
বিবেকানন্দও তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্ত গঞ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও ব্যাবহাবিক জ্ঞানের 
সঙ্গে বেদাস্ত-জ্ঞানের সমন্বয পাধন করিতে 
হইবে । তাহ! না হইলে বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক 
জ্ঞানলব্ধ শক্তির মত্ততায় জীবনের মূল উদ্দেশ্যই 
পণ্ড হইয়া যাইবে । বর্তমান জড়বাদী জগৎ 
তাহার অলস্ত উদ্দাহরণ । 

উপনিষদের খধির নির্দেশ £ দ্বে বিদ্ধ 
বেদিতব্যে পর! চৈবাপর1 চ। ভারত চিরদিন 
পর। বিদ্ভার সহিত অপর1 বিদ্লারও সাধনা 
করিয়া আসিয়াছে, কিন্ত পরা বিদ্যার সহায়ক ও 
অহুসারীকূপে | শুধু প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যেই 
তাহা ছিল সীমাবদ্ধ; কখনই তাহ! খুব 
গৌরবের আসন লাত করিতে পারে নাই। 
মহাভারতে ইন্ত্রপ্রস্ব-নগরের স্কপতির কলা- 
কৌশলের প্রশত্তি আছে, কিন্ত সেই ব্যক্তিটি 


বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামরঞের দান 


এ 


দানবা-আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন ? 
“ময়দানব-ূপেই তাহার পরিচয় | 

আধুনিক কালের মানুষ টেকৃনোলজির 
মধ্যেই খু'জিতেছিল তাহার নুতন দিনের ঘ্বর্গকে; 
কিন্তু দৈত্যরূগী ফ্র্যাঞ্ষেন্স্টিলের- আণবিক 
শক্তির- আবিষ্কারের পর হইতে তাহার সর্ব- 
গ্রকার স্বাধীনতাকে বিপন্ন দেখিয়া আজ যে 
বুঝিতে পারিতেছে যে, ধর্মের মধ্যেই নিছিত 
রহিয়াছে তাহার নবজীবনের সমুদয় সভাবনা । 

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বলিতে কোন 
আত্মকেন্দ্রিক মতবাদ বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি 
বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে স্বামী বিবেকানন্দ 
নির্দেশিত বেদান্তজ্ঞানের কথা, যাহ! সকল 
শক্তির উৎস এবং যাহা মানুষের মন হইতে 
,আত্মকেন্ত্রিকতা ও সর্বপ্রকার দুর্বলত! দূরীতৃত 
করিয়] স্থষ্টি কবে এমন এক নুতন মান্ুষেরঃ 
যাহার প্রয়োজন আমাদের ঘরে ঘরে । এই 
ধর্মকে বল যায় 'মানবধর্্ | ভবিষ্যৎ মানবকে 
এই ধর্মে বিশ্বাসী করিয়৷ তুলিতে হইলে স্বামী 
বিবেকানন্দের নির্দেশ অহ্যায়ী ইহাকে শিক্ষা- 
স্থচীতে বিশিষ্ট সান দিয়] শিক্ষার্থীকে চরিত্রষলে 
রলীয়ান্‌ করিয়া তুলিতে হহবে। একমাত্র 
ধর্মনি্ঠ ও চবিভ্রবান্‌ ব্যক্তির হাতেই বিজ্ঞান 
ও ব্যাবহারিক জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণপ্রদ 
হইতে পাবে। 

উপসংহাবে বক্তব্য এই যে, শ্রীরামকের 
জীবনে সবল বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটিয়াছে 
অভিজ্ঞতার অপূর্ব মিলন, দার্শনিক মতবাদ 
হইয়াছে ঝার্যকর ধর্মে (056168] 13918102এ) 
রূপান্তরিত | শ্রীবামরষের সাধনাময় জীবনই 
তাহার বাণী । দেশেব সমুদয় ভবিষ্যৎ 
সভভাবমা! যে সকল তরুণ-প্রাণের উপর স্তত্য, 
তাহাদিগকে তাহার এই জীবন্ত বাদী হইভে 
অ্ুপ্রেরণা লাভ করিতে হইবে । 


শিশু-শিক্ষ। 
শ্রীমতী রেণুকা! সেন 


শিশুব জন্মের পর থেকেই তার শারীরিক 
ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ 
প্রয়োজন ১ শিশুর ম্বভাব বা প্রক্কৃতির দিকে দৃষ্টি 
রেখে তাব অজভ্যান ও চিস্তাধার! সৎপথে 
চালিত কর! প্রত্যেক পিতা-মাতা এবং শিক্ষক- 
শিক্ষিকার কর্তব্য । মনোবিজ্ঞানের উন্নতির 
ফলে শিক্ষাবিদ ও মনস্তত্ববিদ্গণ আজ বুঝতে 
পেরেছেন যে, শৈশবেব অভিজ্ঞতার উপবেই 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে উঠে। তার মধ্যে 
আবার প্রথম পীঁচ-্ছ বছরেব মূল্য অতুলনীষ | 
“লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি'-- এই শাস্ত্র-বাক্যাহৃসারে 
প্রথম পাঁচ-ছ বছরের লালনের মাধ্যমে শিক্ষাই 
শিশুর সার] জীবনের ভিত্তিস্বব্ূপ | 
বর্তমান শতাব্ীতে তাই পাশ্চাত্য জগতের 
শিক্ষাবিদ্গণ শিশুশিক্ষাব প্রসার ও উন্নতিব জন্য 
শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক' ক'বে গড়ে তোলাব 
আশ্রায় আপ্রীণ চেষ্টা কবছেন, আপন স্থফলও 
পেয়েছেন । অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিস্ভিন্ন 
এঁশের মনীষীরা মানব-জীবনেব শৈশবকালকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্ত দিষেছেন। গ্রীস 
দেশেব কয়েকজন মনীষী অত্যন্ত দঢচতার সঙ্গে 
বালে গেছেন যে, যে দেশ শিশুশিক্ষাকে 
অবহেলা করে, সে দেশে কখনও উৎকৃষ্ট জাতি 
গ*ড়ে উঠতে পারে না। তাবা বলেছেন যে 
শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক ক'রে তৈরী কবার 
ভার রাষ্ট্রের উপর স্বন্ত হওয়। উচিত | 
,. আধৃনিক কালে শিশুশিক্ষার প্রধান 
উত্তোক্কা ফ্রোয়েবেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
জার্মানির এক ক্ষুদ্র গ্রামে ফ্রোয়েবেল জম্মগ্রহণ 
করেন। নাম! ছুঃখ-কষ্টের মধ্যে মান্য হয়ে 


অবশেষে তিনি জঙ্গল-পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত 
হন। তখন থেকেই প্রকৃতি-মাতার সঙ্গে ভার 
নিবিড় পবিচয় ঘটে এবং তিনি শিশু-বিদ্ভালয় 
স্থাপন করতে মনশ্ব করেন। ১৮৪০ খবষ্টাব্দে 
ফ্রোয়েবেল কিগারগার্টেন অর্থাৎ “শিশু-কানন' 
--এই নাম দিয়ে শিশুদের উপযোগী একটি 
বিছ্ালয স্থাপন করলেন। “শিশু-কানন; 
সংজ্ঞা দিযে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে 
বাগানের চারাগাছ যেমন উপযুক্ত জল, হাওয়া, 
যাঁটিব বস আব বোদ পেলে আপনিই বেড়ে 
ওঠে, তেমনি শিশুবাও উত্তম পরিবেশে 
ত্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাবে । ফুল ঘেমন 
বাগানে ফোটে তার অন্তনিহিত শক্তির 
বিকাশে নিয়মে, শিশুও তেমনি কিণ্ডারগার্টেন 
বিদ্ালযে তাব নিজস্ব শক্তির প্রকাশ করবে 
আপনাব স্বাভাবিক নিয়মে, অনুকুল পারি" 
পাশ্বিক অবস্থার মধ্যে; জোর করে ফোটাতে 
গেলেই সে স্কুচিত হ"য়ে পড়বে । 

এব পর আমর আসি “মস্তেসরি প্রণ1লীর 
যুগে। মাদাম মন্তেসবি ( 10508009 20০০0- 
ঢ988017) ১৮৭০-১৯৫২ থুঃ) ছিলেন ফ্রোয়েবেলের 
জুযোগ্যা উত্তবাধিকারিণী। ফ্রোয়েবেলের 
প্রধান শিক্ষা ছিল যে শিশু-প্রক্কতির 
প্রতি গভীব শ্রদ্ধা বেখে তবেই তার সম্পুর্ণ 
বিকাশ-সাধনে অগ্রসর হওয়। শিক্ষকের বর্তব্য। 
মাদাম মন্তেঘবিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন 
যে শিক্ষাকালে শিশু সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের 
নিজেব কাজ ক'রে যাবে। শিক্ষিকা শিশুর 
প্রয়োজন মতে! তাকে সাহায্য করবেনঃ 
নির্দেশে দেবেন মাত্র) কিন্ত তাব কোপ 


ফাস্তন, ১৩৬৭] 


প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারবেন না। শিশু তার 
পঞ্চেম্ত্রিয়ের দ্বারা মন্তেসরি-উপকরণগুলির 
সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে, শিক্ষিকাকে 
সেইজন্য আগে থেকেই শিক্ষা-সভাবনাপূর্ণ 
পরিবেশ (92510000606 16 90008810291 
099811)116168 ) রচন1 ক'রে রাখতে হবে এবং 
তারই ফলে শিশুর আহভূতিক, আধ্যাত্বিক, 
শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হবে। 
ফোয়েবেল অপেক্ষা মাদাম মন্তেসরি শিশুদের 
স্বাধীনতা দিয়েছেন অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত 
ভাবে শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রবর্তন তিনিই 
প্রথম করেন। শিশু ত্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই তার 
ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টাই ফলপ্রস্থ 
হ'তে পারে ন1|। স্বতরাং বিংশ শতাব্দীকে 
“শিশুর শতাব্দী” আখ্য! দিয়ে সমস্ত সভ্য দেশই 
যেআজ শিশুশিক্ষার জন্ত বিশেষভাবে সচেষ্ট 
হয়ে উঠেছেন, সেটা অত্যস্ত আনন্দ ও আশার 
বিষ্য়। 
ভাবতবর্ষে প্রগতিশীল শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে 
রবীন্দ্রনাথেরও দান অপবিসীম। শিশু-মন 
কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ধীরে 
ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে, তার শত শত গানে 
ও কবিতায় সে কথা তিনি ঘোষণা কবে 
গেছেন। শিশুর জীবন কিভাবে প্রকৃতির 
শোভ! ও সৌন্দর্যের সঙ্গে, মাহষ ও সমাজের 
সঙ্গে এবং পরিশেষে অষ্টার সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
রয়েছে, তা তিনি নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি 
করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে তিনি ম! ও শিশুর 
স্বাভাবিক সম্পর্কের ওপর বিশেষভাবে জোর 
দিয়েছেন। তার শিশু; কবিতা-গ্রন্থের পাতায় 
পাতায় তার অজম্ দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে । 
মায়ের সঙ্গেই শিশুর যত আদব-আবদার, 
ভাব-বিলান আর কল্পনা! মাকে কেন্দ্র 


*ওপব। 


শিশ-শিক্ষা ৭৭ 


করেই শিশুর মনের দ্বপ্ন সার্থক হয়ে ওঠে। 
তাই শিশুর বিচিত্র মনের সন্ধান মাকেই 
প্রথমে রাখতে হবে। আশাহ্গরূপ শিশু- 
শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন আমাদের দেশে নল] 
হচ্ছেঃ ততদিন শিশুশিক্ষাব প্রাথমিক দায়িত্ব 
মাকেই নিতে হবে | ভূমিষ্ঠ হবার পর অসহায় 
শিশু নিকটতম নির্ভবর্ূপে পায় তার মাকে । 
তাই মায়েব প্রতিই অধিকতব ভালবাসা ও 
আকুষ্ট হওয়া শিশুব পক্ষে স্বাভাবিক। ঠিক 
এই কারণেই মায়েব স্ুহ্ব পর্িচালনাব ও 
তত্বাবধানে শিশুর আত্ববিকাশ বহুলাংশে 
নির্ভর কবে। শিশু অমাহৃষরূপে গণ্ড়ে ওঠবার 
প্রধানতম কারণ শৈশবে লালন-পালনে ক্রুটি 
ও পরিবেশে প্রতিকূলতা । তাই প্রযোজন 


* সুশিক্ষিতা সুদক্ষ! ধৈর্যশীল স্েহমধী মায়েব | 


শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শাবীরিক 
ও মানসিক বিকাশ সমানভাবে হচ্ছে কি না, 
তা প্রত্যেক পিতা-মাতাবই লক্ষ্য রাখা উচিত। 
জন্মে পর থেকে শিশুর শাবীবিক সুস্থতার 
দিকে যেমন নজর বাখা দরকার, ঠিক তেমনি 
লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন তার পারিপাশ্থিকতার 
কাবণ, শিশুব মানসিক বিকাশ 
প্রধানতঃ নির্ভব করে তাব পরিবেশের ওপরেই । 
এই পরিবেশ স্য হয় দুজায়গায়_এক গৃহে 
আর এক বিদ্যালয়ে । তাই গৃহেব সঙ্গে 
বিদ্ভালযের আব অভিভাবকেব সঙ্গে শিক্ষক- 
শিক্ষিকার সংযোগ প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ হওয়া 
বিশেষ প্রযোজন। শিশুর মঙ্গলার্থে অভিভাবক 
ও শিক্ষক্এক আদর্শ নিয়ে যদি পথ চলতে 
পাবেন, তবে ভবিষৎ জাতিগঠনের কাজ 
অনেক এগিয়ে যাবেঃ কারণ ম্ু-নাগরিকের 
ওপরেই তো! সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ ও 
স্খ-সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। 


মা ও ছেলে 


্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী 


মথুরানাথের অচল! ভক্তি,_করেছে সনর্পণ 
আরামকরষ্জ-চরণকমলে আপনার প্রাণ-মন | 

ঠাকুরের মাঝে মূর্ত দেখেছে জগজ্জননী কালী, 

তাহার সেবায় দেয় অকাতরে আপন অর্থ ঢালি। 
ভাবিছে মথুব £ বিশাল বিত্ত অথবা কণিকা তার 
“বাবা'র চরণে দিতে পারি যদি: সার্থক হবে ভার । 
সংশয় পুন জাগিতেছে মনে £ ঠাকুর লবে কি বিশ্ব, 
মাটি আর টাক! ছুই ধার সম, শিশুর সমান চিত্ত? 
আহার-নিদ্বা যে জন ভূলেছে, পাগল মায়ের গানে 
বিষয়ের কথ! বলিলে কি তাহ] উঠিবে তাহাব কানে ? 
তথাপি একদ] আবেগের ভরে হাদয়ের অভিলাষ 
জানালে ঠাকুরে ; পলকের মাঝে ঘটিল সর্বনাশ ! 
বিষয়ের নামে (যেন ) লাঠির আঘাতে ঠাকুর মৃছণ যায়, 
__স্স্থ হইলে ভয়েতে মথুর পঁলায়ে রক্ষা পায়। 

দেই দিন হতে বিষয়ের কথা ঠাকুরে কহে না আর, 
মনে জানে সদ| বিষয়-বিত্ত সকলি ব্যর্থ তার। 

চিত্ত তাহার শান্তি মানে না, ঠাকুব নিলে না! দান ! 
শয়নে স্বপনে, দিবসে নিশিতে, ভাবনা নাহিক আন। 
অবশেষে ভাবে, চন্ত্রাদেবীরে দিবেক বিস্ত ধন, 

জননীবে দিয়ে দিবে সে পুত্রে,_পুরাবে আকিঞ্চন। 
ভূমিতে হুটায়ে প্রণমি কহিলা, ঠাকুমা, একটি কথা-_ 
তোমায় আজিকে রাখিতেই হবে, নহিলে পাইব ব্যথা; 
মোব হাঁত হ'তে লবে কিছু দান; যেমন ইচ্ছ! হয়, 
তোমাকে অদেয় কিছু নাই মোর |” চন্দ্রাজননী কয়-- 
«“কিব নিব ভাই, সকলি তো! আছে, কিছুরই অভাব নাই, 
যখনি য। লাগে, তোমার আদেশে, তখনি পেতেছি তাই। 
এবারে মথুব নাছোল্ড্রবান্দা, কহিল, “নিতেই হবে ।” 
গদাই-জননী কহিলা হাসিয়া, “দিবে যদি দাও তবে_ 
তামাকের পাতা একটি আনিয়া, দাতের নাই যে গুল।, 
শুনিয়া মথুর শিরে হানে কর-_ হায়রে আবার ভুল ! 


এমনি মায়ের এমনি পুত্র, বিষয়-বাসনাশৃন্ত, 
এই ভারতের মাটিতেই ঘটে এমন কাহিনী পুণ্য । 


ব্যক্তি-সত্ত। ও বৃহৎ চৈতন্য 


অধ্যাপক শ্রীঘ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


ব্যক্তি একবূপে একক, নি:ষঙ্গ, ক্ষুদ্র 
চৈতন্তের অধিকারী । আর এককাপে সে 
সাযাজিক ; তার চেতনার ব্যাপ্তি বিশ্বময়--এই 
প্রসারিত ব্যক্তি-সত্তাকে বলা চলে বিশ্বব্ূপ। 
সভ্যতার আদি যুগ থেকে মাহৃষের সকল প্রয়াস 
নিযুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিচৈতন্তের পরিধি থেকে 
মুক্ত হয়ে বৃহৎ চৈতন্যময় সততায় উত্তীর্ণ হওয়ার 
দাধনায়। এই সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ 
নয়; কঠিন কঠোর কণ্টকাকীর্ণ সে পথের রেখ! 
ছুর্গং পথস্তৎ কবয়ে] বস্তি | এই ছুত্তর পথেব 
যাত্রী ব্যক্তিমানব সকল বাধা অতিক্রম ক'রে 
বিশ্বচৈতন্যেব সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছেন, আর 
নিজের মধ্যে মহাশক্কির লীলা অনুভব ক'রে 
ব্যক্তিচেতনায় বিষূঢ় ক্ষুদ্র মাহ্ঘকে শুনিয়েছেন 
মহৎ জীবনের বাণী। অধিকাংশ ব্যক্তিস্বার্থমগ্ন 
মাছষেব মধ্যে বাস করেও এ'র! তাই মহামানব 
--এ'র] দেশোত্বীর্ণ, কালোতীর্ণ, সমগ্র বিশ্ব 
এদের দেশ, অখণ্ড কালেব এ'র] সাক্ষী । 
এরা ইতিহাস স্্টি করেন, প্রচলিত সংস্কার ও 
জীর্ণ জীবনধারাকে আঘাত ক'রে এর! 
সমাজকে ক'রে তোলেন সজীব ও সচল। 
এ'দেরই বৃহৎ চেতনাম্পর্শে সমস্তাজর্জর মানুষ 
যুগে যুগে নতুন পথের ইঙ্গিত পয়েছে। 
সমকালীন লীমাধিত জীবনদৃ্টিকে অতিক্রম 
ক'রে বৃহৎ জীবনের ম্বপ্র দেখেছে। 
সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে নতুন জীবনেব বাণী 
শুনিয়ে মানবেতিহাদে ধারা আক্ষয় কীর্তি 
অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে প্রধান হলেন বুদ্ধ 
থৃষ্ট জরথুষ্১ মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রসৃতি 
মহামানব । ভিন্ন যুগে ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ 


করেও ছূর্লত জীবনসাধনার সাহায্যে এ'রা যে 
সত্য লাভ করেছিলেন, বর্তমান পুর্থিবীর 
অধিকাংশ লোকেব জীবন কার্ধতঃ না হোক, 
বাহাতঃ সে জীবনদর্শনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত | 

এমনি একজন বৃহৎ-চৈতন্তময় মহামানবের 
আবির্ভাব ঘটেছিল উনবিংশ শতাবীর 
দ্বিতীয়ার্ধে আমাদেরই বাঙলা দেশে--যিনি 
সমকালীন জভতাগ্রন্ত দেশবাসীর কানে মহৎ 
জীবনের বাণী শুনিয়ে জীবনকে জাগিয়ে 
তুললেন ব্যক্তিপক্তাব পুর্ণতর উপলব্ধিতে। 
ইনি হলেন কীর সন্ন্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনা মুখ্যতঃ 
ব্যক্তিব অন্তনিহিত শক্তি উপলব্ধি ও সে শক্তির 
জাগবণের সাধনা । শতাধিক বৎসরের বিদেশী 
শাসনের ফলে দেশবাসী তখন আত্ম গ্রত্যয়হীন, 
নিবীর্য। অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা, নিঃসীম দারিগ্র্য, 
বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ অহ্নবাগ এবং 
দেশীয় সুপ্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি বিজাতীয় 
অশ্রদ্ধা প্রবল অক্টৌপাসের মতো! ভারতীয় 
জীবনকে তখন চেপে ধরেছে। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জীবনী শক্তিমান সঙ্যাসী 
বিবেকানন্দ দেখলেন, ভারতবাসীকে জড়তামুক্ত 
করতে হ'লে প্রথমেই দরকার ব্যক্তি-সত্বার 
মহিমার প্রতি তার বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠ। ৷ 
সে বিশ্বাসে আত্মপ্রত্যয জাগ্রত হয় বাইরের 
কোন বৃহত্তব শক্তির আশ্রয়ে নয়, ব্যক্তির মধ্যে 
যে অনস্ত শক্তিব উৎন আছে মে শক্তির 
উপলন্ধিতে ও উদ্বোধনে । সবল কণ্ঠে কীর 
সন্ত্যাপী শুনিরেছিলেন তাই ছর্বল আত্মবিশ্বাস- 
হীন জাতিকে সেই পরম বিশ্বাসের বাণী। 


৮০ উদ্বোধন 
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ভাবতীষ “সোইহম্‌*-তত্বের এরূপ আধুনিক 
ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর বোধ হয় শোন! যাযনি। 
তোমার নিজের ভিতরে ভগবানের যে অনস্ত 
বিভূতির প্রকাশ আছে, তাকে জাগ্রত কব। 
বুদ্ধ, থৃষ্ট প্রভৃতিও ছিলেন অশীম সত্তা-সমুদ্রের 
ওপর তবঙ্গমাত্র । অস্তনিবিষ্ট সাধনার দ্বাবা 
তারা তাদের ব্যক্কি-সত্তাব অনস্ত এশ্বর্ষেব সন্ধান 
পেয়েছিলেন, তাই তাদের ক্ষুদ্র সত্ত। প্রসার 
লাভ কবেছিল বৃহৎ চৈতন্ময় মহাসত্তায। 
দেহধাবী মানব হযেও তাঁবা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 
দেশ-কালাতী'ত বিশ্বমানবের পর্যায়ে । অগণিত 
মানবজীবনেব গতি দিয়েছিলেন ভাব] ফিবিষে 
_ স্থষ্টি করেছিলেন নতুন ইতিহাস | 

ব্যক্তি-সত্বাব ভিতব অমেয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত 
দেখেছিলেন ব'লে শ্বামী বিবেকানন্দেব ধ্যান- 
দৃষ্টিতে ভগবান রূপ পবিগ্রহ কবেছিলেন 
“বহুদ্ূপে | সমাজের যে কোন স্তরের লোক-- 
পে যতই হে, যতই দবিদ্র ও নির্যাতিত হোক 
না কেন,তাব ভিতবকাব আত্মার এশ্বর্য 
উপলব্ধি ক'বে স্বামীজী হযেছিলেন সকল 
শ্রেণীর অবজ্ঞাত মাছুষেব প্রতি শ্রদ্ধান্বিত £ 
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বৃহৎ চৈতন্তের অধিকাকী না হ'লে অবাঞ্ছিত 
ও নির্যাতিত মানবতা প্রতি এক্প প্রত্যয়শীল 
ভাবনা সম্ভব নয। স্বামী বিবেকানন্দ তাই 


[ ৬৩তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


নবযুগের মানবতাধর্েব (1ব৩চ৮ 70109101900 ) 
প্রধান উদ্‌গাতা ৷ 


স্বামী বিবেকানঙ্গেব তিরোধানের পরে আর 
একজন বাঙালী মশীষীর সীমায়িত ব্যক্তি-সত্তা 
জাগ্রত হয়েছিল বৃহৎ চৈতন্ঠের প্রভাবে__তিনি 
হলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে বিশ্বচেতনার 
অনুভূতি ভার চিত্তে ভাবোচ্ািত রূপে আত্ম- 
প্রকাশ কবলেও পবিণত বয়সে সে অহ্থভূতি 
একটি মননশীল রূপ পেয়েছে “বিশ্বমানব? বা 
47001567881 2790+-এর উপলব্ধিতে | বিভিন্ন 
যুগেব, বিভিন্ন দেশেব মাহৃষের মধ্যে এক নিবিড় 
এক্যাহ্নভৃতি তার কালজয়ী কবি-প্রতিভা ও 
ও শিল্পী-প্রতিভাব বিকাশেব মুলে । এই বৃহৎ 
চেতনার প্রভাবেই অতীতের সঙ্গে বর্তমান এবং 
ভবিষ্যৎকে এক অখণ্ড মিলন-স্থত্রে গেঁথে তিনি 
যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ত1 অ:জও 
আলোকবশ্মি বিকীর্ণ কবছে “হিংসায় উন্মত্ত? 
বর্তমান পৃথিবীতে । 


আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে বাউলা দেশের 
পুণ্যভূমিতে আবিভূতি হযেছিলেন বৃহৎ 
চেতমাময এই ছুই মহামানব, যাদের প্রসারিত 
প্রাণের স্পর্শে ধস হযেছিল দেশ, ধন্য হযেছিল 
জাতি, ধন্ঠ হযেছিল সমগ্র বিশ্বের মহুয্যু-সমাজ | 
বৃহৎ-চৈতন্তযুক্ত মহামানবদের স্মবণীয় ও 
বরণীয় জীবন অদৃশ্য সক্কেতে যেশ আমাদের 
ডেকে বলছে £ 


আমার জীবনে লভিয়! জীবন 
জাগো রে সকল দেশ! 


মৃত্াঞ্জয় প্রাণের অধিকারী বর্তমান বাঙালী 
জাগরণেব এ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিবে 
নাকী? 


সৃষ্টিরহস্ত-সূক্তমালা 


অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচাখ 
মহামৌনেব প্রাকৃকালে নামক পুস্তকে নাসদীয় সুক্ত 
পাশ্চাত্য মনীষী মেটাবলিষ্ক লিখিযাছেন_- ( খথেদেব দশম মণ্ডল, ১২৯ সংখ্যক ) 
পৃথিবীতে আবির্ভাবেব পর এ-যাবৎ মানব নাসদাসীন্বো সদাসীত্তদানীং 
জীবন বা মৃত্যু, ঈশ্বব বা বিশ্বজগৎ, কাল বা নানীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যখ। 
আকাশ, অসীমতা' বা চিবস্তনতা, পদার্থসকলের কিমাবরীবঃ কহ কন্তয শর্মন্রভঃ 


উৎপত্তি, উদ্দেশ্য বাঁ পরিণতি-_কোন বিষয়ই 
নির্ণঘ কবিয়া উঠিতে পারে নাই। সভ্যতার 
অগ্রগতিব কথা বলা হয়__কিস্ত অজ্ঞ্রেযতা- 
বোধেবই শ্ধূ অগ্রগতি হুইযাছে। নিখিলেব 
স্বব্ধপ কি, কোথা হইতে ইহা আসিল, 
কোন্‌ দিকে ইহাব গতি, এখানে আমাদিগের 
জীবনের সার্থকতা বা প্রয়োজন কি-_-এ সব 
প্রশ্নের উত্তবে আজিকাব তুলনায় মাহষের জ্ঞান 
কখনই ন্যুন ছিল না। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের 
উন্নতির সাথে এ সকল বিষয়ে আবও কমই 
আমবা জানিয়াছি, আবার যেখানে জানা 
হইযাছে, সেখানে না জানি কি নিক্ষিয় 
নৈরাশ্যই না আমাদিগকে অভিভূত করিবে 1 
এই অসীম বিস্ময় ও অনির্বাণ কৌতৃহলে 
বিজ্ঞানের জন্ম, জীবনের প্রেবণা; কল্পনার 
উল্লাল। ভারতীয় মনীষা এই বিশ্ববোধের 
উন্মেষে যে বিচিত্র প্রকাশে বিস্ফারিত হইয়াছিল, 
কয়েকটি বৈদিক স্থক্ত তাহার অপূর্ব নিদর্শন । 
স্থগ্ির রহস্য, চৈতন্তের সর্বম্তা, সমাজ-বিল্যাস 
ও ধর্মের বিকাশ, দিব্য অনুভূতির স্ফুরণ এই 
স্ক্তগুলির বিষয়-বস্তব। তাই শাশ্বত সাহিত্য- 
রূপে এগুলির মর্যাদা, ইহাদের প্রত্যেকটি 
ভূমার উপলন্ধিতে চিত্কে উন্নীত করে । 


কিমাসীঘ্‌ গহনং গভীরম্‌ ॥ ১ 
তখন স্থট্টিব পূর্বে অব্যক্ত দশায় সৎও 
ছিল না, অসৎও ছিল না, ভূলোক বা 
অস্তরীক্ষ (বাস্ুমণ্ডল ):ও ছিল ন], পরব্যোম 
(মহাকাশ )-ও ছিল নাঁ। কি আবরণ করিল, 
কোথায় বা তাহা অবস্থিত ছিল? কাহার 
জন্যই বা উহা (আবরণ ও আধার )1 গহন 
ও গভীর সলিলরাশি কি ( অখিল ব্যাপিয়! ) 
ছিল? 
ন মৃত্যুরাসীদমৃততং ন তহি 
ৃ ন রাত্র্যা অহ আলীৎ গ্রকেতঃ। 
আনীদবাতং শ্বধয়া! তদেকং 
তম্মাদ্ধান্তন্ন পবং কিঞ্চনাস ॥ ২ 
মৃত্যু তখন ছিল না, অমৃত (যৃত্যুহ্থীন 
প্রাণ )-ও ছিল না| দিবারাত্রির কোন বোধই 
ছিল না1। সেই এক (পরমার্থ) সত্তা নিজ 
আশ্রয়ে (মায়াব সহিত অভিন্ন) থাকিয়। 
নির্বাত পন্তিবেশেও প্রাণক্ক্িয়া দ্বার বর্তমান 
ছিলেন। তাহ! ছাড়। অন্য কিছু ছিল না। 
তম আসীত্তমপা গুঢমগ্রে- 
_ ঘপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্‌। 
তূচ্ছ্যেনাত পিহিতঃ যনাসীৎ 
তপসম্ভন্মহিনাজায়তৈকম্‌ ॥ ৩ 


২ 


টির সেই পূর্বে অন্ধকারে আচ্ছন্ন অন্ধকার 
ছিল। এ সকলই ছিল কারণরূপে অব্য 
কারণ-সলিল-আকারে । তুচ্ছপ্রায় ব্যাপক 
অজ্ঞানে সকলই পরিবুত ছিল। তপস্তার 
(স্থষ্টি-সংকল্পের ) মহিমায় সেই কান্নণে লীন 
তত্ব তখন (নামন্ধপে ) ব্যক্ত হইলেন। 
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি 
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্‌ 
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ 
আদিতে উদ্ভুত হইল কামন! (স্থ্টিব ইচ্ছা), 
উহাই মনের প্রথম বীজ। যাহা কিছু পৰে 
হইল, সে সকলের কারণ এই অব্যক্তে নিহিত 
ছিল। কবি (চরমদর্শী প্রাজ্ঞ )-গণ ইহা 
অন্তরে গভীর মনের দ্বার] জানিয়াছেন। 
তিরশ্পীমে। বিততো রশ্বিবেষা- 
মধঃ স্থিদাসীছুপবি স্বিদাসীৎ | 
রেতোধা আসন্‌ মহিমান আসন্‌ 
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ 
উহাদের কার্য জ্যোতিরেখাব মতো! মধ্যে, 
লকল পারে” অধোদিকে বা উধ্বে”মকল দিকে 
প্রন্থত হইল কি? উহারাই (ভোক্তা জীবরূপ্ে) 
কর্মবীজ নিহিত করিল, উহাবাই মহিমা- 
সকল (ভোগ্যসমূহ ) হইল- তন্মধ্যে ম্বধ! 
(অন্ন বা ভোগ্যনিচষ ) হইল নিক্কষ্ট, আব 
বিধাননক বা ভোক্তা জীব হইল উৎকৃষ্ট । 
কো অন্ধ! বেদ ক ইহ প্রবোচৎ 
কৃত আজাত কুত ইয়ং বিস্প্িঃ | 
অর্বাগদেব! অস্য বিসর্জনেন 
অথা। কো বেদ যত আবভ্ভৃৰ ॥ ৬ 
প্রকৃত তত্ব কে জানে, কে বা বলিতে পাবে 
--কোন্‌ উপাদান-কারণ হইতে জগৎ প্রকট 
হইয়াছে, কি নিমিজ ক এই বিচিত্র স্্টিকরেন? 
দেবগণও এই স্থষ্টির পরবর্তী । কেমন করিয়া 
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অপর ৫কহ স্বানিবে কোথা হইতে ইহার 


উৎপত্তি ? 
ইয়ং বিস্ষ্িরযত আবভূৰ 
যদি ব! দধে যদিবান। 
যে! অস্ঠাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোষনূ 
সে] অঙ্গ বেদযদিবানবেদ॥ * 
ধাহা (যে বিধাতা) হইতে এই বিচিত্র 
স্টার্ট উৎপন্ন হইয়াছে, এক তিনিই ইহা! ধারণ 
করিতে পাবেন, অথবা হয়তো পারেন না। 
যিনি ইহাব কর্ত ও নিয়ন্তাক্রপে পরমব্যোষে 
( স্বয়ম্প্রকাশ-ভাবে ) অধিষ্ঠিত, সেই বিশ্রুত 
পুরুষই সম্ভবত: এই তত্ব জানেন কিংব! 


জানেন ন:। 
হিরণ্যগর্ভসূক্ত 


(খধগ্বেরদ দশম মণ্ডল, ১২১ সংখ্যক ) 
হিরণ্যগর্ভঃ মমবর্ততাগ্ে 
ভূতস্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ। 
স দাধাব পৃথিবীং গ্যামুতেমাং 
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ 
স্থষ্টিব পুর্বে সম্ভৃত হইলেন হিরণ্যগর্ভ 
(জ্যোতির্ময স্ষ্টিবীজেব মধ্যস্থ প্রজাপতি-__ 
হিবণ্যেব মতো ভাশ্বব ও সকলের উদ্তাসক 
বিশ্বচৈতন্ )। তিনিই ভূতসমূহের (স্মষ্টির্‌ ) 
প্রথম এবং জন্মিযাই নিখিলেব অদ্বিতীয় 
অধীশ্বর হইলেন । পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও ছ্যলোক 
তিনি ধারণ কবিলেন। হবিত্বার। অন্ত কোন্‌ 
দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিব? 
য আত্মদ! বলদ] যস্ত বিশ্ব 
উপাসতে প্রশিষং যস্ত দেবাঃ। 
যন্য চ্ছায়ামৃতং যন্থ মৃত্যুঃ 
কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম | ২ 
তাহা হইতেই সকল আত্মাব উত্তব, তিনি 
বলদান করেন, নিখিল জীব এবং দেবগণ 
তাহার প্রশ।সনের অহবর্তা, অমৃত (সুধা বা 


ফান্তুন। ১৩৬৭ ] 


অম্রতা ) তাহার ছায়া, মৃষ্্য4%)-$ ভাহার 
অহগামী । অন্ত কোন্‌ দেবতাকে হ্বিদ্বারা 
আহতি দিব? 
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা 
এক হ্‌রাজা জগতো৷ বভূব। 
য ঈশে অস্ত দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ 
কশ্মৈ দেবাষ হবিষা বিধেম ॥ ৩ 
যাহাব! প্রাণবান্‌ ও যাহার নিমেষশীল সে 
জীবপকলের তিনি নিজ মহিমায় একমাত্র রাজা 
হইলেন। দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সকল প্রাণীর 
তিনি শাক প্র । অন্য কোশ্‌ দেবতাকে 
হবিদ্বারা আহুতি দিব? 
ঘন্তেমে হিমবস্তো মহিত। 
যন্ত সমুদ্রং বসয়! সহাহঃ | 
যস্তেমাঃ প্রদিশে যস্য বাহু 
কণ্যৈ দেবায হবিষ! বিধেম ॥ ৪ 
হিমালয় পর্বতমাল। ধাহার মহিম1, ন্দী- 
সকল সহ জমুদ্র যাহার মহিমা? দশ দিক 
ধীহার বাহু-স্ব্ূপ, তাহা ভিন্ন অপর কোন্‌ 
দেবতাকে হ্বিদ্বাবা আহুতি দিব? 
যেন ছ্যৌকগ্র! পৃথিবী চ দৃঢ় 
যেন স্বঃ স্তকিতং যেন নাক:। 
যো অস্তবিক্ষে রজসে। বিমানঃ 
কশ্মৈ দেবা হবিষ! বিধেম ॥ & 
যিনি ছ্যলোক উধ্র্ঁ ধবিযাছেন, পৃথিবী 
করিয়াছেন দৃঢ স্থির, স্বর্লোক স্বপ্রতিষ্ঠিত ও 
আদিত্য সুনিযস্ত্রিত কবিযাছেন এবং অস্তরিক্ষে 
(যেঘলোকে ) জ্লবাশি রক্ষা করিয়াছেন, 
তাহা ভিন্ন আব কোন্‌ দেবতাকে হবিদ্বার] 
আছতি দিব? 
যঙ-ক্রন্দসী মবস। তত্তভানে 
অত্যেক্ষেতাং মনসা রেজমানে। 
যত্তাধি হর উদ্দিতে। বিভাতি 
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম | ৬ 


সথিরহুক্ত-সুপ্তমালা 


৮ 


আলোকমর ছ্যলোক ও ভুূলোক সৃষ্টি 
রক্ষার জন্ সত (স্থিবভাবে বিধৃত ) হইয়া যনে 
মনে যীাহাকে (আপন মহ্যার কারণ) 
জানিযাছিলেন, ধীাহার অধীনে হৃর্য উদ্দিত 
হইয়া দীপ্রিময় তাহা ভিত্র অন্ধ কোন্‌ 
দেবতাকে হবিদ্বারা আহুতি দিব? 
আপো! হ যদ্‌ বৃহতীবিশ্বমায়ন্‌ 
গর্ভং দধান! জনয়স্তীরগ্নিম্‌। 
ততো! দেবানাং সমবর্ততান্থবেক: 
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম 1৭ 
কারণভূত সলিলবাশি যখন নিখিল 
ব্যাপিয় ফেলিল এবং অগ্নি প্রভৃতিব স্যাষ্টির 
জন্য প্রঞজাপতিকে গর্ভন্ূপে ধারণ করিল, তখন 
সকল দেবতার অনন্ত প্রাণ_-এক প্রজাপতি 
উদ্ভূত হইলেন। তাহ ভিন্ন অন্য কোন্‌ 
দেবতাকে হবিষ্বার। আহুতি দিব? 
যশ্চিদাপে! মহিন] পর্যপশ্থাদ্‌ 
দক্ষং দধান। জনয়স্তীর্ম্‌। 
যো দেবেধধি দেব এক আমীৎ 
কশ্যৈ দেবায় হবিষা বিধেষ ॥ ৮ 
স্বমহিমায় তিনি (সেই প্রজাপতি) সেই 
সলিলসমুহ পর্যালোকন করিলেন-স্যজ্ঞের 
(বিশ্বজগতের) উদ্তব এবং দক্ষের (প্রজাপতির ) 
ধাবণ উহাতে হইল। তিনি হইলেন দেবতা" 
সকলেব অদ্বিতীয় অধীশ্বর। অন্য কোন্‌ 
দেবতাকে হবিদ্বরর! আহুৃতি দিব? 
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা 
যে! বা! দ্িবং সত্যধর্ম। ভজান | 
যশ্চাপশ্চন্তরা বুহতীর্জজান 
কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেষ ॥ ৯ 
যিনি পৃথিবীর জনক এবং সত্যধর্জী যিনি 
হ্যলোক স্জন করিয়াছেন, যিনি বিপুল ও 
আহ্লাদকর জলবিষ্তারের শ্রষ্টা, তিনি যেন 
( প্রজাপতি ) আমাদিগের প্রতি হিংসা প্রকাশ 
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নাকরেন। তাহাকে ভিন্ন কোন্‌ দেবতাকে 
ইবিদ্রাঁরা আছতি দিব? 
প্র্জপতে ন তৃদেতান্থান্তো৷ 
বিশ্বা জাতানি পরি তা ব্ভৃব। 
যৎকামান্তে জুহুমস্তন্গে৷ অস্ত 
বয়ং স্যাম পতয়ে! বফীপাম্‌ 1 ১০ 
হে প্রজাপতে, তোমা ভিন্ন কেহ নিখিল 
এই স্থ্ু জগৎ পরিব্যাপ্ত করে নাই, যে কামনা 
লইয়া তোমাকে আছতি দান করি, তাহা 
লিদ্ধ হউক | আমব1 যেন প্রসভৃত এশ্বর্য লাভ 
করি। 
পুরুবসূক্ত 
(খখবেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সংখ্যক ) 
সহত্রশীর্ষ! পুরুষ: সহত্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ্চ। 
ল ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ ॥১ 
অনন্ত তীাহাব মস্তক, অনস্ত নযন, অনস্ত 
পদ--এ হেন বিবাট পুরুষ নিখিল জগৎ 
সর্বতোভাবে বেষ্টন কবিয়াও দশান্থবল প্রমাণ 
অতিক্রম কবি! (অর্থাৎ বিশ্বেব বাহিবও 
ব্যাপিয়! ) অবস্থান কবিলেন। 
পুক্লষ 'এবেদং সর্বং যদৃদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌। 
উতামৃতত্বক্তেশানো যদন্রেনশাতিবোহ তি [২ 
সেই বিবাট পুরুষই এই পবিদৃশ্যমান জগৎ 
_যাহা কিছু অতীত ও ভবিষ্যৎ সকলই ভাহাব 
স্কক্মপ। দেবের বিধাতা তিনি__কারণ 
কর্ষফল-ভোগেই স্থষ্ট প্রাণী কারণাবস্থা। হইতে 
দৃশ্যমান অবস্থা পবিণত হয । 
এতাবানস্ত মহিমাতো! জ্যাযাংশ্চ পৃরুষঃ। 
পাদোইন্ত বিশ্ব! ভূতানি ত্রিপাদস্তাযৃতং দিবি ॥৩ 
এই (ত্রিকালবতী ) সমস্তই এ বিবাট 
পুরুষের মহিমা! এবং তিনি ইহা! হইতেও বৃহ । 
নিখিল জীব তাহার পাদমান্তর (চতুর্থ ভাগ) 
তাহার অবিনশ্বর ত্রিপাদ (জি-চতুর্থাংশ ) 
দিব্যধ!মে (স্বপ্রকাশরূপে ) অবস্থিত | 


[৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


ত্রিপাদ্ুধ্ব উদৈৎ পুঁরুষঃ পাোহশ্তেহাভবৎ পুনঃ 
ততো! বিঘউ. ব্যক্তামৎ সাশনানশনে অভি 18 
পেই জিপাদ পুরুষ উধের্ব অবস্থিত হইয়া 
(চবাচর অতিক্রম কবিয়া) বহিলেন | তাহার 
পাদমাত্র ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে । 
তাহা হইতেই বহুন্ষপে (দেব, মনুষ্য ও ইতব 
প্রাণী হইয়া) আহাবপুষ্ট ও আহারহীন (অর্থাৎ 
চেতন ও অচেতন ) স্থ্ট পদার্থপকলকে তিনি 
পবিব্যাপ্ত কবিলেন। 
তণ্মাদ্‌ বিরাড়জামত বিরাজে। অধি পূরুষঃ। 
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথে। পুবঃ ॥৫ 
তাহা হইতে বিরাট (ব্রহ্গাগুনূপ দেহ) 
জন্মিযাছিল ও সেই বিবাট দেহেব আধারে 
( উহাব দেবতা ) পুরুষ উদ্ভূত হইলেন | জাত 
হইয] সেই বিবাট পুরুষ তাঁহাবও অতিবিক্ত 
( দেব-মহৃষ্যাদ্রি) হইযাছিলেন, তাহ'ব পব 
ভূমি এবং অনমস্তব পুব (অর্থাৎ জীবশবীব ) 
স্থ্টি করিলেন। 
যৎ পুরুষেণ হবিষ! দেব! যজ্ঞমতম্বত । 
বসস্তে। অস্যাসীদাজ্যং গ্রী্ম ইধুঃ শবদ্ধবি ॥৮ 
যখন দেবগণ এ পুকষকে হবিঃ জ্ঞানে 
(মানগ) যজ্ঞ সম্পাদন কবিলেন, তখন বসপ্ত 
ঝতু এ যজ্ঞের ঘ্ৃত, গ্রীষ্মকাল সমিধ, ও শরৎ 
কাল (পিষ্টকাদি হোমে অর্পণে বস্তু) হবিঃ 
হইয়াছিল । 
তং যজ্ঞং বহিষি প্রৌক্ষন্‌ পুকষং জাতমগ্রতঃ | 
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্য! খবষম্চ যে 1৭ 
স্ট্টিব অশ্রে উদ্ভূত, যজ্জেব পশুব্মপে কল্পিত, 
সেই পুরুষকে মানসযঞ্ডজে সংস্কৃত করিয়াছিলেন 
এবং উচ্চার দ্বার] দ্রেবগণ, ( স্ষ্টিসমর্থ প্রজাপতি 
আদি ) সাধ্যগণ এবং (স্থ্টিব অনুকুল মন্ত্রদশী ) 
খষিগণ যজ্ঞ নিষ্পাদন কবিযাছিলেন। 
তম্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্বহতঃ সংভূতং পৃষদাজ্যম। 
পশৃংস্তাংসচক্কে বায়ব্যানাবপ্যান্‌ গ্রাম্যাম্চ যে॥৮ 


ফাস্তুন? ১৩৬৭ ] 


( সর্বময় পুরুষ যাহাতে হত হন) সেই 
সর্বহৃত যঞ্ত হইতে দধিসহ ঘ্বৃত প্রভৃতি ভোগ্য- 
সমূহ সম্পাদিত হয়, আর বায়ব্য (বানু- 
দেবতার অধিষ্টিত ), আরণ্য (হরিণাদি বনচর ) 
এবং গ্রাম্য (গো অশ্ব প্রভৃতি) পশুসকল 
উৎপাদিত হইয়াছিল | 

তণ্যাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্বহৃত খচঃ সামানি জজ্জিরে | 
ছন্দাংপি জঙ্ভিবে তস্মাদ্‌ যজুস্তপ্মাদজায়ত 1৯ 
সেই সর্বহত যজ্ঞ হইতে খকৃু ও সাম মন্ত্র 
সকল উদ্ভুত হইয়াছিল এবং তাহ হইতে 
(গায়ত্রী প্রভৃতি ) ছন্দ এবং তাহা হইতে 
যজুর্মস্্ উতভৃত হইয়াছিল। 
তশ্মাদশ্ব। অজায়স্ত যে কে চোভয়াদতঃ। 
গাবো হ জজ্ঞিরে তল্মাৎ তশ্মাজ্জাত! অজাবযঃ ॥১০ 
তাহা হইতে অশ্বনকল এবং (গর্দভাদি ) 
ছুই-দস্তবাজিবিশিষ্ই জস্তসমূহ জন্মিয়াছিল। 
তাহ! হইতে গাভীসকল এবং ছাগ ও মেষসকল 
উৎপন্ন হয। 
যৎ পুরুষং ব্যদধূঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্‌। 
মুখং কিমস্ত কৌ বাহ্‌ কা উন্ধ পাদ1 উচ্যেতে ॥ ১ 
যে সময়ে বিবাট পুরুষকে উদ্ভুত কবেন, 
তখন (দেবগণ ) কোন্‌ কোন্‌ বিশেষভাবে 
তাহাকে কল্পনা কবিযাছিলেন ? কি ইহাব মুখ 
হইয়াছিল, বাহুদ্বয় কি হইয়াছিল, উরুদ্বয়ই ব] 
কি, পাদদ্বয়ই বা কি হইয়াছিল? 
ত্রাঙ্গণোহস্ত মুখমাসীদ্‌ বাহ্‌ বাজন্ঃ কৃতঃ | 
উন্ধ তদন্ত যদ্‌ বৈশ্য: পঞ্তযাং শৃদ্রো৷ অজায়ত॥১২ 
ব্রাহ্মণ ইহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়গণ 
বাহুত্বয়ন্ূপে কল্পিত হয়, তখন ইহার যে উরু- 
বয়, তাহা বৈশ্য হয় এবং পাদযুগল হইতে শৃত্র 
উদ্ভূত হয়। 
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ স্বর্ষো৷ অজায়ত 
মুখাদিন্রস্চাগ্িশ্চ প্রাণাদ্‌ বাযুবজার়ত 1১৩ 


স্টিরহত্য-গৃক্তমালা 


৮৫ 


(প্রজাপতির ) মন হইতে চন্দ্র জন্মিল, চচ্ষু 
হইতে হৃর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ 
হইতে বাছু উত্ভৃত হইল। 
নাত্যা আসীদস্তরিক্ষং শী্খে ছোঃ সমবর্ডতত। 
পত্তযাং ভূমিদিশঃ শ্রোত্রাৎ 

তথা লোকা অকল্পয়ন্‌ ॥.৪ 

তাহাব নাভি হইতে অস্তরিক্ষলোক, মস্তক 

হইতে ছ্যুলোক উদ্ভৃত হইল, পদদ্বয় হইতে 

ভূমি, শ্রবণেক্ত্রিয হইতে দিকৃসমূহ উৎপন্ন হইল । 

এই ভাবে দেবগণ) লোকসকল কল্পন। কবেন। 
সপ্তাম্তাসন্‌ পবিধযস্থ্িঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। 

দেব! যদ্‌ যজ্ঞং তথ্বানা অবর্নন্‌ পুরুষং পশুম্‌ ॥,৫ 

(গাযত্রী প্রভৃতি ) সপ্ত ছন্দঃ এই মানস 
যজ্ঞের পবিধি (উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণের বেষ্টন- 
কাষ্ট) হইয়াছিল, (দ্বাদশ মাস, পঞ্চ খত, 
ত্রিলোক ও আদিত্য) একবিংশতি-সংখ্যক 
সমিধ, (ইন্ধন-কাষ্ঠ ) কল্পিত হইযাছিল। যিনি 
বিরাট পুরুষ তাহাকে দেবগণ মানমল যজ্ঞের 
অহৃষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া (যুপবদ্ধ) পশুন্মপে 
ভাবনা করিয়াছিলেন । 

যজ্জেন যন্দ্রমজন্ত দেবাঁ- 

স্বানি ধর্মাণি প্রথমান্াসন্‌। 
তে হু নাকং মহ্মানঃ সচস্ত 
যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সস্তি দেবাঃ ॥১৬- 

(প্রজাপতিব প্রাণরূপ ) দেবগণ সন্কল্পময় 
সেই যজ্জের স্বাবা যজ্ঞপুরুষ (প্রজাপতিকে ) 
যজন করিয়াছিলেন । সেই (যজন) হইতে 
সেই (প্রসিদ্ধ) ধর্ম (জগতের ধারক )-গুলি 
প্রথম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইয়াছিল । যেখানে 
সেই পুরাতন (বিরাট পুরুষের উপাসক ) সাধ্য 
দেবগণ আছেন, সেই স্বর্লপোক মহাক্সগণ 
(অধুনা বিরাটের আরাধকসকল ) পাহয়া 
থাকেন। 


মাঞিন কবি ও দার্শনিক এমার্সন 


শ্রীদেব্রত রায়চৌধুরী 


উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতিগত 
ও ধর্মভিত্তিক মানলিকত। গড়ে তোলায় মাক্িন 
চিস্তানায়কগণের উপব ভাবতীয় দর্শনশাস্ত্র_ 
গীতা, উপনিষদ ও বেদাস্তেব প্রভাব এবং 
ভারতীয় চিস্তাধারাব অন্বপ্রেবণ! বিশ্বেতিহাসেব 
একটি অভূতপূর্ব ঘটন!। এ সময়ে শুরু 
হয়েছিল তাবতীয বেদাস্তবাদ, আংলো-স্যাকৃপন 
পবিব্রতাবাদ (1)001682187) )১ প্রয়োগবাদ 
(1):8800001910), বিজ্ঞানবাদ (70198]19য) ) আব 
প্রচণ্ড আশাবাদ (০91)60150 ) প্রভৃতির 
সংমিশ্রণে অক্লান্ত চষ্টা। আমেবিকার 
ইতিহাসে এই আলোকোৌজ্জবল অধ্যাযটিব 
অহ্থধাবন ও পর্যালোচনা]! আগামী কালের 
অন্ুসন্ধিৎস্ব এতিহাসিকেব জন্য অপেক্ষমাণ । 
এ যুশের খত্বিক, চিস্তানাফক ও চাবণ হলেন 
এমার্সন, থোবে। এবং হুইটম্যান। 

প্রাচ্যেব অতুল অধ্যাত্মসম্পদ্‌ এমার্সনকে 


এতখানি মুগ্ধ কবেছিল যে, তিনি প্রতীচ্যেব 


সঙ্গে তুলনা! ক'বে বলেছিলেন £ প্রাচ্য চমৎকার, 
তার তুলনায় প্রতীচ্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয় 
1119 985৮ 18 8৪00 900. 20809 1700709 
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তিনি যেন একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন-- 
প্রবহমান কোন নদী দেখলেই তাব মনে পণ্ড়ত 
পবিত্র গঙ্গার কথা, সুর আবহাওযমাব কথা 
উঠলেই বলতেন কলকাতার আবহাওযার 
কথ]। কেবল তাই নয--নিজেব বাগানে 
ভারতের ও প্রাচ্য দেশের নান! গাছপালাও 
তিনি পাগিয়েছিলেন। 


তারপর তার ভাবের অস্থগান্ী কহি 
হুইটম্যানও আহ্বান জানিয়েছিলেন ১ 
ভারত-পথযাত্রী 
হে হৃদয়, চলে! 
সেই আদিম মননে 
৪ রর গং 
সেই প্রথম স্বচ্ছ সজীবতাষ 
জীবনবেদেব মুকুল যেখানে জেগেছে 
লা গলি ৬ 
এহ পাডি কিসত্যি দিতে চাও হে হৃদয়? 
লীলা তোমাব কি এই মহাতরঙ্গে ? 
সংস্কৃত ও বেদকি তোমার প্রাণে ধবনত? 
তাহলে মুক্ত কবো বেগ! 
[ অহ্বাদ-_-প্রেমন্ত্র মিত্র] 
এর পবেই এমার্সনেব শ্রেষ্ঠ অহ্থবাগী ৪ 
সতীর্থ মনীষী থোবোও সেই স্বুবে বললেন £ 
এশিয়ায় যে জ্ঞানেব আলোক প্রজলিত রয়েছে, 
সেই আলোয় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত 
কর, মেই আলোর বন্যায সমগ্র চিত্তকে প্লাবিত 
কব। 
মানব-জীবনেব চবম পক্ষ্যপাধনেব পথ এবং 
জন্ম» জীবন ও মৃত্যু রহস্তের উত্তব তারা 
পেযেছিলেন ভাবতের ও প্রাচ্যেব বাণীতে । 
এমার্সস বলেছিলেন) "পৃথিবীর আর কোথাও 
যখন মান্ৃষের মর্ধাদ] স্বীকৃত হয়নি, তখন ভারত 
সকল মাহষকেই নাবাযণের আসনে বসিয়েছে। 
নরনারাষণের সেবার এই আদর্শকে অনাসক্ত 
কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কর! যদি মানবজাতির 
লক্ষ্য হ'তঃ তবে তো অনেক সমস্তারই লমাধান 


ফাস্তন, ১৩৬৭ এ 


হয়ে যেত; কোথায় থাকত পরাধীনতার 
অভিশাপ, দাসত্বের গ্লানি! তার পরেই 
বলেছেন, আমর! যে কী, কী আমাদের স্বর্নপ; 
তার কতট্রকুই ব! আমর! জামি, তার জন্য চাই 
আসক্তিবিহীন কর্ম । স্মজ্ঞানতার জন্ত মনে হয়ঃ 
যেন আমরা ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক--এ হ'ল 
অবিদ্যা, বন্ধন, নিজের উপরে আবরণ । ঈশ্বর 
যে মান্ষের ন্ধপ পবিগ্রহ করেছেন- 32৮0 
10087109568 18811] 6199 10009,0 10107, 
কথা মনে প্রাণে কর্ষে উপলব্ধি কবলেই সেই 
আচ্ছাদন খসে পড়ে, ঈশ্ববের বিশেষ ইচ্ছ! 
পৃবণের জন্যই মানুষ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে । 
তবে কেবল আত্মসমর্পণ নয, অভীগ্সাও 
চাই] 

তিনি “কোরাস্‌ অবৃ স্পিবিটস্* ও “দাইন 
ওন থিয়েটার আর্ট দাউ” নামে কবিতায 
বলছেন £ “হে মাহ্গষঃ তোয়াব জীবন-বঙমঞ্ে 
তুমিই অভিনেতা, তুমিই দর্শক? । ভক্ত ও ভগবান 
এখানে যেন এক হ'ষে মিলে গেছেন। তারপবে 
বলছেন,*আত্মা আবিনশ্বব_সে যে-ব্নপ পবিগ্রহ 
করে তা বদলায়, রূপ হ'তে ন্বপাস্তরে তার 
যাত্রা-কত শত জীবন পেবিয়ে প্রতিটি মাহৃষ 
এই জীবনে এসে পৌঁছেছে।” পুত্রের মৃত্যুব 
পরে তিনি “ওড টু টিয়ার্স” নামে যে কবিতাটি 
লিখেছিলেন; তাতে এই জন্মাস্তববাদই 
প্রতিধধনিত। আর একটি বিখ্যাত কবিতায়ও 
তিনি বলেছেন £ 

হত্যাকারী যদি মনে কনে থাকে 
সেই হত্যা করেছে, 
আর মৃত মাচ্ষ যদি মনে ক'রে থাকে 
সে নিহত হয়েছে, 


তবে তাদের কেউ জানে না 
যাওয়া-আসার মরণ-জীয়নের গোপনরীতি | 


মার্কিন কবি ও দ্বার্ধানিক এমার্সন 


*৮৭ 


এ যেন গীতার বাণীর প্রাতিধবনি 
ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিৎ 
নায়ং ভূত ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে 
ন হস্তে হন্যমালে শরীরে ॥ 
এর] তিনজনই স্বামী বিবেকানদ্দের পুরো- 
গামী। ম্বামীজী শিকাগোর ধর্মমহালশ্মেলনে 
গিয়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যে পৃথিবী জগ 
কবে এসেছিলেন, তার পটভূমিকায় এদের . 
প্রচারের প্রভাব কম ছিল না। স্বামীজী 
কবি হুইটম্যানকে *আমেরিকার সম্গ্যাসী” বলে 
আখ্যা! দিয়েছেন । 

তবে আমেবিকায় ভারতীয় আদর্শের 
বতিকাবাহী (প্রথম পুবোহিত হলেন এমাসনি। 
উপরিলিখিত উদ্ধতি ভাব “বক্ম” শীর্ষক কবিত৷ 
থেকে গ্রহণ কবা হয়েছে। ভগবদ্গীতার 
আদর্শ তাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। এই পাধিব সত্তার অন্তরালে যে 
একটি মূলগত এক্য রয়েছে, বিশ্বব্রন্দা্ড যে 
একই স্যত্রে গ্রথিত, তার শাশ্বত প্রমাণ ও 
পরিচয় রযেছে তাব আত্মোপলদ্ধিতে সমুজ্ছল 
এ ধবনের বহু কবিতায় ও প্রবন্ধে । 

এমাসন থোরোব মাধ্যমেই ভারতের এই 
অধ্যাত্ম সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলেন । ২৮৪৬ 
খুঃ এমার্সন লিখছেন £ থোরে! তাঁর “এ উইক 
অন দ্দি কনকর্ড আযাগ্ড মেরিম্যাক বিভার' 
নামে একটি গ্রন্থের অংশ বিশেষ পড়ে 
শোনাতেন। এই গ্রন্থে থোরো গীতা, ভারতীয় 
দর্শন ও প্রচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রশংসা 
কবেছেন পঞ্চমুখে । 

১৮৪০ ধৃঃ ফরাসী ভাষায় অনুদিত বার্মকের 
গীতা প্রকাশিত হয় এবং চার্লস উইলকিব্সনের 
ইংরেজী ভাষায় অনূদিত গীত! প্রকাশিত হয় 
এর ছ বছর পরে। থোরো এই ছু-খানি 


৮৮ উদ্বোধন 


গ্রন্থেবই পরিচয় পেয়েছিলেন । আমেরিকায় 
গীতাব আদর্শ প্রচারে এই খ্রস্থদ্বয় বিশেষভাবে 
সাহায্য কবেছিল। উইলকিন্সলের গ্রঙ্থেব 
ভূমিকা লিখেছিলেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস | 
১৭৮৬ ঘুঃ এই গ্র্থের একখণ্ড তিনি ইস্ট ইগ্ডয়। 
কোম্পানির প্রেমিডেণ্টকে উপহাব দিয়ে 
লিখেছিলেন £ ভাবতে বৃটিশ সাত্রাজ্য লুপ্ত 
হবাব পর তার সেই সম্পদ্‌ ও শক্তির কথা কেউ 
স্মবণ করবে না, সবই শুন্তে মিলিয়ে যাবে। 
কিন্ত তাব বহুকাল পরেও বেঁচে থাকবেন 
ভারতীয় দর্শনের উদগাতাগণ। তিনি এ 
প্রসঙ্গে এই বেদভূমিব আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা যুক্তক্ঠে ঘোষণা 
করেছেন । ১৮৫৪ খুঃ জনৈক ইংবেজ থোবোকে 
প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্যের ৪৪ খণ্ড পুস্তক দান 
করেন । থোবে| নিজেই বলেছেনঃ তখনকাব 
দিনে আমেবিকাষ এই সকল পুস্তক পাওয়] 
সভব ছিল না। ১৮৩৭ থেকে ১৮৬২ খৃঃ পর্যত্ত 
এমাপন ছিলেন থোবোর প্রতিবেশী । থোরোব 
সঙ্গে আলোচন। ব্যতীত এমাসণন "দি ডায়ল? 
নামক একটি পত্রিকায়ও হিন্দুধর্মগ্রন্থের উদ্ধ'তি- 
সহ নান! আলোচন1 করতেন। প্রাচ্য দর্শন এবং 
সাহিত্যাদির অহ্ববাদও এ পন্জিকায় প্রকাশিত 
হ'্ত। তখন হাইপেশিয়া মার্গারেট ফুলাব 
ছিলেন এই পক্সিকার সম্পাদক । এর সময়ে 
এমস্ন, থোরে, হুহটম্যান, মার্গারেট ফুলার 
অতীতের ইতিহাসের যত কিছু জগ্তাল, যত কিছু 
মলিনতা অধ্ধসংস্কার সব মুছে ফেলে দিয়ে 
নতুন মানুষের জয়গান ও মাম্ষষের নতুন 
ইতিহাসের বুনিয়াদ রচনায় ব্রতী হলেন। 
এমাসন মালবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বললেন £ 

নিজকে জ।না-_আত্ত্পরিচয়-লাভই মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্য । এ পৃথিবীর কোন কিছুই 


[ ৬৩ বর্ষ, ২য় নংখ্যা 


মাঙ্ষকে শান্তি দিতে পারে না, শান্তির 
উৎস রয়েছে মাহৃষের অন্তরে, আত্মবিশ্বাস 
আত্মবিশ্বাস চাই, পবান্ৃকরণ নয় ***** শাস্তি- 
সমাহিত মুহূর্তে আত্মার বধ্যে স্তাম্বভূতি 
উপলব্ধি করা যায ।'***এই আকাশ, 
আলোক, কাল কিংবা মান্য তা থেকে 
বিচ্ছিন্ন নয়_-এ সবের সঙ্গেই তা একীভূত হ'য়ে 
আছে ।-* সাধাবণতঃ আমরা যাকে মাহষ 
আখ্য। দ্রিযে থাকি সে মান্ষ হিমেবী, খায়-্দায়, 
চাষ-বাস করে***। আমর। যে হিসাবে তাকে 
জানি_তা তার আসল পরিচয় তো নয়ই বরং 
ভুল পরিচয় | আমর! যে সম্মান দেখাই সে 
মাহ্ৃষকে নয়, তাব আত্মাকে, সে যার যন্তস্বব্ধপ। 
গু গ্ি ্ 

ব্যাল্ফ. ওযান্ডো এমাপন জন্মগ্রহণ কবেন 
এক ধর্মনিষ্ঠ পবিবাবে ১৮০৩ খুঃ ২৫শে মে। 
তার উর্ধতন ছয পুরুষই ধর্মযাজক । আট 
বছব বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। 

বস্টনে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে চোদ্দ বছর 
বয়সে ওযান্ডে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে এসে 
ভরতি হলেন । প্রশ্ন দাভালো- খরচ জোগাবে 
কে? বেয়ারার কাজ ক'রে পড়াশুনাব খরচ 
জোগালেন তিনি নিজেই । কিছুদিন মাষ্টারিও 
করলেন। ১৮২৮ খু: এমার্সন বষ্টনেব নর্থচার্টের 
সহকাবী প্যাস্টরেব পদে দিযুক্ত হলেন । 
ধর্মকে জীবিকা! হিসাবে গ্রহণ কবলেও ধর্মের 
শৌড়ামি ছিল নাতার জীবনে | কিন্তু গিঞ্জায় 
পৌরোহিত্য করার চেয়ে সভাসমিতিতে, 
আলোচনা-সভায় বক্তৃতা করতে তার বেশী 
ভাল লাগত। তিনি বলতেন, “সেই সব সভায় 
আমি মুক্ত, আমি সেখানে আমার ইচ্ছামত 
বলতে পারি, যুক্তি বিচার করতে পারি |: 

১৮৩২ খ্বঃ চার্চের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি 
ইওরোপ যাত্রা করলেন। সেখানে কবি 


ফান্তন, ১৩৬৭ ] 


ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, কার্ণাইলের মতো 
সাহিত্য-মহারথীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল | 
তাবও জীবনেব যে একটি বিশেষ ব্রত আছে, 
একথা তিনি এদের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি 
করলেন। গ্যটেব অতীন্দ্রিযবাদের ধারণা ও 
আদর্শ ইংলণ্ডে এসেছিল কার্লাইলের মাধ্যমে, 
আর যুক্তরাষ্ট্রে দেই আদর্শ প্রচার করেছিলেন 
এমাপন | 

১৮৩৪ খৃঃ ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি 
ম্যাসাটুসেটস-এর কনকর্ডে ঘর বাধলেন। এই 
থানেই তার পিতৃপিতামহেবা বসবাস করে 
গেছেন। ১৮৩৫ খু: এলেন লুই টাকাবের সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়! চাবটি সম্ভানের মধ্যে তার 
অতি আদরের বড় ছেলেটি ১৮৪১ খুঃ মারা 
যায়। তারপব ১৮৭২ খ্বঃ তার এই গৃহ আগুলে 
সম্পূর্ণ ভন্মীতৃত হয়ে যায়। তবে বন্ধুবর্গ টাদা 
তুলে ঠিক পূর্বের মতো৷ ক'রে বাড়িটি আবার 
তৈরী ক'বে দিয়েছিলেন । 

কনকর্ডে তাকে কেন্দ্র করে একটি 
সাহিত্যিক গোষ্ঠী গে ওঠে । এই গোষ্ঠীতে 
ছিলেন ব্রনসন অলকট, হেনরী ডেভিড থোরো, 
ম্াথনিয়েল হথর্ন, মার্গারেট ফুলার প্রভৃতি ! 
কর্ণেল অলকট ১৮৭৫ খুঃ ভারতে থিয়ো- 
জফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। 
থোবো ছিলেন গৃহকর্তীর মতো । আর 
স্যাথনিয়েল হর্ন থাকতেন কিছুটা দুরে । এ'র] 
ছিলেন সকলেই অতীন্ট্রিয়বাদী (1::8089090- 
090681186) ও আদর্শবাদী। তার] বিশ্বাস 
করতেন এই পৃথিবীর স্ংস্কার তারা ভেতর 
থেকে করবেন। তাদের আস্থা ছিল বৌধি 
বা 'ইনটুইশানের ওপর, আর ভরস! ছিল 
মানুষের ওপর | 

তাই এমার্সন বলেছেন £ 'কোন দেশের 
সভ্যতার যথার্থ বিচার সে দেশের জনসংখ্যা 


মার্চিন কবি ও দার্শনিক এমাসন ৬ 


দিয়ে হায় না, মগর-নগরীর বিরাট আয়তন 
দিয়ে হয় না, উৎপন্ন ভ্্ব্যাদির বিপুল পরিমাণ 
দিয়েও হয় না/ এ-সব কিছুই নয়। কোন 
দেশের সত্যতার বিচার হয়--কি রকম মাচ্ষ 
সে দেশে জন্মালেন তাই দিয়ে 1, 

তবে এমার্ন নিজেকে কোন গোষঠীভুক্ত 
ব'লে শ্বীকার করতেন না । কিন্ত তিনিই ছিলেন 
দলের মধ্যমণি, তাদের প্রেরণার উৎস। 
ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি 
আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃত! দিয়ে ফিরতেন। 
এই নকল বক্তৃতাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮৪১ এবং দ্বিতীয় 
খণ্ড ১৮৪৪ থৃঃ প্রকাশিত হয়। তার অহ্ছগামী 
অতাকঙ্্রিয়বাদীর।! ১৮৪০ খু: “দি ডায়ল? নামে 
যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাতে তিনি নিয়মিত 
ভাবে লিখতেন । এমার্সনও প্রায় দুই বৎমর- 
কাল এই পত্রিকা! সম্পাদনা করেছিলেন । 

১৮৪৬ থুঃ এমার্সনের প্রথম কাব্য*সংগ্রহ 
প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খুঃ তিনি পুনরায় 
ইংলগ্ড ও ফ্রান্স পরিদর্শনে যান। দ্বিতীয়বার 
ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি দাসপ্রথা 
উচ্ছেদ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন । 

কবি হিসাবে এমার্সন খুব খ্যাতিলাভ ন! 
করলেও তার কবিতা আধ্যাত্বিক উপলন্ধির 
ফসল । বিখ্যাত সমালোচক ভ্যান ওয়াইক 
ক্রুকৃস্‌ তার কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন £ 
পাহাড়ী ঝরনা-ধারার ন্যায় তার কাব্যপ্রবাহ 
স্বচ্ছ শীতল ও চটুলগতি-সম্পন্ন, রচনাশৈলী 
আধ্যাত্মিকার স্পর্শে সমুজ্ল | 

সারাজীবন অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন 
এমার্সন, সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক । 
তিনি বলতেনঃ নিজের উপর বিশ্বাস রাখ, 
কারও অহ্থকরণ করো না। জীবনের নকল 
ক্ষেত্রে মৌলিকত্বই ছিঙগ তার বৈশিষ্ট্য । 


৯০ উদ্ষোধন 


সত্যান্বেধীদের জীবনে যে ছঃখ দুর্দশ! 
জোটে, তার ভাগ্যেও তার কমতি ছিল 
না। কিন্তু তার জীবনে ও সাহিত্যে 
তার স্বাক্ষর নেই, কারণ তাব আদর্শ 
জীবনে রূপায়িত হয়েছিল, কেবল মুখেব 
কথ! ছিল নাঁ, তিনি ছিলেন নিরাসক্ত 
বৈরাগী । তাই তার কাছে মৃত্যুও আনন্দময় । 
'মৃত্যোর্মামৃতংগময়”, এই বাণীই তার কবিতায় 
প্রতিধবনিত £ 


[ ৬৩ বর্ষ, খ্য় সংখ্যা 
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১৮৮২ খুঃ ২৭শে এপ্রিল কনকর্ডেই আনব্দ- 
ময়েক আহ্বানে তিনি আনন্দলোকে যার! 
করেন। 


অন্ত্ী 


শ্লীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


€১) 


মৃত্যুর ছায়াতে শুয়ে ভাবি বারদ্বার : 
আযুস্থর্য অন্ত গেলে রহিব না আব? 
নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হবো নিঃসীম তিমিবে? 
থকসুট্টি চিতাভন্য উড়িব সমীবে 7 

এই মোর পরিচয় 1 অনস্ত অনাদি 
নিত্য তুমি+_এ বিশ্বাস মানসিক ব্যাধি? 
উহাদের অসংলগ্র প্রলাপ-বচন ? 

সতদ্র্। খষি হবার, ধাদের লোচল 
পরম-আনম্শ-ঘন-মূরতি তোমারে 

ছেবিল জ্যাতির জ্যোতি তমসার পারে 
ভার! কি ছিলেন ভ্রান্ত? কখনোইস্নয়। 
তুমি সত্য , অমৃতের আমিও তনয় |. 
মৃত্যুন্সপে তুমি বক্ষে লইবে তুলিয়] 9 
মাগরের উমি যাবে সাগরে মিলিয়। 


6২) 


পবম এশ্বর্য তুমি এ জীবনে মোর-_ 
রেখে দাও মর্ষে শুধু এ-টুকু গুমোর , 
আর সব গর্ব প্রভু কবে! চুবমার | 

নাহং নাহং আমি তোমার, তোষার | 
“আমি ও আমাব' চির-রসাতলে যাক; 
চরণ-কমলে শুধু দাপ-আমি? থাকৃ। 
দিব্যপত্ব তুমি মম) ভুলিযা তোমারে 
কাচখণ্ড খুঁজে খুঁজে ফিবেছি সংপারে। 
ধন-জন-প্রতিষ্ঠাব গলায় ছুরিকা । 

আজ আছে, কাল নাই! ওরা মবীচিকা__ 
জীবনে এলেছে দাহ, নেরাশ্য কেবল | 
_আব তীব্র আত্বগ্লানি--ভূলের ফসল 
কামনার পঙ্ধ যত নিক্ষেপিয়া দূরে 
নির্মল আকাশে তব কবে যাবে! উড়ে ? 


রাজনাঁরায়ণ বন্থু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস 


শ্রীপ্রণবরঞ্ন ঘোষ 


বাজনারায়ণ বস্থ এদেশে জন্মেছিলেন, 
কিন্ত তার মনটি সব দেশের সব যুগের মাহ্ছষেব 
সঙ্গী হ'তে পারত । যে অস্তবের সারল্য মানব- 
চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ এবং যে চিরনবীনতা এই 
নিয়ত পরিবর্তনের রাজ্যে সবচেয়ে আকাজ্কিত, 
রাজনাবাযণ সে ছুটিই প্রচুর পরিমাণে পেয়ে- 
ছিলেন, উনিশ শতকেব যুগমনীষাকে রাজ- 
নারাঘণ নান! ভাবে সমৃদ্ধ কবেছেন , সে সমুদ্ধিপ্ন 
পবিচয়-লাভহ এ প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য । 

মধুহুদন ও ভূদেবেব সতীর্থ বাজনাবাযণ 
তাব ছাত্রাবস্বায় একদিকে ক্যাপ্টেন 
বিচার্ডননেব অধ্যাপন1, অগ্তপদিকে মগ্যপান--এই 
ছুটি নেশায় বিভোব ছিলেন । কঠিন রোগের 
মূল্য দিয়ে তিনি মগ্যাসক্তির ব্যাধি থেকে মুক্ধি 
পান, কিন্ত হিন্দুকলেজের অধ্যাপনাব গুণে 
তার সাতিত্যশিক্ষাব মানস পবিমগ্ডলটি সম্পূর্ণ 
হয়ে ওঠে 1১ 

প্রবন্বকাবদেব মধ্যে মেকলে এবং কবিদেব 
মধ্যে স্পেন্লার, টমসন ও বাইবন বাজ্নাবাযণের 
দবচেযে প্রিয় ছিলেন । অবশ্য মেকলে সম্বন্ধে 
এই গ্লীতি পবে বদলে ছিল। এ সম্বন্ধে তাব 
মন্তব্য লক্ষণীয £ “তখন আমবা মেকলে-খোৰ 
ছিলাম, তাহাকে ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্তা 
বলিয়। বোধ হইত, এক্ষণে তাই*ব শত শত 
মহদৃগুণ সত্তেও তাহাকে কবি ওয়াল। ও তাহার 
এক একটি বচনা (218৮) এক এক তান 
কবিব ভ্ঠায জ্ঞান হয। অমন পক্ষপাতী, 
একবগগা ও অতুমক্তিপ্রিয় গ্রস্থকাব অতি 
অল্পই আছে ।”২ 





*. জন্ম "ই মেপ্েম্বর, ১৮২৯ 
১, ২, আষ্টব্য-_আত্মচরিত রাজনারায়ণ বন্থ। 


বালক-বয়সে রাজনারায়ণ অন্তান্ত হিন্দু 
ছেলেদের মতোই পুজা দেখতে ও অহৃকরণ 
করতে ভালবালতেন | তীর বাবা নন্দকিশোর 
বস্থ রামমোহনের বেদাস্তমতের পক্ষপাতী - 
হলেও বাইরে লৌকিক আচার পালন 
করতেন । বাবার কাছেই রাজনারায়ণ গুনে- 
ছিলেন যে বামমোহন তার নিজের ধর্মকে 
00159188] 3911£1০0 (বিশ্বজনীন ধর্ম) বলতেন। 
হিন্ুকলেজে পডবার সমযে রাজনারায়ণ ধর্ষ- 
তত্বের দিকে আক্ুই্ট হন, যে-সময় যখন যে- 
ধর্ষেব বই পড়তেন, কৈশোরোচিত ভাবাবেগে 
সেই ধর্মমতের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে পড়তেন। 
সর্বপ্রথম “শেভালিয়র র্যামজের সাইরাসেজ. 
ট্রাভেলজত পড়ে সেকালে প্রচলিত হিন্্বধর্মে 
তাঁর বিশ্বাস বিচলিত হয়, তারপর রামযোহুন 
রাষেব “আ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাব্রিক 
ইন ফেন্তর অফ. দি প্রিসেপ্টস্‌ অফ.জীসাস্‌' এবং 
“চ্যানেঙ্গেব গ্রন্থপাঠে ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান 
হই, তৎপবে ঈষৎ মুসলমান হই। পরিশেষে 
"কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে “ছিউম, 
পড়িয়! সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ 
করা যায়, তখনই সেইন্গপ হওয়া অবশ্য 
বালকতা। বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই 
বালক ছিলাম 1৮০ 

মুসলমান ধর্মে তার শ্রদ্ধা আসে কোরান 
এবং গিবনের গ্রন্থের 11809090 800. 0015 
০5000688015. অধ্যায়টি পড়ে । এই সব বিভিন্ন 
মতামতের চি উনিশ শতকের যুগলক্ষণ, 
সেদিক থেকে রাজনারায়ণের কৌতুহল শ্রদ্ধার 
যোগ্য, কলেজ ছাড়বার আগে তার যে 

৩ তঙ্দেব 


৯২ উদ্বোধন 


লংশয়বাদ দেখ! দেয়, স্ত্রী ও পিতার মৃত্যুতে সে 
ংশয়ে আঘাত লাগে। আত্মস্থ রাজনারায়ণ 
নিজের অধ্যাত্ব-সংস্কারে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। 
ভার বাবা বিশ্বান কবতেন বেদাস্তেব সোহহম্‌- 
বাদে! রাজনারায়ণ কিন্ত ভক্তশ্রেণীর লোক, 
তাই তত্ব-বোধিনীসভার প্রচারিত ভক্কিমূলক 
ব্রাহ্ম-ধর্মেই তার অহ্রকি দেখ! দেয়, এ সম্বন্ধে 
টার জ্ঞাতি নন্দলাল বন্গর একটি উক্কি তাকে 
প্রভাবিত ক'রে থাকবে--“চিনি হইবার চেয়ে 
চিনি খাওয়া ভাল |; গোড়ার 
দিকে রাজনারায়ণ ব্রাহ্গধর্ষ গ্রহণ কবেন। এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ “যে দ্রিন আমব। ব্রাহ্গধর্ম 
গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও শেরী আনাইয়া & 
ধর্ম গ্রহণ কবা হয। জাতিভেদ আমর] মানি 
না, উহা! দেখাইবার জন্ত এরূপ কব হয়।? 8 
তখন অবধি ব্রাহ্ম হওয়ার ফ্যাশন প্রচলিত 
হয়শি। তাই হিম্ুকলেছের ছেল্রো রাজ- 
নারায়ণকে একটি অদ্ভুত জীব মনে ক'বত, 
কলেজের কোন ভাল ছেলে যে ব্রাহ্ম হ'তে 
পারে, সে কথ! দেই সংশয়বাদের যুগে 
অবিশ্বান্ত ছিল, এই বৎসরই রাজনাবাযণ 
“তত্ববোধিনী” সভাব উদ্যোগে উপনিষদেব 
ইংরেজী অন্ুবাদকেব কাজে নিযুক্ত হন। 
ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
অনুবাদ ক'রে তিনি তস্বোধিনী”তে প্রকাশ 
করেন। বাজনারায়ণ বাবুব বক্তৃতা দ্বার! ব্রাহ্ম- 
সমাজে সর্বপ্রথম গ্রীতিব ভাব সঞ্চাবিত হয় 
বলে তিনি নিজে দাবি কবেছেন; তার সাধনায় 
জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির আবেগ বেশী ছিল সন্দেহ 
নেই।« অক্ষয়কুমাবের প্রভাবে ব্রাহ্মলমাজে 
£বেদ ঈশ্বর-প্রত্যদিষ্ট কিন1+ এ নিয়ে বিতর্ক ওঠে, 
এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মত এই যে-_-"আমরা! 
তখন ঈশ্বর-প্রত্তাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, 
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[ ৬৩তম বর্য-২য় সংখ্যা 


কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া 
তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়। বিশ্বাস 
করিতাম।”* মনে হয়, তখন অবধি বেদ 
রাজনারায়ণ বেশি পড়েননি । 

“বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব-বেদাত্তই 
প্রস্তুত বেদাস্ত-এই মত অক্ষয়বাবুর দ্বার] 
১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক 
উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।”" 
এই প্রসঙ্গে প্মরণীয়, সাধারণতঃ আমর] অক্ষয়- 
কুমাবকেই যুক্কিবাদী সিদ্ধাস্তের পুরে! গৌরব- 
টুকু দিয়ে থাকি, এ বিষয়ে রাজ্নারায়ণ বাবুব 
মত £ 'ব্রাহ্মমমাজেন দুই নাকের মধ্যে তর্ক- 
বিতর্ক দ্বাব! যাহ] স্থিরীকৃত হয, তাহার গৌরব 
কেবল একজনকে দেওয়া] কর্তব্য নহে" * | যিনি 
সর্বপ্রধান ও ধাহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মঘমাজে 
কোন পরিবর্তন আদোবেই সাধিত হইতে 
পাবিত না, তিনি আপনার গাড় বক্ষণশীল স্বভাব 
সত্বেও যেমন সত্য প্রদশিত হুইল, অমনি তাহা 
গ্রহণ কবিলেন। ছুঃখের বিষয় এই যে 
তাহারা ইহা বিবেচনা না করিষ! তীহাকে 
তাহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান কবেন না।7৮ 

১৮৫১ থুঃ ফেক্রআরি থেকে ১৮৬৬ খুঃ মার্চ 
অবধি রাজনাবায়ণ যেদ্রিনীপুব জেলা স্কুলেব 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সমযেব মধ্যে 
মে্রিনীপুরকে একাস্ত আপনভানে শ্রহণ ক'রে 
তিনি এ জেলার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
নান সময়ে ভাল চাকবির আকর্ষণ এসেছে, 
কিন্ত মেদিনীপুরেব আকর্ষণই তার কাছে বড 
হয়েছে। এই সময়ে মধ্যে তিনি যে সব 
কাজের তালিক! দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে 
তৎকালীন বাংলাদেশে ত্রাক্মঘমাজের প্রভাব 
সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়, (১) মেদিনীপুর জেলা 
স্কুলের উন্নতি সাধন (২) মেদিনীপুর ব্রাঙ্গ- 





ফাস্তন, ১৩৬৭ ] 


সমাজের পুনঃসংশোধন ও উন্নতি-সাধন। 
(৩) জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা সংস্থাপন 
(8) ম্থরাপান-নিবারণী সভা সংস্থাপন (৫) 
বালিক।-বিদ্যালয় সংস্থাপন (৬) ধর্মতত্ব- 
দীপিকা! গ্রস্থরচনা | (৭) 10919908 ০1 
[79171001812] &00. 1381700088008) গ্রশ্থরচন1 1৯ 

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ ছাত্রদের 
নিজন্ব বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার দিকেই নজর 
দিতেন বেশী, এবং একশ বছর আগেই বুঝে- 
ছিলেন যে শাবীবিক শান্তি দান ছাত্রদের পক্ষে 
কল্যাণকর নয় | জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভায় 
ইংবেজী ভাষাব আতিশয্য ছেড়ে বাঙল! শব্দের 
দিকে শিক্ষিতদেব মনঃসংযোগেব চেষ্টা করা 
হয়| এই সভার সত্যের! 40০০৪ 7:8৮ না 
বলে ্স-বজনী'? বলতেন । কথাবার্তা 
ইংরেজী শব্দ ব্যবহাব কবলে তাদের শব্ধ-প্রতি 
এক পয়সা জবিমানা দিতে হ'ত। ১ল! 
জাহআরির পরিবর্তে ১লা বৈশাখে পারস্পরিক 
অভিনন্দন করতেন। এই জাতীয়তাবাদী 
মনোভাবে বাংলাদেশের চিস্তাধাবাকে গভীব- 
ভাবে প্রভাবিত করে । মহধি দ্েবেন্ত্রনাথের 
পবিমগ্ডলটিই এই স্বদেশী সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। 
সেই জন্ত কেশব সেন প্রমুখ ব্রাঙ্ধেব! যখন খ্রীষ্ীয 
মতবাদের অতিরিক্ত আবর্তনে ক্রমে এদেশী 
ভাবধাবাঁ থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছিলেন, 
তখন দেশেব লোকও তাদের আপন ভাবতে 
পারেনি। অবশ্য কেশবচন্দ্রেরে শেষ জীবনে 
শ্রীবামকুষ্ণ-সংস্পর্শ ঘটবার পব এবং বিজয়কুষঃ 
গোস্বামীর সম্পূর্ণ সাকাব-সাধনায় আত্ম- 
নিষোগেব পব ব্রাহ্মপমাজেব স্বতন্ত্র ভাবধার! 
আর হিন্ু-সাধনাব পন্থা সম্বন্ধে সংশয জাগাতে 
দেয়নি | এ প্রসঙ্গে বাজনারায়ণ বাবু সম্বন্ধে 
একটি কথা স্মরণীষ_পরবর্তা উন্নতিশীল 


» তছেব 


রাজনারায়ণ বন্ধ ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস 
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৯৩ 


ব্রাহ্গ'দের মতো! রাজনারায়ণ কিস্তু জন্মগত 
জাতিভেদকে অস্বীকার করতে পারেননি । 
এটি তার চিস্তাধারার দুর্বলতা । এ ছর্বলতার 
বীজ আদি ব্রাহ্মপমাজের চিস্তাধারাতেই ছিল। 

রাজনারায়ণের হহিঙ্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা”১০ 
বন্তৃতাটির প্রতি আধুনিক কালে আমর! একটু 
উদ্দাসীন। তাব কাবণ, আজকের দিনে 
ধর্মগত শ্রেষ্ঠতা নিযে আন্দোলন উপহাসের 
বিষয়। কিন্তু একশ বছর আগের পরাধীন 
ভাবতবর্ষে তা ছিল না। হিন্দুধর্মের চিস্তাধারায় 
যে সব হুর্বলতা ও ক্রটি ছিল, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 
শিক্ষিত হিন্দু যুবারাই সর্বপ্রথম সচেতন হ'য়ে 
হিন্ুুধর্মকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। 
ডিবোজিও শিষ্যদের মধ্যেই কেবল এ 
আন্দোলন লীমাবদ্ধ ছিল না। ত্রাঙ্গযুগের 
চন] থেকে রাজা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ। 
প্রমুখ নেতার! হিন্দুধর্মের প্রতিমাপুজাকে 
পৌত্বলিকত! ব'লে ভ্রাস্তভাবে ব্যাখ্য। ক'রে হীন 
দৃষ্টিতেই দেখেছেন । অধিকাবী-ভেদে মতি 
পূজা থেকে আবস্ভ ক'বে নিরাকারবাদে উপনীত 
হওয়ার শ্তব-পরম্পরাগুলি তার অনেকটা 
উপেক্ষাই কবে গেছেন। তাছাড়া ব্রাঙ্গ- 
নেতাদেব অধ্যাত্মচর্চা তাদেব নৈতিক বিশুদ্ধিব 
চেয়ে গভীরতব কোন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে 
নিযে গিযেছিল এমন কথা সেই সত্যসন্ধ 
সাধকেবা কোথাও বলেননি । অথচ তার! 
অনায়াসে ঈশ্বব-স্বূপকে শুধুমাজ নিগুণ 
নিবাকার (রামমোহন) ও পরে সগুণ নিরাকার 
( দেবেন্্রনাঙ্খ) ব'লে গেছেন- অগ্ান্ত মতকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে । তবে আদি ব্রাঙ্গ- 
সমাজের নেতার। হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকতে 











১০ ১৮৭৩ খুঃ প্রদতত বক্তৃতা । পরে পুস্তকাকায়ে 
প্রকাশিত | ভূঁদেব মুখোপাধ্যায় ও বক্ষিমচন্ত্র এই 
বদ্তৃতাটি সম্বন্ধে মনোজ আলোচন| করেছিলেন । 


৯৪ উদ্বোধন 


চেয়েছেন সব সময় । কিন্তু হিন্দুসমাজের সঙ্গে 
তাদের চিস্তা ও আচরণের পার্থক্য ছিল। 
তা-ছাডা ডফ. সাহেবের সময় থেকে আ্রীগ্ানী 
প্রচাব সক্ক্িষভাবে এদেশে চলতে থাকে। 
এই সময থেকে রাজশক্তিব পরোক্ষ সমর্থনও 
গ্ীষ্ঠানী প্রচাবেব পঙ্গে এসে মিশেছিল । 

ব্রাঙ্মধর্মের প্রচারেব সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি 
মনোভাবও স্শ্মভাবে কাজ কবছিল যে, জগতেব 
সভ্/জাতিব। যখন নিরাকার ভগবানে বিশ্বামী, 
তখন আমাদের ধর্মমতেও যে নিবাকাব বিশ্বাস 
আছে, সে কথা জানিষে দিয়ে সভ্য সমাজে 
আসন লাভ কবি না কেন। এই সব দিক 
থেকে হিন্দুধর্মেব প্রতি অশ্রদ্ধা জানানোটাই 
ছিল সে যুগের ফ্যাশান । 

“হিন্দুরর্সের শ্রেষ্ঠতা' বিষষক বক্তৃভাটির 
উৎস সম্বন্ধে বাজনাবাষণ লিখেছেন ঃ হিন্দু- 
ধর্মের প্রতি আমাব চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। 
আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দরধার্মব 
সমুন্ূত আকাব-মাত্র মনে কবি। একদিন 
কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টরোপাধ্যায 
আমাব কলিকাতার বাসায আপিযাছিলেন। 
তাহার! কথোপকথনের সময বলিলেন যে, 
্ীষ্তীয মত এত উৎকৃষ্ট যে, উহার পক্ষে অনেক 
কথা বল যাইতে পারে । আমি বলিলাম 
যে, হিন্দুধর্সেব পক্ষেও অনেক কথা বলা যাইতে 
পারে। দেখিতে চাও ত দেখাইতে পাবি। 
ইহাতে এইন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষযক বক্তৃতাব 
উৎপত্তি হয |” ১১ 

এক হিসেবে উনিশ শতকে শিন্দুধর্মসন্বদ্ধীয় 
চিন্তাধারাৰ যোড় ফিবেছে এই বক্তৃতায়, 
অতীত এতিহা থেকে যে সঞ্জীবনী সুধা 
আহরণের অভিযান রামমোহনের সময় থেকে 
আরভ্ত হয়ে শ্রীবামক্কঞ্জদেবের সাধনায 


শশী শ্াশিশশী শা 


১১ আত্মচরিত-_রাঞ্লারায়প বনু 


[ ৬৩তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


পরিপূর্ণতা লাভ করে? সে অভিযানের উদ্দেশ্টে 
নঙ্গমনীবার এই প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ। ১৩নং 
কর্ণওয়ালিস্‌ গ্্ীটে দেবেন্ত্রনাখের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত এই সভায় রাজলারায়ণ “হিন্তবধর্মের 
শ্রে্টতা” বক্তৃতার্টি দেন। এই বক্তৃতায় তিনি 
মোটামুটি বারোটি দিক থেকে হিন্দুধর্মের 
উৎকর্ষ প্রমাণ কবেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি 
কৌতুহলবশে বিভিন্ন ধর্মমতেব যে চর্চা 
কবেছিলেন, সে চর্চা এই সময়ে খুবই কাজে 
লেগেছিল । 

রাজনাবায়ণ তাব এই বভ্ৃতাম প্রথমেই 
হিন্দুধর্ষেব সংজ্ঞা নির্ধাবণ কবেছেন, তাল মতে -- 
পবব্রক্ষেব উপাসনাই হিন্দুধর্স। সকল হিন্দুশাস্ত 
সমস্বরে এই কথ বলে যে পবব্র্দের উপাসন! 
ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্র্ঘই হিন্দুধর্মের 
মধ্যবিন্দু। হিন্দ্ধশেব সর্বপ্রাচীন খথ্বেদ সম্বন্ধে 
রাজনাবাযণেব বক্তব্য £ সেই আদিম আর্ষের 
যে কেবল স্থর্যচন্দ্রে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
আরাধন! কবিতেন,_সাক্ষাৎ ত্রক্গকে যে 
অবগত ছিলেন না, এমনও নহে। তাহারা 
স্পষ্ট জানিযাছিলেন যে, “একং সদ্বিপ্রা বহুধা 
বদত্তি। অগ্নিং যমং মাতবিশ্বানমাহঃ |? 
সেই আদিম আর্ধগণ ঈশ্বরেব সহিত মহ্ুষ্যের 
গাঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পাবিযাছিলেন। ঈশ্বর 
মহ্ৃষ্যেব পিতামাতা, ইহ তাহাব! অবগত 
ছিলেন । “উপনিষধদে দেখা যায় যে তৎ্কালের 
খষিবা যেমন ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেন, তেমনি 
তাহাকে আত্মবাব আত্মা ন্নূপে উপলব্ধি 
কবিতেন”। 

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত কয়েকটি 
অমূলক অপবাদ নিরসন কবে তিনি 
দেখিয়েছেন £ 

(ক) বস্ততঃ হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতাপ্রধান 
ধর্ম নয়? |:******+ যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তি 


ফাস্তুন, ১৩৬৭ ] 


নিবাকার অনস্ত পরমেশ্বরকে ধারণ। করিতে 
অসমর্থ, তাহাদিগের উপাসনার সহায়তার 
নিমিত্ত ব্রন্মেব বিবিধ ্ধূপ কল্পনা হইয়াছে ও 
বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিযাকলাপের বিধান 
হইযাছে। কিন্তু ত্রন্গস্ববূপকে ন! জানিলে 
কদাপি যুক্তিলাত হয না।_, 

(খ) “* ***আব এক অমূলক প্রবাদ এই 
যে- হিন্দুধর্ম অদ্বৈতবাদাত্বক ধর্ম । যে মতে 
বলে যে এই সমস্ত স্ষ্ট বস্তই ঈশ্বর, তাহাকে 
অদ্বৈতবাদ বলে |.  ** বেদাস্ত-দর্শনে এই 
অদ্বৈতবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়_এই বেদাস্ত-দর্শন 
শঙ্করাচার্য-প্রণীত বেদান্তস্বজ্রেব ভাষ্য বুঝায়,__ 
নিজ বেদাস্ত-স্থত্র বুঝায় না, যেহেতু 
শঙ্করাচার্য যেমন বেদান্তস্থত্্র অদ্বৈতকল্পে ব্যাখ্য। 
করিযাছেন, রামাহুজন্বার্মী তেমনি দ্বেতকল্পে (1) 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব উপনিষদেব কথা 
দুবে থাকুক, বেদান্তস্থত্রও যে অদ্বৈতবাদাত্মক 
শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয় না। “বেদাস্তস্থত্রঃ 
সম্বন্ধে রাজনাবায়ণের মতকে সমর্থন কবা 
গেলেও “সমস্ত স্ষ্ট বস্তই ঈশ্বব" অদ্বৈত বেদান্ত 
এই কথা বলে ন]। 

(গ) হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণন্ূপে সন্গযাসধর্সের 
পোষকতা করে***** তাহাও অযথার্থ। 
শঙ্করাচার্য সন্্যাস-ধর্মের স্বষ্টিকর্ত| |” __সন্নযান- 
ধর্মের আষ্টা শঙ্কর নন, এ কথা বল! বাহুল্য । 
সম্যাস সন্ধে দেবেদ্রনাথের বিরুদ্ধ মনোভাব 
ছিল। বোধ কবি, ভারতবর্ষে সন্্যাসের 
বাড়াবাডিই তার কারণ। কিন্তু সন্যাস 
আসলে মানব-চেতনার ম্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, 


* অই্বৈতবাদের এই সংজ্ঞ! ঠিক নছে। 


রাজনারায়ণ বস্থ ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস ৯৫ 


জীবনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি। সংসারের সব 
আকর্ষণের মধ্য দিয়ে গিষেই ক্রমে মানুষ 
ত্যাগের সার্থকতা বুঝতে পাবে-_তখন ফুলের 
ফলে পরিণতির মতো মাহ্ুষেব হৃদযে পরম 
সত্যেব প্রতি একান্ত আকাজ্জা! জেগে ওঠে । 

(ঘ) রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের ৭০ 5169 
0606:8 &৪ 56 05019 7১6 00109 7? বচনটির 
মাহাত্ব্যে মুগ্ধ হ'যে ভেবেছিলেন যে এমন মহৎ 
নীতি আর কোন ধর্ষে নেই, পরবর্তী 
ব্রাহ্মদের মধ্যেও এই মনোভাব দেখা যায়। 
কিন্তু রাজনারায়ণ 'আত্মনঃ প্রতিকূলানি 
পরেষাং ন সমাচরেৎ' এবং তদাত্ববৎ সর্বভূতেষু 
যঃ পশ্যতি স পশ্যতি,- বচন ছুটি উদ্ধত ক'রে 
দেখিয়েছেন যে এ কথ! হিন্দুধর্মেও সমান 
গভীবতার সঙ্গেই উচ্চাবিত | 

(ও) জাতিভেদ সম্বন্ধে বাজনারায়ণ 
দেখিয়েছেন-ঞ্ধথ্বেদে জাতিভেদেব উল্লেখ 
নাই..." পুরাকালে কর্ম ও চরিত্রগুণে ব্রাহ্মণ 
শৃদ্র হইত, শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইত |” বাজনারায়ণ 
আরও কয়েকটি সংস্কাবের উল্লেখ কবেছেনঃ 
যাদেব আলোচন। তত প্রযোজনীয় নয়। 
খোটামুটিভাবে পূর্বপক্ষেব যে সিদ্ধান্তগুলিকে 
রাজনারায়ণ নাকচ করেছেন, তা থেকে 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তখনকার শিক্ষিত লোকদের 
মতামত বুঝতে পাবা যায়। রাজনারায়ণ 
আত্মজীবনদীতে লিখেছেন, “যেদিন বক্তৃতা কর! 
হয় সেদিন লোকে লোকারণ্য, এই জন্য লোকে 
লোকারণ্য যে--এমন যে পচা জিনিষ হিন্দুধর্ম; 
ইহাব পক্ষে "একজন কি বলিতে পারে, তাহ! 
শুনা! কর্তব্য ।? (ক্রমশঃ) 


আমার বাঁশী 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


বাশী আমার বোবা হয়ে রইল পড়ে ভুঁয়ে। 
বাজল না আর মধুর স্বরে মুখবায়ুর ফুয়ে। 
একদ! যা লাগল ভালো 
বনু জনের মন ভুলালো 
বৃথাই তারে আদর করি আমার অধর ছুঁয়ে। 


দীর্ঘশ্বাসের তপ্তবায়ে বাজঙ্গ এবার, 
নতুন সরে উঠল বেজে লাগল চমৎকার । 
এ শুর আমি শোনাব কায়? 
এ যে ছায়াপথ বেয়ে ধায়, 
তুমি ছাড়া ইহার শ্রোতা মিলবে কোথা আর? 


প্রাণ-ধার! 
ভ্রীনিতাইদাস সাম্যাল 

বছ যুগ যুগাস্তর ধ'রে ' কবে জানি, যাত্রা-পথে মাতি, 

বহিয়। চলেছে এক অনাবিল প্রাণ; তোমাতে আমাতে মিলি জীবম-ধারায় | 
আজ এল মোর কাছে ফিরে; অনাদি কালের তুমি সাথী; 

আপন বলিয়া কত করি অভিমান । আমারে লইলে তুলি তোমার লীলায়। 
বেঁধে রাখি দ্র দেহ-মাঝে কোন্‌ দুর গ্রহতার1 হ'তে 

কত যত্বে, কত ভয়ে, কতই শঙ্কায়। এসেছ হেথায় মহাকালের আদেশে | 
পেতে চাই মোর সব কাজে; অনস্ত এ সময়ের আোতে 

ছু-জজনেতে এক হয়ে রহিব ধরায় । নিজেই দিয়েছ ধরা, দেহের আবেশে | 
অকলঙ্ক চিন্ময় পরাণ, আমি অতি ক্ষুত্র, শক্তিহীন ; 

দেহের কালিমা-মাথ! ছুষ্ট পরশনে মহা শক্তিধর ভূমি অসীম অপার । 
কড়ু হও তুমি যদি মান তোমাতে রয়েছি আমি লীন, 


কাদিবে কি সে ব্যথার অশ্র-বরষণে 1 স-জনে মিলিয়া গড়ি মর্ডের্র লংলার | 


সাধ্য-সাঁধন-তত্ত 


[ বায়রামানন্ছ-মহা প্রভু-সংবাদ ] 


শ্রীমতী স্থধা সেন 


দক্ষিণভাবত তীর্থ-পবিক্রমাব পথে বিছ্যা- 
নগরে গোদাববী নদীর তীবে এক তকণ 
গৌরকাস্তি অপন্প সন্ন্যাসী আমিষ উপস্থিত 
হইলেন-হাতে জপমালাঃ কমলনযন ছুইটি 
যেন কাহাব প্রতীক্ষা ইতস্ততঃ ধাবিত। 

সেদিন বিদ্ধানগবে আপন ইষ্ট-মন্দিবে বসিযা 
ধ্যানস্থ বায় বামানন্দ, উড়িষ্যা-রাজেব অধান 
এ প্রদেশের শাসনকত1। পবম ভক্ত বসিক- 
শ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ , কিন্ত আজ মন বাধারুসও- 
ধ্যানে কিছুতেই সমাহিত হইতে চাতিতেছে না, 
হৃদয়ে বাবে বাবেই চপলা-চমকের মতো এক 
গৌর সন্্যাসীব অপরূপ লাবণ্যঘন অঙ্গকাস্তি 
যেন ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে। কে এই 
সন্যাসী-দীনকরুণ-নধনে চাভিযা ? কি চাহেন 
তিনি রা বামানঙ্েব কাছে? 

পৃজা-ধ্যান সমাপন কবিযা একটু বা বিক্ষিপ্ত 
চিত্তে রায উঠিলেন। মধ্যাক্র-ক্্রানেব আয়োজন 
প্রস্তুত; অগ্রে পশ্চাতে বাছ্ ভাট পুরোহিত 
লইয়া দোলায় আরোহণ কবিয়া রায 
গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলেন। 

সন্ন্যাপীর ব্যাকুল দৃষ্টি বাযের প্রতি ধাবিত 
হইল, রাষের চিত্তও চমকিত আলোডিত 
হইয়া] উঠিল। এ কি, এই তো সেই ধ্যানে- 
দেখা সন্গ্যাপী? কে ইনি? দোলা হইতে 
নামিয়! ভরত অধীর চরণে বায় সন্নাসীব 
পদপ্রাস্তে আসিয়া প্রণত হইলেন। নন্ন্যাসী 
ব্যাকুল বাহু বাড়াইয1! রায়কে ভাত ধরি! 
উঠাইলেন, বলিলেন, “কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো তুমি 
কি রায় রামানন্দ? রামানন্দ কহিলেন, 
হা, আমি সেই অধম দাস।+ 

তি 


শ্ুভলগ্নটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া- 
ছিল; এইবার সময় হইল- রায় রামানদ্দ ও 
শ্রীকষ্চচৈতন্থ মহাপ্রভু পরম্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে 
বন্ধ হইলেন । ভক্ত ও ভগবানের সতত] হদয়ে- 
হ্দযে মিশিয়া গেল। অসগহা আনন্দের আবেশে- 
অশ্র-স্তভ-পুলকেব আবেগে ছ্ুইজনে দীর্ঘকাল 
বিবশ হইয়া! বহিলেন। সঙ্গেব লোকজন বিস্মিত 
হইলেন £ একি, এই পবমসুন্দব সন্ন্যাসী কেন 
শৃত্রকে আলিঙ্গন কবিয়া রহিযাছেন ? আব এই 
পবম মান্ত, পবম ধীব আমাদের রাজাই বা 
কেন এই মন্ন্যাপীর স্পর্শে অধীর হইয়া ক্রন্দন 
কবিতেছেন ? 

মহাপ্রভুর স্ৈর্য ফিবিয়! আসিল । চারি- 
দিকে যাহাবা, তাভাবা! বহিবঙগ প্রভু তাই 
ধীবে ধীবে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত কবিযা 
বলিলেন, “বায, মীলাছন্ল বাহ্থদেব সার্বভৌম 
তোমাব অপূর্ব রুষ্প্রেমের কথা আমাকে 
বুলিয়াছেন॥ তিনিই তোমাকে দর্শনের জন্ঠ 
আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আজ এত 
সহজে তোমার দর্শন পাইযা আমি কৃতার্থ 
হইলায |? 

বায় বলিলেন, “সার্বভৌম আমাকে ভূত্য- 
জ্ঞান কবেন, তাই আমাব চিত্ত-শোধনের জন্য 
কপাময় আপনাকে এই অধমের কাছে 
পাঠাইযাছেক্ট। তাহার অহ্বগ্রহে আপনার 
রাতুল চরণ দর্শন করিলাম। আজ আমার 
সমস্ত ছুর্দিনেব অবসান হইল, আমার জন্ম 
সফল হইল। নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ 
নাবায়ণ। আপনার আকৃতিতে, প্রকৃতিতেও 
পূর্ণ অবতার-লক্ষণ দেখিতেছি । আমি বিষয়ী__ 


১৮ উদ্বোধন 


আপনার অস্পৃশ্য, তথাপি স্পর্শ করিয়া আপনি 
আমাকে ধন্ত কবিলেন। শুধুমাত্র আপনার 
উপস্থিতি দ্বার আপনি সমবেত এই সমস্ত 
লোকের চিত্ত দ্রবীভূত কবিয়! ক্ষষ্ণনাম স্ফুরণ 
করাইতেছেন।” 

প্রভু স্বভাবসিদ্ধ নতর বচনে বলিলেন, “ন! 
বায়, আমি সন্যাসী, আমাব চিত্ত নীবস কঠিন, 
তাই তাহা ক্ৃষ্প্রেমাম়তে স্সিপ্ধ দ্রবীভূত 
করিবার জগ্তই সার্বভৌম আমাকে তোমার 
কাছে পাঠাইযাছেন | 

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায, এক বৈঝব ব্রাহ্মণ 
আদসিষ। প্রভূুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ কবিলেন। 
অত্যন্ত অনিচ্ছায চিত্তেব প্রবল উৎ্ক্ঠাকে দমিত 
করিব প্রভু উঠিলেন, বাযও গৃহে ফিবিলেন। 

কোনরূপে দিবস অতিক্রান্ত হইল, সন্ধ্যা 
আমিল। বন্দনাদি সমাপ্ত কবিষ। প্র 
প্রতীক্ষমাণ , একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে কবিষ। 
রায় আসিয়! প্রভূব সঙ্গে মিলিত হইলেন। 

এক নিভৃত নির্জন স্থানে বসিলেন ছুইজনে , 
একজন পিপাপার্ত' আব একজন তৃষ্ণা হব»_- 
দুইজনেই কৃষ্চ-বসে বসিক। 

সাধ্য-সাধন-তত্বেব বহিঃপীমানাষ প্রথম 
পদক্ষেপ হইল , অভ্রভেদী হর্ম্যেব নিভৃত মণিময 
প্রকোন্ঠে বত্ববেদীব উপবে প্রতিষ্ঠিত এক অপূর্ব 
মনোহব যুর্তির পদতলে রায় ধাবে ধীবে 
প্রভৃকে লইযাঁ উপবেশন কবিলেন। প্রভু 
বলিলেন £ রাষ, পড শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। 
রায় কহে, ম্বধর্মাচবণে বিষু-ভক্কি য় ॥ 

প্রভূ রায়েব কাছে শাস্বীয় প্রমাণ-পহ সাধ্য- 
সাধন-তত্ব জানিতে চাহিলেন | রায় তাহার 
উক্তির সমর্থনে বিষুণপুরাশ হইতে বলিলেন £ 

বর্ণাশ্রমাচারবতা! পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌। 

বিষুণরারাধ্যতে পন্থা! নান্তস্তত্তবোবকারণম্‌ ॥ 


[ ৬৩তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


--পরমপুরুষ বিষণ বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ 
কর্তক আরাধিত হইয়া থাকেন, বস্ততঃ বর্ণা- 
শ্রমাচাব ভিন্ন বিষুগ্রীতি-লাধনেব অন্ত উপ'য 
নাই। 

প্রভু কহে, এছ বাহ আগে কহ আব ।” 
প্রভু যাহ! জানিবার জন্য এতরুরে আমিযাছেন, 
বসিকশ্রেষ্ঠ বাধ বামানন্দ ছাড। যে-তত্বের 
আব দ্বিতীয বক্তা নাই, তাং] এত স্কুল, এত 
বাহিবের নয়, তাহ অকৈতব শুদ্ধ প্রেম_- 
এই্বর্ষের নামগন্ধ তাহাতে নাই । 

অল্প-অধিকাবীব জগ্তই কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম 
আচবণেব ব্যবস্থা । বিষ যড়েশ্বর্ষময ভগবান, 
বিশ্বপাতা , তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দান 
কবিতে পক্ষম, কিন্ত কুর্ণপ্রেম দেওযাঁ তাহাব 
কাজ নয। কাজেই প্রভু বলিলেন, 'বায়, 
এত বাহিবধের কথ! শুনাইও না__-অখ্রসণ 
হইয়া চলো।? 

বায বলিলেন, “কষে কর্মার্পণ সর্বসাধ্য- 
সার। নিজের মতের সমর্থনেব জন্ত তিনি 
আমস্তগবদৃগীতা হইতে বলিলেন ং 
যৎ কবোধি যদশ্নামি যজ্জুহোষি দ্রদ্াসি যৎ। 
যত্তপস্তপি কৌন্তেয তৎ কুকঘ মদর্পণম্‌ | 

_হে কৌন্তেয, যাহ কিছু কর্ম কব, যাহা 
কিছু ভোজন কব, হোম-দান-তপন্তাদি যাহা 
যাহ! কব, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কব। 

প্রভূ বলিলেনঃ “না বাধ, এও বাহিরের 
কথা- তুমি অশরও অগ্রসব হও | 

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অজুনিকে যে কর্ম ও কর্মফল 
ত্যাগের উপদেশ দিলেন, প্রভু তাহাকে “বাহ” 
বলিলেন কেন? 

অজুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ আদন্ন-_ধর্মযুদ্ধ। 
আকপ্মিক বৈবাগ্যেব উদয়ে অজু আজ যে 
যুদ্ধে নিরুদ্ধম ও নিরাসক্তি দেখাইতেছেন, তাছা 
তাহাব স্বভাবধর্ষ নয। জ্ঞালমিশ্র কর্মেই 


ফাত্ৃনঃ ১৩৬৭ ] 


তাহার অধিকার, শুদ্ধ প্রেমে কোন অভিরুচি 
বা অধিকার ভাহাব নাই, কাজেই তাহাব জন্ত 
কর্ম তথ! কর্মফলত্যাগেব ব্যবস্থ। 
যাহাবা সংসাবী-_ধাহার1! বৈধী ধর্মের 
আচবণকাবী, তাহারে জন্যও এই ব্যবস্থা । 
কিন্ত ধাহার! শুদ্ধা অনন্ত! ভক্তির অধিকারী, 
তাহাদেব স্বকীষ কোন কর্মই নাই, তাহাদের 
দেহ-ইন্ত্রিং-মন-প্রাণ দ্বাবা অহ্ষ্ঠিত যত কর্ম 
সকলই কৃষ্জময় | কেবল রুষ্ণ-প্রীত্যর্থেই তাহা 
অনুষ্ঠিত, কাজেই কুষ্মষ কর্ম আব কৃষ্ণ অর্পণ 
করিবাব কোন প্রযোজনই তাহাদেব হয না। 
প্রভু সস্তোষ লাভ কবণিলেন নাঁ। বায 
এইবান বলিলেন, ম্বধর্ম-ত্যাগ ভক্তি 
সাধ্যসাব+| প্রমাণ-স্ব্ূপে তিমি ভাগবত 
হইতে একটি ও গীতা হইতে একটি শ্লোক 
উদ্ধত কবিলেন ঃ 
আজ্ঞাখৈবং গুণান্‌ দোষান্‌ মযাদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধর্মান্‌ সম্ত্যজ্য যঃ সর্বান্‌ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ 
(ভাত ১১1১১।৩২) 
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেনঃ হে উদ্ধব, 
ধর্মশাস্ত্র আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইযাছে, তথাপি 
তাহাব দোমষগুণ জানি] স্বকীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম 
অতিক্রমপূর্বক যে ব্যক্তি আমার ভজন কবে, 
সেই ব্যক্তিই সাধৃত্তম | 
সর্বধর্মান পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং পর্বপাপেভ্যে! মোক্ষয়িফ্যামি মা শুচঃ | 
( গীতা ১০।৬৬) 
_-হে অজুনি, সকল ধর্ম পরিত্যাগ কবিয়। 
তুমি একমাত্র আমার শবণ লণ্ঃ আমি তোমাকে 
সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধাব কবিব। 
প্রভূ বলিলেন, “এহো বাহ; | 
কর্ম, যোগ, জ্ঞান- সমস্ত সাধনার কথা! বর্ণন। 
কবিয1 সমগ্র গীতাব শেষে শ্ীকৃষ্চ সারাৎসার 
সর্বগুহৃতম কথাটি পরম প্রিয অস্তরঙ্গ অজুনেব 


সাধ্য-সাধন-তত্ব 


৯৪৯ 


কানে কানে বলিলেন £ অজজুনি |! এতক্ষণ এত 
পথ--এত সাধনার কথা বলিয়াছি, কিন্ত এইবার 
তোমাকে-_শুধু তোমাকেই বলি, আমাকে 
পাওযাব উপাষটির কথ , সব ধর্মাধর্ম_সব কিছু 
ত্যাগ কবিয়া তুমি আমাব শরণ লও, একবার 
শুধু বলো, “হে কষ, আমি তোমার 1” তাহা 
হইলে সব মলিনতা--সব ধূল! ঝাড়িয়! আমি 
তোমাকে বক্ষে তুলিযাঁ লইব। 

অজুনি শ্রীক্ষষ্ণেব সখা--শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, 
পার্থেবই সারথি পার্থ-সাবথি। তাই শ্রী 
ইজিতে যে দৃবস্থিত দেউলেব স্বর্ণচুড়াগ্রের দীপ্তির 
আভাপমাত্র তাহাকে দেখাইলেন, সে দেউল 
মথুব] দ্বাবকা ইন্দরপ্রস্থে নয, সে দেউল হৃদযের 
বুদ্দাবনে । কি করিষা সর্বধর্ম, কুল-শীলমান, 
আর্যধর্ম, বেদধর্ম, লোক-লজ্জা, দেহ-মন-প্রাণ, 
নিজ তুখবাঞ!-_ এমন কি মুকিবাঞ্া পর্যস্ত 
অবহেলাষ বিসর্জন দিয। একমাত্র তাহারই শরণ 
লইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন ব্রজগোপীগণ 
--আব কেহ নষ। 

অজু সখা, গোশীভাব ভাহার নয়। 
তাহাব সর্বধর্ম-ত্যাগজনিত আশঙ্কার (1) 
পশ্চাতে আছে কৃ্জেব আশ্বাস-বাক্য--অহং 
তাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষযিধ্যামি ম1 শুচঃ 1, 

অজুর্নের আশ্বাসেব প্রয়োজন আছে, কিন্ত 
গোপীব তাহা নাই; তাই গোপী সকল 
কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ কবিতে পারেন! 

প্রভুর কর্ণ তৃষিত হইযা আসে, সেই সব- 
দেওয1 প্রেমের স্বধা পান করিবার আশায়, 
তাই বলিলেন; “বায়, এ-ও বাহিরেব, আরও 
ভিতবে চলো! |? 

রায় বলিলেন, 'জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্যসার" 
সমর্থক শ্লোক (গীতা ৮1৫৪) £ 
ব্রদ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মস্তক্তিং লততে পরাম্‌॥ 


১০৬ 


-ব্রন্বস্বরূপ-প্রাপ্ত প্রসন্রাত্বা ব্যক্তি নষ্ট 
বস্ত্র জনক শোক কবেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুব জন্ত 
আকাজ্ষা কবেন না, অর্বভৃতে সমদৃষ্টিশম্পন্ন 
হইয়! তিনি আমাতে পব1 ভক্তি লাভ কবেন। 

প্রভু বলিলেন, “ইহাও বাহিবেব কথা |, 

মুণ্ডক উপনিষদ ১১1১৫ শ্রোকে বল! 
হইয়াছে-“পর1 যয]! তদক্ষবমধিগম্যতে”_ 
পরাবিদ্যা দ্বারাই অক্ষব ব্রহ্গকে জাল] যায়। 
শ্রুতি-মতে বিদ্যা ছুইটি-অপবা ও পবা। 
অপর] মাযাশক্তিব বৃত্তি এবং পর বিছা! 
ব্রদ্দের স্বরূপশক্তিব বৃত্তি। ইহাই শুদ্ধসত্ব- 
হ্বতাবা, যাহ! হদয হহাতি অবিদ্াব আবরণ 
দূব কবিধ। ব্রন্মকে প্রকাশ কবে। 

পর] বিদ্যা ও পর! ভক্তি একই বস্তু । মূলতঃ 
ছুইটি অভিন্ন, প্রভেদ কেবল আস্বাদন- 
বৈচিহ্যে । যিনি ব্রহ্মভৃত, তিনি সর্বত্র সমদ্শী, 
তিনি ব্রহ্ষনির্বাণ তথ ব্রঙ্গবিহাব-জনিত এক 
লমাধিরসে মগ্ন থাকেন। ভক্তিব সাহচর্য 
ব্যতীত পবাবিগ্টা লাভ কব! দুঙ্ষব। পব] 
বিদ্যাষ সংবিদ্‌ তথ। শুদ্ধ জ্ঞানেবই প্রাধধান্ত, কিন্ত 
হলাদিনী তথা ভ'ক্তব আনন্দদাখিনলী শক্তিবও 
যথেই বিকাশ থাকে, নতুবা ব্রদ্মানন্দের 
অন্থভূতিই অসম্ভব হইত । 

আর পরা! ভক্তির যে পবিণতি কৃষ্বিহাব, 
তাহাতে হ্লাদিনীব প্রাধান্ট, কিন্ত সংবিদু তথা 
জ্ঞানেব সাহচর্ষেবও যথেষ্ট প্রযোজন, নতুবা 
অদ্ধম জ্ঞানতত্থ ক্ট-স্বর্ূপেব জ্ঞান লাভ কবাও 
অসভ্ভব। 

প্রভূ এই পব1 বিদ্যা তথা পবা ভক্তিকে 
'বাহা” বলেন নাই, বলিযাছেম- এশবর্ষ- 
জ্ঞানমিশ্রা, মযত্ব-বুদ্ধিহীন, সঙ্কুচিত যে কৃষ্ণতক্কি, 
তাহাই বাহ। 

ভাদ্র মাস, কৃষ্ণ অষ্টমীব গভীর মেঘাচ্ছন্ন 
আকাশ-তলে, মধ্য নিশীথের লীরব কাবাগৃছে, 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--২য় সংখ্য 


কঠিন লৌহশৃঙ্গলের ব্যথার মধ্যে যখন 
সর্বদুঃখহব শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর ক্রোড়ে আবিষ্ভত 
হইলেন, তখন পুত্র জানিয়াও বন্থুদেব ও দেবকী 
নবজাত শিশুকে বি্ত-জ্ঞানে স্তি করিতে 
লাগিলেন। শ্রীকষ্ণ চতুতূর্জ সম্ঘঘণ করিয়। 
দ্বিভুজ হইলেন, তথাপি যেন দেবকীর সশঙ্ক 
হৃদ্য ব্যগ্র ব্যাকুল ছুই বাহু বাড়াইয়! পুত্রকে 
বক্ষোলগ্ন করিতে দ্বিধা করিতেছিল। দেবকী 
জানেন, তাহাব পুত্র বিশ্বের অধীশ্বর ;) কাজেই 
তাহাব মমত্ব-জ্ঞান ছ্িধাগ্রন্ত, সঙ্কুচিত। 

শুধু মথুবায নয, দ্বারকায়্ দেখিতে পাই 
এই এ্রশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিব প্রকাশ। 

একদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রধানামহিষী স্বযং লক্ষমী- 
রূপা কক্সিণীকে পরিহাস কবিষ] বলিঘাছিলেন £ 
দুষ্ট শিশুপালেব হাত হইতে রুকিণীব অহ্থবোধে 
তিনি তাহাকে উদ্ধাব কবিযাছেন সত্য, কিন্ত 
রুক্সিণীতে তাহাব কোন স্পৃহ] নাই। তিনি 
অকিঞ্চন, নিবাস্‌ক্ত, অসংসাবী , কাজেই তিনি 
রূুকিণীব পতি হওযাব অযোগ্য । তিনি 
ককিণীকে মুক্তি দান করিতৈছেন, রুক্সিণী 
ধাহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ করুন। 

পতিব পবিহাস শুনিবামাত্র রুক্সিণীর মন 
ভয়ে ও আশঙ্কায কীপিযা উঠিল- সত্যই তো 
তিনি কেবল আমাব পতি নহেন, তিনিযে 
জগৎ্-পতি | মামাব সংসাব কি ধাকে বাধিতে 
পাবে কোন দিন? তবে কি তিনি আমাকে 
পবিতাগ করিলেন? ভয়াতুর কপোতী 
মুছিতা হইযা ধুলিতে লুষ্ঠিতা হইলেন। 

মহাপ্রভু এই ত্রশ্বর্য-জ্ঞানমিা ভক্তিকেই 
বলিলেন, “এহে। বাহ” । 

বায এধাব ব'ললেন-_-জ্ঞানশৃ্ঠ। ভক্তি 
সাধ্যসার'। প্রমাণ-শ্লোক £ 

জ্ঞানে প্রযাসমুদপাস্ত নমস্ত এব 

জীবস্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ডাম্‌। 


ফাস্তন, ১৩৬৭ ] 


স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তহবাঙউঅনো ভির্যে 
প্রায়শোহাজত জিতোহপ্যমি তৈস্তিলোক্যাম্‌ ॥ 
(ভাঃ ১০১৪|৩) 

রক্ষা শ্রীকষ্ণকে বলিলেন-“হে অজিত, 
তোমার ম্বর্ষপের বা প্রশ্বর্যাদি মহিমার 
বিচাবের কিঞ্চিম্মাত্র চেষ্টা না কবিয়াও ধাহার' 
কেবলমাত্র পাধুগণের আবাস-স্থানে অবস্থান 
পূর্বক সাধুগণেব মুখোচ্চাবিত এবং আপনা 
হইতেই শ্রতিপথে প্রবিষ্ট তোমাব র্ূপ-গুণ- 
লীলার্দিব কথা), তোমার চবিতিকথ। ৰা তোমার 
ভক্তদেব কথাব কাযমনোবাক্যে সৎকাব পূর্বক 
জীবন ধাবণ করেন, ত্রিলোকেব মধ্যে তাহাদের 
দ্বাবাই প্রাথশঃ তুমি বশীভূত হও । 

প্রভু বলিলেন_-“এহো হয়” | নিপুণ সুদক্ষ 
পথিকৃৎ বায রামানন্দ এতক্ষণ যেন পাষাণ- 
ময় নান! রুক্ষপথেব মধ্য দ্রিয] প্রভুকে লইয়া 
আসিষাছিলেন, এবারে ছায়াঘম কুস্গুমাস্তীর্দ 
পথে প্রভুসহ আসিয়া পৌছাইলেন-_অদূবে 
প্রেম-দেউলের চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। আর 
বেশী দূব নয়, এই জ্ঞানশূন্ঠ। ভক্তিই প্রেমে 
রূপাস্তরিত হইযা| অচিবেই পৌছাইয। দ্রিবে 
সেইখানে, যেখানে বালগোপাল যশোদাব 
স্নেহ-বন্ধনে ধব। পভিয়াছেন। 

কচি মুখখানি ভরিয়া মাটির দাগ, সখা 
আ্রাত সব সাক্ষী উপস্থিত_-তবুও ছু ভীত 
বালক বলিতেছে, “আমি মাটি খাই নাই, 
মাগো১ এব! মিথ্যা কথা বলিতেছে, 'এই 
দেখ না আমাব মুখ 1, 

গোপাল ই! করিলেন, যশোদ1 দেখিলেন 
তাহার গোপালের মুখবিবরে বিশ্বত্রক্গাণ্ড। 
মুহূর্তের জন্ত পুত্রজ্তান তিরোহিত হইল, 
নারায়ণ-জ্ঞানে ত্বতি করিলেন ব্রহ্গাণ্ড ভাণ্ডো- 
দরকে। কিন্ত পবমুহতেই চযকিত হইযা 
উঠিলেন? কি সর্বনাশ । কোন যক্ষ। রক্ষ 


সাধ্য-সাধন-তত্ব 


১০১ 


ন৷ প্রেতাশিত হইল আমার গোপাল ? রক্ষা 
কবচ বাঁধিয়। দিলেন পুত্রের কণ্ঠে, পুত্রের মজল- 
কামনায় বাবে বাবে প্রার্থনা জালাইলেন 
নারাযণের পাষ। 

ঘবে ঘরে ননী চুবি। বোজ অভিযোগ 
কানে আসে। আজ চোর ধব]1 পড়িয়াছে_- 
আব নয, আব প্রশ্রষ দেওয়া! চলে না 
গোপালকে ১, আজ তাহাকে বন্ধন করিতে 
হইবে-মাতা বজ্ছু লইলেন। 

প্রটুকু তো কোমল অঙ্গ-বেষ্টন করিতে 
কতোটুকুই বা বজ্ছুব প্রযোজন? কিন্ত কি 
আশ্চর্য । বজ্জুব পব রজ্ভু সংগৃহীত হইতে 
লাগিল, তবু এ পরিমিত শিশু-তখানি বেষ্টিত 
হইল না। খীহাব আদি নাই, অন্ত নাই, 
ভিতব নাই, বাহিব নাই, তাহাকে বন্ধন করিবে 
কে -কিসেব দ্বাব1? শ্রান্ত ক্লাস্ত--ঈষৎ বা কুদ্ধ 
যশোদাব বদন হইতে স্বেদধাব1 নির্গত হইতে 
লাগিল, তথাপি চলিল বন্ধনের চেষ্টা। একবার 
মনে হইল, নাএ তো গোপাল নযঃ এ যে 
বিশ্বপালক বিশ্বধাতা ৷ 

মাযেব ক্লান্তি বেদনাব ষ্লোষা বুঝি প্পর্শ 
কবিল ঈশ্বপকে--তাই ক্রন্দশনবত ভীক চোখে- 
মুখে অপরূপ মাথার কাজল মাখিয়! বন্ধনে ধর 
দিলেন গোপাল। 

অঘাস্থ্বঃ ৰকাম্বব, পৃতনাবধঃ কালীয়দমন 
- ত্রশ্বর্ষেব কত লীলাই তো! ঘটটিল বৃন্দাবনে, 
কিন্ত নন্দ-যুশোদ1, গোপ-গোপী তাহাদের 
কানাই-এব উপবে নাবাষণেব কৃপাব প্রকাশই 
প্রত্যক্ষ কবিলেন মাত্র! গোপাল তো সাধারণ 
বালক, তাহাব আবাব কোথা হইতে আসিবে 
এই অলৌকিক ক্ষমতা? তাহাকে রক্ষ! 
করিতেছেন নারাগণ। 

শ্রীকুষ্ণ মথুবায় চলিয়া! গেলে সমস্ত ব্রজধাম 
যখন শোকসাগরে মগ্ন, তখন শ্রীকক্ণই তাহার 


১০২ 


পরম শ্রিয় উদ্ধবকে একবার ত্রজে পাঠাইলেন 
-সখা-সথী, গোপ-গোপী ও মাতা-পিতাকে 
সাত্বন! দিতে । 

রাজরথে আরোহণ করিয়া রাজপ্রতিনিধি 
কুষ্ণের সংবাদ লইয়া ব্রজে প্রবেশ কবিলেন 
মনে আছে গুরুদায়িত্বেব গৌরব । জ্ঞানী-ভক্ত 
উদ্ধব_সর্বত্র তাহার ব্রদ্ষদৃষ্টিঃ জানেন ন| কুষ্ঝ- 
বিরহেব তীব্রতা কত দূব | শোকাচ্ছন্ন ব্রজে 
প্রবেশ কবিয়! মন বিচলিত হইয1 উঠিল, কিন্ত 


নন্দগৃহে প্রবেশ কবিয় বিবহেব যে বূপ 
দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া 
গেলেন। কথা কহিবার সাহস হইল ন1। 
দীর্ঘকাল সেই সীমাহীন শোকেব সম্মুখে নীবৰ 
থাকিযা শেষে ধীবে ধীবে বলিলেন, নন্দ 
মহাবাজ। ধন্ত আপনাব ভাগ্যঃ ধশ্ত আপনার 
কৃক্প্রেম। কত জন্ম-জন্মাস্তবেব পুণ্যফলে 


আপনি কৃষ্ণকে পুত্রব্ূপে লাভ কবিযাছেন, 
যিনি স্বযং ভগবাঁন_ এ নিখিল বিশ্ব ধাহাব 
স্ষ্টি 1 

যে প্রবল মানসিক শক্তিতে নন্দ আপন 
উদ্বেলিত হদয়েব গভীব শোককে এতদিন 
দমিত করিষা বাখিযাছিলেন, উদ্ধবকে দর্শন কর] 
অবধি তাহা আর বাধা মানিল না, প্রবলবেগে 
উৎসাবিত হইযা উঠিল | বলিলেন, “উদ্ধব, 
জানিতাম- মহাজ্ঞানী মহাশাস্ত্রজ্ঞ আপনি, 
কিস্ত কি অজ্ঞেব মতে। কথ বলিতেছেন আজ ? 
কে স্বয়ং ভগবান, আমাব গোপাল ? উদ্ধব 
মহাশয় । আপনি কি জানেন নাঃ পে যে 
আমাব কত অবোধ, কত বা তাহার শিশুস্বলভ 
চঞ্চলতা? সাবাদিন ঘবে ঘবে নশী ক্ষীর চুবি 
কবিয়া খায়, কতদিন তাহার মায়ের কাছেও 
তো ধবা পড়িয়াছে? চুবি তো করেই-_ আবার 
ধর| পড়িয়া মিথ্যা কথাও বলে; বলে, আমি 
ননী খাই নাই। বলুম তো মহাজ্ঞানী উদ্ধব ! 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ- হয় সংখ্যা 


ভগবান কি চুবি করেন__না মিথ্যা কথা 
বলেন ? 

মহাজ্ঞানী উদ্ধব নীরব হইলেন। কি 
বছিবেনল তিনি এই বাৎসল্যকাতর নন্দ 
মহাব।জকে ? এই প্রেমের রাজ্যেব খবব তো 
তাহার জালা নাই! 

আব এক ভক্ত দেবষি নাবদ__ 
একদিন শ্রীকৃষ্চ-দর্শনের আকাজ্ষায় দ্বাবকায় 
আসিযাছেন , দেখেন অপবিসীম শিরঃপীডায় 
শ্রীকৃষ্ণ কাতর । নাবদ বিশ্মিত হইলেন, 
তথাপি ব্যাকুলচিত্তে প্রতিকাবেব উপায় 
জানিতে চাহিলেন , শ্রীক্কষ্জ ব্যগ্র বাহু বাডাইয়া 
নাবদেখ পদধূলি ভিক্ষা করিলেন, বলিলেন, 
শিধঃগীডাব এই একমাত্র মহৌষধ--ভক্ত- 
পদধুলি মস্তকে ধারণ। 

শ্রীবিষু স্মবণ কবিয1, জিহ্বা দঃশন করিয়। 
নাবদ শত হস্ত দূরে সবিযা গেলেন । দ্বাবকার 
মহিষীবুন্দ, উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দ, ব্রিভূবন্বে সমস্ত 
দেব, খষি_-সকলেব কাছেই শ্রীকৃষ্ণ ন'রদকে 
পাঠাইলেন-_ভক্ত-পদধূলির আশায়। শৃন্হস্তে 
বিষণ্রচিত্তে নাবদ ফিবিযা আসিলেন, কে 
দিবেন ভগবানের মন্তকে পদধূলিঃ কাহার আছে 
সেই মহাপাপ হইতে পবিত্রাণ পাওযাব পথ ? 

পথে পঙ়িল বুন্দাবন--গোপপল্লী । কিযে 
আকর্ষণ শ্রীকষ্চেব এই যুঢ গ্রাম্য গোপ-গোপীর 
প্রতি-দেবষি তাহা বুঝিতে পারেন না; 
তথাপি আজ হতাশাব শেষ সীমায আসিয়া 
ভাবিলেন, একবাব দেখিযাই যাই না? 

ব্রধামে আসিযা দাড়াইলেন দেবধি, 
অমনি চতুদিক হইতে তাহাকে ঘিবিয়। 
দাড়াইলেন ব্রজগোপীগণ-তাহাদের কণ্ঠে 
ব্যাকুল প্রশ্ন £ “বলুন দেবধি ! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন 
কবিয়৷ আসিয়াছেন কি? তাহাব কুশল বলিয়] 
আমাদের উৎকণ্ঠা দুব করুন|, 


ফাস্তুনঃ ১৩৬৭ ] 


নারদ শ্রীকৃষ্ণের পীড়া ও অদ্ভূত ওষধের 
কথা বলিলেন? এবং ক্রিভুবন ঘুরিয়াও যে তাহ! 
রহ করিতে পাবেন মাই, তাহাও জানাইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সুন্দৰ কিশলয়তুল্য শত শত পদ 
মহাপুজ্য দেবধির সম্মুখে প্রসাবিত হইল, 
গোপীগণ কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন_-নিন মহন, এই মুহুর্তে আমাদের 
পদধূলি মিয়া শীঘ্র কৃষ্চকে আগে সুস্থ কবিয়] 
তুলুন; আমাদেব পাপের কথা৷ পবে ভাবা 
যাইবে ।: 

ইহাই শুদ্ধ অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, স্বার্থগন্থা- 
হীন ভালবাস! ॥ এই প্রেম যেন মধ্যাহ জ্ঞান- 
হূর্ষের প্রথব জালার পর্যবসান গোধুলিব স্গিগ্ধ 
প্রেমের আলোতে, যেন প্রজলিত ধৃপকাঠিব 
শিখাটি স্তিমিত কবাব পবে ক্রিগ্ধস্থগন্ধ-বিস্তাব | 

তাই একদিন ব্রজকান্তাদেব এই প্রেমের 
পদমূলেই মহাজ্ঞানী উদ্ধব আপনাকে নতলুষ্ঠিত 
কবিয1 বলিযাছিলেন, আমি যেন বুন্দাবনের 
লতা গুণ্ম তৃণ হইযা জন্ম লাভ কবি, 


সাধ্য-সাধন-তত্ব 


১৭৩ 


গোপীগণের চবণধূলায় সেদিন আমি অভিষিক্ত 
হইব |? 
প্রভু আনন্দেব সন্ধান পাইয়াছেন ; প্রসন্্ 
শ্মিত হাস্তে বলিলেন,এহো হয়, আগে কহ আর» 
“রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্বশাধ্য-সাব।? 
প্রমাণ স্বরূপ “পদাবলী? হইতে তিনি দুইটি 
শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। দ্বিতীষ গ্লোকটি এই রর 
কষ্ণভক্তিবমভাবিতা মতিঃ 
ক্রীযতাং যদি কুতোইপি লভ্যতে । 
তন্ত্র লৌল্যমপি মুল্যমেকলং 
জন্মকোটিস্থকৃতৈর্ণ লভ্যতে ॥ পেগ্ভাবল্যাং ১৪) 
_নযদি কোন ক্রমে (সৌভাগ্যাতিশায়ী ) 
কোন কাবণবশতঃ মিলিয়। যায়, তবে (যেমন 
কবিয়াহ হক) কৃষ্ণচভক্তিরসেব সহিত 
তাদাত্ম্যপ্রাঞ্ত (জাবিত) মতি (বুদ্ধি) ক্রয় 
করিবে। কৃষ্চে তাদাত্ব্য-বুদ্ধি ক্রয় করিতে 
গেলে লালপাই হইবে একমাত্র মূল্য । কিন্ত 
কোটি জন্মে স্ুকৃতিব ফলেও সেই লালদ! 
পাওয়া যায না। | ক্রমশঃ রি 


লহ প্রণাম 


শ্রীশান্তশীল দাস 


শ্রীরামকৃষ্জ লহ প্রণাম, 

হে মহাজীবন, হে অভিরাম ! 
অন্তর-মাঝে ধ্বনিত নিত্য 
সঙ্গীতসম ও-প্রিয়নাম । 


তৃমি অপরূপ, তুমি অতয়, 
তুমি নিরুপম, জ্যোতির্ময | 
চিরমৃন্দর ও-মুরতিখানি, 
ও-জীবন চির দিব্যধাম। 


তুমি দীপশিখ চির-উজ্জল, 

শান্ত, সৌমা, অচঞ্চল ! 

'নর'রূপে তুমি এলে “নারায়ণ 
ধন্য হল এ মত্যধাম। 


অশরণে তুমি দিলে শরণ, 

মন্ত্রটি দিলে ছ্ুখহরণ £ 
সেখানেতে জীব সেখানেই শিব, 
এ-মন্ত্র জপি অবিশ্রাম । 


উপাধ্যায় 


স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগেব অব্যবহিত 
পরেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা 
দেশে দেখা দেয় নবযুগের অপূর্ব লক্ষণ। 
স্বামীজীর জাগবণেব বাণী স্বপ্তোখিত ভাবত- 
বাসীকে অহ্বপ্রাণিত কবিযাছিল ধর্মে, কর্ধে; 
সাহিত্যে, শিল্পে ও দেশপ্রেমে । কক্ষত্রষ্ট বহু 
ধূমকেতুই স্বামীজীব আহ্বানে ও আকর্ষণে 
কল্যাণের কক্ষপথে চালিত হইযা জাতীয 
জাগরণের মহাব্রতে নিযোজিত হয। উপাধ্যাষ 
ব্রহ্মবান্ধব তাহাদেবই একজন , আমবা! তাহাকে 
সশ্রদ্ধচিত্বে স্মবণ কবি। আত্মবিশ্মত বঙ্গবাসীব 
অধিকাংশই আজ জানে না শতবর্ম পূর্বে 
(১১ই ফেব্রমাবি, ১৮৬১) মুক্তিব এই উপামক 
বাংলাদেশে-হুগলি জেলাব এক অখ্যাত 
পল্লীতে (খন্তান গ্রামে ) জন্মগ্রহণ কবেন। 

ব্রক্মবান্ধবেব জীবন টবচিজে। পবিপুর্ণ। 
স্ববেন্ত্রনাথেব বক্তৃতা! শুনিয! বালক ওবানীচবণ 
1বন্যোপাধ্যায ) দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ ইন, কেশব- 
চন্দ্রের মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনিষা তাহাব শিষ্য 
গ্রহণ কবেন; ক্রমশঃ থুষ্টধর্ষমেব প্রতি আকৃষ্ট 
হইয়। প্রথমে প্রটেস্টাপ্ট, পবে বোম্যান 
ক্যাথলিক সাধু হইয়া! তিনি সিন্ধুদেশে প্রচাব 
কবিতে থাকেন, তখন তাহাব নাম হয 
রেভারেগ্ড থিওফিলাম ( 1799011110৭ _ 1,0৮০" 
0307), ১৮৯৪ খুঃ ভাবতায সন্স্যালীব 
মতে। গৈবিক্ক ধাবণ কবিখ1 নাম পবিবর্তন কবেন 


'্রক্গবান্ধব'। তখনও তিনি 901))70 পত্রিকা 
সম্পাদনা কবিয। ক্যাথলিক ধর্মই প্রচাব 
করিতেন । 


১৮৯৩ খৃঃ শিকাগে! ধর্ম-মহাসভাষ স্বামী 
বিবেকানন্দেব সাফল্য তাহাকে বেদাস্তেব 
প্রতি আক্ৃ্ট কবে। এই কালে প্রকাশিত 


ত্রহ্মবান্ধব 


প্রবন্ধানলীতে তাহার মনের এই পবিবর্তন 
লক্ষিত হয । 

১৯০২ খুঃ স্বামীজীর দেহত্যাগের পর 
স্বতঃপ্রণোদিত হইয়! তিনি কপর্দকশৃন্তহস্তে 
ইংল্ডে বেদাস্ত প্রচার কবিতে যান এবং 
অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় অক্মফোর্ডে ও 
কেনম্বিজে বেদান্ত সম্বন্ধে বতুতা দেন এবং 
এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন- 
অধ্যাপন! প্রচলিত কবিবা বিশেষ চেষ্টা কবেন। 

১৯০৩ খুঃ ভাবতে ফিবিয়। তিনি সম্পূর্ণ 
নুতন এক পথে পদক্ষেপ কবিলেন। এক পয়সা 
মূল্যের 'িঙ্ধা]” পত্রিক] সম্পাদনা করিয়া! তিনি 
জাতীযতাবোধ ছডাইতে লাগিলেন | বিদেশীব 
মোহ কাটাইয1 দেশবাসীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবাব 
জন্তই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। 

ভাবতেব স্বাধীনতা-সংগ্রামেব ইতিহাসে 
ও ভাবতীয সংবাদ-পত্রেব ইতিহাসে “সন্ব্যা'র 
স্কান অতি উচ্চে। উপাধ্যায ক্রমশঃ শ্যদেশী 
আন্দোলনে'ব নেতাদেব সহিত মিলিত হইয! 
এ আন্দোলন শক্তিশালী কবেন। 

১৯০৭ খুঃ কঠোব দমননীতিব ফলে 'যুগাস্তব* 
ও বন্দেমাতবম্* পত্রিকাব পবই দন্ধ্যা” 
বাজদ্রোহেব অপবাধে অভিযুক্ত হয়। “সন্ধ্যা” 
প্রকাশনের সম্পূর্ণ দাষিতব স্বীকাব করিয়াও 
ব্রঙ্গবাঙ্ধীব গধকাবকে জানান, তিনি বিচারের 
ব্যাপাবে অংশ গ্রহণ কবিধেন না, আরও 
জানান, বিদেশী সবকাবেব সাধ্য নাই যে 
তাহাকে শান্তি দেষ। দেশপ্রেমিক ও ঈশ্বর- 
প্রেমিক এই সাধুব উক্তি অক্ষবে অক্ষবে পূর্ণ 
হইযাছিল। বিচাবাধীন থাকা কালেই ২৭শে 
অক্টোবর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। 


সমালোচনা 


শিথের মন্ত্র- অহ্ববাদক £ শ্রীযতীন্দ্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা কার্চারাঁল সেন্টারের 
ব্যবস্থাপনায় অযুতসব শিয়োমণি গুরুদ্বাব 
প্রবন্ধক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৫, 
মূল্যের উল্লেখ নাই। 

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যেমন বেদ, খ্ৃ্ধর্মের 
বাইবেল এবং ইসলাম ধর্মের কোরান? সেইন্মপ 
শিখধর্ষেব শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের নাম “আদি-গ্রন্থ”। 
শিখেরা ইহাকে “গুরু-গ্রন্থও ব/'লন। 
উপনিষদেব সার যেরূপ গীতা”, “আদিগ্রন্থের 
সারভাগ সেইরূপ 'জপজী”। “জপজী" গ্রন্থই 
শিখের মন্ত্র বূপে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থ । 

জপজী' গুক নাঁনকেব মর্মবাঁণী, তিনি যে 
সকল আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি কবিয়াছিলেন, 
সাধকেব ম্রঙ্গলেব জন্ত তাহা “জপজী'তে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই সত্যগুলি সাধনপথের 
বিশেষ সহাযক--ইহাতে যে কোন মতের ও 
যে কোন পথেব সাধক সাধনার সার্বভৌম ভাব 
ও আদর্শ উপলব্ধি কবিয়া আনন্দিত হইবেন। 
সুধী গ্রন্থকার এই মুল্যবাঁন্‌ পুত্তকখানি বাংল! 
ভাষায় সহজ সরস অন্রবাদ করিয়। বঙ্গবাসীর 
নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন । শিখধর্ম সম্বন্ধে 
জ্রানলাতে আগ্রহশীল পাঠককে এই বইটি পাঠ 
করিতে অস্থবোধ করি। 


ভক্তমালা-_লাধু অঘোরচন্ত্র ও প্রণীত। 
নববিধান পাবলিকেশন কমিটি কর্তৃক ৯৫, কেশব 
পেন স্ত্রী, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্টা ১১২ 5 মৃল্য দেড় টাঁকা। 


আলোচ্য পুস্তকে ফর, প্রহলাদ ও দেবধি 
নারদেব আখ্যায়িক! প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রদ্ধালশ্ব 
কেশবচন্দ্র সেন এক সময়ে ব্রাহ্গলমাজে সমবেত 
উপাসন! ও প্রার্থনার উপর জোর দিলে ব্রাহ্ম 
ভক্তগণের মন ব্যাকুলতা ও ভক্তির দিকে 
আকৃষ্ট হয়। সেই ভক্কি-রস ব্রা্মলমাজ- 
জীবনকে সবস ও উর্বর করিয়া তোলে । সেই 
লময কেশবচন্তদ্রের অহ্গপ্রেবণায় অথোবচন্্র গুধু 
মহাশয় ভাগবত-পুবাণাদি গ্রস্থ হইতে আদর্শ 
ভক্ত-্জীবনেব আধ্যায়িক। সঙ্কলন করিয়া 
সকলকে শুনাইতেন, পবে সেইগুলি একত্র 
করিয| তিনি “ভক্তমাল।” নামে একখানি পুস্তক 
বচনা করেন। ইহার মধ্য 'প্রুব ও প্রহ্লাদ' 
১৮৭১ খুঃ এবং “দেবধষি ন।ারদের নবজীবন- 
লাভ” ১৮৭৬ থুঃ প্রকাশিত হয়। এই ছুইটি 
একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

বহুদিন পুর্বে বাঁচত এরূপ একখানি পুস্তকের 
গুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল, বিশেব করিয়া 
শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় এইব্সপ গ্রন্থের মুল্য 
অনস্বীকার্য । বইটিতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রহ্লাদ, 
ফ্রব ও নারদের চারিত্রিক বৈশিষ্টা যে ভাবে 
বিবৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে 
ভক্তিরসের সঞ্চার হইবে। 

পুস্তকে উদ্ধত ভাগবত ও পুরাণের শ্লোক- 
গুলি কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি 
সন্ধান করিয়া সম্িবেশিত হইলে পুনঃপ্রকাশের 
মর্ধাদা বৃদ্ধি পাইত। 


শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব 


প্রীদারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর £ গত ৯ই 
জাচ্ুআরি স্বামী বিবেকানন্দেব নবনবতিতম 
জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীসাবদামঠে বিশেষ পুজা, 
হোম, চত্তীপাঠ ও কঠোপনিষৎ পাঠ হয। 
প্রসাদ-বিতবণের পর অপবাহে মঠ-প্রাঙণে 
একটি মহিলা-সভায় স্বামীজীর সুসজ্জিত 
প্রতিককতির সম্মুখে প্রব্রাজিকা বেদ'প্রাণা 
রুর্ভক মঙ্গল-গীতি আবৃত্তির পব স্ুুবশিল্পী 
জ্রীমতী বিজন ঘোষ দশ্তিদ'ব শ্বামীজীব শ্তব ও 
গ্রান গাহিয়! সকলেব আনন্দ বর্ধন করেন। 
অধ্যাপিক। পাত্বন। দাশগুপ্ত স্বামীজী-চবিত্রের 
বিভিন্ন দিক এবং নব্যসমাজ গঠনে স্বামীজীর 
অবদান সম্বন্ধে ইংবেজীতে ভাষণ দেন। 
অতঃপর প্রত্রাজিকা' শ্রদ্ধাপ্রাণা “প্রেমিক সন্গ্যাশী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সহজ সবল ভাষায় 
আলোচন। করেন । সভানেত্রী ডা কল্যাণী 
মল্লিক শ্ররামকষ্জেব সহিত স্বামী বিবেকানন্দের 
তাৎপর্যপূর্ণ এতিহাসিক মিলন ও উহাব 
প্রভাবে তাহাব সর্বতোমুখী প্রতিভাব সার্থক 
প্রকাশ জ্রন্দরভাবে ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন । 
প্রায় ৪০০ মহিলা সভাতে উপস্থিত ছিলেন । 


বঙ্দানন্দ জন্মোৎসব 


ভুবনেস্থর £ স্থানীয় শ্রীরামরুঞ্চ মঠে গত 
১৮ই জান্বআরি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীক়' নবনবতিতম 
জন্মোৎসব মহ] উৎসাহে সম্পন্ন হয়। অতি 
প্রত্যুষ হইতে মঙ্গলারাত্রিক, ভজন, পূজা ও 
চণ্ডী-পাঠাদদি হইতে থাকে । বেলা ১১টায় 
কলিকাতা হইতে আগত পণ্ডিত জবরেন্ত্রনাথ 
চক্ষবর্তা "্রীরামকফ-ত্রদ্ানন্দ নামক তদ্‌ূরচিত 


কথকতা স্থমধূর গীত-সহযোগে পাঠ করিয়া 
শ্রোতৃবর্গকে মোহিত কবেন। 

দ্বিপ্রহবে উভিষ্যাব বিভিন্ন স্থান হইতে 
সমাগত প্রা তিন সহম্র নবনান্গী পবম ভক্তি- 
ভরে অন্ব-প্রসাদাদ গ্রহণ করেন । 

বৈকাল ৫টায সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে 
উড়িষ্যা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল 
ডাঃ কে. এন. মিশ্রেব সভাপতিত্বে একটি মহতী 
সভায় শ্বামী জ্ঞান ত্বানন্দ ও প্রগৌরীনাথ 
ব্রহ্ম গাভী্ষপূর্ণ বন্তৃত৷ কবেন। পবে সভাপতি 
মহাশয় তাহার স্বমধূব পাণ্ডত্যপুর্ণ ভাষণে 


শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাহাব সাঙ্গোপাঙ্গগণের 
আগমনের কারণ বর্ণনা কবেন। 
সভাশেষে কলিকাতার কীর্তন-বিশারদ 


আহবিদাস চট্টোপাধ্যায় সুমধুব কীর্তনে সকলকে 
আপ্যাযিত করেন। 

সর্বশেষে স্বামী ব্রহ্ষানন্দজীব একাস্ত প্রিয় 
শ্রীশ্রীরামনাম-সন্বীর্ভন সাধু ও তক্তগণ কর্তৃক 
গীত হইলে এ দিনেব উৎসব সমাপ্ত হয়। 

অনুষ্ঠানে ধশী-দখিদ্র-নিবিশেষে উড়িব্য!র 
বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত বহু ভক্ত নরনার" 
উৎসবে যোগদান করেন। উড়িষ্যার রাজ্যপাল 
শ্রীস্বকৃথস্কর মহাশয়ও কিছু সময়ের জন্য আশ্রমে 


আসিযা তাহাব শ্রদ্ধাগ্রলি অর্পণ করিয়া 
যান। 
কাধবিবরণী 
বারাণসী $ কাশীধামে রামকৃষ্চ মিশন 


সেবাশ্রম ১৯০ থুঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি ইহ! 
জাতি-ধর্মনিবিশেষে আর্তসেবায় রত। 

১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবর ণীতে প্রকাশিত সেবা- 
শ্রমের কর্মধার! £ 


কান্ত, ১৩৬৭ ] 


(১) সাধারণ হাসপাতাল (অস্তবিভাগ) : 
আলোচ্য বর্ষে ৩১৪০১ রোগী ভরতি হয়, ২১৯০৩ 
আরোগ্য লাভ করে। অস্ত্র চিকিৎসা ; ৭২৬। 
গড়ে দৈনিক ১০২টি শঘ্যায রোগী ছিল। 

(২) বৃদ্ধ অসমর্থ পুরুষ ও নাবীর আশ্রয়- 
ভবন £ ভবন ছুইটিতে যখাক্রমে ২৫ জন পুরুষ 
ও ৫০ জন নারীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, 
কিন্ত পুকষ-বিভাগে ৯ জন এবং মহিলা- 
বিভাগে ২২ জন আশ্রয লাভ কবিযাঁছিলেন, 
অর্থাভাবে অধিক ভরতি কব! সম্ভব হয় নাই। 

(৩) সাধাবণ চিকিৎপালয (বহিবিভাগ) ; 
আলোচ্য বর্ষে (শিবাল। শাখা-কেন্দ্রেব বোগীসহ) 
মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা £ নুতন ৬২,৯০২ ; 
পুবাতন ২১০১,৯৭২। গড়ে দৈনিক রোগী 
৭৩৫ , অস্ত্র-চিকিৎস। (ইঞ্জেকশন সহ) মোট 
২৫৫৯ । 

(৪) সাহায্য £ই ১০৬ জন দবিদ্র অসহায 
নারীকে সাহায্য বাবদ ২,২৮৫"৬০ টাকা 
এবং ২৬ জন ছাত্রকে বিষ্তালযেব বেতন, 
বইপত্র, খাদ্য ও পোষাকেব জন্ত ৫৬৪২, 
টাক ব্যয কব! হয। এতত্বাতীত ৫৪০ জনকে 
১,১৯৫'২৪ টাক] সামধিক সাহায্য প্রদত্ত হয। 
১৪১টি কল ও ৫€€ থানি ধুতি বিতবণ 
কব] হয়। 

(৫) দৈনিক ৭৯৮ (বুদ্ধ, বুদ্ধ, জননী, 
শিশু ও রূগণ) জনকে দুধ দেওয়| হইযাঁছিল। 

(৬) প্যাথলজি এবং এক২বে ও ইলেক্টে।- 


থরাপি বিভাগের পরীক্ষা-কার্ধ বিশশষ 
উল্লেখযোগ্য । 
জামসেদ্পুর £ বামকৃষ্চ মিশন বিবেকানন্দ 


সোসাইটির ১৯৫৯ খুঃ (৩৯ তম) কার্ষ-বিবরণী 
প্রকাশিত হইযাছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক ৫টি 
হাইস্কুল (২টি বালিকাদের ), ৪টি মিডল স্কুল, 
৩টি উচ্চ প্রাথমিক এবং ২টি নিয় প্রাথমিক-_- 


ভীরামককফ ধঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৭ 


যোট ১৪টি বিস্াঙয় পরিচালিত হয়? 
প্রত্যেকটি বিগ্যালয়ে খেলাধূলা ও খ্থাস্থ্যতর্চার 
্বব্যবস্থা আছে। 

গত & বৎসরের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার তালিকা £ 


বর্ষ সংখ্যা 
১৯৫৫ ৪১৩১৪ 
7৫৬ ৪১৬৩৯ 
৫৭ ৬১০২৩ 
৫৮ ৬১,৪৭৩ 
১৫৯ ৬,৭৯৭ 


শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে বালক--৩১৭৩৮) 
বালিক--৩,০৫৯; ক্রমিক-বুদ্ধি উল্লেখযোগ্য । 
ছাত্রাবাস-ছইটিতে আলোচ্য বর্ষে মোট ৩৪ জন 
ছাত্র ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্ধ প্রধান 
রন্থাগারেব পুস্তক-সংখ্যা ৩১৬০৩ (পূর্ব বর্ষের 
খ্যা ২,৯৮৬), পাঠাগারে ২টি দৈনিক, ৩টি 
সাপ্তাহিক এবং ১২টি মাসিক পত্রিকা লওয়! 
হইয়াছে । ১২টি স্কুল লাইব্রেরির মোট পুম্তক- 
সংখ্যা ১৪,১৩৬ 1 সাপ্তাহিক ক্লাস এবং সভার 
মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন বিষষে বক্তৃতা ও আলোচনা 
কব! হয়। 

আলোচ্য বর্ষে প্রতিনায় শ্রীশ্রীহর্গাপুজা, 
প্রীকালীপূজা ও শীত্রীসবস্বতীপৃজা এবং 
শ্রীবামকষ্চ, শ্রীরাম ও স্বামীজীর জম্মোৎস্প 
যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইযাছিল। 

লিংহল £ বামকুষ্জ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৮ 
ও 7৫৯ খুঃ কার্ধবিববণী আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । এই 'কন্দ্রেব কার্ধ প্রধানতঃ শিক্ষা 
বিস্তাব। বাট্টিকালোয়া, বাছুল্লা, জাফনা, 
ভাবুনিয়! ও ব্রিক্ষোমালি জেলায প্রতিঠিত 
বিছ্যালযগুলিতে শিক্ষাবিস্তাব-কার্য উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইষাছে। ৪টি উচ্চ ইংবেজী বিছ্যালয় 
সমেত মোট ২৬টি বিদ্ালয়ে ২৯৬ জন 
শিক্ষাদান-কার্ষে নিযুক্ত আছেন। যিভ্ভালন- 


৯০৬৮ 


গুলিতে সর্বসমেত ৮১৬৭৬ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা 
লাভের স্বযোগ পাইতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 
্বাস্থ্যচর্চ ও ধর্মাহুশীলনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা হয়? শিল্প ও কৃষি শিক্ষাব ব্যবস্থাও 
আছে। ৩টি অনাথ-ভবন (২টি বালিকাদের ) 
এবং ২টি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস সুষ্ু- 
ভাবে পরিচালিত হইতেছে, এইগুলির মোট 
ছাত্রছাতরী-সংখ্যা ৩৩৪৫ | 

কঙছে! আশ্রমে শ্রীরামকুষ্খদেবের নিত্য 
পূজা হয় এবং আশ্রমের বাহিরেও নিয়মিত 
ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। স্কানীয় জন- 
সাধারণ তাহাদের জন্য প্রতিষিত গ্রন্থাগার ও 
পাঠাগারেব সগ্্যবহার করিতেছেন । গ্রন্থা- 
গারের পুস্তক-সংখ্যা ২,১৫০) পাঠাগাবে ৫টি 
দৈনিক ও ৩১টি সাময়িক পত্রিকা নিযমিত 
আসে। 


আলোচ্য বর্ষে সিংহলেব বিভিন্ন জেলা 
মিশনের বন্তার্ত-সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
৩৫টি গ্রামে ৪,৬৬৮ পবিবাবকে ছুইমাসব্যাগী 
সাহায্য এবং ২০০ পবিবারেব গৃহনির্মাণে অর্থ 
সাহায্য কর! হয়। 


। বজরাম-মঙ্দির (বাগবাজাব )£ প্রতি 
শনিবার নিয়োক্ত হী অহ্যাধী পাঠ ও 
বক্তৃতাদি হইয়াছিল : 


বিষয় বক্তা 
১৯৬৩১ জুলাই ৫ 

গীতা স্বামী সাধনানন্দ 
ভগবদৃভক্তি শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী 
চণ্ডীর কথকতা শ্রুহ্থরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

ধর্ম ও শিক্ষা ম্বামী অঅজানন্দ 
ভীকফান্জরত্ী পঙিত দ্বিজপদ গোস্বামী 


উদ্বোধন 


[ ৬৩ বর্ষ, ২য় লংখ্য? 
বিষয় বক্তা 
আগস্ট ঃ 
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ স্বামী জীবানন্দ 
গীতা » সাধনানন্দ 
শ্রীকষ্ণ-জন্মকথ। ৮ জীবানন্দ 


স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রজ্ঞানরঞ্জন ঘোষ 


গীতা ব্রহ্ষচাবী মেধা চৈতন্ঠ 

মহাভারত শ্রীতিপুবারি চক্রবর্তী 
সেপ্টেম্বর £ 

চণ্ডীর কথকতা শ্রীশ্বরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

কথামৃত স্বামী দেবানন্দ 

স্বামী অতেদানন্দ » নিবৃত্যানন্দ 

শক্তিপৃজ। ». নিবাময়ানন্দ 
অক্টোবব £ 

গীতা স্বামী সাধনানন্দ 

ভারতেব জাতীয 

বিশেষত্ব ». সুন্দবালন্দ 

ধর্মপ্রমঙ্গ ৮ শুদ্ধত্বানন্দ 
নতেম্বব £ 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামী সুশাস্তানন্দ 
মুবোধানন্দ শ্রীন্্বেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

ধর্মে দশবিধ লক্ষণ ও 

তাহার প্রযোগ স্বামী জীবানন্দ 

গীতাব বাণী » বোধাত্বানন্দ 

নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী 


ডিসেম্বর £ 


বর্তমান ভাবত ও 

স্বামীজীব আদর্শ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 
শ্রীবামকৃঞ্চ-শিবানন্দ- 

প্রসঙ্গ শ্রীক্ববেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
কীর্ডন (দানলীলা) রাধারমণ কীর্তন-সমাজ 
নবযোগেন্্র উপাখ্যান শ্রুদ্ধিজপদ গোস্বামী 
টণ্তীর কথকতা ্রীনরেন্ত্রনাথ কাঞ্জিলাল 


ফান্ধুন। ১৩৬৭ ] 
আমেরিকায় বেদাস্ত 


কানক্রাল্িক্ষো (বেদাস্ত-সোসাইটি ) £ 


নৃতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানশ কর্তৃক এবং প্রতি 
বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যামক্রমে লহকারী স্বামী 
শান্তত্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানদ্দ কর্তৃক নিম্ন 
লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় £ 


পেপ্টেথর £ ধ্যান ও সযাধির প্রকার ; 
ধর্মে যুক্তি ও অহ্ছভৃতিব স্থান ? ঈশ্বর আছেন 
কি1?-তাহার প্রমাণ ১ যোশ ও বেদাস্ত! 


অক্টোবর £ মবণেব পারে ; মাহুষ ও ঈশ্বরের 
নন্বদ্ধ , আমবা যাহ! অহ্রসঙ্ধান করি, তাহা 
এখানেই আছে এবং এখনই পাওয়? যাইতে 
পারে; আধ্যাত্মিক শিক্ষা কি? শ্রীকৃষ্ণ ও গীতাব 
শিক্ষা; জগন্মাতাকে কিন্ধপে উপাসনা কৰিব? 
কর্মেব বন্ধন ছিন্ন কবিবাব উপায়; ঈশ্ববেব 
জন্যই জীবনধাবণ , ঈশ্বব ও স্বেচ্ছাচাবী বাজ] 


নভেম্বব £$ যে শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ 
নিষস্ত্রিত করে, কুগুলিশী শক্তিকে কিরূপে 
জাশানো যাষ? ধ্যান কাহাকে বলে ? জীবাত্মাব 
উন্নতি ও অবনতি; আত্ম-প্রভূত্ব কিভাবে 
লাভ কব]! যা? আত্মা ও মলেব সম্পর্ক, 
ভক্তিব মাধ্যমে ঈশ্ববলাঙ , স্বামী প্রেমানদ্দকে 
যেরূপ জানিয়াছি, আীরামকষক ও স্বামী 
ব্রঙ্ধানন্দ। 


পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার 
বন্তৃতাব পর স্বামী অশোকানন্প ব্যক্তিগতত্তাবে 
সাক্ষাৎ কবেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও 
সন্ধ্যায় পৃজা হয় এবং সম্মুবস্থ হলে কেহ ইচ্ছ! 
করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন। 


শ্রীর়ামন্কক হঠ ও হিশন সংবাদ 


্ 

পুরাতন মন্দিক্বে £ প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮ 
টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
বৃহদারণ্ক উপনিষদ আলোচনা করেন। 
রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পুর্ব হইতে ব্যবস্থা 
কর] থাকিলে শ্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতাবে 
সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেল! ১১ট। হইতে 
১২টা শিশুদের সময় । 


বক্তৃতা-সফর 

দিল্লী রামরুষ্খ মিশন কেলের অধ্যক্ষ শ্বামী 
রঙ্গনাথানদ্দ গত ১১ই জুলাই হইতে ৮ই 
সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বক্কৃতা-মফব 
করেন। ভারতের কযষেকটি প্রসিদ্ধ নগরে এবং 
মালধ, ইন্দোনেশিযা, সাইগন, কাশ্বোডিয়া, 
থাইল্যাণ্ড, ভিযেটনাম ও ব্রহ্গদেশেব প্রধান 
নগরগুলিতে বিশিষ্ট জনসমাবেশে তিনি বক্তৃত! 
কবেন | তাহার প্রধান বক্তৃতাগুলি সিঙ্গাপুর; 
জাকর্তা, কুযালী-লামপুর, সাইগন, ব্যাঙ্কক ও 
রেঙ্থুনে প্রদত্ত হয়। নির্বাচিত কযেকটি বিষয় £ 

ভারতীয় কৃষ্টির তাৎপর্য, ভারতবাসীর 
আধ্যাক্সিক জীবন, উপনিষদেব সৌনর্ধ, হিন্দু- 
ধর্ষের মুল উৎস, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক পট- 
ভূমিকা, বুদ্ধেব শাশ্বত বাণী, গীতার প্রধান 
ভাব, যীশুধুষ্টকে কেন পুজা করি, ইসলামের 
মূল ভাব, যুগাঁবতাব শ্রীবামকৃষ, বিবেকানন্দে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, ভারতে ও 
বাহিরে ভ্রীরামকষ্জ-বিবেকানঙের ভাবধারা, 
ভারতীফ দর্শন ও আধুনিক চিন্তা, বিজ্ঞান 
গণতন্ত্র ও ধর্ম ভারতের নবজাগরণ। ভারতে 
নাবীজার্তির অভ্যুদয়, নাগরিকতার নীতি, 
শিল্পযুগে আধ্যাত্মিকতা শ্রীবাম্কফের কথামত, 
বিবেকানন্দের বাণী, ভারতের মহাপুরুষগণ। 


বিবিধ সংবাদ 


পরলোকে 


ভক্ত সুরেন্্রকুমার €সেন £ আমরা 
দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২১শে 
জাহআরি বাজি ৮-৩০ মিঃ শ্রীশ্রীমাষের মন্ত্রশিষ্য 
ডাঃ স্ুবেন্দ্রকুমীব সেন ৮৬ বখ্সব বয়সে 'কবো- 
নাবি থন্বসিস্; রোগে কলিকাতা মেডিকেল 
কলেজে দ্েহত্যাগ করেন । ঢাকা বিক্রমপুবে 
এক সন্ত্রান্ত বংশে তাহার জন্ম হয়। শৈশব 
হইতেই তাহার আধ্যাত্বিক ভাব প্রবল ছিল। 
মেধাবী ছাত্র হওয] সত্তেও অল্প বযসে সামান্য 
বেতনে তিনি ববিশালে সবকাবী চাকবি স্বীকাব 
কবিতে বাধ্য হন। মাঝে কিছুকাল তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভ ও তাহার সহিত 
নানা স্থানে ভ্রমণ কবেন। স্বামীজী তাহাকে 
লোকসেবায আত্মনিযোগ কবিতে বলেন। 
অবসব পাইলেই তিনি নিযমিতভাবে 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস। দ্বাবা দাবদ্রেব সেবা 
কবিতেন। 'স্বামীজীব কথা"-গ্রন্থে স্ুবেন্দ্রকুমার' 
স্বামীজী সম্বন্ধে বু তথ্যপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ 
কবিম। গিযাছেন । 


ববিশালে বামকষ্চ মিশনের কেন্দ্র-স্থাপনে 
স্বামীজীর শষ্য /শবচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকি তিনি 
যথাসাধ্য পহাযত1 কবেন এবং আজীবন অক্লান্ত 
পবিশ্রম কবিষ| এ কেন্দ্রে উন্নতিসাঙন করেন। 
ভাহার সরল ও অমাযিক ব্যবহাব সকলকে 
মুগ্ধ করিত। 


তাহার আত্ব। শাশ্বত শাস্তি লাভ করুক, 
এই প্রার্থনা । ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিং। 


ব্রচ্মচারী নরেজ্র ৫ ছুঃখের সহিত 
জানাইতেছি যে, গত ২২শে জাছগআরি বান্বে 
ব্রন্ষচারী নবেন্দ্র বারাণলী বামকুঞ্জ মিশন 
সেবাশমে ৭২ বব বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
তাহার পুর্ব নাম ছিল নরেন্দ্র চন্দ্র সেন। পূর্বে 
তিনি অহ্থশীলন মমিতিব একজন বিশিষ্ট সদস্য 
ছিলেন । 

১৯২৪ খৃঁঃ নবেন্্র চন্দ্র ত্যাগ ও সেবার 
আদর্শে উদ্বদ্ধ হইথ1 সোনাব-গ। বামকৃষ মিশন 
আশ্রমে যে'গদান কবেন। কিছুক।ল মধমনসিংহ 
আশ্রমে কাটটানোব পর তিনি হিমালযে 
অবস্থিত মাধাবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেবিত হন, 
শেষ জীবনে তিনি বারাণমী সেবাশ্রমে কাটান। 
বাঁচি যক্ষ। হাদপাতালেব প্রন্িষ্ঠাকালে অর্থ- 
সংগ্রহেব জন্য তিনি যথেষ্ট পাবশ্রম কবেন। 
তাহাব দেহনিমুক্ত আত্মা চিবশাস্তি লাভ 


করুক। ও শান্তি: শান্তি: শাস্তিং | 
উৎসব 
সালেপুর (কটক) £ গত ১লা জাহৃআরি 
শ্রীবামকুসত সেবাশ্রমেব কল্পতক উৎসব 


উপলক্ষে পৃক্তা, হোম, কীর্তন, ভজন ও 
্রস্থপাঠাদি হইযাছিল। বেভেম্সা কলেজের 
অধ্যাপক ডাঃ শ্রীহবিহব মিশ্র ও শ্রীবংশীধব 
মিএ প্রমুখ ৬ক্তগণ সহযোগিতা করেন। 
প্রসাদ-বিতবণ ও দরিদ্র-নাবায়ণেব সেবাদি 
স্ুসম্পন্ন হইযাছিল । 

গত ৯ই জান্তআবি শ্রীমৎ স্বানী বিবেকা- 
নন্দের শুভ ৯৯তয জন্মতিথি উপলক্ষে পুঁজা, 
কীর্ভন, ভজন ও সাধুসেবা এবং কল্ন্যাসীর 
গীতি? পাঠ কর! হইয়াছিল । 


ফান্তন? ১৩৬৭ ] 
বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব 


কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে 
গত ৯ই হইতে ১৪ই জাহ্ুআবি পর্যস্ত কলিকাতা 
ইউনিভাগিটি ইনষ্টিটিউট হলে বিবেকানন্দ 
জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয। ৯৯টি 
প্রদ্দীপ জালাইযাঁ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালযের 
উপাচার্য ভাঃ স্ববোধ মিত্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
কবেন। প্রথম দিনের বক্তাদেব মধ্যে ছিলেন 
বিচারপতি শ্রীপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, 
স্বামী গভীবানন্দ, ডক্টব বাধাধিনোদ পাল, 
মেযর শ্রীকেশবচন্দ্র বস্থ, শরীহেমেন্দ্রপ্রদাদ দোষ । 
অন্তান্ত দিন ডাঃ নবেশচন্দ্র ঘোষ, প্রব্রাজিকা 
অদ্ধাপ্রাণা, শ্রীযতী সাস্বন! দাশগুপ্ত, আীঅমিয়- 
কুমার মজুমদার, ডক্টব হেমেম্্রনাথ দাশগুপ্ত, 
স্বার্মী নিরাময়ানন্দ প্রভৃতি বক্তৃতা কবেন। 


বিভিন্ন বক্তাব মূল বক্তব্য ঃ ম্বামীজী 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি 
তৎকালীন পাশ্চাত্যমুখিতা ও অন্ককবণপ্রিয়তা 
হইতে ফিরাইযা যুগোপযোগী আদর্শ দ্বাব! 
দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেন। 


১৫ই জাহৃআরি ববিবার জাতীয় ক্রীড়া ও 
শক্তিসজ্যের তত্বাবধানে বেল। ৩ ঘটিকায় শ্যাম 
স্কয়ার হইতে শোভাযাত্রা বাহির হয়! 
কলেজ স্বয়ার পর্যস্ত পরিভ্রমণ করে । 


বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক আরেজিত 
বিবেকানন্দ-জন্মোৎপব গত ২৯শে জাহুআরি 
সন্ধ্যা কলিকাতা ইউনিভাপসিটি ইনৃষ্টিটিউট 
হলে অন্ুষ্িত হয়। বিচারপতি আীপ্রশাস্ত- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, ঘ্বামী 
জ্ঞানাত্বানন্ষ, শ্রীত্রিপুরাবি চক্রবর্তী প্রতভৃতি 
শ্বার্মীজার জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। 


বিষিধ সংযাঘ 


১১৯ 
যুতিপ্রতিষ্ঠা 
বিুপুর ই গত ১৩ই জাহআরি বীবুড়া 
জেলার বিষু্পুর রামকৃষ্চ আশ্রমে শ্ীরা মক" 
দেবেব পূর্ণাৰযব মৃতি প্রতিষ্টিত হুইয়াছে। 
এতছৃপলক্ষে পূজা, পাঠ, হোম, কথকতা! ও 
দবিদ্র-নাবাযণসেব! হয় । 


ব্রহন্মাণন্ন জন্মোৎসব 


শিকড়া-কুলীনগ্রাম (২৪ পরগনা ) ঃ 
ই*সুঅকুষ্$-মানসপুত্র স্বামী বহ্গানন্দ মহারাজের 
৯৯তম শুভ জন্মোৎপৰব তদীয় পুণ্য 
জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামস্থিত শ্রীরামক্$- 
ব্রন্ধানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২২শে 
জাহগআবি সমাবোহেব সহিত গুসম্পন্ন হইয়াছে । 
এতছুপলক্ষে মঙগলাধতি, বিশেষ পুজা, হোম? 
চণ্তীপাঠ, ভজন, উচ্চাঙগসঙ্গীত, শ্রীরামকুষজ- 
কথামত ও 'লীলা প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীরামককষ্ণ-গীতি- 
আলেখ্য, রামনাম, তীর্থপরিক্রমা, রামায়ণ- 
কথকত। ( লবকুশ-যুদ্ধ ), তরজা-গান+ যাত্রা, 
প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা হয়। উৎসবের শেষ 
দিনে আযোজিত ধর্মসভাষ স্বামী অচিত্ত্ানন্দ 
(মভাপতি ) ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামক্কু্চ- 
ব্রক্ষানন্দ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন। বহু 
সাধু ও ভক্তের সমাগমে পল্লাগ্রামটি আনন্দমুখর 
হইযা উঠে। 


জাতীয় কৃষিমেলা 

আলিপুর টশকশালের সন্নিকটে তারাতঙগা 
রোডের পার্ষে প্রায় ৩৩ একর জমির উপর 
আয়োজিত জাতীয় কধিমেল! কলিকাতার 
ইতিহাসে নুতন। ভারত কৃষকসমাজের 
উদ্যোগে ১৯৫৯ থুঃ ডিসেম্বরে নযাদিল্লীতে 
প্রথম বিশ্ব কৃষিমেলা হইয়াছিল। সেই 
কবিমেলার সাফল্য ও প্রেরণায় এই ক্ৃবিমেলা 
আয়োজিত হয়। 


১১২ 


এই মেলায় আধুনিক ক্লষি-বিজ্ঞানে উন্নত 
পুথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাপান, পশ্চিম 
জার্খানি ও সোভিয়েট রাশিয়া অংশ গ্রহণ 
করেন। মগুপগুলির ন্মপসজ্জ|! ও আয়োজন 
বিশেষ আকর্ষণীয়। 


পশ্চিম জার্খানির মণ্ডপটিতে বিগত বিশ্বযুদ্ধে 
বিধ্বস্ত জার্মানি দুর্জয় আত্মশত্তির উপর নির্ভর 
করিয়! গঠনমূলক কাজে কিরূপ বিস্ময়কর উন্নতি 
করিয়াছে তাহা! দেখালো হইয়াছে | 

আধুনিক কষিতে সমবাধের ব্যাপক প্রয়োগে 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাশিয়ার কৃষিমগ্পেব 
আকর্ষণীয বস্তা? বৈজ্ঞানিক যন্ত্রণা) ও 
কৃষিক্ষেত্রে উহাব ব্যবহার দ্রেখিবাব জন্য বহু 
দর্শক পশ্চিম জার্শানি ও রাশিয়ার মণ্ডপ-ছুইটিতে 
ভিড় কবে। 

বিদেশী বাষ্ ছাড়া ভাবতেব নয়টি বাজ্য 
যথা পশ্চিম বঙ্গ, বিহাব+ উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, 
মধাপ্রদেশ। পাঞ্জাব, বাজস্থান। জন্মু-কাশ্মীব, 
আন্দামান এই মেলায় যোগদান কবিয়াছে। 
প্রত্যেক বাজ্যের বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও বিভিন্ন 
বিষয়ে তাহার অগ্রগতি ও বৈশিষ্টা দেখানো! 
হয় নানাবিধ চিত্র মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে। 
দামোদর উপত্যকা পবিকল্পন?, সঞ্চয় পরিকল্পনা, 
কুটীবশিল্প প্রদর্শনীও হুন্দব হইয়াছে। 


সমগ্র মেলাটির তিনটি ভাগঃ জাতীয 
বিভাগ, রাজ্য বিভাগ এবং গ্রামীণ শিল্প 
বিভাগ । 


জাতীয় বিভাগে কেন্দ্রীয় খাদ্ধ ও কবি 
বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা, ভারত সবকারের 
বিভিন্ন দপ্তর, খ্রামীণ গৃহনির্মাণ-প্রণালী ও 
কষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং গ্রামীণ শিল্প 
বিভাগে খাদি কুটার-শিল্প ও তন্ভজ শিল্প 
প্রদশিত হয় । 

জাতীয় বিভাগের ৪৬টি মণ্ডপ শুবং রাজ্য- 
বিভাগের ১০টি মণ্ডপ ছাড়া আরও ২৮টি 
কেনাবেচার পশর1 বসে এই মেলায় । মেলাটি 
জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশে নান! বিচিত্রাহষ্ঠানের 
ব্যবস্থাও আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
য়ে্গুনে সংস্কৃত ও পালি অভিনয় 


গন খ্রীষ্টমাসের বন্ধে রেছুন রামু 
মিশনের তত্বাবধানে বেঙ্কুনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল 
বিরচিত সংস্কত নাটক ণশক্তি-সারদম্, ও 
'ভক্কি-বিষুপ্রিয়ম” এবং পালি নাটক বিম্ব- 
সুদ্মরী-পটিবিঘ্লম্‌' প্রাচ্যবাণী মদ্দিব কর্তৃক 
সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। ইহাই 
ভারতেব বাহিরে সর্বপ্রথম সংস্কৃত অভিনয় এবং 
জননী যশোধবা-গোপার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে 
বিবচিত পালি নাটকটি সুপ্রাচীন ও স্ববিশাল 
পালি সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক । তিনদিনই 
রামকৃষ্ণ মিশনের স্ুপ্রশস্ত সভাকক্ষে বছ বাঙালী 
ও অবাঙালী দর্শক-সমাগমে তিলধাবণের স্থান 
ছিল না। প্রাবস্তে ডক্টব যতীন্ত্রবিমল ও ডুব 
রমা চৌধুবী স্থললিত সংস্কৃত ও ইংরেজীতে 
মাতৃলীলাতত্ব বিশ্লেষণ করেন। ভবিষ্যতে 
প্রচাবের নিমিত্ত বেগুন বিশ্ববিদ্ধালয কর্তৃক 
পালি নাটকটিব টেপ বেকর্ড করা হইয়াছে । 


প্রকাশিত পুস্তক-সংখ্যা 


গত বৎসর (এপ্রিল +৫৯-__মার্চ 2৬০) 
জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষায় 
প্রকাশিত নুতন পুস্তকেব একটি তুলনামুলক 
তালিক! প্রদত্ত হইল । 
গত বৎসব 
২৪,৮৫৬ 

১২)৫৮৫ 

৩১৭৫১ 

১,৭৫৩ 

১১৪০১ 

১,১২৪ 

৮৬১ 

পচ 


তৎপূর্ব বৎসর 
২৭১৬৬ 
১২১৮৭৩ 
৪,৮৪১ 
১,৫৬১ 
১,৪৫৭ 
১,৮১৩ 


মোট 
ইংরেজী 
হিন্দী 
বাংল! 
মারাঠী 
গুজরাতী 
তেলুণড 
মালাগ়ালাহ্‌ 
কাড় 
উদ 
গুরুমুখী 
ওড়িননা 
তামিল 
সংস্কত 
অসমীয়! 
অন্তান্ত 


৪৬৩ 
৩৯১ 
২৪১ 
২১৬ 
১৭২ 
১৩৭ 
১১৪ ৮৪ 
১১০২৬ ১০৭৮ 





'গচ্ছধ্বং সংবপধবং সং বো মনাংসি জানতাম্‌। 
দেবা ভাগং যথা পুরে সঞ্জানানা উপাপতে ॥ 
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্‌ । 
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বে! হবিষ। জুহোমি | 
সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হাদয়ানি বঃ। 
সমানমস্ত বে! মনে! যথা বঃ স্বসহাসতি | 
[ সংজ্ঞানস্ত্তম--ঝণেদ ১০।১৯১।২-৪] 


বহু মতের জন্ত ছিন্ন ভিন্ন মাজে এবং মতাস্তর হইতে মনাস্তরের জগ্ঠ ঘুঃখসাগরে পরিণত 
এই সংসারে বৈদিক যুগেব সংবলন খবি সংজ্ঞান বা সঁকলেব এ্রকমত্যের জন্ঠ প্রার্থন। করিতেছেন £ 


হে স্তবকারিগণ 1] তোমর! মিলিত হও, একলঙ্গে স্তব উচ্চারণ কর, একপ্রকার বাকা 
ব্যবহার করঃ তোমাদের মন সমানভাবে একই প্রকার অর্থ অবগত হউক--অর্থাৎ তোমর] 
সকলে একমত হও, পূর্ববর্তী উন্নতদ্বভাব দেবতাগণ যে্ূপ একমত হইয়। হবিভভাগ (নিবেদিত 
ভোগ্যবস্ত ) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ ধনধান্তাঁদি ভোগ কর। 

এই সকল পুরোহিতগণের মস্ত্রোচ্চারণ একরূপ হউক, সম্মিলিত প্রাপ্তি একপ্রকার হউক, 
অন্তঃকরণ একই ভাবে ভাবিত হউক, জ্ঞান একই বিষয়ে কেন্দ্রীস্ছত হউক, আমিও এক্য-বিধানের 
জন্ত তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মভিমন্ত্রিত করিতেছি । হে দেবগণ, সর্বসাধারণের হবির দ্বারা 
আমি তোমার্দিগকে আছতি প্রদান করি! 

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক; তোমাদের হদয়গুলি মিলিত হউক, তোমাদের অস্তঃ- 
করণ (মন, বুদ্ধি) এক হউক, তোমরা যেন পর্বাংশে সম্পূর্ণনপে একমত হইতে পার। 
খক্য ভিন্ন উন্নতির অন্য উপায় নাই। 


কথা প্রসঙ্গে 


গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ 


এ বৎসর আজাদ-স্থৃতি বক্তৃতা উপলক্ষে 
ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আর্ল এটলি 
ভারতে আসিয়াছিলেন। ক্রিমেন্ট এটলিব সহিত 
ভাবতের সম্পর্ক একাধিক কারণে চিবন্মবণীয , 
তিনি ইংলগ্ডের অন্যান্য প্রধানমন্ত্রীদেব মতে। বধ 
ইস্তে ভারত শাসন করিবাব জন্যই প্রধানমন্ত্রী হন 
নাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'দেউলিয়।” করিবাব জন্যও 
তিনি সে গৌরবেব আসন গ্রহণ কবেন নাই, 
শ্রমিকদলের এই সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বহু পূর্ব 
হইতেই “দেওযালেব লেখা” পড়িতে পাবিয়া- 
ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পবেই 
যুগ-প্রয়োজন বুঝিষা ভাবতকে স্বাযত্তশাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংলগ্েব গণতান্ত্রিক 
জনমানসে তিনি আবেদন জানাইযাঁহিলেন | 
বহু আলাপ-আলোচনার পর--ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায হউক, ভাঁবত বিভক্ত কবিযা ইংবেজ 
এ দেশেব শাপনভাব তুলিয়া দিযাছে দেশ- 
বাসীব হাতে । এ অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিমাছে 
মিং এটলিরই মন্ত্রিতকালে। ভাবত তাহাৰ 
নিকট খণ অস্বীকাব কবিতে পাবে না। 

তিনি সক্রিষ বাজনীতি হইতে অবলর গ্রহণ 
করিয়াছেন, অতএব তাহার আগমনের কোন 
রাজনীতিক উদ্দেশ আবোপ কবা সঙ্গত নয় । 
ভাবতের মুক্ষিকায় রোপিত পার্লামেপ্টাবি গণ- 
তন্ত্রের বৃক্ষশিশুটি কত বড হই্যাছে, কেমন 
বাড়িতেছে-তাহাই যেন তিনি দেখিতে 
আপিয়াছেন। এই অভিজ্ঞ রাষ্্রতত্ববিদ্‌ 
বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় আমাদের স্থান 
লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা যেন 
আমরণ উপেক্ষা না করি । 


দিল্লীতে তাহার ছুই দিনের বক্তৃতার বিষয়- 
বস্ত ছিল (১) দু৮০৪ 0 0 তব ০.-রাষ্ট্র- 
সংঘেব ভবিষ্যৎ) (২) ন0৮৪ ০01 10802007205 
গণতন্ত্রে ভবিষ্যৎ | বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং 
কলিকাতাতেও বিভিন্ন সংস্বার উদ্যোগে আহত 
সভায় তিনি (১) ভাবতেব গণতন্ত্র (২) বিশ্ব- 
শাসন-ব্যবস্থা (৬৬০10 
(৩) কমনওয়েলথেব ভবিষ্যৎ্ৎ ( মা6025 ০? 


30591000926 ) 


007001020% 901 ) আলোচনা করেন। 
মোটামুটি তিনি নির্দিষ্ট কযেকটি বিষয়েব 
মধ্যেই তাহাব আলোচনা সীমাবদ্ধ 
বাখিয়াছেন। 

তাহাব আলোচনার প্রথম ও প্রধান 


বিষয়-_বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও ব্যাপক শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠাব উপায় সম্ধান। এতদুদ্দেশো রাষীসংঘের 
কার্ষের তিনি সমযোপযোগী সমালোচন। 
করিযাছেন | তাহাব মতে বা্রসংঘেব গঠনতন্ত্র 
আজ যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিবতিত করিতে 
হইবে । কয়েকটি বুহৎ শক্তিব উপর অত্যধিক 
ক্ষমতা অরিত রহিখাছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
লোকসংখ্যাব সহিত মতামত প্রকাশের ব! 
ভোটসংখ্যাব কোন সম্বন্ধ নাই। পৃথিবীর 
অধিবাসীব এক বৃহৎ অংশকে প্রবেশাধিকার 
হইতে বঞ্চিত রাখিলে রাষ্ট্রপংঘ কখনই 
বিশ্বজনীন সংস্থাক্মপে পরিগণিত হইতে পারে 
না৷ এবং প্রযোজনীয় শক্তিও সংগ্রহ করিতে 
পারে না। 

লর্ড এটলি বিশ্বশান্তির জন্ত আরও ছুইটি 
বিষয়ের উপর জোর দ্রিয়াছেন £ সুসংগঠিত 
রা্রসংঘেবক তত্বাবধানে নিরস্ত্ীকৰবণ ও 
আস্তর্জীতিক পুলিশবাহিনী । 


চৈত্র, ১৩৬৭ ] 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন রাট্সংঘ 
(ঢ. ০১) স্থাপিত হয়, তখন পৃথিবীর 
তিন বৃহৎ শক্তি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিত। 
তারপর এশিয়া ও আফ্রিকায় যুগোপযোগী 
জাগরণের ফলশ্বব্ূপ নব নব জাতীয় শক্তি 
উত্ব,দ্ধ হইতেছে । আজ সেগুলিকে বাদ দিলে 
বা উপেক্ষা কবিলে রাষ্ট্রলংঘেব প্রকৃত উদ্দেশ্যই 
ব্যর্থ হইয়া] যাইবে। জাতীয় শক্তি ছাড়াও আব 
একটি শক্ষিব আবির্ভাব হইয়াছে, যাহা মানব 
জাতিব ভবিষ্যৎ অনিশ্চয় কবিষ1 ভুলিযাছে, সে 
শক্তি মাহষেরই বুদ্ধিজাত অপবিমেষ আণবিক 
শক । 

এই শক্তি-_-একদিকে যেমন বিশ্বশান্তি বিপন্ন 
করিয়াছে, আবাব অন্যদিকে যুদ্ধ প্রা অসম্ভব 
করিয়া ইহা স্থায়ী শাস্তি স্বাপনেব গৌণ কাবণ- 
রূপেও পরিগণিত হইতে পারে । উহা নির্ভর কবে 
শুতবুদ্ধিসম্পন্ন কোন শক্তিশালী আস্তর্জাতিক 
ংস্থা কর্তৃক এ শক্কিব নিয়ন্ত্রণের উপব | 

রাষ্ট্রলংঘ এখন যেভাবে গঠিত আছে, তা] 
দ্বার] ইহা সম্ভব নয) অতএব বিশ্বেব এই 
পরিবতিত অবস্থায় প্রযোজনাহৃন্দপ পবিবর্তন 
সাধন করিয়া যদি বাষ্রসংঘকে বিশ্বশীসন-সংস্থায 
ূপাস্তবিত কবা সম্ভব হয, তবেই মানবজাতির 
ভবিষ্যৎ কতকট! নিরাপদ, নতুবা শক্তির লড়াই 
যে কতদূর গড়াইবে, কেহ বলিতে পাবে না। 
রাসেল প্রভৃতি বড় বড় মনীধীরা শুধু 
বলিয়াছেন, সমগ্র মানবজাতির না হইলে ও 
আণবিক যুদ্ধে সমুদয় সভ্যজাতিব ধ্বংস 
অনিবার্ষ। 

রাষ্্রসংঘের বিভিন্ন রাষ্ট্র যদি নিজ নিজ 
আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা ব্যতীত আন্তর্জাতিক 
শাস্তি ও সীমানা রক্ষ!র ভার রাষ্ট্রসংঘের উপর 
অর্পণ করে এবং এ বিষয়ে তাহার বিচার ও 
নির্দেশে মানিয়া চলে, তবেই উহা! একটি 


কথাপ্রসঙ্গে 


বাধা । 


১১ 


বিশ্বশাসন-সংস্থায় পবিণত হইয। বিশ্বশান্তি 
রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। 
আসন্ন ভবিষ্যতে এইক্ধপই একটা ব্যবস্থার 
একান্ত প্রযোজনীয়তা দেখা দিযাছে। 


আজাদ-বক্তৃতার দ্বিতীয দিনের বিষয়টি 
জীবননীতির দিকৃু দিয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ । 
আভিজাত্যপূর্ণ কাঠামোর মধ্যেই রচিত গণ* 
তাস্ত্বিক ইংলগডেব শাসনব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের 
আসন বচনা করিরাছেন যে ক্লিমেন্ট এটলি, 
ভাঙ্াব চোখে গগণতস্ত্রেব ভবিষ্যৎ, কিভাবে 
প্রতিফলিত হইতেছে-_-তাহ1! সকলেরই অবশ্থা 
জ্ঞাতব্য । তাহার বিশ্লেষণে টয়েনবি-র 
প্রতিহাপিক দৃষ্টি না খাকিতে পাবেঃ পেশাদার 
বাজনীতিকের উম্মাদনাও তাহাতে নাই, আছে 
অভিজ্ঞতার কঠোর ব্যাবহারিক মাপকাঠি ! 

তিনি গণতন্ত্রকে বাজনীতি হিপাবে ন! 
দেখিযা জীবননীতি হিসাবেই দেখিযাছেন, এবং 
বলিয়াছেন, সভ্য ও শিক্ষিত মহ্য্যু-সমাজেই ইহ! 
সম্ভব, অন্যত্র নহে । গণতন্ত্রে পথ তা বলিয়া 
নিবঙ্কুশ ও নিরাপদ নহে । পদে পদে ইহার 
একনায়কত্বই ইহার প্রধান বাধা নয়, 
ইহার প্রধান বাধা আভ্যন্তরীণ অবক্ষম--শালন- 
ব্যাপাবে জনগণের উদ্ামীনতা। গণতন্ত্র এক 
নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্ণুতাব ও জীবনব্যাপী সতর্কতার 


সাধনা । এজন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত ও সদ! 
সচেতন জ্নগণ | সরকার-পক্ষের হ্বাধীনতা 
থাকিবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবার, 


বিরোধী * পক্ষের হ্বাধীনতা থাকিবে উহার 
গঠনমূলক সমালোচনা করিবার, সামর্থ্য 
থাকিবে প্রযোজনের ক্ষেত্রে বিকল্প সরকার 
গঠন করিবাব | শুধু প্রতিবাদ করিয়াই তাহার 
শক্তি নিঃশেধিত হইয়া যাইবে না, তাহার 
প্রতিকার করিবার ক্ষমতাও থাকিবে । 
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ভারতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলিতেছে । 
অপরিবর্তনীয় সংবিধান গণতন্ত্রের পরিচয় নয় । 
মুক্ত জীবনবিকাশেব পরিবেশ স্প্টি করাই 
গণতন্ত্রে শ্রেষ্ঠ দাধিত্ব। নৃতন গণতান্ত্বিক 
দেশ ভারতবর্ষে এখনও গঠনতস্ত্র অপূর্ণ 
রহিয়াছে । আর্ল এটলি ইহা লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন : ভারত কযেকটি রাজ্যের সমষ্টি 
(£9797%6105. ) , আমি জানি না রাজ্যগুলির 
সহিত কেন্দ্রের সঠিক সম্বন্ধ কি, কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয় কাহার হাতে আছে। তবে ভারত যে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া চালাইয়। 
যাইতেছে, ইহা তাহাব যথেষ্ট শক্তির 
পরিচয় ।***পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যাহতেছে যে 
গণতঙ্ত্রের সাহত একশীয়কতদ্তবের অবিরাম 
সংগ্রাম চলিতেছে। 

গণতন্ত্র চালু রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
সমাজ-চেতনা ও সামাজিক বিবেক (8০০11 
00180100810988 829. 90011] 00708010100 ) ১ 
তাহা হইতেই দেখা দিবে-_প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা 
ও উপযুক্ত শিক্ষা,বিশেষত কিছু পরিমাণ 
রাজনীতিক শিক্ষা । 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরে উন্নতি নির্ভব করে 
কি ধবনের মাহ্ষ নির্বাচিত হইতেছে তাহার 
উপর। শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলী জাগ্রত 
স্বার্থবোধ (90118166709 9911-1066:986) দ্বারা 
চালিত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচিত 
করিষে। এই শিক্ষা শুধু বড় বড় শহবে 
সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না। পল্লীর সমস্তা 
সমাধান কবার উপরই দেশের উঠতি নির্ভব 
করে। অতএব নবতম শিক্ষার শআ্োত হইতে 
পল্লীকে বঞ্চিত রাখিলে গণতন্ত্র পন্থু হইয়া! 
যাইবে; স্বার্থপর বুদ্ধিজীবী বা! মুষ্টিমেয় ধনীর 
হাতে গণতন্ত্র একটি প্রচণ্ড রাজনীতিক- 
আর্থনীতিক যন্তদ্ধপে ব্যবহৃত হইয়! অজ্ঞ ছুর্বল 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


দরিদ্রকে শোষণ করিবে । এ অবস্থা রোধ 
করিতে গেলে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার 
বিস্তার ও গণতান্ত্রিক ভাবের প্রচার ৷ গণতঙ্ত্রের 
ভিত্তি পীর কুটিরে। 'নাগবিক' কথাটি 
আজকাল খুব চালু হইয়াছে, কিন্ত ইহা 
সাবধানে ব্যবহার কবা উচিত বা অন্য শব্দ 
চয়ন কব। কর্তবায। “নাগবিক” বলিতে যেন 
শুধু নগববাসীকেই ন| বুঝায়। অদূর গ্রামের 
কুটিবের অধিবার্সীবাই গণতন্ত্রে অদৃশ্য একক 
(901৮), ভিত্তির প্রশুর | 

ভারতকে বাহিরেব রাজনীতির দিকে 
বেশি তাকাইতে না বলিয়া লর্ড এটলি ঘরের 
দিকেই অধিক মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন । 
'আত্তর্জাতিক খ্যাঁতি-প্রতিপত্তি লাভের পুর্বে 
আভ্যন্তরীণ শার্তি ও সাম্য রক্ষাই অধিকতর 
প্রযোজন। এক্সপভাবে সাবধান কর! 
সত্বেও ভারতকে উৎসাহিত করিয়া তিনি 
বলিষাছেন £ এশিয়া এই নুতন পরীক্ষার 
সফলতা নির্ভব কবিতেছে-_বুহত্তম গণতান্ত্রিক 
দেশ ভারত কিতাবে ইহাকে কার্ষকব করে 
তাহাব উপর | কয়েকটি দেশে নবপ্রবর্তিত 
গণতন্ত্র ব্যাহত হইযাছে, তাহারাও ভারতের 
দিকে চাহিয়া আছে। ভারত যদি সাফল্যের 
সহিত গণতঙ্ত্রেরে পথে উন্নতি ও অগ্রগতি 
লাভে সমর্থ হযঃ তবে আশ! করা যায়, অদূর 
ভবিষ্যতে অন্তান্ত রাষ্ট্রগুলিও গণতন্ত্রের পথে 
প্রতিষিত হইতে পারিবে । 


গণতন্ত্র পৃথিবীতে নৃতন কিছু নয়, যেদিন 
মাহৃষ নিজ ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়া সমাজ ও 
শাসনতন্ত্র রচন| করিয়াছে, সেদিনই গণতত্ত্বের 
স্থচন| হইয়াছে! গ্রীসে নগররাষ্রগুলি ইহার 
দৃষ্টাস্ত; ভারতে যদিও রাজতন্ত্র অধিকতর 
প্রচলিত ছিল, তথাপি গ্রাম-জীবনে পঞ্চায়েত- 


চৈত্র” ১৩৬৭ ] 


প্রথা হুপ্রাচীন। পাঁচজনের মত লইয়া একটি, 


বিষয়ের মীমাংসা! কর1 এখানে চির-গ্রচলিত | 

গ্রীসের নগররাষ্গুলি রোমের সামরিক 
শর্তির নিকট পরাভূত হইল গণতন্ত্র সাম্রাজ্য- 
বাদরূপ রাহুদ্বার! গ্রন্ত হইল। নান! বিপর্যয়ের 
পর ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের সময় আবার 
গণতঙ্ত্রের অভ্যুদয় ! কিন্ত এক এক দেশে ইহা 
এক এক ভাবে অআত্মপ্রকাশ কবিয়াছে ও 
প্রতিষ্ঠিত হইবাব চেষ্টা কবিতেছে। ইংলও 
রাজার হাতে কলম দিম! ঘ্ম্যাগ্না কার্টা সহি 
করাইয়! লইয়াছে, বাজার শিবশ্ছেদ কবিয়াছে, 
আবার রাজতক্তির পরাকাষ্ঠাও দেখাইয়াছে। 
রাঞ্জচ্ছন্জ স্বীকার কবিয়াও গণতন্ত্-প্রতিষ্ঠার 
এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত ! 

ইওরোপীয় সভ্যতাব উৎক্ষিগ এক অংশ 
আমেরিকায় এক বিভিম্ন ধরনেব গণতন্ত 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । সেখানে রাজ] নাই, কিন্ত 
বলা যায়, চার বৎসব অস্তর সেখানে একজন 
“রাজা” নির্বাচিত হন! পশ্চিম গোলার্ধে বা 
“নুতন পৃথিবীতে উহাই এক প্রকাব আদর্শভৃত। 
ভাষার বিভিন্নতায় ইওবোপ আজও বিচ্ছিন্ন, 
আমেরিকার অন্গুকবণে “সংযুক্ত ইওরোগীষ 
রাষ্গঠন এখন স্বপ্ন হইতে শৃন্তে বিলীনপ্রাষ | 
ইওরোপেব পূর্বপ্রাস্তে যে মহান্‌ আদর্শ জনগণের 
মুক্তির পতাক1 উড়াইয়! বিপ্লবের বন্তায় 
“জার'কে ভালসাইয়া দিয়াছে, তাহা কিন্ত 
এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, 
হয়তো! সুদীর্ঘকাল জার-শালিত সেই মহাভৃখণ্ডে 
এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার মতো! মুক্ত 
মনোভাবের আবির্ভাব স্ভব হয় নাই। 

ভাবের দিক দিয়া এইখানেই পৃথিবী 
দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। ওয়েগুেল উইল্‌্কির 
“এক পৃথিবী” হয়তো! চিরদিন স্বপ্নেই থাকিয়া 
ধাইবে। হয়তো বাঁ তাহাতেই কল্যাণ, কারণ 


কথাপ্রসঙ্গে 
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জোর করিয়া প্রতিষিত একত্ব একনায়কত্ৃ। 
ধ&ঁ একতৃ বৈচিত্র্য খ্বীকার করে না, উহা কদর্য 
যান্ত্রিক একক্ধপতাধ পর্যবসিত হয়। 


বর্তমান সভ্যতার সহিত বিজ্ঞানের সম্বন্ধ 
অচ্ছেদ্ধ । কিস্ত আজ বিচার করিবার দিল 
আসিয়াছে -এই যঞ্ত্রবিজ্ঞান আমাদের জীবনে 
কতটা শখের এবং কতটা ছঃখের কারণ 
হইযাছে, আরও দেখিতে হইবে ইহা 
গণতান্ত্রিক জীবন ও চিস্তাধারার সহায়ক 
ন। অন্তরায়! 


যখন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, সংবাদ 
আদানপ্রদান ছরূহ ছিল, তখন ম্বভাবতই 
শাসন-শক্তিও সীমিত ছিল; দূরবিস্তারী সাম্রাজ্য 
থাকিলেও শাসনযস্ত্র স্থানীয অধিবাসীদের 
আয়ত্বাধীন ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কারে 
দ্রুত ও ভ্রততর যানবাহন পৃথিবীকে সঙ্কুচিত 
কবিয় শাসন-পন্ধতিকে ক্রমশঃ কেন্দ্রাভিমুখী 
কবিতেছে, ইহার শেষ ফল একনায়কত্ব। 
তাই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে গণতান্ত্রিক 
শাসনপদ্ধতি বজায রাখিতে হইলে প্রয়োজন 
অতি উচ্চমানের শিক্ষাদীক্ষ1। 


আধুনিক প্রচার-যস্ত্রে প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়। আর্ল এটলি বলিয়াছেন £ 
বেডিও টেলিভিসন এবং নিষস্ত্রিত মুদ্রাঁযন্ত্ 
(002্01197 795৪ ) হইতে গণতন্ত্রের বিশেষ 
বিপদ | রেডিও বা টেলিভিসন যতই বাড়িবে, 
পথের ধারের সভা-হাটে"মাঠে বৈঠক ততই 
উঠিয়] যাইবে, নেতা! ও জনগণ ততই পরম্পরের 
নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে । এ সকল 
সভায় ও আলোচনায় নির্বাচন-প্রার্থী ও 
নির্বাচকমগ্ডলীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটিত; ইহার 
অভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র অপেক্ষা দলগত আদর্শ 
ও উদ্দেশ্যই প্রধান হইয়া উঠিবে। 


১৮ 


ধবাদপত্তের ব্যাপাবেও দেখা যায় 
ছোট-খাট কাগজ আজকাল বড় বড় কাগক্জের 
কুক্ষিগত হইতেছে । কিন্ত গণতন্ত্র বক্ষার জন্য 
বহু ছোট ছোট সংবাদপত্র প্রয়োজন : বড় বড় 
ংবাদপন্ত্রে মালিকদের না আছে মহৎ 
কোন নীতি, ন। আছে চিস্তাব কোন উচ্চ মান। 

বাষ্রসংঘকে যদ্দি কার্ধকবী বিশ্বশামন- 
সংস্থায (০11৭ 90670109106) বূপাস্তবিত 
কর] সম্তব হযঃ তবেই আসন্ন বিপদেব আশঙ্কা 
দুবীভূত হইবে, নতুবা এ পৃথিবী তিন 
পৃথিবীতে বিভক্ত হৃইয1 যাইবে, তাহাবই 
সম্ভাবনা সমধিক । ছুই প্রান্তে ছুই বিবোধী 
শক্তি, মধ্যে একটি নিরপেক্ষ মণ্ডল, কিন্তু 
নিরপেক্ষ মণ্ডল নিক্ষিষ বা শজিশুন্য নয। 
এইখানেই পভিবে সর্বাধিক চাপ, এই 
নিরপেক্ষ শক্তিপুগ্জই পৃথিবীব শাস্তি ও সাম্য 
রক্ষা করিতে সক্ষম। আর্ল এটলি ইঙ্গিত 
করিয়াছেন: গণতস্ত্রেরে উপর প্রতিষ্টিত 
স্বেচ্ছা-সম্মিলিত কমনওফেলথ বাষ্রগুলিকেই 
হয়তে! ভবিষ্যতে এই ভূমিক] গ্রহণ কবিতে 
হইতে পাবে । সেজন্য প্রয়োজন নিজ নিজ 
রাষ্রগুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উণর 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে 
সম্মান কবা ও সাহায্য কর1। পরিবারের 
প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি ত্ুস্থ থাকে, তবেই 
পরিবারের সামগ্রিক শাস্তি। রাষ্ট্রেও যদি এই 
ভাব প্রতিফলিত হয়, তবেই সর্বাঙগীণ কল্যাশ। 

কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় কমনওয়েলথ- 
ভাবটির উপর বিশেষ জোর দিয়া লর্ড এটলি 
কমনওয়েলথকে একটি পবিবারের সহিত তুলনা 
করেন। একটি পরিবারের সকলে যেমন 
পারিবারিক সমস্তাঞ্ডলি আলোচন! করিয! 
সমাধান কবেন, তেমনি কমনওয়েলথেব সদস্য 
রাষ্রগুলি ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


এখানে নিদিষ্ট গঠনতগ্ত্র বা ভোটাধিকেতর 
কোন ব্যাপাব নাই | কিন্ত দেখা যায় বছুক্ষেজে 
আলোচনার সিদ্ধান্তগুলি কল্যাণপ্রস্থ হইয়াছে । 
বিভিন্ন বিশ্বসমস্তা তাহার1 বিভিন্ন দিক হইতে 
দেখেন, কিন্ত সমাধানে লক্ষ্য একটি । 

লর্ড এটলি মনে করেন, কমনওয়েলথ-ভাব 
বিস্তাব লাভ করিতেছে । কালক্রমে ইহাই 
একটি শক্ষিশালী বিশ্বসংস্থায় পরিণত হইতে 
পারে। কমনওযেলথেব ছুটি বড কথা: 
ব্যট্টিগত স্বাতন্ত্র ও সম্মান এবং সমষ্টিগত 
কল্যাণ। বৈধ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্জন 
কবিতে হইবে ও রক্ষা কবিতে হইবে। 
এখানে পারম্পবিক সাহায্য ও শুভেচ্ছ। 
থাকিবে, কিস্ত শর্ত থাকিবে না; বন্ধুত্ব 
থাকিবে, কিন্ত বন্ধন থাকিবে না। 


সর্বকল্যাণ একটি বিশ্বজনীন ভাব । সর্ষোদগ্ন, 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক উন্নতিপাধন 
(0০0-107:087910%% ) প্রভৃতি নানা বূপে ইহ। 
আজ প্রকাশিত হইবাব চেষ্টা কবিতেছে। কিন্তু 
নিছক বাজনীতি বা অর্থনীতির পথে জ্বাতীয়তাব 
উর্ধ্বে এই বিশ্বভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পাবে না। এজগ্ঠ প্রযোজন হৃদয়ের বিস্তার 
ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাই মাহৃষের ভিতর এই 
পরিবর্তন আনিয়। থাকে । 

প্রাচীন ভারতে নগরে প্রাস্তরে কুটিরে মন্দিবে 
সর্বন্ত সর্বকল্যাণের জন্ঠ প্রার্থনা-মস্ত্র ধবনিত হইতঃ 

সর্বে ভবন্ধ সুখিনঃ সর্বে সন্ত নিরাময়াঃ | 

সর্বে ভদ্রাণি পশ্বাস্ত সর্ব: সর্বত্র নম্দতু ॥ 

তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া! আমবা আজ 
প্রার্থন] কবি £ মানব-কল্যাণের জন্য মানুষের 
সকল সাধুপ্রচেষ্টা সফল হউক, সকলে স্ুণী হউক, 
সকলের দুঃখ-ছুর্দশ] দূরীভূত হউক, মাহৃবের 
ভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, বিশ্বশাস্তি গ্রতিষ্টিত হউক। 


চলার পথে 
যাস 


নিজেকে বড় কবতে হ'লে বড় হবার আদর্শ সামনে বাখতে হবে, আক রাখতে হবে 
ভাব পেছনে মহতী প্রচেষ্টাকেও | এই ছটোব উপযুক্ত সংমিশ্রণেই সঠিক ফল লাভ হয়। কয়ল! 
যদি হীব1 হবার স্বপ্ন না দেখে, তাহলে হীব] হবে কি কবে? তাই তো হীবার আদর্শ নিয়ে 
কয়লা নিজেকে একান্তে মাটির চাপেব তলে লুকিযে বাখে শতপহত্র বসব ধরে । ওখানেই 
আরম্ভ হয তার আদর্শ-সাধন ও তপস্যা । তারপর হীবা হ'লে সেই হীবার খোজ পড়ে--তাব 
তখন মুল্যও যায় বেডে। কয়লার হীবত্ব-প্রাপ্তিতে তখন আব সেই কযলা হেল1-ফেলার 
জিনিষ থাকে না, রাঁজাবাণীর মাথাব মণি হয় তখন সে। 
কযলার এই হাব হওয়ার স্বপ্নই মাহৃষের মত্যকার মানুষ হওযাব স্বপ্ন । শতসহআঅ কলঙ্ক 
ও কালিমাব প্রলেপ লেগে লেগে আমবা তো সকলেই এক-এক খণ্ড কযল। হয়ে আছি। 
বারে বাবে নিজেকে ঘষছি, মাজছি কিন্তু তাতে কয়লাব মলিনত্ব ঘুচছে লা। কারণ বাইবের 
ঘর্ষণে এবং চেষ্টায় যথার্থ পবিবর্তন আনা শক্ত, তাইতো শতবার ধুলেও কয়লার ময়ল! দূর হয় 
না। কিন্তু একবাঁব আত্তর পব্বির্তন হ'লে সব কিছুই পালটে যায়। তখন অমন যে মসীবর্ণ 
কয়লা, তাও শুভ্র ছ্যতিতে ভবে ওঠে ১, তখন তাব ভারও বাড়ে, দামও বাড়ে । তাই তো! 
আমাদের হীর1 হওয়াব এত আগ্রহ | 
হীর1 হ'তে গেলে কয়লাকে যে সাধন--যে নিভৃতে অবস্থান_-করতে হয় তাও আমাদের 
অন্ছকবণীয ! আমাদের যথার্থ সাধনা বা তপস্তাব আবভ্ সেখানেই । আব এই তপস্যার জন্য 
আমাদেব তীব্র তপস্তার কেন্দ্রে প্রবেশ কবতে হবে। কিছু হ'তে গেলে কিছু কবতে হবে। 
কেবল স্বপ্নবিলান দিষে হওয়1 যায় না, নিজেকে ফাকি দেওযা যায় মাত্র । 
এই তপস্তাব জন্য একটা বিশেষ যোগ স্ষ্টিকব। চাই, ত। ন! হ'লে সবই বুথা। দেশলাই 
ও কাঠি পাশাপাশি বাখলেই আগুন জলে নাঘষবারও দরকাব আছে। এই ঘষাটাই যোগ। 
পূর্ণ হ'তে গেলে, শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন আনতে গেলে নিষ্ঠা ও চেষ্টাব মুল্য তাই সর্বাগ্রে । 
মনে রাখতে হবে £ 
“০ 17886 ০207019 
000. £01776 1)67509) 9:97) 88 ০0০] 90177)776 10116] 
71091098819 84]. 
এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সদ্বস্তর জন্ত প্রার্থনাও থাকবে প্রচণ্ড । এই প্রার্থনা 
শিজের কাছে নয়, তার কাছে-ধীতকি আমবা সর্বনিয়স্তা বলে জানি । যদি এই সর্বনিয়স্ত। 
আমার “আমি? হয়, তাহলে তাকেই উদ্দেশ্য ক'বে বৈদিক খষিব মত বলব £ স্বস্তি পন্থামহ্ৃচরেম 
সর্যাচন্দ্রমলাবিব। পুনর্দদতাহদ্বত৷ জানত সং গমেমহি-_ছূর্য ও চন্দ্রে মতে! আমর। যেন নিত্যই 
মঙ্গলকর পথে চালিত হই) এবং দ্রাতা, অহিংপক ও বিজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে যেন সতত 
মিলিত হই। কারণ আমর! এ ভাবে যদি আলোর পথে চলতে পাই, তাহলে স্বর্ধ-চন্দ্রের মতোই 


১৩ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-স্ওয় নংখ্যা 


অন্তকে আলোক ও জীবন দিতে পারব। সেই চলাই তো লার্থক চলা, যখন আমরা চাইব 
সদাই সৎসঙ্গে ও গুভ পরিবেশের মধ্যে চলতে । দাতা, অহিংপক ও বিজ্ঞদের যাঝে তাই 
থাকার প্রার্থনা জানিয়ে বলব £ যে! দেবানাং যক্ি্! যজ্রিয়ানাং মনোর্ধজতা। অমৃতা খতজ্ঞাঃ। 
তো! নো রাসাস্তামরুগাযমদ্ত ধুয়ং পাত শ্বপ্তিভিঃ সদা নঃ& হীরা অমর, নির্ভীক ও ধামিক এবং 
দেবলোক ও পাধিব লোকের দ্বারা পৃজিত ও সম্মানিত তারা এখন আমাদের শ্রেয়ের পথ 
দেখান । এবং এ সকল লোক তাদের সদিচ্ছা দিয়ে আমাদের পালন করুন । 


এই ভাবে চারিদিকের অনাদর ও অযত্বের কান্না ছেড়ে আলোকের পথে, সত্যের পথে, 

চলতে হবে আমাদের | বহু দীর্ঘনিশ্বাসে বিষাত্ত এই যুগের মধ্যেই প্রেমে ও তপস্তায় আমাদের 
হ'তে হবে নিবিষ ও পবিভ্র। এর জন্ত দেহের মৃত্যু যদি আসে আন্মুক, মনের মৃত্যু যেন না 
আসে। বাইরে বসম্তের এ পত্রঝর! গাছের মধ্যেও এই সত্য-সাধনা চলছে । এ বৃক্ষের 
বাইরের আপাত-মৃত্যুর মধ্যে মনের মৃত্যু নেই। তাইতো মে আধার একদিন ত্যাগের 
মহিমার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে । আবার ফিরে পায় তার পক্রসন্ভারকে-_ 
পুরাতনের জীর্ণ-মলিন পত্্রসস্ভার নয-নুতন কিশলয়ের শতসহশ্র শিহরণের লীলাখেলাকে। 
এঁ শিহরণের মধ্যেই জীবনের অসীম অভিনন্দন সদাই যুর্ত হয়ে রয়েছে । সাধক কবি ব্রাউনিং 
বলেছেন 
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তাই বলি, চল পথিক, আদর্শ-সাধনার পথে চল । শুধু বাহিরের ক্ষুধা নয়, অস্তরের ক্ষুধার 
আহার জোগাবে চল | মনে রেখ, অন্তবের ক্ষুধা মান্ধষকে অন্তরের সাধনায় টেনে মেয়। 
এই সাধনার বিকাশ বিভিন্ন, প্রকাশও বিচিত্র/ সাহিত্যে কলায়, চিত্রে, সঙ্গীতে-_-এক কথায় 
অব্যক্তকে ব্যক্ত করার সাধনায় তার পরিপুতি | বড় হবার সাধনাই তাই সবচেয়ে বড় সাধন! । 
বসস্তের এই মহা আহ্বানে পত্র-ঝর] বৃক্ষশ্রেণীর মতে! আমরাও চলো) সেই অব্যক্তকে ব্যক্তের 
সবুজ সভভারে ভরিয়ে দিতে যাই চল। চল, চল, আর দেরী নয়। শিবান্তে সন্ত পন্থানঃ। 


সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম* 


স্বামী অথগ্ডানন্দ 


অনেকেই মনে করেন এবং আমাদিগেব 
নিকট বলিষাও থাকেন যে__-আপনাবা সন্ন্যাসী, 
কোথায মিভৃতগিবিগুহাঁবাপী ভগবদৃধ্যানা- 
বস্থিত তদ্‌গত-মানস হইযা! জীবনযাপন 
কবিবেন। তা না এই অনাথ-বালক 
প্রতিপালন ্ূপ | আশ্রম-চালনাদ্ধপ ] বিষম 
সাংসা'বিক কার্যে লিপ্ত হইযাছেন 1? 

ইহ"ব প্রকৃত উত্তবদানে আমব] সক্ষম কিন! 
বলিতে পাবি না, তবে আমবা যতদৃব পাবি-- 
সন্ন্যাসী হহযাঁও উক্ত কার্য করাব বিশেষ 
মাবশ্যকতা-বিঘযে ছুই চাবিটি মনেব কথ! 
সাধাবণকে জ্ঞাপন কবিতে ইচ্ছা! কবি । 

ক বং কঃ 

এ জগতে মহ্ষ) অপেক্ষা অধিকতব শক্তি- 
শালী জীব আব নাই। মন্থয্যই সমুদষ শক্তিব 
কেন্দ্রস্বব্ধপ। মন্ৃয্যবুদ্ধির অগম্য কি আছে? 
তাহার ইয়ত্তা কে কবিতে পাবে? 

মন্য্যাক'ব খবি-দযেই অরপূর্বছন্দোময়ী 
বেদবাশিব প্রকাঁশ + চিবশাস্তিপ্রদ, জ্ঞানগর্ভ 
উপ।নবদ্‌--মন্থম্মোন্রতিব চরম সীমা-_-এই দ্বিপদ- 
হস্তখিশিই মনৃষ্েব বহু তপস্তা, সাধনা ও 
আদবেব ধন। বাক্যমনেব অগোচর সর্বব্যাপী 
মহান্‌ হুক্মাতিস্থক্ম চৈতন্সস্তার আবির্ভাব এই 
মহয্যহদযে 1! বেদমুতি থধিবৃশ্দ, অবতাব, জ্ঞানী, 
ভক্ত ও কবি প্রভৃতিব আবির্ভাব আমরা এই 
মন্থযোই দেখিতে পাইযাছি। 

মহ্ষ্যের উপমা স্থান এ জগতে নাই! নিগুঢ় 
আত্মতত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সত্যের বিকাশ- 


_ শপ স্পা পাশা 


* একটি পুরাতন অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 


স্থল একমাত্র মন্য্যে! মানুষিক, অমাহষিক, 
লৌকিক ও অলৌকিক যাবতীয় শক্তি একমাত্র 
মনৃষ্যেই কেন্দ্রীভূত । মহ্ষ্য এতাদুশ শক্তিশালী 
হইয়াও যদি আপন শক্তি-সমষ্টির উম্মেষ 
কবিবাঁব চেষ্টা না করে তো তাহার পতন 
অবশ্যস্তাবী | লুপ্ত-গৌবব মন্স্য-সমাজের উন্নতি 
কামনা কবিয়া যাহ কর! যায়, তাহাই পরম 
পুরুষার্থ । 

মন্থষ্যে মন্য্যে পবম্পব প্রেমেব অসদৃভাব 
হইলে ঈশ্ববে প্রেম ও ভক্তি-কেবল কথার 
কথা মাত্র, ইহা সকল সত্য ক্াতিই এক 
বাক্যে স্বীকাব করিবেন। তত্ববেত্তা পুরুষ- 
মাত্রেবই জীবনে আমবা বিশ্বপ্রেমেব পুর্ণ বিকাশ 
দেখিতে পাই । 

এই ভারতে এই মনুষ্যত্বেব জন্ত কে জানে 
কত শত শত জন আদন্দমনে স্ব স্ব জীবন অর্পণ 
কৰ্িযাছে 1_যাহাব বিশেষ উল্লেখ করিতে 
হইলে লেখনীশক্তি নিঃশেষিত হইবে । সেই 
বিপুল প্রবন্ধে অবতাবণা না করিয়া 
আমাদিগের প্রস্তাবিত বিশয়েব আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়া যাউক | 


ভারতের বতমান অধঃপতনের কারণ £ 
বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি 


জীবন-ধাধণোপযোগী সামান্য অন্নবস্ত্রাভাবে 
যে ভাবতবাসী হতজ্ঞান, পামান্ত ওষধপথ্যা" 
ভাবে যে ভাবতবাী রোগ-শোকে জরজর, 
সামান্তবাসোপযোগী কুটীরাভাবে যে ভারত- 
বালী শীতাতপের নিদারুণ যন্ত্রণা বিকল- 


১২২ 


শরীর, সাযান্তশিক্ষাবিহনে যে ভারতবাী 
হিতাহিতজ্ঞানশৃন্ত, প্রবলের অত্যাচাবে থে 
ভারতবাসী সদাকাল উৎপীড়িত, এবং 
সংসারের যাবতীষ দুঃখেব আধার-স্বরূপ তাহার 
এই মহান দুঃখের উপশমোপায় চিস্তা বা 
নিবাবণ চেষ্টা না কবিযা--তাহাঁকে এক্ষণে 
বেদাস্তেব “ততমশ্তাদি মহাবাক্যের ব্যাখ্য 
শুনাইতে যাওয়া কি বাতুলতামাত্র নহে? 
--তাহার নিকট স্বীয পাগ্ডিত্যেব পরিচয় দিতে 
যাওয়া কি হদযবান্‌ মন্থষ্যেব কার্য? 

সকল কার্ধের উপযুক্ত সময আছে। 
ভারতবাসী আজ যেকি কঠিন জীবন-সমস্তাঁয় 
উপস্থিত, তাহা কি একবার আমাদিগেব ভাবিয়া 
দেখা উচিত নহে? কোটি কোটি ভারতবাসীর 
প্রক্কত অবস্থাব বিষ্য পর্যালোচনা কবিয়। 
দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাষ যে, তাহাব। 
কেবল জীবনীশক্তিহীন কতকগুলি অস্থিপাব 
পুত্তলিকামাত্, কি এক ভৌতিক-ক্রিষাতেই 
যেন ইতস্ততঃ বিচবণ কবিতেছে, কেবল 
মঙ্গষ্যেরে আকার ভিন্ন তাহাদিগের মন্ধয্া- 
জনোচিত আর কিছুই নাই। 

এই অধঃপতনেব কাবণ কি? একমাত্র 
সামাজিক বৈষম্যদোষেই এই মহান অনর্থ 
ঘটিয়াছে। সকল উন্নত জাতিকেই একদিন এই 
বৈষম্যদোষে উন্নতিব চরম স্থান হইতে-অতুল 
স্বখসমৃদ্ধিকে জলধির অতল জলে ডুবাইয়া_ 
পতনের চবমাবস্থা প্রাণ্ধ হইতে হইয়াছে। 
মানবজাতির ইতিহাস চিরকাল এই দসতা 
ঘোষণা করিবে । 

যে জাতিতে বা যে সমাজে স্বার্থের 
বশীত্ভৃত হইয়! কতকগুলি লোক মহ্ছুয্-জীবনেব 
প্রধান উপকরণগুলিকে নানা কৌশলে বলপূর্বক 
নিজম্ব করিয়! সাধারণের উপব প্রভুত্ব স্থাপন 
করিতে প্রয়াস করিয়াছে, তাহাদের অধঃপতিত 


উদ্বোধন 


1 ৬৩তম বর্--ওয় সংখ্যা 


হইতে হই্যাছে। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন 
একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই যত অনিষ্টের 
ুত্র"াতিঃ লোক সমাজেরও যত অকল্যাণ 
তাছা একমাত্র ভ্দেবুদ্ধি হইতেই হইয়! থাকে । 
স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন £ 
ব্রদ্দ তং পবাদাগ্যোহস্তাক্্াত্বনে! ব্রক্ম বেদ | 
ক্ষত্রং তং পবাদাছো|হন্থাত্রাত্বনঃ ক্ষত্রং বেদ । 
লোকান্তং পবাছুর্ষোইন্টত্রাতনো লোকান্‌ বেদ । 

- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিষ, লোক প্রভৃতি তাহাকে 
ঘণা কবে, যে তাহাদিগকে আপন আত্ম! 
হইতে ভিন্ন জ্ঞান কবে। 

এই ভেদবুদ্ধি হইতেই উচ্চনীচ-জ্ঞান ও 
ব্যবহার-বৈষম্য । আব এই বৈষম্যই যাবতীষ 
দুঃখেব মূল । জাতিগত, সম্প্রদায়গত, কুলগত 
ও অন্তান্ত প্রকার বৈষম্য-দোষেই মহ্ষ্যসমাজে 
ঈর্ষা দ্বেধ প্রবল হয়, এবং আপনি আপনাকে 
নষ্ট কবে। 

জাতির উন্নতি যুগ £ সাম্য ও উদারতায় 

কোন জাতিবই উন্নত দশাষ এইব্ধপ বৈ্যৈম্য 
দোষ থাকা সম্ভব নহে! আর্য জাতির প্রথম 
অভিব্যক্কি-স্বরূপ টৈদিকযুগে পূর্বোক্ত বৈষম্য- 
দোমেব আদে কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয1 যায় 
না। বেদসমূহেবক আদি সংহিতা-ভাগে এক্প 
অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃদ্র প্রভৃতি ঘকলেরই সমানভাবে 
কল্যাণ কামনা করিবার উপদেশ দেওয়া 
হইতেছে। 

বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়া! দিষা আমরা 
বৌদ্ধ যুগেব করার অবতাবণা করিতেছি । 
--ভগবান্‌ বুদ্ধেব অভ্যুত্থানের পর ভাবতে যে 
শাস্তি বিবাজ করিয়াছিল, সেই শাস্তি ও সেই 
সর্বজনীন ভাব কি ভারতেব ইতিহাসের আর 
কোন অধ্যাযে দেখিতে পাওয়া যায়? ভগবান 
বুদ্ধ যে শাস্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কি 


চৈত্র, ১৩৬৭] 


এই মহান্‌ অনিষ্টজনক বৈষম্যের মুলোচ্ছেদ- 
কারী নহে? সেই সময়ে ভারতগর্ভে যে 
কত শত ্ুুস্তানই জন্মগ্রহণ ফরিয়াছিলেন এবং 
সেই শাস্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়! জগতে 
তাহারা যে অক্ষয কীতি সংস্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন- তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে 
পারে? বৌদ্ধ যুগে ভারতে যে সকল মহাসত্ব 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কীতিস্তস্ত 
ও বিজয়-পতাকা আজও সমগ্র সভ্য জগতে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 

ভারতের এই গৌবব-কাহিনী কি বৌদ্ধ 
ধর্মের উদাবতার নিপর্শন-স্বূপ নহে? 
ভারতের মে সৌভাগ্য-ববি আজ অস্তমিত। 
সন্কীর্তা ও বৈষম্যরূপ অমানিশার ঘোব 
অন্ধকারে আজ ভাবত সমাচ্ছন্ন। ভারত 
পুনর্বার দেই মহাস্র্যেব উদয় প্রতীক্ষা 
করিতেছে ! বিশ্বপ্রেমেব সেই সুশীতল ছায়ায় 
আশ্রয লইবাব জন্য ব্যাকুল হইযাছে। 

আমব1 সর্বদাই অতিশয ব্যাকুলচিত্তে 
ভগবৎসমীপে এই প্রার্থন) কবিতেছি যে: 
হে প্রভেো ! আমাদিগকে তেজ দাওঃ ওজঃ 
দাও, বল দাও ।--যাহা দ্বারা পুনর্বাব 
আমব] সেই লুগড গৌবব উদ্ধাব কবিতে পারি । 

প্রত্যেক মন্গষ্েরই স্ব স্ব সখ সাধনেব সমান 
অধিকার আছে; যে সমাজ-শালন ইহ! স্বীকার 
করে, এবং স্বাধীনভাবে মনুষ্যম!ত্রকেই উন্নতির 
দিকে লইয়া! যায়, তাহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত এবং 
সেই সমাজেই চিরশাস্তি, সেখানেই মহ্গষ্যাকাবে 
ভগবান্‌ স্বয়ং আসিয়া আবিভূত হন। 
নহাশক্তি ত্তাহার হস্তে ক্রীড়া-পুত্বলিকার ন্যায় 
হইয়া থাকেন! মহুয্ঠোল্নতির প্রতিবন্ধকস্বব্ধপ 
শাসন কু-শাসন ) এবং সেই কু-শাসনের 
বিষময় ফলেই আজ ভারত মহাছুঃখ-সাগরে 
নিমজ্জিত ! 


সন্্যাসী ও সেবাধর্ম 


১৯৩ 


উন্নতিচেষ্টার প্রথম সোপান ং প্রার্থমিক অভাব পরশ 


আমরা এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা 
করিয়া! দেখিব যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে 
ভারতের উপস্থিত দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম 
হইতে পারে, কিসে ভারতবাসী সবলকায় 
হইযা মন্থষ্যত্বেব পবিচয় দিতে পারে এবং আর্য 
জাতির লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধাব করিতে পারে। 

ভাবতবাশীর জীবন মরণ সমান হইয়াছে। 
ভারতবাসী একমুষ্টি অশ্নের জন্য লালায়িত ; 
তাহাকে ধর্মের নিগুঢ় তত্ব, মনোবিজ্ঞানের 
কুটতর্ক, সাংখ্যের জটিল মীমাংসা ও বেদাস্তের 
মায়াবাদ শুনাইলে কি তাহার সেই অভাৰ 


পূর্ণ হইবে? 
এ সকল বিষয লইয়]! মাথা ঘামাইবার 
সময় এখন নয । এ সকল হর্বোধ্য বিষের 


আলোচনা মনে হয় যে “মাথ! নাই, তার 
মাথ! ব্যথ1; | 

কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বিস্তা, 
বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চাষ যদি প্রশ্থপ্ত ভাবত জাগিয়া 
উঠিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একপ জ্ঞান" 
চর্চার সার্থকত। আছে: তাহা হইলে আর 
অগ্রজ সমগ্র ভাবতকে এইব্ূপ কালনিপ্রা-সম 
অবস্থায় থাকিষা মহাবিভীষিকা উৎপাদন 
করিতে হইত ন1। 

যাহাব পেটে অন্ন নাই, পরনেব কাপড় 
নাই, থাকিবাব স্থান নাই এবং পরিবারবর্গের 
ভবণপোষণ-চিন্তায যে সদাকাল বিব্রত, 
তাহার চিত্তে কি এ সকল বিষয় স্থান পায়? 
তাহার কি*অনচিস্ত ভিন্ন অন্ত কোন চিন্তা 
করিবার সময় আছে? 

অতএব আইস, আমরা সর্বাগ্ধে তাহার 
শুক সিক্ত করিবার উপায় করি। তাহার 
প্রদীপ্ত জঠবানল নির্যাপিত করিবার কোন 
সহজ উপায় উদ্ভাবন করি। “শরীরমাদ্তং খলু 


১২৪ 


ধর্মসাধনম্--শরীরই ধর্মসাধনের প্রধান 
কারণ, তাহার সংরক্ষণ না করিলে ধর্মজীবন 
লাভ কবিবাব কোন উপায় নাই। আবার 
নকল চেষ্টাই যদি একমাত্র শরীর-সংবক্ষণে 
পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে আর ধর্মজীবন 
লাভ করাযায় না। 

সুতরাং জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে 
তাহার! সহজসাধ্য জীবিক1 উপার্জনোপযোগী 
কার্ষে দক্ষতা লাভ করিয়া! স্বখে কালযাপন 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ”--১য় সংখ্যা 


করণাস্তর জীবনেব অবশিষ্ট কাল মম্য্যজীবনের 
সার্থকত1 মম্পাদন করিতে পারে, তাহার 
চেষ্ট1! করাই কি জ্জাজ দেশেব শিক্ষিত, সমর্থ, 
স্বদেশের কল্যাগেচ্ছু ব্যক্তি-মীত্রেরই কর্তব্য শয়? 
ভারতের এই বিষম অক্চিস্তার কিছুমাত্র 
উপশম হইলেই ধর্মপ্রাণ ভরত পুনর্বাব স্বধর্মে 
বলীয়ান্‌ হইয়া, পৃথিবীব শীর্ষস্থানীয় হইয়া, 
ধর্মরাজ্যে অশ্রতপূর্ব অনহ্ৃভূত তত্বের 
আবিষ্ধাব কবিয! জগৎকে বিস্মিত করিবে ! 


্র-কালে কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত ছুইথানি পঞ্ হইতে নংকলিত £ 
এখন আপনাব প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর এই যে, অর্থসাধ্য লোকহিতে ব্রতী হইয়া! আমাকে 

অর্থচিন্তারত হইতে হয নাই, বরং ঈশ্ববচিস্তাতেই অধিক সময গিষাছে ও যাইতেছে, এবং ইহাও 
জানি যে, ভাহাব কার্ধই তিনি আমাদিগকে দিয| কবাইতেছেন। বহু জীবনের কল্যাণ সাধন 
করিতে কবিতে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধন ভিন্ন কোন ক্ষতি হইবাবই সম্ভ'বনা নাই । 

আত্মজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে নির্জন সেবা কবিতে হয় বটে, কিন্ত তাহা কি চিবকালই 
করিবে? মান্তষ যতই আত্মবিস্তাব লাভ করিবে, ততই তাঁহাব হৃদয় কোমল ও সবল 
হইবে । জীবসেব]! করিলে শমদমাদি ভূষণ আবও উজ্জ্বল হয, নিঞফধাম অহৃষ্ঠান যে করে 
তার। ইহা যে অমুক কবিবে, অমুক কবিবে না, এইবপ বীধার্বাধি হওয়া অসম্ভব । কারণ 
যাবৎ শরীর তাবৎ ক্রিয়া, অতএব পে ক্রিয়া! নিফাম হওয়াই চাই; এবং আত্মজ্ঞানী সহল্স 
কার্য করিয়াও স্বযং নিক্ষিয় থাকেন? এ নিগুঢ তত্তু মাযামুগ্ধ সংসাবী জীবেব বুঝিবাব সাধ্য 
নাই। ইহ! সেই সৎকর্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষেব হদয়েই লুকাধিত আছে। ( ১৯.১০,১৮৯৮) 

আত্মজ্ঞানই মানুষের কল্যাণস্ববূপ, এবং সেই আতত্মজ্ঞান ভগবদৃতক্তি ও ভগবৎ্প্রসাদ ভিন্ন 
সিদ্ধ হয় না? ইহা! আমি স্বীকার কবি। কিস্তযদি স্বীয় ক্রিযার নিদর্শন দ্বারা ও বাক্য দ্বার 
ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয, তবে লোকের প্রধান অভাব দূব কবিতে হইবে। 

দেশের রাজ! মহারাজ! ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকেব সেই অভাব দৃব করিতেন, 
তাহা! হইলে আর সংসারত্যাগী সন্স্যানীরা লোকছ্ুঃথে কাতব হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট 
নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ব করিতেন না। দেশের বড বড গৃহস্থেরা পাষাণ দিয়া বুক 
কাধাইয়াছেন | তাহাদের হৃদয় এমন বজ্বোপম কঠিন উপাদানে নিঘিত বা বর্ষদ্বাবা আবৃত 
যে, আক্্তর কাতব ক্রন্দনধবনি সেখানে প্রবেশ ক্বিতে পায় না। আব শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় 
প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। 

আমার প্রভু আমার হৃদধেই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশূঙ্গে 
বাঁ নীলাকাশে বমিয! নাই, আমার প্রভু আমাব আত্মা--সর্বজীবে । সেই সর্বজীবদ্ধগী ভগবানকে 
আমি মুহুমুহুঃ বলিতে শুনিতেছি যে, ওরে মাহষেই বৈদিক খধিবৃদ্দ, মাহৃষের মধ্যেই 
রাম-করষ্াদি অবতার, সেই মাস্থষের কি শোচনীয় অবস্থা_দেখছিসনি? একথা যে 
শোনে, তার কি স্থিব থাকবার জে! আছে 1 এই মাহ্ষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি; 
আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি ন|। (১৯.১.১৮৯৯) 





সংসারে সাধন-ভজ ন্* 


স্বামী বিশুদ্বানম্দ 


ঈশ্ববেব সঙ্গে সন্বন্ধ চিরতরেব-__চিরকালেব । 
ঘাগে তিনি তাবপর তো মব। এটা ভুলে 
গেছি। উপনিষ্‌ও এই কথা আমাদের 
শেখাচ্ছেন £ তদেতৎ প্রেযঃ পুত্রাৎ্, প্রেয়ো। 
বিস্তাৎ, প্রেয়োহস্প্মাথ্। 

সংসারে আসক্তি টান কার প্রতি? 
এই সব সম্পদৃ-শ্বর্য, পুক্র-বিত্তের প্রতি । 
এই সবেই তো আমাদেব আসক্তি । কিন্ত 
আমাদের ভিতর যিনি বয়েছেন, তিনি সকলেব 
চেয়ে--এ সবের চেয়েও প্রি । কাজেই তাঁকে 
প্রিয-ভাবে উপাসনা! কবতে হবে| সত্যি আগে 
ভগবান, তার পব সংসার। আগে এক, 
তার পর শূন্ভ বসাতে হয়। এটা আমব! ভুলে 
গেছি । আশে তিনি। তিনিই সব দিষেছেন। 
কাজেই সবার প্রতি আমাব কর্তব্য যেটুকু তা 
পালন কবতে হবে। এই হ'ল আসল কথা। 
এটা আমরা ভুলে যাই । কাজেই এই কথাট! 
সব সমৰ মনে বেখে চলতে হবে যে, আগে 
তিনি--তারপর সংসার । এই যে ছেলেমেয়ের 
প্রতি, সংসাবেব প্রতি আসক্ি--ভালবাসাব 
আকর্ষণ, টান, সব তাবই জন্ত | তাকে বাদ 
দিলে কিছুই থাক ন। “আর লব ভার ইচ্ছায় 
পেয়েছি, তীর ইচ্ছ। হ'লে চলে যাবে । এই সব 
তিনি আমাব কাছে দিয়েছেন, আমার কর্তব্য 
পালন কবতে হবে।” এইটি ভাবে! যে, সব 
তিনি, সব তার | কতট। ভালবাসা আসলে এটা 
সন্ভব হয়, বল দেখি? আর সেই ভালবাসাট। 
আসে নাকেন? এই টানট। আপে না কেন? 
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সংসারে টেনে রেখেছে । সংসার- জরু-জমি- 
রূপেয়া, এই সংসারকে জন্ম জন্ম ধবে ভাল" 
বাসছি, আপনার ব'লে মনে করে রেখেছি। 
সেট। থেকে মন গঠাতে হবে। সেইজন্যই 
ঠাকুবেব শিক্ষা ঃ হাতে তেল মেখে কাটাল 
ভাঙতে হবে, তা না হ'লে আঠ। জড়িযে যায়। 
আর সেই আঠ1 ছাড়ানে। যায মা । হাতে যদি 
তেল মাখানো থাকে, তা হ'লে আর আঠা 
লাগে না। লাগলেও অল্প চেষ্টাতেই উঠিয়ে 
দিতে পারা যায । আনক্তি হ'ল আঠা । সেই 
আঠা মনে লেগে আছে। তেলটি কি? অনুরাগ, 
ভক্তি, ভালবাসা, ভগবানেব প্রতি একটা 
আকর্ষণ । তিনি আমার চিবকালেব আপনার । 
তিনি আছেন বলেই তো! আব সব কিছু। 
যাঁকিছু আমাদেব আকর্ষণ, ভালবাস!, টান 
সব তাবই জন্য।| সেই জন্ত হাতে তেল 
মেখে কাটাল ভাউা__ভক্তিভাব নিয়ে সংসার 
সংসাবের প্রতি টান ভালবাসা, এতে! 
থাকবেই ) ভগবান দিষেছেন আমাদের ভেতর, 
ন!হ'লে সংসাব চলবে কি ক'রে? আমর 
কি দেয়াল, ইট, কাঠ, পাথব হবো? শ্েহ। 
শ্রীতি, ভালবাসা নিয়েই তো এই সংসার। 
সংসার থেকে কি শ্রীতি ভালবাস! একেবারেই 
চলে যাকে? মোটেই না । সেই প্রেম, শ্রীতি, 
ভালবার্প। নিয়ে সংসাব প্রতিপালন করতে 
হবে। ছেলে-মেয়ে, স্বামীর সেবা সব। বুঝতে 
পারলে? এসব ভারই দান। তবে সংসারের 
সেবা করতে গিয়ে ঘে একেবারে সব গুলিয়ে 
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ফেলছি। সেই আসক্তি আর ছাড়াতে পারছি 
না। সেইজগ্ই ওই হাতে তেল মেখে কাটাল 
ভাঙার উপদেশ । 

প্রীতি ভালবাসা অনুরাগ ও টান সংসারের 
প্রতি যা রয়েছে, তা থাকুক। তা ন! হ'লে 
আমাদের সংসারের কর্তব্য পালন হয় না। 
প্রীতি, ভালবাসা আবার ভগবানকেও দিতে 
হবে তো? সেই অহ্ববাগ, সেই যে টান, 
সেই শ্রীতিটুকু, সংসাবের প্রতি যা রয়েছে, 
সেটি তে! ভগবানকে আমর! দিতে 
পারি না। 

এই সংসাবের কর্তব্য পালন কবে যখন 
আবার পৃ্জায় বলি, তখন কোথায় সেই ল্রীতি? 
কোথায পে ভালবাসা; আকর্ষণ, টান? 

কিন্ত যদি সংসারে অনাসক্তি ও ঈশ্বরে 
ভক্তি থাকে 1 কর্তব্য পালন করলে, আঠা 
লাগলে! না। আবাব সেই শ্রীতি, ভালবাসা, 
অন্থরাগ নিযে বসো পুজা, বসো জপে, 
বসো ধ্যানে, বসো প্রার্থনায়। সেইটি 
আমর! শিখিলি। এই জন্যই ধাকুবেব শিক্ষা £ 
হাতে তেল মেখে কাটাল ভাঙে । 
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দ্ুটে। কথা আছে, মানে আসক্তি এবং 
অনাসক্কি | হাতে তেল মাখানে! না থাকলে 
আঠ1 লেগে যাবে ; ভালবাম। নিয়ে সংসারের 
যেমন কর্তব্য করছি, তেমনি আর একট1 বড 
কর্তব্য আছে। বীর সংসায়, যিনি এই সব 
দিয়েছেন, তার প্রতিও একটা কর্তব্য আছে। 
উপাসনার সময় ডাকতে যাই, কিন্ত হয় না; 
এব! সব টেনে রেখে দিয়েছে, আঠা! লেগে 
গেছে, যেহেতু হাতে তেল মাথানে! 
নেই। কি ক্ুন্দর ছোট্ট উপমা, আঠ.যুক্ত হয়ে 
শ্লীতি ভালবাস! নিয়ে বসে! পূজায়, ডাকো! 
স্তাকে। এই শ্রীতিটুকুই হ'ল আসল। ঠাকুর 
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বলতেন, “খোল মাখানো জাব? | ছেলে বলো 
স্বামী বলো, সকলে যেন কি একটা বন্ধনে বেঁধে 
রেখেছে । নিজেদের সংসারে দেখছ তো? 
সেইটুকু যদি পরস্পব পবম্পরের মধ্যে আম্বাদন 
না কবে তে! সংসারট। একেবাবে শুকনো হয়ে 
যায়; এ তে] তোমব) জ্যনেো) অনেক 
সময় শুনেছি, ছেলে মাকে বলছে, “মা তুমি 
আর আগের মতো ভালবাস মা ।? সেই প্রীতি- 
টুকু পাচ্ছে না বলে এই কথা বলে। স্বামী 
স্ত্রীকে বলছে, “তুমি যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছ! 
এই প্রীতি নিষে সংসাবেব এত আকর্ষণ। 
এইটুকু নিষে সংসাবে প্রেম, ভালবানা” পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি এত আকর্ষণ । তেমনি 
তগবানের দিকেও আকর্ষণ আছে তো। 
সকলের ভিতর তিনি। তিনি নী থাকলে 
কোথায় থাকবে এ সব? এট! ভুলে গেছি। 
শবীবের সন্বন্ধই সার করেছি। কাজেই এর 
বেশী আব আমর দেখতে পাই না। কাজেই 
এই প্রেম শ্রীতি ভালবাসা আবাব ওঠাতে 
হবে। উঠিযে ভগবানকে দিতে হবে। এই 
জন্যই গীতায় এত উপদেশ ১ ভগবান শ্লোকের 
পর শ্রোকে বলছেন 2 অন্ত হও 
আমায় ভালবাপ। ঠাকুব দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 
'পানকৌটির মতো সংসারে থাকো? । দেখ, 
আব একটি দৃষ্টান্ত । পানকৌটি জলে রইল, 
ডানা ভিজে গেল, একবার ঝেড়ে নিলে, 
একেবারে শুকনে। হয়ে গেল । 

ঠাকুর বলতেন, পাঁকাল মাছের মতো 
সংসারে থাকবে । দেখ, পাকের মধ্যে রয়েছে, 
কিন্ত তেল! গায়ে পাঁক লাগে না। অনাসক্তির 
মূলে প্রেম, ভক্তি; ভালবাসা | ভগবানের কাছে 
সেইট্ি আমরা দিতে পাবি না। সংসারে 
আমরা প্রত্যেক জিনিসটি করছি প্রীতির 
সঙ্গে। এমনকি কুকুর বেড়াল-_ তাদেরও 
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ভালবাস! দিচ্ছি। কুকুরটা পর্যস্ত তোমার 
প্রেম প্রীতি আস্বাদন করছে, তোমার পান্নে 
পায়ে ঘুরছে । দেখালে ভাবা নেই, কিন্তু তুমি 
কিভাবে তাকে যত্ব ক'রছ। খাওয়ানো 
দাওয়ানো সব কিছু ব্যাপারে । কি হয়ে 
ফাচ্ছে ? গোলাম হয়ে যাচ্ছে । 

যেমন এসেছ, ঠিক তেমনি যাবে । সেই 
উলঙ্গ হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছ, 
আবার দেই ভাবেই ফিরে যেতে হবে! 
কোন্‌ অজানা দেশ থেকে এসেছ, কোন্‌ 
অজানা দেশে যেতে হবে! এই মাঝ- 
খানেরট] নিয়েই আমাদের যত কিছু । তিনি 
সব সময় আছেন। সকলকে ধরে আছেন। 
আমবা পব তাতেই রয়েছি । তিনিই আমাদের 
গ্ভব্য স্বল। সংসাব তো আর গস্ভব্য 
স্থল ময়। তবে সংসার কিতাবে করতে হবে? 
আগে তিনি, তাকে ভালবাসতে হবে; 
সংসারে যাবা আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য 
পালন কবতে হবে, কেন না তিনি ইহকাল 
পবকালে রয়েছেন। সব সমষ আমার 
আপনার । ছেলেমেয়েদের দেখছ তো! 
সংসারে । কখন দিচ্ছেন। কখন নিচ্ছেন, 
আবার কার কখন ডাক আসে। তাব জন্য 
নিজেকে তৈরী থাকতে হবে । এইটি হ'ল বড় 
কথা । এইটি যেন কখনো ভূলে! না। 

সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? ঠাকুব 
বলতেন, ছুতারনির মতো । এটি অণ্যাস 
করতে হয়। একদিনে ছুতারনি হওয়া! যায় 
না। চিড়ে কোটে ছুতারনি। চি'ড়ে 
তুলছে, দেখছে_চিড়ে কীড়। হ'ল কি লা। 
খদ্দের এসেছে, তাকে চিড়ে বিক্রি করছে। 
আবার কে কবে কি দাম বাকি রেখেছে, তার 
হিপাব ক'রে বলছে। ছেলেকে মাই 
থাওয়াচ্ছে। কত কর্তব্য পালন করছে। কিন্ত 
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১২ 
মনটা রেখেছে কোথায়? টেকির মৃঘলের 
দিকে । 

দেখ, ঠাকুরের আব একটি মৃষ্টাস্্ £ আড়ায় 
ডিম রয়েছে । কচ্ছপ জলে চরে বেড়াচ্ছে, 
কিন্ত মন আছে সেই ডিযেব দিকে । এ্রইটি 
হল আসল জিনিস। নিত্যকর্শের ভেতর 
দিয়ে অভ্যাস করতে হবে । এ সব কি একদিন? 
কি এক ঘণ্টা বসে জপ করলে ব! ধ্যান করলে 
হবে? তা নয়। কর্মের ভেতর দিয়ে সব 
সময় এ যোগটি তার সঙ্গে বাখতে হবে । এটী 
কি ক'রে সম্ভব? তাঁকে ভালবাসতে পারলে 
হয়, না| হ'লে অসভব। এটি যেন আমরণ 
কখন মা ুলি। তাব কাবণ হচ্ছে সংসানের 
সব জিনিস কাটালের আঠার মতে1 জড়িয়ে 
গেছে। তোমাদের এইগুলি দব মনে ভেবে 
নিয়ে সাধন করতে হবে। আর মেইটি 
দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে কি 
ভাবে হবে, ঠাকুব তাও দেখাচ্ছেন। যাঁকিছু 
করবে ভগবানকে স্মরণ ক'বে। 

যা কিছু আমরা দৈনন্দিন জীবনে করি, 
ভগবানকে স্মরণ ক'রে করতে হবে। সব 
কুরুফেঝে ভগবান 
বলছেন, “তশ্মাৎথ পর্বেষু কালেষু মামন্গস্মর 
যুধ্য চ'সব সমযে, সুখে দুঃখে? সম্পদে 
বিপদে আমাকে স্মরণ কর আব কর্তব্য পালন 
কর। এইটি হ'ল আসল জিনিস। আর 
আমাদেব এইখানেই ভুল। তীকে স্মরণ 
ক'রে, তাকে আশ্রয় ক'রে কর্তব্য করতে হবে। 
এটি অভ্যাস ছাডা হয় না। তবে ভোগের 
মধ্যে এ ভাব আনে না। তাই চাই সাধুসঙ্গ। 

সাধূদঙ্গ একটা বড় জিনিস; ঠাকুরের 
ভাষায় “ঘড়ি মেলানে।? | ঠাকুরের কাছে ধার! 
যেতেন, তার] তার কথা শুনে বুঝতে পারতেন, 
তাদের মনট1 বিষয়ের দিকে কতটা এগিয়েছে 
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আর ভগবানের দিক থেকে কতট1 পিছিয়ে 
এসেছে । ঘ্ঘড়ি মেলালে? বিবেক জাগে। 
বিবেক বালে দেয়, আমবা ভগবানের থেকে 
কত দূরে চলে এসেছি। এইজন্ মন-ঘড়িটিকে 
মিলিয়ে নিতে হয়_-]9£0189 করে নিতে 
হয়। এই এক বড় জিনিস জানবে তোমাদের 
জীবনে--“সাধুপঙ্গ | এইটি ঠিক থাকা চাই। 

সাধুসঙ্গ হুশ এনে দেষ| এইটি ঠাকুব 
বার বাব বলতেন । লাধুসঙ্গে বিশ্বাস, অন্বাগ 
লাভ হয়; এমন কি ভগবতদর্শনও হয়। 
হচ্ছে না কেন! কাবণ মন বিষয়ে বাঁধা 
পড়েছে । মন তো আমাদের হাতে নেই। 
কাজেই কি ক'বব? লাধুমঙ্গেব দ্বাবা সেই 
বন্ধকী মন নিজের কাছে ফিবে আসে। 
সাধুসঙ্গ খুব দবকার, এইটি সর্বদা মনে বাখবে। 

আর একটা জিনিস খুব মনে বাখবে' যা 
রোজ শোনে শোনার পর একটু চিন্তা করবে । 
তোমাদের শোনা! হযে গেল? ব্যস” তাবপব 
ধাড়িযে উঠে এ-গম সে-গল জুড়ে দিলে। 
কিছুই মনে থাকে না য1 শুনলে; শ্রবণ হয, কিন্ত 
মনন নিদিধ্যাসন হয় না। কি কঠিন সংস্কার । 


ভাল সংস্কার হ'লে মন্দ সংস্কাবট। চলে যায়।' 


তোমাদেব শ্রবণ হয, মনন হয় না। চিত্ত কব 
চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, গরু একপেট 
খেলো? তাব পব এসে জাখব কাটতে লাগলে! । 
এইখ্টলি তোমবা ধৈনশ্দিন জীবনে অভ্যাস 
করতে চেষ্টা বরবে। তা নাহলে হবে না। 
এই ভাবেতে তোমবা চলবে । অভ্যাসের 
দ্বারা ক্রমশঃ দেখবে অন্ত সংস্কাবর্ীলো চলে 
"যাবে; তোমাদের বাজসিক মন এই লবের 
দ্বারা সাত্তিক হবে, ঈশ্বরেব পথে নিয়ে যাবে। 
দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস কর, এই ভাবে 
কর্ম কর, তাহলে দেখবে মন ক্রমশঃ সাত্বিক 
“অবস্থায় উঠবে 1 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ,--৩য় সংখ্যা 


ভগবানের লীলা-চিস্তন, নাম-জপ, সাধুসঙ্গ 
সব কিছু দ্বার! মনকে শুদ্ধ, পবিত্র করবে। 
এইগুলি দৈনন্দিন করতে হবে, না হ'লে মনট! 
ওঠানামা করবে | সেইজন্য গীতায় বলেছেন, 
“র্বেষু কালেষু মামহ্প্মব যুধ্য চ'। ঠাকুরও 
বলতেন, মনটাকে তাতে বেখে কাজ করতে 
হবে। কচ্ছপ জলে চরছেঃ আডায় ডিম আছে, 
মনটা! তাতে ফেলে বেখেছে। ছুতারনি চিড়ে 
কুটছে, কত কি কবছে, কিন্ত খানিকটা! মন 
সর্বদ1 পড়ে আছে মুসলেব দিকে । তোমরাও 
খানিকটা! মন তাতে রেখে সংস্কারের কর্তব্য 
কর্ম কববে। এইটি রোজ অভ্যাস কববে। 

ঠাকুবেব উপদেশেব মধ্যে দ্িঘে একটা 
বড় শিক্ষা পাই। মনটাকে সংসাব থেকে 
একেবারে তুলে নেওয়া নয়। গীতারও শিক্ষা ঃ 
আমাকে স্মবণ কব আর যুদ্ধ কব। দেনন্দিন 
জীবনে খানিকট1 মন কাব স্মবণে, তাব চিন্তায় 
রাখবে । এইটি তোমরা অভ্যাস কব দেখি, 
ধর্ম একটা আশ্বাদন করাব জিনিস । ভগবান 
বয়েছেন, তাকে আস্বাদন করতে হবে। 
কুকুরটাকে ভালবাসছ, বেডালটাকে ভালবাসছ, 
তারাও তোমার ভাঁলবাস। আস্বাদন করছে। 
তেমনি তোমাদেবও আস্বাদন কবতে হবে ত্বাব 
ভালবাস|। ওইটি হচ্ছে না বলেই সংপাবে 
অশাস্তি। তাব সংসাব তিনি দিয়েছেন , 
তাকে নিয়ে তে এট। আস্বাদন কবতে হবে। 
এই শুনলে, কিন্তু আবাব হযতে। সব গুলিয়ে 
যাবে। কাজেই সাধুসঙ্গ চাই। যেখানে 
সাধুসঙ্গে অভাব সেখানে মদৃগ্রন্থ পড়বে । 
যেটা শুনবে, সেটা ভাল ক'রে চিস্তা করবে, 
মনে করবে, অভ্যাস করবে। 

ংসারের কর্তব্য যেমন করছ, তেমনি কর , 
যে অবস্থায় আছ; সেই অবস্থা থেকেই ভ্ভার 
দিকে এগোতে হবে। 


ভারতের আধ্যাত্মিক নব-জাগরণ 


স্বামী নিবেদানন্দ 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 


সিংহাবলোকন 

ভারতীয সংস্কৃতিতে ভাটা আসাব সঙ্গে 
সঙ্গে এভাবে বহু সামাজিক ও ধর্মমূলক 
জাগবণেক উদ্ভব হয। নিমজ্জমান হিন্দু" 
বিশ্বামকে উদ্ধাব কবাব কাজে এদেব সবগুলিই 
আপ্রাণ চেষ্টা কবেছিল। হিন্দুধর্মের মূল তত্ব 
বিশেষকে গ্রহণ ক'বে সেটিকে পাশ্চাত্যের 
গৌড় ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের সমালোচন1 সহ 
কবাব মতো সবল কবে তুলতে এগুলিব 
গ্রত্যেকটিই চেষ্ট কবেছিল। বহিবাগত 
সভ্যতার ধ্বংশাত্মক তবঙ্গাধাত প্রতিবোধ 
কবাব জন্য হিন্দুধর্মের অস্ততঃ কযেকটি দিকে 
এভাবে মাথা! তুলেছিল কয়েকটি ছুর্ভেছ্য প্রাচীব। 

ঘটনাকস্রোতেব গতিপথও পরিবর্তিত হ'ল 
এতে । যে-সব যনীষীবা প্রলোভনে পডে 
হিন্দুধানি ছেডে বিপথগামী হয়েছিলেন, তার] 
আবার ঘুবে দ্রাড়ালেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
ফিবে চ"ইলেন পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষার 
দিকে । সে শিক্ষাব উপযোগিত। হদযঙ্গম করা, 
এমনকি তার কিছু কিছু গ্রহণ কবে জীবন গঠন 
কবাও শুরু হয়ে গেল। 

এভাবে এ-সব আন্দোলনগুলির ভেতব দিসে 
হিম্ুদের আত্মপ্রত্যয পুনরুত্ব,দ্ধ হ'য়ে সব বাধা 
ঠেলে হিশ্দুসংস্কৃতিকে নব প্রাণশক্তিতে বলীয়ান 
ক'রে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক 
বিজযেব সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিজয়লাভেচ্ছার যে 
যে অভিযান শুরু হয়েছিল; এবং ইংরেজী শিক্ষা 
ও মিশনবীদের প্রচারের ফলে যাব গতিবেগ 
হয়েছিল ভ্রততর, তাকে হটিয়ে দেবার জন্য 
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তার পশ্চাদ্ধাবন শুরু হয় এইভাবে । এই 
সাফল্য এইসব সময়োঁচিত আন্দোলনগুলির 
মূল্যকে অতুলনীয় করে বেখেছে। কিন্ত সবটা 
প্রযোজন এতেও মিটল ন1; হিম্দ্ু-বিশ্বাসের 
পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের জঙন্ত আবও অনেক কিছুর 
প্রয়োজন ছিল। এইসব আন্দোলনগুলি গড়ে 
উঠেছিল হিন্দুধর্ষের অংশবিশেষকে অবলম্বন 
কারে। গেখান থেকে সযত্বে বেছে নেওয়! 
কয়েকটি মতবিশেষেব প্রতীকমান্র-ন্ধূপে। 
হিন্দুধর্মে কেন্দ্রগত মহান একটি একত্বের 
যূলস্থত্রে বছবিধ মতবাদ অপূর্ব সমন্বয়ে গাথ। 
বয়েছে। এই একত্বের-_এই মূলক্থত্রের সন্ধান 
যে পাষনি, তার কাছে কিন্তু সর্বভাবময় হিন্দুধর্ম 
পরস্পরবিবোধী অসংখ্য মতবাদের একট! 
অদ্ভুত সংমিশ্রণ বলেই মনে হবে। অতি 
নিম্ন থেকে অতি উচ্চ পর্ধস্ত সর্ববিধ ভাবই লে 
গ্েখতে পাবে সেখানে--পরস্পব-বিচ্ছিন্ন জপে। 
কাজেই এক্সপ কোন লোক যদি হিম্দুধর্ষকে 
সমর্থন কবতে চায়, তাহলে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ 
কবাব মতো! একটিমাত্র মতবাদকে পছন্ম ক'রে 
সেখান থেকে বেছে নেওয়া ছাড় সে আর 
করবেই বাকি? 
স্কারকদেরও ঠিক তাই করতে হয়েছিল । 
সমহ্যের গুঢ় রহস্ত ধরতে না পারার জন্য, এবং 
হিন্দুধর্মেব বহুবিধ পারগর্ভ ভাবকে সাম্প্রদায়িক 
গৌড়ামি ব'লে ভুল বোঝার জন্য শাস্ত্রের 
একদেশী অর্থবোধই হয়েছিল তাদের । আর 
সেই একদেশী বোধের আলোক ফেলে হিন্দু- 
ধর্মের ভেতর যা কিছু অর্থহীন ও নিপ্রয়োজন 


১৩৬ 


ব'লে মনে করেছিলেন তারা; তা সবই ছাটাই 
রতে লেগে গিয়েছিলেন । যুগ যুগ ধরে হিন্ছু 
খষিরা যে বিশাল সমৃদ্ধ ও হববিন্তপ্ত আধ্যাক্সিক 
ভাব ও আদর্শগুলি প্রবর্তন ক'রে গেছেন, 
সর্বতঃপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সেগুলির দিকে চাইতে 
পারেননি বলেই সেগুলির মর্মগ্রহণেও অসমর্থ 
হয়েছিলেন তারা। 
তবু নিজ নিজ দৃঢ় বিশ্বাসের তডিৎ্ম্পর্শে 
প্রাণোচ্ছল হয়ে ভাব ধ্বংসাত্বক আক্রমণ 
চালিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের কতকগুলি মূল 
বিশ্বাসের ওপর | 
ফলে, সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে সমগ্র হিন্দু- 
সমাজের সংস্কার-সাধনে অগ্রসর হওয়া সত্বেও 
ব্রাহ্মঘমাজ ও আর্ধমমাজকে গোঁড়া হিম্টুসমাজ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হ'যে নিজেদের জন্য স্বত্ব দল 
গঠন করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল। শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের ভেতব যার] পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণে 
উদ্যত হয়েছিলেন, তার! অবশ্য নিষ্ঠ। নিয়ে যোগ 
দিয়েছিলেন এদের দলে। গ্রাচীনপদ্থী অগণিত 
জনগণ কিন্ত এইসব সংস্কাপকদের মত গ্রহণ 
করতে রাজী ছিলেন না; তাঁদের তুলনায় 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্য! ছিল নগণ্য । সে-জ* 
হিম্দুবিশ্বাসের প্রায় সবটাকেই একট। জঞ্জালের 
স্তপবিশেষ ব'লে মনে করে যে সংস্কাবক 
দলগুলি তার সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল, 
তাদের প্রত্যেকেই অকৃতকার্য হ'য়ে সেখান 
থেকে বোঁরয়ে আমতে হয়েছিল--অল্প 
কয়েকজন সমর্থক মান সংগ্রহ ক'রে । 


সনাতনগন্থীদের মনোভাব 


সনাতনপন্থী জনসাধারণ কিন্তু সমাজ ও 
ধর্মের ধরাবাধা পথ ধরেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে চলতে 
লাগলেন-কিম্টু পাগুতদের মামুলি নির্দেশ 
অ্যায়ী। হিন্দুদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ-_-ওয সংখ্যা 


চিন্তাধারার সঙ্গে বিদেশী সভ্যতার যে লঙ্ঘাত 
চলছিল, সেটাকে তার! গ্রাহই করেননি । 
বৈদেশিক চিস্তাধাবা যে দেশের ওপর চড়াও 
হ'য়ে এগিয়ে চলছিল, সেদিকেও বোধহয় 
ভাবা চেয়েছিলেন একটু উপেক্ষাভরে-_ 
গর্বোন্নত ভাব নিয়ে। আধুনিক সমা- 
লোচকদেব বিধ্বংসী অভিযান থেকে বাচবার 
জন্য নিজেদের মতবাদকে যুক্তিব বর্ষে সজ্জিত 
করাব কোন প্রয়োজনীয়তা-বোধই জাগেনি 
তাদের মনে। বহুপ্রাচীন নিজন্ব বিশ্বাসের 
দুর্গের ভেতবে থেকে নিজেদের বোধ হয় 
সুরক্ষিত ভেবেছিলেন তাবা]। তাই অন্ধভাবে 
আকড়ে ছিলেন বৈচিত্র্যবহুল, পুরুষাুগত মত 
ও আদর্শকে | ভূলই ই'ক, আব ঠিকই হক, 
সনাতনপন্থীবা হিন্দুযানিকে সমগ্রভাবে শ্রহণ 
ক'বে তাব সঙ্গে হয বেঁচে থাকতে, লয় বিনষ্ট 
হ'তে দৃঢ়সঙ্বল্প হযেছিলেন; সংস্কারকদের কাছ 
থেকে কোনব্ধপ আংশিক হিন্দুয়ানি গ্রহণ করতে 
চাননি তারা। প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের 
এই মনোভাবকে উৎ্কট ও একটু বিপজ্জনক 
বলেই ধরে নিয়েছিলেন সংস্কারকেবা। ভার! 
ভেবেছিলেন-যুগনিয়স্তা শক্তিব প্রতি, এবং 
নিজ মতবাদেব আমুল সংস্কাব-সাধনের অতি- 
প্রয়োজনীযতাব প্রতি জনসাধারণের এই 
নির্বোধ উপেক্ষা পবিণামে একটা বিপদ্ধি 
ঘটাবেই। তাদের ভয় ছিল, পুরাতন ধর্মাদর্শ 
ও ধর্মমতের বিছু অংশ বাদ দিয়ে তৎকালীন 
সুস্পষ্ট চাহিদার অহ্থব্ূপ ক'বে সনাতনপক্থীরা 
যদি ধর্মকে না গড়ে তোলে, তাহলে হিম্দু- 
সমাজের প্রধান ইমারতটি অবশ্যসাবী বিনাশের 
হাত থেকে রক্ষা পাবে না কিছুতেই। 
সংস্কারকদের এই শঙ্কাকে তয়ার্ডের 
যুক্তিহীন আশঙ্কা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। 
সে সময় যে কোন যুক্তিশীল সমালোচকই মনে 


ঠচত্র, ১৩৬৭] 


করতেন যে, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘ+টে 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতাঁকে যদি সমগ্রভাবে 
বাচিয়ে দেব তো আলাদ! কথা; তা না হ'লে 
বহু ভাব ও বহু আদর্শেব বিশাল সমন্বয় ভূমি 
প্রাণবস্ত হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে 
চিবতবে ; আধুনিক চিন্তাধাক্নাব তোপেব মুখে 
ভেঙে গুড়ে! হযে যাবে হিন্দুসমাজ | প্রাচীন- 
পশ্থীরাই অবশ্য এতদিন হিন্দ্ুপমাঁজকে বাঁচিয়ে 
রেখেছিগেন | তবু 'এই মঙ্কটকালে এন্ধপ একটি 
আশ্চর্য ঘটন! ঘটার কোন লক্ষণ যে পর্যন্ত ন1 
দেখ! যাচ্ছিল, সে পর্যস্ত তাদেব নেতৃহাধীন 
জনসাধারণেব এই স্থির স্বল্প ভাবতেব অতি 
প্রাচীন ধর্মটির চিববিলুষ্থিব বিপদকে যে 
বাড়িবেই তুলছিল, তাতে দন্দেহেব কিছু 
নেই। জনসাধাবণেব এই মনোভাব শুধু 
ংস্কারকদেব চোখেই নয, নিবপেক্ষ দর্শক এবং 
সমালোৌচকদেব চোখেও একটু গৌষাবতমি 
বলেই মনে হয়েছিল। কাবণ, হিন্দুধর্মরূপ 
স্থবিশাল ইমাবতটিব সবটাকে বক্ষা কবাব জন্য 
প্রাচীনপন্থীদেব এই জোদব ফলে সমাজ- 
জীবনের অবস্থা হ'যে উঠেছিল খুবই সঙ্কটাপন্ন। 
হিন্দুর নবজাগরণ 

কিন্ত আসন্ন সঙ্কটের হাঁত থেকে হিন্দু- 
সমাজ আশ্চধভাবে বেঁচে গেল | গৌয়াবতমি 
ব'লে মনে হলেও প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের 
এই একগুয়ে মনোভাব হাশম্যকব বিফলতায় 
পর্যবসিত হল না। বেশী দিন অপেক্ষাও 
কবতে হ'ল লা, হিন্দু-বিশ্বাপেব সব শাখা- 
প্রশাখা জুড়ে অমিত শক্তি সঞ্চ'ব ক'বে হিন্দ 
ধর্মকে পুর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করাব মতো 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1 ঘ'টল। 

ধীর প্রথম জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে এই 
গ্রন্থের প্রকাশ, সেই শ্রীবামকৃষ্ণের জীবন ও 

* গতমালের লেখার শেষে পাদটীকা প্ষ্টব)। 


ভারতের আধ্যাক্সিক নব-জাগরণ 
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বাণী অবলম্বনেই ঘণ্টল সেটি। গভীর 
আধ্যাত্বিকতায় ভরা হিন্দুধর্মের উদার ও সমম্বয়” 
সাধক দৃষ্টি নিয়ে্ররামকঞ্জ-জীবনের আবির্ভাব 
ঘটল, হিন্দুধর্মতত্বের সর্ববিধ ভাব ও আদর্শের 
অতি প্রাঞ্জল জ্ঞানালোক-সমুজ্ছল ব্যাখ্যান্ূপে । 

হিন্দুভাব ও হিন্দু আকাঙ্ষার প্রাচীন 
আদর্শগুলিব সঙ্গে একই সুরে বাধ! ছিল তার 
জীবন ও বাণী। সেজন্য পূর্বগ মুনি, খষি ও 
আচার্যদের জীবন ও বাণীর পুর্ণ সমন্বয় সেখানে 
ঘটেছিল। তাদের মতোই প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
ভিত্তিব ওপব নিশ্চিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন 
তিনি। কথাও বলতেন একজন আধিকারিক- 
পুক্ষেব মতো । মে সমযকাব জরুরী দাবি 
মেটাবার মতো শক্তি ছিল তার প্রাণখোলা 
কথায়, যা অপবেব প্রাণ স্পর্শ করত সহজেই । 
প্রাচীন-পন্থীরা এবং সংস্কাব-পক্ষপাতীর]1-- 
সকলেই ধীরে ধীবে বুঝলেন যে, হিন্দু জীবন- 
বেদেব একজন পবিভ্রাতা হয়ে তিনি 
এসেছেন । 

শ্রীবামকঞ্জদেবেব ডাক শোনা মাত্রই হিম্দু- 
সমাজ সোল্লাসে সাড। দিয়েছিল কেন, সে কথ। 
বোঝা যায় গৌড়। হিন্দুদেপ্ মনশুত্ব একটু 
তলিযে দেখলেই | 

অন্ুভূতিই হিন্দুধর্মের প্রাণ । ধর্মের সর্বোচ্চ 
ভাবগুলি যে প্রত্যক্ষ কব! যায় এবং এই 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গেই যে সত্যকার ধর্ম- 
জীবন শুরু হয," এই মুল বিশ্বাসই যুগ 
যুগ ধরে হিন্দুজীবন নিয়ন্ত্রণ ক'রে এসেছে। 
ভাবতের খহাস্থভব মুনি, খবষি ও আচার্ষের] 
জীব্ণ ও অস্তিত্বেব অবলগ্বন- মূল চিয়স্তন 
সত্যকে জগতের অনিত্য বিষয়ের চেয়ে 
অনেক বেশী স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতেন, 
অনেক বেশী মূল্যধান্‌ বলে জ্ঞান করতেন । 
এ ছিল তাদের €দনদ্দিন অহুভূতির বিষয়। 


১৪২ 


তাদের সব চিত্তা, সব আকাঙ্ক্ষা, সব কৃতিত্ব 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির এই শুদ্ধ উজ্জল প্রভায় 
উদ্তাসিত। সেজন্য হিন্দুধর্মের এই সব দিব্য 
ভাবময় প্রতিভূরা বলে গেছেন £ ধর্ম যেন 
আলোচনা, কল্পিত মতবাদ, উপদেশ ও 
সম্প্রদায়-গত দলমাত্রে পর্বসিত না হযে তাব 
মূল সত্যগুলির অন্থভূতি-লাতকেই চরম লক্ষ্য 
করে রাখে । ধর্মজীবনে আব সব ঘটনাব 
চেয়ে এই চরম চাহিদাটিকেই ভাব প্রাধান্য 
দিয়ে গেছেন বেশী । হিন্দু-মন এই সব অস্নভূতি- 
সম্পন্ন আচার্ধদের গুরুপদে বরণ কবে নিষে 
ধর্মের এই সহজ স্বুস্প্ই প্রবল চাহিদাটিকেই 
তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙগীব প্রাণস্বব্ূপ ব'লে 
গ্রহণ কবে নিষেছে। 

প্রত্যক্ষ অন্থভূতিব এই মূল চাহিদাব প্রতি 
আহ্বগত্য আছে বলেই হিন্দুব- আধ্যাত্মিক 
সত্যলাভের কার্ধকর পথ দেখাতে পাবে» এমন 
যে কোন সাম্প্রদাযিক মতেব সজে মালিষে 
চলতে সমর্থ । এভাবেই আপাতবিবোধী বহু 
মতবাদের স্ট্টি হযেছে এখানে। হিন্দুধর্ম 
দুহাত বাড়িয়ে টেনে নিষে তাব সবগুলিকেই 
বুকে ঠাই দিযে এসেছে । অমর, অতীক্তবযি 
আধ্যাত্মিক সত্যলাভেব জন্ত হিন্দুধর্মে আকুল 
প্রচেষ্টার ফলেই এখানে বিভিন্ন সমযে উদ্ভূত 


হয়েছে অদ্বৈতবাদীদেব অতি উচ্চাঙ্গের 
মনোবিজ্ঞান ও স্বন্মস বিশ্রেষণেব ধাব1) 
রাজযোগীদের মনং-সংযোগেব বৈজ্ঞানিক 


পদ্ধতি, হঠযোগীদেব কঠোর শরীব-মিয়ন্ত্রণ, 
এবং শাক্ত, বৈষব ও অন্তান্ত ৬ক্তিমাগঁদের 
উপাসন!1 ও ঈশ্ববকে ভালবাসার সাধনা । এই 
আকুল প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছে শান্ত ও বৈষ্ণব 
সন্প্রদায়"বিশেষের নীতিবিগহিত গুহ সাধন- 
প্রণালীর এবং কাপালিকদেব তামপসিক ও 
তৃয়াবহ ক্রিয়াকলাপাদির ৷ ঈশ্বর-লাভের জন্ত 


উদ্বোধন 


[ ৬৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


ভিম্পু-মনের তীর আকাজ্জাই হিন্দুধর্মের ভেতর 
ছোট বড় সর্বস্তরেব এত বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির 
একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ গড়ে তুলেছে । 

তাছাড়া আধ্যাত্মিক শহভূতি-লাভেব এই 
একই প্রেবণাব ফলে অসংখ্য সন্্যাসী-সম্প্রদায়ও 
গড়ে উঠেছে এদেশে ৷ সম্পূর্ণ ভিননপন্থী তাবা। 
আজও দেখা যায, ভারতে হাজার হাজাব 
লোক সংসার ছেড়ে এনে আধ্যাত্মিক সত্য- 
লাভের জন্য বিভিন্ন সাধনা জীবনের সর্বস্ব 
আহতি দিচ্ছেন। অর্থ নৈতিক দিক থেকে ভাবা 
দেশেব কোন কাজে লাগেন না, ঠিক কথা; 
তবু হিন্দুসমাজ্জ স-সন্ত্রমে তাদের সমর্থন কবে। 
এতেই বোকা যায যে, বুদ্ধ শঙ্কর বামানুজ 
কবীব মীথাবাঈ এবং অন্ঠান্ত সম্্যাসী ও অত্য- 
দ্র্টাবা অধ্যাত্ম-অনুভূতিব "য মহান আদর্শের 
জন্য জীবনপাত কবে গেছেন, তাব ওপব 
মনাজের যথার্থ ও গভীব অন্থরাগ আজও বেঁচে 
আছে। সনাতনপন্থী জনসাধাবণ সন্ন্যাঙ্জীবনে 
এই অত্যুচ্চ আদর্শটিকে দেখতে পাষ বলেই 
হৃদয়ের স্বতংস্মুর্ত শ্রদ্ধা নিবেদন ক'বে থাকে 
সেই জীবনের উদ্দেশে 

ধর্মজীবনের ভিত্তি আধ্যাত্বিক অহ্ভূতিব 
প্রতি প্রাচীনপন্থীদেব অন্বাগ এত গভীব 
বলেই হিন্দুধর্ধেব পুনকজ্জীৰনের জন্য এমন 
একজন সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাব প্রযোজন 
হযেছিল, চবম সত্যকে যিনি সাক্ষাৎ্ভাবে 
উপলব্ধি কবেছেন। ধার কাছে সেই সত্য শুধু 
মন্তিক্ষপ্রঙ্থত মনোবম বিষয বা আুবিন্তত্ত 
কলনাজাল-মাত্র নয; যাব কাছে তা প্রত্যক্ষ 
অনুভূত সত্য, জগতেব সমস্ত ইন্জিষগ্রাহ বস্তুর 
চেযে ধার কাছে তাব মূল্য অনেকগুণ বেশী। 
সর্বদ] ঈশ্বরীয ভাবে মগ্ন এব্ধপ একজন সত্যন্র্টা 
ছাডা আব কারও পক্ষেই লম্ভব ছিল ন' প্রাচীন- 
পন্থী জনসাধারণের বিশ্বাম অর্জন ক'রে তাদের 


টৈস্ত্র, ১৩৬৭ ] 


দৃষ্টি আকর্ষণ করা। হিন্দু জনসাধারণকে 
উদ্ব,দ্ধ ক'রে তাদেব ধর্মে নতুন প্রাণ ও শক্তি 
সঞ্চার কবার জন্ত প্রয়োজন হয়েছিল একজন 
মহাশক্তিধব খষির, ধার জীবনের গভীব ও 
বিশাল অশ্থভূতিতে হিন্দুপর্মেব বিভিন সম্প্রদায়ে 
নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি সবই প্রতিফলিত 


হয়ে উঠবে। 
প্রীবামকষ্জ এই প্রয়োজনই মেটাতে 
এসেছিলেন । প্রাচীনপন্থী সমাজ তাব ভেতব 


দেখেছিল সমগ্র হিন্দুধর্মে বিবাট জাগবণ 
আনার উপযোগী বিপুল শক্তিধর এক সত্য- 
ত্রষ্টাকে। এই দেখাটা যে এখনও চলেছে, 
এবং জনসাধারণ যে এবিষষে সজাগ হ'যে 
উঠছে, তা বেশ বোঝ! যায মহাত্সা গান্ধী 
কথায় £ শ্রীবামকঞ্জ পবমহংসদেবেব জীবনীকে 
ধর্মসাধনার ইতিহাস বলা যাষ। তাব জীবনী 
পড়লে, “একমাত্র ভগবানই সত্য, আব সব 
অলীক?--এ কথাষ বিশ্বাসী না হযে পাবে ন1 
কেউ | আবামকুষ্ণজ ঈশ্ববতত্েব জীবন্ত মৃতি | 
ডাহাব বাণী কোন পশ্ডিতেব কথামাত্র নষ, 
সে বাণী জীবনবেদ হ'তে উদ্ধৃত অস্থভূতিব 
বিকৃতি! কাজেই পাঠকেব মনের ওপব তাৰ 
প্রভাব অনিবার্ধ। জলস্ত জীবস্ত বিশ্বান কাকে 
বলে, এই অবিশ্বাসেব যুগে শ্রীবামরষ্জ তা 
দেখিযে দিযে গেলেন । তাব ফলে হাজাব 
হাজার নরনারী আশ্বস্ত হ'ল | এট] নম! দেখতে 
পেলে আধ্যাত্মিকতার আলোকেব শঞ্কানই 
পেত না৷ তার।। 

এন্ধপ জীবন যে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদেব মন 
অধিকাব করে দেখানে গভীব আলোড়নের 
স্্টি করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। আমুল 
সংস্কারেব পক্ষপাতী ছিলেন ধাবা, তাবা পর্যস্ত 
শ্রীরামকৃষ্ণের অহ্ভূতিব ভেতর তাদেব বুদ্ধি 
সংশয়গুলির অপূর্ব সমাধান খুজে পেলেন। 


ভারতের আধ্যাত্বিক নব-জাগবণ 


১৩৩ 


নাস্তিকতার দূঘিত ভাবধারা এবং ব্রাঙ্গ 
আন্তিকতার বিশুদ্ধ চিস্তাপ্রবাহ-এই দুয়েরই 
সঙ্গে গভীবভাবে পরিচিত ছিলেন নরেন্ত্রনাথ 
(স্বামী বিবেকানন্দ )। ভাব মতো ব্যক্তিও 
এই অত্যডুত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিপম্পন্ন অতি- 
মাঁনবেব কাছে সর্বতোভাবে আত্মপমর্পণ করতে 
পেবেছিলেন। ম'সিযে রোমা বোলার দৃপ্ধ 
তাষায বল] বায £ মহামনীষী, মহিমান্বিত ও 
বর্তমান ভাবতেব সর্ববিধ উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় 
যথাযথভাবে মহাগবিত একটি মাহুষ প্রীরাম- 
কৃষ্ণের চবণপ্রান্তে নিজেকে অবনত করেছিল । 

এ ঘটনাটিব তাৎপর্য খুব গভীর । যে-সব 
আধুনিক যুক্তিবাদের যথার্থ ও তীক্ষধী প্রাতি- 
নিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্, তার সবগুলির 
ওপবই শ্রীবামক্কষ্ণেব অনুভূতি প্রভাব এই 
ঘটনাব মাধ্যমে হদমঙ্গম হ্য। 

্রীবামকৃক্পদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাব ফলে 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রচণ্ড যুজি-নিষ্ঠ মনে এই 
বাস্তব সত্যটি প্রতিভাত হযেছিল £ ধর্ম-বিষয়ে 
জ্রানলাভত করধ্তি হ'লে, সে সন্বষ্ধে বিচাব 
কবতে হ"লে, প্রয়োক্ষনীয ক্ষেত্রে তাকে নিন্দিত 
প্রতিপন্ন কবতে হ'লে ধর্মচেতনার প্রকৃত 
অবস্থা আগে নিজে পবীক্ষা কবে দেখে নিতে 
হবে। এইটাই হ'ল এ কাজের সর্বপ্রথম 
যোগ্যতা । অত্যদ্রষ্টাব নিজ অনুভূতিতে যা 
প্রত্যক্ষ ববেন, তাৰ বিববণ দিয়ে দৃপ্তকণে 
ঘোষণ! কবেন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে 
সকলেই ঠিক সেই অঙ্ভৃতি লাভ করতে 
পাবেন। ইচ্ছা কবলেই যুক্তিবাদীর। আগে 
নিজ সমীক্ষা সহায়ে সত্যদ্রষ্টাদের কথার সত্যা- 
সত্য পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে পারেন। 
এভাবে পবীক্ষা ক'রে দেখে নিলে তবে সে সব 
অহ্ভূতি সম্বন্ধে কোন মতাযত প্রকাশ করার বা 
সেগুলির মূল্য নির্ধারণ করার যোগ্য অধিকার 


১৩৪ 


আসবে তাদের । স্বামী বিবেকানন্দের অন্থি- 
মজ্জায় যুক্তিপ্রবণতা প্রবল ছিল ব'লে এই 
পবিস্থিতিটি ভার কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল । নিজ 
অন্ুভূতিসহায়ে শ্রীবামকৃষ্ণের বাণীব সত্যতা 
নিন্ূপণে অগ্রসর হলেন তিনি । এই গুরুতর 
পবীক্ষাব কাজে মনেপ্রাণে ব্রতী হ'য়ে অক্রাস্ত 
সাধনাস্তে তিনি ফিরে এলেন আধ্যাত্মিকতা- 
দীপ্ত ও দিব্যানন্দমমণ্ডিত হযে । নিজ অশ্রদ্ৃতির 
কষ্টিপাথরে শ্রীবামরুঞ্জেব কথার সত্যতা যাচাই 
করার পর তিনি বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ 
ও ভাষার মাধ্যমে জগতে সেই শ্বপবীক্ষিত বাণী 
প্রচাব কবতে বেবিয়েছিলেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ তার বুদ্ধি সন্দেহ, 
যৌক্তিক অহসন্ধিৎসা ও সযত্ব পবীক্ষা সহাষে 
যে সত্যজ্ঞানাখি আহরণ করেছিলেন, তা দিে 
আধুনিক চিস্তারণ্যের বাশীক্কত অবাঞ্ছিত জঙ্গল 
পুড়িযে ফেলে যুক্তিবাদীদের জন্ত একটি বিশাল 
রাজপথ নির্মাণ কবে দিয়ে গেছেন । সে পথ 
হিন্দুমত ও হিন্দু আদর্শের অধ্যাত্ব-জগৎ পর্যস্ত 
বিস্তৃত | সেখানে ভাব জীবন একটি আলোক- 
স্তভেব মতো! দাড়িয়ে আছে-তিমিবাচ্ছন্ 


আধুনিক মাহষকে পথ দেখাতে । হিন্দুধন্মব যে 
সব তথ্যগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পব-বিবোধী 
বলে মনে হয, তার তাৎ্পর্য নির্ধাবণকালে 
বিবেকানন্দের জীবন বর্তমান যুগেব চিন্তাশীল 
মনীষীদেব সর্ববিধ অকপট জিজ্ঞাসার 
হক্মাতিসৃক্ম সংশযগুলিবও নিরসন ক'বে দেয। 


শ্রীবামকুস্জের জীবন ও বাণীব আলোক- 
সম্পাতে ইন্দুধর্মকে এভাবে সহজবোধ্য, সম্পুর্ণ 
যুক্তি-সন্মত ও বিশ্বাসগমারূপে ফুটিষে তুলেছেন 
স্বামী বিবেকানন্দ। ফলে এই ধর্মটিকে তিনি 
এমন এক যুক্তিসম্পদেব অধিকার্ধী ক'বে দিযে 
গেছেন, বিচারের তীক্ষতম বিশ্রেষণেও অটুট 
থেকে যাঁ সর্ববিধ আধুনিক সমালোচনাব সম্মুখে 
স্বপক্ষ সমর্থন ক'রে দাড়িয়ে থাকতে পারে । 


পেজন্্ হিদ্দুভারতের এই জ্ঞানোজ্ছল 


উদ্বোধন 


[ ৬৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


আধুনিক দেবদুতের দিব্যভাবময় জীবনের ও 
উচ্চাঙ্গের যুক্তিপরায়ণ কথার মাধ্যমে শ্রীরাম- 
কষ্ণের জীবন ও বাণী এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার 
করেছে। বর্তমান যুগের সর্ববিধ যুক্তিবাদের 
তবঙ্গাঘাত প্রতিবোধ করার শক্তি নিয়ে হিচ্দু- 
ধর্মকে ঘিবে একটি ছূর্ভেছ্ ছুর্গ প্রাচীরের মতো 
দাড়িযে বয়েছে সে প্রভাব। এই জান্তই 
বর্তমান হিন্দ্রসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীরাম- 
রুষ্কে হিন্ুধর্ষ-বিশ্বাসের একজন অবিসম্বাদী 
পরিত্রাতা ব'লে গ্রহণ করার পথে ক্রমশ: 
এগিয়ে চলেছেন । 

শ্রীবামক্কঞ্জদেষের অদ্বিতীয় জীবন ও বাণী 
হিন্দু ভারাতর প্রাচীনপন্থী ও দংস্কার-পক্ষপাতী 
উভয় সম্প্রদায়কেই নবজীবন ও নববলে প্রাণবন্ত 
ক'বে তুলেছে । হিন্দু-পুনর্জীগরণেব এক নব- 
যুগে সুত্রপাত হযেছে এভাবে | মগিয়ে বোম! 
রোল তার দৃঢ় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে খাঁটি 
কথাই বলেছেন £ “আমি এখানে ধার আবাহন 
করছি, 1তনি ভ্রিশকোটি মান্থষের দু-হাজার 
বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিণতি-শরূপ | 
যদিও চল্লিশ বছব হ'য়ে গেল তার দেহত্যাগ 
হযেছে, তবু তাঁর আত্ম! বর্তমান ভারতকে 
উজ্জীবিত ক'বে চলেছে আজও । 

এই পুনকথাননব মধ্যে হিন্দুধর্মের শক্তি- 
শালী ও গৌববোজ্ছবল ভবিষ্যৎ নিহিত বয়েছে। 
ভাবতকে দেখে এখন আর গৌববময় মৃত 
অতীতের সমাধিক্ষেত্র-মাত্র বলে মনে হয় না। 
এখন তার ধমনীতে বয়ে চলেছে নবপ্রাণ ও 
নববিশ্বাসের উষ্থধার1। নিজশ্ব সাংস্কৃতিক 
আদর্শেব প্লাবনে সাব। জগৎ ভাসিয়ে দিতে সে 
এখন উদ্যত । রোম রোল ধাকে “বাংলার 
মেসায1? বলেছেন, সেই শ্রীরামকুষ্চজে এবং তার 
“সেণ্ট পল? বিবেকানন্দেব জীবনী ও উপদেশ 
আলোচনা করলে হিন্দর্মে পুনরভ্যুদয়- 
কালটিকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার 
্ুব্ধা। হবে । [প্রথম খণ্ড ভূমিকাংশ স্মাগ্ত ] 


সংসারের ক্ষণচরে 
শ্রীমপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


আমন্ত্রণ লোকে লোকে লভিতেছি চিরকাল ধরি, 
কিরণ-পিয়াসী মন ছুটিতেছে আনন্দলহরী-- 

লয়ে বেদনার সুখে । ধ্যানধূপে বিলায়ে সুরভি 

তুমি তো| মবমশিখা! জালায়েছ,_আমার পৃববী 
তোমার তৈববী সনে মিশিবারে কেন যে ব্যাকুল, 
গোধূলি বেলার গানে কোথা ফোটে প্রভাতের ফুল | 


জ্ঞান-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মদৃষ্টি বিনা, 

আমার বেদনা! কোথা শুধায়ো না, তুমি কহ কিন! 
বাধিবাবে ভালবাস! সবুজ দিনেব আশা ল:য়ে 
পুষ্প-ঝব। পথে? তুমি কি জানো না বিড়শ্বনা সয়ে 
বস্ত-বিশ্বে সুধী হ'যে রহিবাব যত আযোজ্জন, 

ব্যর্থ হ'য়ে গেছে সব। দিকে দিকে ধ্বনিছে ক্রন্দন । 


এই মাফাবিনী ধব1 মরণেব ছায! ফেলে যায় 
আচর্ষিতে জীবন-উৎ্সবে | কাব ডাকে চমকায 
বিদায়-ুহূর্তগুলি ! অন্তরের নিরুদ্ধ বেদন! 
বেপমান তন্ত্রালসে, ধীরে ধীবে হারায়ে চেতন, 
ফেলে বেখে সাধ অভিলাষ রহস্তেব ইন্দ্রজালে-_ 
উড়ে যায় প্রাণপাখী সুদূরের মৌন অন্তরালে । 


আোতের জলের মতে। যাহা যায়, তাকি আসে ফিরে 
আর কেন ঘুরে মরি তার লাগি বাদনার তীরে ! 
কুসুমের দম ফোটে চিত্তাকাশে স্বপন-গীতিক্ষা, 

ভ্রান্ত হৃদয়ের সাথে মিশে গেছে জীবন-বীথিক। । 
সংসারের ক্ষণচরে অশ্রু কত হ'য়ে আছে জমা, 

ক্লান্ত ছুরাশায় তবু বিপ্রকীর্ণ নিত্য পরিক্রম| | 


নাধ্য-নাধন-তত্ত 


[ রাযবামানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ ] 


শ্রীমতী শ্বধা সেন 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 


প্রেমবাজ্যের সীমানায় আসা গেল, 
অদূরেই সেই প্রেম-দেউল। শ্রবণ কীর্ডন 
সাধুলঙ্গ প্রভৃতিব অ্রষ্ঠান কবিতে কবিতে 
হৃদয় যখন শ্রদ্ধাভক্তি-লাভেব যোগ্য হইবে, 
তখনই সাধক এই প্রেমাভজ্তি লাভ কবিয। 
ধন্য হইবেন , এবং তখনই সাধকেব চিত্তে 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মম্বদ্ধজ্ঞানেব স্ফুরণ হইবে। 
তখন সাধক দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্যাদি নিজ 
ভাবাহ্যায়ী ভজনের জন্য উন্মুখ হইয়| উঠিবেন 
এবং ব্রজে প্রবেশ করিযা ব্রজ-পবিকবদেব 
আহ্বগত্যে রুষ্$-ভজন তথা কষ্চ-সেবার অনুষ্ঠান 
আরম্ভ কবিবেন। 

প্রভু বলিলেন, “এহো! হয আগে কহ আব, 

বাষ কহে, দান্তপ্রেম সর্বসাধণসাব ॥ 

উক্তিব সমর্থনে বায় যামুনমুনি-বিব চিত 
একটি শ্লোক ও ভাগবত হইতে এই শ্রোকটি 
উদ্ধাত করিলেন £ 

যন্নামশ্রতিমান্রেণ পুমান্‌ ভবতি নির্যলঃ | 

তস্ত তীর্ঘথপদঃ কিং ব! দ্াসানামবশিষ্যতে | 

- ভাত ৯1৫১৬ 

দুর্বাসা খবি অশ্ববীধ মহারাজকে বলিষ1- 
ছিলেন, ধাহাব নাম শ্রবণমাত্র জীবু সর্বোপাধি- 
নিমুক্ত হইযা নির্মল হয়, সেই তীর্ঘপদ 
ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্য বস্তই 
বা অবশিষ্ট থাকে? বাস্তবিক জীবের পক্ষে 
দাস্যভক্তি হইতে অধিক হৃখকর, অধিক 
আনন্দদায়ক বস্তু আপ কি থাকিতে পারে? 


“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
জীব এই নিত্য-দাসত্বেব আনন্দ পায় না 
বলিযাই বহিমু্খী হইয়া নান দিকে আনন্দের 
সন্ধানে ধাবিত হয়। কাজেই দাস্যতক্তিই 
জীবের কাম্য। 

প্রভু বলিলেন, 'এহে। হয আগে কহ আর ।, 
প্রভু বাযাক আরও গভীরে বাওয়ার ইঙ্গিত 
দিলেন? দাস্তভাব জীবের স্বরূপগত ধর্ম 
হইলেও দাস্তেবও প্রকারভেদ আছে। ত্বারকা- 
মথুবাবৈকুষ্ঠাদি ধামেব ধীাহাবা পরিকর, 
তাহাদেব দাশ্য এরশ্বর্যজ্ঞানজনিত, সঙ্কোচ ও 
কিছুটা ভীতি-দ্বাব1 খণ্ডিত, নির্বাধ মমত্বময় দাণ্য 
নয়। ব্রজেব দাসত্বে এশ্বর্যজ্ঞান নাই যে সে 
কিন্ত তাহাও গৌবব-বুদ্ধি ও প্রভু-ভৃত্য- 
সমব্জ্ঞানে খণ্ডিত । ভূত্যের সাধ্য নাই যে, সে 
প্রভুব মুখে উচ্ছিষ্ট ফল তুলিষ! দিতে পারে 


-সখাব মতো) তাই প্রন আরও 
অগ্রপরন হইতে চাহিলেন। রাম বলিলেন, 
“সখ্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার |” সমর্থক গ্লোক £ 

ইথং সতাং ব্গহখাহভূত্যা 

দাস্ং গতানাং পরদৈবতেন। 

মায়াশ্রিতানাং নরদাবকেণ 

সার্ধং বিজহ্‌,ং কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ 

--ভাঃ ১০।১২।১১ 


_জ্ঞানমাগিগণ ধাহার নিরিশেষ সত্ভামাত্র 
অন্ুতব করেন, ধীহার লীলায় তাহার! প্রবেশ 


চৈত্র, ১৩৬৭] 


করিতে পারেন না, কর্মযোগীরাও ধীাহার 
আনন্দচঞ্চল লীলাব কোন অঙ্থৃভৃতিই লাভ 
কবিতে সক্ষম হন না, সেই স্বযং ভগবান 
্রীকুঞ্চের সহিত ধাহাব? তুল্যন্ধপে ক্রীভা করেন, 
আহা। তাহাদেব না জানি কতই পুণ্য । 
রাষ রামানন্প ব্রজেব শুদ্ধ সথ্যবসের কথা 
তুলিলেন। ব্রজ-সখাগণেব এতটুকু এশ্বর্য বুদ্ধি 
নাই, তাই নিঃসক্ষোচে উচ্ছিষ্ট ফল ত্াহাব] 
কৃষ্ণের যুখে তুলিযা ধবেন, তাহাকে কীধে 
চডান, তাহাব কাধে চডেন। তাই এই 
সখাদেব সঙ্গ ক্ুষ্ণের বড মধুময মনে হয | 
“আপনাবে বড় বলে আমাবে লম হীন, 
গর্বতাবে হই আমি তাভাব অধীন |? 
প্রভূ হর্ষোৎফুল্প মুখে বলিষ! উঠিলেন, 
'এহোত্বম* বায়। এতক্ষণে তুমি আমাব কাছে 
শুদ্ধ মাধূর্যেব দ্বার উদ্ঘাটিত্ত করিলে । এখানে 
আসিয়া! নীরব হইও না, আবও ভিতবে চলো । 
বাধ বলিলেন, 'বাৎসল্য-প্রেম পর্বসাধ্যসাব।' 
নন্দঃ কিমকবৌ দৃত্রহ্ষন্‌ শ্রেষয এবং মহোদয়ম্‌। 
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্তাঃ স্তনং হবিঃ | 
ভাত ১০৮৪৬ 
নন্দ মহারাজ এমন কি মহাপুণ্যজনক 
মঙ্গল-কার্য করিলেন, আর মহাভাগ! যশোদাই 
বাঁ এমন কি মঙ্গল-কার্য কবিয়াছিলেন যে 
শ্রীহবি (ত্তাহাদেব পুত্র্ূপে অবতীর্ণ হুইয়।) 
যশোদাব স্ভনপান কবিলেন ? 
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো শীবপ্যঙ্গসংশ্রয়া | 
প্রসাদং লেভিবে গোপী য্তৎ প্রাপ বিমুক্ষিদাৎ॥ 
ভাঃ ১০৯২০ 
যুক্তি-দাত। শ্রীকষ্খচ হইতে ষে প্রসাদ 
গোপী যশোদ। লাত করিলেন, ব্রহ্মা শিব এমন 
কি তাঁহার নিজের অঙ্গাশ্রিতা লক্ষমীও সেই 
প্রসাদ লাভ করেন নাই । 
কি সেই প্রসাদ--যাহার প্রভাবে সর্ব- 
|. 


সাধ্য-সাধন-তত্ 


১৬৭ 


কারণ বিভূতত্বকে পর্যন্ত পালন শাসন তাড়ন 
কর! যায়? পূর্ণতম শুদ্ধ বাৎসলা-প্রেম--ইহাই 
সেই প্রসাদ, যাহ! তাহাব জন্মদাত্রী দেবকীও 
লাভ কবেন নাই। 

প্রভুর আনন্দ-বারিধি ক্রমেই উদ্বেলিত 
হইযা উঠিতে লাগিল, বলিলেন, “বায়, কর্ণ- 
তৃষ্ণা মিটিতেছে না। ইহাব চেয়ে আরও 
অন্তরের কথা শোনা ও 

বায বলিলেন, “কাস্তা-প্রেম সর্বলাধ্যসার |? 

এই স্বানে ভাগবতেব ছুইটি ও “ভক্তিবসামৃত- 
সিন্ধু” হইতে একটি শ্লোক উদ্ধংত হইয়াছে £ 
নাযং শ্রিষোইঙ্গ উ নিতাস্তবতেঃ প্রসাদঃ 
স্বর্যোধষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্তাঃ | 
বাসোৎসবেহস্ত ভূজদস্তগৃহ।তকণ্ঠ- 
লব্ধাশিষাং য উদগার্দ্‌ ব্রজন্গন্দরীণাম্‌ ॥ 

ভাঃ ১০।৪৭।৬৪০ 

-বাসোৎসবে ভগবান শ্রীকষ্ণের ভূজলতা 
দ্বাবা কে আলিঙ্জিতা হইয1 তাহাদের মনোবথ 
পূর্ণ হওযায ব্রজস্থন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত 
হইযাছিলেন) দে প্রসাদ কৃষ্ণের (বিষুণব ) বাম 
বক্ষঃস্থলে নিযত বর্তমান লক্ষমীদেবীও লাভ 
কবেন নাই, আব অন্তান্ত কামিনীগণের তো! 
কথাই নাই। 

এই কাস্তাপ্রেমে শাস্তেব নিষ্ঠা, দাস্তের 
লেবা, সথ্যেব প্রীতি, বাৎসল্যেক্র মমতা ধিক্য তো। 
আছেই, তদ্বপবি আছে কায়মনপ্রাণ, জাতি- 
কুলমান সর্বস্ব দিবা শ্রীরুষ্$-সেবন | অন্ঠান্ত 
সমস্ত প্রেম সন্বন্ধেব অপেক্ষা রাখে, কিন্ত এই 
একটি মাত্রই প্রেম_-যাহ] সন্বন্ধের অপেক্ষা রাখে 
নাকোন সীমার বন্ধন মানে না। কাস্তা-প্রেমে 
তথা মধুর রসেই সকল বসের পুর্ণতা। 
কষ বসস্বরূপ » যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ" 
কষ্ণেরও ততটুকুই প্রকাশ, দর্পণে প্রতিবিদ্বিত 
বিশ্বের ভ্ায়। 


১৩৮ 


ব্রজগোপীগণ আ্রীকফ্চের নিত্যকাস্তা, কিন্ত 
ব্রজে তাহাদের পরকীয়া অভিমান | বেধী 
কাস্তা-প্রেম হইতে পরকীষা প্রেমে প্রতিবন্ধক 
অনেক বেশী, তাই মিলনের উৎকষ্ঠাও সেখানে 
প্রবল, মিলনের আনন্দও অপরিসীম-_-“গোঁপন 
মিলন অযুত গন্ধ-ঢাল1।” শ্্ীরুষ্ণের বাশীব 
ত্ববে স্বজন, আর্যধর্ম, বেদধর্ম, কুলশীলমান, 
লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া যেদিন গোপীগণ 
কষ্ণেব কাছে ছুটিয! আসিলেন, সেদিন গীতাব 
র্বধর্মান্‌ পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ+__এই 
অস্ফুট ইঙ্জিতের উজ্জল রূপায়ণ জগতেব সম্মুখে 
প্রকিত হইল। 

গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন £ 
“যে যথ৷ মাং প্রপদ্যান্তে তাংস্তঘৈৰ ভজাম্যহম্ | 
কিন্ত এই প্রেমের (গোপীপ্রেমেব ) অহ্ন্ধপ 

না পাবে ভজিতে 

অতএব খণী হয়, কহে ভাগবতে ।; 

বেদাস্তেক ভাষ্য ভাগবত, ভাগবতেব 
রূপাষণ শীকৃঞ্চে। বাসমগুলের মধ্যে যত 
গোপী তত কৃষ্চ; পুরুষ আর প্রকৃতি, শক্তি ও 
শক্তিমান্, ব্রচ্ম আব তাহাব সঙ চিৎআনন্দের 
লীঙ1বিলাস। 

প্রভু অধীব আনন্দে বলিলেন, “বায় । 
সাধ্যের অবধি এই পর্যস্তই, কিন্ত তোমাব অক্ষয 
ভাগাবে আর কি কিছুই নাই? যদ্দি আবও 
কিছু থাকে তবে বলো।, 

রাষ বিস্মিত হইলেন, ইহাবও পর? কি 
আর আছে ইহাব পবে ? এই পৃথিবীতে এমন 
কথা আর তো! কেহ কখন জিজ্ঞাসা করে নাই। 

তবুও বলিলেন, “গোপীদেব মধ্যেও শ্রীমতী 
রাধিকা শ্রেষ্ঠা এবং তাহার প্রেমই “সাধ্য 
শিবোমণি 1” প্রমাণ-স্বরূপ ভাগবত হইতে 
শ্লোক তুলিয়া ক্নায় দেখাইলেন, শারদীয় 
রাসমগুলে শত শত গোপীর মধ্য হইতে শ্রী 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 


যখন গোপনে অস্তর্ধান করিলেন, তখন একমাত্র 
রাধিকাই তাহার সঙ্গিনী হইযাছিলেন, কাজেই 
রাধিকা প্রেষসী-শ্রেষ্ঠ। | 

প্রভু বলিলেন, শরীক শাবদীষ রাসে 
বাধিকাকে সঙ্গিনী কবিয়' অন্তহিত হইযাছিলেন 
সত্য, কিন্ত প্রকাশে তিনি রাধাব জন্য অন্ত 
গোগীদেব ত্যাগ করেন নাই? কাজেহ যেখানে 
গোপনতা, সেখানে শ্রেষ্ঠতা কোথায়? 
রাধিকার মহিম| স্বীকার কবিব তখনই», যখন 
দেখিব বাধাব জন্য কৃষ্ণ সাক্ষাতে অন্ত গোপীদের 
ত্যাগ কবেন। 

জয়দেব-কবিব গীতগোবিন্দ হইতে বসস্তরাঁস 
বর্ণনা কবিয়া বায বাধিকাব অশেষ্টত 
প্রতিপন্ন কবিলেন। দেখা গেল, একমাত্র 
বাধিকাব অস্তর্ধ্ণনেই শ্রীষ্ণ শতকোটি গোপীকে 
সাক্ষাতে পরিত্যাগ কবিয়। ক্ষু্ গুদ মনে 
বাধিকার অন্বেষণে বাস ছাডিয়া চলিয়। 
গেলেন। 

প্রভু বলিলেন, "বায় তোমাব কাছে আসা 
আমাব সার্থক হইল। আব একটু রুপা কব। 
কফ্ণতত্ব। রসতত্বঃ বাধাতত্ব, প্রেমতত্ব আমাকে 
বল। আমি সন্দ্যাপী, কৃষ্ণ-কথ! জানি নাঃ তুমি 
আমাকে কপা কব ।? 

বায়ে মন বাব বার বূলিতেছে, না না, 
ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, ইসি নিশ্চয়ই স্বযং 
কষ্ম্বরূপ, কিন্ত প্রভুব প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে বায 
যেন বহন্তেব ত্বাব উদ্ঘাটন করিতে গিযাও 
কবিতে পারিতেছেন ন।| তবুও বলিলেন £ 

“আমি নট তুমি স্ুত্রধাব 

যেমত নাচাহ তৈছে চাতি নাচিবার ॥ 

মোব জিহ্বা বীণাযয্ত্র তুমি যন্ত্রধাবী 

তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥ 

যাহ হউক, রায় বলিলেন £ ঈশ্বর পরম 
কু স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্কিমান্‌, সর্বৈর্ব্যময়, 


চৈত্র” ১৩৬৭ ] 


সচ্চিদানন্দ-স্বক্ধপ। বেদে বাহাকে বল! 
হইযাছে 'বসো। বৈ সঃ” শ্রীরুষ্ণজই সেই বসের 
ঘনীভূত মৃত্তি অখিলরসামৃত-বারিধি | বৃন্বাবনে 
তিনি অপ্রাকৃত নবীন-মদন, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ- 
রূপে প্রকাশিত । তাহীব সেই ঘনীভূত রপ- 
ক্ব্ন্পের অপরূপ মাধুর্য পতিব্রতা লশ্ী, বিশ্ব- 
ভুবনেব দেব-গন্বর্ব স্বাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণীর? 
এমন কি স্বযং শ্রীরুঞ্জেব নিজেব চিত্ত পর্যস্ত হবণ 
কবে। 

অস্তবঙ্গা বহিবঙ্গ! ও তটস্বা_সৎ-চিৎ- 
মালন্দ-স্বর্ূপ শ্রীকুষ্ণেবক এই তিনটি প্রধান 
শক্তি , সদংশে সঞ্জিনী, চিদংশে সপ্িত, আব 
আনন্দাংশে হলাদিনী। হলাদিনী অর্থাৎ আনন্দ- 
দাষিনী শক্তি, যিনি কষ্চাক নিজ মাধূর্য-বস 
আম্বাদন কবান। হলাদিনীবক সান প্রেম, 
প্রেমেব পরম সাব মহাভাব ১ শ্রীবাধিকা মহা 
ভাব-হ্বন্পিণী, লাবণ্যামৃত, কাকণ্যাযৃত ও 
তাকণশমুন্-ধাবায শুচি্নাতা ক্সিগ্ধ কুঙ্কুম-চন্দনে 
স্থবভিতা পবিত্রগাত্র! কৃষ্ণমযী শ্রীনতী বাধিক, 
দেহ মন ইন্ট্রিষ-চিত্ত কেবল কৃষ্*-সেবায উন্মুখ__ 
তদ্ভাব-ভাবিতা, তাদাত্ময-প্রাপ্তা । 

উল্লসিত আনন্দে প্রভু বলিলেন, বায় 
কূপ কব-্দোহার বিলাস-মহত্ব বর্ণন। করি 
আমাকে অযুতিময কবিষ] তোল ।' 

বায অ্ত্তিত হইলেন-নীবৰ 
বলবার ০1 আব কিছু নাই? সহপা কি যেন 
মনে পড়িল, বলিলেন, “আব আমাব কিছু 
বলিবাব সাধ্য নাই। তাব একটি প্রেমবিলাস- 
বিবর্তসহ্চক সঙ্গীত আছেঃ তাহ! যদি শুনিতে 
চাও, তবে শে|নাইতে পাবি, জানি না ইহাতে 
তোমার হ্বখ হয কিনা ।? 

তাবপব গভীব বঞ্জনীব নিস্তব্ধ আকাশকে 
তরঙ্গাযিত করিযা গ্ভীব স্থললিত কণ্ঠে রাঁষ 
এই সঙ্গীতটি গাহিলেন ঃ 


হই লেন, 


সাধ্য-সাধন-তত্ব 


১৩৯ 


পহিলহি রাগ নয়ল ভঙ্গ ভেল 

অহদিল বাল অবধি না গেল। 

ন সো রমণ, হাম ম রমণী, 

দু'ছু মন মনোতভব পেষল জানি ॥ 

এ সখী সে সব প্রেম-কাহিনী 

কাছ ঠাম কহবি বিছুরল জানি। 

ন খোজলু দূতী, ন খোজলু আন, 

ছুহুক মিলন মাঝত পাঁচবাণ ॥ 

অব পোঈ বিরাগে তু ভেলি দৃতী 

সুপুকখ প্রেমক এছন রীতি ॥” 
প্রসভু এই সঙ্গীতের মর্জকথ_“ন সো! বমণ; 
হাম ন বমণী” শুনিষ! আব আত্মসংবরণ করিতে 
পারিশেন না স্বহস্তে প্রেমে সহিত বাধের মুখ 
আচ্ছাদন কবিলেন_যেন বলিতে চাহিলেন 
পবম প্রেমেব এই পরমতম গুহা তত্বটি প্রকাশ 
কবিও না, অন্তবেব ধনকে বাহিবে আনিও না। 

এই প্রেম্রবিলাস বিবর্ত-প্রেমেব প্রগাঢ় 
পবিণতি, ইহাতে কাস্ত ও কাস্তাব পরৈক্য 
হয। ক কাস্ত আব কে কাস্তা, কে পুরুষ 
আব কে প্রকৃতি, কে আমি আব কে তুমি-- 
এই ভেদজ্ঞান থাকে না। এইভাব একমাত্র 
মাদনাখ্য প্রেমেই সম্ভব | 

একমাত্র শ্রীবাধিকাই মাদনাখ্য ভাবময়ী, 
অন্ত কোন গগাপীতে, এমন কি স্বযং শ্রীকফ্েও 
এই ভাব নাই । মাদনাখ্য প্রেমেব অথবা 
প্রেমবিলাস-বিবর্তেব আবও একটি অপূর্ব 
বৈশিষ্ট্য আছে। পবম গভীরতম মিলনের 
মধ্যেও ইহ1 বিবহের জ্ঞান জন্মাধ--দু'ছ কোবে 
ছু কাদে ছ্বচ্ছেদ ভাবিয়া ১ আবাব বিবহের 
অতলম্পর্শী শৃন্ততাঁব মধ্যেও ইহা মিলনেব 
গভীব আনন্দাহ্নুভূতিব সঞ্চার করে। 

জ্ঞানী বলিষাছেল £ ধনেতি, নেতি? ইহ1 নয 
ইহা নয়, জগৎ মিথ্যা, স্ষ্টি মিথ্য1--নেহ 
নানান্তি কিঞ্চন'--একমাত্র ব্রন্মই ত্য । সাধক 


১8০০ 


যখন সেই বঙ্ষানন্দে প্রবেশ করেন, তখন 
দেখানে উপাক নাই, উপাস্য নাই, ধ্যান- 
ধ্যাতাঁধ্যেষ নাই , আমি নাই, তুমি নাই, 


আছে এক নিববচ্ছিন্ন সমাধি-সত্তাঁ, ইহাই 
ব্রক্ষবিহাব । 
আর প্রেম-তথা আীমতী বলিতেছেন, 


'ইতি ইতি ওগো শ্যাম! তুমি আছ তাই এই 
বিশ্ব আছে, তুমি স্বন্পব-তাই তোমার বিশ্ব 
ন্বদাবঃ সুন্দব তোমাব ব্বাপ, হুন্দব তোমার 
বাশীব সর! তুমি বন, আমি প্রেম; 
তোমাব আশ্রষ আমি; আমাব আশ্রম 
তুমি |; 

রস আব প্রেমে মিলন হইল-_-অণুতে 
পরমাণু গলিযা দিশিধা গেল, তখন “না সো 
রমণঃ হাম ন বমণী'--£কই বা প্রকৃতি, কেই 
বা পুরুষ ? 

ইহাই সচ্চিদানন্দ ক্কঞ্চ-বিহার । “বসে! 
বৈ নঃ রলং হোবাযং লন্ধযানন্দী ভবতি |? লীলা- 
রসে জাবিত উজ্জলি৩ হইযা বহু আকাঙ্ক্ষিত 
তীর্থ-মন্দিবে প্রবেশ কবিলেন প্রভূ | গভীব 
আলিঙ্গনে বাযকে হক্যে বদ্ধ করিলেন, কিন্ত 
নাষের চবম পাওয়া এখনও বাকী । 

বায় বামানন্দেব প্রার্থনাষ কখেকদিন 
বিদ্ধানগবে কুষ্ণ-কথায কাটাইষা এবাবে গ্রভু 
বিদাষেব জন্য প্রত্তত হঠলেন। বিদাষেপ পূর্ব- 
শক্ত, যথালিযষিত আসিলেন বাদ। দশদিন 
যাবৎ যে সন্দেহ মনেধ কোন!ম উকি দিতে ছিল, 
আজ তাহা প্রকট হইব উঠিল। বাধ বিশ্বিত 
হইয়া প্রভুব দিকে তাকাইয! বলিচলন? “প্রভু, 
যাওয়াব আগে আমাব সন্দেহেব নিরসন কবিষা 
যাঁও। তোমাকে প্রথমে দেখিলাম সন্্যাসী- 
রূপে, এখন দেখি তোযাব শ্বাম গোপরূপ, 
তোমার হাতে কীশী, চঞ্চল তোমার নয়ন ! 
আর তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চন-প্রতিমা 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


দেখিতেছি, ফ্তাহার গৌর কাস্তিতে তোমার সর্ব 
অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয1 রহিযাঁছে।” 

প্রড়ু বলিলেন, “বাধ 1 তুমি মহাপ্রেমিক, 
তাই সর্বত্রই তোমাব ইষ্টদর্শন হয়|” 

বাষ বলিলেন, “প্রভু, আযাব চিত্ত শোধন 
কবিতেই যদি কৃপা কবিযা আঁিযাছ, তবে 
£এবে বপট কব, ইহা কোন্‌ ব্যবহার ” 

'তুমি ছা ভারি ভুবি, 

মোর আগে নিজন্ধপ ন| করিত চুবি।, 

তখন প্রভূ হাঁসিলেন, বদিকোত্তম পবমভক্ত 
বামানন্দের কাছে আব স্বব্ূপ লুকাইতে 
পাবিলেন না, 

“তবে প্র হাসি ভারে দেখাইলা স্বরূপ, 

বসবাঁজ মচ্াভাব দুই এককাপ )? 

বাষ এই অপূর্ব বপ দর্শনে আনন্দে মুছিত 
হইযা ভূমিতলে পড়িযা গেলেন । 

বায রাধাকৃপ্চ-যুগলভাবেব উপাসক ব্রজ- 
লীলাব বিশাখ| সথী, ব্রজে রাধাঁরষঃ-লীলা দর্শন 
কবিধাছেন, আজ ও ব্যালে সমস্ত লীলাই ভাহার 
অজ্তবে প্রতিভাত হয, কিন্ত আজ তিনি কি 
দর্শন কবিলেন, যাশাব আনন্দের গভীবতায় 
একেবাবে নিক্ষেক ঠাবাইব1 ফেলিলেন? 

বায সুদক্ষ পথকুৎ , তিনি মাদনাখ্য মহা 
ভাবেব দেউলে প্রভুকে লইযা আসিলেন, 
কিন্ত জানিতঠেণ নামে মর্শিবে পাত কোম্ব্প 
দর্শন করিবেন । সম্মুখে চাহিযা দেখেনস্ 
বাধা নাই, কষ্ নাই, কান্ত নাই, কাস্তা নাই, 
আছে শুধু একীহুত, দ্রবীভূত প্রেম আব বল, 
একেব অণু পবমাথুতে অপবটি মিশ্রিত, 
জাবিত। বস্ত্ব ও ধর্শ- সৎ ও সন্ত শান্ত ও 
পক্তিমান্‌ অবিচ্ছিন্ন, অভেদ--অখপ্ডিত। 

আবার চাহিয়া দেখেন সশ্ুখে মীড়াইযা 
অস্তঃকর্জ বহির্গৌর রাধারস-জারিত-তহগমন 
শ্রীকফ-চৈতন্ত। 


রাজনারায়ণ বন্থু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস 
| পুর্বাহবৃত্তি 1 
শ্রীপ্রণবরগ্থন ঘোষ 


£হিন্দুধর্মেব শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বাজনাবাযণ 
মোটামুটি বাবোটি সুত্র আলোচনা কবেছেন। 

(১) “হিন্দুধর্সেব নাম কোন ব্যক্তিবিশেষের 
নামমূলক নাম নহে ।'-'ইহ1 দ্বাবা হিন্দুধর্মের 
প্রশত্ততা প্রমাণীকুত হইতেছে, ধর্ম সনাতন 
পদার্থ, তাহাব নাম কোন ব্যক্তির নামে হ9যা 
উচিত নহে ।” 

(২) “হিন্দুধর্ম ব্রদ্দেব অধ্তার শ্বীকাব 
কবে না| হিন্দধর্ষে বিষ, শিব প্রভৃতি দেবতার 
বহুল অবতাবের কথ] কথিত হইযাছে, কিন্ত 
তাহা এমন বলে না যে, অনাগ্নত্ত নিবিকাঁব 
পবব্রক্দ কোন মানবীব গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন |” 

(৩) “হিন্দুধর্ষ কোন মধাবর্তী অর্থাৎ 
পেষগণ্বর স্বীকাব কবে না। খ্রীগ্টানেবা যেমন 
প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে গয়না) 09৭0৭ 
0100750010৮ 17070 ছা ৮5100 প্রভূ ও 
পবিত্রাত1 যীশু দ্বাব। তুমি আমাকে পণিত্রাণ 
কর? বলে, হিন্দুবা সে প্রকার বলেন না” 
মমাদিগেব শান্ত্রকাবেণা কবল ত্রঙ্গক্জানকে 
দুক্িব কাবণ বলিযাঁ শিছেশ কবিয়। গিবাছেন। 
মুক্তিনাভ অন্ত কোন মধাবতীব উপাসনা 
আবশ্যক কবে না।” 

(8) “আব একটি বিষয়ে হিন্দুধর্স অন্যান 
ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহ! এই-ঈশ্ববকে হাদঘ-স্থিত 
জালিষা উপাসন! করিবার উপত্দশ আছে। 
কি বাইবেল, কি কোরান, আব কোন ধর্মশাস্ত্ে 
কোথাও এবধপ উপদেশ পাওয়া যায় না 
এইটি হিন্দুধর্মের প্রধান গৌরবস্থল ।” 


(৫) “হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই 
বিষষে শ্রেষ্ঠ যে, ইহাতে ঈশ্বরের সহিত যোগের 
উপদেশ আছে, যোগেব বিষয হিন্দুশাস্ত্রে যেমন 
পুঙ্থান্থপুষ্থন্ষপে বিচাবিত, নিয়মিত ও ব্যাখ্যাত 
হইযাছে, এমন আর কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে 
দেখিতে পাওয়া যায ন11৮ 

(৬) “হিন্দুধর্মেব আব একটি চমৎকার গুণ 
এই যেঃ তাহাতে নিফাম উপাসনার বিধি 
আছে, হিন্দরপর্ষে সকাম, নিদ্ধাম_ছুই প্রকার 
উপাপনাবই বিধি আছে, কিন্ত অন্যান্য ধর্মে 
আদোবে নিষধাম উপাপনাব কথা নাই |” 

(৭) “হিন্দুধর্ম অন্তান্ ধর্ম অপেক্ষা আব 
এক বিনষে শ্রেষ্ঠ এই যে, উহাতে সর্বভূতের 
প্রতি দধা কবিবাব উপদেশ আছে, বাইবেল 
ও “কাবানে কেবল মন্থষ্ের প্রতি দ্যা করিতে 
উপদেশ দেয,_হিন্দশান্স্রব উপদেশ এই যে, 
সর্বভূতের হিতসাধন কবিবে |” 

(৮) “পবকাল-নন্বন্ধীনা মতৈ হিন্দুধর্মের 
শেঠত বিশন প্রকাশিত আছে, যোশিভ্রমণ 
অর্থাৎ পাগী মন্চগ্য ঘুহ্রাব পণ পশু-গোনিতে 
অথবা কীট-যোলিতে অথবা মহুষ্া-যোনিতে 
জন্ম গ্রহণ কবিবে, এই মতি পবকাল-বিষয়ক, 
চিন্ুপর্মযশ্ন্ব মিকছ অংশ, কিন্তু দেখ, 
ইংাাতিও ধহদ্দপগেব কেমন শ্রেষ্ঠত1 প্রকাশ 
পাইতিতছ | মুসলমান ও শ্রীষ্টান ধর্মে অনস্ত 
স্বর্গ ও অনন্ত নণকেব কথা আছে। পুণ্যবান্‌ 
ব্যক্তি অনন্তকাল সর্গ ভোগ করিবে, পাপী 
ব্যক্তি অনস্তকাল নরকে পতিত থাকিবে, 
ইহাতে পাপী মছুষ্যেব আব পরিজ্জাণেব আশা 
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থাকে না, কিন্ত হিন্দুধর্ষ এই আশ] প্রদান 
করিতেছেন যে-_যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির 
পাপক্ষয় হইলে সে পুনবায় উন্নতিব পথে 
সংস্থাপিত হইবে, ""এই প্রকার ক্রমশঃ উন্নতি 
স্বভাবেব উন্নতিশীলতাব সহিত ত্বুসত 1” 

(৯) “হিন্দুধর্েব ওুদার্যধর্ম সর্বধর্মাপেক্ষা 
অধিক । খ্রীন্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীব! বলে 
যে, আমাব এই ধর্মটি না মানিলে তুমি অনন্ত 
নবকে পড়িবে। হিন্দুধর্ষের তেমন ভাব নয। 
হিন্দুধর্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহাব যে 
ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্বপ্রকাব পালন 
কবিলেই উদ্ধাব হইবে। যাহার] পুত্তলিকাঁব 
পূজা কবে, তাহাবা ব্রঙ্গকে না জানিষাই 
পুস্তলিকাকে ব্রন্েব স্বানীয কবিযা পূজা কবে, 
ন[স্তিকত] অপেক্ষা পৌত্তলিকতা ভাল ।” 

(১০) “হিন্দুধর্ম অন্তান্ত ধর্ষ অপেক্ষা এই 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এই ধর্মে জীবনেব প্রত্যেক 
কার্ষে ঈশ্ববেব প্মবণ কবিবাব বিধান দেখা 
যায ।” 

(১১) “অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম এই 
বিষযে শ্রেষ্ট যে, হিন্দুদিগেব সকল কার্য ধর্ষের 
অন্থশাসনাহ্সাবে সম্পাদিত হয়। অন্তান্ত সত্য 
দেশে যেমন সাত্বিক ও ৈষযিক ছুই প্রকার 
শাস্্বিভাগ আছে: হিন্দুরদিগেব মধ্যে সেব্দপ 
নাই, হিন্্ধর্ম শবীন, মন, আত্মা সমাজ 
কাহাকেও অবজ্ঞা না কবাতে প্রাচীনকালে 
ভাবতবর্ষে প্রক্কৃত মভ্যতা। অর্থাৎ ধর্মোৎপাছ্য 
সভ্যতাব অভ্যদয হইযাছিল।” 

(১২) “অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষ! হিন্দুধর্ম 
অতিশয় প্রাচীন, মহৃষ্যেব পুবাবৃত্তেব অভ্যুদষেব 
পূর্ব হইতে এই ধর্মেব উৎপত্ভি হইযাছিল, ইহা 
্রীপকিয়ান ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন, বৌদ্ধধর্ম ইহার 
বিদ্রোহী সন্তান ১ ইহাব তুলনায মহম্মদীয 
ধর্ম ত সেদিনের ১"*'নর্মদা-তীরস্থ “কবীব-বটে"র 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


সহিত হিন্দুধর্মের তুলনা হইতে পারে, এ বট- 
বৃক্ষ কত প্রাচীন, উহার এক এক শাখা অপর 
এক এক বৃহৎ বৃক্ষ তইয়াছে, অত্যন্ত প্রাচীন 
হইলে যেমন লোকে দূর্বল ও বুদ্ধিহীন হয়, 
হিন্দুধর্ম সেন্নপ নহে, উহাব স্বীয় নবযৌবন 
সম্পাদনের ক্ষমতা আছে, উহাব আত্যস্তরিক 
সাববত্বা আছে । লোক-সমাজের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে বুদ্ধি-বিকাশেব সঙ্গে সঙ্গে উহা বুদ্ধিবৃত্তি- 
চবিতার্থকাবী নৃতন আকাব ধাবণ কবিতে 
পাবে । এই শাভ্যস্তবিক সাববত্তা জন্ত 
উহাকে অগ্ঠধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে |” 
এ এ এ 

এই ভাবে সাধাবণ আলোচন! শেষ ক'রে 
বাঞ্জনাবায়ণ--হিন্ুধর্ষেব সাবধর্ম ব্রহ্ষজ্বান ও 
ব্রঙ্গোপাসনা, যাহা জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া আখ্যাত, 
তাহার শ্রেষ্ঠতা” প্রতিপাদ্ন করেছেন । 'জ্ঞান- 
কাণ্ডে লক্ষ্য পাক্ষাৎ ব্রদ্মেব উপাসনা, ব্রন্দের 
উপাসনা] ঈশ্বব-পাবণে সমর্থ ব্যক্কিদিগেব সম্বন্ধে 
বিহিত হইযাছে। **'জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্ববেব বিষষে 
যেরূপ উপদেশ আছেঃ তাভাব তুল্য উপদেশ 
অন্য কোন জাতিব ধর্মগর্ধে প্রাপ্ত হওয়া! যায না; 
বাইবেল ও কোবানে এইব্ূপ উপদেশ আছে 
যে, ঈশ্বব জগতেব কোন বিশেষ স্থানে অর্থাৎ 
স্বর্গে বিশেমবপে প্রকাশমান আছেন, কিন্ত 
হিন্দুদিগে জ্ঞানশান্ত্রে বলে যে, তিনি 
“বিভূং সর্বর্গতং তুস্থক্মং (তিনি সর্বত্র হুম্মরূপে 
বিবাজমান )1৮ 

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এই শ্রেষ্তবোধেব পেছনে 
আদি ব্রাঙ্গসমাজেব স্বদেশাছবাগ এবং বিশেষ 
ভাবে বাজনারাযণেব জাতীয় গৌবববোধ কাজ 
কবেছে। তাই 'হিন্দুধর্ষের শ্রেষ্ঠতা” বক্তৃতার 
শেষাংশে সমকালীন জাতী আন্দোলনের 
ভাবাবেগ প্রকাশিত £ 

“ক্রীতদাসেব ন্যায় অন্ধ জাতিব অন্থকরণ 


চৈত্র; ১৩৬৭ ] 


কবিলে আত্যস্তবিক বীর্ষের হানি হয় এবং 
কোন মতেই স্বীয় মহত্ব সাধন হইতে 
পারে না) "**আমবা নিউজিল্যাগুবাসী 
নহি যে, একদিনেই হেটু কোটু পরিষ! 
সকলে সাহেব সাজিয1 উঠিব, ইহ জ্রীতদাসেব 
কার্ম, আমব1। কখনই এনক্ধপ ক্রীতদাস লহি, 
আমাদের আত্যন্তবিক মারবত্বা আছে, হিন্দু 
জাতির ভিতবে এখনো এমন সাব আছে 
যে, তাহাৰ বলে তাহাবা আপনাদিগেব 
উন্নতি আপনাবাই সাধন করিধে, ফিন্দুজাতি 
অবশ্যই আপনা-আপনি উন্নত হইযা পুথিবীর 
অগ্ঠান্কা সুসত্য জাতিদেব সমকক্ষ হইবে, 
ধর্মোৎপাগ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যত1, সে 
সভ্যতা এখনে! পৃথিবীতে প্রাছুভূর্ত হয নাই, 
আবাব আশ! হইতেছে যে, হিন্দুজাতি পুনবাষ 
প্রাচীন কালেব ধর্মোৎ্পাগ্চ সভ্যতা, এমনকি, 
তাহা অপেক্ষাও অধিকতব ধর্ষোৎপাগ্য সভ্যতা 
লাভ করিয। পৃথিবীর মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ জাতি 
বলিয়া গণ্য হইবে, আমর! ত রাজ্য বিষয়ে 
স্বাধীনতা -অরষ্ট হইযাছি, আবাব কি--সামাজিক 
বীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে 
হইবে ?* মহাকবি হোমব বলিয়াছেন, "যখনই 
মনুষ্য পবাধীন হয, তখনই সে অর্ধেক পুকষত্ব 
হারায |” যদি আমবা এইক্ষপে সর্বপ্রকাবে 
পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদের 
উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে 
মনের কি বীর্য থাকে? মনেব যদি বর্ম 
গেল, তবে উন্নতিলাভ কি প্রকারে হইবে 1 
"আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। 
আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পুর্বে যেমন 
হিদ্ুুজাতি বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা জঙ্ক বিখ্যাত 
হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় লে বিদ্াবুদ্ধি সভ্যত! 
ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। 


* কেশবচন্রের ব্রন্মবিবাহ আইন সম্বন্ধে মনোগাবের উত্তর 


রাজলারায়ণ বন্ধ ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস 
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মিপ্টন তাহার ন্বজাতীয় উন্নতিব সম্বন্ধে 
একগ্থানে বলিয়াছেন £ 
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আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে 
বলিতে পাবি, আমি দেখিতেছি আমার 
সম্মুখে মহাবল পরাক্রাস্ত হিন্দুজাতি নিজ্ত্রা 
হইতে উত্থিত হই বীব কুস্তল পুনরায় স্পন্দন 
কবিতেছে এবং দেববিকুমে উন্নতির পথে ধাবিত 
হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে । আমি দেখিতেছি 
যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনাহ্বিত 
হইয়া পুনবায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে 
উজ্জ্বল হইয় পৃথিবীকে সুশোভিত কবিতেছে, 
হিন্দুজাতিব কীতি, হিন্দুজাতির গরিম! 
পৃথিবীময পুনবাষ বিস্তাবিত হইতেছে 1” 

রাজমাবাযণের পববতী কালের বত্তৃতা 
বদ্ধ হিন্দুব আশায় এই মনোভাবেরই 
উদ্দীপনায় সাকাব- ও নিবাকারবাদী হিন্দুদের 
সম্মেলনে একটি “মহাভিন্টু সমিতি'র পবিকল্পন! 
দেখ! দিয়েছে । রাজনাবাধণেব জাতীয়তাবাদ 
অনেক পরিমাণে হিন্দু চিদ্তাঁধাবার দ্বারাই 
প্রভাবিত হলেও দে জাতীয়বাদ সাম্প্রদায়িক 
নয। কাবণঃ অন্ত কোন সম্প্রদায়কে অনুন্নত 
বেখে নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা তিনি 
কবেননি | 

বামমোহন যেমন একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে 
সব ধর্মমতের মৌলিকত্বে উপনীত হ'তে 
চেযেছিলেন, রাজনারাযণও তেমনি- 200 
[1181969 13:0615905 26 60 10081792 
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198৮৬. নামে একটি বই ছাপিষেছিলেন, 
রাজনাবাযণ নিজেকে ববাবব ুুাণস। 100918 
বলেই মনে করতেন । হিন্দুব নিজস্ব এতিহোব 
গেইবব- বোধে পর্ম-সাপনাব যে বিশিষ্টত1 আছে, 
সেই বিশিষ্টতাকে তিনি কতখানি অহ্থধাবন 
করতে পেবেছিলেন, এ সন্বপ্ধে ঠাব “ভিন্ুধর্মেব 
শ্রেষ্ঠতা” বন্তৃতাটিই প্রমাণ। 

প্রতিমাপূজা ও সন্ন্যাস সন্ধে তাব 
মতামত সর্বাংশে গ্রহণীষ। বিশেষভাবে। 
সন্ন্যাস-ভীতিব কোন যুক্তিনঙ্গত কাবণ নেই । 
যথার্থ সন্ন্যাস যে গৃহে থেকেও হ'তে পাবে 
একথা ঠিক, বিন্ত “টিহধাবী সন্ন্যাস" যদি 
বনে না গিষে তপস্যাক্ষেত্র বচন1 কবেন, 
তাতেও আপত্তির কোন কাবণ থাকতে 
পাবে না। সকলকেই গৃহ-্জীবনেব ষ্টাচে 
ঢালতে হবেঃ? এমন কোন কথা নেই। 
রাজনারাযণের বক্তৃতাষ যুক্তিব সাবনত্তাই 
বেশী। বস্ত্রতঃ এই বক্ৃতাটিই পববর্তী 
হিন্ুযানিব পুনবাবিভাবেব শ্চশ]। “য-কালে 
এদেশেব ইংবাজী-নবীশেবা িন্দুধর্মকে ভর ও 
কুসংস্কাবাচ্ছন্ন বলিযা ঘ্বণা কবিতেন, নৃতন 
কৃতবিদ্ সমাজে হিন্দুর যাহ! কিছু তাহাই 
উপেক্ষাব বস্ত হইয়া! উঠিযাছিল, মেই সমযে 
একজন ইংবাজী-নবীশেব পক্ষে একদিকে 
প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপাদি প্রকাশ্য 
ভাবে বর্জন করিযাও অন্যদিকে হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রচাব কবাতে কতট! সৎসাহস এবং 
স্বদেশগ্রীতির পরিচয় পাওয়া গিষাছিল, ইহ! 
সহজেই বুঝিতে পারা যাঁয়।”১  « 

ডিবোজিও-শিষ্যেব। যুক্কিবাদী চিত্তাপ্রবাহ 
এনেছিলেন, বাজনারায়ণ তার সঙ্গে যোগ 
করলেন স্বজাতিগৌরব। তাই ভাব 7%0এ- 
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১ নবধুগের বাংলা__পৃঃ ১৩৪ (বিপিনচন্্র পাল) 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ__৩য় সংখ্যা 


সার্ক ।২ সমাজ-সংস্কাবের দিক থেকে বাজ- 
নাবস্যণ জাতিভেদর অবসানের পক্ষপাতী 
না হলেও বিধব।-বিবাছেব উৎসাহী সমর্থক 
ছিলেন। তাব আপন এক ভাই ও জ্যেঠতুতো 
এক ভাইযেব বিধবা-বিনাহ ভাবই উগ্চোগে 
শেষ পর্যন্ত বাজনাবায়ণেব জীবনে হিন্দু- 
সংস্কাব ও ব্রাঙ্গসংস্কার মুক্তিব দ্বন্দ পুবোপুবি 
মেটেনি। 

জাতীয় গৌববের পুনকদ্ধাব-কল্পনায লেখা 
বাজনাবাযণেব “বৃদ্ধ ভিন্দুব আশ], (107৩ ০1৭ 
প্রবন্ধটি শঘ্বন্ধে তখনকাব 
আগস্ট) 
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হয । 
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পত্রিক।ব মন্তবা স্মবণীয ঃ 


(১৮৮৯--৪5] 


1010179৭4% 6৮1)9. [06752098850 95118019 01 
০10 
জাতী স্বাদধীনতাব ইতিহাসে £হিন্দমেলা"র 
পরিকল্পনা ও “মহাহিন্দ্ু সমিতি' পশ্তাব__ 
দুইটি স্মবণীয পদক্ষেপ। হিন্দুমেলার পরি- 
কল্পনাষ নবগোপাল মিত্র রাজনাবাষণের দ্বার! 
অন্কপ্রাণিত। বাজনাবাষধণের আব একটি 
কীতি 'জাতীয গৌরব-সম্পাদনী? বা গৌববেচ্ছ] 
সঞ্চারিণী সভ1”--এ সভাব মধ্য দিষে বাংলা 
ভাষাব ত্বাবা মনোভাব প্রকাশের যে চেষ্টা 
দেখি, পববর্তী ববীন্দ্র-সাহিত্যে তাবই 
সার্কতাব পবিচয । এই সঙার কার্যবিববণের 
ভিত্তিতে বচিত 400819062৪8 ০৫ % 30০196য 


1081015 ঠ1)0021) 000 91:07)099,৩ 


01 100 10101061020 0 [ত86101081 19811705 
8000108 6)9709008/697 19/61599 01 7390891) 
--১৮৬৬ খৃষ্টাব্ধে নবগোপাল মিত্রের 18610281 
1১926এ মুদ্রিত হয। এই লেখাটিই “হিদ্দু- 
মেলা'র পবিকল্পন জুগিষেছে। 


আত্বজীবনীতে রাজনারায়ণ অচ্ছরোধ 
২ আত্মচরিত-__রাঁজনারায়ণ বন্ধু 
৩ তদেব 


চৈজ্্, ১৩৬৭] 


করেছেন, যেন তার সমাধি-মন্থিরে একটি 
কথা লেখ! থাকে £ শ্প্রীতি অধ্যাত্বযোগের 
জীবন, শ্রীতি সৎকার্ষের জীবন, শ্রীতি ধর্ম- 
প্রচাবেব একমাত্র উপায়” প্স্বদেশীয় লোকের 
মন বিদ্যাত্ধারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, 
জ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, 
ভ্ঞানামৃতপান ও যথার্থ ধর্মাহৃষ্ঠান করিবে এবং 
জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কত হইয়া 
মহ্ুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে, 
এই মহৎ কল্পনা ছুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় 
যাবজ্জীবন ক্ষেপণকরত দেই ব্যক্তি আনশ্দিত 
থাকেন ।”৪ রাজনারায়ণের চাবিজ্র পরিচয় 
এবং জীবনের সার সত্য ওই কয়টি ছত্রে 
দুন্দর ফুটেছে | 

ব্রাঙ্গঘমাজের চিত্তাধারায় ভক্তি বা 
অহ্থবাগেব ভাবটি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে স্থচিত 
হয়েছিল। রাজনারায়ণের চিস্তাধারায় সে 
ভাবে বিকাশ । 

বস্ততঃ বাঁজনাবায়ণ ছিলেন গ্রীতিযৌগেরই 
সাধক । সে প্রীতি যেমন অনস্ত ঈশ্ববেব 
অভিমুখী; তেষনি সর্বশ্রেণীর ও মতের মাহষদের 
প্রতি প্রসারিত । বৃদ্ধবয়সে তিনি বৈদ্যনাথধাম 
দেওঘবে বাস করতেন। দেওঘরের অধি- 
বালীর। এই পুণ্যাত্বা ম্তাপুরুষের শ্মৃতিরক্ষা- 
কল্পে একটি গ্রন্থাগার স্ত্াপন করেছেন। 
একবার শিবনাথ শাস্ত্রী দেওঘবে রাজনারায়ণ- 
বাবুকে দেখতে যাচ্ছিলেন। “**“মধুুরে 
গাড়ি থামিলে বৈগ্যনাথের পাণ্ডাঁরা উপস্থিত-_ 
মশাই কি বৈদ্ধনাথ যাবেন?” উত্তর-_হ] 
যাব । পাণ্ড হাসিয়া বন্দিল--“ও তো 
আমাদের দোসর! টদ্যনাথ ।”« শ্রদ্ধাপ্রকাশের 
এই অপূর্ব ভঙ্গীতে রাজনারায়ণ-চরিত্রের ভ্ভি, 

&£ তদের 

« রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বধ্গসমাষ 


চে 


রাজনারায়ণ বনু ও উনিশ শতকের বাঙালী মালস 


কব 

সরলতা ও উদার মহিমা এক' কথায় 
প্রকাশিত | 

রাজনারায়ণের মনীবাপ্রসঙ্গে বাংঙ্গা 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার দানের কথ 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । রাজনারায়ণকে লেখা 
মধুস্থদলের পত্রাবলী রাজনারায়ণের সমূস্র 
সাহিত্যক্চির প্রমাণ | “মেঘনাদবধকাব্যঃ প্রতি 
পদক্ষেপে রাজনারায়ণের সুচিস্তিত সমালো- 
চনার দ্বাবখ নিয়স্ত্রিত হয়েছিল ।* সেই লঙ্গে 
পাশ্চাত্যমুখী বাঙালী মন ও বাংলা সাহিত্যকে 
নিজস্ব সংস্কৃতিব ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জস্তা 
বাজনাবায়ণের আত্তরিক প্রচেষ্টাও স্মরণীয় । 
উদাহরণস্বরূপ রাজনারায়ণের একটি বক্তৃতার 

ংশ উদ্ধতিযোগ্য £হ *.**লামান্তত দেখ, 
ইউরোপথণ্ডে যে পর্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্তা- 
ভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্যস্ত সেখানে 
বিগ্ভার স্কুতি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রন্থ 
সকলও প্রকাশ হয় নাই, তৎখণ্ডের লোক 
দেই কালেব “অন্ধকাল” সংজ্ঞা প্রদান 
কবিযাছেন ৷ কিন্ত তৎপরে ইটালী, স্পেন, 
পোর্ুগেল ও ফ্রান্স গ্রন্ৃতি দেশীয় লোকের! 
যখন স্ব স্ব দেশ-ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তদবধি ইউরোপখণ্ড গ্রন্থকাবর্দিগের যশেতে 
আমোদিত ও জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে 
লাগিল । "* আমাদিগের দেশ-ভাষা যে এমত 
সুললিত হইবে, ইহ1 সম্যক সম্ভব; কারণ 
তাহার বর্তযান আকর যে রত্বাকর সংস্কৃত, 
তাহার গ্তায় সুশোভন সবার্থপ্রতিপা্ক 
মহাভাষ1 এই ভূমগ্ডলে কদাপি আর বিরাঞ্জমান 
হয়নাই । 00:9 05066৮ 8090. 8009 056৮ 
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৬ বিবিধ প্রবন্ধ (১ম) £ রাজনারায়ণ বহু, মাইকেল 
মধুল্দন দত্ত প্রণীত “সেখনাদবধ-কাব্যের সমালোচন! 
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ইংরেজী শিক্ষাসম্বপ্ধে রাজনারায়ণের 


মৌলিক দৃষ্টিতগী আজও আমাদের প্মরণীষ £ 
“ইংরাজী শিক্ষাদ্ধারা অতি শুভ ফল উৎপন্ন 
হইযাছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল 
এখনে! ফলে নাই । ইংবাজী শিক্ষার প্ররুত ফল 
তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমবা 
শারীরিক বল লাভ করিব, সাহলী হইব, অধ্য- 
বসায়শীল ও দৃঁপ্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা 
প্রিয় হইব” “বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য'বিষযক 
বক্তৃতায় রাজনারাণ মনে কবিয়ে দিষেছেন, 
“জাতীয় ভাষার উশ্নতিসাধনের প্রতি জাতী 
উন্নতি নির্ভর করে ।”৮  বাজনাবাযণেব 
'সেকাল আর একাল” (১৮৭৪) 'বিবিধপ্রবন্ধ' 
(১ম খণ্ড--১৮৮২)১ এবং 'আত্মচরিত' (প্রকাশ 
বাংলাভাষা ও সাহিতাকে 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে । তার রচনাবলীতে 
ধর্মাহরাগ ও স্বদেশপ্রেষ ওতপ্রোতভাবে মিশে 
আছে। রাজনারায়ণের ভাষাশৈলীতে এমন 
একটি ওজন্বী অথচ প্রাঞ্জল সৌন্সর্য বয়েছে, যাব 


০১৮৬৯) 


৭ স্রষটব্য-_রাজনারায়ণ বন £ ব্রজেজনাথ বন্দোপাধ্যায়, 


বাংল! ভাষার, অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃত। 
৮ হিন্দু অথব! প্রেসিডেন্গী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬) : 
অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচাধ সম্পাদিত 


উদ্বোধন 


[ ৬৩ বর্ষ, ওর সংখ্যা 


জন্য তার গঞ্ভের অমস্ণত1 ততটা ধর1 পড়ে 
না। মাঝে মাঝে ম্বভাবস্থুলভ হাম্বসের 
প্রবণতা এসে তার রচনাকে অলন্পমধূর ক'রে 
তুলেছে। যেমন £ 

“দার্শনিকেবা ঈশ্বরের এ'চোড়ে-পাক। 
ছেলে , তর্বকল যতদূর মানবীয অবস্থাতে 
জানা যাইতে পাবে, তাহার! তাহা! অপেক্ষা 
জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে 
তাভাদের কত ভ্রম দূৰ হইবে ও সত্যের 
আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বল! যায না। 
একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য কেন 1?” 

"ফলাকাজ্জী ব্যক্তি প্রত্যাশা! কবেন যে, 
লোকে তাহাকে মাথায করিয়া পমস্ত দিনরাত্রি 
নাচিবে, কিন্তু একবপ প্রত্যাশা! করা অন্তায়। 
যেহেতু তাহাদিগের অন্তান্ত অনেক কাজ 
আছে ।”* 

উনিশ শতকের যে কযজন মনীষী পাশ্চাত্য 
চিস্তাধাবাব প্রবল বস্তার সামনে দাড়িয়ে স্বদেশ 
ও স্বজাতিকে আত্মস্থ কবার পুণ্যব্রত গ্রহণ 
কবেছিলেন, রাজনারায়ণ বন্থু তাদেবই অন্তম। 
বিশ শতকেব বাঙালীর কাছেও রাজনাবাধণের 
চিন্তাধারা যুগোপধোগী প্রযোজনীযত। রয়েছে, 
_একথা যেন আমর] ভুলে নাযাই। 


» তাখুলোপহার ( ১৮৮৬) 


কালনায় শ্রীরামরুষ্জ-লীলাম্মৃতি 


শ্রীহূর্গাপদ 


পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
কালনার নাম সাধক-সমাজে স্বপরিচিত। 
'মন্দিবময়” কালনা বাংলাব নবজাগরণের 
অনেক মধুর স্বতি আজও বক্ষে ধারণ কবিয়! 
শত বিভ্রান্তির মধ্যেও আমাদের মনকে 
আকর্ষণ কবে। নানাস্বতি-বিজ্রডিত কালনাঁস্‌ 
শ্রীবামকষ্জ-লীলার স্মৃতি অহুধ্যান কবিবার 
জন্যই বর্তমান প্রবন্ধ | 

কালন! প্রধানতঃ মহাপ্রস্থু শ্রীচৈতন্তের 
লীলাস্বল-ন্ধপে বৈষ্ণব-সমাজে স্বপবিচিত 
হইলেও কালনায শক্তিসাধনাব প্রভাবও যথেষ্ট 
পবিদৃষ্ট হয়! কালনাব গঙ্গাতীববর্তী স্থান_ 
বিশেষতঃ যে স্থানে মহাপ্রস্ু বিশ্রাম কবিতেন 
এবং যে স্থানে তিনি নিমেব দস্তকাষ্ঠ মাটিতে 
পুতি দিযাছিলেন, তাহ বর্তমান সকলেবই 
দর্শনীয তীর্থস্ল। কথিত আছে, এ দন্তকাষ্ঠটি 
হইতে একটি মিমবুক্ষ উদ্‌গত হুইয1 অগ্যাপি 
বর্তমান আছে। মহাপ্রভু যে স্কানে গঙ্গার 
তাঁবে বিশ্রাম করিযাঁছিলেন, তাহাকে মহাপ্রভু 
পাড়া” বল হয়। পরবতখকালে শ্রীচৈ তন্ত- 
পদাশ্রত বৈষ্বকুলছুডামণি ভগবানদাল 
বাবাজী এখানে আশ্রম স্থাপন করিয়া সাধন- 
ভজনসহ বৈষ্ুব-সযাজেব নেতৃত্ব কবিযাছিলেন | 
এই সকল কারণে বৈষ্ণব-সমাজেব নিকট 
কালনা একটি প্রধান তীর্থ । কিন্ত পরবর্তী 
সময়ে শ্রীভগবান এমন একটি লীলার অভিনয 
এই শ্বানে কবিলেন, যাহা কালনাকে শুধু 
বৈষ্ণব-সমাজেরই নহে, সমগ্র ঈশ্বরপ্রেমী 
নরনারীর নিকট তীর্ঘস্বলে পরিণত করিয়াছে । 


তরফদার 


আমরা দেই ঘটনার শ্বতিই পাঠক-সমাজের 
নিকট উপস্থিত করিতেছি । 

তাহার পূর্বে মন্দিবময় কালনার কিঞ্চিৎ 
বিবরণ জান! থাকিলে এই গৌরবময় নগরীর 
কথা আবও মধুর লাগিবে। ক্ষুদ্র শহর কালনা 
হাওড়া-ন্বদ্ধীপ রেলপথে অবস্থিত । এখানে 
একটি পৌরদভাও আছে। কিন্ত কালনার 
উপব বর্ধমান রাজবংশের প্রভাব, বিশেষতঃ 
উক্ত বাজবংশেব সাংস্কৃতিক প্রভাব স্ুবিদ্তীত। 
বর্মানবাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক শত 
শিবের মন্দির নগরীর ধর্মতাবকে স্থপ্রতিঠিত 
করিযাছে। এতত্ব্তীত বর্ধমানাধিপতি- 
প্রতিঠিত আশ্রীরামসীতার মন্দিরও সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবে । 

এতগ্ব্যতীত ২০০ বৎ্পরের প্রাচীন একটি 
বিষুমন্দিবেব ভগ্রীবশেষ বধহিষাছে। বর্তমানে 
উহ] বর্মান*মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে 
দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া জনৈক সাধু উহার 
সস্কাব-পাধনে ব্রতী হইয়াছেন । 

বৈষ্ঞব প্রধান কালনায় শক্তির প্রভাবও 
কিছু কম নয়। বস্ততঃ কালমার অপর নাম 
নগরীব অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীষ্্রসিদ্েশ্বরী কালী 
অন্বিকাদেবীর নামাহ্নমারে এঅন্বিকা-কালন।, 
নূপে খ্যাত। মায়ের এই মৃত্তি একটি কা্ঠখণ্ড 
হইতে প্রস্তুত । এই জাগ্রত! দেবীর পুজ! 
যোগ্য অধিকারী ভিন্ন অন্ত কেহ করিতে সাহসী 
হন না। দারুষয়ী অীশ্রকালীমাতার এই 
বিশাল মুর্তি হঠাৎ দর্শনে ভীতির সঞ্চার হইলেও 
লাধক ও ভ্ক্ষের নিকট দেবীর বরাভয়-ভাৰ 


১৪৮ 


প্রকট হইতে বিলম্ব হয় না। কালনার অপর 
বৈশিষ্ট্য শ্রীমহিষমরদিনীর পুজা । বস্ততঃ প্রতি 
বৎসর শ্রাবণের শুরুপক্ষে দেবী মহিবমর্দিনীর 
চারিদিবসব্যাপী পুজা! ও উৎসবকে কালনার 
অন্যতম জাতীয় উৎসব বলিলে ভুল করা হইবে 
না। এই পুজাকে কেন্ত্র করিয়! ষষ্ঠী তিথি 
হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত দেবীর পৃজাব সহিত 
মেলা ও প্রদর্শনীর যে বিরাট আয়োজন হয়, 
তাহা লমস্ত কালনাবাসীকে মাতাইয়! তোদে। 
বস্ততঃ কালনায গেলে ভক্ত নবনারীর নিকট 
এই তীর্থের পবিত্রভাব মনকে দোলা দিবেই। 

ংলার ছইটি বিশিষ্ট সাধনার ধারাঁ-বৈষ্ুৰ 
ও শাক্ত সাধনা--পাশাপাশি থাকিয়া "যত 
মত তত পথে'বই জয় ঘোষণা করিতেছে । 

এ হেন পীঠস্থানে ৯* বৎসর পূর্বে--১২৭৭ 
লালে ভাগিনেয় শ্রীমান হৃদষের সহিত 
শ্রীরামকৃষ্দেব ঠবঞ্চবকুল-ঢুড়ীযণি সিদ্ধবাবা 
শ্রীভগবানদাঁস বাবাজীব দর্শনের জন্য আদিয়া 
উপস্থিত হইলেন । এই মিলনেব স্থল হইল 
বাবাজীর আশ্রম-যাহা ধশ্রীআীনাম-ব্রহ্গ? 
আশ্রম-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

শ্রীত্রীনাম-ব্রক্ম আশ্রমে শ্রী্রীঠাকুকের 
পদ্দার্পণের কাহিনী শ্রী্রীবামকৃষ্খ-লীলা প্রসঙ্গে 
(গুরুভাব উত্তবার্ধ) তৃতীয় অধ্যাযে অতি 
মধুবর্ূপে বণিত আছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ- 
পুথিতেও ইহাব উল্লেখ পাঠকের দৃষ্টি 
এডাইবে লা । 

এই মিলনের মৃলস্থত্র হইল, কলিকাতাব 
কলুটোলা হরিসভায শ্রীভাগবতপাঠ শ্রবণ- 
মানসে ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত শ্রীবাম- 
কষ্দেষের গমন» ভাগবতের অযুতোপম কথা 
শুনিতে শুনিতে হবিনাম-কীর্তনে আত্মহায়া 
হইয়। সভাস্থলে বক্ষিত গ্রীচৈতন্ভের আসনে 
“সহসা ছুটিয়া ঘাইগা তাহা উপর ্াড়াইয়া 


উদ্বোধন 


[ ৬৩ বর্ষ, ওয় সংখ্য! 


[ তিনি ] এমন গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন যে, 
ভাহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত 
হইল না। কিন্ত তাহার জ্যোতির্ময় মুখের সেই 
অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপুর্ণ হাসি এবং চেতন্ঠদেবের 
মূর্তি সকলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই 
প্রকার উর্ধ্বোত্তোলিত হস্তে অঙ্থুলিনির্দেশ 
দেখিয়া ভক্তেবা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর 
ভাবমুখে ভীত্রীমহাপ্রতুর মহিত একেবাবে তন্ময 
হইয়] গিয়াছেন |? 

উক্ত বিববণ শ্রবণান্ত্রে ভশবানদাস বাবাজী 
তদ্দীয ইষ্টদেবতাব আসনে শ্রীরামকঞ্জদেবের 
ভাবাবিষ্ট হইবাব ঘটনাটির মর্মার্থ হয়তো! তখন 
ঈশ্বরেচ্ছাতেই গ্রহণ করিতে অসনর্থহন। শুধু 
তাহাই নহে, শোনা যায আীরামকঞ্জেব প্রতি 
কটুবাক্যাদিও প্রযোগ করিয়া যাহাতে এরূপ 
ঘটনার পুনবাবৃত্তি আব না হব-সতভার 
উদ্যোক্তাদের প্রতি সেইন্দপ নির্দেশ দেন। 
শ্রীশ্ীক্গগন্মাতার নির্দেশে শ্রীবামকষ্জ শ্রীযুক্ত 
মথুরানাথ ও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া! বাংল ১২৭৭ 
সনেব কোন এক দ্বিবসে কালনায আসিয়। 
উপস্থিত হইলে যে মধুব নাটকীয় পরিস্থিতির 
পবিণতি হয়, তাহ! ভক্ত ও ভাবুক চিত্তকেই যে 
শুধু উদ্বদ্ধ কবিবে তাহা নহে, জগতেব 
সম্মুখে লীলাচ্ছলে উহা]! এই শিক্ষাই জীবস্ত 
করিয়া বাখিয়! যায় যে অহংভাবের সম্পূর্ণ 
বিলুপ্তি না হইলে সাধন-ভজনেব মূল লক্ষ্যে 
পৌছানো যায় না। ঈশ্ববে আত্মসমর্পণই সকল 
সাধনের মূল লক্ষ্য, উহার প্রধান অস্তরায় 
"অহং) | শ্রীশ্রীঠাকুর “মহাঁতমোবিনাশন? 
লীলাচ্ছলে এই সত্যকে আবাব প্রকট করিলেন । 
বৈষ্ণব-প্রধান ভগবানদাস উপলক্ষ্য মাত্র । 
'জীত্রীবামকষ্ণ-পুঁথি এই কথাই বলিয়াছেন £ 

বৈষ্ণব-দলের নেত! ভগবান দাস 

তাহার খালাসে পায় অপরে খালাস। 


চৈত্র, ১৩৬৭ ] 


ঘটনার বিবরণে প্রকাশ £ শ্রীশ্রীঠাকুর যখন 
এই আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন জনৈক বৈষ্ণব 
সাধুর অন্ঠায় কার্ধের বিচার চলিতেছিল। 
ভগবানদাস বাবাজী সাধূব এরূপ বিসৃশ কার্ধে 
বিষম বিরক্ত হইয়া তাহার ক্ভী (মাল1) 
কাড়িয়া লইয়া! ক্ৰাহাকে তাড়াইযা দিবেল, 
ইত্যাদি বলিয়া শাসন করিতেছিলেন। এই 
সময় শ্রীক্রীঠাকুব ভাগিনেয় হৃদয়ে সহিত তথায় 
উপস্থিত হইলেন | বাবাজীর সহিত পবিচয়াদির 
পর কথাপ্রসঙ্গে হয বলিলেন, “আপনি এখনও 
মাল! রাখিয়াছেন কেন? আপলি সিদ্ধ 
হইয়াছেন, আপনার উহ এখন আর বাখিবার 
প্রয়োজন তো নাই ?, 

বাবাজী প্রত্যুত্ববে বলিলেন, “নিজের 
প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জন্ 
ও-পকল রাখ! নিতান্ত প্রয়োজন! নতুব! 
আমাব দেখাদেখি লোকে এরূপ কবিয! ভ্রষ্ট 
হই যাইবে 1১ "শ্রীীরামকুঞ্চ-লীলাপ্রসঙ্গকার 
বলিয়াছেন, অীত্রীঠাকুব চিরকাল জগন্মাতাব 
উপর কল বিষযে বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভব 
করিষ আসায়, অপব কেহ অহক্কাবেব বশে 
নিজে কোন কাজ কবিতেছে শুনিলে ভাহাব 
মনে বিষম যন্ত্রণ। উপস্থিত হইত । ভগব!নদাস 
বাবাজী সিদ্ধ হইলেও মন হইতে অহঙ্কাবের 
পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে পারেন নাই-- 
শ্রীপ্রীঠাকুরেব নিকট তাহ! প্রতিভাত হইবামাত্র 
তিনি দেখিলেন, বাবাজী একজন ভক্তকে 
ভুলের জন্য শাস্তি দিবার কথা বলিতেছেন, 
“আমি তাড়াইফ1 দিব, আমি লোকশিক্ষ1! দিব, 
তাই আমি মাল1-তিলকাদি ত]াগ করি নাই-- 
ইত্যাদি |, সরলম্বভাব ঠাকুব ভাবাবিষ্ট 
অবস্থায় হঠাৎ ধীড়াইয়া বাঁবাজীকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, “ক? তুমি এখনও এত 
অহঙ্গার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? 


কালনায় প্রীরামক্কষ্-লীলাস্বতি 


989 


তুমি তাড়াইবে ? ভূমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? 
তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে? ধীাহার জগৎ 
তিনি না শিখাইলে তুমি শিক্ষা দিবার কে 1 
ভগবানদাস বাবাজীর প্রতি এই বাক্যবাণ- 
প্রয়োগ এক লীলাভিনয মাজআ্। উহা 
জগন্মাতারই ইচ্ছ। । এই ঘটনাব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে 
ভীত্রীবামকস্£-পুঁথিতে বলা হইয়াছে £ 

ভাগ্যবান্‌ ভগবান আশ্রমে ধাহার 

নিজে গিয়া করিলেন চৈতন্য সঞ্চাব | 

মহাবীর ধঙর্ধারী ধহ্থ লয়ে করে 

যুতিমান মন্ত্র পি বাণ যদি ছাড়ে ॥ 

দুর-্ডেছা লক্ষ্য এত বাণ মানে হার 

শ্রীপ্রভৃব বাক্যবাণে হয ছারখার ॥ 

প্রভৃ-বাক্যে কি শকতি কার সাধ্য বলে। 

বিষম মায়ার গড় ভেদ করি চলে ॥ 

সার্থক জীবন যেবা খাইয়াছে বাণ। 

অব্যর্থ প্রভুর লক্ষ্য যেথায় সঙ্জান | 

বাবাজীর অভিমানে লক্ষ্য গুকতর । 

অগ্নিবাণ ছাড়িলেন দয়াব পাগর ॥ 

ভশ্মীতৃত অভিমান তম আব নাই। 

চৈতন্ত-দিনেশ সমুদিত তাব ঠাই ॥ 

আখি করি উন্মীলন প্রভূপানে চায়। 

স্বরূপ-দর্শনে পদে বাবাজী লোটায়॥ 

এই লীলাভিনয়ের মাধ্যমে বাবাজী 
শ্রীত্ীবাঁমকুষ্$-অবতারের এক অপরূপ শক্ষির 
পরিচয় পাইলেন | তাহার মলে প্রতিচিংসার 
উদয তো হইলই না, বরং সাধনার রসে দ্রবীভূত 
মনে শ্রীহ্ীঠাকুরের শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য 
প্রতিভাত হইলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আরও 
আকৃষ্ট হইলেন। “নামব্রক্গ” আশ্রমে জগদ্গুরু 
শ্ীত্রীবামকষ্খ অহংকত মানব-সমাজের জন্য 
ভগরচ্চরণে আগ্মসমর্পণের আবার এক নুতন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। “লীলাপ্রসঙ্গ'কার 
উহ্থার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন £ “জগতে 


১%৬ 


ঈশ্বর ভিন্ন আর ত্বিতীক্ন কর্তী নাই। অহ্ংকৃত 
মানব যতই কেন ভাবুক না, সে সকল কার্য 
করিতেছে, বাস্তবিক কিন্ত সে অবস্থার দাসমাত্র ; 
যতটুকু অধিকার তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, 
ততটুকুমান্ই মে বুঝিতে ও করিতে পারে। 
সংসাবী মানব যাহ কবে করুক, ভক্ত সাধকের 
তিলেকের জন্ত এ কথা বিস্ৃত হইযা থাকা 
উচিত নহে । 
গা ৯ কফ 

কিছুদিন পূর্বে কালনা-দর্শনে যাইযা অন্ান্ত 
স্থান দর্শনাস্তে শ্ীশ্রীনাম-ব্রঙ্গ”ণ আশ্রমে যাইযা 
যে তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, ভক্তমগ্ডলীব 
অবগতিব জন্য তাহ। লিপিবদ্ধ করিলাম । 

বর্তম।নে আশ্রয়ে শভগবানদাস বাবাজীর 
সমাধি তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ 
ও শ্রী্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে পশ্চাদ্ভাগে 
অবস্থিত। বার্ধক্যে অবিবাঁম নাম জপ কবিতে 
করিতে তিনি ১২৯* সালে দেহত্যাগ কবেন। 
সম্ভবতঃ শেব বযসে তিনি সর্বাঙ্গ বস্্রাবৃত করিয়া 
রাখিতেন, তাই সাঁধাবণেব মুখে মুখে তাহার 
অপব নাম কীাথাবামর্দান বাবাজী'-রূপেও 
প্রচাবিত হইয়াছে । বর্তমানে তাহার সযাধিটিও 
তাহাব ব্যবহৃত কাথান্বাবা আবুত। ভক্তবুদ্দের 
নিকট উহ! পরম পবিজ্র স্থল (| আশ্রমটির 
বর্তমান অবস্থ! দৃষ্টে মনে হইল, উহার সংস্কার 
একান্ত আবশ্যক । পুবাতন ধাভিটিব সংস্কার 
অনেক পিন হয় নাই, মনে হয়। আশ্রমটিৰ 
পাকা কুপটি দর্শনীয়। উহার এক পাশে 
বাধানে! সিড়ি ধাপে ধাপে কুপেব নীতে যাইয়া! 
মিশিষাছে। প্রবাদ আছে, গঙ্গার প্রবাহে উক্ত 
কুপেও জোয়ার-ভাট! খেলিত, এবং বাবাজী 
সমর্থ অবস্থায় উক্ত সিড়ি দিয়া নামিয় প্রত্যছ 
অতি প্রত্যুষে দেখানে গঙ্গাঙ্নান করিতেন। 
উক্ত কুপটি অগ্ভাপি বর্তমান আছে। তবে 


উদ্বোধন 


্‌ ও বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


ংক্কারাভাঁবে জীর্ণ ।-_-অহথসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম 

আশ্রমটির পরিচালনভার ১২ জনের গঠিত 
একটি ট্রান্টি-সংস্থার হস্তে গ্ঘত্ত আছে। 

প্ীপ্্রঠাকৃবের এই আশ্রমে আগমনেব কোন 
শ্বৃতি আছে কিনা, তাহার অস্ত্রপন্ধানে জানিতে 
পারিলাম যে, ভ্ী্টীরামকৃষ্জ-তক্তমণ্ডলী উক্ত 
মিলনের পবিত্র শ্তিব গুতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের 
জন্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকঞ্ণদেবেব একটি চিত্র 
বাধাইযা উপহাব দেল। উহা মন্দিরের সম্মুখে 
অবস্থিত নাটমশ্শিরে ঝুলানো আছে এবং 
সকলেবই দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয। ছবিটি 
থুব বড় নহে । ছবিটিব নীচে লেখ! রহিয়াছে £ 

শ্রীশীঠাকুবের ভক্তগণ কর্তৃক ১৯৪৪ খুঃ 
«ই জুন স্বান্যাত্রাব দিন শরীত্রীঠাকুরেব এই 
প্রতিকৃতি প্রদত্ত । সালে শ্রীশ্রসিদ্ধ 
ভগবানদাস বাবাজী মহাপুরুষকে দর্শন কবিতে 
আশ্রীবাযকষ্দেব এই আশ্রমে আগমন 
কবিয়াছিলেন। 

এই লীল! স্মরণ কবিযা জনৈক “দাধুতজ? 
এ স্বানের একটি বন্দনা বচনা কবিয1 মুদ্রিত 
কবিয়াছেন। তাহা অনুসন্ধিৎ্তু ভক্তগণের 
নিকট বিতিবণ কব হয়? ভক্তমণ্ডুলীর 
অবগতির জন্য উহ্বাব কিছু অংশ উদ্ধত কবিয়। 
বর্তমান প্রবন্ধেব উপসংহার কবিতেছি £ 

“বৈষ্বের শিবোমণি ভগবানদাঁল। 

লভিলেন পরাভক্কি হেথা করি বাস॥ 

“নাম-ত্রক্ষা উপাঁষন। হ'ত এই ধামে। 

আশ্রমের খ্যাতি তাই “নাম-ত্রহ্গণ নামে | 

খ্যাতি শুনি রামকঞ্জ হদয-সহিতে | 

একদিন আইলেন ভাহাবে দেখিতে । 

দু-চার কথার পর মহা ভাবাবেশে। 

উচ্চ তত্ব বাবাজীরে কন অবশেষে ॥ 

“হেন পুণ্যতূমি আজ দরশন করি। 

অতীত লীলার কথ। হদয়েতে স্যরি ॥" 


১২৭৭ 


সমাঁজবিবর্তন ও স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ 


বিবর্তনের পবিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মনীধীব 
জীবন ও বাণীকে প্রতিক্রিয়া শীল, প্রগতিশীল 
অথবা সংস্কাববাদী বালে অভিহিত করা যায় । 
প্রতিক্রিয়া! প্রগতিব পরিপন্থী এবং সমাজ ও 
ব্যক্তিব কল্যাণের অন্তরায় । যে চিস্তাধার] 
সমাজকে পরিবর্তনে মাধ্যমে মঙ্গলময় ন্ধপ 
পবিগ্রহ কবতে দেয় না, সেই চিস্তাধাবাই 
প্রতিক্রিয়াশীল। প্রগতি” শব্দে অর্থ ও 
তাৎপর্য প্প্রতিক্রিযা”? শব্দের বিপরীত । 
প্রগতির অর্থ পরিবর্ডনেব মাধ্যমে নুতন নৃতন 
মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ক'বে মঙ্গলেব পথে 
পদার্পণ । এই পরিবর্তন অবশ্যই জাগিয়ে 
তোলে এক নৃতন প্রেরণা, যা দ্বাবা অশ্থপ্রাণিত 
হযে সমাজ ও জীবন হয় প্রকাশমান। এই 
প্রসঙ্গে প্মর্ণীয় যে, প্রগতির অর্থ অতীতকে 
অস্বীকার ক'বে ভবিষ্যতেব পথে অগ্রসর হওয়া 
নয়) অতীতকে ভিত্তি কবেই ভবিষ্যৎকে কল্যাণ- 
ময় করা । কিন্তু বর্তমানে একদল মাহুষ চিন্তাব 
সঙ্কীর্ণতাবশতঃ প্রগতি অর্থে অতীতের 
অস্বীক্কতিই বুঝে থাকেন। “সংস্কার” শব্দে আমরা 
বুঝে থাকি, সমাজে প্রচলিত অথবা অনিষ্টকর 
সংস্থাগুলিকে ধ্বংস ক'রে সমাজের সেবা। 
সংস্কারে আমুল পরিবর্ভনের অর্থাৎ বিপ্লবের 
কোন স্থান নেই। এই সকলেরই ভ্মিক' 
ইতিহাস স্বীকার করেছে। 

স্বামী বিবেকানশের বাণী ও কর্মধারার 
বিচার ও বিশ্লেষণ জ্রিধারায় বিভক্ত £ 

(১) একদ্ূলের মতে তিনি সংস্কারবাদী 
সন্গ্যানী; সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ-কল্যাপই 
ছিল তার জীবন-ত্রত। কিন্ত শ্বামীজী 


বলেছেন, “জবরদস্তি সমাজ-সংন্কারে আমার 
আস্থা নেই। আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক 
ক্রমোন্নতির প্রচেষ্টাই সঙ্গত। স্বাযীজী 
সমসামধিক সংস্কাবকদের দৃষ্টিতে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস 
কবতেন না যেঃ অসবর্ণবিবাহ অথবা বিধবা- 
বিবাহের প্রচলনের দ্বারাই ভারতের স্থায়ী 
কল্যাণ সম্ভব | তিনি সমাজের আমল সংস্কারে 
বিশ্বাস করতেন এবং সেই আমুল সংস্কারের 
মধ্যেই সমাজবাদী বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। 
অতএব প্রচলিত অর্থে স্বামীজী সংস্কারক বা! 
ংক্কারবাদী নন । 

(২) অপর একদল মার্কসবাদী পণ্ডিতের 
মতে স্বামীজী সমাজবাদী ও প্রগতিশীল 
সন্ন্যাসী । ড্র ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত তার 980. 
ড7/818,09002-- 128000৮8000 0০00০৮-গ্রন্থে 
লিখেছেন 


৪009,1198) 800. ৪0 19৮ 8৪ 1915 [07007109109 


৭5590071199 01190. 10110086]6 9 


“98 6156 9156 10018/0 60 9981277969 [00006] 
৪৪ 90001). 6 1039 ৪8001911877 28 130 01 6105 
88009 12800. 8৪ 01 60025. অর্থাৎ যতদূর 
জানা যায়, স্বামীজীই প্রথম ভারতবাসী যিনি 
নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলে অভিহিত 
করেছিলেন। যদিও তার লমাজতম্ত্রবাদ 
আজকের প্রচলিত সমাজতত্্বাদ থেকে স্বতগ্ত্র। 

(৩) উনবিংশ শতকের মার্কলীয় জড়বাদের 
প্রভাবে একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি শ্বামীজীকে 
প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সন্গ্যাসী আখ্য। দিয়েছেন | 
মানবেন্দ্রনাথ রায় [00199 [1688588০: পুস্তকে 
লিখেছেন £ 10839 দ]] 0০ 19 8১]৪ 6০ 


১%২ 
81810 0? 1797 1001161091 ৪7৮:6009 &700 ৪০০- 
2002010 201891198) 1191 80018] 109,010 87010999+ 
109 177681190608] 90708, 9০0 1017 %5 629 

90008690 ৮0061) 2910091778 0108£90 1 629 
81011161791 70959029 01 8 17910809009, ৪, 
19095908008 07 8৮0. 4১070101000 ০0৫ 01 ৪৮0৮ 
00197 0:0101)90 ৮7100 1009 [099,01) 50109 
৪001) 00০001779.--অর্থাৎ যতদিন শিক্ষিত যুবক- 
সমাজ একজন বিবেকানন্দ, একজন দয়ানন্দ 
অথবা একজন অরবিন্দেব আধ্যাত্মিক শিক্ষার 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, ততদিন ভারতেব 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি 
অসম্ভব । 

মার্কস্‌ মধ্যযুগে ইওরোপীয় সমাজে ধর্মের 
ভূমিকা প্মরণ কবেই 86118100 বা ধর্মকে 
আফিমের সঙ্গে তুলনা কবেছেন । কিন্তু ধর্মের 
কল্যাণময় দ্ূপের পরিচয় তিনি পাননি । সেই 
কারণে তার বৈজ্ঞানিক সমাজতঙ্ত্রবা্দে ধর্মের 
কোন স্থান নেই। মূলতঃ ধর্ম ও সমাজবাদ 
যে একই লক্ষ্যের নিরেশেক, এই সত্যকে 
তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি । তার এ 
অক্ষমতার জন্য দায়ী বিগত শতাব্দীর, 
জড়বাদ-প্রধান বিজ্ঞান ও মধ্যযুগে পাশ্চাত্য 
সমাজে ধর্মের ভূমিকা । এইবূপ মার্কসীয় 
ভাবাদর্শে মুগ্ধ হয়ে বর্তমানে তথাকথিত 
সমাজধাদীগণ ম্বামী বিবেকানন্দ-প্রবত্তিত 
নতুন ধর্মবোধেব সম্ভাবনাব দিকে লক্ষ্য 
না করে মার্কস্বাদী চশমা পরে ইতিহাস 
পাঠে মগ্র। স্বামীজীর জীবনে ধর্ম ও লমাজ- 
তশ্ববাদের যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছে, সে দিকে 
দৃষ্টিপাত করবার অবসর নেই এদের । অথচ 
ভারতের মাটিতে বরা সমাজবাদের বৃক্ষ- 
রোপণে প্রয়াসী, তাদের ধর্ম ও সমাজতন্ত্র 
বাদের ষমশ্ব়-সাধনে বিশেষতাবে ব্রতী 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--ওম সংখ্যা 


হওয়া প্রয়োজন । কারণ কোন দেশের 
অতীত এঁতিহাকে অস্বীকার ক'রে কোন 
ভাখ/দর্শ আমদানি করা সভব নয়; এবং 
ভারতের এঁতিহ ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে 
ধর্মকেন্ত্রিক | 

গভীরভাবে মনন ও বিশ্লেষণ করলে 
প্রতিভাত হয় যে, ম্বামীজী জীবন ও চিন্তার 
দ্বার! প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম মমাজতন্ত্রবাদের 
অন্ুকূল। ধর্মে স্বব্ধপের সম্যক পরিচয় তিনি 
পেয়েছিলেন বলেই ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে 
মনে কবতে পারেননি ! তার ধর্মে আত্মচিস্তার 
পঙ্গে সমাজচিজ্তার কোন বিবোধ নেই। 
স্বামীজী অদ্বৈতধাদী সন্ন্যাসী, তখাপি তিনি 
বলেছেন £ 1০ 5০০, 190] 8179 109 20011110108 
8100 10111109739 01 19 09509100%1869 01 £০08 
8100 58699 179,%8. 1)8001078 1)656-00017 79181). 
70০0035 ৮০ 00695 9 10০ ০৪. 1991 6179 
00111709209 86 96851106107 8898 ?--অর্থাৎ 
তুমি কি মুনিখষি ও দেবতাদেব লক্ষ লক্ষ 
বংশধবদেব জন্য চিত্ত কর, যাবা পণশুপ্রা় 
হযে গেছে? তুমি কি অনুভব কর যে, তারা 
যুগ যুগ ধবে অভুক্ত রয়েছে ? 

স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শবাদের মুলম্ত্র 
হচ্ছে “বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায়” জীবন । এই 
্ত্রের বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে হিনি প্রগতি- 
শীল। স্বামীজী প্রগতিশীল ছিলেন বলেই 
বিগত শতাব্দীর শেষের দ্রিকে তিনি বলে- 
ছিলেন 2] 870. 8 500181)80, 700 06090:89 ] 
10101 78 15 & 70910908 ৪৪900, 006 10811 & 
1091 15 96601: 81081 200 1081,--অর্থাৎ আমি 
সমাজতম্ত্রবাদী, কারণ লাই-মামার চেয়ে কানা 
মামাও ভাল । এক্ষেত্রে শ্মরণীয় যে সেই সময় 
এদেশে সযাজতন্ত্রবাদ অবলমনে চিস্তার “বিলাল? 
আরভ্ভ হয়নি। অতএব ম্বামীজীকে ধর্মের 


চৈত্র, ১৬৬৭ ] 


দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়] বিকৃত 
মনন-শীলতার পরিচয় | 

মাকস্বার্দে জাতীয়তাবাদের স্কান নেই। 
কাবণ এই মতবাদে জাতীযতাবাদ আত্তর্জাতিক 
সমাজতন্্রবাদ প্রতিষ্ঠার অস্তবায় | আত্ত- 
াঁতিকতাবাদ ব্যতিবেকে বৈজ্ঞানিক সমাজ- 
তশ্ত্রধাদ অর্থহীন ও অনভ্ভব। কিন্তু স্বামীর্জী 
ভারতীয জাতীবতাবাদেব উদগাতাঁ। অতএব 
তাদের মতে জাতীয়তাবাদী স্বামীজী 
প্রতিক্রিয়াশীল | 

স্বামীজীব চেষ্টায় আধৃনিক জগৎ গাবতীষ 
কষ্টি ও সংস্কৃতির মূল্য স্বীকাব কবেছে। এই 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতি জাতীযতাবাদেব ভিত্তি, এবং 
জাতীযতাবাদই স্বাধ্ীনতা-সংগ্রামেব প্রেবণা ও 
রাজনৈতিক মুক্তিব উৎপ। বাজনৈতিক মুক্তি 
ভিন্ন আর্থনীতিক মুক্তি অপভ্ভব। এই তাবে 
বৈষযিক বন্ধন-মুক্তিই আতিক মুক্তির পথ প্রশস্ত 


কবে। স্বামীজী বলেছেন, “যে কোন বিষযে_ 


উন্নতি-লাভেব প্রধান সহায স্বাধীনতা |, 
এইব্ূপ চিস্তাব উপব ভিত্তি কবেই তিনি 
জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন কবেন | 

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ভাবতবামী 
আত্মবিস্বত জাতি, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি 
সেপ্রায় ভুলে গেছে। দীর্ঘকাল পবাধধীনতার 
শাগপাশে ভাবতবাপী শিখেছিল যেঃ ভারত- 
সংস্কৃতি জগৎদভাষ অপাঙ্ক্তেষ। স্বামীজীর 
প্রচাবে বিশ্বে দরবাব স্বাগত জানালো 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ! এই ভাবে ভাবতীয় 
জাতীযতাবাদেব প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবেছিলেন 
স্বাধীজী। তিনি জগৎ্সভায় ঘোষণা কবলেন £ 
প্রাচ্য জনগণ যদি যন্ত্রতত্ব শিখিতে চাষ, তবে 
তাহাদিগকে অবশ্যই পাশ্চাত্য দেশবামীর 
পদতলে বপিয়া উহ! শিক্ষা কবিতে হুইবে । 
আর পাশ্চাত্য জনগণ যদি পরমাত্বা, জীবাত্া, 

গু 


সমাঁজ-বিবর্তন ও স্বামী বিবেকান 


১৫৩ 


ঈশ্বর এবং ব্রহ্মাণ্ডের রহস্ত ও তাৎপর্য সধ্বস্ধে 
জানিতে চাহে, তবে তাহাদিগকেও প্রাচ্য 
দেশবাসীর পদতলে বসিযা এঁ শিক্ষা গ্রহণ 
কবিতে হইবে ।,--এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, স্বামীজীব জাতীযতাবাদ হিটলারের 
রক্ত-কুলীন জাতীযতাবাদ হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 
হিটলাবেব জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সঙ্কীর্ণতা, 
দস্ত ও আত্মাভিমান। নীটুশেব দর্শনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয়তাবাদ অপর সকল 
জাতিৰ এঁতিহাপসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে 
চেয়েছিল। এই জাতীঘতাবাদে আমরা পাই 
ডাবউইনেব ক্রমবিকাশবাদেব বিরুত ব্যাখ্যা। 
কিন্ত স্বামীজী-গ্রচারিত জ্ঞাতীয়তাবাদে সকল 
জাতিব স্বীকৃতি আছে। তাব যতে প্রত্যেক 
জাতি প্রত্যেক জাতিব নিকট একাধারে শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী। এই উদ্ারনৈতিক প্রগতিশীল 
দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই স্বামীজী বলতে পেরে- 
ছিলেন, “মানব-জাতির অগ্রগতিব জন্য পাশ্চাত্য 
আদর্শের মতে প্রাচ্য আদর্শেবও প্রয়োজন 
বছিয়াছে। বোধ হয সে প্রয়োজন আরও 
বেশী | 

তবে তিনি ভাবতবর্ষকে ভাবী বিশ্বসভ্য- 
তার কেন্্র বলেছেন, কাবণ তিনি বুঝেছিগেন 
যে, বিষয়াসক্তি এবং উহ্াব বিষময় ফলের 
প্রতিষেধক জডবাদে নেই। মানব-সমাজ 
কেবল বৈষধিক উন্নতির দ্বারাই সভাতার চরম 
শিখরে আবোহণ করতে পাবে না। কেবল- 
মাত্র জডবাদ--সে বৈজ্ঞানিক হোক ব! 
অ-বৈজ্ঞানমিক হোঁক-সভ্যতাব সম্কট স্ট্টি 
কবে , এই স্কট থেকে সভ্যতাকে বক্ষা করে 
আধ্যাত্বিকতাবাদ। আধ্যাত্বিকতাই ভাবতীয় 
সভ্যতার বৈশিষ্ট্য! এই কাবণেই স্বামীভী 
বলেছিলেন, "বাব কেন্দ্র ভারতবর্ষ । বর্তমান 
মানব-সভ্যতাব সঙ্কট স্বামীজীর উক্তির সত্যতাই 


১৫৪ 


প্রতিপাদন করে । এই ভারতকেন্দ্রিক চিস্তার 
উৎন ভাব এতিহাপিক দূরদৃষ্টি,_-সন্কীর্ণতা নয়। 
জড়বাদে অনাস্থা ও আধ্যাত্বিকতাবাদে 
বিশ্বাপ বলেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, 
সঙ্ীর্ণ দেশগ্রীতি বা গড়া স্বধর্ম-গ্রীতি দ্বাবা 
নয়। 

এ ছাড়া! জাতীযতাবাদেব কার্ষকবী শক্তিকে 
অশ্বীকাব করা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চন1। 
স্টালিনেব মতো] মাক্বার্দী রাষ্ট্রনাফকও 
জাতীযতাবাদকে স্বীকাব কবতে বাধ্য 
হয়েছেন | তিনি বলেছেন £ £[10089 %%100 87৪ 
00৮ 700%০20 0 6109 ৪01] আ1]] ৮1100] চে চড 
অর্থাৎ স্বাদেশিকত] ভিন্ন স্বাধী জীবন অসম্ভব । 
এই উক্কিব মধ্যে আমব1 যে জাতীয়তাবাদের 
ইঙ্গিত পাই, তা নিশ্চয বৈজ্ঞানিক সমাজতম্্- 
বাদের মতে প্রতিক্রিযাশীল নয় । 

এইন্প ধর্ম ও জাতীযতাবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন বলেই স্বামীজী নিজেকে সমাজ- 
তন্ত্রবাদী বলে ঘোষণা কবাত পেরেছিলেন। 
এই সমাজতন্্বাদে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্- 
বাদেব মতো শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজেব 
স্বান 'আছে। অধিকস্ত এই সমাজবাদে-- 
ভাব ও বস্তাত, জড় ও চেতনে কোন 
বিবোধ নেই। এ ক্ষেত্রে জড়বাদ বা বৈষযিক 
উন্নতি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয় । উপায়স্বর্ূপ 
জড়বাদকে অবলঘ্ধন কবেই আদর্শবাদেব বাজ্যে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


প্রবেশ করতে তবে । আমাদের শান্তে মোক্ষ 
পরম পুরুষার্থ হলেও ধর্ম অর্থ এবং কামকেও 
অন্যতপন পুকবার্থন্ধপে স্বীকার করা হযেছে। 
বৈষধিক বন্ধনমুক্তি আত্িক মুক্তিব সন্ধান দেষ 
বলেই জড়বাদ-ভিত্তিক সমাজতন্্ববাদকে 
অনায়াসে স্বামীজীর লমমাজতন্ত্রবাদেব অঙ্গীভূত 
করা যেতে পারে । এই হ'ল ত্বাব চিস্তাব 
সামশ্রিকতার প্রমাণ। অপবদিকে মার্কস্‌- 
প্রচাবিত জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ 
খগ্ড-দৃষ্টিতঙ্গী সহায়ে ইতিহাসেব বিচাব ও 
বিশ্লেষণ কবে বলেই মানব-জীবনের চরম 
আদর্শে সন্ধান দেয না। এইটেই এই চিন্তা 
ধাবার দুর্বলতা ও অপূর্ণতা। 

অতএব তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতম্ত্র- 
বাদেব সঙ্গে স্বামীজী-প্রচারিত অধ্যাত্ববাদী 
সমাজতন্ববাদেব বিবোধ মার্কস্বাদীর নিকট 
প্রতিভাত হলেও উদ্দাব ও যুক্তবুদ্ধি বিবেকা'নন্দ- 
বাদীব নিকট প্রতিভাত হওয়াব কোন কাবণ 
নেই। তাই ভারতভূমিতে সমাজতান্ত্রিক 
বাষ্র-গঠর্নেব প্রাককালে অদৃবদর্শী মাকস্বাদীদে 
নিকট আবেদন যে, তাবা যেন গৌড়ামি ও 
সস্কীর্ঘতা পবিহাব ক'বে সমাজবাদেব সার্থক 
র্ূপাধণেব জন্য বিবেকানন্ব-বাদেব আশ্রয় 
গ্রহণ কবেন, এবং ভাবতেব শোধিত সমাজকে 
অেণীসংঘর্ষেব বাদাহববাদেব বিধম্ষণ পরিণতি 
থেকে রক্ষা কবেন। 
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রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ $ ভীরত-মাফিন মৈত্রীর সেতু 


মিঃ আর্থার সি. বার্টলেট* 


আমার দেশে এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে 
থাকে, এবং বেশ গর্ব ও তৃপ্তির সঙ্গেই বলা হয়ে 
থাকে যে, যে কোন একটি মার্কিন বালক 
উত্তবকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পর্দে 
অধিষিত হ'তৈ পাবে । অবশ্য আজ এই 
বিশাল ভাবতীয় প্রজ্ঞাতস্ত্রেও যে কোন একজন 
সাধাবণ ছেলে ভারতেব প্রেমিভেণ্ট বা প্রধান- 
মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করতে পারে, অথব! 
অন্ত কোন উচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদাও লাভ 
করতে পারে। যখনই দেখি কোন একটি 
ডাগরচোখ ছেলে বা ছেলের দল খেলাধুলে! 
কবছে, বা হযতো স্কলেব পড়া সাঙ্গ ক'বে বাড়ী 
ফিবছে, অথবা শ্রাস্তক্লান্ত পায়ে মাঠেব ওপব 
দিয়ে হেঁটে চলেছে, কিংবা হযতো রাস্তা 
ধারে শুধু ধ্াড়িয়েই বযেছে তখনই এ চিন্তা 
আমার মনের মধ্যে উকি মাবে। যখন ভাবি, 
কে জানে হয়তো] এই ছেলেটিই অথব! এদেবই 
একজন একদিন এই সমগ্র জাতিব প্রতিনিধি 
হয়ে কথা! বলবে, এই সমগ্র জাতির যাবতীয় 
বিষধয পরিচালনা কববে, আর এমন সব গুরুতব 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা ইতিহাস স্য্টি করবে, 
তখন আমার দেহে জাগে বোমাঞ্চ, মনে লাগে 
বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ । 

তবে এ কথা ঠিক যে, প্রেসিডেন্ট বা প্রধান- 
মন্ত্রী না হয়েও অন্ত নানাভাবে নেতৃত্ব করা 
যায়, অন্য নান! পথেও ইতিহাস স্ষ্টি করা যায়। 
ৃষ্টাস্স্বরূপ বলা যায়, বাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা 
যাই থাক না কেন, যুগে যুগে মছান্‌ নীতিবিদৃ 
ও ধর্মনেতার! প্রায়ই সাধারণ মনষের মধ্যে 








শা 


কামারপুকুরে প্রঙ্ত ইংরেজী ভাষণ অবলম্বনে । 


থেকেই আবিভূত হযেছেন। এই সমস্ত 
ধর্মনেতাদের মধ্যে ধীরা মহত্বম, নিঃসন্দেহে 
তাদেরই একজন জন্মগ্রহণ কবেছিলেন এই 
গ্রামেই আজ থকে একশ পঁচিশ বছর 
আগে । ইনি শ্রীশ্রীরামক্কষ্জদেব | রাজ- 
নৈতিক নেতাব1 এই মানবজাতি ও তার 
ইতিহাসকে যতখানি প্রতাবাস্বিত করতে 
পেবেছেন, তাক চেয়ে অনেক বেশি করেছেন 
ই মহাপুরুষ | 
আমবা শুনেছি, এই গ্রামে শৈশবাবস্বাতেই 
শ্রীবামকষ্খ এমন সব ওশের অধিকারী 
হয়েছিলেন, যার ফলে লোকে তাকে ভাল- 
বাসতে ও শ্রদ্ধা করতে আবস্ত কবল | বিশেষ 
ক'বে ধর্মপংক্রাস্ত বিষষে তার মতামতেব ওপর 
সকলেই গুরুত্ব আবোপ ক'রত। তথাপি 
এ কথা কে কল্পন! কবতে পেবেছিল যে, এই 
যে ছোট্ট ছেলেটি গ্রামের চারিদিকে ছুটোছুটি 
ক'রে ঘুবছে, গান গাইছে, ছবি আকছে, তার 
প্রিয় ধর্ষ-নাটকগুলি অভিনয় কারে বেড়াচ্ছে, 
সেই ছেলেটই একদিন পর্যযুগের সাধু ও 
মহাপুকষদেব সঙ্গে একাসনে স্বান লাভ করবে, 
আব একদিন ভাবই নামে ভার অগণিত ভক্ত 
পরম্পবাক্রমে জ্ঞানালোক বিতরণ করতে 
থাকবে, মানুষের সৌধ্রাত্র সুদ ক'রে তুলবে । 
শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণ কর! 
আমাব “মতো একজন আমেরিকানের পক্ষে 
ঘুইত1 হবে, কাবণ কোন রকম বিশেষ ধর্মশিক্ষা 
আমার আছে-এ দাবি আমি করি না। 
বাস্তবিকই এ বিষয়টি আমি উপলদ্ধি করেছি, 
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এদ্রাবি আমি করতে পারি না; আমি শুধু 
এইটুকুই বলতে পাবি যে, এ উপলব্ধি এমন 
এক বস্তু যা আমার ক্ষুদ্র ধাবণাশক্তিব 
অতীত | তবে আমার মশে হয, আমি 
আমার সমভ্ত হদ। ও আতর দিকে প্রীবাযকষেগক 
দর্শনে সাব কথাটুকু উপলদ্ধি কবতে ও গ্রহণ 
করতে পাবি। সেই সার কথাটি হল £ ঈশ্বব 
আমাদেব প্রত্যেকের মধ্যেই বযষেছেন, এবং 
আমাদের মধ্যে ভগবানকে দেখতে যখন আমবা 
শিখি, তখনই আমণ। উপলব্ধি কবতে শিখি 
যে, তিনি পকলেব মধ্যে বিবাজ কবছেন এবং 
আবও উপলদ্ধি কবি “য, আমাদেব নিজেদের 
মঙ্গল নিহিত রয়েছে সকল মানবজাতির 
মঙ্গলের মধ্যে । 

বর্তমান বাংলাব একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিচাব- 
পতি শ্রীপি. বি' মুখাজী বলেছেন £ আধুনিক 
ফুগেব মান্থযেব জন্ত যে সুস্পষ্ট বাণী শ্রীবামকৃ্চ 
রেখে গেছেন, হ'ল বিশ্বজনীনতাব 
ধাণী। তিনি যিশুতীষ্টকে উপলক্ি কবেছিলেন, 
হজবত মহম্মদেব ভাব উপলদ্ধি কবেছিলেন, 
অনাফি-অনক্ত মা কাল'ব এশী শক্তিকে তিনি 
অনুভব কবেছিলেম এবং শিবে্ব দিব্য প্রক+শ 
তিনি প্রতাক্ষ কবেছিলেন। সেই প্রকা তিনি 
উপলব্ধি কবেছিলেন যা স্কান-কালেব বাধ, 
জাতি বর্ণ ধর্ম দেশ ও মহাসাগবৰ কত্রিম 
বাধা শতিক্রম ক'বে এগিয়ে যায়, চেতন ও 
অচেতন পদার্থের মধ্যেঃ এবং বাস্তব ও আদর্শেব 
মধ্যে যে যবনিকাব আড়াল রয়েছে, তা ছিন্ু 
ক'রে দম। ভাব আধ্যানিক' স্বাধীনতার 
জোযাবে সকল ধর্মের তত্তগত বিবোধ ও সমস্ত 
সাম্প্রদায়িকতাব গৌঁড়ামি ভেঙে গিয়েছিল। 
বিভিন্ন ধর্মমত সম্পর্কে তাব যে বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা ভয়েছিস, সেগুলিকে তিনি নিজের 
অন্তরে আপন অহ্ৃূতিব স্বরে সাজিয়ে 


তা 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ ৩য় মংখ্যা 


নিয়েছিলেন। বিশ্বব্ঙ্গাণ্ডের সব কিছু বিভিন্ন 
পথে সেই এক পবমান্ভূতিব দিকেই আবতিত 
হয়ে চলেছে-এই সত্যটিই মূর্ত হয়ে উঠেছিল 
তার মধ্যে । 

শরাযকষ-শিযাফেক $1ন স্বামী বিবেকাসঙ্দ 
গত শতাব্দীব শেষমুখে আমেবিকায শ্রীবামকষ্ের 
বাণী প্রচার কবেছিলেন, এবং এইভাবে 
তিনি আপনাদের ও আমাদেব দেশের মধ্যে 
পারস্পরিক বোঝাপডা এবং শ্রদ্ধা ও 
সৌন্রাত্রেব মনোভাব-স্থপ্টিব হুচন1! কবেছিলেন, 
যাঁ ক্রমেই বেডে চলেছে | এর আগে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন 'আমেবিকামই ভাবতেব জীবন- 
ধারা ও চিম্তাধাবা অবগত ছিলেন ও তা 
উপলদ্ধি কবেছিলেন | দৃষ্টান্ত হিসেবে এমার্সন 
ও থোবোর নাম উল্লেখ কবা যায়। আঁবার 
ভাবতীয়দের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই আমেরিক! 
ও তার জীবনধার1 উপলব্ধি কবেছিলেন। তবে 
এগুলি বিধি নয়, ব্যতিক্রমই | অধিকাংশ 
সমযই ভাবত ও আমেবিক! পবস্পবের কাছে 
অপরিচিত ছিল । একে অপরেব সম্পর্কে যে 
ধারণ। পোষণ ক'বত, ত।? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
যথেষ্ট অতিবঞ্জিত ছিলঃ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা । 

একট উদাভবণ দিচ্ছি। 
স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম যুক্তবষ্টে উপস্থিত 
উলেন, প্রায়শই দেখা যেত, মাঞ্চিন মংবাদপত্র- 
গুলি তাকে £জারতীয বাজ? বলে অভিহিত 
কবছে। শভম্ভবতঃ এর কাবণ হচ্ছে, তখনকার 
দিনের সংবাদপত্রের বিপোর্টাবর! শুধু ভারতীয় 
বাজাদেবই আমেবিকাষ যেতে দেখেছেন । 
আবাব ভাবতে প্রচলিত ধর্মগুলি স্বদ্ধে সে 
সময আমাদেব দেশে এমন সামান্ত জ্ঞান ছিল 
যে, কোন কোন সময় স্বামী বিবেকানন্দকে 
অভিহিত কবা হ'ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বঃলে। 


১৮৯৩ থুঃ 


চৈত্র, ১৩৬৭ ] 


তবুও এ কথা ব'লব, অপরিচিত বস্তু অজানা 
অচেনা দেশের মাহুষ সথ্গ্ধে আমাদের দেশের 
লোকেব1 চিরকালই কৌতুহলী, চিরকালই 
তারা একটা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে 
আসছেন । এজগ্তই একেবাবে প্রথম দিন 
থেকেই ক্বাীজী বিশেষ আকর্ষণের পাত্র 
হয়ে উঠেছিলেন। বস্ততঃ আমেরিকায় 
যাবার পর সেখান থেকে তিনি ভারতে 
ষে প্রথম চিঠি পাঠান, তাতে লিখেছিলেন £ 


আমাকে দেখবার জন্য এদেশে রাস্তায় শত 
শত লোক এসে ভিড় করছে। তাই আমি চাইছি 
কালো বংয়েব লংকোট পবতে। বক্তৃতা কববাব 
সময়েব জন্ট রেখে দ্রিতে চাইছি আমার গেকুযা 
বসন ও উফ্ধীষ | 


রাস্তা চলাফেবাব পসমধ লোকে যে 
ডাকে দেখতে চাইত, এতে তিনি হযতো। 
কিছুটা বিব্রত বোধ কবতেন, কিন্ত তা 
১লেও এটা তার সম্পর্কে আমেদিকাবাশীদেব 
যথার্থ আগ্রহেবই পরিচষ দেষ। শীঘ্রই দেখা 
গেল, স্বামীজীর সম্পর্কে ধাবাই জানতে 
পেবেছেন, তাঁরাই তাব সম্পর্কে এবং ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে নূতন ধাবণ1 গড়ে তুলছেন। এ প্রসঙ্গে 
এক্ষটাঁ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি £ 

জনৈক মাঞ্ষিন মহিল! তাব সম্পর্কে যখন 
শুনলেন যেঃ তিনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, 
যে কোন স্থশিক্ষিত লোকের মতোই তার 
জ্ঞান) তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। 
এ যহিলাটিই একখানি চিঠিতে এই কথা 
লেখেন। চিঠিতে তিনি আবও লিখেছিলেন ঃ 
“আঠার বছর বয়স থেকেই তিনি সন্্যাী | 
এরা সন্নযাস-জীবলের যে দীক্ষা নেল, সেটা ঠিক 
আমাদের দীক্ষাব মতোই, বরং ব্লর, ঠিক 
একজন ত্রীষ্টান নন্গযাসীর দীক্ষার মতোই । শুধু 


রামক্কষঃ-বিবেকানন্ £ ভারতশ্যাঞ্ষিন মৈত্রীর সেতু 
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তফাৎ এই যে, তাদের দারিগ্র্য সত্যিকারের 
দারিদ্র্য। তাদের কোন যঠ নেই, নেই কোন 
সম্পত্বি। এমন কি তার! ভিক্ষে করতে 
পারেন না। যতক্ষণ কেউ এসে ভিক্ষে না দেয়, 
ততক্ষণ তার! খসে বসে শুধু অপেক্ষাই করেন। 
এক জারগায় শ্িব হয়ে বসে বিবেকানন্দ 
লোকদের শিক্ষা দেন। দিনের পব দিন শুধু 
কথ। আর আলোচনা । অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং 
বিটক্ষণ তিনি, নিজেব বক্তব্য বিষয উপস্থিত 
করেন একেবারে স্পঞ্ট ক'রে, চিস্তাধারাকে 
একেবাবে সোজা এনে হাজির করেন তার 
সিদ্ধান্তে । কেউ তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে 
দিতে পাববে না, ভার আগেও কেউ থেতে 
পারবে না ।? 


স্বামীজী আমেবিকায গেলে প্রথম দিকে যে 
অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক তাকে দেখবার 
ওতার ভাষণ শুনবাব আুযোগ পেয়েছিলেন, 
তাদেব এই সব মতামত বোঝাপড়াব শুরু 
মাত্র । আপনাদের নিশ্যই মনে আছে, স্বামী 
বিবেকাননা আমেবিকাষ গিয়েছিলেন “ওয়ার্ড, 
পার্লামেন্ট অব রিলিজিযলস্? অর্থাৎ বিশ্ব- 
ধর্মঘভায় যোগ দ্রিতে। এই ধর্মসভা শিকাগোতে 
অহুিভ হচ্ছিল বিরাট বিশ্বমেলার অঙ্গহিসেবে। 
সেখানেই তিনি, অন্ততঃ খ্যাতির বিচারে, 
বিশিষ্ট ব্যক্িরূপে গোটা শ্মামেরিকায় পরিচিত 
হয়ে ওঠেন সশবাদপত্রে প্রকাশিত এ ধর্মলভায় 
তিনি যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, 
তান বিষরণের মাধ্যমে | 

যদিও *এই সভাকে ববিশ্বধর্মসতা” নামে 
অভিহিত করা হযেছিল, বস্ততঃপক্ষে, এখালে 
যে প্রতিনিধির সমবেত হয়েছিলেন, তার! 
এসেছিলেন হয আমেরিকার, নয় ইওরোপের 
বিভিন্ন দেশ থেকে? অর্থাৎ তারা ছিলেন শ্রী 
ধর্েরই নান! শাখার প্রতিনিধি । তবে অস্ত 
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কতিপয় ধর্মেব প্রতিনিধিও ছিলেন, যেমন 
ছিলেন ভারত থেকে ব্রাহ্ম সমাজের ছু-জন 
প্রতিনিধি এবং একজন জৈন ও একজন বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী । কিন্ত প্রথম দিন থেকেই সকলের 
মধ্যে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর কাবণ, বোধ হয 
কিছুটা স্ভাব উজ্জল গৈরিক বসন ও উদ্জীষ, 
এবং কিছুট॥ যেটা আবও বেশী, তাব বিবাট ও 
মহান্‌ ব্যক্তিত্ব । প্রথম দ্রিনে শ্বামীজী বলবাব 
আগে অগ্ান্ত কতিপয প্রতিনিধি ভাষণ দন 
এবং তাদেব প্রত্যেকেব ভাষণই যখন সমাপ্ত 
হয়ঃ উপস্ষিত শোতৃমগ্ডলী কবতালি দ্দিয়ে 
হর্ষধ্বনি জ্ঞাপন কবেন। কিন্ত স্বামীক্গী যখন 
ভাষণ দিতে উঠলেন এবং নমস্কাব জানিযে, 
--কেউ কোন দিন ভুলতে পাববে না এমন 
ভাষাক়-সম্বোধন কবে বললেন, “সিস্টাবস, 
আও ব্রাদার্স অব আমেবিকা (আমেরিকার 
ভাই ও বোনে! ), শ্রোতৃমণ্ডলীব সহল্স হল 
নবনাবী যেন একাত্ম ইযে গেলেন। কযেক 
মিনিট ধবে এমন করতালি চলতে থাকল যে, 
স্বামীজীর প্রারভ্িক বাক্য উচ্চাবণেই দেবি 
হঃল। অতি সহজ ও সবল ভাষায় স্বামীজ্জী 
ভাষণ দিলেন, গর্ব ও গৌববের সঙ্গে নিজের 
ধর্ষের কথা বললেন, জানালেন-তিনি সমস্ত 
ধর্মমতেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস কবেন। উপসংহাবে, 
গীতা "থকে তিমি বললেন, “যে যথা মাং 
প্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম"। সভায় উপস্থিত 
ছিলেন বিখ্যাত মাফিন কবি হেবিয়েট মনবো। 
তিনি লিখেছেন £ “ভাব ব্যক্তিত্ব ছিল বিবাট, 
চৌম্বক শক্তিব মতো! আকর্ষণকাঁবী, তাক কঠস্বব 
ব্রোঞ্জেব ঘণ্টাধ্বনিব মতোই গুকগস্ভীব, তার 
প্রগাঢ় অনুভূতির স্নিযস্ত্রিত প্রকাশ, আব যে 
প্রতীচ্যেব সম্মুখে তিনি প্রথম এসে দাড়িয়েছে, 
তার উদ্দেশ্টে ভাব বাণীর মাধূর্য--এই সবগুলি 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_৩র সংখ্য! 


এক সঙ্গে মিলিত হযে আমাদের দান করেছিল 
প্রগাঢ় আবেগের এক নিখুত, সুদ মুহূর্ত 1 
গেইদ্রিন থেকে যতদিন বিশ্বধর্মসভার 
অধিবেশন চলেছিল, স্বামী বিবেকানম্দই ছিলেন 
যে কোন শ্রোতৃমগ্ডলীব কাছেই সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
বক্তা | স্বামীজীর ভাষণ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ 
এত গভীব হযে উঠেছিল যে, অনেক লময়েই 
দেখ! যেত, কর্তৃপক্ষ তাকেই সর্বশেষ বক্তা 
হিসাবে বেখেছেন, যাতে শ্রে।তৃবুন্দ তার আগের 
অন্যান্ত বক্তাদের ভাষণ ধের্য ধরে শোনেন। 
শিকাগোব একটি সংবাদপত্র লিখেছিল £ “স্বামী 
বিবেকানন্দ তাব চিত্তজয়ী আচরণ ও তাব অপূর্ব 
ক্ষমতায় এবং শিজেব ধর্ম সম্বন্ধে যে কোন 
প্রশ্মেব নির্ঘ আলোচন! ক'রে সকলের সম্রদ্ধ 
দৃষ্টি আকর্ণ করেছেন, এমনটি আর কেউ 
পারেননি । এই বিশিষ্ট হিন্দুটি ফোৎসাহে 
প্রতীচ্য জগতেব মহত্ব ও তাব £বনয্িক 
অগ্রগতির প্রশংসা কবে থাকেন, ব্দেশীষ 
জনগণেব যা উপকাবে আসতে পারে বলে 
তিনি মনে কবেন, তাই শিখে নেবাব জন্ত ভাব 
আগ্রহ বিপুল এবং পুথিবীর সকল জাতিব 
সকল মানুষের ধর্মই যে পবস্পব নিকট সম্বন্ধে 
আবদ্ধ, এই সত্য ও ন্তায়-তথা পবিত্রতাব 
আদর্শ অন্সাবে সর্বপ্রকাব আস্তবিক প্রচেষ্টাকে 
স্বীকাব ক'রে নিতে তাব্‌ ইচ্ছাও অকপট । কিস্ধ 
আবাব, তিনি তার হিন্দুধর্ম ও ঘর্শনকে এমন 
চমত্কার বাগ্মিতাষ ও আ'ত্মশক্তির সাহায্যে 
সমর্থন করেছেন যে, তা সকলেবই প্রশংসা 
অর্জন কবেছে এবং ভাব শিক্ষা যে ভেবে 
দেখবাব মতো, এই চিত্তা স্থষ্টি করেছে ।? 
ক্রিটিক" (সমালোচক )-নামক একটি 
সামযিক পত্রিকার সংবাদদাত। বিশ্বধর্মসভাব 
কার্ধকলাপের জামশ্রিক বিবরণ দিয়ে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিশেষ- 


চৈত্র, ১৩৬৭] 
ভাবে উল্লেখ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 
ভূমিকা । তিনি লেখেন£ “আমেরিকা 


বাসীদের কাছে স্বামী বিবেকানর্দশ এই সত্যটি 
উদ্ঘাটন ক'রে গিয়েছেন যে, প্রাচীন ধর্মাদর্শের 
পশ্চাতে যে দর্শন নিহিত বয়েছে, তাতে 
আধুনিকদেব চোখেও হুন্দব ব'লে প্রতিভাত 
হবাব মতো! বস্ত বযেছে এবং একবাব এই 
সত্যটি স্থস্পষ্টভাবে উপলব্ধি কবতে পাবলেই 
প্রবক্তাদের সম্পর্কে আমাদেব আগ্রহও ত্বরিত 
হযে ওঠে, আমবা ব্যাকুল হযে জ্ঞানের সন্ধানে 
বার হযে পড়ি। অন্ত কথায বলা যায়, 
পরম্পবেব ধর্ম সব্বন্ধে আমাদের পবম্পবের জ্ঞান 
এভাবে বেডে যাওযায এবং পবম্পবকে উপলব্ধি 
কবতে পারায় পরম্পবেব দেশ দর্শন এবং 
জীবন-প্রণালী জানবাব আগ্রহও আমাদের 
বেড়ে যায়। স্বামীজী নিজেই একবাৰ 
বলেছিলেন--সম্ভবতঃ কিছুট! বসিকতা ক'বে, 
কগ্ড কিছুট!| গুরুৰ দিষেই- তিনি আমেবিকা- 
বাপীদের কাছে এই কথাটাই প্রমাণ করতে 
চাইছেন যে, হিন্দুরা বর্বব বা অসভ্য নয 1? 
স স ক 

ধর্মসভা আবস্ভ হওয়া আগে যে সকল 
আমেরিকান মনে কবতেন, ভাবতীয়ের] বর্বর-_ 
এই ধবনের কিছু লোক ছিল বৈকি-_ তারা 
এবং অন্য যে কেউ এই সকল ধর্মসভায় 
যোগদান করেছিলেন বা খধাব1 সংবাদপত্রে 
স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ পাঠ করেছিলেন, 
তাদের কারুরই আব এ বকম ধারণা রইল 
ন1| যে আড়াই সপ্তডাহইকাল ধর্মসভার 
অধিবেশন চলেছিল, তার মধ্যে ক্রমেই বেশি- 
সংখ্যক আমেরিকান প্রকৃত ভারতের পর্ধূপ 
উপলব্ধি করলেন, যা এর আগে আর কখনও 
সম্ভব হয়নি । স্বামী বিবেকানন্দকে এজন্ত 
ধন্তবাদ জানাই | 


রামক্ক্-বিবেকানন্দ £ ভারত-মার্ষিন মৈত্রীর সেতু 
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ধর্মঘভ। শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীজী 
আরও দ্ব-বছর আমেরিকায় ছিলেন। এই 
সমযে তিনি এ দেশের বিভিন্ন স্থানে বক়্ৃত! 
দিয়ে তার মহৎ কার্য সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। 
ডিট্রয়েটে জনৈক গ্রীষ্টায় ধর্মযাজক স্বামী 
বিবেকানশের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে এক- 
দিন ধর্যোপদেশ শিক্ষা দেওয়াব সময় এ উপদেশ- 
বাণীটিব যথাযোগ্য মাষকরণ কবেছিলেন £ 
প্রাচ্য-অভিমুখী দ্বার খুলে যাচ্ছে” । সংবাদ- 
পত্রেব বিপোর্টে জানা যায় ষে, স্বামীজী স্বয়ং 
এ ধর্মপভায় উপস্থিত থেকে আলোচনাকালে 
ঘন দ্ন অন্ুমোদনহ্ছচক মাথা নাডছিলেন। 
খ্রষ্টায় যাজক যখন জ্োব দিয়ে বলছিলেন যে, 
যিশনরীর1 পাশ্চাত্য দেশ থেকে প্রাচ্য দেশে 
যাওয়াব সময়ই হোক ব। প্রাচ্যভূমি থেকে 
পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণের সময়ই হোক, এক 
দেশেব উৎকষ্ট বস্তুর সঙ্গে অন্য দেশের 
অপকৃষ্ঠ বস্তব তুলনা যেন না করেন, এবং 
প্রত্যেকটি সভ্যতাব মধ্যে ভাল কি আছে, তা! 
তাদেব অধ্ষেণ করতে হবে, আর সেই 
ভালটুকুকে সাধারণ সম্পান্ত ক'বে তুলতে 
হ*্ব নি:সন্দেহে স্বামীজী তখনও অন্থমোদন- 
সুচক মাথা নেড়েছিলেন। তিনি আরও 
বলেন £ প্রাচ্যেব আধ্যাত্মিকতাকে পাশ্চাত্যের 
বাস্তব মুক্তিবাদেব মধ্যে স্বাপন করতে হবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম আমেরিকা 
সফরের দ্ু-বছরেব মধ্যে যেমন প্রশংসার পাত্র 
হয়েছিলেন, , তেমনি সমালোচনাব পাত্রও 
হয়েছিলেন, এ কথ] অস্বীকার করা যায় ন1। 
খ্ীষ্টধর্মই একমাঞ্ প্রকৃত ধর্ম বলে বড়া 
থৃষ্টানদের যে বিশ্বাম ছিল, বামকৃঞ্জের কাছ 
থেকে পাওয়া বিবেকানন্দেব ধর্মমত সেই 
বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছে বলে তাবা 
বিবেচনা! করলেন । তার] অসংখ্য ধর্যোপদেশ 
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প্রচার করলেন এবং বিবেকানন্দ মিথ্য| ধর্মের 
পক্ষে ওকালতি কবছেন বলে আক্রমণাত্বক 
চিঠিপত্রাদি সংবাদপত্রে লিখতে লাগলেন । 

তবে যেমন তাকে আক্রমণ কর! 
হযেছিল, তেমনি তার স্বপক্ষে বলাও হয়েছে 
অনেক কিছু! থে খ্বীষ্ঠান ভঙ্মহিলাব 
গৃহে খামীজী প্রাফই থাকতেন, তিনি 
লিখেছেন £ স্বামীজী আমেরিকাষ এসে আমাদের 
মনে উচ্চতব জীবনবোধ জাগিযেছেন। 
ডিট্টয়েট একটি পুবানো বক্ষণশীল শহর । 
এখানে সকল ক্লাবে তাঁব প্রতি যেরূপ সম্মান 
প্রদর্শন করা হয়, তা আব কাবও প্রতি 
কখনও কব। হয়নি । খ্রীষ্ঠানদেব কাছে অনেক 
সত্য তিনি উদ্ঘাটন করেছেন । ধর্মোপদেই্ট- 
ন্পে তার সমকক্ষ আব কাউকে আমি জানি 
না। তাব সঙ্গে একগৃহে বাশ করলে এবং 
কাকে জানতে পালে প্রত্যেকটি মাহ্ষের 
উন্নতি সাধিত হবে । আমি চাই প্রত্যেকটি 
আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দকে জান্ক এবং 
এই রকম আবও কেউ যদি ভাবতে থাকেন, 
তাদেবও আমেবিকায প্রেবণ কৰা! উচিত ।, 

ত্বামীজী শ্বযং খ্রীষ্টধর্ম ও অন্ত সকল ধর্ম 
সম্পর্কে তার মনোভাব বার বাব সুস্পষ্ট ভাষাষ 
জানিযেছেন। তিনি জোবেব সঙ্গে বলেছেন £ 
“আমি সকল ধর্মমতে বিশ্বাসী । আমি মনে 
করি--আমাব ধর্মেব মধ্যে সত্য আছে, তোমাব 
ধর্মের মধ্যেও সত্য আছে । সকল ধর্মের মধ্যে 
একই সত্য বিবিধ পথেব মধ্য দিযে একই লক্ষ্য 
অভিমুখে বিকশিত হচ্ছে ।” 

ধর্ম তাব বিশেষ ক্ষেত্র ও প্রধান বিষয় 
হলেও তার প্রভা বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল । 
তার একটি বক্তৃতাব যে বিবরণ সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হম্মেছিলঃ তাতে বল। হয়েছিল, 
দ্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দিগ্তভাবে প্রমাণ 


উদ্বোধন 


( ৬৩শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


করেছেন যে? সমুদ্রেব অপর পারে আবমাদের 
যে প্রতিবেশীরা! বযেছে, তাপা দকলে- এমন 
কি দূরতম প্রান্তে অবস্থিত প্রতিবেশীরাও__ 
আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পার্থক্য শুধুমাত্র বর্ণ 
ভাষা বীতিনীতি ও ধর্মের। তার একটি 
বক্তৃতাব বিষষ ছিল “বিশ্বে ভারতেব দান” | বহু 
আমেবিকান ধারা এই বক্তৃতা শুনেছিলেন 
বা পাঠ করেছিলেন, ভাবা সবিস্মযে অবগত 
হলেন যে, যে-দেশকে তাবা এতদিন 
পৌত্তলিকদেব বাসভূমি বলে জেনে এসেছেন, 
তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। 
পাশ্চাত্য সভ্যতাব শ্রেষ্ঠ অংশটুকু এসেছিল 
এই দেশ থেকেই ।, 

তাব সম্বন্ধে গ্রন্থ-বচধিতা জনৈক মাঞ্ষিন 
গ্রশ্ককাব লিখেছিলেন» মাত্র বছবখানেক 
সমধেব মধ্যে স্বামীজী তাব দেশের পিক্ুদ্ধে বহু 
দশক যাবৎ আমেবিকায় যে একটা বিরুদ্ধ 
মনোভাবের তীব্র শ্রোত বযষে যাচ্ছিল, তাব 
গতি স্বায়িভাবে কদ্ধ ক'বে দেন। প্রচারের 
কোন কৌশল অবলম্বন না কবেই তিনি এ কাজ 
করতে পেবেছিলেন, তাবতেব সত্য জীবনের 
কিছু কিছু বর্ণনা! ক'বে এবং তাব আন্তর পরিচয় 
দিয়ে তিনি গোটা হিন্দু সংস্কৃতিব মূল চবিত্র ও 
তাৎপর্য লোকসমক্ষে উদ্ঘাটন কবেন। 

এমন চমৎকাব ফলপ্রদতাবে ভাবতের 
দর্শকে তিনি পরিবেশন করেছিলেন যে, 
আমেবিকাব অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিষ্ালয় 
হাবভার্ডেব পক্ষ থেকে তাকে প্রাচ্য দর্শন 
অধ্যাপনাব জন্ত প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 
কবতে অহবোধ কবা হয়। তিনি অবশ্ঠু 
অসম্মতি জ্ঞাপন কবেন। আমেরিকা ভার 
কার্ধকারিতার বোধ হয এব চেয়েও বড় প্রমাণ 
হচ্ছে, তার ভাষণ এবং শিক্ষাদানের ফলেই 
লেখানে উত্তরকালে গড়ে ওঠে বেদান্ত 


চৈত্র) ১৩৬৭ ] 


লোসাইটি | রামক্ক্ক এবং বিবেকানন্দ 
যে দর্শন শিক্ষা! দিয়ে গেছেন, পেই শিক্ষাহ্সারেই 
একদল একনিষ্ঠ মাফিন নরলারী এইসব 
সোসাইটির মধ্যে থেকে নিজেদের জীবনযাত্র। 
ও কার্যকলাপ পরিচালনা করছেন । আজ 
আমেরিকায় ১০টি বেদাস্ত সেপ্টার আছে, 
এক(ট মঠ আছে এবং একটি কনভেন্ট আছে। 
এ সবই পরিচালিত হচ্ছে ম্বাযী বিবেকানন্দের 
পদাক্ক-অন্ুসরণকারী রামকুষ্খ-নংঘের স্বামীদের 
নিরেশে। 

স্বামীজীব আমেরিকা] পরিদর্শনে কার্ষ- 
কারিতাব এই বাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদিও থুবই 
চিত্তাকর্ষক, কিন্ত যে পবোক্ষ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে 
এই ছুই দেশেব মধ্যে পারস্পরিক সদৃভাব ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠবাব মধ্য দিয়ে, সেট! তার 
চেয়েও চিত্তাকর্ষক। কারণ_ত্তিনিই প্রথম 
আপনাদেব ও আমাব দ্রেশের মধ্যে সদূভাবের 
লিংহদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, যা আমি 
আগে একবাব ডিট্রয়েটেব ধর্মযাজকটিব উপদেশ 
প্রপঙ্গেবলেছি। এব পব থেকে আরও বহু 
ব্যক্তি--ধাদের সংখ্য। ক্রমশই বাড়ছে-_ এই 
লদূভাব আরও বাঁড়িযে তুলেছেন, আপনাদের 
দেশ সত্বন্ধে আবও বেশী জ্ঞান আমার দেশে 
পৌছে দিয়েছেন এবং আমার দেশ সন্বন্বেও 


রাষকক্-ধিবেকানশ্দ £ ভারত-মাকিন মৈর্্রীর সেতু 
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বেশী জ্ঞান এ দেশে নিয়ে এসেছেন। এই 
সেদিন আমাদের নুতন প্রেসিডেন্ট কেনেডি 
ঘোষণা! করেছেন £ বর্ণ ধর্ম ও জাতিগত 
উৎপত্তির কারণে যতদিন মাহৃষ একে অপক্বকে 
ভয় করবে বা অবিশ্বান করবে, যতদিন অপরকে 
বুঝবাব মতো ধের্য ও সহিষ্ণতার পরিবর্তে 
অযৌক্তিক উগ্র অন্ধতা বিরাজ করবে, ততদিন 
আমাদের রাষ্ট্র পুর্ণ শক্তি ও মহত্ববের অধিকারী 
হ'তে পাববে না।; 
কা গা কা 

কী অপবিমেয় আশীর্বাদ বধিত হয়েছে এই 
গ্রাটির উপবে। এই গ্রামেই একদিন ভূমিষ্ঠ 
হয়েছিল একটি শিশু, যে এর আকাশে বাতাসে 
প্রাণম্পন্দন পেয়ে অপরকে বুঝবার মতে! ধৈর্য ও 
সহিষুূতার জীবস্ত নিদর্শন হয়ে উঠেছিল। 
তারই মহান্‌ শিষ্বদের একজন আমার দেশে 
অপরকে বুঝবাব লেই ধৈর্য ও সহিষুুতা বনে 
নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এমন এক কর্ম- 
পরম্পরার প্রাথমিক উদ্বোধন কবে গিয়ে" 
ছিলেন, খা আজও আপনাদের ও আমান 
দেশকে দেই সহিষ্তা ৩ ভ্রাতৃতবোধের 
মাধ্যমে তাদেব যথাসাধ্য পরিপূর্ণ শক্তি ও 
মহত্ব অর্জনের পথে এগিযে যেতে সাহায্য 
করছে। 
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সমালোচনা 


মানুষ কি ক'রে মানুষ হ'ল: চণ্ডী 
লাহিড়ী রচিত ও চিত্রিত, প্রকাশক £ 
জেনারেল প্রিন্টার্সয্যাণ্ড পাব্রিশাস” প্রাইভেট 
লিঃ; ১১৯, ধর্সতল। স্্রীট, কলিকাতা-১৩) 
পৃষ্ঠা ১১২ (ডিমাই ), মুল্য ছুই টাকা । 


মানুষের কাছে সব চেয়ে অজানা হ'ল 
মান্গব। অনাদিকালেব পবিপ্রেক্ষিতে অন্ত 
জীব-জগতেব পরিবেশে মাহ্যকে দেখতে না 
পারলে মাহ্ষের সন্বদ্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের 
হয় না; ইতিহাস পড়েও হয় না, শারীব 
বিজ্ঞান পড়েও হয না, শুধু হৃতত্ব পডেও হয় 
না। লেখক তাই ক্ভাব আলোচিত বিষয়বস্তুর 
নাম দিয়েছেন ণ“মাহ্গষ কি ক'বে মাহৃষ হ'ল”_- 
এর ব্যাবহারিক নাম “কালচাবাল এনথে- 
পলজি”-মাহৃষের সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন 
উপাদানের ওপব ভিত্তি ক'বে বিষযটি গড়ে 
উঠেছে। 


মান্য হওয়ার মুল মন্ত্র পারস্পরিক সহ- 
যোগিত1 | কিভাবে সেই শিকারের যুগ থেকে 
গুহাজীবনের মধ্য দিয়ে ব্ধপকথার রাজ্য 
অতিক্রম ক”রে মান্ষ গৃহ, গ্রাম, নগর, সমাজ, 
ল্ভ্যতা সৃষ্টি ক'বল--তার একট! প্রামাণ্য চিন্্ 
আকবার সার্থক চেষ্টা লেখক কবেছেন। 
ছোটদের লক্ষ; কবে লেখা হলেও বড-রা এ 
বই পড়ে যথেষ্ট জ্রান ও আনন্দ লাভ করবেন। 
অধিকাংশ চিত্র প্রামাণ্য, কয়েকখানি কল্পিত 
চিত্র বিষয়বস্তু বোঝাতে সাহায্য করে। একটি 
বিষয়-স্থচী ও একটি চিত্রস্থচী থাকলে 
ভাল হ'ত। 


11০ 11655850901 90181:71811118, 
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ভগবান আ্ীরামক্জে শ্রীমুখনিংস্যত জ্ঞান, 
ভক্তি, নিফ্কাম কর্ষ, যোগ, ঈশ্বরতত্ব, ত্যাগ, 
তপস্তা প্রভৃতি বিষয়ক কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বাণী 
সঙ্কলন করিযা পকেট সাইজ এই পুস্তিকা 
প্রকাশ করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে 
সুমুদ্রিত, সর্বদা কাছে রাখিবার মতে| বইটি 
ভক্তগণেব নিকট আদরণীয় হইবে । বইটিতে 
বিষয-বিভীগেব অভাব বহিয়াছে, আশ! করি 
পরবর্তী সংস্কবণে তাহ দূরীভূত হইবে । 


বিস্তাপীঠ : ছাত্রদের বাধিকী (১৯৫৮-৫৯) 
প্রকাশক £ স্বামী হিরখুয়ানন্দ, অধ্যক্ষ, 
রামকষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ও পুরুলিয়া । 
পৃষ্ঠা ৯১। 

দেওঘর ও পুরুলিয়! উভয় বিদ্ভাপীঠের ছাত্র 
ও শিক্ষকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ 
কবেছে এবারের বাশ্ধিকী। প্রচ্ছদপটে এবং 
কয়েকটি লেখায় নৃতনত্ব আছে । 
%]%91808005 01 110691:0861010811577 800. 
প্রেন্ধটি জ্ঞানগর্ভ। ছাঞ্জদের 
লেখাব মধ্যে ধান দ1., “কেন পড়তে ভাল 
লাগে না?” ম্বামীজী ও স্বদেশপ্রেম” পুরুলিয়া 
ক্যাম্প”, “বিসর্জন”, “আমার কাশ্মীর জ্মণ?, 
“বর্ষার দিনে” আমাদের ভাল লেগেছে । সচিত্র 
আশ্রম-সংবাদে বিষ্াপীঠেব বিস্তৃতি ও ক্রমোপ্রতি 
ফুটে উঠেছে। 
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শ্রীরামরূঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব 

বেলুড় মঠ গত «ই ফাল্গুন (১৭.২.৬১) 
শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃ্জ- 
দেবের ১২৬ তম শুভ জন্মতিথি উৎসব বিপুল 
আনন্দপূর্ণ ও শুচিছ্শর অহষ্ঠান-সহায়ে 
উদ্যাপিত হইয়াছে! ক্রাক্গমুহূর্তে মঙ্গলারতি 
দ্বারা উৎসবের শুভ স্চনা! হইলে একে একে 
উপনিষদ্‌ আবৃত্তি, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ 
পূজা ও হোম এবং দশাবতারের পুজা, 
আ্রীরামক্কঞ্-কথামৃত” ও 'লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, 
কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ)মে ভক্তহৃদয়ে 
শ্রীরামক্কফ্চ-লীলামাধুবী, সিঞ্চিত হইতে থাকে । 
প্রায় ১০১০*০ ভক্ত নরনারী বসিয়। প্রসাদ পান । 

অপরাহে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় 
্বামী গভ্ভীরানঙ্গেব সভাপতিত্বে শ্রীবামকুষ্ের 
জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শ্রীচপলাকাস্ত 
ভট্টাচার্য তাহার ভাষণে আ্রীবামরষ্-জীবনের 
বিভিম্ন দিক আলোচনা কবেন। 

সফাল হইতে বহু নরনাবী শ্রীরাম" 
চরণে ভক্তি-অর্থ্য নিবেদন করিতে আসেন। 
ভক্তবৃন্দ বিবিধ অহুষ্ঠালে যোগ দিয়া পবিভ্র 
তাবধারায় বিশেষ অন্প্রেরণা লাভ করেন। 
রাত্রে দশমহাবিদ্যার পৃজজা, অ্রীশ্রীকালীপৃজা 
ও হোমের পর রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ 
উ্মৎ ম্বামী শক্করানন্দজী মহারাজ ১৬ জনকে 
সম্্যালব্রতে এবং ১০ জনকে ব্রক্ষচর্যবুতে দীক্ষিত 
করেন। 

পরবর্তী রধিবার সাধারণ উৎসব উপলক্ষে 
মন্দিরের পূর্বদিকে প্রালপে নিমিত মণ্ডপে ভগবান 


শ্রীরামকঞ্জদেবেব সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাহার 
ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে 
ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল ভজন দ্বার! 
উৎসব-ক্ষেত্র মুখরিত রাখেন | দাবাদিন প্রধান 
মন্দিবে শ্রীবামকঞ্চ-মৃতি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল । বিভিন্ন কার্যে বহু স্বেচ্ছা- 
সেবক নিযুক্ত থাকেন । দন্ধ্যারতির পর বাজি 
পোড়ানো হইলে উৎসবের পবিসমাপ্তি ঘটে। 
মঠেব প্রাঙ্গণে ও রান্তায় সারিবদ্ধভাবে 
দোকানপাটের মেলা বসে। অগণিত নবনারী 
হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিন 
প্রায দুই লক্ষ লোকের লমাগম হইয়াছিল । 


উৎসব 


করিমগঞ্জ $ শ্রীবামকঞ্চ আশ্রমে গত ২&শে 
হইতে ২৭শে ফেব্রুআবি পর্যন্ত শ্রীবামককষ্খদেবের 
১১৬ তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে জন- 
সভা, কথকতা, প্রনাদবিতরণ প্রভৃতি হয়। 
কলিকাতার বেতার-কথক শ্রীহরেশ্ত্রনাথ 
চক্রবর্তী চারিটি আসবে সঙ্গীত-সহ শ্রীবামক্ৃষণ- 
লীলা ও শরীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ন্য কথকতা করেন; 
সমাগত তিনচাবি সহম্র নরনারী প্রভূত আনদ্দ 
লা করেন। এ অঞ্চলে এইক্ধপ কথকতা- 
অনুষ্ঠান এইন্প্রথম | 

শিলচর শ্রীরামকষ্ষ মিশন সেবাশ্রমেও 
সহমাধিক আোতার সমাঁগমে একটি কথকতা 
অধিবেশন হয়| 

রামবাগীান (কলিকাত। )২ বিবেকানন্দ 
সমাছসেব! কেন্দ্রের বাথসরিক উৎসব গত ১০ই 


১৬৪ 


হইতে ১৪ই জাহআরি অন্থঠিত হয়। ১০ই 
শ্বামী গঁকারালন্দ মহাবাজ স্বামীজীর উদ্দেশে 
অর্থ্যপ্রদান করেন ও প্রদীপ জালাইয়া দেন। 
তৎপরে বুনিযাঁদী বিদ্ভালয়েব ছাত্রের! ও কেন্দ্রে 
কর্মীবা পাড়ার অধিবাসীদের সহিত বস্তি 


পরিক্ষার করে। বৈকালে শ্রিশ্রযমায়ের জীবন 
ও বাণী আলোচিত হয়। সন্ধ্যার পর ছাত্রের! 
দডাকঘর? অভিনয করে । 


১১ই সকালে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়; 
&০ জন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। 
বৈফালে স্বামী অসীমানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ 
মহারাজ স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা কবেন। 
ইহার পর শ্রীঅমিযকুমার মজুমদার বক্ৃত! 
করেন। রান্রে সারদামণি নৈশ বিছ্বালযের 
বয়স্ক ছাত্রগণ কর্তৃক “বঙ্গে বর্গা” অভিনীত 
হয়। 

১২ই সকালে লদানাই-প্রতিযোগিতাষ 
আটটি দল অংশ গ্রহণ কবে! বৈকালে 
শিশুদের পুবস্কার দেওয়া হয়। রাজে “বাঘা 
যতীন? চলচ্চিত্র দর্শন করিতে প্রচুর লোক- 
সমাগম হইয়াছিল । 

১৩ই রাজে “দেবলাদেবী” অভিনীত হয়] 
১৪ই প্রায় ২০০০ লোক এক সঙ্গে বলিয়া 
প্রসাদ পায়। €বকালে পুতুলনাচ ও রাত্রে 
বিচিত্রাহুষ্ঠান হয় । 


টাক শ্রীরামক্ক্চ মঠ ও মিশনে প্রীরাম- 
কফ ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব গত 
&ই হইতে ১০ই ফাল্ভুন পর্যস্ত সাড়ম্ববে 
উদ্যাপিত হইয়াছে। তিথিপৃজা, বৈদিক 
স্তোজাদি পাঠ, হোম, জীবনচরিত পাঠ ও 
আলোচন1, ভজন, রামায়ণ-গান, যাত্রাতিনয় 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎসব পালন 
কর] হয় এবং শেষ দিবসে (১০ই ফাল্গুন) 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--য় সংখ্যা 


একটি ধর্মসমন্বয়-সভার অনুষ্ঠান কবিয়া উত্সবের 
পরিসমাপ্তি হয়। 


ধর্মমভার সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
উপাচার্য ডাঃ মাহমুদ হোসেন তাহার 
ভাষণে বলেন যে, এই ছুই মহামানব ধর্মজগতে 
এক নুতন আলোর সদ্ধান দিয়াছেন । তিনি 
বামকুষ্ণ মিশনের সেবাকার্ষের ভূয়সী প্রশংস! 
কবিয। বলেন, এই মিশনের মহৎ কার্য আজ 
সার! জগতে ছড়াইয়! পড়িয়াছে এবং সর্বশ্রেণীর 
মানুষকে প্রেরণা দান করিতেছে । 


বৌদ্ধ কষ্টিপ্রচার-সংঘেব সতাপতি ভিক্ষু 
বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরে! ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীবামক্ৃষ$ 
পরমহংসদেবের বাণীর সামঞ্স্য দেখাইয়া 
বলেন, মাহৃষ সেবা ও কর্মের দ্বাবাই বুদ্ধত্ 
ব1 ত্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রীচাক্চ 
চৌধূবী শ্রীবামকুঞ্চেব ধর্মসমন্যের তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করেন। 


শিক্ষাপ্রদর্শনী 


রহড়া (২৪ পরগনা )£ রামক্ মিশন 
বালকাশ্রমে ২২শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি 
পর্যস্ত শ্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। 
এই উপলক্ষে একটি শিক্ষা ও কুটীর শিল্প- 
প্রদর্শনীর আয়োজন কবা হয়। বালকা শ্রমের 
বিভিন্ন বিভাগের ছাজদের শাল। রকম হাতের 
কাজ ব্যতীত বাহিবের বহু প্রতিষ্ঠান এই 
প্রদর্শনী ও উৎসবে যোগদান করে । ছাত্রদের 
হাতের কাজের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় রেলগাড়ী, 
এরোপ্লেনঃ জাহাজ, বিভিন্ন রকম খেলনা, 
নানারকম চিত্র ও চার্টের মাধ্যমে ভারতের 
লোক-গণনা, ভারতের কোথাম্ কি ফসল 
পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
লোক কি রকম ঘর-বাড়ীতে কিভাবে বাস 


চৈত্র, ১৩৬৭] 


করে এবং আদি-মাহষ কিভাবে ক্রমশঃ সত্য 
হইয়] উঠিয়াছে ইত্যার্দি বিষয় বিশেষ আকর্ষণীয় 
হয়। প্রদর্শশীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানা রকম 
আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা ছিল) পুতুলনাচ, 
শারীরিক ব্যায়াম, চলচ্চিত্র, যাত্রা, তজন- 
সঙ্গীত, কীর্তন, রামায়ণ-গান, মহাভারত, 
ভাগবত ও গীতাপাঠ ইত্যাদি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য 1! উৎনবেব প্রথম দিন বিশেষ 
পুজা, হোম অহ্থষ্ঠিত হয় এবং বহু সাধু ও ভক্ত 
উত্সবে যোগদান করেন। বিরাট সুসজ্জিত 
প্যাঞ্খেলের মধ্যে আননঙ্দাহষ্ঠান অহ্বষ্ঠিত হয়। 
মাত দিন যাবৎ হাজার হাজার নরনারী এবং 
বিভিন্ন বিদ্ভালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এই 
এই প্রদর্শনী ও উৎসবে যোগদান করে। 
রবিবাব দিন সন্ধ্যায় প্রায় ৫০১০০০ লোকের 
সমাগম হইয়াছিল) এই দিম সকাল হইতে 
অপরাহ ৪ ঘটিকা পর্যস্ত বহু নরনারী বসিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 


শ্রীরামকৃঞ্ণ-মেলা 


নরেজ্রপুর £ পুর্ব পূর্ব বৎসরের হায় 
গত ১৮ই হইতে ২৬শে ফেব্রুআবি পস্ত 
নরেন্দ্রপু্র রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ-শিক্ষা বিভাগ 
কর্তৃক শ্রীবামকর্ক-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই 
উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি সন্বন্ধীয় প্রদর্শনীতে বহু 
শিক্ষণীয় বিষয় দেখানো হয় । মেলায় 
অনেক দোকানপাট বসে। 


আনন্দদায়ক কর্মস্থচীর মধ্যে যাল্ধা, 
গাদিখেলা, বাজিপোড়ানো উল্লেখযোগ্য) 
উৎসবের শেষ দিন ক্ৃবক-সভা অনৃঠিত হয় । 
বিভিন্ন গ্রাম হইতে কষক-প্রতিনিধিগণ আসিয়া 
ক্কদি-সদ্বন্ধে ডাহাদের অভিজ্ঞত। বিবৃত করেন। 


জীরামকক মঠ ও মিশন সংবাদ 


১ 


পুরস্কার-বিতরণোর্সব 

বেলুড় বিস্তামঙ্জির 8 গত ২৬শে 
ফেব্রআবি রবিবার বেলুড় রামকুষ্খ মিশন 
বিস্তামদ্দিরের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণোৎ্সৰ 
সমারোহেব সহিত অনুষ্ঠিত হয। যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্ালয়েব বেইর ডঙ্র ব্রিগুণা সেন 
সতাপতির আসন গ্রহণ কবেন। সভাগৃহে 
অভিভাবক, অধ্যাপক, গণ্যমান্ত অতিথি এবং 
রামকুঞ্চ-সজ্ঘযের অনেক সাধু-ব্রক্ষচারী উপস্থিত 


ছিলেন। বিছ্ামন্দিরেবক কতিপয় ছাত্র 
তাহাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত দ্বাবা উপস্থিত 
সকলকে মুগ্ধ কবে। 


তদনস্তর কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানম্দ 
বিদ্ধামঙ্দিবের বাধিক বিবরণী পাঠ কবেন এবং 
এ প্রসঙ্গে বিগ্ভামন্দিরের শিক্ষাদর্শ ও বিভিন্ন 
পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রবন্দের কৃতিত্ের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেন | তিনি বলেন, বিদ্ামন্দির 
বর্তমানে (বি. এ. ও বি. এস-সি) ডিগ্রী কলেজে 
উন্নীত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই বিগ্যামন্ির সহ 
আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান_যথা শিক্ষণ- 
মন্দিব (বি. টি. কলেজ), শিল্পষশ্দির (লাইসেন- 
পিষেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), সমাজসেব! শিক্ষণ 
কলেজ (9.0. 0.), তত্তবমন্দির ( উচ্চতর 
সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র) প্রভৃতি লইয়1 প্রস্তাবিত 
“বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

সভাপতি ডঠর ত্রিগুণা সেল বিছ্যামন্দিরের 
অধ্যয়নানুকুল শাস্ত পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষক- 
গণের শ্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বম্ধ, শৃঙ্খলাবিধান ও 


ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নৈতিক ছাত্র- 
গঠনমূলক যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ভূয়সী 
প্রশংলা করেল। বর্তযান শিক্ষা-ব্যবস্থার 
কয়েকটি মারাত্বক ক্রটির উল্লেখ করিয়া তিনি 
বলেন যে, বিগ্যামন্দির শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল 
আদর্শ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং 
ইহার ভবিষ্যৎ উজ্্বলতর | 


১৬৩ 


আমেরিকায় বেদাস্ত 

হলিউড £ বেদান্ত সোসাইটি £ কেন্্রাধ্যক্ষ £ 
শ্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী ঘ্বামী বন্দনাস্দ 
ও স্বামী ধতজানম্দ। রবিবাসরীয় বন্তৃতা £ 

আগস্ট: কর্মযোগ; ধর্ম ও বিশ্বাস; 
ভক্তিযোগ ১ ঈশ্ববান্থভূতির লক্ষণ। 

সেপ্টেপ্বর £ আত্মাকে জানিবাব উপায়; 
ধ্যান ও আনন্দ? প্রার্থনা! কাহাকে বলে? 
মুক্তির পথ । 

অক্টোবর £ ঈশ্বরের মাতৃভাব , তত্বমসি ; 
আধ্যাত্মিক অহ্ভূতি কি? বাজযোগ ; ঈশ্বর 
ও মানবের মধ্যে প্রেম । 

নভেম্বব * পুকুষকার ও 
মৌনাভ্যাস ; সদাচাব। 

ডিসেম্বর £ শ্রীত্রীমা;॥ যোগ কি সাধ্যায়ত্ 1 
অবতার-বাদ ? খৃষ্ট বলিতে কি বুঝি ? 

এতম্্যতীত আগস্ট মাপ ছাড়া প্রতি 


শরণাগতি ) 


বিবিধ 


শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব 

বারাসত £ গত ১৭ই হইতে ১৯শে 
ফেব্রআরি বারাসত বামকুষ্-শিবানন্দ আশ্রমে 
ভগবান শ্রীরামক্ষ্জদেবের জন্মোৎসব অন্ুঠিত 
হুইমাছে। পুজা, ভজন, শ্রীত্রীচণ্তী ও 
রামক্কষ্-পুঁথি পাঠ, বক্তৃতা ও প্রসাদবিতরণ 
উৎ্পবেব প্রধান অজ ছিল। শ্রীহীয়েন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ভ্রীরামকষ্ণের আবিভাব-প্রসঙ্গ, 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । স্বামী সংশুদ্ধানম্দ 
ও শ্বামী জীবানন্দ “শ্রীবামকষ্জ ও তাহার 
বাণী” এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুতত ও 
জ্ীকিবণচন্দ্র ঘোষাল "আ্রীরামকষ্জের সর্মধর্মসমন্তয়” 


সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 
মঙ্গলবারে ভাগষত এবং বুহস্পতিবারে 
কঠোপনিষদের ক্লান হয় । 

পান্টা বারবার শাখাকেন্দ্রে রবিবারের 
বক্তৃতা £ 

আগস্ট: গীতার অধ্যাত্ম উপদেশ; 
দৈবী লীলা; অনন্তের সন্ধানে) শান্ত ও 
আধ্যাত্মিক জীবন। 


সেপ্টেম্বব ৫ মনোনিবেশ ও সুখ ? বিশ্বাস ও 
ুক্তি ১ মুক্িব উপায় , অধ্যাত্ব জীবনে আদর্শ । 

অক্টোবব £ বিশ্বজননী ; বাসলা ও তাহার 
পবিপুর্তি; তুমিই ব্রদ্ধ, ধ্যানেব প্রণালী; 
যোগ-বিজ্ঞান | 

নভেম্বব £ সেবায আনন্দ; বিধিলিপি ও 
ঈশ্বর , নীববত1। 

ডিসেম্বর ঃ আধ্যাত্মিক ব্ূপাস্তব ? শ্রীক্ীমা ঃ 
মানবতা ও ঈশ্ববত্ব ; থুষ্টবাণী। 

এততদ্ব্তীত মঙ্গলবাবে গীতা ক্লান হয় । 


সংবাদ 


বাবুগঞ্জ (হুগলি): হুগলি জেল! 
শ্রীবামক্কর্জ সেবা-সজ্ঘযের উদ্যোগে গত ১৭ই 
হইতে ১৯শে ফেব্রআবি পর্যস্ত হুগলি বাবুগঞ্জ- 
স্থিত ভ্রীবামকৃষ্ণ-পার্কে শ্রীরামকৃষ্ণ, জীশ্রীমা ও 
স্বামী বিবেকানন্দেব জম্মোৎ্পব উদ্যাপিত 
হয | বিভিন্ন দিবসে শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীচত্তী- 
পাঠ, বিশেষ পৃজা, হোম, আরতি, মহাভারত 
পাঠ, বামায়ণগান, কালীকীর্ভন, চশ্ডীগান, 
লীলাকীর্ভন, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অহ্ষ্ঠানে 
যোগদান করেন। 

১৮ই ফেব্রআরি স্বামী নিরাময়ানন্দের সভা- 
পতিত্বে এক ধর্মপভায় অধ্যক্ষ শ্ীঅমিয়কুষার 
মভুমদ্দার ও অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী 


চৈত্রঃ ১৩৬৭ ] 


প্রীরামকষ্। জ্ীতীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করেন। ১৯শে ফেব্রুআারি 
&১০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 


আজমীর 2 শ্রীরামরুঞ আশ্রমে গত &ই 
ফাস্তন শ্ীরামকঞ্জ-জম্মোথসব উপলক্ষে মক্গলা- 
রতি, প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পুজা, হোম, 
ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতবণ এবং ধর্মসভা হয । 
৭ই ফাস্তন রাজস্থান বিশ্ববিগ্ধালয়ের উপাচার্য ডঃ 
মোহন নিংহ মেহতার সভাপতিত্বে স্থানীয় 
টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। 
মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীব 
প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদিতে সুশোভিত কর! 
হইযাছিল। স্বামী শিবনূপানন্দ, পণ্ডিত 
কিষনলাল জ্রিবেদী প্রভৃতি শ্রীবামকষ্খদেবের 
জীবন ও বাণী আলোচন। করেন। 

এতত্ব্যতীত আরও তিন চাবি দ্রিন আজমীর, 
কিষণগঢ় ও জয়পুরেব কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে 
প্রীরামক্কষ্জদেবেব জীবনবেদ আলোচিত হয। 


রোৌরকেলা £ ১৭ই ফেব্রুমারি তিখিপৃজা 
হোম প্রভৃতি অন্থঠিত হয় । ২৬শৈ ফেব্রআরি 
সকাল হইতেই ধর্মমূলক নানা কর্মস্চী 
পালিত হয়। সন্ধা ৬টায রৌবকেলা ইম্পাত 
কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসান্থশিবমূ 
(3. 9807108815850 )-এব পৌরোহিত্যে একটি 
সভায় কয়েক সহল্ম লোকের সমাবেশ হয়। 
সভারভ্তের পর বহু সত্যের ইচ্ছান্্যায়ী উক্ত 
লভাতেই লি্দিষ্ট বিষয়ে (আপবিক যুগে ধর্মের 
কোন প্রয়েজন অছে কি না?) স্বামী মহানন্দ 
এক স্বতং্ফুর্তি ইংরেজী ভাষণ দেন। 
প্ীভেঙ্গুন্ামী (9. ০025৪,৪0) 18209 
02899: ) শ্রীরামকৃঞ্$-জীবনী ও বাণী ইংরেজীতে 
আলোচনা করেন। সভাশেষে জেনারেল 
ম্যানেজার মনোজ্ঞ ইংরেজী ভাবায় ভার 


বিবিধ সংবাদ 


১৬৭ 


বক্তব্যাদি বিশ্লেষণ করেন । সতায় বহু দক্ষিণ- 
ভারতবাসী, উৎকলবালী, 1শখ, বাঙালী প্রভৃতি 
উপস্থিত ছিলেন। 

পরের দিন পোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় 
বাঙালীদের আগ্রহে স্বামী মহানম্দ তাহাদের 
প্রাশ্্োত্তরে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বোঝান । 
শ্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎসব এখানে এই প্রথম । 


কৃষ্ণনগর £ স্বানীয় শ্রীরামকৃষ্জ আশ্রমে 
গত ৪ঠা ও &ই মার্চ প্রীবামকঞ্$-জন্মোৎ্সব 
অহ্িত হইয়াছে। প্রথম দিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর 
কলেজেব অধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মমতায় ম্বামী 
নিরাময়ানন্দ ও শঙ্কর মিশনের মহাবীর চৈতন্ঠ 
স্বামীজী? সন্বপ্ধে বলেন। দ্বিতীষ দিন প্রত্যুষে 
মঙ্গলারতির পর বিশেষ পুজ! হয এবং মধ্যাহ্নে 
প্রসাদবিতবণেব পব অপরাহে সভায় 
শ্রীবামকৃষ্জ ও শ্রীশ্রীসাবদাদেবী সম্বন্ধে বলেন 
স্বানীয় কলেজের অধ্যাপক ডরব নীরদবরণ 
চক্রবতী, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং কলিকাত! 
প্রেসিডেদি কলেজের অধ্যাপক ডষ্টর 
পবেশনাথ ভট্টাচার্য (সভাপতি )। আরাত্মিক 
ভজনের পব রাজ্জে কালীকর্তন হয় । 


কলাইঘাট1 8 গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার 
রানাঘাট শ্রীরামরুষ্*-সজ্যের উদ্যোগে কলাই- 
ঘাটায় শ্ারামকষ্জদেবের জন্মোৎসব নান! 
পবিভ্রান্ষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। বহু 
ভক্ত নরনারী ও বালকধালিকার সমাগমে 
উৎ্সব-প্রাঙ্গণ সারাদিন আনন্দমুখরিত হইয়] 
উঠে। প্রাতে পৃজ!, হোম, শাস্্পাঠ ইত্যাদির 
পর দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। & 
স্বানের অস্ততম আকর্ষণীয় বন্ত বিশাল বটবুক্ষ- 
তলে বদিয়। কয়েক সহল্র ভক্তের প্রসাদ-গ্রহণ। 
উৎসব-প্রাঙ্গণে সরকার কর্তৃক একটি নলকুপ 


১৬৮ 
স্বাপিত হওযায় পানীয় জলের বিশেষ 
্ুবিধ! হইয়াছে । ধর্মপভায় স্থানীয় কয়েকজন 
ভক্ত কিছু বিবার পর স্বামী নিবৃত্যানন্দ 
জ্লীরামকষ্জের জীবন বিশদভাবে আলোচন! 
করেন। 


বিবেকানন্দ বিদ্ভাভবনের উদ্বোধন 


গত ১০ই মার্চ দক্ষিণ দমদমের ময়াপট়ি 
রোডে রামকঞ্জ-সারদ! মিশনে পরিচালনায় 
মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আবাসিক 
কলেজের উদ্বোধন করেন শ্রীবামর্ণ মঠ ও 
মিশনেব সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দ মহারাজ । বিগ্যায়তনটির নাম 
িবেক'নন্দ বিছ্ভাভবন” বাখা হইয়াছে। 
আগামী জুলাই মাস হইতে এই আবাসিক 
বিছ্ধায়তনে তিন বতসবেব ডিগ্রা কোন” 
চালু করা হইবে। 

কলিক।তাব কাঁছেই যশোহর রোডের 
ধারে মনোরম পল্লী-পবিবেশের মধ্যে ৩৩ বিঘা 
জমির উপর এই সম্পত্তিটি রামকুষ্খ-সারদ। 
মিশনকে দান করেন দমদমের বদান্থ নাগরিক 
প্রীধীবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । 

নির্মীয়মাণ বিদ্যাযতনটির আদর্শ ও 
উদ্দেশ্টেব পরিচয় দিয়া রামকুষ্$-সারদা মিশনের 
লাপারণ মম্পাদিকা প্রব্রাজিক! মুক্কিপ্রাণ! বলেন 
যে, এই বিদ্ভাঘতনটিতে প্রাচীন গুরুকুল প্রথার 
আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য বাখিয়া বর্তমান 
কালোপযোগী শিক্ষা! দেওয়ার চেষ্টা কর। হইবে। 
মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটির জন্ 
সম্পাদিকা যথাযোগ্য সরকারী আহ্কুল্যের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ-_ ৩য় সংখ্যা 


আবেদন জানান । প্রধান অতিথি রাজ্য 
সরকারের শিক্ষাসচিব তাহার ভাষণে রামক্কষ- 
সার! মিশনের এই মহতা প্রচেষ্টার সাফল্য 
কামন! কবেন। 

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্ীঅশোক- 
কুমার সরকাব তাহার ভাষণে বলেন যে, 
আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বড় হূর্বলতা, 
তাহার মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কোন স্থান 
নাই। ম্বামীজী-প্রবর্তিত শিক্ষাদর্শঈই আজ 
প্রয়োজন । ডঃ রমা চৌধুবী বলেন যে, এই 
বিষ্তামঠ যেন একাধাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের 
মূর্ত প্রতীক হইয়া উঠে। 


ত্বামী মাধবানন্দজী রামক্কষ্$-সাবদ। মিশনের 
উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত কবিষা বলেন, 
রামরুষ্$-সারদ] মিশন আইনতঃ বামকৃষ মিশন 
হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও একেবারে 
পৃথকৃ নয়, আদর্শের দিক দিয়] ইহা বামকৃষণ 
মিশনেরই পরিপূরক | নাবীজাতির সমস্থা'র 
সমাধান নারীরাই করিবে- স্বামী বিবেকানন্দের 
এই ইচ্ছাকে ব্বপাধিত করিবার জন্য গত 
বৎসর সারদা মঠেব সন্যাপিনীগণ রামক্কষ্ণ- 
সারদ। মিশন গঠন করেন । এখানে তাহার! 
রামকঞ্জ-সজ্মঘের পতাকাতলে ত্যাগ ও সেবাদশে 
মারীজাতি ও শিশুদিগের কল্যাণোদ্দেশ্টে 
কার্ষস্থচী অন্থসরণ কবিবেন। তাহাদের শুভ 
ইচ্ছ। যে ঈশ্বরেচ্ছার স্বীক্কৃতি লাভ করিয়াছে, 
তাহার একটি নিদর্শন__এই মিশন প্রতিষ্ঠার 
অব্যবহিত পরেই দমদমের দানশীল অধিবাসী 
শ্রীধীরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই স্বিস্তৃত 
জমি ও বাড়ী মহৎ উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন । 





ত্রিশরণ-মন্ত্ 


বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি। 
ধম্মং সরণং গচ্ছামি | 
স:ঘং সরণং গচ্ছামি || 


আমি বুদ্ধেব শরণ গ্রহণ করি। 
আমি ধর্ষের শরণ গ্রহণ করি । 
আমি সংঘেব শখণ গ্রহণ করি । 


ভিক্ষুরা! এই ত্রিশরণ-মন্ত্রেই বৃদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিতেন £ 


আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি, তিনি পূর্ণঅ-প্রাপ্ত। পবিত্র ও সর্বপ্রধান। 
ঘুদ্ধের নিকট আমবা উপদেশ ও জ্ঞান পাই | তিনি পুণ্যাত্বা» তিনি সত্তাব স্বরূপ জানেন, 
তিনি ভূমগ্ডলের অবীশ্বর,***তিনি দেব ও মহ্থষ্যেব শিক্ষক, আদর্শ পুরুষ বুদ্ধ। 
আ সবিশ্বাসে বুদ্ধে আস্থা! স্থাপন করি । 


অ। ম ধর্মের শর লইতেছি, মহাপুরুষের প্রচাবিত ধর্ম স্থুফল প্রসব করিয়াছে; 
মহৃষ্যের নিকট ইহা! প্রকাশিত, ইহ! দেশ ও কালের অতীত । ইহ! প্রবাদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, দেখিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ইহ! সকলকে আহ্বান করে। 
ইহা মঙ্গলজনক $ জ্ঞানিগণ স্বীয় অন্তরে ইহা উপলব্ধি করেন। 
আমি সবিশ্বাসে ধর্ষে আস্। স্বাপন করি । 


আমি লংঘের শরণ লইতেছি; বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে শ্তায়মার্গ প্রদর্শন করেন। 
বুদ্ধের শিত্ঠসম্প্রদায় আমাদিগকে সাধু ও ন্ায়পরায়ণ হইতে শিক্ষণ দেন, বুদ্ধের 
শিশ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে লত্যপালনে শিক্ষা দেন, এ সম্প্রদায় পরোপকারে নিরত | 
আমি লবিশ্বালে এ সন্গ্রদায়ে আস্ছ। স্থাপন কক্গি। 


কথা প্রসঙ্গে 


একটি আধ্যাত্মিক" ধর্মের সন্ধানে 
[ প্রস্তাবন| ] 

পৃথিবীতে যে ধর্ষেব অভাব আছে, এ কথ! 
কেহ বলিবে না; বরং ধর্মেব বাছুল্যই নানাবিধ 
অশান্তির কারণ, এই কথাই অনেকে বলগিয] 
থাকেন; অনেকে তাই ধধর্ম'কে বাতিল করিযাই 
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্বাপন করিতে চেষ্টাশীল । 

তবে এমন লোকেরও অভাব নাই, ধাহার] 
মনে করেন, বর্তমান যুগ্রে পর্ববিধ ছঃখেব 
কারণ ধর্মভাবহীনতা , অর্থাৎ ধর্ম-সম্প্রদায়েব 
অভাব না থাকিলেও ধর্ম-আচবণের অভাব 
যথেষ্ট আছে, এবং সর্বত্র মান্ৃষের ধর্ম-বিশ্বাম 
শিথিল হইতেছে । যদি এইভাবে চলিতে থাকে, 
তবে ধর্মের--তথ। মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 

এই উভয়বিধ কথা শুনিতে শুনিতে আমরা 
অভ্যন্ত হুইয়! গিযাছি; তথাপি মাঝে মাঝে 
মনে হয়, প্রকৃত সত্য কোন্টি? গোলমাল 
শুরু হইয়াছে 'ধর্ষ শবের অর্থ লইয়া । বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন মাহৃষ “ধর্ম বলিতে ঠিক একই 
বস্ত বুঝে না, একই দেশে বিতিন্ন সময়ে “ধর্মে 
অর্থ পরিবতিত হইয়াছে । ধর্মের পর্দিবর্তনশীল 
রূপের পশ্চাতে তাহার চিরস্তন ব্ূপটি ধবিতে 
হইবে! সেইটিই ধর্মের “আধ্যাত্মিক? ন্ধপ, 
তাহারই সন্ধানে আমর! চলিযাছি। 

তৎপূর্বে ধর্মের বিবোধিতার কারণগুলি 
অর্থাৎ শিক্ষিত বৃদ্ধিমান্‌ মানব কেন' ধর্মের বিরুদ্ধ 
সমালোচন। করে, তাহার আলোচন। প্রয়োজন | 


ধর্মের বিরোধিতা একট] নুতন কিছু নয়। 
ধর্ম যতদিনের) ধর্মের বিরোধিতাও ততদিনের ? 
মালব-প্রকৃতিতেই দেহবাদ এবং অতীন্ত্িয়বাদ 


-ছুই বিরোধী ভাব রহিযাছে এবং চিরকাল 
থাকিবে | দেহবাদীর ধর্ম জড়বাদ (059291- 
1910), অতান্ত্রিয়বাদীর ধর্ষ আধ্যাত্বিকতা ব! 
ঠচতন্তবাদ। তবে দ্বিতীষ্টকেই আমবা ধর্ম? 
নামে অভিহিত করিষ1 থাকি। 

কখন কখন দেখা যায়_শুধু অল 
ব্যক্তিবাই ধর্মের বিরোধিতা কবিতেছে, সৎ 
ব্যক্তির] সেই বিরোধিতা দূবীত্ভূত করিয়া 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন । কোন কোন 
যুগে দেখা যায় বুদ্ধিমান এবং সৎ-ক্পে 
পবিচিত ব্যক্তিরাও ধর্মে বিবোধিতা 
কবিতেছেন-_-যুক্তিজাল বিস্তার কবিয়া ধর্মের 
অসারতা প্রতিপন্ন কবিতেছেন। তখনই 
ব্যাপারটি সমস্তাব আকারে দেখা দেয়। 
বর্তমানে এইব্ধপই হইযাছে। 

এরূপ হইবার প্রধান কাবণ-_ঙাহার। বিভিন্ন 
ধর্মের নামাক্ষিত পতাক1 বহন করেন, তাহার? 
সেই সেই ধর্মের প্রচারিত আদর্শ অহযায়ী 
জীবন যাপন করেন ন!, তাহাবা ভুলিয়| যান-_ 
ধর্ম শুধু প্রচারেব জিনিস নয়, আচরণের 
জিনিসও বটে-_'আচারপ্রভবে। ধর্ম2) | 

ধর্মের উতদ্তব সম্বন্ধে একটি ধারণ। থাকিলে 
ধিষযটি স্পষ্ট হইবে। ধর্ম সগ্বন্ধে পৌরাণিক 
( 205670108)0] ) এবং শাস্ত্রীয় ( 01899708] ) 
বিশ্বাল--ইহা ঈশ্বরাদিষ্ট ( [09190 ) ব। ঈশ্বর- 
প্রকাশিত (3659%19 )। 

পক্ষান্তরে এতিহাসিক ও নৃতাত্বিকগণ 
( &061):00010818% ) মানবমনের ক্রমবিকাশের 
পথেই ধর্ষভাবের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। 
প্রত্বতত্বঃ পুরাকালের সাহিত্য এবং আদিম বা 
তথাকথিত অসভ্য জাতিদের জীবনযাপন- 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 
প্রণালী, সমাজবিষ্তাস, পরলোকবিষয়ক ধারণ! 
হইতে তাঁহার! তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
পৃর্বপুরুষের উপাসন! ও প্রকৃতি-উপাসনাকে 
তাহার] ধর্মের মূল বলিয়া মনে করেন । এই ছুই 
ভাবের মধ্যে একটি সাধাবণ ভাবৰ লক্ষ্য করিয় 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'এই ছুই আপাত- 
বিবোধী মতবাদের সামগ্রন্ত হইতে পারে একটি 
তৃতীয় ভাবেব ভিত্তিতে $ আমার মনে হয়__ 
উহাই ধর্মভাবের বীজ, তাহাকে আমি বলি__ 
ইন্্রিষের সীমা অতিক্রম কবিবাব সংগ্রাম |” 
আদিম মানবের নিকট বীচিয়া থাকাই 
ছিল প্রধান সমস্যা । লামান্তমাত্র অভিজ্ঞতা, 
সামান্ত যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রসহাষে খাছালংগ্রহ, ঝঞ্চা 
বন্তা ও বন্যপশ্ড হইতে জীবনরক্ষ! কব বড় সহজ 
কাজ ছিল না। বহিংপ্রকতির তুরধর্ষ শক্তির 
নিকট প্রণত হইয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণের 
জন্য প্রার্থনা! কবাই স্বাভাবিক | ক্রমশঃ এ 
সকল শক্তিব অধিষ্ঠাতা-দেবত1 কল্পনা! করিয়] 
কাহাদিগেব উদ্দেশে উপহার বাখিঘা তাহাদিগকে 
সন্তষ্ট কব! একটি বীতিতে পবিণত হইল । 
পিতামাত। ও পৃর্বপুরুষগণ সন্তানের প্রতি স্নেহ- 
শীল, তাহাদেব জীবনরক্ষায় তৎপর; মৃত্যুব পর 
তাহারা যেখানেই থাকুন, সন্তানেব কল্যাণ 
কবিতে তাহাবা সর্বদা আঘগ্হান্বিত ও 
শক্তিমান্‌_-এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধা পূর্বক তাহাদের 
স্মরণ করিয়। তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করাও 
নিযমিত কর্ষেব অঙ্গীভূত হইল 
কোন দেশে দ্বিতীয়টি, কোন “দশে প্রথম 
ভাবটি প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে; উভয়তই 
উদ্দেশ্ব-_সীমার সংকীর্ণতাকে জয় করিয়। 
জীবনের গতিপথ অপ্রতিহত করা। ইহা 
এক প্রচণ্ড শক্তির সাধন; ছূর্বল কাপুরুষের 
জন্য সতত-্সংগ্রামপূর্ণ এই সাধন! নয় | 
বহিঃপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-শক্ির তারতম্য 


খাপ্রসঙ্গে 


১৭১ 


অহ্সারে দেবতারও তারতম্য হইতে লাগিল 
পবিশেষে একটি দেবতা সর্বপ্রধান হইলেন, 
তিনি সর্বশক্তিমান পিতা প্রত বা রাজা-রূপে 
প্রাথিত ও উপাসিত হইতে লাগিলেন-_ইহাই 
একেশ্বববাদের (84017968918) জন্মকাহিনী [ 

একেশ্বববাদই ধর্মের একমাত্র বূপ নয়, 
ইহাকেই ধর্মভাবেব শেষ সোপান বা! শ্রেষ্ঠ রূপ 
মনে করাও ঠিক নয়। এইর্প মনে করাতেই 
ধর্ষবিবোধের সুত্রপাত হইয়াছে। 

ধর্মকে ধাহারা একটি সুক্ষ বিজ্ঞানরূপে 
অধ্যযন কবিয়াছেন, তাহাব] বুঝিয়াছেন, দেশ- 
কালপাত্র-ভেদে ধর্মের রূপ বিচিত্র, তবে এই 
বৈচিত্র একটি স্বর্ূপগত এঁক্য রহিয়াছে, সন্ধান 
না! করিলে সেটি কখনও ধরিতে পারা যায় ন!। 

ভারতে উদ্ভূত বিঙিমন ধর্মের আলোচনা 
করিলে ধর্মের সব ভাবগুলি স্তরে স্তবে দেখিতে 
পাওয়। যায় £ বহুদেধতাবাদ (2০161191810 )১ 
সর্বদেবতাবাদ (08080918700) ভক্তিধর্মে 
একেশ্বববাদ (10900609180 )১ বৌদ্ধ ও 
জৈনধর্ষে নিবীশ্বরবাদ, সর্ধোপবি-_-অদ্বৈত 
ব্রঙ্গবাদ (190) ব। টি 70-008118যা) )। 

ভাবতেব বাহিরে £ জাপানে শিশ্টোধর্মে 
ূর্পুরুষ-উপাসন! শেষ পর্যস্ত বছদেবতাবাদেই 
থমকিয়! গিয়াছে । জরথুষ্টরের পাশিধর্ম আলোক- 
অন্ধকাবের- ভাল-মদন্দের দ্বৈতভাব (1)0811910) 
অতিক্রম কবিতে পাবে নাই । সেমিটিক ইহুদী 
ও ইসলাম একেশ্বববাদকেই সারসর্বন্ব 
ভাবিয়াছে। থুষ্টধর্ম আবার তাছারই 
অভ্যন্তরে ভ্রিত্বাদের ( 17201৮5 ) কল্পনা করিয়া 
গ্রীকো-রোমান জগতে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
চীনে তাও ও কংফুছে ধর্ম অতি উচ্চ তত্ব ও 
নীতিব উপর প্রতিষ্ঠিত। 

বু বিচিত্র ধমের কতকগুলি আজও 
প্রাগৈতিহাসিক অবস্থায় রহিয়াছে, কতকগুলি 
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ধর্মগরু-কর্তৃক আরব হইয়া, দীর্ঘকাল প্রচলিত 
থাকিয়া প্রায় শেষ হইয়া] আসিয়াছে, কতকগুলি 
এখনও ক্রমবর্ধমান | প্রচারশীল ও প্রসারশীল 
ধর্মের মধ্যে খৃষ্টান ও ইসলামই প্রধান । 

দেখা যায়, ধর্মমাত্রেইী আচরণ অপেক্ষা 
আচারই বড় কথা, কতগুলি বীতি-নীতি পালন 
করাই প্রধান ১ প্রচাবশীল ধর্মগুলির মধ্যে 
আবার বিশ্বাসই প্রথম ও শেষ কথা__একটি 
ধর্মগুরু ও একটি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস ; সেইজন্য এই 
ধর্মগুলি 75165 (বা বিশ্বীস) নামে অভিহিত। 

হিন্দুধর্মধ সাধারণতঃ প্রচাবশীল নয। 
আর্ধেরা অবশ্য অপরকে আর্ধকৃষ্টিতে দীক্ষিত 
করিতেন। ইহুদী ধম প্রথমে প্রচারশীল ছিল, 
পরে ইহা হিন্দুর মতো জন্মগত হইযা যায। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচাবশীল বটে, তবে তাহার পদ্ধতি 
বুদ্ধির পথে-_বোধিব পথে, ধীর মন্থব গতিতে । 
খুষ্টান- ও ইসলামশ্ধর্ষ প্রচারে অত্যন্ত 
উৎসাহী, ইহাদেব প্রত্যেকেব ধাবণা, 
একদিন সমগ্র পৃথিবী তাহার ধর্মে ধর্মাস্তরিত 
হইবে, তাহাতেই পৃথিবীব শাস্তি ও মাহ্ৃষেব 
কল্যাণ। পবিতাপের বিষষ--এই ম্বতোবিকদ্ধ 
চিন্তার মধ্যেই সংঘর্ষ ও অশান্তিব বীজ নিহিত 
রহিয়াছে, ইহা তাহাব! বুঝযাঁও বোঝে না। 

পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত কবিলে দেখ! 
যায়, শাস্তভাবে প্রচারিত বৌদ্ধের সংখ্য। আজও 
থুষ্টান অপেক্ষা অধিক । অসিমুখে প্রচারিত 
ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সংখ্যা নিরীহ হিন্দু 
অপেক্ষা আজও কম। একটা সাত্রাজ্যবাদী 
জিগীধু মনোভাবই এ প্রচারশীল ধর্ম গুলিকে 
পাইয়! বসিয়াছে। | 

আজ যখন সাআাজাবাদ ও উপমিবেশবাদ 
মিম্ষিত ও ধিকৃকৃত হইয়া বঞ্জিত হইতেছে, 
তখন প্রতিযোগিতামূলক ধর্মপ্রচাব সভ্য ও 
শিক্ষিত মাহ্ছবের মনকে প্রভাবিত করিতে 


উদ্বোধন 


পৃ ৬৩তম মর্থ- _ওর্ঘ লখ্যো 


পারিতেছে না। তাহাদের মনে ধর্মের 
প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধেই নানা প্রথ্থ উঠিতেছে। 
শ্রধূ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন ধর্ম 
আধুনিক সুক্কিবাদী মনের পিপাসা মিটাইতে 
অক্ষম । 

ধর্মে ধর্মে বিরোধই আজ মাহষেব মনকে 
ধর্মবিবোধী কবিয়! তুলিয়াছে। ধর্মের নামে, 
ঈশ্ববের নামে, পৃথিবীতে শাস্তিস্বাপনের নামে, 
মাহধেব কল্যাণের নামে যাহার গালাগালি 
কাটাকাটি রেষারেঘি করে, তাহার] ধর্মাচরণ 
কবিতেছে, না অন্ত কিছু করিতেছে, আজ এ 
কথা ভাবিবাব সনয আসিযাছে » এ কথা 
ভাবিবার অধিকাব মাহ্গষ-মাত্রেবই আছে, এবং 
আছে বলিযাই আজিকার মাস্থষ মনে কবে_প্র 
ধর্ম জিনিসট1] বাদ দিলেই ধর্মসংক্রাস্ত সকল 
বিবোধও অন্তহিত হইবে । 

ধর্মের অপব্যবহার হইতে ব1 ধর্ম-আটচবণে 
অক্ষমতা হইতে-ধর্মের মূল লক্ষ্য হইতে আর্ট 
ইওযাঁতেই এই অবস্থার ও মনোভাবের স্ষ্টি 
হইয়াছে । এখন আমাদের দেখিতে হইবে, ধর্মের 
প্রকৃত লক্ষ্য কি। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ 
অহ্বযাধী আমবা বুঝিয়াছি, অন্তনিহি ত দেবত্বকে 
বিকশিত করাই ধর্ম। সংকীর্ণ সীমার বন্ধন 
হইতে অসীম মুক্তভাব অ্ুভব করাই ধর্ম 

বর্তমান মানবের ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার 
কাবণ নির্দেশ করিতে গিয়। আমর] দেখিয়াছি, 
ধর্মধবজীদের সাম্প্রদাযিক মনোভাব ও বিহ্বেষ- 
পূর্ণ ব্যবহাবই উহার প্রধান কারণ। বাহার! 
ধর্মে পতাক1 বহন করেন, তাহাদের কথায় 
বার্তা আচবণে উদার ভাব একান্ত প্রয়োজন 
তাহার! যে-ঈশ্বরের কথ! বলেন ও প্রচার 
করেন, সেই ঈশ্বর যেমন অনস্তভাবময়, তাহার 
বিষয়ে কথাবার্ডাও সেইরূপ হওয়া উচিত। 
কিন্ত দুঃখের বিঘয়, মাহষ মিজমনের সংকীর্ণ তা 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


স্বার্থপরতা মলিনতা দিয়া ঈশ্বরের যে ছবি 
আকিয়াছে, তাহাকেই একমাজ্স সত্য মনে করিয়া 
বলে £ ঈশ্বব শুধু একটি বিশেষ গম্ভীব পরিস্রাতা, 
তিনি একটি বিশেষ বিশ্বাস-সম্পন্ন গোষ্ঠীর জন্ত, 
আমবাই তাহার ষেই চিহ্নিত স্বজন, ঈশ্বরের 
রহন্য আমাদেরই কাছে উদ্ঘাটিত। আজিকার 
যুক্তিবাদী মন এ কথা স্বীকাব করিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারে না। 

যে কেহ আমার ধর্মে, ধর্ষশাঙ্্রে বা ধর্ম- 
গুরুতে বিশ্বাস করিবে না, সে অনস্ত নরকে 
খাইবে--এ কথা শুনিয়া বিংশ শঙাবীর একটি 
বালকও হালিয়া উঠিবে। ব্যাপার তখনই 
গুরুতর তইয়! ফধ্াড়ায, যখন এই ভ্রান্তনীতির 
উপর বিশ্বাস করিয। মানুষ অপরকে ছলে-বলে- 
কৌশলে ধর্মাস্তবিত কবিবাঁব টেষ্ট করে ১ এবং 
বর্গের লোভে বা! নরকের যে ও ধর্মাস্তব- 
গ্রহণে যে রাজী হইল না, সে ইহলোকে 
বাচিয়া থাকার অধিকার হইতেও বঞ্চিত 
হইল। এ যুগের মানবতাবার্দী মন এইক্প 
হিংসাভিত্বিক বিশ্বাসকে কখনই ধর্ষ বলিয়া 
ত্বীকার কবিতে পারে না। তাই আজিকাব 
মাহ্ষ প্রচাব্নশীল ধর্মের এই সাম্প্রদায়িক ন্নূুপ 
দেখিয়া ধর্ষেব উপরই বিবক্ত। তবু দেশে 
দেশে মুষ্টিমেয় মনীষী আজ ধর্ষেব প্রর্কৃত 
হত্বেব সন্ধানে প্রাচীন এবং লুপ্ত ধর্ম- 
গুলিকেও নৃতন করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, 
খুজিতেছেন, কোন্‌ ধ্বংসস্তূপে কি মহামূল্য 
মণিরত্ব অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছে । 


কথাপ্রসঙে 


১৭৩ 


পাশ্চাত্য দেশে ধর্ষের উপর অনাস্থার 
আরও একটি কারণ, ইওরোপের নৰ* 
জাগরণের যুগে অপ্রত্যক্ষ ধর্মবিশ্বাস প্রত্যক্ষ 
বিজ্ঞানের বিরোধিত1 করিয়াছিল, এবং ধর্ম- 
নেতাগণ একাধিক বৈজ্ঞানিককে নির্যাতিত 
করিয়াছে। সৌরজগতের তথ্য-আবিষর্তা 
ক্রনোকে তাহার! জীবস্ত দগ্ধ করিয়াছে, 
গ্যালিলিওকে কাবারুদ্ধ করিয়াছে, কোপানি- 
কাপের পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিপ়াছে। ধর্ম 
নেতাদের এই সকল কুকীতি পরবর্তাকালের 
মানুষ ক্ষমা করে নাই। বৈজ্ঞানিক যন ধর্মের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে । বিজ্ঞানের 
উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে যতই প্রকৃতির বহম্য-যবনিকা 
অপসারিত হইয়াছে, ততই মানুষ ধর্মপুস্তকে 
লিখিত কল্পনাপ্রশ্থত স্ষ্টিতত্ব প্রড়ৃতি অস্বীকার 
করিয়া যুক্তি ও প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষিত 
বিজ্ঞানকেই জীবনের নির্ভরযোগ্য নির্দেশ- 
দাতাক্পে গ্রহণ কবিয়াছে। জীবন-ব্যাপারে 
ধর্মবিশ্বাস আজ আর বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্বী নয় । 

বিজ্মানের অপ্রতিহত উন্নতির পর মাহষের 
যুক্কি আজ ক্লাপ্ত। দিশাহারা জড়বিজ্ঞান 
নিজেই আজ চরম প্রশ্নের সম্মুখীন ₹ তত: কি! 
জড় সত্য, না চৈতন্য সত্য 1 জীবনের নিয়ামক 
যুক্তি, না বিশ্বাস1_বিজ্ঞান। না ধর্ষ? 
বিজ্ঞানকে ধর্মে রূপান্তরিত করা কি সম্ভব! 
না ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক রূপ আছে?" এই 
প্রশ্নগুলির উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে 
আগামী যুগের মাহৃষের সুখ ও শাস্তি। 
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চলার পথে 
“যাত্রী? 


তপন্বী বৈশাখেব বৌদ্রতপ্ত উর বুকে, ভাবতে আমর! ছটি মরগ্যান দেখতে পাই 
একটি ধর্মের, আব একটি সাহিতোব | প্রথমটি ভগবান বৃদ্ধ, আর দ্বিতীষটি রবীন্দ্রনাথ । 

ধর্মের গ্লানিতে জর্জবিত পৃথিবীকে মুক্ত কবতে এলেন শ্রীবুদ্ধ-তাব আগমনে উষব কর্ম- 
কাণ্ডে এল জ্ঞান ও প্রেমেব সবুজ স্বীকৃতি। লোকে বুঝল, ধর্ম ফি, সত্য কি) আর 
বুঝল, মহানন্দেব আম্বাদন ও পেই নির্বাণের আত্মিক আকর্ষণ কি? 

বাংল সাহিত্যের ক্ষীণধাবা যখন মুমৃষু? যখন তাতে অসাহিত্যৈর গ্লানি নালান শৈবাল- 
দলের অসণথ্য বাধা দিযে সাভিত্যের সহজ প্রবাহটিকে নিরুদ্ধ করতে চেয়েছিল, ভখন 
বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ববীন্ত্রনীথের আবির্ভাব। তার আগমনে সাহিত্যের মজা 
নদীতে এল প্লাবন, এল জোয়াব। সাহিত্যেব মরা-খাতে জাগলো! ভবা-ভাদবের উচ্ছুসিত 
তটপ্লাবী শোতনহত্রী। বাংল! সাহিত্যের এই ক্ুরধূনীর নব ভগীবথ ববীন্দ্রলাথ। তাঁর কণ্ঠে 
আবার আমর! শুনলাম মা্ুষেব মর্ম বাণী-ভাবতবর্ষে শাশ্বত বাণী। বেদাস্তের 
অভীমঙ্ত্রে _ধকৃ-মস্ত্রেব মৃত্যুতবণ তীর্থে স্নান কবেই তিনি শোনালেন--“মবণকে তুই পব কক্ছিস 
ভাই, জীবন যে তোর তুচ্ছ হ'ল তাই। ভারতাত্বাব মহিমময রূপটিকেও এ সঙ্গে 
তিনি বজায় কবে তুললেন, গাইলেন--“আলয় গড়িতে সবে চাষ, যবে হাষ, প্রাণপণ করে 
তাহা সমাপন, খেলাবি যতন ভেঙে যায়|” কঠোপনিষদের সেই সাবধানী বাণী_“ক্ষুবস্ত ধার! 
নিশিত| ছুবত্যয] দুর্গ পথস্তৎ) শুনেও মাহুষ যুগে যুগে সেই দুর্গম পথেই অধরাকে ধবাব জন্ক 
অভিযান চালিযষে গেছে , সেই মবণজধী অভিযালের মূল সবই রবীন্দ্রনাথের কে উদ্বোষিত-_ 
'উড়াবে! উর্ধে প্রেষেব নিশান দুর্গম পথমাঝে , আবার বলেছেন--'দেখেছি নিত্যের জ্যোতি 
ছুর্যোগেব মাযাব আড়ালে ।? 

কিন্ধ এই সন্ধানী আলোর নিরেশে আমরা মানি কই? আব যানি লা বলেই তে! সংসারে 
জড়িযে পড়ি। সংসারের “সং, ও “সার? এই ছুই-এব মাঝে “সং সেঙ্জেই জীবনট,কে কাটিষে 
দিই -সর আব লাভ করা হয না। শেষে সেই দিনে তাই অস্থশোচনা জাগে, তখন 
কিন্ত জীবনের সেই অকেজে! দিমগুলোকে আঁবাব কাজের মাঝে ফিবিয়ে আনার ক্ষমতা 
থাকে না। শুধু এক মর্মস্তদ হাহাকার মার্পোর “ডাঃ ফাউস্টস্‌-এর মতোই ক্রুন্দনাতুর হয়ে 
বলতে চায় -- “* 10005 ৪] 01988029 01 690৮5 55818 10860 মা80৪60৪ 1086 66609] 
105 82 15110/65 জীবনের এই অযথ! ফুরিয়ে-যাওয়।, মরচে-পড়ে-যাওয়! জীবলটাকে তখন 
কেমন যেন বিষ্বাদ ও নিংসঙগ ব'লে মনে হয়, মনে হয় 7০ 021) 28 29 60 0988, 60 7099 
৪0. 900, 6০ 7056 0%01019109ণ, 106 60 8৪12106 [0 0981 45 6110081) 60 10:596179 9 1116 " 

কবি ন্ুুধীন্্রনাথ দত্তের আধুনিক ভাষায়_-'কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আব কত? 
উদ্দামীন বালি ঢাকবে না পদরেখ|| প্রাকৃ-পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত। বিগত সবাই, তুমি অসহায় 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] চলার পথে ১৭৪ 


একা! জীবনের এই অসহায় “একা” অবস্থার স্যিকর্ত আমি মিজেই। তাইতে। রবীন্দ্রনাথ 
বললেন--“আমি গাঁথি আপনার চারিদ্দিক ঘিরে সুক্ষ রেশমেব জাল কীটের মতন; মগ্ন থাকি 
আপনার মধুব তিমিরে, দেখি না এ জগতের প্রকাশ্ত জীবন।” সেই প্রকাশ্য জীবন দেখতে হ'লে 
আমার আমিত্বকে বৃহত্বর জীবন-চৈতন্তে বিছিয়ে দিতে হবে । একটা! শ্রীতিন্ষিদ্ধ সহানুভূতি দিয়ে 
সকলকে আপন মিত্র বলে কাছে টানতে হবে ১, গাইতে হবে যজুর্বেদের ভাষায় ং তে দৃংহ 
যা মিত্রন্ত ম! চক্ষু! সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষস্তাম। মিত্রস্তাহং চক্ষুষা সবাণি ভূতানি সমীক্ষে, 
মিত্রস্ চক্ষুষ। সমীক্ষামহে ।-হে মহাবীর, জরা-জর্জরিত আমার শরীরকে দৃঢ় কর; সর্বজীব যেন 
আমাকে বন্ধুব চোখে দেখে , আমিও যেন সর্বভূতকে মিত্রের চোখে দেখি; সকলে আমার 
প্রিয় হোক, দ্রোহহীন শান্তিতে আমার জীবন প্রবাহিত হোক--( ৩৬।১৮)।| এই ভাবে 
সকলকে আপনার বোধ কববাব পূর্বেই আমাব সত্যকাবের আমিত্বকে চিনতে হবে। 
দেহপর্ধস্ব 'আমি'কে চিনলে হবে না। কাবণ দেহটা তো আকাশের রামধচূর মতোই ছুন্দর, 
আবার বামধহ্নুব মতোই একদিন তা মিলিয়ে যাবে | তাই দেহাতীত “আমাকে” চিনতে হবে। 
বলতে হবে শ্রাঅববিন্দের ভাষায়] ৪2981] 008 016. &1830810 1039 ৮০৪, চা1262 6076 8171216 
(0:98, 01785 012001)90. 198১99009, ৪1১91) 1560 606 9795, টড 15156 09708099) [২0 [1, 

এই বিশ্বাহ্থভূতিব কথা স্মরণ করেই বোঁধ হয ববীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ "আমায় তুমি ফুলে 
ফুলে ফুটিয়ে তুলে ছুলিয়ে দিলে নানা বূপের দোলে ; আমায় তুমি তাবায় তারায় ছড়িযে দিয়ে 
কুড়িয়ে নিলে কোলে , আমায় তুমি মবণমাঝে লুকিষে ফেলে নুতন ক'রে পেলে এইখানেই 
সীমিত জগতের সঙ্গে উদাব পৃথিবীব সংযোগ । দেহুবুস্তের “আমিব? সঙ্গে অন্তরাত্মাব পরিস্ফুটন। 

আমাদেব অতীতেব মধুব স্মৃতির বৃথা রোমন্থনে ডুবে থাকবার অধিকার নেই। 
আমাদেব চলতে হবে-_ণিরৈবেতি' আমাদের আদর্শ । কবির ভাবা আমরা বলব £ 
“তীরের সঞ্চযম তোর পড়ে থাক তীবে, তাকাস্নে ফিবে » সম্মুখব বাণী নিক তোরে টানি 
মহাক্রোতে, পশ্চাতের কোলাহল হোতে অতল আধশরে_ অকুল আলোতে ।' 

এই “অকুল আলোতে”_-এই নবজীবনের প্রতিশ্রতির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়েই 
ববীন্ত্রনাথ আবার শ্রীবুদ্ধের মহাদানকে বহুভাবে স্বীকার করেছেন। তাইতো তার কাব্যে, 
তার লেখায বুদ্ধের এত প্রশত্তি, এত জয়গান । তাকে শ্মরণ ক'রে কত কবিতা--কত কথিকাই 
না রবীন্ত্র-বচনায় রূপ পেল। বুদ্ধের মহান্‌ ধর্মের প্রতি কবির একটা গভীর অহ্রাগ ছিল? 
একটা সত্যশরণ বিশ্বাসবলেই তিনি আনশ্শে অভিবিদ্ক নুতন জীবন-চৈতন্তে উদ্ভাসিত 
হয়ে ক্ষমাহুন্দর তথাগতের উদ্দেশে বলতে পেরেছিলেন £ “শান্ত হে, মুক্ত হে; হে অনস্তপুণ্য, 
কক্ষণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্বশুন্য |; 

বৈশাখের কবি-মনের বস্তরূপ আবার তাই বৈশাখের তথাগতের ভাবন্ধপের অসামাস্ 
শিল্পায়নে প্রগাঢ় ও প্রসন্ন হয়ে একে অন্তকে জড়িয়ে রেখেছে । ব্যক্তিকেন্ত্রিক জীবন ছেড়ে 
বিশ্বকেন্ত্রিক জীবনের পথে তাই তার! পাল তুলেছে কি এক আলোক-বার্ডার আহ্বানে-_সেই 
মহাজাগৃতির ছন্বোময় মুমায়, যেখানে বিশ্বাপ্রার সঙ্গে ব্যক্তি-লাধনার নিয়মহীন আত্মস্ফুত্তি 
্বচ্ছন্দে বিকশিত হয়ে আছে এক অপূর্ব মৈত্রীতে | 


১৭৬ উদ্বোধন [৬৩তম বর্ঘ--$খ নংখ্যা 


বৈশাখের এই রুক্ষ যৃত্তির পরিবেশ থেকে, তোমার হবপ্সিল মনের ঘুম থেকে উঠে এগিয়ে 
চল পথিক, সেই যোগ-সাধনার পথে--লেই শহজ মিলনের পথে, যেখানে দূরের এ দিগন্তে 
পৃথিবীর মাটিকে আকাশের নীল আলিজন ক'রে রেখেছে । মনে রেখ, পৃথিবীর পরিচিত 
পথ ধরেই তো তোমাকে অপরিচিতের সন্ধানে যেতে হবে। বাইরের লৌন্দর্ষে মাঝেও 
আন্তব লৌন্দর্যের দিব্যঘ্যুতিতে নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে অফুরন্ত রহস্ত আশ্বাদন কবতে হবে। 
তাই বলি, দৃশ্যমান জগতেব ছবি ধ'রে অদৃশ্য সত্তার বসাত্বক মাধূর্যে অবগাহন করবে চল । 
চল, চল, আর দেরী নয়। শিবান্তে সন্ত পন্ছানঃ। 


বৈশাখে 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


তোমার বসস্ত এলো! বনে বশাস্তরে। 
পুরাতন ধরণীর নাড়ীব তিতরে 
কল্লোলিয়। আসে নব প্রাণের জায়ার। 
খুলে যায় জাবনের তোরণ-ছুয়াব 

দিকে দিকে । পুরানোয আবরণ চিরে 
জযধ্বজ! উড়াইয়! আসিল বাহিরে 
নবীনের বার্ভাবহ পথিকের দল। 
জীর্ণপত্র ঝরাইছে বাতাস চঞ্চল। 


তোমার কপায় বায়ু-বহিবে নাসেকি! 
আমার অন্তরে মস্ত-_মুত আর মেকী 

জড়ো হয়ে আছে আজও, যাবে না ঝরিয়া ? 
শ্যামল পল্পবে দিলে অরণ্য ভরিয়। ; 

প্রাণের এ্রশ্বর্যে যোরে করিবে ন। ধনী-- 
টরণের স্পর্শ দিয়ে হে পরশমণি ? 


বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস 


স্বাসী ধীরেশানম্দ 


কেঠ”শ্রুতি যথার্থই বলিষাছেন, “পবাঞ্চি 
খানি) (২।১।১)-অর্থীৎ মানবের ইন্তিষ- 
সমৃ স্বভাবতই বহিমুখ। জন্মাবধি মানব 
ইন্দ্রিথসহায়ে রূপরসাদি বিষয়ভোগের জন্যই 
লালাযিত। সুখ মান্গষের কাম্য। বিষয়প্রাপ্তি 
ও তাহাব ভোগে যাশ্বষ সুখ অন্ুতব কবে; তাই 
সকলেই বিষযকে এত ভালবাসে। 

কিন্ত কোন পাথিৰ বিষযই তো| দীর্ঘস্থায়ী 
নহে । আত্রী-পুজ-বিত্ত-গৃহ, অন্নপানাদি সবই যে 
কোন্‌ অদৃশ্য নিযমেব বিধানে কালের 
কবাল কবলে নিমেষে কোথায় নিশ্চিন্থ হইয] 
যায়! আবাব বিষয় হস্তগত খাকিলেও রোগাদি 
নান। প্রতিবন্ধবশতঃ ভোগনামর্থ্য বিলুপ্ত হইলে 
মাগ্নুষ বাখতার চবম সীমায় উপনীত হহয়! 
আপন অনৃষ্টকে ধিক্কারপূর্বক ছুঃখসাগরে নিমগ্ন 
হয। ইহাই মহুষ্যজীননেব যথার্থ চিত্র | 

বিষয়ভোগে তাৎকালিক তৃপ্তি হইলেও 
নিববচ্ছিন্ন সুখ_মানষ তাহাতে কখনই পায় 
না। জীবনের শত আশ! প্রতিহত ও আকাজ্ক 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে কোন কোন 
ভাগ্যবানের চিত্তে তখন এই চিন্ত| জাগ্রত হয় £ 
দুঃখবিবহিত যথার্থ স্বখ কোথায়, নিরবচ্ছিন্ 
আনন্দলাতের কী উপায়? 

যদি দিরবচ্ছিন্ন সুখ, নিত্য সুখ বলিয়া কিছু 
না থাকিত, তবে মান্থষের প্রাণে উহ পাইবার 
জগ্ত আকাকজ্ষা! জাগে কেন? ঝই একাস্ত 
“অসৎ বন্ধ্যাপুত্রজাতীয় কোন বস্তু লাভের 
কামন! তে| কাহারও হয়না? স্থৃতরাং এযন 
বন্ত--ছঃখলংস্পর্শধিরহিত শাশ্বত স্থখ - নিশ্চয়ই 
আছে, যাহা পাইবার জন্ত যুগ যুগ ধরিয়া 

ই. 


মানব-মনে আকুল আগ্রহ । এই নিত্য সুখ বা 
তত্ব লাভেব কথাই পূর্বোক্ত শ্রুতি (কঠ 
২।১।১) পুনবাষয বলিতেছেন £ 

কশ্চিদৃধীরঃ প্রতাগাত্বানমৈক্ষদৃ 

আবৃত্বচক্ষুবনৃতত্বমিচ্ছমূ। 

_বিষয়বিমুখ চিত্তে কোন কোন অধুতত্বা- 
ভিলাষী পুরুষ প্রত্যগাত্মজ্ঞান লাভকরত সেই 
নিত্য স্বুখেব অধিকাবী ভইয়] থাকেন। মুঘুক্ষুর 
“আবৃত্বচক্ষুঃ- অর্থাৎ ইন্ট্রিয়সমুহের বিষয়- 
বিমুখতা বা বৈবাগ্যই এই আত্মজ্ঞানবিকাশের 
সর্বপ্রধান সাধন-ইহাই শ্রতির নিজ-মুখের 
ঘোষণ1| বিনা মূল্যে জগতে কোন বস্তই লাভ 
হয় না। কিন্তু এই আত্মবস্তরটি লাভের জন্য 
শ্রুতি বডই কঠিন মুল্য নির্ধারণ করিলেন। 
যে চিত্ত জন্ম-জন্মাস্তবব ধরিয়। বিষয়ের প্রতি 
নিবন্তর ধাবমান, তাহাকে বিষয়বিমুখকরত 
অন্তমুখ কবিতে হইবে । এ যেন সাগরা ভিমুখে 
প্রধাবিতা নদীকে তাহার উৎ্সমুখে ফিরাইয় 
লইবার দুকঠিন প্রযাপ। হ্তরাং মুমুক্ষুর 
বৈরাগ্য-সাধনার জীবন আরামের ভবন 
নহে। 

অন্তরে আনন্শ্বূপ আত্মদেবের নিত্য 
অধিষ্ঠান, তাহাকে জানিতে হইবে) তবেই 
দুঃখের চিরনিধৃত্তি; 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে 
সর্বপাশৈ2 (শ্বেঃ ৬1১৩) - আত্মজ্ঞালেই 
সর্ববন্ধননিবুত্তি | 

“তমাত্মস্থং যেহ্হৃপশ্যত্তি ধীরাস্তোং হ্থুখং 
শাশ্বতং নেতরেষাম্‌? ( শ্বেঃ ৬।১২ )--অদ্ধিতীয় 
আত্মাকে ধাহার। শ্ববুগ্ধিস্থক্মপে সাক্ষাৎ অবগত 
হন, তাহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অস্ভের নহে | 
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এই প্রকার অসংখ্য শ্রুতিবাক্যও এ 
বিষয়ে প্রযাণ। আলোক ও অন্ধকারের 
সহাবস্থানের হায় চিত্তেব বাহ্ৃবিষয়প্রবণতা ও 
আত্মমুখীনতা একই কালে হওয়া অসম্ভব। 
বিষয়বিমুখ না হইলে চিত্ত অস্তমু্থ হইতে পাবে 
না। স্থতরাং নিত্য আত্মসখলাভের পথে 
বৈরাগ্যই মুলমন্ত্র। ইহাতেই অধ্যাত্বজ্ঞান- 
সাধনার প্রাবস্ত ব! স্থক্পাত এবং ইহাই 
শেষ পর্ষস্ত সাধকের নিত্য সহচর ব। অঙ্গভূষণ। 

বৈরাগ্যেব স্বরূপ, উহার প্রকাবভেদ, 
তৎ্সাধনের উপাঁষ এবং উহার স্বাভাবিক 
পরিণতি সন্নযান_- ইত্যাদি বিষযে শাস্ত্রকারগণ 
কি বলিয়াছেনঃ? তাহা যথাযোগ্য শাস্তীয় 
প্রমাণাদি পহাযে আলোচনা করা হইতেছে । 


বৈরাগ্য 

বঞ্জ১ ধাতুব উত্তর “ঘঞ, প্রত্যয় প্রয়োগ- 
দ্বারা “রাগ” শব্দ নলিম্পনন। অর্থ-ঈন্সিত 
বস্ততে রতি বা শ্রীতি। বি+রাগ-বিরাগ, 
অর্থ_-বিষয়ে শ্রীতিরাহিত্য। 

বিরাগ+ফ্য বেরাগ্য, অর্থাৎ দৃষ্টাৃই 
ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শনাভ্যাসবশতঃ বিতৃষ্তা। 

বৈবাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্তাই মোক্ষমার্গের 
প্রথম সোপান। বৈরাগ্য ছুই প্রকার-- 
অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য। 


অপর বৈরাগ্য 
অপৰ বৈরাগ্য নামভেদে চাবি প্রকার 
হইয়া থাকে, যথা: (১) যতমান, (২) 
ব্যতিরেক, €৩) একেন্দ্রির় ও (৪) বশীকার | 
() সংসাবে সাব বস্ত "ক ও অসার বস্তই 
বাকি, ইহা গুরু ও শান্ত সহায়ে জানিব-- 
এই প্রকার উদ্বোগেব নাম “যতমান বৈরাগ্য” | 
(২) চিত্তগত বাগঘ্বেষাদির মধ্যে বিবেক 
লহায়ে এতগুলি দোষ আমার নিবৃত্ত হইয়াছে 


উদ্বোধন 
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এবং এতগুলি এখনও বিদ্যমান, চিকিৎসকের 
স্তায় এই প্রকার বিচার-করত বিদ্যমান দেষ- 
সমূহের নিবৃত্তির জন্য যে প্রচেষ্টা, তাহাকে 
ব্যতিরেক বৈরাগ্য” বলে। 

(৩) খৎস্ৃক্যবশতঃ মনে বিষযতৃষ্কা 
বিদ্ধমান থাকা সত্তেও হঃখাত্বকবোধে সর্ব- 
ভোগ্যবিষয় হইতে বহিরিল্দিয়প্রবৃত্ি নিরোধের 
যে প্রযত্ব, উহ] “একেন্ট্রিব বৈরাগ্য, নামে 
প্রসিদ্ধ । 

(এঁহিক ও পারলৌফিক ভোগা পদার্থে 
তৃষ্ণা! বিদ্যমান থাক সন্কেও বিবেক-তারতম্য- 
বশতই পূর্বোক্ত “যতমানা'দি ভ্রিবিধ ভেদ )। 

(8) ইহ ও পবলোকের যাবতীয় বিষয়ের 
প্রতি সর্বথ| যে বিতৃষ্া, জ্ঞানপ্রসাদন্ধপ সেই 
চিত্তবৃত্িব নাম “বশীকার বৈবাগ্য? । 

এই “বশীকার বৈরাগ্য* লম্বস্কেই ভগবান্‌ 
শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, “দৃষ্টাহত্রবি ক বিষয়- 
বিতৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যম্ (যোগ স্থুত্র 
এই টৈবাগ্য সংপ্রজ্ঞাত সমাধির 
অন্তরঙ্গ ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ 
সাধন। (গীতা, মধূং টীক1 ৬1৩৫ দ্রঃ) 

পূর্বোক্ত টারি প্রকার “অপর বৈরাগ্যেশর 
শেষোক্ত “বশীকার” নামক বৈরাগ্যও মন্দ, তাত্র 
ও তীব্রতর ভেদে ত্রিবিধ হইয়! থাকে। যথা £ 


(১) স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি প্রিয় পদার্থের নাশে 
সারে তাৎকালিক ধিষ্কাব বুদ্ধিপূর্বক এ বিষয- 
সমূহের যে ত্যাগেচ্ছাতাভ] “মন্দ বেরাগ্য?। 
(২) বর্তমান জন্মে স্্রী-পুত্র-ধনাদি আমার 
অভিলবিত নহে, এই প্রকার স্থির বুদ্ধিপূৰক 
বিষয়ত্যাগের ইচ্ছাকে "তীব্র বৈরাগ্য” বলে। 
(৩) পুনরাবৃত্তিযুক্ত ব্রঙ্গলো কপর্যস্ত যাবতীয় 
বিবয়ভোগ-ত্যাগ্রেচ্ছা “তীব্রতর বৈবাগঠ' নামে 
অভিহিত। 


বৈশাখ, ১৩৬৮] 


সম্্যাস 

“মন্দ বৈরাগ্য?-বান্‌ পুরুষের কোন প্রকার 
সন্গ্যাসেই অধিকার নাই। ক্রতি বলিতেছেন £ 

যদা মনপি বেবাগাং জায়তে পর্ববস্তুষু। 
তদৈব সংন্তাদেদ্‌ বিদ্বান্‌ অন্যথ| পতিতো ভবে ॥ 
( মৈত্রেঃ উপঃ ২১৯) 
অর্থাৎ সর্ববিষযের প্রতি যথার্থ বৈবাগ্য 
চিত্তে জাশ্রুত হইলে তখনই বিবেকী পুরুষ 
সর্বকর্মপন্ন্যাপ করিবেন, ধবরাগ্য বিনা 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি জষ্ট বা পতিত 

হইবেন। 


রাগের তারতম্যবশতঃ সন্ব্যাল চারি 
প্রকাব হইয়া থাকে । যথ1ঃ (১) কুটীচক, 
(২) বহুনক, (৩) হংল ও (8) পবমহংস | 

মন্দ বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তির কোন প্রকার 
সম্ম্যাসেই অধিকার নাই, তাহা পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে। 

তীত্র বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষের জস্ত “কুটীচক' 
ও “বহৃদক'-_-এই ছুই প্রকার সন্গ্যাম বিহিত। 
যে তীব্র বৈবাগ্যবান্‌ পুরুষেব শরীর তীর্থ- 
যাত্রাদি কবিতে অসমর্থ” তাহার কিচীচক, 
সন্যাসে অধিকার ; বাহার সেন্ধপ সামর্থ্য 
আছে, তিনি “বহুদক? সন্ন্যাসের অধিকারী । 

ককৃটিচক” সব্র্যামী ত্রিদশ্ডী ও স্বপুত্রগৃহে 
ভিক্ষাগ্রহণকারী ৷ 

“বহৃদক" সন্ন্যাসী ব্রিদ্ড-, শিক্য- ( সিকে ১, 
জলপবিত্র- (জল ছ্টাকিবার বস্ত্র), কৌপীন- ও 
কাধাযবেশ-ধারী | হাব! তীর্থাটন, ভিক্ষান্্ 
জীবনধারণ করেন ও আত্বোপাপনায় রত 
থাকেন। 

তীব্রতর বৈরাগ্যযুক্ত হইলে পুরুষ “হংস" 
সন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকেন। “হংস' 
সন্ধ্যালী একদণ্ডী, শিখারহিতঃ যজ্ঞোপবীত- 


বৈরাগা ও সন্ন্যাস 
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ধারী, শিক্য- ও কমগ্ডলু-হত্তঃ গ্রামে একরান্ত্রি- 
নিবাপী এবং রুঙ্ুচান্দ্রাযণাদি-অস্থষ্ঠানতৎ্পর | 

পূর্বোক্ত ত্রিবিধসন্ত্যাস-প্রাপক তীব্র ও 
তীব্রতর বৈরাগ্যই «“বাধসারঃ-গ্রন্থে আচাধ 
নরহরি কর্তৃক “জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য” নামে 
কথিত হইয়াছে । যথাঃ 
আধিব্যাধিভয়োধ্েগপারতন্ত্যাদিপীড়িতাঃ | 
যে জীব! মোক্ষমিচ্ছস্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা॥ 

_খীহার! শাবীবিক ও মানসিক ক্লেশ, 
ভয়, উদ্বেগ ও পরাধীনতা প্রড়ৃতি দ্বার! 
নিপীড়িত হইয়া মোক্ষলাভের ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের বৈরাগ্য 'জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য* নামে 
অভিহিত হয়। 
তীব্রাৎ সংসারবৈবাগ্যাদ্‌ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি । 
বৈবাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমের তৎ॥ 

-তীত্র সংসারবৈরাগ্যহেতু পুণ্যবান্‌ 
পুরুষের চিত্তে যে ব্রক্ষজিজ্ঞাস৷ উদিত হয়ঃ 
“জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য'ই উহার কারণ। 

এই বৈরাগ্যে বিষয়ত্যাগেচ্ছাই প্রধান, 
ব্রক্ষজগ্ঞাস।৷ উহাকে অন্থলরণ করিয়া থাকে 
মাত্র । 

পরবৈরাগ্য 

এখন পূর্বকথিত 'পরবৈরাগ্য' বণিত 
হইতেছে । এই পপরবৈবাগ্য” পূর্বোক্ত সর্ব- 
প্রকাব বৈরাগ্য হইতে উৎকুষ্ঠ। 

ভগবান্‌ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, “তৎ্পরং 
পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ক্যম (যোগ হুত্র ১১৬)। 
_অর্থাৎ প্রত্যগান্্জ্ঞানলাভে তিন গুণের 
পরিণামন্প ইহলৌকিক ও প।রলৌকিক 
পর্ববিষয়ে তৃষ্ণারাহিত্যের নাম “পরবৈরাগ্য? | 
এই পরবৈরাগ্যই নিবিকল্প সমাধিনাম! 
অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন । ইহাঁও 
যোগস্থত্রে কথিত হইয়াছে, যথ| “তীত্রবেগা- 
নামাসম্্ঃ) (১২১)--অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্‌ 


রা 


১৬৭ 


পুরুষ শীগ্রই অসংপ্রজ্তাত সমাধি লাভ করিয়। 
থাকেন । এই 'পববৈবাগ্য'ই “বাধলাব” 
গ্রন্থে “জিজ্ঞাসামুখানৈবাগ্যণ নামে অভিহিত 
হইয়াছে? যথা £ 


মাহযাং ছর্লভং প্রাপ্তং সচ্ছাস্ত্ৈ: সংস্কৃত মতিঃ। 
যদি ম ক্রক্ষবিশ্রান্তিস্তদপ্মান্তিং কিমর্জিতম্‌ ॥ 
ইত্যেবং ব্যবসাষেন হাকাশফলপাতবৎ। 
জিজ্ঞাসয়স্তি যে ধীবা জিজ্ঞাসামুখ্যতা তু সাঁ। 


দুর্লভ মন্ুষ্যজন্ম পাইযাছি, বেদাস্তবাক্য 
শ্রবণদ্বার| বৃদ্ধকে মাঞ্জিতও কবিযাছি, এখন 
যদ্দি ব্রহ্মবিশ্রান্তি লাভ কবিতে না পাবিঃ তবে 
আমব। কি লাভ কবিলাম? এই প্রকার 
নিশ্চযমকরত বিবেকাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 
আকাশ হইতে ফলপতনেব স্তায় অকলষ্মাৎ 
তত্তবজিজ্ঞাসায প্রবৃত্ত হন। তাহাদের এই 
বৈরাগ্যকে “জিজ্ঞানামুখা বৈরাগ্য' বলে । 


্রঙ্মজিজ্ঞাসয়। তাত তীব্রয়। যো বিধীযতে | 
ধিবাগো দৃশ্য ভাবেষু জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ॥ 
--তীব্র ব্রক্ষজ্ঞানেচ্ছাবশ ৩: যাবতীন দৃশ্টু- 
পদার্থে যে বৈর্ধাগ) হয 'তাহাব শাম “জিজ্ভাসা- 
মুখ্যবৈরাগ্য'। এহ স্থলে ব্রঙ্গজিজ্তাসাই মুখ্য, 
বিষয়ত্যাগেচ্ছা তাহার অন্থগামী। এই 
'জিড্ঞাসামুখ্যবৈবাগা'যুক্ত অর্থাৎ পববৈবাগ্যবানূ 
পুরুষই 'পরমহংস” সন্র্যাদের অধিকাবী। 


“পবমহংস"*সন্ন্যাস 


পবমহংসসসন্ন্যাশী একদগুধাবী, মুণ্ডিত- 
মস্তক, শিখাযজ্ঞোপবীত-বঠিত, সর্বকর্মপবি- 
ত্যাগী ও একমাত্র আত্মচিস্তনপরাযণ । 

পরমহংস-সন্যাস--“বিবিদিষা ও বিহ্বৎ 
ভেদে ছুই প্রকার। প্রত্যগাত্বাভিম্ 
্রঙ্ষ্ঞানলাতার্ব বিবেকাদিদা ধনচতু্য় সম্পন্ন 
পরবৈরাগবান্‌ পুরুষ যে সর্বকর্ষ সন্ন্যাস 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


করিয়। থাফেলঃ তাহ) বিবিদিষা সন্যাস” | 
শ্রতি বলিযাছেন (বুঃ 8181২২ ) £ 
“এতমেব প্রব্রাজিনে! লোক মিচ্ছস্তঃ প্রব্রজস্তি' 


_বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষেব প্রাপ্য আত্মলোকের 
অভিলাধী হইয়! অধিকারী পুরুষ সৃন্গ্যাস 
অবলম্বন কবিযা থাকেন । 


“ন কর্মণা ন প্রজনা ন ধনেন ত্যাগেনৈকে 
অধুতত্বমানশুঃ, (মহাঃ নাবাঃ ৮১৪, কৈবল্যঃ 
১৩)-_ অর্থাৎ কর্মদ্বাবা, তথা পুত্রপৌত্রাদি 
দ্বাব। অথব। গো-আুবর্ণার্দি ধনসহাযে মোক্ষেব 
চরম সাধন ব্রহ্দপাক্ষাৎকার লাভ কবাযায না। 
চিন্তবিক্ষেপের হেতু হওযায় ও তিম্+পদার্থ- 
শোধনের প্রতিবন্ধকম্বব্ূপ এবং উচ্চাবচ জন্ম- 
প্রাপ্তিব ভেতৃভূত যে কর্ম, তাহা ত্যাগকবতই 
অর্থাৎ সন্গ্যাল অবলম্বনকরতই জ্ঞানমার্গেব 
অধিকারী বৈপাগ্যবান্‌ পুরুষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাবের 
পথে আরোহণ করেন । 


“বিবিদিষা! লন্যাস*+-আশ্রম বিষয়ক আরও 
শ্রতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতৈছে, যথ] £ “এতদ্‌ বৈ 
ওমাত্মানং বিবত্বা ব্রাহ্মণ! বুখায়াথ ভিক্ষাচর্ধাং 
চরত্তি” (বৃঃ ৩1৫।১)।| এই শ্রুতি আপাত- 
বেদনবিশিষ্ক পুকষেব বিবিদিষা-সন্ত্যাল বিধান 
কবিতেছেন। পুনঃ 

“দগ্ুম্‌ আচ্ছাদনং কৌপীনং পরিগৃহেৎ শেষং 
বিস্জেৎ্” (আরু: ১)-- অর্থাৎ সন্যালী দণ্ড, 
শীতনিবাবক বন্থা, পবিধানেক বৌপীন ও 
বমণ্ডলু আদিমাত্র গ্রহণ কবিবেন এবং তরৃভিন্ন 
অন্য সর্ব দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন । পুনঃ শ্রুতি £ 
স"সারযেব নিঃসারং দৃষ্ সার দিদৃক্ষয়। 

প্রব্রজভ্তযকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশিতাঃ॥ 
(নাবঃ পঃ ৩1১৫ ) 

_ব্রহ্ষলোকপর্যস্ত সর্ব সংসার অসার 

জানিয়। সারতত্ব পরমাত্মবস্বদর্শনমানসে পর- 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] বৈরাগ্য ও সন্যাস ১৮১ 
বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ বিবাহ না করিয়া! “বিবাদিষা! কর্মভ্যঃ কর্মসাধনেভ্যন্চ যজ্ঞোপবীতাদিত্যঃ 
সন্যাস” গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরমহংসপারিব্রাজ্যং প্রতিপ্ভ ভিক্ষাচর্যং 

ভগবান্‌ ভাষ্যকার “কেন”-উপনিষদের ভাষ্য- চরস্তি। 


প্রারস্তে বলিয়াছেন, প্প্রত্যগাত্বব্রক্ষবিজ্ঞান- 
পূর্বকঃ সর্বেষণাদন্ন্যান এব কর্তব্যঃ-এ 
স্থলেন টীকাতে টীকাকার শ্রীমদ আনন্দগিবি 
বলিয়াছেন, ্রঙ্গজ্ঞানশ্তাঙ্ছভবাবসানতাসিদ্ধয়ে 
পবোক্ষনিশ্চয়পূর্বকঃ সন্ভযালঃ কর্তব্যঃ | সিদ্ধে 
চাঙ্গভবাবশানে ব্রহ্গাত্বজ্ঞানে স্বভাব্প্রাপ্তঃ 
সন্গাপ ইতি জষ্টব্যম্‌।? 

"অর্থাৎ প্রত্যগাত্ববিষয়ে জ্ঞান তৎপন্ু 
হইলে সর্বৈষণা পবিত্যাগরূপ সম্যাপ বিধেষ। 
শপবোক্ষ অনুভব-সিদ্ধির জন্ত এ পবোক্ষ 
জানপুরকই সন্ন্যাস কর্তব্য । ইঠাই “বিবিদিষ! 


শন্যাস' । অন্যাশ্রমীর অপবোক্ষ অচুভবের 
পরব সন্ন্যাল স্বভাবপ্রাপ্ত । তাহার নাম "বদ্বৎ- 
সন্ন্যান' ৷ 

ভগবান্‌ ভাষ্যকার মুণ্ক+উপনিষদেব 


ভাষ্যপ্রাবস্তে বলিতেছেন, “জ্ঞানমাত্রে ধস্পি 
সর্বাশ্রমিণামণ্ধকারস্তথাপি সন্াসনিষ্টৈব ব্রক্গ- 
বিদ্বা মোক্ষপাধনং ন কশসহিতেত “ভেক্ষ্যচর্যাং 
১বস্তঃ (মু; উপঃ ১২1১১), সন্ন্যামযোগাৎ 
(মুঃং উপঃ ও২৬) ইতি ক্রবন্‌ দর্শয়তি 
[ শ্রতিঃ 11-- 

-অর্ধৎ ব্রক্গবিদ্ভা় সর্ব শ্রমিদিগের 
অধিকাব থাকিলে 9 নন্ন্যানপূর্বক ব্রক্গবিদ্যাই 
যোক্ষের সাধন, বর্মপহিত ব্রহ্গবিদ্যা যোক্ষের 
সাধন নহে, 'তক্ষ্যচর্যাং চবস্তঃ ইত্যাদি শ্রতি- 
বাক্য ইহাই প্রদর্শন করিয়া! থাকেন । 

“এতং বৈ তমাস্বানং বিদিত্বা ব্রাঙ্গণাঃ-.. 
'* বাথায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরস্তি' (বৃঃ ৩181১) 
এই শ্রতির ভাষ্যে আচার্য শংকর বলিতেছেন, 
'আত্মালং স্বং তত্বং বিদিত। জ্ঞাত্বা অয়মহমপ্মীতি 
পরং ত্র ''বুখার "' দাধপংগ্রহনক্কর। ''ব্যুখায় 


অর্থাৎ আত্মবিষয়ক পরোক্ষ ব! অদৃঢ় 
অপবোক্ষ জ্ঞানলাতের অনস্তব মুমুক্ষু যাবতীয় 
কর্ম ও তত্সাধন পদ্মিত্যাগপূর্বক পরযহংস সম্যাস 
গ্রহণকরত ভিক্ষাচর্যা অবলম্বন কবিঘা থাকেন। 
-এই শ্রুতিটি সন্্যান-বিধায়ক | পবোক্ষ 
জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস বিহিত। দৃঢ় অপরোক্ষ 


জ্ঞানের অনস্তব হয সন্ন্যাস ম্বতই আসিয়া] 


উপস্থিত হয়, তাহ] 'বিদ্বৎং-সম্যাল। তাহাতে 
বিধি হইতে পারে না, কাবণ উহ! বিদ্বানের 
অর্থাৎ জ্ঞানী স্বজাবপ্রাপ্ত। 


বিদ্বৎ-সন্নযাস 

বিবিদরিষাসন্ন্যানল নিরাপণানস্তর এক্ষণে 
“বিদ্বৎ-সন্গ্যাল বিষয়ে বলা হইতেছে। পূর্ব- 
জন্মাহুঙিত সাধনপ্রভাঁবে ত্রঙ্গচর্ধ, গাহস্্য বা 
বানপ্রস্কা্রমে অপবোক্ষ ব্রঙ্গপাক্ষাৎকাববান্‌ 
পুরুষ িন্তবিক্ষেপেব নিবৃত্বিন্ূপ জীবনুক্তিসুথ 
লাভার্থ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করয! থাকেন (অথব] 
যে সন্যাল তাহার স্বত» উপস্িত হইযা 
থাকে ), তাঙ্তাব নাম বিদ্বৎ-সম্্যাসণ। ইহাও 
প্রমাণসিদ্ধ । জীবদ্ুক্তি-নুখলাভই এই মম্ন্যাসের 
ফল। বিদ্বং-সম্্যাপীর কোন চিহ্ নাই। 
তিনি অব্যক্তচিহ্থ,। অব্যক্ত-আচাব। এই 
কারণেই শ্রতি-আদিতে কোথাও তাহার 
দণ্ডবস্থাদি ধারণাভাব, কোথাও বা! দগ্ডবস্ত্রাদি 
ধাবণের কথ বণিত আছে। 

বিহিত কর্ষের বিধিপূর্ক ত্যাগন্ধার1 
“বিন দযা-সন্ব্যাল'ই আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, 
ইহ] পূর্বে শ্রতিসহাযে বল! হইয়াছে । এই 
স্থলে বক্তব্য এই যে সম্রযাসবিহীন কাহারও 
এই জন্মে ব্রঙ্গা্মৈক্য্ঞান উৎপন্ন হইলে বুঝিতে 


১৮৭ 


হইবে যে, জকম্মান্ররীয় “বিবিদিযা-সন্্যাস”ই 
তাহার বর্তমান জন্মে আত্মজ্ঞানের হেতু। 
শ্রীসর্জ্ঞাত্বমুনি স্বরচিত “সংক্ষেপ-শারীরক? গ্রন্থে 
এই কথাই স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। যথা ; 
জন্মাস্তরেযু যদি সাধনজাতমাসীৎ 
সংন্তাসপূর্বকমিদং শ্রবণাদিরূপম্‌। 
বি্ভামবাপ স্যততি জনঃ লকলোহ্পি যত্র 
তত্রাশ্রমাদিষু বসন্ন নিবারযামঃ ॥ (৩।৩৬১) 
অর্থাৎ যদি অধিকারী পুরুবেব জন্মান্তরে 
দম্যাসপূর্বক শ্রবণাদি সাধন বিদ্যমান থাকে, 
তাহা হইলে তিনি যে-কোন আঁশ্রমেই বিদ্যমান 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ লংখ্যা 


থাকুন না কেন, সেই জদ্মান্তরীয় সাধনের 
বলেই তাহার ব্রহ্ষবিদ্ধা লাভ হইয়। থাকে, 
ইহ1 আমর! নিষেধ করি লা, অর্থাৎ আমর1'ইহ] 
হকার করিয়া থাকি। 

এই প্রকারে পর” ও “অপর"ভেদে ছুই 
প্রকার বৈবাগ্যেব বিষয় এবং সেই পরলে 
বৈরাগ্যের তাবতম্যবশতঃ সম্ম্যাগের বিবিধ 
ভেদ আলোচিত হইল । “পরবৈরাগ্য”সহকূত 
বিবিদিষ|-সন্গ্যাসই আত্মজ্ঞান উৎ্পাদ্দনপুর্বক 
মুমুক্ষুব ব্রহ্ষভাবাপত্তি্প মোক্ষের একমাত্র 
হেতুঁ_-ইহা সর্বশাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত । (ক্রমশঃ) 


নারায়ণ-সেব। 


শেখ সদরউদ্দীন 


পথেব ছৃ-ধারে পড়ে 


সাব! দিনবাত ধ'রে 


ক্ষুধাতুর নয়নেব নীবে 


তাহাদেব পিছে ফেলি 


চলিযাছ অবহেলি 


দেবতার মন্দিবে মন্দিবে । 


মন্ত্রতন্ত্র শোন যত, 


ব্যর্ঘতায পবিণত-_ 


ধবমেব কথ “বাঝ নাই, 


প্রাণহীন শতব-গাথ) 


পামাণে খুডেছ নাথা, 


জানো কোথা “দবতাব স্লীই £ 


ণিয়ে দেখ ছেবতাবে 


মাহ্মেবি দ্বারে দ্বারে 


কেদে ফেবে ভিক্ষা-পাত্র হাতে 


বুকে তারে ডেকে নাও, 


এক মুঠো খেতে দাও, 


সেবা করো প্রদোষে প্রভাতে ॥ 


রবির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র 
শ্রীসংযুক্তা। মিত্র 


বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। আড়াই হাজাবেবও 
অগিককালেব ব্যবধান--দুস্তব পারাবার পাব 
হয়ে কোন্‌ সুদূর হ'তে গভীর মন্ত্রধবনি বাতাসে 
বাতামে আজও যেন ভেসে আসে কানে । 
কত যুগ! কতদিন আগের সে কথা | মানব- 
সত্যতার হতিহামের চবণধবলির মহালগ্ন। 
তবু দে লগ্নেবই প্রভায় আলোকিত হ'ল. 
কত বুগ-যুগান্তরের সত্যতার সাধনায় জ্বলে 
উঠল কত প্রদীপ! ইতিহাসের খোল। পথে 
কত জীবন ধন্য হ'ল,_নমে এল কত উত্তাল 
হদ্সেব বেলাভূমির উপব পবম করুণার 
অভয়স্পর্শ। নে “মাভৈঃ” বাণীর স্বাক্ষর রইল 
কত কাবো-অশ্বঘোষ হ'তে ববীন্দ্রনাথে । 

বুদ্ধজীবনেব পটভূমিকাষ ববীন্দ্রকাব্যে 
ভিনটি মহ] বিস্ময়কর চরিজ্রের সাক্ষাৎ মেলে। 
তিনটি অপর্ধপ স্যষ্টি: বাসবদত্তা, প্রকৃতি ও 
শ্রীমতী । বিষম ধাতুতে গড়া তিনটি নাবী- 
চরিত্র। কবিব প্রতিভালোকের স্ফুরণে 
পাঠকচিত্বে তিনটি পরমবহস্যময় জিজ্ঞাস] । 


“বাসবদত্তা, নটী, ক্নপোপজীবিনী, দেহের 
যৌবনই তার অর্খ্য। কামনার আগুনে পের 
দাহনে প্রদীপ্তা নারীজীবনের বসস্ত-ক্ষণকেই 
শাশ্বত মনে ক'রে সে মহাত্খী। ফৌবনমদমন্তা 
জনপদবধূ তাই সুনীল আচল উড়িয়ে, নুপুবে 
রুদুবুহ্ধ ঝস্কার তুলে, পথিকচিত্জে দোল! 
লাগিয়ে-রঙ জাগিয়ে পথ চলে। দুই চোখে 
তার শুধুত্বপ্রের নয়--মোহের কাজল । সে 
মায়া-কাজলের দৃষ্টিতে জগৎ বড় হুন্দর--জীবন 
বড় মধুময় । প্রেম 1--সে তো চিরস্তন | 


এমনই এক বসন্তদিনে যখন আমের মুকুলের 
মধূগন্ধে বাতাস মন্বঃ যখন “কোকিল কুহরি 
ওঠে বারবার*+-_-তখন পথ চলেছে বাসবদত্ত! । 
আর ঠিক তখনই সাক্ষাৎ হ'ল তার জীবনের 
চিববাঞ্ছিতেব সঙ্গে। যেবাঞ্ছিত তার জীবনে 
আকপ্ঘিক, অনাহৃত। একদিকে নচী, অন্থদিকে 
সম্যাসী, বাসবদত্বা আর উপগগ্ত, কামনা 
আর নিবৃত্তিঃ রূপ আর অপরূপ। প্রগল্ভা 
বাসবদত্তা সেদিন প্রথমে তাকে চিনতে 
পারেনি; প্রদীপ তুলে দেখেছে শুধু তার 
নবীন গৌব কান্তি । দেখেনি যে অমর্ত্য 
শাস্তি ও ক্ষাস্তি এ কমনীয় বূপেব আডালে 
আত্মগোপন করে আছে। তাই তার কামনা- 
কুপ্জে তাকে আমন্ত্রণ করতে বোধ করেনি সে 
কোন বাধা । প্রত্যাখ্যানে ভেবেছে কে এই 
দুম্দব 1 বোঝেনি এই নুন্দবহই জীবনের 
সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে থাকে আহ্বান ক'রে নিতে 
ভুল হ'তে, মোহ হ'তে। যে চেয়েছে তাকে, 
সে তে! পাবেই। কিন্ত যে চায়নি তাকে? 
সেও পাবে । নইলে প্রভু বুদ্ধের অভযবাণীই 
যে মিথ্যা হয়ে যায়। পক্ষ হ'তে পক্ছজিনী 
আহরণই তো এ ব্রতের প্রধান সাধন । 

চরম আঘাতের মধ্যে বাসবদত্ত। অন্তরের 
অন্তরে অনুভব করল এই সত্য। জীবনের 
বসস্তদিনে ক্ষণিক উৎসবের মোছে ধুগ্ধ হয়েছিল 
সে। উৎসব-শেবে উচ্ছি্ পাত্রের মতোই 
তাকে পথের পাশে পরিত্যাগ ক'রে গেল-- 
তারই স্তাবকের দল। 

আবার সেই ফাল্গুনী পূিমা! আবার 
সেই কোকিল-ডাক1, জ্যোত্মাভর1 রাত! 


১৮৪ 


আমের মুকুলের গন্ধভব1 মন্থর দিন ফিরে এল । 
চরম অপমান ও ব্যাধিব উত্কট যন্ত্রণার মধ্যে 
বাদবদত্তা আজ উপলদ্ধি কবেছে জাঁবনের 
ক্ষণিকতা। যে মুহুর্তে তাব মৃছিত হৃদয 
উৎকর্ণ হযে প্রতীক্ষা! কবেছে ছুটি করুণকোমল 
পাষেব শব্দ, সেঈ মুহুর্তে “সই সন্যাসীব কোমল 
কবস্পর্শে বাসবদত্তা জেগে উঠল শুধু চেতনায় 
নয়, প্রজ্ঞাব আশ্বামে একটি মহাঙ্াবনের 
স্পর্শের ব্যাকুলতাথ সত্যের কোলে ভ্রাস্তির লয় 
হল । একটি অপুব চবম পবিণতিব মাঝেই 
কবিতাটির মমাপ্তি--'আজি রঞজজনীতে ভযেছে 
সময়ঃ এসেছি বানবদত্তা। 

এবদিন চঞ্চল পদ-তাডমাধ সে যার ঘুম 
ভাঙিখেছিল, আঞ্ তারই পাষেব উপর লুটিয়ে 
পণ্ড়ল একটি ঘুম-ভাঙা প্রাণ। 


'প্রক্কৃতি'র চরিত্র-কল্সপনা “বাসবদত্তা'র সম্পূর্ণ 
বিপবীত। বহুজনসেব্য। সে নয়, সে বহুজন্ম 
অবমানিতাঁ। সমাজের একটি কোণে 
অপাঙ্ক্তেয় ভাগ্যহত জীবনের বোঝা সে 
নীরবে বহন কবে । প্রতিবাদ নয়, বিদ্রোহ 
নয়, কুষ্ঠিত দীনতায় দিন কাটে তার । পরিচয় 
তান নাবীবূপে নয়- চগ্ডালকন্তাক্ূপে | 
সামাজিক গৌবব সেজানে না। সে জানে না 
যে তার চবম আত্মগুপ্তিব অন্তরালে একটি 
চগম বৈভব আছে স্বগ্ত। সেটি তার মহা 
সম্পদ্ময় স্তর (| সমস্ত অপমান ও দীনতার 
বহু উর্ধে যাব বিহার। যে শুধু পাবার 
অধিকারই রাখে না? রাখে দেবারও 
স্বাধিকার। তাই যেদিন পথশ্রান্ত ভিক্ষু 
আনন্দ পিপাসার শাস্তি_“একটি গণ্ুষ জল? 
প্রার্থনা করলেন তারই কুয়ার পাশে এসে, 
সেদিন সে মহ্াাবম্ময়ে প্রথম উপলন্ধি ক'রল 
যে দে শুধু চণ্ডালকন্তা নয়। মে নারী। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্য। 


পরিপূর্ণ নাবীত্বের বঞ্চিত প্রন্থুপ্তড মহিমা 
সেদিন তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় ভেগে উঠল 
অন্তরে? এই কাহিনীর- আভাম কবির 
“জলপাত্র” কবিতাতে ৭ পাই। উদা,সিশী 
কণ্তার বিহ্বল তা, বাল-তোলা ব্যাকুলত। দর্শনে 
মাষে বিস্মযের উত্তব দিচ্ছে প্রকৃতি : 

“সেদিন বাজবাডাতে বাজল বেল! ছুপুবের 
ঘণ্টা । বাঁ ঝা করছে রোদ্দর। মা-মর। 
বাছুবটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োক ভঁলে। 
কখন লামনে দাড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। পীত বসন 
তাব। বললেন-_-জল দাও ।” (চগ্ডালিকা) 

ঘটখানি নামাইয] চরণে প্রণাম কর 
কহছিলাম 'অপবাধী করিও না মোবে? । 
উনিযা আমাব মুখে তুলিলে নযন বিশ্বজয়ী, 
হাসিয়া কহিলে,-হে মুন্ময়ী 
পুণ্য যথা মুত্তিকার এই বনুদ্ধর। 
শ্যামল কাস্তিতে ভরা 
সেইমত তুমি 
লক্ষ্মীর আমন তাব কমলচরণ আছ চুমি। 
স্বন্দবেব কোন জাত নাই, 
মুক্ত সে সদাই। (জলপাত্র ) 
এতদিন সে একটি বিরাট অপ্রাপ্তিব অতল 
অন্ধকারে ডুবে ছিল, শুধু “ন1”-এর কণ্টকে ঘেব। 
ছিল তার জগৎখানি। সমাজে নয়, সংসারে 
নয়ঃ সম্মানে নয়, বিনিময়ে নয় ; প্রতিদানে তার 
দেবারও নয কিছু । কিন্ত সব নিষেধের ক্ষুদ্র 
সীমানা এ ভিক্ষু আনন্দের জল প্রার্থনায় 
চুরমার হযে গেল। প্রকৃতির মনে হ'ল £ 
“কেবল একটি গণ্ুষ জল নিলেন আমার হাত 
থেকে । অগাধ অনীম হ'ল সেই জল। সাত 
সমুদ্র এক হয়ে গেল, সেই জলে ডুবে গেল 
আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম |” 

নতুন বেদনার মাঝে নবজম্ম হ'ল প্রকৃতির । 

চিত্তে ঘনিয়ে উঠল প্রাপ্তির ছরস্ত ব্যাকুলতা। 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


পেতে হবে তাঁকে, যে ঘটলে! তার এই 
নবন্ধপ, তাব্‌ ক্ধপাস্তর | পেতে,হবে তাকে-- 
দূব থেকে নয়, একান্ত প্রিয়তমরূপে | জানাতে 
হবেন প্রভূঃআমি তোমারি ।. 

ক্ষিপ্ত হযে উঠল প্রতি, শত অহুনয়ে, 
অশ্রর প্লাবনে, মায়ের সহজ নিষেধ পণ্ড়ল 
ভেউে। সম্মত হ'ল সে বশীকরণ-মঙ্ত্রেব 
নাগপাশ পবিষে টেনে আনতে ভিক্ষৃশ্রেষ্ঠকে । 

কিন্ত আশ্চর্য এই, যখন প্রেলয়-মন্ত্রেব 
সম্মোহনে অসহায় আনন্দ দৈন্ের ও অপমানের 
ধূলার উপর দিযে প্রকৃতি দ্বাবে আমছেন, 
তখন বিছ্যতেব ঝলকে ঝলকে প্রক্কৃতির 
হাদয়েব সমস্ত অন্ধকার চরম আঘাতে আঘাতে 
দীর্ণ বিদীর্ণ হযে যাচ্ছে। যেন সে বুঝতে 
চাইছে, বুঝতে পারছে যে এই অপমানিত 
হতজ্যোতি ভিক্ষু তার কাম্য প্রিয়জন নয়, 
এ যে তারই মতো! ধুলোর মধ্যে মিশে মৃন্ময় রূপ 
পবিগ্রহ করছে । কোথায় তার সেই দিব্য 
চিন্ময প্রভ1 ? 

এই অনুভূতির চরম লগ্নেই প্রকৃত নবজন্ম 
হ'ল প্রকৃতিব। সে বুঝতে পাবলো_ দৈহিক 
সানিধ্যে একান্ত পাওয়! প্রক্কৃত পাওয়া নয়। 
তার আগমনের রথেব ধ্বলি মনের মধ্যে 
আত্ম-জাগবণের উধালপ্নে এসে ফাড়াবে। 
তাব দিবাজ্যোতির উজ্জল ছটায় সত্যকার 
মিলন হবে দুজনার । জৈব কামনায় নয়, 
হদয়েব মণিকোঠাব পল্মবেদীতে পাততে হবে 
তাব আলন। প্রেষ লীন হবে শ্রেয়ে। 

তাই আনন্দ যতই এশিয়ে আনছেন নিকট 
হতে নিকটে, ততই নবভাবে জাগ্রত প্রকৃতি 
বলছে তাব মায়ের ব্যাকুল আকৃতির উত্তরে £ 
“অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়। আনছে 
আমার জন্মান্তরঃ মরণের সিংহত্বার খুলছে, 
বজের হাতুড়ি মেরে। ভাঙলে! দরজা; 
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ভাঙলে! প্রাচীরঃ ভাঙলো আল্লার এ জন্মের 
সমস্ত মিথ্যে |**-**, মা, ভয় হচ্ছে। তার পথ 
আমছে শেষ হয়ে-_তার পরে? তার পরে 
কি? শুধু এই আমি? আর কিছু না।***** 
শুধু আমি? কিসের জগ্ঠ এত দীর্ঘ, এত 
দুর্গম পথ, শেষ কোথায় এর? শুধু এই 
আসাতে ? 

এই আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মধিকারের মধ্যে 
প্রকৃতির চণ্ডাল-সংস্কাবের যত অশুচিতা ও 
অপবিত্রতা দগ্ধ হয়ে ভম্ম হযে গেল। সেই 
চিতাভন্মে যে উঠে ভালো, সে প্রেমিকা 
নয়_-দেবিক1। জৈবিক প্রয়োজনের ভশ্মশেষে 
মহাজীবনের আশীর্বাদধন্টা কল্যাণী নারী । 
তাই আনন্দ যখন সত্যি তার দ্বারে এসে 
ধ্াড়ালেন, তখন তার পায়ের উপর লুটিয়ে 
পড়ল সে। একদিন পিপাসার শাস্তি- একটি 
গণ্ডুষ জলমাত্র সে তাঁকে দান করেছিল, 
আজ তুলে ধরল তার ভক্তির অঞ্জলি-তার 
নব রুপাস্তবের কুক্ুম-অর্থয। প্রভু, এসেছ 
আমাকে উদ্ধাব করতে । তাই এত ছুঃখই 
পেলে-ক্ষমা কবে, ক্ষম! করে। | অশীম গ্লানি 
গদাঘাতে দূর ক'রে দাও। টেনে এনুনছি 
তোমাকে মাটিতে । নইলে কেমন কারে 
আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোয়ার 
পুণ্যলোকে । ওগো নির্ধল, পায়ে তোমার 
ধুলো! লেগেছে-_সার্থক হবে সেই ধুলো! লাগ! । 
আমার মায়-আববণ পড়বে খসে তোমার 
পায়ে, ধুলো সব নেব মুছে। জয় হোক, 
জয় হোক, তোমার জয় হোক।? 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্ত ছুটি বৃদ্ধ-ভক্ত 
নারীর সন্ধান পাওয়া যায়) তাদের নাম 
শ্রীমতী ও প্রিয়া । অমলিন তাদের জীবনের 
শাস্ত প্রবাহে প্রক্কৃতি ব! বাসবদত্তার মতো 
বিপ্রবের আভাস নেই। একটি শাস্ত, নস 
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অথচ হদ্ঢ় প্রাণশিখা অকম্পিত ছ্যৃতিতে 
বিকীর্ণ করেছে সমাজ সংসার । 
দুঃখহবণ শঙ্কাতরণ প্রেমের বীর্যে চির 
অশক্কিতা শ্রীমতী । নীবব আত্মনিবেদনে সত্য 
ও ধর্মের বেদীমুলে উৎসগিত প্রাণ তাব। 
প্রতিবাদে সে মুখর নয়, কলহে বিবাদেও সে 
প্রথর নয়, তবু তার মৌন অস্বীকাব কি 
অচঞ্চল [--কি বজ্কঠিন ! 
যেদিন পিতার আসন অধিকার ক'রে 
মদযত্ত গধিত অজাতশক্রব সীমাহীন দস্ভ 
“শোণিতের স্বোতে* রাজপুরী হ'তে পিতার 
অহিংসা-ধর্ষ নিঃশেষে মুছে দিয়ে “বেদ ব্রাহ্গণ 
রাজ ছাড়া” অন্ত কোন প্রতীকের উপাসন। 
মৃত্যুদণ্ডের শাসনে নিষিদ্ধ কবতে চেয়েছিল, 
সেদিন তার নির্মম আদেশের বিরুদ্ধে একটি 
কও সোচ্চার হয়নি_-হতে সাহস করেনি । 
যেদিন রাজমাতা, রাজবধূ, রাজকক্তা হ*তে 
প্রতিটি পুরবাসী সভয়ে বারবাব শুধু শিহরিত 
হয়েছে, সেদিশ নম্র পদক্ষেপে স্ুপপদমূলে শেষ 
আরতির শিখা জালিয়ে শেষের প্রণাম নৃত্যে 
চরম আত্মনিবেদনে যে এগিয়ে এসেছিল, তারই 
নাম শ্রীমতী, সত্যসঙ্কল্পিত, আর তাই 
নিভদক। ও অজেয়। 
স্বকঠোর রাজশাসন অবহ্কেলাভরে উপেক্ষ। 
ক'বে সেদিন “শাবদ শ্বচ্ছনিশীথে” কে জ্বালায় এ 
স্ুপপদমূলে “যেন সাবে সাবে প্রদীপমালাব 
মত? কার এই ছুরস্ত সাহস ? 
“মুক্ত কপাণে পুর-রক্ষক 
তখনি ছুটিয়! আসি 
শুধাল কে তুই, ওরে ছুর্মতি ? 
মরিবার তরে করিস আরতি ?"-- 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ---৪র্ঘ লংখ্যা 


কিন্ত ছঃশাসনেব বজ্রমু্টি কোন দিন সত্যের 
ক্রোধ কবতে পেবেছে কি? অন্ততঃ 
কালজয়ী ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এই রঞ্ষম 
কোন নজীর পাওয়া যায না। তাই শাণিত 
অস্ত্রের নীচে হাপিমুখে মাথা! পেতে দিয়ে 
মুদৃকণে শ্রীমতী ঘোষণা! করেছে তার আত্ম- 
পরিচয। দ্বিধাহীন, ্বম্দহীন স্বরে-_ 

শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাপী।; 

মৃত্যু-্রকুটির মুখে এই চরম ওদান্ততব] 
নিবিকাব আত্মঘোষণা ঘন অন্ধকারে হঠাৎ 
আলোর ঝলকানির মতই চমকপ্রদ ও মহা- 
বিস্ময়কর | মর্মযূলে কোন্‌ সে জ্যোতিব করুণা- 
ঘন অভয় আশ্বাসে শ্রীমতীর এই আত্মবল্দান? 

গু গা | ঙ্ু 

অনাথপিগুদস্ুত1 স্ুপ্রিযার দুল্তিক্ষপীড়িত 
আাবস্তী নগরীব ক্ষুধিতেব অন্রদানসেবার ভার- 
গ্রহণের মূলেও এই গৌরবেরই পরিচয় ! 
বিশাল জনতার ক্ষুধা মেটাবার ভারগ্রহণে, 
যেদিন ভগবান বুদ্ধেব জিজ্ঞাসার সামনে, 
শ্রেষ্ঠীরাও আপন অক্ষমতার দীনতা জানিয়েছে, 
সেদিন “ভিক্ষুণীর অধম ক্ুপ্রিয়]” সেই ভার 
হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়েছিল কোন 
অধিকারে? কিসের সাহসে? 

সেকি আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে 
প্রতিদানে বিশ্বকে আপন ক'রে পাবার মন্ত্র 


গুপ্তিতে নয়? 
অপরূপ এই জীবনবেদের উদগাতা 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-রাজনটি বাসবদত্ব 


আর চগ্ডালিক। প্রকৃতি, দেবদাসা শ্রীযতী আর 
তিক্ষুণীস্থৃত সুপ্রিয়া ধার ধ্যান*মানসে অমর্ত্য, 
অরূপ রূপের প্রভায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভূত' 


শ্রীপ্রণবরঞন ঘোষ 


বাংল! প্রবন্ধসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অজস্র 
ধানের উপযুক্ত পবিমাপ আজ প্রয়োজন। 
কবিতা, গান ছবি ও নাচের সমারোহে 
বাংলার চিস্তীজগতের এই অধিনাযক যতটা 
বসোদ্বেলব্ধপে পরিচিত, তার স্থিতধী মনীবাব 
পরিচয়--প্রায় ততট। অবহেলিত । পুনকুক্তি 
হলেও একথা “রবীন্দ্র-শতবাধিকী'তে স্মরণীয় । 
শোন! যায়, শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের পাণিনি- 
ব্যাকবণ পড়ানোর আয়োজন করেছিলেন 
ধবীন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য ছিল, ভাষা ও চিস্তার 
পাক! বনিয়াদ গড়ে তোলা । বাংলাদেশের 
সংস্কৃতিচর্চাব এই অভাবেব দিকটি তার 
কবিদৃষ্টিতে ধর]! পড়েছিল | 

অবশ্য মনে রাখতে হবে, প্রবন্ধ আর 
সাহিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্যগুণান্বিত 
প্রবন্ধেরও প্রকাবভেদ আছে। কিন্ত রবীন্দ্রনাথ 
যখন যে বিষয়ে লিখেছেন, তাই সাহিত্যপদবাচ্য 
হযে উঠেছে । বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে ক্ঞাব 
মননশীলতার প্রকাশম্বরূপ প্রবন্ধসাহিত্য 
ববীন্দ্র-রচনাবলীব এক বিবাট অংশ । আশ্চর্যের 
(বনঘ, শ্বাজ অবধি ববীন্দ্র-সাহিত্যের এই 
দিকটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সব চেয়ে কম। 

তবু এ কথা বিশ্বাম কব] শক্ত যে, এ বিষে 
যোগ্য আলোচনাকাকী বাংলাদেশে নেই। যে 
কোন কারণেই হোক, আজকের মনীষীর! 
তাদের একটি প্রধান কর্তব্য ভূলে আছেন। 
কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভৃত' পডতে 
গিয়ে উপরি-উত্ত কথাগুলি মনে পড়েছিল । 

রবীন্দ্-প্রবন্ধ-সাহিত্যে- এমন কি বাংলা" 
লাহিতোোব প্রবন্গ-ঘিভাগে_-পঞ্চভূত আপন 


স্বকীয়তায় অনন্ত | তার কারণ, এ গ্রন্থে 
রবীন্্রনাথের পরিবেশন-তঙ্গী। সাধারণ 
প্রবন্ধে মতো তথ্য ও যুক্তির সমাবেশে 
সিদ্ধান্তসাধন কবাব মতো প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ 
বিশেষ লেখেননি | নির্দিষ্ট সিদ্ধাস্তের চেয়ে 
তাঁব বেশী লক্ষ্য ছিল পাঠকচিত্বে অস্নুভূৃতি ও 


মননশীলতা জাগিয়ে দেওযা। তাই রবীন্ত্র- 
প্রবন্ধ-সাহিত্যেব সঙ্গে পাঠকের শ্রদ্ধা ও 
অন্থরাগের মিলিত-সম্বন্ধা ৷ 


ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত তার “বাংলা 
সাহিত্যে একদিক” বইটিতে প্রবন্ধ) ও 
“বচনা”ব পার্থক্য বিশ্লেষণ ক'রে ব্যক্তিত্বের 
স্পর্শসমুজ্ল প্রবন্ধকে “রচনা? নামে অভিহিত 
কবেছেন।৯ ইংরেজী সাহিত্যে চাল্প ল্যা্ের 
“এপেস্‌ অবৃ ইলিযা এবং বাংল। সাহিত্যে 
বঙ্কিমচন্ট্রের “কমলাকান্তের দণ্তর' এই রচনা 
সাহিত্যেব উদ্বাহবণ। 
*» এই বচনা-সাভিত্যেব স্ষ্টি বাংলাসাহিত্যে 
খুব কম দিলে ইতিহাঁপ। জীবন, দর্শন, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সব কিছু সম্বন্ধে 
আমাদের প্রত্যেকেবই কিছু না কিছু বক্তব্য 
রযেছে। সে বক্তব্যের সঙ্গে ব্যক্তিত্বেব সংযোগ 


১. আমর! রচনার ভিতর শুধু কতগুলি "সর্বজনীন ও 
সর্বকাঁপীন কথ! শুনিতে চাই না,_ এখানে আমর! পাইতে 
চাই একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ মানুধকে । তাহাকে 
যে খুব বড় হইয়াহ দেখ! দিতে হইবে আমাদের দাবী দেরপ 
নয়, আসাদের দ্বাবী তাহাকে অকুজিময়পে দেখ দিতে 
হইবে_ তাহাকে তাহঠর রচনার ভিতর দিয়! আমাদের 
'আপনার লোক' হইতে হইবে। 

বাংল! নাফিত্যের একদিক : (৬ রং পৃঃ ২২) 


১৮৮ 


থাকাট। জ্ঞানের বিষয নয়, অন্থভবের বিষয় । 
অথচ এই ব্যক্তিত্ই তথ্যের সঙ্গে প্রাণের 
যোগসাধন করে । জ্ঞানে জানা আর অহ্ুতবে 
জানার যে পার্থক্য- প্রবন্ধ ও রচনার সেই 
পার্থক্য । অন্থতবে জ্কানাই সাহিত্যের মর্মকথ]| | 

সাম্প্রতিক কালে ম্যরচণা নামে যে 
শ্রেণীর রচন। 
সাহিত্যের স্বান গ্রহণে উদ্ত, তাদের সম্বপ্ধে 
পাঠকের একটু সতর্ক হওয়া প্রযোজ্বন। এই 
শ্রেণীর রচমাব বিষষবস্ত অনেক ক্ষেত্রেই 
ক্ষণিকপ্রেরণাজাত, ক্ষণিক চিত্তবিনোদনেই 
এদের তৃপ্ত । এই শ্ফুলিলধ্মী বম্যরচনার 
সঙ্গে বচনা-সাতিত্যেব পার্থক্য অনেকখানি। 
রচনাসাহিত্য শবনেকটা ধূগেব মতে । ধুপের 
দহন ও স্বুবাসপ যেমন একত জড়ানো, তেমনি 
রচনার যনন ও রসাহ্ুভূতি একজ্র মেশানো । 

পেঞ্চভৃত' . অবশ্যই রচনা-সাহিত্যেব 
লক্ষণাক্রাস্ত। তবে পঞ্চভূতেব গঠনভঙগীতে 
প্রেবন্ধ, পচনা ও 'আালোচনা -এই তিনটি পদ্ধতি 
মিলেছে । প্রবন্ধেব তথ্যসমিবেশ। 
যুক্তিপরম্পবা, পিদ্ধান্তপ্রচে্টীব সঙ্গে বচনাব 
ব্যক্তিম্বাতঙ্থা, অন্গভূতি-বিস্তাব এবং ালোচনাব 
বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী__এই সব কটি লক্ষণে মিলে 
“পঞ্চভূত”-প্রবন্ধমালা গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্র- 
পূর্বযুগে বাংলাপ্রবন্ধলাহিত্যের শ্রেষ্ট শিল্পী 
বঙ্গিমচন্দ্র। সাহিত্য-পমালোচনার ক্ষেত্রে 
বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রমাথেব বিশেষ পার্থক্য 
সহদয়তায। পুর্বস্ঘরী ও সমসাময়িকদের 
সন্বপ্ধে ববীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই সহমমীবর 
মতো! আলোচন। কবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের 
স্বতন্ত্র সত্তাকে কোথাও ভূলতে পাবেননি। 
তিনি যে একাধারে অষ্টা ও শিক্ষক, কর্মী 
ও বিচারক--এই কথাটি তার প্রবন্ধসাহিত্যে 
সর্ব হুস্পষ্ট। 


[)78011) ৪৭ বা বচনা- 


এসে 


উদ্বোধন 


[৯৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্য! 


প্রবন্ধের যে বিভাগটিকে আমরা! “রচন1- 
সাহিত্য নামে অভিহিত করেছি, বিশেষভাবে 
সেই বিতাগের আষ্টাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
একটি গভীর জীবনাহ্ভূতি । এই অন্ুভূতি- 
সঞ্জাত দৃষ্টির ফলেই স্ষ্টি-রহস্য মানসলোকে ধর! 
দেয়। অপন্ধপ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য শুদ্ধমাত্র 
জীবনাহ্তৃতিব অভাবে ব্যর্থ হয় 
বাংল] সাহিত্যে এ ঢৃষ্টান্তের অতাব নেই। 
সাহিত্য-সমালোচমার ক্ষেত্রে এই জীবনবোধ 
বিচাববৃদ্ধিকে প্রত্তাবিত কবে । বিচারবুদ্ধিও 
অচ্ৃভবকে সংযমের সীমা দয় । বঙ্কিমচঙ্ের 
প্রবন্ধাবলীতে আমবা যুক্তি ও বুঁদ্ধর যে শাণিত 
প্রথবতা অনুভব করি) ববীন্দ্রনাথেব প্রবস্ধে 
তার পরিবর্তে রয়েছে গভীর উপলব্ধিময় 
জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনেব পটভূমিতেই 
তিনি সাহিত্য, সৌন্দর্য, সমাজ, বাজনীতি, 
অধ্যাত্ববোধ প্রভৃতি বিমযে তাব মতামত ব্যক্ত 
কবেছেন। 

ফলে, ব্যক্িবোধের সীমানা ববীন্দ্র-প্রবন্ধ- 
পাহিতে; সহজেই চোখে পড়ে। যেখানে গ্কাব 
অনুভূতি ও বণনা বিস্তৃত, গেখানে তিনি 
নিঃসংশযে বিজয়ী । যেখানে অঙন্থভবেব সামা 
সন্বীর্ণ, সেখানে ভার অপূর্ণতা সহজেই চোখে 
পড়ে। বিস্তৃত ও বহুমুখী চিস্তার পারস্পবিক 


সংঘাত ও সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধে 
সাধারণতঃ অস্থপন্থিত। এক পঞ্চভূতে'ই 
তিনি আলোচশার বিষযগুলিকে বিভিন্ন 


[ৃ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা কবেছেন। কিন্ত 
সব মিলিযে দেখতে গেলে পঞ্চভুতের বিভিন্ন 
চবিত্র শেষ অবধি রবীন্দ্রসত্তাব বিপুল ভাবে 
সমাচ্ছন্ন। বিভিন্ন দৃষ্টিব স্বাতন্ত্যজনিত সঙ্ঘ1 ৩ 
অতি অন্নক্ষেত্রেই সুরক্ষিত । 

যুক্প্রধান মন স্বভাবতই আলোচনাকে 
নৈর্যক্তিক ক'রে তোলে । অশ্ভূতিপ্রধান মন 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


ব্যক্তিলত্বার প্রবল প্রকাশ | তাই রবীন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধসাহিত্যেও এই ব্যক্তিসত্তার প্রবল 
উপস্থিতি দেখা যায়। ফলে, অধিকাংশ প্রবন্ধে 
ব)কিপ্রক্কতি, মানসভঙ্গী, এমন কি ভাবালুতাও 
দেখা দেয় । প্রবন্ধ-রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথের 
শবচযন কবিজনোচিত,  উপমাপ্রয়োগ 
কাঁবকল্পনাব উপযোগী । এই কারণেই তার 
প্রবন্ধে আমর। সাহিত্যগুণ বেশী অন্থভৰ করি। 


পঞ্চভূত পাঁচজন বন্ধু, বান্ধবী এবং বন্ধুদভাব 
সভাপতি শ্রসভূতনাথবাবুর মিলিত আলোচনাব 
ডাষেরী বা দিনপঞ্জী। বলাবাহুল্য নাম কয়টি 
বচনার শ্ববিধাব জন্ত দেওয়।। ক্ষিতি, 
অপ. (শ্োতশ্থিনী), তেজ (দীপ্তি), মরুৎ 
( সমীব ), ব্যোম্-এই পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে 
ক্ষিতি বাস্তবতাবাদী, শ্রোতম্তিনী অস্থভূতিবাদী, 
সমীব সৌন্দর্যবাদী, দীপ্তি যুক্তিবাদী এবং ব্যোম্‌ 
অধ্যাত্ববাদী। কিন্ত এদের মতামত সম্বন্ধে 
এত সহজেই কোন 4870১ ব। মতবাদ ব্যবহার 
না কবাই ভালো। স্বাভাবিক মাহুষের যতো 
এদেবও মনোজগতে নানা মতের মিশ্রণ 
ঘটেছে। কেবল পরিচিতির সুবিধার জঙ্ 
মতবাদগুলিকে উল্লেখ কর! হ'ল। 

এই পাঞ্চভৌতিক সভাব স্বতোনির্বাচিত 
স'্তযপতি ভৃতনাথবাবু বন্ধুমভার আলোচনাগুলি 
একটি দিনপঞ্জীতে সাজিয়ে বাখেন॥ ভূতনাথ- 
বাবু বিভিন্ন মতবাদেব সত্য অংশটুকু সংখহ 
ক'বে একটা সর্বজনীন দিদ্ধান্তে উপনীত হবার 
চেষ্টা কবেন। তিনি একই সঙ্গে বিচারক ও 
অষ্টাব ভূমিকা নিতে চেযেছেল। কিন্ত 
বিষারকের নিবপেক্ষতাব চেষে কবির অগহরাগই 
তার দৃষ্টিতনিয়ামক | ফলে বেশ বে"বা বায়, 


রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত? 


১৮৯ 


“মোতদ্ষিনী”? কবিরই মানসী কল্পসন]। 
উপমা দিয়ে শ্রোতশ্থিনী একটি গভীর সত্য 
প্রকাশ করেই লঙ্জিত হয়ে পড়ে, ভূতনাথবাবু 
সেই উপমাকে কিছুটা যুক্তি এবং অনেকটা 
অন্থভব দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এই উপম! ও 
ব্যাখ্যায় মিলেই ভূতনাথবাধু তথা রবীন্দ্রনাথের 
আলোচন! এবং প্রবন্ধনাহিত্য গড়ে উঠেছে । 


কিন্ত একটি জিনিস রবীন্দ্রনাথের পরবর্তা 
রচনায নেই, যা “পঞ্চভূতে? রয়েছে । পঞ্চভূতের 
গঠনশিল্প শুধু গঠনের অভিনবত্ব নয়, এই গঠনের 
উপরেই এর প্রাণ-সাফল্য নির্ভব করে । কোন 
বিষয়-সন্বন্ধেই আমাদের মন একটি মাত্র নির্দিষ্ট 
সিদ্ধান্তে এগে ক্ষান্ত হয় না। চিস্তাধমী মন 
প্রত্যেকটি বিষয়কে নানা দিক থেকে বিচার 
কবে একটি সামগ্রিক উপলন্দিতে এসে 
পৌছাতে চায়। 'পঞ্ভূতের পাঁচটি দৃষ্টিকোণ 
মূলতঃ একই মনের বিভিন্ন প্রকাশ । কিন্তু এই 
রচনাবলীতে কোথাও স্থির সিদ্ধান্তের প্রচেষ্ট। 
নেই। ভূৃতনাথবাবুর ভাষায এই সভার 
আলোচনাগুলি সাহিত্যিক স্বাস্থ্যান্বেবণের 
প্রচেষ্টা। “কৌতুকছাশ্ের মাত্রা" প্রবন্ধে এই 
কথাটিই আর একভাবে বলা হয়েছে £ 


চে 


গড়েব মাঠে এক ছটাক শন্ত জন্মে না, 
তবুও অতটা! জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের 
পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাচজনেব 
গড়ের মাঠ, এখানে সত্যেব শস্তলাভ করিতে 
আসি না, সত্যের আনন্দ লাভ করিতে মিলি । 
সেইজন্য এ সভাষ কোনো! কথাব পৃব! মীমাংল। 
না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ 
পাইলেও চলে ।'২ (ক্রমশ: ) 


২ “পঞ্চভু»' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩*৪ সালে। 


বৌদ্ধ কর্মবাঁদ 


শ্রীশীলানন্দ 


জগতের দিকে আমরা যখনই দৃহি ফিরাই, 
তখনই আমাদেব চোখে পড়ে মাহ্ষের ভেদ- 
বৈষম্য । যতই বড় বড় বুলি আওড়াই না 
কেন, এ বৈষম্য মুছে দেওয়া সম্ভব নয় | জগভে 
আমর] দেখি__কেউ তীক্ষবুদ্ধি, কেউ নির্বোধ, 
কেউ স্বাস্থ্যবান্‌, কেউ স্থাস্থ্যহীন , কেউ স্বন্দব, 
ফেউ কুৎসিত, কেউ ভাগ্যবান, কেউ 
ভাগ্যহত » কেউ ক্ষমতাসম্পন্ন, কেউ ক্ষমতা- 
হীন। এ ভাবে মাহুমেব মধ্যে ভেদের অনস্ত 
বেখ! টেনে চলেছে জগৎ। স্বতই আমাদের 
মনে প্রশ্ন জাগে-জগতে এত ভেদ, এত 
বৈষম্য কেন? 

এর উত্তবে বৌদ্ধ ধর্ম সহজ কথায় বলে £ 
মান্নষেব অহ্ষ্ঠিত গুভাশুভ কর্মই এ ভেদ স্থ্টি 
করে। ক্ষেত্রে যমন বীজ বপন করলে তার 
ফল হয়, তেমনি কর্ম অহ্নুটিত হ'লে তাব ফল 
অবশ্যস্তাবী। বলা বাহুল্য স্থু-কর্মেক ফল 
সুখপ্রদ এবং দুধের ফল দছুঃখপ্রদ | 

কিন্তু আমব1 অনেক সময় দেখতে পাই+ 
কেউ কুকর্মে লিপ্ত হযে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন 
ক!টায়, আবাব কেউ সৎকর্ম সম্পাদন ববেও 
বনু ছুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ কবে। তখন কর্মের 
ফল সন্বপ্ধে সাধাবণ লোকেব মন সংশযাচ্ছন্ন 
হয়। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে_যদি কর্মের 
ফল থাকে, তবে সৎ ব্যক্তি ক্ট পায় কেন এবং 
অসাধু ব্যক্তি স্থপ-সৌভাগ্যের অধিকাখী হ্য 
কেন? 

এব উত্তবে বল] হয : স্দ্যছুপ্ধ যেমন দধিতে 
পরিণত হয় না, তেমনি কৃতকর্মও সঙ্গে সঙ্গে 
ফল দান করে না। আজ যাকে আমরা সৎ 


ব্রহ্মচারী 


দেখছি, সে যে গত জীবনে কুকর্ম করেনি 
তা কে বলবে? সেই কুকর্মের ফল তাকে ভোগ 
করতেই হবে। যে আজ অসৎ কর্মে লিপ্ত, 
সেও যে অতীত জন্মে সৎ কর্ম করেনি, তা নয়। 
সেই সৎকর্মেব ফল তার লত্য। ইহ জন্মেই 
মাহুষের জীবনে কত পবিবর্তন আমবা লক্ষ্য 
করি--অসাধু ব্যক্তি অনুকূল পরিবেশের মধ্যে 
সৎ ভাবে প্রতিিত হয়, আবাব অসৎপঙ্গে সৎ 
ব্যক্তিও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে। 
স্বতণাং জন্ম-জন্মাস্তরেব দীর্ঘকালের মধ্যে 
মাহ্ষেব পণিবঙ্ডন বিচিত্র নয। গত জীবনের 
স্ুকৃতি-ছুষ্কতিব ফলে মাহৃষ যেভাবে থাকুক 
না কেন, ইভ জীবনে তাব অনুষ্ঠিত কর্ম বিফল 
হবে না, যথা সময়ে ফল দান কববেই। 

কর্ম” বলতে বৃদ্ধেব কথায় “চেতনা”কেই 
নির্দেশ করা হয। সচেতন চেষ্ট1 ছাড়া করেব 
অনুষ্ঠান হয নাঁ। কাউকে আঘাত কবার 
চেতন! যদি ন! থাকে অর্থাৎ হঠাৎ কারু গায়ে 
আঘধাত লাগে, তাতে আঘাত-জনিত পাপ 
আঘাতকাবীকে স্পর্শ করে না। তেমনি 
উপকাবের অভিপ্রাষ না থাকলে ঘটনাক্রমে 
পবের উপকার করা হযে গেলে ত। 
পবোপকাবের পুণ্য বহন কবে না। অতএব 
প্রতিকর্শেব মুলে বয়েছে কর্ম-সম্পাদনেব চেতন1। 

কর্ম প্রধানত: তিন প্রকাব : যথা-_কুশল 
বর্ম, অকুশল কর্ম ও অব্যাক্কৃত বা অনিণাত 
কর্ষ। যে কর্মের অনুষ্ঠানে মন হিংসালোভাদিতে 
আবিল থাকে, সেই কর্মকে বল] হয় অকুশল ব৷ 
পাপকর্শ। প্রাণিহত্যা, ছুরি, ব্যভিচার, 
ইত্যাদি তার অন্তর্গত | যে কর্ম সম্পাদনে মন 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


ভাবে-ভক্কিতে প্রেমেস্পবিত্রতায় পরিপূর্ণ থাকে, 
সেই কর্মকে কুশল বা পুণ্যকর্ষ বল! হয়। দান; 
পূজা, শীলাচার ইত্যাদি এর অস্তভূক্তি। 
এগুলো ছাড়া এমন কর্মও আছে, যার অহ্ষ্ঠানে 
পাপও নেই, পুণ্যও নেই। তা অব্যাকৃত কর্ম 
বশে পরিগণিত । 

ক্রিয়াভেদে কর্ম চারি প্রকার £ যথা 
জনক, সহায়ক, উপপীড়ক; উপঘাতক। কর্ম 
যদিও জীবকে জন্ম-জন্মাস্তবের পথে নিয়ে চলে, 
তবুও সব কর্মের ক্রিয়াই “জন্মে” কাবণ নয়। 
যে কর্ম জম্মেব কারণ তাকে বল! হয় “জনক- 
কর্ম | কিন্ত জন্মদানের ক্রিযা-সম্পাদমে তাব 
পরিসমাপ্তি নয়। অন্ত কর্ম দ্বার! যদি ব্যাহত 
না হয়, আমরণ তার ফল চলতে থাকে । যে 
কর্ম তার অন্কুল হয়ে সহায়তা কবে, সে 
কর্ষকে “সহায়ক কর্ম বলে। শুভজনক কর্মের 
প্রভাবে মান্ধষ যখন সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
ছরে, তখন সহায়ক কর্ম তার ম্থুখ-সৌভাগ্যকে 
বড ক'রে তোলে । তেমনি তা অশুভজনক 
কর্ষেব প্রভাবগ্রস্ত ব্যক্তিব দ্বঃখ-ছুর্ভাবনাকে 
বাড়িয়ে দেয। "উপপীডক কর্ষ” জনক কর্মের 
ফলকে নিপীড়িত করে বাধা দেয়। এর ফলে 
গুভজনক কর্মের ক্ষেত্রে স্খ-সৌভাগ্য অস্তরহিত 
হয়ে দুঃখ-দৈন্ঠের উৎস খুলে যায়, আবার 
অশুভজনক কর্মপ্রস্থুত ছুঃখ-ছুর্ভাগ্য নিশ্চিন্ত 
হয়ে সৌভাগ্যেব জোয়াব আসে । “উপঘাতক 
কর্ম” জীবের আকম্মিক সৃত্যু ঘটায়, জনক 
কর্মের ফলকে ছিন্ন ক'রে দয়, এজন্য একে 
উপঘাতক কম বলা হয়। এ কর্ম জীবনের 
উপর আকম্মিক ভাবে যবনিক1 পাত করে 
বলে জনক কর্ম আপনার ফলদানের স্থযোগ 
পায় না। 

কর্মের যেমন ক্রিয়াভেদ আছে, তেমনি তার 
ফলভেদও রয়েছে । সকল কর্ষ একভাবে ফল 


যৌদ্ধ কর্ষবাদ 


১৪৯১" 


দান করে না, তাব গুরুত্ব লঘুত্বের উপর ফল- 
দান নির্ভর করে। ফলদান-ভেদেও কর্ম 
চারি প্রকার ঃ যথ1--ওরু, আসন্ন? অভ্যন্তঃ 
রুত। কর্মসমূহের মধ্যে যার গুরুত্ব অধিক; 
তাকে “গুরু কর্ম বলে। পুণ্যের ক্ষেত্রে ধ্যান 
সমাপত্তি এবং পাপেব ক্ষেত্রে পিতৃহত্য1, মাতৃ" 
হত্যা ইত্যাদি মহাপাতক গুরু কর্ম ব'লে 
অভিহিত। এ কর্মকে অন্ত কোন কর্ম ঠেকাতে 
পারে না। শক্তিশালী পুরুষ যেমন ছূর্বল 
জনগণকে পশ্চাতে ফেলে অগ্রগামী হয়, তেমনি 
গুরু কর্ষ আপনাব প্রচণ্ড শক্কিব প্রভাবে সকল 
কর্মকে অভিভূত ক'রে প্রথমেই ফলপ্রস্থ হয়| 
এজন্য তা “অনস্তর ভবে বা অব্যবহিত জন্মে 
ফল দান করে। তাই তাকে “আনম্তর কর্মও 
বলা হয়। মৃত্যুর নিকটবর্তী সমযে যে কর্ম 
সম্পন্ন হয়, তাকে “আসন্ন কর্ম বলে। এ 
কর্ম সগ্য অহৃষ্ঠিত ব'লে মৃত্যুপথযাঞ্জীর মনে 
স্বতই প্রতিফলিত হয়! তাইগুরু কর্ম না 
থাকলে ত1 পববধ্তী জন্মেই ফল দান করে। 
যে কর্ম বাব বার কব! হয় এবং যার চিন্ত্। প্রা 
মনকে আচ্ছন্ন করে থাকে, তা অভ্যাসগত 
হওয়ায় "অত্যন্ত কর্ম নামে অভিহিত । গুরু 
কর্ম ও আমন্্ কর্মেব অভাবে ত ফল দান 
করে। 

কর্মেব অনুষ্ঠান ছাড়! কেউ জীবনযাত্র! 
নির্বাহ করতে পাবে নাঁ। স্বভাবতই জীব 
কর্মসম্পাদনে বত হয়| যে কর্ম গুরু? “আসন্ন? 
বা! “অত্যন্ত কর্ষের পর্যায়ে পডে না, তাকে 
বলা হয় “ক্কৃত কর্ম' | অন্য তিনটির তুলনায় 
এর ফলন শক্তি ছুর্বল ব'লে অন্ত তিনটি ন| 
থাকলে এ কর্ম ফল দান করে। 

কর্মের ফলদানের কালও বিভিন্ন । কাল- 
ভেদে কর্মকে বল। হয় ১ প্রত্যক্ষ-বেদ্যঃ উপপদ্য- 
বেন্তঃ অপরাপর্য-বেন্ড ও ভূতপূর্ব। যে কর্ম 


১৯২. 


আপনার গুরুত্বের জন্য ইহজন্মেই ফল দান 
কবে, তাকে বলে “প্রত্যক্ষ-বেছয; ব1 প্রত্যক্ষ- 
ফলপ্রস্থ। যে কর্মের ফল অব্যবহিত পরজনম্মে 
দেখা দেয়, তা “উপপগ্-্বেগ্? নামে অভিহিত | 
জন্মাস্তরের অনন্ত বিস্তারে জীবের জীবনে যে 
কোন সময়ে যে কর্মের ফল উৎপন্ন হয়, তাকে 
বলে “অপরাপর্য-বেছ্ভ কর্ম” | প্রত্যক্ষ-বেছ্ত ও 
উপপছ্য-বেছ্য কর্ষ যখন অন্ত কর্মের প্রভাবে 
আপন আপন ফলদানের কাল-সীম। অতিক্রম 
করে, তখন সেগুলো ফলদানের স্যোগ 
হারিয়ে “ভূতপূর্ব কম” হয়ে যায় এবং পরম 
আধ্যাত্মিক সাদ্ধলাঙে জন্ম ক্ষয় হ'লে £অপরা- 
পর্যবেছ্া কর্ষও ফলদানের অসুবিধা না পেয়ে 
ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়| এক কথায় 
ফলদানেব স্থযে।গ না পেয়ে যে কর্ম শুধু কর্ষ- 
মাত্র পধবদিত হয, তাকেই বলে “ভূতপুব কর্ম” 
যাব ফল ভোগ করতে হয় না। 

কর্মবাদের কথ! বললেই জন্মাস্তববাদের 
প্রশ্ন ওঠে । কীজেব সঙ্গে বৃক্ষেল যে স্বন্ধ-_ 
কর্মের সঙ্গে জন্মান্তরেব সন্বন্ধও ঠিক 
তাই। এজন্ত কর্ষকে 'ভববীজ? বলা হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা 


জম্মাস্তরবাদ জীবের অবিচ্ছিন্ন অগ্তিত্ব স্থচন! 
কবে। বৌদ্ধধর্মে জীবের অস্তিত্বকে ধর্ষ ও 
সংস্কারের প্রবাহদ্ধপে গ্রহণ কর] হয়েছে। 
এখানে 'ধধ”? বলতে যা প্রাকৃতিক নিয়মে ধারণ 
করছে, তাকেই বুঝায় এবং সংন্কাব বলতে 
প্রত্যয়সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়াকেই নির্দেশ করা 
হয়। অবিদ্যা-তৃষ্াবাহিত কর্মই এ প্রবাহের 
অন্তনিহিত শক্তিব্নাপে একে চালিত করে, যার 
ফলে জন্ম-মৃত্যুর বা উৎপত্তি-লয়ের তালে তালে 
কালেব অনস্ত বিশুরে চলে জীবত্বের লীলা- 
ভিনয়। সাগবের বুকে যেমন একটি ঢেউ ওঠে, 
ভেঙে যায এবং আবাব আর একটি ঢেউ ওঠে 
--এ ভাবে ঢেউএব ওঠানামা! চলতে থাকে, 
তেমনি ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহে জন্ম-মৃত্যুব 
ঢেউ বইতে থাকে- জন্মে পব মৃত্যু আসে 
এবং মৃত্যুর পব আবাব জন্মান্তবলাও হয়। 
এ ভাবে কর্মবাদের সঙ্গে জন্মাস্তরবাদ সশ্রিষ 
এবং কর্মের আবর্তনে সংসারে জীবেব স্ুখ- 
দুঃখের দাবাখেলা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বল! 
হয়েছে: কনম্মং সত্তে বিভাজতি যদিদং হীন- 
পরপণীত ভাব । 
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লঙ্কাদ্বীপ-পরিক্রুমা 


স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


প্রাকৃতিক শৌন্বর্যের রানী এ ভগবান 
এবাখচন্দ্রের পুণ্যস্বতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ লকঙ্কা- 
দ্বীপ, প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
থেকে অনেকে সেখানে যাবার বিবরণাদি 
সামাদের কাছে (মাদ্রাজে) জানতে চান। 
যর্দিও ভারতবর্ষ ও লঙ্কান্বীপের ব্যবধান মাত্র 
২২ মাইল, এবং এক কালে ভারতের সহিত 
তার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়, তথাপি এখন 
এটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সুতরাং তা পবিদর্শনের 
আন্তর্জাতিক নিয়যকাহ্থন এখানেও প্রযোজ্য | 
মনেকে ত1 জানেন না বলে নানা অসুবিধা ও 
হ্যরানির মধ্যে তাদের পড়তে হয় 

লঙ্কান্বীপের রাজধানী কলম্বো! ' সেখানকার 
বামকষ্জখ মিশনের অধাক্ষের সাদব আহ্বানে 
শিবরাত্রি ও আ্রীরামকঞ্চদেবেব জন্মতিথি 
উপলক্ষে বিশেষ পুজা, হোম ও বক্তৃতাদি 
কববাব জন্ত এবাব কলঘ্বে! গিয়েছিলাম | 
উৎপবাস্তে ঠার দাথে মোটরে সমগ্র লঙ্কান্বীপ 
পরিক্রমা করি এবং এ দ্বীপের প্রধান প্রধান 
তীর্ঘ ও দ্রষ্টব্স্থানগুলি পরিদর্শনান্তে কলম্বো 
হয়ে মাদ্রাজে ফিপি। আমার্দের মোট ১,২৩৫ 
মাইল পথ মোটবে ভ্রযণ কবতে হয়েছিল । 

লঙ্কাহমণের এই সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা 
লঙ্কাদর্শনেচ্ছুদের কিছু সহায়ক হ'তে পারে মনে 
ক'রে এই প্রবন্ধ লিখছি। 

লঙ্কায় যেতে হ'লে প্রথমে ভারত পরকারের 
কাছ থেকে পাসপোর্ট শ্রহশ করতে হয়, ফী 
পাঁচ টাকা । পাসপোর্ট পাওয়ার পনর সিলোন 
সরকারের ভারত-ক্মিত হাই-কমিশনারের কাছে 
ভিসার (7৪9) জন্ত দরখাস্ত দিতে হয়। 

ঠ 


মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই ও ভ্রিচিনাপক্ীতে 
সিলোন হাই-কমিশনারের অফিস আছে এবং 
এগুলির যে-কোন একটি হ'তে ভিসা পাওয়! 
যায়, ভিসার ফী ছুই টাকা। পাসপোর্ট ও 
ভিষার জগ্ঠ যথাক্রমে তিনখানি ও ছুইখানি 
পানপোর্ট সাইজের ফটে। দরখাস্তের সঙ্গে সংলগ্ন 
কব! প্রয়োজন । লঙ্কায় প্রবেশের দিন থেকে 
মাত্র ১৫ দিনের জন্য তিস। দেওয়া হয়। চেষ্ট! 
কবলে এবং বিশেষ প্রয়োজন হলে এ ভিলার 
মেয়াদ কলম্বোতে বধিত কর! যায়। যাত্রার 
অন্ততঃ ৭।৮ দিন পূর্বে মিউনিসিপাল অফিস ব| 
সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে কলের! ইঞ্জেকশন 
ও বপস্তেব টিকার পার্টিফিকেট নিতে হঙ্ব। 
কলম্ে। পর্যস্ত টিকিট ছাড়া ভারত সরকার মান 
৭৫২ টাকা প্রত্যেক যাত্রীকে নিতে অনুমতি 
দেন। এরোপ্লেনে গেলে অবশ্থ রিটার্ন টিকিট 
কেটে যাওয়া যায়| ধীর! ট্রেনে যান, তাদের 
পক্ষে লঙ্কাদ্বীপের সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখে ভারতবর্ষে 
ফিরে আস] বেশ কষ্টকব | ধাবা উত্তয় ভারত 
বা পশ্চিম ভারত হ'তে আসবেন এবং ট্রেনে 
যাবেন, তার! স্বস্বানে ফিরবার জন্য ধছকফোগিতে 
সবকার-অন্ধমোদিত আমানত (19098 )- 
গ্রহণকারীর নিকট টাক জম! বেখে তার কাছ 
থেকে রসিদ নিতে পারেন । লঙ্কা! দর্শনের পর 
ধহুফষোটীতে ফিরে এসে রসিদ দেখিয়ে এ টাকা 
ফেরত নিতে পারা যায়। 

কলম্বোতে যাওয়ার উপায় ছুই প্রকার । 
মাদ্রাজ বা ভ্রিচিনাপল্লী থেকে এরোপ্লেনে 
যাওয়] যায়, ভাড়া, যথাক্তমে ১২০২ টাক ও 
৯০২ টাকা। মাদ্রা্ছ থেকে রোজ ছুপুরে 


১৯৪ 


ইন্ডিয়ান এয়াব লাইনস্টএর ভাইকাউণ্ট বিমান 
ছাড়ে এবং ১০০ মিনিটের মধ্যে কলম 
এরোড্রোমে পৌছায় । ব্রিচিনাপল্লী থেকে 
এয়ার সিলোন? সপ্তাহে তিন দিন ছাড়ে এবং 
সওয়া ঘণ্টা আন্দাজ লাগে; দৃরত্ব যথাক্রমে 
প্রায় ৩৪০ ও ২৮* মাইল। 

দ্বিতীয় উপায ট্রেনে যাওয়!। মাভ্ভাজ 
এগমোর স্টেশন থেকে ধঙ্ুক্ষোটী বোট মেল 
সন্ধ্যায় ছাড়ে ও পরদিন বিকাল চাবটায় 
ধ্ছফোটী পৌছায। ওখান থেকে গ্রীমারে 
২২ মাইল পকৃ-গ্রণালী অতিক্রম ক'রে 
সিলোনের তালামান্নারে পৌছাতে হয়। 
বিকাল ৫॥ টায় গ্টীমাব ছাড়ে ও সন্ধ্যা ৮ টায় 
পৌছায় । তালাযান্রারে সন্ধ্যা ৮॥ টায় সিলোন 
গভর্নমেন্ট রেলে উঠে পবদিন সকাল ৭ টায় 
কলঘ্ে! ফোর্ট স্টেশনে পৌছানে! যায় । মাপ্রাজ 
বা ভারতের যে-কোন বড় স্টেশন থেকে 
কলগ্ষে! ফোর্ট পর্যস্ত রেলের টিকিট পাওয়! 
যেতে পারে । তালামান্নার থেকে কলমে! 
শহরের দৃবত্ব ১৫০ মাইল। মাত্রা থেকে 
কলঘে। ফোর্টের সেকেওড ক্লাস ভাড়া প্রায় 
৫২ টাঁকা এবং থার্ড ক্লাস ভাড়। প্রায় ২৭২ 
টাকা। মগ্ডপক্যাম্প ও তালামাম্ীরে উভয় 
সরকারের কাস্টমস অফিসারবা যাত্রীদের 
পাসপোর্ট, ভিসা ও মালপত্র পুঙ্াহপুতব্ধপে 
পরীক্ষী করেন » প্রথমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর 
যাত্রীদের । যাত্রী বেশী হ'লে তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের কোয়াবাণ্টাইনে একদিন অপেক্ষ 
করতে হয়। কলম্বোতে পৌছিয়ে পরদিনই 
সিলোন সরকারের কোয়ারাণ্টাইন অফিসে 
যাত্রীদের নিজে অতি অবশ্যই উপস্থিত হয়ে 
টিকা ও ইঞ্জেকশন্-এর সার্টিফিকেট-আদি 
দেখাতে হয় । ভিপার মেয়াদ বাড়াতে হ'লে 
কলম্বোতে “কন্ট্রোলার অব. ইমিগখ্রেশীন? 


উদ্বোধন 


[ ৬ঙতম বর্ষ-_৪র্ধ সংখ্যা 


অফিসে গিয়ে চেষ্টা করা প্রয়োজন । যেদিন 
ভিপার মেয়াদ শেষ হবে, এ্রদিনই অতি অবশ্য 
লঙ্কাদ্বীপ ছাড়তে হবে। লকঙ্কার্ধীপ পরিভ্রমণ- 
কালে পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকার সার্টিফিকেট 
সব সময় সঙ্জে সঙ্গে রাখাই নিরাপদ নতুবা 
বিপদে পড়ার সম্ভাবন।। 


এখানে লঙ্কার ইতিহাস সথ্ন্ধে কিছু 
আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন1। 

থৃং পৃঃ «8৪ অবে রাজ] বিজয় সিংহ সাতশত 
অ্ছগামী সহ লঙ্কাদ্বীপে অবতরণপূর্বক তথাষ 
বসবাস আরভ্ত করেন । নানা প্রমাণাদি দেখে 
মনে হয বিজয সিংহ বাংলা দেশ থেকেই 
লঙ্কায় গিষেছিলেন । “সিংহ* থেকে 'সিংহল' 
হওয়1। মোটেই অস্বাভাবিক নয় । সিংহলীদের ও 
বাঙালীদের চেহারার মধ্যে বেশ সাদৃষ্ট বয়েছে। 
সিংহলীরাও থুব মৎন্তপ্রিয় এবং সিংহলী ভাষার 
অনেক শব্ধ হুবহু বাংল। ১ যথা “হাত”, ভাত” 
গা], (গ্রাম) ইত্যাদি । আমি মাত্র কয়েকদিন 
ছিলাম, কাজেই ওদেশের ভাষার সঙ্গে বেশী 
পবিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। সিংহলীর! 
বাঙালীদের খুব পছন্দ করে । একটি বুদ্ধমন্দিবে 
যখন দর্শন করছিলাম, তখন আমর। বাঙাল 
শুনে অনেকে ধেশ শ্রীতি ও জন্মের সঙ্গে 
আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করার চেষ্ট! 
কবেছিল। থুঃ পৃঃ €৪৪ থেকে থ্ষ্টা্ধ ১৮১৫ 
পর্যস্ত ১৮০ জণ সিংহলী রাজা এই দ্বীপে রাজত্ব 
করেন। খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ! 
অশোকের পুত্র ও কন্া_-মহেন্দ্র ও সঙ্মিত্র] এই 
দ্বীপে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ভারতের 
বাহিরে বৌদ্ধধর্ম গ্রচার এই প্রথম। সিংহলীদের 
প্রতি ভারতীয়দের শ্রীতির নিদর্শন-স্ব্ূপ এবং 
ছুই দেশের বন্ধুত্ব স্থায়ী করার জন্ত বুদ্ধগয়ার 
বিখ্যাত ও পবিত্র বোধিভ্রমের একটি শাখ৷ 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


সঙ্ঘমিত্রা অহ্থরাধাপুরে সিংহলী রাজাকে 
উপহার দেন। এ শাখাটি মহাসমারোহে 
অনুরাধাপুরে বোপণ করা হয় এবং কথিত 
আছে, উহ্থাই বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
পুবাতন বৃক্ষ । বুদ্ধগয়ায় আর্দি বোধিক্রমটির মৃত্যু 
হ'ল অঙ্থরাধাপুব থেকে এ বৃক্ষের একটি চারা 
এনে তথায বোপণ কৰা হয। কয়েক বৎসরপূর্বে 
শন্ছবাধাপুর থেকে এ বৃক্ষেব আর একটি চারা 
এনে মহাবোধি সোপাইটিব প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর্ম- 
পাল বারাণসীর নিকটবর্তা সারনাথে রোপণ 
করবেন | মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রাব প্রচাবের ফলে 
সিংহলেব রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ধীরে 
দীবে পি“হলী'বা প্রা সকলেই বৌদ্ধধর্মবলম্বী 
হন। অন্থরাধাপুবই সিংহলেব প্রথম বাজধানী। 

লঙ্কাদ্বীপেব অতীব মনোহব প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য, এব অমূল্য ধন ও পশুসম্পদ্‌, সর্বোপরি 
এই দ্বীপের রত্বপুরীর_-মহামুল্য মণিমাণিক্যের 
--প্রতি ক্রমশহং পণ্ডল বিদেশীদেব লোলুপ 
[ষ্টি। প্রথমে দক্ষিণ ভাবতেব তামিল রাজার! 
কযেকবাব আক্রমণ করেন এবং তাদের 
মধ্যে বিখ্যাত শত্তিশালী বাজ। এলাল! 
খৃঃ পৃঃ ১৬: পর্যন্ত অহুরাধাপুর নিজের দখলে 
বাখেন। পবে চোল ও পাণ্য রাজাবাও 
বৌদ্ধ সিংহলী রাজাকে পরাজিত করেন। 
সিংহলী রাজাব1 অন্বাধাপুব হ'তে পোলান1- 
কয ও তাব পবে সাইগিরিয়াতে রাজধানী 
স্বানাস্তবিত কবতে বাধ্য হন। হিন্দু বাজ- 
কন্তাদেবক সঙ্গে বৌদ্ধ সিংহলী রাজাদের 
বিবাহাদিও হ্যেছিল। পোলানারুয়াতে 
প্রাসাদের মধ্যে হিন্দু রানীব জন্য শিব, গণেশ 
ও কান্তিকের যন্দিব নির্মিত হযেছিল। কোন 
কান মন্দির এখনও রযষেছে এবং পুজাদিও 
চলছে। ক্রমশ” ১৫৫ খৃঃ পতুগ্লিজর। এবং 
১৬৪ খুঃ ওলন্বাজরা লক্কান্বীপের উত্বরাংশ 


লঙ্কাীপ-পরিক্রমা 


১৯৫ 


আক্রমণ ক'রে কিছু কিছু স্থান অধিকার করে । 
অতঃপব ১৭৭৬ খুঃ বুটিশবা ওলন্দাজদের 
পরাজিত ক”বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং 
১৮১৫ খৃঃ শেষ ম্বাধীন বৌদ্ধ সিংহলী নরপতি 
বিক্রমরাজ! সিংহকে তাহাদের শেষ রাজধানী 
ক্যাপ্ডিতে পরাজিত করেন ও রাজাকে 
মাদ্রাজের ভেলোরে নির্বাসিত করেন। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পব ১৯৪৬ খ্বঃ লঙ্কাদ্বীপ 
স্বাধীনত। লাত করে এবং এখন নেখানে 
গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত | 

দৈর্ঘ্য ও প্রশ্থে এই দ্বীপ প্রা ৩০* মাইল ও 
১৫০ মাইল এবং জনসংখ্যা নব্বই লক্ষ । এই 
নব্বই লক্ষেব মধ্যে পঁয়মট্রি লক্ষ সিংহলী, দশ 
লক্ষ হিন্দু (এদের 'মিলোন তামিল” বলা হয়)। 
চা, কফি ও রবাব বাগানের শ্রমিক দশ লক্ষ, 
এদেব মধ্যে শতকরা নব্বই জন দক্ষিণভারতীয় 
হিন্দু এবং বাকী আন্তান্ত সম্প্রদায় । লঙ্কা- 
দ্বীপের উত্তব ও উত্তব-পূর্ব অঞ্চলে জাফনা, 
ত্রিষ্ষোমালী ও বাটিকালো৷ জেলায় সিলোন- 
তামিলর। পুকষান্ুক্রমে বলবা কবছে। সম্প্রতি 
সিংহলীকে সমগ্র দ্বীপের লাঙ্ইভাষা কবায় 
সিলোন-তামিলদের মধ্যে খুব বিক্ষোভেব সৃষ্টি 
হয়েছে এবং ধর্মঘট প্রভৃতি চলেছে । লক্কাদ্বীপের 
মধ্যস্বলে কয়েকটি জেলাষ গচুর পরিমাণে চা, 
কফি, কোকে| ও ববাব উৎপন্ন হয। এখনও 
অধিকাংশ বাগানের মালিক ইংবেজ এবং 
শ্রমিক দক্ষিণভারতীয়। নারিকেল গাছ 
দ্বীপের মধ্যস্থল ছাড়া সর্বত্রঃ লক্ষ লক্ষ নারিকেল 
গাছ এবং ফলনও বেশ ভাল | লক্কার কিং- 
কোকোনাট (০৪-০০৫০৪০০৪) থুব বিখ্যাত, 
রং হলদে এবং প্রচুর জল | 

এই দ্বীপের প্রধান প্রধান ভ্্রষ্টব্য স্বানগুলির 
নাম £ কলঘে। শহর, গল বন্দর? কাতারাগাখায় 
বিখ্যাত সুত্রঙ্গণ্যব্মন্দিরঃ প্রলিদ্ধ শৈলবিচার 


১৯৬ 


লিউরেলিয়া (9৮৮ 71759), স্ুবিখ্যাত ও 
ছুদ্দর কাণ্ড (19205) শহর, তথায় 
বুদ্ধের “টুথ টেম্পল, বোটানিক গার্ডেন ও 
ইউনিভাপিটি, ভাক্বোলার স্বপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুহ1- 
মন্দির, সাইগিবিয়ার মনোহর ফ্রেস্কো পেন্টিং 
পোলানারুয়ার বৌদ্ধ রাজধানীব ধ্বংসাবশেষ, 
ভ্িঙ্কোমালীর স্বাভাবিক পোতাশ্রষ ও তথাকার 
বিখ্যাত কোণেশ্বর শিব এবং অন্থবাধাপুবেব 
তুবৃহৎ বৌদ্ধ ভূপ, বোধিজ্রম ও বৌদ্ধ রাজাদের 
প্রাসাদেব ধবংসন্তপ গ্রসৃতি 

এই দ্বীপের সর্বত্রই পিচের বাস্তা, মধ্যে 
মধ্যে অতিথিশাল। € 0999 130589 ) আছে, 
তথায় পর্যটকর]| খবচ দিযে থাকতে পাবেন । 
কাতারাগামা, ভাষ্বোলা, সাইগিরিয়া ও 
পোলানারুয়। ছাড়া সর্বত্র ট্রেনে যাওয়া যায়, 
বাসেও "যাওয়া যায়। লঙ্কান্বীপেব সর্বন্ত 
সরকার-পরিচালিত বাম। খাওয়াব খবচ 
ভারতবর্ষ থেকে কিছু বেশী। কলমে শহবে 
সিলোন গভর্নমেন্টেব 'টুবিস্ট ইমফবমেশন 
বুরেঠ'তে গেলে প্রসিদ্ধ স্বানগুলি দেখাব ও 
থাকার সব খবরই পাওয়া যেতে পাবে। 

শীতেব সময কেবল ক্যাড শহরে একটু 
শীত অনুভূত হয় । অন্য কোন স্থানে শীত নেই; 
কাজেই শীতবস্ত্র লওযার প্রয়োজন হয় না। 

ট্রেনে . ভাড়া আমাদের দেশের ট্রেন- 
ভাড়ার প্রা সমান। বামেব ভাড়া ট্রেনে 
তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া চেয়েও কম! খুব মিত- 
ব্যয়িতাব সহিত চললে ৭৫২ টাকায় সমগ্র দ্বীপ 
মোটামুটি পবিভ্রমণ কর1 যায। 

কলম্বে! শহরটি বেশ স্ুন্দব, অবশ্য পাশ্চাত্য 
প্রভাব খুব বেশী। এখানকার চিড়িয়াখান! 
সত্যই দেখবার । রোজ বিকালে সেখানে 
&।৬টি হাতীয়_নৃত্য, ঘণ্টা বাজানো, মানুষকে 
মুখে নিযে ঘোবা সত্যই উপভোগ্য । শহরে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ---৪র্থ সংখ্যা 


মোটরগাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী । ভারতবর্ষের 
কোন শহরে এত মোটরগাড়ী দেখিনি । 


বামকৃষ্জ মিশন এই ত্বীপে প্রায় গত ত্রিশ 
বৎসর যাবৎ নানাপ্রকাব জনহিতকর কার্য কবে 
আমছেন। কলম্বোর ওয়েলওয়াট1] অঞ্চলে 
বামকৃঞ্চ বোডেব উপব বামকুঞ্জ মিশন অবস্থিত। 
সমুদ্র থেকে দূরত্ব মাত্র এক ফার্লং। 
সমুদ্রের খুব কাছেই প্রা চাব লক্ষ টাকা ব্যযে 
একটি আন্তর্জাতিক কৃষ্টিভবন ও ছাত্রাবাস-_ 
বিশেষ ক'রে ভারত সরকারের অর্থাঙ্নকৃল্যে 
নিশিত হচ্ছে! মিশন একটি পুস্তাকাগাব ও 
পাঠাগার পরিচালনা করেন । এই আশ্রমটিই 
সমগ্র দ্বীপে রামকৃষ্জ মিশন-পরিচালিতি 
কার্ধাবলীর মুখ্য কেন্ত্র। দ্বীপেব উত্তবাঞ্চলে 
ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে মিশন প্রায় ২৬াট স্কুল ও 
81৫টি ছাত্রাবাস পবিচালনা কবছিলেন--লষ 
হাজারেব অধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যযন ক'রত। 
গত ডিসেম্বর থেকে দিলোন সরকার দ্বীপে 
সমস্ত স্কলেব পবিচালনাব ভাব গ্রহণ করেছেন। 

বামকষ্চ মিশনের আর একটি প্রধান কার্য 
বিখ্যাত তীর্থ কাতাবাগামায় একটি যাত্রী-নিবাস 
পরিচালন1 কব1]। এতে প্রায় এক হাজার 
যাত্রীকে স্কান দেওযা যেতে পাবে । কষেক 
বৎসর পূর্বে প্রায় চার লগ টাক] ব্যয়ে 
সেটি নিগ্নিত হয়েছে । সমস্ত বছরই যাত্রী- 
সমাগম হয় এবং দৈনিক কমপক্ষে যাত্রীর সংখ্য। 
অন্ততঃ ১০০ জন | সকল যাত্রীকে দ্বপুরে ও 
সন্ধ্যা খাওযানে। হয এবং তাব জন্য কোন 
কিছু চাওয়া হয় নী। উৎমবাদির সময দৈনিক 
৫1৬ ভাজার লোককে খাওয়ানো হয়। ওখানে 
বোজ যেন উৎসব লেগেই আছে। আধুনিক 
স্বখ-স্রবিধা ও ইলেকট্রিক লাইট ও জ্ঞলের 
কল-সমধ্িত এই যাত্রী-ভবন[টি জাতিধর্ম- 
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নির্ধেশেষে হাজার হাজায় তীর্ঘযাত্রীর সেব! 
করছে। মন্দিষের পাশেই মিশনের যাত্রী- 
ভবন মাম “রামক্কষ্জ মডমৃ* €218080 ) | 
একজন সন্যাসী ওখানে সব লময় থাকেন, 
এবং যাত্রীদেব সুখ-নুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। 
পতি বৎপব আগস্ট মাসে ওখানে বিবাট 
উৎসব হয এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয। 
দক্ষিণ ভাবত থেকেও বহলোক প্রতি বছর 
ওখানে গমন কবেন। যদিও হিম্দুমন্দির, 
কিন্ত শতকব1 ৭০ ভাগ যাত্রীই সিংহলী বৌদ্ধ । 
অনেক খৃষ্টান এবং মুসলমানও ওখানে যাল। 
মন্দিব খুব ছোট, কিন্ত মাহাত্ম্য হবদৃবপ্রপাবী | 
আবও আশ্চর্যের বিমষ এই যে, মন্দিবেব মধ্যে 
কি আছে তা একমাত্র পুবোহিত ছাডা। 
আর কেউ জানে না এবং জানাব সম্ভাবনাও 
নেই | হিন্দুমন্দিব হলেও পৃজাবী সিংহলী। 
গর্ভমন্দিবের দবজা সব সময ৪৫টি পর্দা 
দিযে বন্ধ থাকে, পর্দাব ওপবে মযৃবের 
উপব আসীন কান্তিকের ছবি অঙ্কিত। 
মন্দিরে দেবতাকে না] দেখতে পেলেও যাত্রীদের 
মনে কোন ছুঃখ নেই এবং জানবাব আগ্রহও 
নেই । নাটমন্দিবে গিয়ে পুজা! দিয়ে প্রণাম 
ও প্রার্থনা কবলেই তাদের শাস্তি। এ এক 
অদ্ভুত ব্যাপাব। ভোগাদি সব গর্ভমন্দিবের 
ভেতবে নিযে গিয়ে নিবেদন কবা হয় এবং 
পরবে ভক্তদেব প্রলাপ দেওযা হয়| 


কলঘ্বো আশ্রমে আমব1 শিববাত্রিতে শিবের 
পুজা কবলান। লাঁত ৯টায় প্রথম প্রহরে 
পূজা আবস্ত হযেছিল এবং ভোব শ্টায় চতুর্থ 
প্রহবেব পুজা ও ভোযাদি শেষ হয। সমস্ত 
রাত অন্ততঃ ভক্ত পুজাদি দর্শন 
করেছিলেন। সঙ্গে মঙ্গে ভজনও চলেছিল । 
এর তিন দিন পরে মহাসমারোহে শ্রীবাম- 


২৫৩ 


লঙ্কার্ধীপ-পরিক্রম। 


১৯৭ 


কঞ্ধদেবের ১২৬ তম জন্মতিথি-পুজাও ভাব- 
গাভীর্যের সহিত স্ুসম্পন্ন হ'্ল। সন্ধায় 
আরান্রিকের পূর্বে এক সভায় শ্রীরামকঞ্খদেবের 
জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়| বহু 
ভক্ত ও বন্ধু এতে যোগদান করেন। ওদেশেও 
শ্রীবামকুঞ্জেক এত অহবাগী ভক্ত আছেন দেখে 
থুব আনন্দ হ'ল। এব প্রধান কাবণ স্বামী 
বিবেকানন্দ ত্বাহাব পাশ্চাত্য-বিজয়াভিযানের 
পর প্রথম কলঘ্বোতে জাহাজ থেকে নামেন 
এবং কলম্বোতে বক্তীতাদির পব ক্যাণ্ডি 
ও অহ্্বাধাপুব দর্শনপূর্বক সেখান থেকে 
ঘোড়াব গাড়ীতে জাফন1 বওমা হন। অনু" 
বাধাপুর থেকে জাফনাব দৃবত্ত ১৮০ মাইল। 
পথে ঘোডাব গাভী ভেঙে যাওযায স্বামীজীকে 
বেশ অসুবিধাদ পড়তে হয়েছিল। জাফনায় 
স্বামীজী খুব মুল্যবান ও সাবগর্ভ বক্তৃতা 
দিযেছিলেন। এব কিছুকাল পরে স্বামীজীর 
নির্দেশে তার অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ 
মহাবাজ কলদ্ষেতে চেটিযাবদেব ধর্মশালাক়্ 
৭1৮ মাস থেকে তথায ধর্মপ্রচাব করেন। 
হাববাবেব নিকট বিপ্লামেশান শ্রীটে অবস্থিত 
এই প্রশস্ত ধর্মশালাটিতে ভারত থেফে আগত 
হিন্দু যাত্রীদের বিনাখরচে থাকতে দেওয়া হয়। 

শীশ্রঠাকুবেব তিথিপুজান পবদিন ছুপুবে 
একটা মোটবগাডীতে রওনা হযে আমর! 
১৮০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক বন্ধ্যা 
৭| টাষ কাতাবাগামাতে পৌছাই | একেবাবে 
সমুদ্রেব বিনাব] দিবে তুন্বব পিচেক্স রাস্তা। 
একপাশে দিগন্ত-বিস্তৃীত ভারত মহাসাগর, 
আব অন্দিকে সারিবদ্ধ অফুরস্ত অসংখ্য 
নাবিফেল গাছ। দৃশ্য অতীব নষনাভিবাম। 
৭২ মাইল যাওযার পব আমরা গল (08119) 
বন্দরে উপস্থিত হলাম। স্বাভাবিক এই 
বন্দরটির সৌন্দর্যের তুলনা নেই। 


১৯৮ 


এর পর মাতার! শহর | কলম্ো হ'তে 
প্রায় ১০০ মাইল দৃব মাতার! শহর পর্যন্ত রেল 
লাইন এসেছে । কাতারাগামাতে স্বত্রক্ষণ্যের 
মঙ্দিধেব একপাশে গণেশ ও অন্ত পাশে ভার 
প্রথমা স্ত্রী দেবযানীব মন্দিব এবং কিছু দূরে 
তার দ্বিতীয়] স্ত্রী বীর মন্দির। গণেশ ও 
দেবযানীর মন্দিব ভাবতীযদেব এবং পুজাবীও 
ভারতীয। সুত্রক্গণ্য মন্দিব হ'তে দু-ফার্লং দূবে 
খুব পুবাতন একটি স্ুবৃহৎ বুদ্ধ-স্ুপ। সম্প্রতি 
সিলোন সবকাব এই ভঁপটিব পুননির্মাণ-কার্য 
আরম্ভ কবেছেন এবং আমব1 কাতবাগাম। 
যাওযার দুইদিন পরে লঙ্কান্বীপের প্রধান মন্ী 
শ্রীমতী শ্রীঘা বন্ধবনাযক এ নির্মাণকার্ষের 
ভিত্তিষ্কাপন কবেন। সুব্রক্গণ্য-মন্দিব এত 
বিখ্যাত এবং বছরে ৩।৪ লক্ষ টাক] আঁ থাক 
সর্তেও অতি অপবিষ্কাব ও অবহেলিত অবস্থায় 
মন্দিরটি বাখা হযেছে। ভোব ৪॥ টাষ. পূর্বাহ 
১০|টায ও সন্ধ্যা ৬টায পুজা! ও আবতি হয 
এবং যাত্রীবা দর্শন কবতে যান। যাত্রীর! 
সাধাবণতঃ নারিকেল, ফল, বিতৃতি ও লাল 
কাগজেব ফুলেব মালা দেবতাকে নিবেদন 
কবাব জন্য পুরোহিতকে দেন। কমপক্ষে 
এক টাকা দক্ষিণা না দিলে এ পৃজ। মন্দিবেব 
ভেতবে লওমা! হয না। এ টাকা পৃজাবীব 
প্রাপ্য। দৈনিক কমপক্ষে এন্ূপ ১০০ পুজা 
দেওয়া গম | আমরা পরদিন প্রাতে মন্দির- 
লংলগ্র পবিত্র মাণিক-গঙ্গায় অনাদি সমাপন- 
পূর্বক পূজার দ্রব্যাদি নিযে গেলাম। পৃজাবী 
গাগ্রহে আমাদের পুজার দ্রব্যার্দি গ্রহণ কবে 
নিবেদন কবলেন। এই মন্দিবে যাত্রীদের 
কাবও কাবও প্রায়ই ভাব হয়। আমর] দুজন 
মহিলাযাত্রীব ও একজন পুরুষেব এই ভাবাস্তব 
লক্ষ্য করলাম; ঠরা কিন্তু বৌদ্ধ। তৃতীয় দ্রিনে 
ভোরে রওন] হয়ে ১১৫ দৃরস্থিত লঙ্কাদ্ব'পের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-৪র্থ লংখ্যা 


একমাত্র শেলাবাস নিউরেলিয়া (৩৮1 
[7]15% ) শহরে উপস্থিত হলাম, মমুদ্রবক্ষ 
থেকে উচ্চতা ৭,০০০ ফিট! শহবে প্রবেশের 
ছু-মাইল আগে বিখ্যাত 'হাকৃগালা” চূড়ায় 
একটি বোটানিক গাডেন আছে, তাও 
দেখলাম । এরই এক স্থানে কয়েকটি খুব 
পুবাতন বৃহদাকাব বৃক্ষ ব্যছে-- স্থানটিকে 
“অশোকবন” বলা হয়। উহাব কিছু দূরে 
প্রধান বাস্তার পাশে সীতাদেবীর ছোট্ট একটি 
মন্দির। কেহ কেহ বলেন, সীতাদেবীকে 
বাবণ-বাজ1 এখানে আবদ্ধ ক'বে রেখেছিলেন । 
কিন্ত সমস্ত লঙ্কান্বীপ ঘুরেও রাবণ-রাঁজাব ব| 
তাব প্রাঙাদের কোনও হদিন পেলাম না। 
নিউবেলিযা শহবেও স্বুন্দব বোটানিক গার্ডেন 
আছে। নান! বকম ফুলের বাহাবে বাগালটি 
স্ুলজ্জিত। এখানে মধ্যাহইভোজন-সমাপনাস্তে 
পাহাডের নীচে নামতে আধত্ভ করলাম ' 

পথের চাবদিক কেবল চ1) রবাব;, কে'কে।, 
দাকচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতির গাছ ও লতায় পুর্ণ । 
পূর্বেই বলেছি, প্রায় দশ লক্ষ দক্ষিণ-ভারতীয় 
তাঁমিলভাষী শ্রমিক এই সব চা বাগানে ও 
রবার-বাগানে কাজ করে। একটি চা-এর 
ফ্যাবিতে গিয়ে কি কবে চা তৈযাবী হয়, 
দেখলাম। এক পাউণ্ড ৮1 কবতে প্রায় 
দেড় টাকা খরচ পড়ে, শুনলাম । ৫০ মাইল 
পথ গভীব ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গলের মধ্য দিয়ে 
অতিক্রম কানে সন্ধ্যা সুশ্শব ক্যাণ্ডি 
শহবে এসে পৌছুলাম। সমুদ্রবক্ষ হ'তে এব 
উচ্চতা প্রা ফিট । লঙ্কান্ধীপেব 
বৃহত্তম নদী মহাবলী-গঙ্গা শহবের পাশ 
দিষেই বযে চলেছে। দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব সময 
ক্যাণ্ডিতেই লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেন “সাউথ ইস্ট 
এশিযা কম্যাণ্ডেব হেভ কোয়ার্টাব স্বাপন 
করেছিলেন । 


১১০০০ 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


শহর থেকে তিন মাইল দূরে পেরিডেনিয়] 
নামক স্থানে যে কোটানিকাল গার্ডেন আছে, 
তা নাকি এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এখানে 
কদ্রাক্ষ ও কমগুলুব গাছ দেখে খুব আনন্দ 
হ'ল, তালগাছের মতো দেখতে-_ অদ্ভূত 
'জাডা-নারকেলের গাছ কযষেকটি দেখা গেল। 
এবই এক পাশে অতি মনোহব ও নীরব 
পবিবেশেব মধ্যে ইউনিভাপিটি । সমগ্র ঘ্বাপে 
একটি মাতম ইউনিভাপিটি--এব কলা-বিভাগ 
এখানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান-বিভাগ 
কলক্বোতে। এটি আবামিক বিশ্ববিভ্বালয় | 
প্রায় ১,০০০ ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে । 
লঙ্কাত্থীপে সর্বপ্রকার শিক্ষাই অবৈতনিক-_ 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা পর্যস্ত। 

দর্-বিভাগের বীডার ভক্টর সবকার, 
ইনিই একমাত্র বাঙালী অধ্যাপক | আমাদের 
চা-পানে আপ্যাধিত কবলেন। অতি অমায়িক 
সজ্জ্রন ভদ্রলোক । স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উচ্চ- 
শিক্ষিত। আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে 
পেয়ে গুদের খুব আনন্দ হ'ল। ডঃ সরকার 
সমস্ত বিশ্ববিগ্ভালয় আমাদের ঘুবিয়ে দেখালেন। 
ছয়তলাবিশিষ্ট স্বৃহৎ লাইব্রেরিটি দেখবার 
মতো] । এখানে স্বামীজীব জীবনী, রচনাবলী 
প্রভৃতি রয়েছে দেখে আনন্দ হ'ল। 

সন্ধ্যায় আমরা আববিখ্যাত “টুথ টেম্পল, 
দর্শন করলাম। এখানে বুদ্ধদেবেব একটি 
দাত আছে। বৌদ্ধ সন্গআাসীর! এখানে পুঁজাদি 


করেন। বৌদ্ধদের ইহা একটি প্রধান 
তীর্থস্বান। দাত অবশ্য দেখা যায় না। 
জুলাই-এর শেষে উৎসবের সময় ১০০ 


স্ুদজ্জিত হাতীর শোভাযাত্র। হয় এবং এ সময় 
একটি স্বর্ণাধাবে দীতটিকে রেখে হাতীর 
পিঠে ক'রে ঘোরানো হয়। আলোকমালায় 
সজ্জিত ক্যাশ্ডিকে পাহাড়ের উপর থেকে পরীর 


লক্ষার্থীপ-পরিক্রম! 


১৪৪ 


দেশ বলে মনেহয়। এখান থেকে রওনা হয়ে 
পথে ডাঙ্োলায় বিখ্যাত গুহা-মন্দির (08৮5 
69700019 ) দর্শন ক'বে সাইগিরিয়াব ফ্রেস্কো 
পেন্টিং ও পোনালাক্য়াঁয় বৌদ্ধ বাজার প্রাসাদের 
ধ্বংসাবশেষ দেখে ১৬০ মাইল পথ অতিক্রম 
ক'রে সন্ধ্যায় আমরা দ্বীপে পুর্বাংশে বাটি- 
কালো শহরে রামকৃষ্জ মিশন শিবানন্দ বিদ্ভালয়ে 
পৌছলাম। ডাধ্বোলাতে গুহার মধ্যে 
৪২ লম্বা শায়িত পাথরেব বুদ্ধ-যুতি সত্যই 
দেখবার মতো । গুহাটি প্রায় ১৫০ ফিট লক্বা 
ও ৭৫ ফিট চওড়া | গুহাব মধ্যে অনেক মৃতি 
য়েছে। প্রায় ৩০০ সিড়ি ভেঙে গহাতে যেতে 
হয়। সাইগিরিয়াতে মাত্র ৫।৬টি ফ্রেস্কো 
পেন্টিং আছে-_-খুব পুরাতন । অজস্তাতে যে 
সময় গুহাচিন্র অস্ষিত হয়েছিল, এখানেও মনে 
হয় সেই একই সময়ে একই গোষ্্রর শিল্পী 
এগুলি একেছিলেন। 

বাটটিকালোতে ও তার নিকটবতী রামকচ 
মিশন-পরিচালিত অনেকগুলি স্কুল ও অনাথালয় 
পরিদর্শনাস্তে আমর। পরদিন ১৮০ মাইল পথ 
অতিক্রম কণঝে প্রসিদ্ধ বন্দণ নিক্ষোমালীতে 
পৌঁছাই। এখানে রামকুঞ্চ মিশন হিন্দু কলেজে 
আমাদের থাকবাব ব্যবস্থা হয। অধ্যক্ষ ও 
তার স্ত্রী মঠের ভক্ত। গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে 
এখানে একটি বন্তৃত। দিতে হয়। শহরের অনেক 
গণ্যমান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন । এখানকার 
বিখ্যাত কোণেশ্বর শিবষঙ্দির দর্শনান্তে ৩ মাইল 
দুরে অবস্থিত গরম জলের সপ্তকুণ্ড দেখা হয়। 
বহু লোক এখানে প্রত্যহ স্বান করেন। জল 
স্পর্শ ক'রে দেখলাম অসহ্‌ গরম নয়। এখানে 
এক রাত থেকে পরদিন ১৫০ মাইল পথ 
অতিক্রম করে ম্বীপের শেষে উত্বর সীমায় 
অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর জাফনাতে 
উপস্থিত হই। জাফনার লোকনংখ্যা প্রায় 


২০০ 


এক লক্ষ | শতকর1! ৯৫ জন তামিল ভাখা- 
ভাষী ও শতকর]1 ৭৫ জন হিন্দু । এখানে রামকু্ 
মিশন বৈছ্যেশ্বরন কলেজেও ছাত্র-জীবনের 
আদর্শ সম্বন্ধে বস্তা দিতে হয়। জাফনার 
সুবিখ্যাত সুবরক্গণ্য-মন্দিব দর্শন করি--মন্দিবের 
মধ্যে কান্তিকের একটি তীবের পূজ| হয়_ 
সোনার নিশিত এ তীর । খালিগাযে মন্দিরে 
যেতে হয়| রামকুষ্জ মিশনের বহু অস্থবাগী ভক্ত 
ও বন্ধু এখানে আছেন, এখানে একটি আশ্রম- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত বহু লোকে অনুরোধ 
জানীন/ স্বামী বিবেকানন্দ যে বাডীটিতে 
ছিলেন এবং হিন্দ্ুকলেজের যে হলে তিনি 
বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তা দর্শন কবে খুব 
আনন্দ লাভ করি। জাঁফনাব উত্তবে ও পূর্বে 
8৫টি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। ওগুলিও 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


সিলোন সবকারের শাসনাধীন। পরদিন প্রাতে 
জাফন। থেকে ১৮* মাইল দূরে বৌদ্ধদের 
বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র অহবাধাপুবে আলি । 
এখানে প্রমিদ্ধ বোধিক্রম, পিংহলী বাজাঁদেব 
প্রাসাদেব ধ্বংসাবশেষ, বৃহদাকার গশনচুঙ্বী 
বৌদ্ধ সুপ, জুবৃহৎ জলাশয়সমূহ দর্শনান্তে সন্ধ্যায 
কলম্বে! আশ্রমে প্রত্যাবর্তন কবি। অন্থবাধাপুব 
থেকে কলম্বো ৭২ মাইল । 

আশ্রমে একদিন অবস্থানের পর সিংহলের 
অতি মধুব স্মৃতি নিয়ে পথে ৬রামেশ্বব দর্শনাস্তে 
মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করি। লঙ্কান্বীপে মাত্র 
১৫ দিন ছিলাম এবং ৮ দিনে ১১২৩৫ মাইল 
পথ অতিক্রম ক'বে সমগ্র ত্বীপট পবিদর্শন 
করি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা দেখেছ তা স্মবণ 
কবলে মুভূমুহুঃ আনন্দ হয। 


সুর্য-স্ান 


শ্রীতারক ঘোষ 


এ পৃথিবী স্ুর্য-স্নীন কবে । 

পবিত্র বোদেব ধাব। নেমে আসে 
প্রপাতেব মতে! | 

প্রতণ্তড জ্যাতিব স্পর্শে জীর্ণ হয় ক্রেদ»_- 
সব গ্লানি নিঞফাশিত হযে যায 

দেহ থেকে; 

মনের আড়ালে 

ুমুর্য আবিল আবর্জনা 

দগ্ধ হয়ে বাষ। 


এ পৃথিবী স্নান করে। 
বাইবে তাপের দাহ, 

রুক্ষ মাটি, 

ক্ষত কামনাব হাহাকাব, 
হুর্যতপা ভিতবে ভিতবে 

অমৃতের শতা-তৃষ্ঝ 

তিল তিল ক'রে 

সঞ্চয় করেই চলে। 


বাইবে অকালে যদি তৃর্ষণ মেটে, 
অন্তবে পিপাসা! ঘুচে যাবে। 

ক্ষ-ম্ানে ধৌত হয় আবিল বাসনা -- 
অস্তলীন গুঢ় তৃষ্ণ! শুচি হযে ওঠে 


এ পুথিবী স্বর্ষ-স্ান কবে । 

প্রতীক্ষার মাধনা এ 

স্িপ্ধতম অমৃত-লাতের | 

রোদেব ছোয়ায় 

বুকে ফোটে পিপাসার অলক্ষ্য কমল। 
বাইরে আবিল আবর্জনা 

পুড়ে যায়_- 

উড়ে যায় কালবৈশাখীব ঝড়ে । 
তখন অমৃত ঝরে 

বার অঝোর ধারা, 

বুক ভরে, তৃপ্ত হয় প্রাণের পিপাসা । 


রবীক্নাথে ত্রহ্গবাদ 


অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য 


শাশ্বত ব্র্ষবাদ 

সকল উপাসনাঁআরাধনা সার্থক ও 
তাৎপর্যপূর্ণ হয় বেদাস্তেব বেদিতে । স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন-“নহিলে লমস্তই 
বুসংস্কাব” | িপনিষৎ্ বা বেদাস্ত ব্রহ্ষবিদ্ার 
বনস্পতি”-ইহা রবীন্দ্রনাথের উক্তি । বেদাস্তের 
প্রতিপান্ধ ব্রক্ম। উগনিষদেই আছে- চিন্ময় 
ও অদ্বিতীয়, অথণ্ড ও অশবীরী বর্গের রূপ- 
কল্পনা উপাসকগণের সাধনার নিমিত্ত । কবিব 

ভাষায--ব্রঙ্গই ভাবতেব জাগ্রত দেবতা । 
ভাবতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন কালে 
মানুষ যে-দেবতারই ভক্ত হউক না কেন, সে 
জ্াশিয়াছেঃ “একং সদ বিপ্রা বহুধা বদস্তিঃ 
_-সদৃবস্ত এক, বিদ্বান্গণ মানা নামে তাহাকে 
অভিহিত কবেন। কিন্ত যে-নাম বা যে-রধপে 
অর্চন! করা! হউক না কেন, সাধকের অন্তরের 
আকাজ্জা £ মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা 
ব্রন্ধ নিরাকবোদ্‌ অনিবাকরণমস্ত; অনিবাকরণং 
মহস্ত। --ত্রঙ্গকে আমি যেন পরিহার ন। 
কবি, ব্রহ্ম যেন আমাকে পরিহার না করেন। 
এই অনিরাকরণ ব! স্বীকৃতি যেমন অবিচ্ছিন্ 
থাকে, আমি যেমন সতত অনিরাকৃত থাকি । 
ভাবতের আস্তিক প্রাণ যুগে যুগে এই প্রার্থন! 
কবিয়াছে। বৃহদাবপ্যকে আছে £ যো বা 
এতদক্ষরমবিদিত্া এতক্খাল্লোকাৎ প্রতি স 
কপণঃ:-_সেই অক্ষর অবিনাশী তত্বকে না ্ানিয়া 
ংসার হইতে যে বিদায় লয়, সে কপণ-- কপার 
পাত্রঃ কারণ মানবজীবনের পরম সার্থকতা 
ও বিশিষ্টতম অপ্রিকারে সে বঞ্চিত | উপনিষদেব 
উদাত্ত বাণী ইহাই--অল্পে বা ক্ষুদ্র বস্ততে ঘুখ 

$ 


নাই, ভূমাই আনম । ভূমাই জিজ্ঞাসার বস্তু । 
'নাল্লে সুখমত্তি ভূমৈব গুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞা- 
সিতব্যঃ ।” 
দর্শনের চরম তত্ব 

এ দেশের দার্শমিক চিত্ত] তিনটি তত্ব বিচারে 
স্থির করিযাছে--পবমাত্বা, জীব ও জগৎ। 
ইহাদের মধ্যে শেষ ছুইটি বস্ততঃ “সৎ, কি না 
অর্থাৎ পর্মার্থতঃ আছে কি না ইহা লইয়া নানা 
মতবাদ, কিন্ত প্রথমটি নির্বিবাদ। জড় ও জীব, 
চব ও অচর, স্থাবর ও জঙ্গম-- ইহারা কি ভাবে 
বর্তমান, শুধু ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাপিক 
হিসাবে সত্য কিনা, এবং পবম বস্তু বা চরম 
তত্বের সহিত উহাদের কি লম্বন্ধ-_-এই 
বিষয়ে নালা মতবাদ-ছ্বেত, শুদ্ধ ও 
বিশিষ্ট অদ্বৈত, দ্বতাদ্বৈত, অচিস্ত্যভেদাভেদ 
প্রভৃতি । এই সকল প্রসিদ্ধ (সাম্প্রদায়িক ) 
সিদ্ধান্ত--দার্শনিক চিস্তায় সম্ভব সকল 
বিকল্পকে প্রায় নিংশেষ করিয়া! বহু শতার্দী 
যাবৎ ভারতের মানস-আকাশ অধিকার করিয়। 
আছে। তত্ববিদ্যাব এই গগন-মানচিন্রে 
রবীন্দ্রনাথের মনন কোন্‌ তাবাপুঞ্জ-খচিত 
রাশিতে অবস্থিত ?--এহ প্রশ্ন স্বতই কৌভূহল 
জাগায় | নিজ ধর্শমতকে একাস্তভাবে স্বতঙ্ত্ 
ও ব্যক্তিগত বলিলেও এ দেশে পৃর্বস্থরিগণের 
চিন্তার ব্যাপক জাল সম্পূর্ণ পরিহার করিতে 
তিনি পারেন নাই । জ্ঞাতসারে ব! যুক্তি-পথের 
স্বাভাবিক নিয়তি-বশৈ উহার কোন কোনটির 
সহিত মিল তাহাতে আসিয়া! পড়িয়াছে। 

নিখিলে মানবের স্থান ও জ্রষ্টার মহিত 
তাহার মম্বদ্ধ লইয়া চিন্তা নিত্যনূতন ও নির্ভর 


২০২ 


হইলেও-_পুরাতনের সাদৃশ্য তাহাতে মুছিয়! 
যায়না। 
ভুমার সীমা 

হ্ষ” শব্দ বলিতে বুঝায়-যিনি ভূম1, 
যিনি সকলের বড়। সত্যং জ্ঞানমনস্তং 
ব্রক্ষ--তিনি সত্যন্ব্ূপঃ জ্ঞানময়, সীমাতীত 
বৃহত্বের চরম তিনি; তাই অনস্ত। বৃহৎ এবং 
বিশাল, তাই তিনি ব্রঙ্গ। বহত্বাদ্‌ 
বংহণত্বাচ্চ তদ্‌ ব্রহ্ম পবমং বিদ্বঃ | উপনিষদ্‌ 
বলেন_প্মাৎ পরং নাপবমন্তি কিঞ্চিৎ । 
যন্মান্্রাণীয়ে। ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ | ধাহার 
পর অর্থাৎ ধাহাকে অতিক্রম কবিয়1 অন্ত কিছু 
নাই। হাহা হইতে অণু বা হক্মতর, ধীহা 
হইতে বৃহত্বব কেহ নাই । 

রবীল্্রনাথ বলেন, '্রক্ষবিদেব আনন্ম- 
এই অলীমকে প্রকাশ কব1!। এই অনস্তেপর 
সুরে মিলিযে নেওর1] ব্রঙ্গচর্য। শাস্তি- 
নিকেতনের ভাষণে আছে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে 
ভূমার প্রতিষ্ঠা_ইহাই লক্ষ্য । অন্থত্র তিনি 
বলিয়াছেন £ ক্রাঙ্ষধর্মেব ভাবাত্বক লক্ষণ-__ 
অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনস্তের বলবোধ | ব্রহ্ষকে 
স্বভাবে দেখার অর্থ__সর্বত্ব দেখা। তে সর্বগং 
সর্বতঃ প্রাপ্য ধীবাঃ যুক্তাত্বানঃ সর্বমেবা- 
বিশস্তি।-পর্বব্যাপীকে লকল দিক থেকে 
পেয়ে ধীব ব্যক্তির! যুক্তাত্মা হরে সর্বত্রই প্রবেশ 
করেন। জীবে জীবে আত্মা যে প্রক্য, সে 
পরম এক্যকে খোজে । কবির মতে ইহ! 
সম্পূর্ণতার সন্ধান আবাম্ উপনিষৎ 
পরমাত্বাকে এএকপ্রত্যক়সারং, বলিয়াছেন। 
ইহার অর্থ_-আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রব, 
আত্মার এই একমাত্র আকাজ্া | "ইহাই বিশ্ব- 
বীণার বঙ্কার- ইহাই একতান মহাসঙ্গীত।, 
পরমাত্বা যে শুধু বিশ্বাতিগ নন, তিনি যে 
বিশ্বময়--ইহার সমর্থন উপনিষদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


_যে! দেবোহগ্রৌ যোহগ্প, যো বিশ্বং ভূবন- 
মাধিবেশ।' ইহাতেই ভাহাকে বিশ্বব্যাপী 
বুঝায় | তথাপি ছোট ক'রে আবার “য 
ওষধিযু যো বনস্পতিষণ” বলায় তিনি অতি 
সত্য, মিকট প্রত্যক্ষ, ইহাই বুঝানে! হইয়াছে। 

এই ভাবেই খধষিগণ আশ্রমের লতা-পল্লব- 
পাদপে তাহাব স্পর্শ অনুভব কবিয়াছিলেন। 

কবির প্রতিপাস্ 

উপনিষদের নানা বাক্যের উদ্ধৃতি দ্বার কবি 
বলিয়াছেন £ 'ব্র্গ সেই পরম সত্য- যেখানে 
সমস্ত বিপবীতেব লমন্বয |” “তাহাতে ভেদ ও 
অডেদেব অবিরুদ্ধ এরক্য |” “ছুয়ের মধ্যে 
এককে লাভ আমাদের প্রয়াস।” পূর্ণতার 
অবধি তিনি, সেই জন্য ব্রন্মের কোন শরিককে 
মানি না” এই তাৎপর্যেই বলা হইয়াছে 
'একমেবাদ্বিতীযং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন?। 
কবি বলেন, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্তিক 
- একটি অখণ্ডততার দ্বারা বিধৃত”__ দুইটি 
পরস্পবের পবমাত্বীয়, পবম সহায়, মাহ্ুষ 
তাদেব মধ্যে বিচ্ছেদ স্বাপন কবে» কর্ণ ও 
অজুনেব মতে। তাদের পরম শত্রু ক'রে 
তোলে । অন্থন্র তিনি বলিয়াছেন, এত্রঙ্গজ্ঞান 
ও জংপসার-ছুয়েব সমাধানে আত্বাব স্থিতি। 
এই পূর্ণতার স্বীকার_-$1” কবির উপলব্ধি, 
ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম । নির্জনে ধ্যান, সজনে 
সেবা এই দুই লইয1 তাহার উপাসন1।+ 

দুনধূহ প্রত্যয় 

ব্রক্ষ-পদার্থের এই যে ব্যাপকতর ধারণ1__ 
ইহা! উপলব্ধি করা, ইহা অঙ্গীকার কর সহজ 
বা সাধারণ নহে। ইহা বোধ করিয়া কবি 
লিখিয়াছেন £ বিমুখচিত্ত ও বিরুদ্ধ বাক্যও 
শোনা যায় যে, এ অনন্ত শুধু তত্বকথ1।+ 
কিন্ত ইহা অসাড় চিত্তের পরিচধয়ক | প্রাণ 
জাগিয়ে নিয়ে যখন উপলব্ধি করিনেঃ তখন 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


তর্ক।” উপনিষদ বলেন £ প্রাণো হোষ যঃ 
সর্বভূতে বিভাতি বিজানন্‌ বিদ্বান ভবতে নাতি- 
বাদী ।--এই যিনি প্রাণন্মপে সকলেব মধ্যে 
প্রকাশ পাচ্ছেন একে যিনি জানেন, তিনি 
একে অতিক্রম ক'রে আর কোন কথা বলেন 
ন।। তিনি ব্র্ষকে বাদ দিয়ে কোন কথা 
বলতে চান ন1-_তিনি ব্রঙ্গকেই বলতে চান। 
সগ্ণ ও সবিশেষ 

ব্রহ্মপদার্থের ত্ব্ূপকি? উহা কি সদর্থক 
নঙর্থক (29898৮০)1 
সবিশেষ বা নিবিশেষ? সগুণ না নিগুণ? 
কবির মতে -_'সমস্ত পদ্দার্থেব মধ্যে অনস্তভেব 
স্বরূপ-ইঙাই পরমার্থ। কিন্ত তিনি যে 
মতবাদেবই পরিপোষক হউন না কেন, অন্য 
মতের মধ্যে যে সারতত্ব--যে মহত্ব, তাহাও 
তিনি অপঙ্কোচে স্বীকার ও প্রকাশ করেন। ইহ] 
পূর্বেই পরিস্ফুট হইযাছে 1 এই জন্যই বৈষ্ণবতার 
মর্মকথা! ও শাশ্বত ভাবতেব বাণী অপর্যাপ্তভাবে 
তাহার বচনাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে। 

বৈষ্ণব আচার্ষগণ প্রাযশঃ সগুণ ব্রক্মই প্রতি- 
পাদন করিযাছেন এবং জগতেব অস্তিত্ব মাযা- 
কল্পিত বা ভ্রান্তি-বিলাস বলিষা স্বীকাব কবেন 
নাই। ব্রঙ্দ সগণ, কল্যাণ-গুণবাশিব তিনি 
পারাবার, দিব্যযঙ্গল তাহার বিগ্রহ; চিৎ ও 
অচিৎ তাহার নিত্য স্বপ্রকাশ; জগৎ সৎ, 
এবং তাহার আধিভৌতিক কপ, তাহার 
পরমৈশ্বর্ষের অভিব্যত্তি_বিভিন্ন সম্প্রদ!য়ব 
আচার্ষগণ এইব্দপ বিবরণ দিয়াছেন । 

কবি লিখিয়াছেন, “দ্বেতশাস্ত্রে নিগুণ 
ব্রদ্ষেব উপর সগ্ডণ ভগবানকে ঘোষণা করে । 
কবি কিন্ত সগুণ ব্রক্গতত্বেই অভিভূত । 
ইহার কারণ-ত্বাহার “শেষ সগুকে*- দার্শনিক 
অন্থভবগ্ডুলর গগ্ধকাব্যন্ধপে প্রকাশের মাঝে 
ব্যক্ত হুইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, “স্থির 
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রবীন্্রনাথে ক্দ্ষবাদ 
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শাশ্বত বাণী ভালবাসি | “আমি স্যপ্িকর্ড 
পিতামহের বহন্তসখা । আমি পৃথিবীর কবি। 
রবীন্্র সাহিত্যের ইহাই মর্মকথা, প্রাণরহস্ত 
এবং কবির ব্রহ্মবার্দেব সহিত ইহা ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িত। 


চরম অদ্বৈতের মহত 

কিন্ত শান্তিনিকেতনের একটি ভাষণে ইহাঁও 
তিনি বলিয়াছেন, “মনের মধ্যে এক শ্াশানবাসী 
বসে আছে-সে কেবল জানে, একমেবা- 
দ্বিতীয়মূ।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 
'অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, ৫বরাগ্যবাদ--মাহুষকে 
একটা! বৃহৎ সম্পদ্‌ দান করিযাছে | নিবিশেষের 
অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, 
সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে ।” “অদ্বৈতরম- 
সমুদ্রে নিবিড়ানদ্দের নিশ্চল স্থিতিলাভকে 
আমি নমস্কাব করি। যিনি এখানে উপনীত-_- 
আমি ভার সঙ্গে কোন কথা নিষে বাদ প্রতি- 
বাদ করতে চাই না? 


মাযার বন্ধুপ 
তথাপি নির্বিশেধ ত্রন্ষের যে চবম প্রকাস্তিক 
স্বপ্ূপ অদ্বৈত-শাঙ্তকে আলোচিত হইয়াছে, তাহ! 


'হইতে তাহাব মতবাদ বহুলাংশে ভিন্ন। 


ব্রহ্ধই একমাত্র সত্য হইলে জগৎ মায়িক ও 
মিথ্যা হইয়া পড়ে। অদ্বৈত মতে ইহাই 
উদ্বোধিত : ব্রহ্ম সত্যং জগন্সিথ্যা নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন- সেই এক বস্তই সৎ, ইহ 
সংসারে নান! বা পৃথকৃ কিছু নাই। তবু যে 
দৃশ্যমান বিশ্ব নানান্ূপ, অনস্ত বৈচিজ্্যময় 
প্রতিভাত হয়, অধ্বৈত মতে তাহা অবিদ্ধা 
অজ্ঞান বা মায়ার কাজ-ভ্রান্তিমাত্র | সেমায়] 
বা অবিদ্ভা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? উহার 
আশ্রয় কিত্রন্ষ? তাহ] হইলে সেই সচ্চিদানন্দ 
তত্বে মায়ার স্পর্শ ঘটে। এবং তাহা না 
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হইলে মায়া ত্রত্মের অতিরিক্ত বা বহিভূতি 
সত্তায় দী1ভায়! কবি লিখিয়াছেন, 'বরন্ষ ছাড়া 
কোন শক্তি বাইরে থেকে জোর ক'রে এই 
মায়াকে আরোপ করেছে, সে ত মলেও কবতে 
পারি না।” তাহা হইলে মায়! কি ত্রহ্ষেরই 
শক্তি ? 

বৈষ্ণব দর্শনে মায়! সণ ব্রন্ষের ব1 
ঈশ্ববেরই ইচ্ছায় আবিভূ্তি শক্তিবিশেষ__ইহার 
দ্বারাই তিনি জগৎ্প্রপঞ্চে বিবতিত হন। 
ভাগবতের মতে মায়! ব্রিগুণময়ী | প্রলয় ও 
সষ্টির পূর্বাবস্থা ত্রিগুণেব নিথর সমতা । ইহাতে 
বিক্ষেপ বা বৈষম্য উদ্ভুত হয় পুরুষোত্তমের 
ইচ্ছায়। মপব-মতে মহাবিষুওব স্থষ্টিবৈচিত্র্য- 
রচনাব শক্তিই লক্ী-তিনি তাহাবই ন্যায় 
নিত্য, অজড় ও সর্বব্যাপিনী | 

বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ 

তত্বিষ্য। বা! দর্শনের বিচাব-বিতর্কে যে 
ভাবেই উহ উদ্ভূত হউক না কেন, মানুষের 
প্রত্যক্ষ ব1 ইন্জিয়জ জ্ঞানে যে প্রভৃত মায়ার 
খেল! রহিয়াছে- ইহা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। 
“বিশ্বপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ এই বৈজ্ঞানিক 
মাযাবাদ সবিষ্তারে বর্ণনা করিয়াছেন । বস্ত- 
স্বরূপ যে প্রকৃতই অশব) অন্পর্শ, অন্ধপ, অরপ, 
অগন্ধ এবং জীবের ইন্ট্রিয়ের বিশিষ্ট প্রকৃতি 
অহ্ৃসারে এই সকল গুণ উহাতে অনুভূত হয 
এবং উহ্হাতেই নিহিত বলিয়া মনে হয-_ইহা! 
আধুনিক বিজ্ঞানে নি:সন্দি্ধতাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে । "শাস্তিনিকেতন? ভাষণে কবি বলেন, 
“মায়াবাদ । শুনলেই অসহিষুও হয়ে ওঠ কেন? 
অন্থত্র তাহার উক্তি, “মায়া জগৎ বলিয়! 
জানিতেছ | “আত্মবোধ” শীর্ষক ভাষণে তিনি 
বলিক্ষাছেন, “আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে 
বিজ্ঞান যতই এক এক পা এগোচ্ছে, ততই 
বস্ত্বের কুলকিনার! কোন্‌ দিগস্তরালে বিলুপ্ত 


উদ্বোধন 
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হয়ে যাচ্ছে-সমন্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার- 
মায়তন একট বিবাট শক্তির মধ্যে একেবারে 
পীমা হারিযে আমাদের পাবণার সম্পূর্ণ অতীত 
হযে উঠছে। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই; স্বর্ূপতঃ 
তার একটি বালুকণাও যে কী, তা আমরা 
ধারণা করতে পাবিনে-কিস্ত স্বন্ধতঃ সে 
বিচিত্রভাবে বিশেবভাবে আমা আপন ।” 
প্রাবীণ্যের লীমায় পৌছাইয় তাহার মন এই 
বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে অভিভূত হয। 
সংসার- অক্ষরের বাতাযন 

প্রত্যক্ষের এই প্রহেলিকাব মাঝে তত্ব- 
লাভেব আবকুলতা সাধনার প্রেবণ। জাগায়। 
কবি বলিতেছেন, 'ইন্্রিযগোচর যে কোন 
বস্ত আপনাকেই চবম বলিয়া, স্বতশ্ত্র বলিয়! 
ভান করিতেছে । সাধক তাহাব এই ভানের 
আবরণ ভেদ কবিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে 
চায়। ভেদ “করিতেই পাবিত না, যদ এই 
সমস্ত নামর্ূপের আবরণ চিরস্তন হইত। কিন্তু 
সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, 
সাবি সাবি দ্রাডাইযা পথবোধ করিয়া নাই 
বলিয়াই আমবা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয পুরুষেব 
সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়।, 
সেই পুরুষের কাছেই আপনার পমস্তকে 
নিবেদন করিয়। দেওঘাই আধ্যাত্মিক সাধন। 
ন্ুতবাং তাহ] সত্যে দিক হইতে ব্ধপের দিকে 
কোন মতে উজান পথে চলিতে পাবে ন11” 
তিনি আরও ধলেন, “কিন্ত চলছে বলেই মিথ্য 
--এটাঁ উল্টা কথা। প্রাণময সত্য কেবল 
নিজেকে ডিডিয়ে চলছে। স্থিরতৃুই বিনাশ। 
অপ্রাণের দ্বাব] স্ষ্টির পরিচয শয়। আব এক 
স্থলে তিনি বলেন, ধর্মের বিশেষত্ব আপনাব 
খোজ- ভিতরে, বাইরে, নানা বিচ্ছেদ 
বিক্ষিপ্ত! মিটাতে আত্মবোধেব সাধনা” এই 
ঘুইটি উক্তির তাৎপর্য-_-নিরস্তর চঞ্চলই নিত্য- 
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অচঞ্চলের দিকে মনকে লইয়া যায়, ও উহাকে 
আবৃত না করিয়া প্রকাশ কবে! এই দৃষ্টিতে 
অঞ্চব বস্ত গ্রুব বস্ত লান্তের অন্তরায় নহে, 
উহার সছাষ। 


মায়াতীতে শ্রদ্ধা 

ভাবতীয় দর্শন-বিশেষতঃ অন্বৈতবাদ-_ 
কার্ষকারণ-্সন্বন্ধা বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত 
করেঃ ৫১) আমাদের প্রত্যক্ষ ব1 ইন্দ্রিষগম্য 
বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে- অর্থাৎ তাহা 
অনির্বাচা, (২) একযাব্র ব্রদ্মই সৎ এবং €৩) 
জগতের সত্তা অধ্যান বা আরোপ যাজ্তর। 
হৃতরাং বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-পবীক্ষা দ্বাবাই 
হোক বা দার্শনিক অহ্থযান বাঁ যুক্তিতর্ক-বলেই 
হোক-মাযার উচ্ছেদ নাই, উহাব জালে জীব 
বদ্ধ হইয়াই আছে। চটিস্তাশীল মানবের নিকট 
ইহা সুস্পষ্ট। কিন্ত এই মায়ার জাল হিন্ত 
করিয়া! একমাত্র বস্তকে যিনি অবলম্বন 
কবিষাছেন, চিত্তা ও চর্যার সেই একাস্ত 
অধ্বৈতীর সঙ্গে কবির বিরোধ নাই। বরং 
জ্ঞানলোকেব এই উত্তুঙগ হিমশিখরের প্রতি 
তাহাব অস্তধেব আকর্ষণ উচ্ছৃসিত শ্রদ্ধার 

ভাষায প্রকাশ পাইয়াছে (নৈবেছ্ে) £ 

চিত্ত বাতায়ন মম 


লে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাক্ি দিন 
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অস্তবিহীন। 
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সঞ্চাবক্ষেত্রঃ সেথা শুভ ভাস। 
দিন নাই, বাজি নাই, মাই জনপ্রাণী, 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই--নাই নাই বাণী। 


থণ্ডের সহিত অথগ্ডের জ্ঞান 


তথাপি নিধিশেষ--সকল উপাধিমুক্ত বরহ্গ- 
বস্তব ধারণাই যে একমাত্র বা যথার্থ বা সমগ্র 
ধাবণা, ইছ! তাহার অভিমত নছে। তিনি 
বলিয়াছেন £ ব্রহ্ধকে নিগুণ বলিয়া! ধারণা 


রবীন্দ্রনাথে অ্দ্ধবাদ 


২০৫ 


করার অর্থ তাহাকে ধারণার অতীত কর]। 
তিনি তাহা হইলে অবাঙনোগোচব হইয়! 
রহেল। "্ছুতরাং ইহাই দীড়ায় অনস্ত তত্ব 
কথামাত্র। ব্রদ্দের সীম! নাই--স্থতরাং তার 
সঙ্গে সথন্ধ স্বাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা |” ব্রহ্ম ভূম! 
ব!বুহত্বম বলিয়াই সাকল্যে বোধের অতীত । 
ব্যাখ্যা-স্বপে তিনি বলেনঃ আমাদের 
বোঝবাব প্রক্রিয়াই এই যে, সত্যকে আমর] 
এক মুহুর্তে সমগ্র ক'রে দেখতে পাইনে। 
ইহাই পরিপ্রেক্ষণ-তত্ব। যুগপৎ সব দেখলে 
হয় ঝাপসা-খণ্ড লোপ হলে হয় শৃন্ততা। 
যখন অন্তহীন ব্যাণ্তির গম্যহীন পথে চলি, 
তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হযে কই 
দেয়) আবার সমশ্রকে লক্ষ্য করে মানুষ 
খগ্ডকে যদি বিলুপ্ত কবে দেখে, তবে লেই 
শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়|” 
উপনিষদে দৈতাদ্বৈত 

ব্রন্মেব ধাবণা ববীন্দ্রনাথের লেখায় চরম 
স্যগ্রতায় পবিণতি। ইহা সকল খণ্ডতা ও 
অস্বীকারের প্রতিবাদ | তিনি এক হেলে 
বলিতেছেন, 'বুদ্ধি-অভিমানী ক্োনাক-পোঁকার 
মত পুচ্ছের আলোকেব বাইবে সব অস্বীকার 
করে। তীহার উদ্জিঃ “উপনিষদের বাণীতে 
কোন সংকীর্ণ বিশেষত্বেব ছাপ নেই !? ইহাকে 
তিনি সার্বভৌমিক ধর্ষবোধ বলিয়াছেন। 
উপনিষ্দ্‌-বাক্যে ব্রক্ষেব মণ্তণ ও নিওণ, 
সবিশেষ ও নির্বেশেষ এই উভয়বিধ স্বর্নপ 
বণিত আছে । 

“সামগ্রস্ত” শীর্ষক ভাষণে কবির উক্তি £ 
'তার স্বরূপে সামঞ্জস্তের লীল1- শাস্তং শিবম- 
দ্বৈতম্‌। এষ সেতুবিধরণো লোকানাম- 
সম্ভেদায়-লোকসহুহের ভেদ-নিরাসের জস্ 
বিধ্বতির ইনি সেতু । রবীন্দ্রনাথ বলেন, €্বতে 
অধ্ৈৈতে বিবাদ মত নিয়ে, সত্য নিয়ে নয়।? 


পরম পূর্ণতার স্বীকার 

ত্বৈতবাদে প্রক্কতি ও পুরুষ | *শক্তিমানূকে 
শক্তি ও তাব ক্রিয়া থেকে সবিয়ে বড় পদ দিয়ে 
-ব্রক্ষ হন পরাস্ত, ছোট ।, মুক্তির মধ্যে সগুণ 
নিগুণ ছুইই। উপনিষদ ও গীতায় পূর্ণতার 
সাধনা, বৌদ্ধ মতে নির্বাণের সাধন] । 
উপনিষদের “আনন্দং ব্রন্ষণো বিদ্বাদ্‌ ন 
বিতেতি কুতশ্চন” এই উক্তিব উল্লেখ করিয়া 
কবি বলেন £ ব্রচ্গকে হৃদয়ের দ্বারা উপলন্ধি 
করিতে হয়। তিনি “৩” অর্থে 1 নউর্থক 
নয়, সদর্থক। “৩” অর্থে পূর্ণতার স্বীকার | 
উপনিষৎ সত্যের একদিকেই ঝোক দিয়ে অন্ত 
দিক নিল ক'রে দেননি। ব্রহ্ম ভাকে 
স্পষ্ট করেই সুক্রিয বলেছেন | যেখানে “আছেন; 
সেখানে ক্লীবলিঙগ- যেখানে “কবছেন” সেখানে 
পুংলিঙ্গ। “স পর্যগাৎ্__ঈশোপনিষদের এই 
প্রসিদ্ধ মন্ত্রে আছে-নিত্যকাশ থেকে তিনি 


বিধান করছেন। “আমাদের স্বভাবেও ভাব ও 
কর্ম-_ছই বাচ্য। একটিতে প্রকাশ- 
আরটিতে ক্রিয়া)” “সমস্ত পদার্থের মধ্যে 


অনন্তের স্বরূপ প্রেত্যক্ষ করাই ব্রক্ষদাধন1”_ 
ব্রক্মাববোধ। শুধু অসীম ও অব্যক্তের মৃধ্যে 
নয়, সীম এবং ব্যক্তের মধ্যেও । “নিখিলময় 
সত্যে প্রকাশের প্রার্থন।। এই ক্রন্দনে পৃর্ণ বলে 
অস্তরীক্ষেব 'রোদসী? কা 'ক্রদ্দপী' এই নাম।, 
“আবিরাবীর্ম এধি_হে প্রকাশম্বরূপ আমার 
সমক্ষে আবিভূতি হওঃ ইহাই সে প্রার্থনা |, 
কবির ভাষায়: “শীমা অসীমের প্রকাশ । 
অব্যক্তের চেয়ে ব্যক্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। অব্যক্ত 
হ'তে ব্যক্ত হবার চেষ্টা) মুক্তি । পর ব্রক্ষ ও 


জীব_উভযের সম্পর্কে ইহ! সত্য। “তিনি 
কেবল মুক্ত হুল নিক্রিয় হতেন। প্রকাশ 
পান বন্ধনের ক্ূপে। এই জন্ত দ্বৈশান্ত্রে 


নিণ ব্ষ্বের উপর সগুণ ভগবানকে ঘোষণা 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 
করে) উপনিষদ বলেনঃ পপরাস্য শক্কি- 
বিবিধৈব শ্য়তে। স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়। 


চ|-অর্থাৎ এ'র পরমা শক্তি এবং এর 
বিত্বধা শক্তি এবং এর জ্ঞানক্রিয়! ও বলক্কিয়। 
স্বাভাবিকী। এই বাক্যে ব্রহ্ম যে গুণসমৃদ্ধব-_ 
তাহা! প্রতিপন্্ হইয়াছে। 
কবির দৃষ্টি 

ধ্যানমৌন, কর্মশূন্ত, আত্মবিলোপী সাধনা 
কবির বিচিত্র চেতন] ও সর্বতোমুখী অহভূতির 
সহিত সঙ্গতিলাভ করিতে পারে না। সেই 
নিশুরঙ্গ অস্তিত্ব--যাঁভাতে প্রাণের চাঞ্চল্য নাই, 
বসের আস্বাদ নাই, প্রত্যক্ষের বৈচিত্র্য নাই, 
হৃদয়ের আবেগ নাই-কবির সজনী ক্রিয়ার 
তাহাতে অবসান! চিতবৃত্তির নিরোধ যোগেব 
সম্পদ, অধ্যাত্ব-প্রেবণার উৎস হইতে পাবে, 
কিন্ত পাথিব সম্েদনাকে উহ] জাগ্রত করে ন]। 
অথচ এই সম্ষেদনাতেই কবির জগৎ রচিত। 


উহা! প্রকাশের জগৎ, অপ্রকাশের নয়। কবি 
লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম কি অব্যক্ত স্বরূপেই 
আনন্দিত? প্রকাশেই তার আনন্দ! 


“সকলের চেষে আশ্চর্য এই যে, আকারের 
ফোয়াব! নিরাকারের হদয় থেকে নিত্যকাল 
উৎসারিত হযে কিছুতে ফুবোতে চাচ্ছে না|? 
উপনিষৎ বলিয়াছেনঃ আনন্দরূপমন্থতং যদ্দি- 
ভাতি। “সেই প্রকাশকে সর্বত্র, সর্ববৃত্তিতে 
দেখ চোখে চরম দেখাশুনা আত্ম-কলযাণের 
বাধা নয়।১ কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন, “যত্তে 
ব্ূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্ঠামি 1” নিখিলে এই 
কল্যাণতম রূপের প্রকাশ_ ইহা সেই পুরাণ 
কবির মহাকাব্য । তিনি বলেন, “বিশ্বকবির 
বিরাট কাব্যের চিহ্ন লোপ করতে পারি 
মনে করার কোন হেতু নেই। জগৎ বাস্তব 
এবং জগৎ নিত্য, ইহা “নাই? বলিলেই লোপ 
পায় না। সংসারকে অলীক মিথা। মরীচিকা 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


ব'লে ছেড়ে দেওয়] বিজ্ঞতা মাত্র--সংসার তো 
মিথ্যা নয় ।' 

এইখানে রবীন্দ্র-র্শনের মর্ষকেন্ত্র এবং 
ইহ! তাহার রচনাবলীর মধ্যে নানাভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে--গীতে, ছন্দে, ব্নপকে; 
জল্লনায। তিনি বলিতেছেন, “আমি সেই 
মুঢ, যে মান্ষ বিচিত্রকে বিশ্বাম করেঃ বিশ্বকে 
সন্দেহ কবে না। আরও বলিয়াছেন, “এমন 
জগতে আমার স্কান, আযাব আপনাকে 
দিশ্নে যাব স্থষ্টি। সেই জন্তই এ কেবল পঞ্চভ্ূত 
বাঁ চৌধষ্টি ভূতের আড্ডা নয়। এ আমার 
হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, 
আমার প্রেমের মিলনতীর্থ। কিন্তু “সমন্তের 
সঙে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত 
ধ্বেব দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে, যা অঙ্ধু- 
বাগকেই বীর্ধবান ও বিশুদ্ধ কবে। কবির 
কাজ এই অন্রাগে মানুষের চৈতম্থকে উদ্দীপ্ত 
কর1, ওঁদাসীন্ত থেকে উদ্বোধিত করা 1? 

এই দৃষ্টিকোণ হইতেই কবি যুক্তিব সংজ্ঞ! 
ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। 


কর্মে মুক্তি 


“কর্ম কখন বন্ধন হয়? যখন তার মুল 
আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়| আনন্দোস্বদ্ধ 
কমবাদ জীবনের বাণী-_-ইহা রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিপাগ্ধ। ঈশোপনিষদে আছে £ অন্ধং তমঃ 
প্রবিশস্তি যেংবিগ্যামুপাসতে । ততে। ভূয় ইব তে 
তমো য উ বিগ্যাযাং রতাঃ7] ইহার তাৎপর্য 
কবি এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন_-'যার1 কেবল 
অবিদ্ায় অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত, তার! 
অন্ধকারে পড়ে | যাব] বিদ্যায়ঞ্চ অর্থাৎ কেবল 
ব্রহ্মজ্ঞানে রত, তারা ততোধিক অন্ধকারে 





শী শিট 


* আচারের এখানে শব শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 
'দবতাব্যিয়ক জান'। উঃ: সং 


বকীন্ত্রনাথে ব্রহ্ষবাদ 


ই৩৭ 


পড়ে |” '্রক্ষজ্ঞানহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্ম 
হীন ব্রক্ষজ্ঞান ততোধিক শৃন্ভতা, তাকে 
নাস্তিকতা বললেও হয়| কবি বলিতেছেন £ 
“যার ধর্ম যেটা, সেট। তার বন্ধন নয়, আনন্দ 1? 
স্ততরাং আত্মার অসীম সম্ভাব্যতার বিকাশ-_ 
বাস্তবে পরিণতি, শৃঙ্খল নয়। উত্তরোত্বর 
স্বভাবের স্থৃতি। ইহাতে মুক্তির আনন্দ আছে। 
দ্বিজশাবকের স্বাভাবিক ধর্মই অনস্ত আকাশে 
ওড়া। এদিকে সংসার নীড়ে আছে আশ্বাসের 
আনন্দ 1 “বড়ে! হইবাব ইচ্ছ। মানবের সত্য 
ইচ্ছ]| ভূমাতে মনেব সায়- ছুঃখনিবৃত্তিতে 
নয।, ইহার দৃষ্টা্ত--ভূমার সন্ধানে মানুষের 
অশেষ ক্লেশববণ--নিজেকে অতিক্রম কবিবার 
অদম্য আকাক্ষায মৃত্যুত্বীকাব | 
জ্ঞানে মুক্তি 

আনন্দের ছুই দিকৃ জ্ঞান ও প্রেম! এ 
ছুয়েই আমাদের অন্তরের বিস্ফার-_-এই বিস্ফারই 
কাম্য- ইহাতেই ভূমাত্রতা। নিজেকে জানা 
ও পাওয়ার অভিযানে শে নাই- কারণ “মানুষ 
সমাপ্ত নয়। না হওয়াই তার অনস্ত।” 
শ্রতিতে যে তাহাকে “অমৃতস্ত পুভ্রাঃ আখা। 
দেওয়! হইযাছে-_এই অলীম সভাব্যতাই উহার 
অর্থ। "হাই তাহার পক্ষে পিতৃদত্য 1, এই 
সঞ্ভাব্যত1--সত্য হওয়া, বাস্তব হওয়1- ব্রঙ্গাপ্ডির 
দিকে অগ্রনর হওয়া (| কবি লিখিয়াছেন, 
ত্রহ্গকে পাব-এত বড় স্পর্ধার কথ! বলতে 
পারিনে--অসঙ্কোচে বলব বর্ষ হব-হয়ে 


উঠছি।” জ্ঞানে ও প্রেমে এই আমিতের 
প্রসার! কত শত জাগার মধ্য দিয়ে জাগতে 
জাগতে এসেছি। জগৎ জীবনের দ্বারে 


অহরহ বলে জাগো--অনস্কের মধ্যে জাগরণ, 
দেহে জাগা? মহ্ব্যতে জাগা । আরও 
বলিয়াছেন, “আমব। দেখি--সেট। দেখার কুঁড়ি 
মাত । বিত্বাট জগতে চোখ মেলে চাওয়ার 


২৩৮ 


চরম ুযোগ-চর্স-ক্ষু দিয়ে চরম দেখা] 
পবিপূর্ণ চৈতন্ত-যোগে ব্রক্ষকে সর্বত্র দেখা_- 
ভাবে দেখা | “সমস্তই তার দ্বারা আবৃত 
দেখবে-ইহাই উপনিষদের উপদেশ । পথও 
রমমণীয়, পদে পদে অনস্ত, তাই সংসার ছাড়তে 
চাই না| নেতি নেতি নয়_-অন্তহীন ইতি; 
--কবিব মতে ইহাই প্রকৃত তত্ব । 


প্রেমে মুক্তি 


জ্ঞানে ও প্রেমে আমিত্বেব প্রসাব-_ইহা 
তাহার কথা। এই প্রসারের ছুই প্রাস্ত। 
“বৈরাগ্য'শীর্ষক ভাষণে আছে £' পুত্র মিত্র নানা 
লোককে আপন ক'রে জনে ছোটো-আত্মা 
থাকে না-বভ-আমিব কাছে এগোয়_ এ সবে 
মুগ্ধ আসক্তি চলে যায। অন্তর তিনি 
বলিয়াছেন, “মানুষ স্যপ্টিব শেষ সম্তান_- 
ইতিহাসের সকল ধারা তাতে মিলেছে । উদ্দার 
এক্যেব দ্বাবা ইহাব সার্থকতা । আরও 
বলিযাছেন, “সমাজে প্রত্যেকের স্বার্থ সকলের 
স্বার্থ হয়ে উঠছে। বৃহৎ আমি- সামাজিক, 
স্বাদেশিক, মানবিক আমি-বৃহতেব প্রেমে সমস্ত 
তুচ্ছ কবে । এই ভাবেই তাহার ভাষায় বল! 
যায়, প্রেমের শতদল অহঙ্কারেব বৃত্ত আশ্রয় 
ক'রে বিশ্বাত্বা পর্ষস্ত পাপড়ি খুলে বিকাশ- 
লীলার সমাধান কবে? এইন্ধপে মুক্তি ও 
বিশ্বমানবত1 কবির চিস্তায় এক স্থানে আসিয়। 
মিলিয়াছে। 


অহং ও আত! 
মুক্তির এই ধাবণাব সহিত অহং এবং 
আত্মাব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সম্বন্ধে বিশ্বকবিব 
উক্তিগুলি স্বতই চিত্ত আকর্ষণ করে। অহং 
এবং আত্ম। নিবিড় বন্ধনে জড়িত এবং সকল 
দর্শলশ ও সাধনতত্থে এ ছুটি বছ আলোচনার 
বিষয় হইয়াছে । কবির ভাষায় ঃ “অহং 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


প্রদীপ- আত্মা আলোক । দ্রষ্টা-ইহাই 
নিজের নিত্য হ্বদ্ূপ।; “অহংই আত্মার সীমা, 
আত্মার ব্ধপ, কুল যেমন নদীর গতি ও ব্ধপ 
দেয়।” “আত্ম। ন জায়তে নম্তিয়তে-__অহংজ্দন্ম- 
মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে ।' 'দেশ-কাল-জাত 
অহং কুলের দ্বারাই সে গতির সাহাঁ্য করে।? 
“অহং আত্মাকে কেবল বাধছে ও ছাড়ছে-_ 
এতে আত্মার মুক্ত ম্বভাব প্রকাশ পাচ্ছে ।' 
যাকে আমার চিত্ব অবলম্বন করে, তাকে 
যখন ছাড়ি তখন মৃত্যু ঘটে । এই ভাবে এক 
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি ।” 
আমি'টিকে আব সকল হ'তে স্বতন্ত্র কবে 
অনাদি কাল থেকে (জীব) বহন কবে 
আনছে । আব এক স্থলে তিনি লিখিমাছেন, 
“ছোট ছোট জন্ম-ৃত্যুব সীমানায় নান1 রবীন্দর- 
নাথে'র একখানা মালা ।” 

এই সকল লেখায় জন্মান্তরবাদ ও 
জীবদেহের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ-_ছুয়েব 
সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিবর্তনের আরম্ভ হইতে 
জীবাণুরূপে আবির্ভাব পর্যস্ত এই পুথগভাব 
চলিয়া আসিতেছে এবং উহার চবম বিকাঁশ 
যানবচেতনায় | ইহাকে “বৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদ? 
বলা যাইত্তে পারে। মৃত্যুপবম্পরার ভিতব 
দিয়া এই যে অমরতার অহুসবণ-_ অহ্ৃবৃত্তি 
বাঁ অন্ুস্থ্যতির এই যে ধারা ইহাই অহং- 
তত্বের স্থত্র। সকল পরিবর্তনের ভিতর এই যে 
অপরিবর্তনের প্রত্যয়, সকল বিকারের ও 
বিনাশের মধ্যে যে অবিকাবী ও অবিনাশী 
বস্তুর আস্বাদ_-ইহা! মানবতার বৈশিষ্ট্য। এই 
বস্তর রহস্য ও মহত্ব মাস্ষ বিষুগ্ধ, ইহার 
স্বক্ূপ-নির্ঁয়ে চকিত ও ধিভোর। আত্ম! 
চৈতন্স্বক্মপ, উহ। সাক্ষী । সুখদু:খের ভোক্তা 
নয়-জ্ঞাতা, ইহ]! বেদাস্তের প্রাচীল নির্ণয় | 
কবি লিখিয়াছেন, 'ম্বপ্ডিতে ও নিন্রাভিডূত 


বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 


দেহ*নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য--ইহা প্রত্যক্ষ 
হয় শুধু তাহার |» উপনিষদেও সেই প্রশ্নর-_ 
জাগ্রৎ স্বপ্নের সকল অন্থভুতি বিলীন হইলে, 
দুষুষ্তির নিস্তবঙ্গ সত্তায মিলাইলেঃ কোন্‌ 
আলোক থাকে অবশেষ 1 ববীন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন, “অস্গুত্বরঙ্গ সমুদ্র অতল অন্তর _ 
নিজ নিত্যন্বক্ূপ নিশ্চয় জেনে |? 


মুক্তিতে ভেদ ও অভেদ 


মুক্তি কামনার সহিত অহুস্থযত রহিযাছে 
মাহষের আত্মজ্ঞান বা নিজ-স্বপ্নপের বোধ | 
আত্মতত্তের বিবৃতিই উপনিষদেব প্রপ্ণান কথ। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--'মানবজীবনের চরয 
লক্ষ্য আত্মাকে পূর্ণ ক'রে, সত্য ক'বে জানা, 
তিনি বলিয়াছেন £ আধ্যাত্মিকতা আমাদের 
অদাড়তা ঘুচিয়ে দেয। অন্যথা ভ্রণেব মতো 
বা ডিমেব মধ্যে জন্ম থেকে যায । জন্মেও 
অজাত থেকে যায় মান্বয। “ভ্রণেব মতো! 
জগতেব মধ্যে আবদ্ধ, জগৎ দেখতে পাই না ।? 
“তাই প্রার্থনা-আমাকে এই বিচ্ছেদ এই 
অচৈতন্ত-__ওদাসীন্তের সমুদ্দ উত্বীর্ণ ক'রে 
দাও। দর্শনের বিচাবে শুধু নয়, সাধনার 
পথেও অহংজ্বানের বিশিষ্ঠত1 মাহ্থষেব সমগ্র 
ৃষ্টিতঙ্গীকে পৃথক কবিয়া দেয়_-ইহ1 ইতিহাসের 


কথা। অহংটি কল্পনা বা ভ্রান্তি মাত্র--পরম- 
তত্বের জ্ঞান উদ্ভাপিত হইলে হৃর্যোদয়ে 
কুহেলিকার মতো ইহা! মিলাইয| যায় 


অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এইবূপ। ছ্বেতমতে জীবের 
শ্বাতন্ত্য নিত্যসিদ্ব-_ইহ1 বিলীন হইবার নহে 
এবং বিলীন হওযাও আত্মার পক্ষে শ্রেদঃ নহে। 
কবির লেখায় দুই ভাবেরই প্রকাশ "চোখে পডে। 
বিশ্বহীন নামহীন আনন্দ 
দিক আমাকে নিরহঙ্কার মুক্তি 


সেই অন্ধকারকে সাধনা করি 
যার মধ্যে স্তক্ বসে আছেন 


রবীন্্রনাথে ব্রঙ্গবাদ 


২০৯ 


বিশ্বচিত্রের দ্পকার॥ যিনি নামের অতীত, 
প্রকাশিত যিনি আনন্দে। 
মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি, 
নিত্যকালের আলে! আমি, 
স্প্ি-উৎসের আনন্দ-ধাবা আমি, 
অকিঞ্চন আমি, 
আমার কোন কিছু নেই-_ 
অহস্কারের প্রাচীরে ঘেরা। 


আর একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন, “তবে 
কি আত্মবিলযেব জঙ্ঠ মাহষকাদছে1? পারে 
যাওয়া! যদি লুপ্ত হওযা হযঃ তাহা হইলে 
এপারে ছুঃখ, ওপারে ফাকি ।? 
কৈবলা বা নির্বাণ কবির মুক্তিবাদে স্থান 
পায় নাই। অহমিকা-বিসর্জনে ভূমার উপলব্ধি 
ও উহাতে জীবনেব পর্যবসান--ডাহার লেখায় 
মহনীয় হইযাছে। ছঃখনিবৃত্তি নয়-_ভূম! 
স্বীকার--ইহাই লক্ষ্য। তিনি লিখিয়াছেন ঃ 
আদি যাব শৃন্যময়, অস্তে যার মৃত্যু নিরর্থক 
এ চৈতগ্ঠ বিবাজিত আকাশে আকাশে 
আনন্দ অমতক্ধপে । 
চৈতান্তর পুণ্যস্রোতে 


আমান হয়েছে অভিষেক, 
অমুতের আম অধিকারী । 


ত্যাগে নয়, দানে অনৃতত্ব 


অহং-বিলোপ এই অমৃতলাভের পোপান-_- 
কিন্তু লক্ষ্য ভূমাত্মতাঁ। কবি লিখিয়াছেন £ 
“ভাহারাই মহাত্বা- ধাহাদের অহং চোখে পড়ে 
না, আত্মা-কেই দ্রেখি-তাছাকে বলি 
মহাত্বা। আত্মার কামনা ভূমার পরিণতি ।, 
“বৈরাগ্যস্বাতস্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে 
আমাদের মহাসত্যের পরিচয় করিয়ে দেয়।; 
কবি বলিয়াছেন £ “সংসারে কেবল সর1--কিছু 
পাওয়1 নয় ।? “সংসার তো মিথ্যানয়। সংসাহধ 
দানের ক্ষেত্র । ত্যাগে নয়, দানে এশ্বরধ--অহং 
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দানের সামগ্রী । অহ্ং উপকবণ সংগ্রহ ক'রে 
আনে- প্রথমে দানের সামগ্রী আমাব করে 
নেবার জন্য অহংএর দরকাব। অহংটা 
বিসর্জন শেষে । আত্ম] ও পরমাত্া_শিয়ে 
নয়, দিয়েই খুশী। ইহাই ম্বভাব। ঈশো- 
উপনিষদে যে “তেন ত্যক্তেন--১ আছে,উহাতে 
বুঝিতে হইবে--তিনি ত্যাগ করিযাছেন_তাই 
জীবনের উৎস চারিদিকে প্রবাহিত। 

“সোনার তবী'তে দেখানো হইযাছে- 
সংসারের এই চিব-যাত্রী নৌকায় সকল সম্পদ 
বিনা আপত্তিতে বোঝাই হইতে পারে । কেবল 
অহং-এব স্বান নাই, তখন “ছোট এ তবী”। 
ইতিহাসের অরুণোদয হইতে মাহষের ক্কৃতিত্থে 

ংসার-তরী শিবস্তব পুর্ণ হইতেছে- সমৃদ্ধ 
হইতেছে । কিন্ত কৃতীদেব অস্তিত্ব--ন!ম পর্যস্ত 
ভাদিয়! গিযাছে । এমনি ভাবে অহ্যিকা বাদ 
দিয় সমাজকে সেবা কব মানবজীবনের পূর্ণতা 
ও পরিণতি । “তপস বর্ম বিজিজ্ঞাসন্ব'_-ইহার 
অর্থ তিনি বলেন--সমাজসাধন। তপঃ1; 
তাহাব কথা £ “দেবার ধর্ম-আনদ্দেব ধর্ম" 
“মাহুষেব অহঙ্কার বিসর্জনের জন্য | আত্মাদানেব 
সবার] মুক্ত হয়। আরও বলিরাছেনঃ কে 
অনস্ত সত্য বন্দী করবে? আমরণ বিশ্বযাত্রী- 
পাস্থশালায় আবদ্ধ নহি । অহং-পরিহার ও 
আমিতের অন্তহীন প্রসার- লক্ষ্য ইহাই। 
দেমন্তেহস্ত নম আয়তে নমঃ পরাযতে' ইহ 
উদ্ধত করিয়া তিনি বলিতেছেন, “বিবাট প্রাঁণ- 
সমুদ্রই তুমি_এই বোধ খাদের ছিল-_তাদেব 
পদধূলিতে ভারত পবিভ্র।' “নৈবেছ্ে? আছে £ 
তোমারে বলেছে যার! পুত্র হ'তে প্রিয় 
বিত হতে প্রিয়তব, যাঁ কিছু আত্মীয় 

সব হ'তে প্রিয়তম, নিখিল ভুবনে 

আত্মাব অন্তরতর। তাদের চরণে 

পাতিয়! রাখিতে চাহি ভয় আমার । 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


ব্রহ্মবাদ ও ব্রঙ্মবিহার 

“এই ভূমায় পরিণতি-অহং যাহাতে মহান্‌ 
আত্মায় পরিণত হয়, ইহাই আত্মার কামনা। 
আত্মাকে সর্বস্র উপলব্ধি ক'রব--এই আত্মার 
আকাজ্কা। ইহাই জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ভূমার 
প্রতিষ্ঠা ।” কবি লিখিয়াছেন £ “বৌদ্ধ ধর্ের 
চবম নির্বাণ--শৃন্ভ নয়, প্রেমের ভাবে আদান- 
হীন প্রদানের ভাবে পূর্ণ হওয়া ।” 'শীল- 
মোহমুভি'র জন্ত, মৈত্রীভাবনা আত্মাকে ব্যাপ্ত 
করার পথ।, “প্রেমকে জাগান মুক্তি_ বৃদ্ধ 
মঙ্গল-সাধনাষ মুক্তি বলতেন |? সমাজ-সাধনাব 
পরমোত্কর্ষ-এই আমিত্বের প্রেসাবে সর্বোচ্চ 
স্তব, বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায 'ব্রহ্মবিহার” | 
ইহার প্রথম সচল] যজুর্বেদের সুপ্রাচীন মন্ত্রে £ 


মিন্তন্ত মা চক্ষুষা পরবাণি ভূতানি সমীন্দভ্তামূ। 
মিত্রন্তাহং চক্ষুষা! সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। 
এই বিশ্বজনীন “মত্রীভাবনা ও মৈত্রীপ্রার্থনা 
রবীন্দ্রনাথ ব্রক্মবাদের পরিণতি । 

অদ্বৈতবাদে সর্বভূতে সমদৃষ্টি গ্রস্কই লীতি | 
গীতা সর্বভূততিতে রতি-মুখ্য উপদেশ | 
উহার মূলে সর্জজীবে একত্ববুদ্ধি--সবলই 
ব্রশ্ধময় এই উপলব্ধি। কবি বলিষাছেন, 
সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ ব্যক্ত ইচ্ছা 
_অব্যক্ত ইচ্ছা! মঙ্গল ইচ্ছা ব্রদ্ষের ইচ্ছা_ 
দেশকালের বাইবেক দিকে নিয়ে যাবার 
ইচ্ছা । প্রেমে যোগের, প্রকাশের মুক্তি 
-ইহাকেই ববীন্ত্রনাথের মুক্তি-হ্ত্র বল যাইতে 
পারে | বৌদ্ধ ব্রন্গবিভারেব মুলে দার্শনিক 
তত্তরূপে সর্বজীবের এঁক্য শা থাকিলেও চিত্তের 
সবসতায় উহ? অভিষিক্ত | কবি বলিয়াছেন, 
'জগৎ-প্রকতিতে শেষ নয়; সযাজ-প্রকতিতৈেও 
শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ--এই হচ্ছে 
আমাদের ভারতবর্ষের বাণী।১ উপনিষদের 
ব্্ষবাদ--বৌদ্ধ 'মেতুভাবনা'র সহিত মিলিত 
হইয়া রবীন্দ্রলাথের লেখায় মানবতাবাদে নিলীন 
হইয়াছে ফলে ্্ট হইয়াছে এক বিশাল 
সঙ্গমতীর্ঘ। অধ্যাত্চিস্তার ক্রমবিকাশে উহার 
প্রেরণ! অপরিমেয় । 


অগ্নিগর্ভ বাণী 
রীক্ষিতীশচক্র্র চৌধুবী 


“এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নবনারী যে কেউ জন্মগ্রহণ করে, তাবই দেহধাবণ ধের্যকোঘন্তু 
গপতয়েল-অর্থাৎ ধর্ষকোষ রক্ষাব নিমিত্ত । অতএব আমাদেব জীবনের সমস্ত ব্যাপারকেই 
সেই মূল উদ্দেশ্যের অন্থগামী কবে চলতে হবে| * ঈগ *গ এ কথা নিশ্চিত জেনো, যদি 
আধ্যাত্বিকতা বিসর্জন দিয়ে তোমব! পাশ্চাত্যেব ভোগৈকপবষ জড়বাদী সভ্যতার পেছনে ছুটে 
চলো তাৰ ফল দাডাবে এই যে, তিন পুরুষ যেতে না যেতেই তোমাদের অস্তিত্ব পর্যস্ত বিলুপ্ত 
হবে, কারণ আধ্যাত্মিকতার বর্জনে জাতির মেক্দণ্ডই ভেঙে যাবে, যে ভিত্তির উপরে 
জাতীয় জীবনের স্ববিশাল লৌধ গড়ে উঠেছে, সেই ভিত্তিই বিনষ্ট হবে, এবং তার অবশ্যস্ভাবী 


পবিণাম--সর্বতোমুখী ধ্বংস |% 


পাশ্চাত্য জগতে হিন্দধর্মের বিজয়-নিশান 
ওড়াবার পব স্বামীজী কলম্বে! ও জাফন| হয়ে 
পান্থানে সর্বপ্রথম ভাবতের মাটিতে পদার্পণ 
কবেন। ৮বামেশ্বর মহাদেব দর্শনাস্তে 
তার প্রিয় শিষ্য বামনাদের বাজা সেতুপতি 
ভাঙ্কবের সনির্বন্ধা অহবোধে তিন যান 
রামনাদে । পারধ্ধানে জনপাধাবণেব সন্বর্ধনার 
উত্তরে তিমি যে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, 
তাতে ভাবতের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যৎ্সামান্ 
উল্লেখ ছিল বটে, কিন্ত রামনাদবাসীদের 
অভিনন্ধনের উত্তরে প্রাণোন্মাদিনী ভাষায় যে 
বক্তৃতা তিনি করেন (২৫শে জানৃুআরি, ১৮৯৭), 
--বস্ততঃ তাকেই বলা যেতে পাবে, সুপ্ত 
ভারতকে জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে 
তার সর্বপ্রথম তুর্যনিনাদ | বক্তৃতার প্রারস্তেই 
কি বিপুল আশা ও উৎসাহের বাণী, কি 
নৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রতিনি আমাদের কানে ঢেলে 
দিচ্ছেন £ 

দীর্ঘতম রজনীর যেন অবসান দেখা 
যাচ্ছে, সর্বাপেক্ষা বেদনানায়ক যে দুঃখ, 


স্বামী বিবেকানন্দ 


অবশেষে তাও যেন দূবীভূত হ'তে চলেছে; 
এতকাল যা নিশ্রাণ শবদেহ ব'লে প্রতীয়মান 
হচ্ছিল, ত1 যেন মহানিদ্রা ভেঙে জেগে উঠছে। 
একটি কণ্ঠস্বর আমাদেব কানে এসে পৌছুচ্ছে; 
এমন ছুদূুব অতীত থেকে স্বরটি আসছে যে, 
সেখানে ইতিহাস দূরেব কথা, কিংবদত্তী পর্যস্ত 
তার ঘশান্ধকাব গুহায কোনরূপ আলোক- 
সম্পাতে অক্ষম | জ্ঞান-ভক্তি-কর্মরূপী বিরাট 
হিমালয়ের শৃঙ্গ হ'তে শূঙ্গাত্তবে প্রতিধ্পনিত 
হযে সেই শ্বর আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 
কবছে, উহ মৃদছ্ অথচ হুস্পষ্ট এবং গুরুগস্ভীর, 
এব ভাষাকে কিছুতেই ভুল বুঝবার জে! নেই; 
দিনের পব দিন সেই স্বব ক্রমশঃ অধিক 
জোবালো হযে উঠছে । আর এ তাকিয়ে দেখ, 
আমাদের জননী জন্মভূমি নিদ্রা ত্যাগ করে 
জেগে উঠেছেন। এই জাগক্পণ হিমালয়াগত 
মৃদুপবনহিল্লোলেব গ্নায় আমাদের মৃতপ্রায় 
অস্থিপেশীতে জীবন সঞ্চার করছে, আমাদের 
সমস্ত জড়িম! দূর ক'রে দিচ্ছে । যারা অন্ধ এবং 
বিক্কৃতবুদ্ধি, তারাই শুধু দেখতে পাচ্ছে না যে, 
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যুগধুগাস্তব্যাপী দীর্ঘনিদ্রাব অস্তে মা আমাদের 
মতা জেগে উঠেছেন। আর কেউ তাকে 
বাধা দিতে পাবাব না, আব কখনও তিনি 
নিদ্রা অভিভূত হবেন না, বাইরের কোন 
শক্তিই আব তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না; 
কারণ, অনস্তশক্তিন্পিণী সত্যি উঠে 
দাড়িযেছেন। 

স্বামীজী বলেছিলেন, বাইবেব কোন শক্তিই 
আর ভারতকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না! 
কিন্ত এই আশঙ্কা ভার মনে ছিল যে. আমরা 
নিজের! যদি লক্ষ্যত্রষ্ট হই এবং ভ্রুত মহত 
অর্জন করতে না পারি, তবে ভিতরেব গলদ 
আমাদিগকে দাবিযে রাখতে ও আমাদের 
সর্বনাশ টেনে আনতে পাবে 1 তাই রামনাদের 
বন্তৃতারই শেষেব দিকে একটি সতর্কবাণী খুব 
স্পষ্ট এবং জোরালো! ভাষায় উচ্চারণ 
করেছিলেন | সেই সতর্কবাণীই বর্তমান প্রবঙ্ধের 
শিরোভাগে উদ্ধত করা হয়েছে। 

স্বামীজীব মতে--প্রত্যেক জাতিবই একটা 
স্বকীয় ভাব আছে, সেই ভাব জগতের কাজে 
লাগছে এবং সংসাবেব স্থিতির জন্য এব বিকাশ 
অত্যাবশ্যক | জগতের সভ্যতা-ভাগারে 
ভারতের নিজ্ঞত্ব কিছু দেবাব আছে এবং সেই 
জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। যদি তা দিতে 
পারি, তবেই আমাদেব বাচা সার্থক | আর 
যদি দেবাব চেষ্টাই ন1| করি, তবে আমাদের 
বাচা অর্থহীন, এবং অচিবে আমাদের বিনাশ 
নিশ্চিত 

ভারতের স্বকীয় তাবকি? ভাব-_-মোক্ষ- 
লাভেচ্ছা। সুখছুঃখ দুই-ই বন্ধন; ছুয়েবই 
পারে যেতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাতা? পুস্তকেব 
প্রারভেই স্বামীন্্ী এ কথ। তার বিশিষ্ট ভাষায় 
ও ভঙ্গীতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। 
স্তাবতের সত্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যত1। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ভারতীয় জ্ঞানীদেব মতে 'ত্রক্গ সত্য, জগৎ 
মিথ্যা”, পরমাত্বাই জগতের আশ্রয় ও 
প্রতিষ্ঠ।। মানবজীবনের উদ্দেশ্য -পরমাত্ার 
সাক্ষাৎকার । আত্রাই শ্রোতব্য, মস্বব্য, 
নিদিধ্যাসিতব্য । আত্মজ্ঞ'নই সত্যিকার জ্ঞান 
এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তি পরমজ্ঞান-লাতের 
পর আব কিছুই জ্ঞাতব্য বা কোন কর্তব্য থাকে 
না। জীবনুক্ত হবাব পব জ্ঞানী ব্যক্কি যেটুকু 
কর্ম করেন, ত] শুধু লোকক্ংগ্রহের নিমিত্ত 
জ্ঞানলাভেব ছুটি পথ--এক প্রবৃতিমার্গ, 
অপর নিবৃত্তিমার্গ। নিবুত্তিমার্গ শ্বল্পসংখ্যক 
সাত্বিকম্বতভাব লোকের নিমিত্ত, আর 
প্রবৃত্তিমার্গ অপর সকলের নিমিত্ত । একেবারে 
শেষপ্রান্তে গ্রবৃস্তিমার্গ নিবুত্তিমার্শের সহিত 
মিলে গিয়েছে, কিন্তু তার পূর্ব পর্স্ত আলাদা 
- মহাজনের] এ-কথাই বলেন | যে নিবৃত্তিমার্গ 
অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী, 
সেই মার্গকে অধিকারী অনধিকাবী বিচার ন! 
ক'রে সর্বসাধারণের জন্ঠে ব্যবস্থা কবাতেই 
বৌদ্ধধর্ম পবিণামে দেশের ও সমাজের সর্বনাশ 
(টমে এনেছিল । দৈনন্দেন কাজকর্মের ভিতর 
দিয়ে স্বধর্ম পালনেব দ্বাবা যদি সমস্ত 
মনোবৃত্তিকে পবমার্থেব অভিমুখী কব] যায়, 
তাতেও পরিণামে মোক্মলাভই হয়ে থাকে, 
হিন্দুশাস্ত্রে সার শ্রীমদ্ভগরদগীতার এই 
উপদেশ । হাত-প1 গুটিয়ে জ্গবস্ত্রের অভাব 
ভোগ করা, পরিবাববর্গেব ভরণপোষণ করতে 
ন1 পারা, অন্তাষ অধিচার নীববে মহা করা 
অলস, নিশ্েষ্ট জীবন যাপন কব1১_-এ সমস্তই 
অনার্ষোচিত, গহিত, মিন্দার্। ম্বধর্পপালন? 
বলতে কিছু করা” বুঝায়, নিক্রিয়তা বুঝায় 
না। কিন্ত সর্বদাই মনে বাঁখতে হবে যে “করা, 
উপলক্ষ্য মাত্র, “হওয়া? হচ্ছে লক্ষ্য! ভাব 
শুদ্ধ রাখতে পারলে “করা'র ভিতর দিয়েই 
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আমর! ক্রমশঃ উন্নত ও পরিশেষে মুক্ত “হই? | 
যখন কবাটাই চরম হযে ওঠে, হওয়ার দিকে 
আর লক্ষ্য থাকে না, তখন “করা”ট। হয় বন্ধন 
ও অধঃপতনের কারণ । যার] অতিশয় 
উগ্রকর্মাঃ ভারা! হয়ে দাড়ায় পৃথিবীর 
অভিশাপ । 

অধ্যাত্ববাদদ কিংবা! জড়বাদ-- কোনটাই এক 
বিশেষ ভূখণ্ডে বা সমাজের একার সম্পত্তি 
নয়। তবে প্রত্যেক লমাজই কোন একটি 
বিশেষ আদর্শ অবলম্বন ক'বে গড়ে উঠেছে। 
সেই আদর্শের প্রতি তার একটা! স্বাভাবিক 
বেক থাকে,-তার মমন্ত অতীত ইতিহাস) 
তার গতি-প্রক্কতি তাকে সেই দিকেই ঠেলে 
নিয়ে যায়, আর আদর্শ যদি মন্দ আদর্শ ন। 
হয়, তবে তার অগ্গপরণের দ্বাব! সে একদিকে 
নিজের চরম উৎকর্ষ লাভ করে, এবং অপরদিকে 
সমস্ত মানবসমাজকে সমৃদ্ধ করে। ভারতবর্ষে 
স্মরণাতীত কাল থেকেই আধ্যাত্মিকতার 
আদর্শ প্রশংলিত ; কখনও অল্প, কখনও অধিক- 
মাত্রায় তা অন্বস্থত হয়ে এসেছে। সংসারের 
অনিত্যতাৰ কথা, ত্যাগবৈবাগ্যের কথা, 
ভগবদ্তক্তির কথা, শরণাগতির কথা, সব্বজ্জীবে 
প্রেমের কথা-আপামর সাধারণ সকলের 
মুখেই শোণ1 যায়। আদর্শ ঠিকভাবে উপলক্ধ 
1কংবা অঙ্ুস্থত না হলেওঃ অন্ততঃ আদর্শের 
একট! আবছা-রকমের ধারণা এবং আদর্শের 
প্রতি একট! শ্রদ্ধালু ভাব এদেশের জনগণের 
চিত্তে সদা বিরাজমান | 

আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রাধান্ত বলতে 
সামাজিক জীবনে পাথিব অভ্ভযদয়ের প্রতি 
অবজ্ঞ! কিংবা অবহেলা বুঝায় ন|| প্রাচীন 
হিন্দুমমাজের জীবন একদিকে যেমন ছিল 
আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত, তেমলই অপর- 
দিকে ছিল জাগতিক সকল বিষয়ে উন্নত এবং 
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সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রথমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং 
তাব পব প্রায় এক হাজাব বৎসর ক্রমাগত 
বিদেশীর ও ণ্বধ্মীর আক্রমণ ও শাসলের ফলে 
হিন্দুসমাজে একট! নিস্তেজ ও নিশ্টেষ্ট ভাব এবং 
চালাকি ও ভগ্ডামির প্রবৃত্তি বহুল পরিমাথে 
প্রবেশ লাভ করেছে। অকর্মণ্যতা ও 
অজ্ঞানকেই অর্থাৎ ঘোব তামসিকতাকেই 
আমর1 সত্বগুণেব প্রকাশ ব'লে ভাবতে ও 
চালিয়ে দিতে অভ্যন্ত ইয়েছি; মর্কট 
বৈরাগ্যকে আমর! প্রক্কত বেরাগ্যের আলনে 
বসিয়েছি। আমাদের এই দুর্দশা শ্বামীজী 
আমাদিগকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন 
এবং জড়তা পবিত্যাগপূর্বক কর্মমমুদ্রে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে দেশের যুবসমাজকে পুনঃপুনঃ আহ্বান 
জালিযেছেন | যার এই আহ্বানে সাড়া 
দেবে, তারা প্রক্কৃত কর্মযোগীর সভা কর্ম 
করবে-এই ছিল তাব প্রাণের আকাঙ্া 
কিন্ত তা যদি নাও পারে? তথাপি আলম্মযের 
চেয়ে কগ্রিষ্ঠতা৷ নর্ঘদাই প্রশংসনীয় । স্বামী্ী 
বলেছেন, “দত্ৃগুণীর যে নৈঘর্য, তা সম্পূর্ণ 
আলাদ। জিনিন। সত্তৃপ্রাধান্তে মাছুষ নিক্রিয় 
হয়, শান্ত হয়, কিন্ত মে নিক্ষত্ব মহালক্তি 
কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়; সে শান্ত-ভাব মহাবীর্ষের 
পিতাঁ। মে মহাপুরুষের আর আমাদের 
মতে! হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় ন', 
তার ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পনু 
হয়ে যায়। সেই অবস্থায় না পৌছে শুধু 
ভালমাহুষটি সেজে হাতপা গুটিয়ে বলে 
থাক! কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নয়। 
স্বামীজীর কথায়--'অবশ্য কর্ম করতে গেলেই 
কিছু না কিছু পাপ আসবেই । এলোই বা, 
উপোনের চেয়ে আধপেট! ভাল নয়? কিছু 
লা করার চেয়ে, ভালমদমিশ্র কর্ম করা ভাল 
নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে 
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চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর 
দেয়ালই থাকে । মাহৃষে চুরি করে, মিথ্য। 
কয়, আবার সেই মাছ্ছষই দেবতা] হয়| 

সাধাবণ মাহৃষের পক্ষে কর্ম ভিন্ন গতি 
নাই। আব কর্মেব পথে পা বাড়ালে ধর্মের 
কথ! আপনি আসে । হিন্দুর জীবনে আছে 
চতুর্বর্গ--ধর্ম, অর্থ, কাঁম, মোক্ষ | ধর্ম* সব 
কিছুর মূলে। স্বামীজীর ভাষায় “হিন্দুশান্জ 
বলছেন যে, ধর্মেব চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক 
বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি কবা চাই। আগে 
ধর্মকাম, পরে যুক্তিকাম। ভাবতীয় আদর্শ 
অন্থযায়ী মানবজীবনের লক্ষ্য মোক্ষলাভ ) 
আব সেই লক্ষ্যে পৌছুবার উপাধ-- ধর্মপালনেব 
দ্বারা চিত্ততুদ্ধি। তাই স্বামীজী বলেছেন, 
ধর্মেতেই ভাবতের প্রাণপাধী--এদেশের প্রাণ 
ধর্ম, ভাষ! ধর্ম, ভাব ধর্ম |? 

হিন্দুব জন্য শাস্ত্রে অন্থশাসন--শ্বধর্মপালন। 
সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য আছে। 
ভাব শুদ্ধ রেখে যথাযথভাবে সেই বর্তব্যা- 
হুষ্ঠানের নাম স্বধর্পপালন। জীবন আহুতি 
দিয়েও স্বধর্ষ পালন কবতে হবে,স্বধর্মে 
নিধনং শ্রেয়ঃ | রাজার প্রজার, অধ্যাপবের 
ছাত্রের জমিদারের কৃষকের, মালিকের 
শ্রমিকের- প্রত্যেকেরই পৃথক পরথকৃ শ্বধর্ম 
আছে। সর্বাবস্থায় এই ম্বধর্ষ পালনীয় । 

সমস্ত সভ্য-সমাজেই স্বধর্মাচরণের আদর্শ 
কোন না কোন আকাবে বিছ্মান, এবং এর 
গুণগানের ছড়াছড়ি । দৃষ্টাস্তত্বর্ূপ রাস্কিনের 
প্রবন্ধের উল্লেখ করা 
যেতে পারে । মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে, 
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* এখানে “ধর্ম অরে পাপপুণ্য-বোধ, স্যায়-অল্যায় 
বিচ।র, এবং তদনুযায়ী কর্তব্যপালন। যেহেতু এই বিচার 
এবং কর্তব্যনিষ্টার ফলে মন্ধুষ্ঠনমাজ বিধৃচ হল্ল অতএব এর 
লাম 'ধর্ষ' | ধর্দ অর্থে ₹০1181০0, লন, কিংবা ঘোক্ষও নয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-৪র্থ সংখয। 


- পাশ্চাত্যে ৭৪৮ 10: 20৮7৪ ৪৪৪, (অর্থাৎ 
কোনন্ধপ পুরস্কারের প্রত্যাশা না ক'রে কর্তব্য- 
পালন ) উচ্চতম আদর্শ ব'লে পরিগণিত ) 
কারণ তদ্দবীবাই সমাজ বিধৃত ও উন্নত হয়। 
ভাবতীয চিস্তাধাবায়ও ম্বধর্পালনকে ব্যক্তির 
ও সয়াজের অভ্যুদয়েব কারণ ব'লে গণ্য করা 
হয়েছে, কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পরমার্থ- 
লাতেব সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়েছে। 
ত্বধর্পালন কর্মের ভিতব দিযে হয়, আর 
শান্ত্রাহযাধী সকল নিষফ্াম কর্মের লক্ষ্য 
জ্বান”, সাধাবণ জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান মোক্ষ- 
লাত কবায এ পেই জ্বান। “দর্বং কর্মাথিলং 
পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে | পাশ্চাত্য চিস্তা- 
ধারায় জ্ঞানে উদ্দেশ্য শক্তিলাভ, আধিপত্য- 
নাভ--(1700%]19786 2৪ 1052: ) ভাবতীয 
চিন্তাধাবাঘ সত্যিকাব জ্ঞানের উদ্দেশ্য সংসার- 
বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ; মোক্ষ। 

শরীক অজুনিকে কর্মযোগেব কথা নানা- 
ভাবে বুঝিয়েছেন। ভযবশতঃ কিংবা অগ্রীতি- 
কর অবস্থা এডাবার জন্তে স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক 
মর্কট বৈবাগ্য অবলম্বন বীবেব কাজ নয়, 
কাপুরুষের কাজ। এতে এঁহিক ও পারত্রিক 
দু-বকমেবই অকল্যাণ হয়| 'ম্বধর্মঁ আজকাল 
জন্মগত নয়, নিজ নিজ বৃত্তি ও সামাজিক 
কর্তব্য আমর] নিজেবাই বেছে নিই, কিংবা! 
বাইরেব অবস্থার চাপে বাধা হয়ে গ্রহণ কবি। 
ভারতীয় আদর্শের মূল কথা এই যে, “স্বধর্ম 
জন্মগতই হউক, কিংব! স্বেচ্ছাবৃতই হউক, 
হ্বধর্সকে যথাযথ ও নিষ্পটভাবে পালন করতে 
হবে এবং স্বধর্মপালনের দ্বাবাই পবমার্থলাভের 
দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই আদর্শ স্পষ্ট 
ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হ্বামীজী 
বলেছেন যে, বেদাস্তই আমাদের প্রত্যেকের 
জীবনের মৃলশ্ত্ত হওয়া চাই-_ উপনিষদুক্ত 
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আত্মতত্বে আমাদের প্রত্যেকেবই দৃঢ় বিশ্বাস 
থাকা চাই। তিনি বলেছেন £ 

বেদ ধার দ্বার নিংশ্বলিত, সেই ভগবান্‌ 
শীকঞ্জ স্বয়ং গীতাতে বেদের একমাত্র প্রামাণ্য 
টীকা একেবারে চিরকালের নিমিত্ত ক'রে 
বেখেছেন। যাব যে প্রকার জীবিকাই হোক 
না ফেল, গীতা” প্রত্যেকেরই উপযোগী এখং 
প্রত্যেকেরই জন্ত উপদিষ্ট। বেদাস্তেব 
তত্বনমূহ শুধু যে নিভৃত অবণ্যে কিংবা গুহাবানে 
সাধনার বস্ত হযে থাকবে তা নয, বাইবেব 
কর্মজগতে তাদের প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন | 
উকীলেব সেরেম্তায। বিচারকেব বিচারাসনে, 
ধর্মপ্রচাবকেব বক্তৃতামঞ্চেঃ দবিদ্রেব পর্ণকুটীবে, 
এমন কি, ঘেখানে জেলে মাছ ধবছে, ছাত্র 
পড়া মুখস্থ বরছে--সর্বত্র বেদাস্তেব তত্বসমুহকে 
কাজে লাগাতে হবে। স্ত্রী কিংবা পুরুষ, 
বালক কিংবা! বৃদ্ধ_যে যেখানে থাকুক, বেদান্ত 
সবারই কাজে লাগতে পাবে, বেদান্ত সবাইকে 
সাহাষ্য কবতে সক্ষম! বেদাস্তের নামেতেই 
ভয় পাবাব কি আছে। প্রশ্ন উঠবে যে, এমন কি 
উপায় আছে, যাতে জেলেমাল1 প্রভৃতি নানা- 
শ্রেণীব লেক উপনিষদেব আদর্শ নিজ নিজ 
জীবনে কার্যে পরিণত করতে পারে? তাব 
উত্তরে বলা যেতে পাবে ষে, এ-সম্পর্কে নৃতনন 
ক”দর পথ দেখাতে হবে না? পথেব নির্দেশ 
(শাস্ত্রে এবং দৃষ্টান্তে) রয়েছেই। এই পথ 
এন্মপ অনস্তবিস্তাব এবং এই (বৈদাস্তিক) 
ধর্ম এতই ব্যাপক যে, এর বাইরে কারও 
যাবার জো নেই। (বেদ"স্তের মতে ) আস্ত- 
রিকতার সহিত, মনমুখ এক ক'রে যা কিছু তুমি 
কর, তাতেই তোমাব কল্যাণ। ক্ষুদ্রতম 
কাজও যদি তুষুভাবে সম্পন্ন কর! হয়, তাতেই 
অত্যান্চর্য ফল পাওয়া যায়; অতএব প্রত্যেকে 
যে যতটুকু পারে দে ততটুকুই করুক ।-- 


অগ্নিগর্ভ বাণী 
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শ্বল্পমপ্যন্য ধর্ম ত্রায়তে মহতো! ভয়াৎ।” 
একজন জেলের মনে যর্দি বিশ্বাস জন্মে যে- সে 
“আত্মা, তাহলে দে আরও ভাল জেলে 
হবে? একজন ছাত্রের যদি ধারণা জন্মে যে-_ 
সে আত্ম, তবে সে আরও ভাল ছাত্র হবে? 
একজন উকীল যদি মনে করেন যে- তিনি 
আত্মা, তবে তিনি আরও ভাল উকীল হবেন । 
এই আদর্শই ভারতের চিরস্তন আদর্শ, এই 
দৃষ্টিভঙ্গীই ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী | ব্যষ্টির 
এবং সমষ্টির জীবনে এই আদর্শকে অল্নান রাখা, 
জগন্ধাদীব নিকট এই আদর্শ প্রচার করাই 
হচ্ছে মানবসভ্যতাব পুর্ণতাসাধনে ভাবতবর্ষের 
বিশেষ দান এবং বিশেষ কর্তব্য, এই আদর্শ ও 
এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হলে আমরা 
নিজেব] অধঃপতিত হই, জগত্বানীকেও বঞ্চিত 
করি। এই অধঃপতন মৃত্যুরই সামিল। 
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅববিদ্দ দ্বামীজী- 
ব্যাখ্যাত এই জীবনাদর্শকেই ভারতবর্ষের 
ঘথার্থ আদর্শ ব'লে গ্রহণ ও প্রচার ক'রে 
গিষেছেন ! রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে এবং 
কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅর- 
বিদ্দের যে সমস্ত প্রবন্ধ “1175 চ190198010709 
0117)8182 001৮:,-নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত 
হয়েছে, তাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে, 
বিশেষতঃ রাষ্রগঠনে ভারতীয় আদর্শকে 
অন্থসরণ সম্পর্কে বিশদ এবং সুসম্ঘদ্ধ আলোঁচন! 
দেখতে পাওয়! যায়। বলা বাহুল্য এই 
আলোচনা অত্যন্ত স্ুক্ষৃষ্টিসম্পন্ন এবং 
অলোকসামান্ প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত। 
সমস্ত গ্রস্থখানিকে স্বামীজী প্রচারিত আদর্শের 
একটি অত্যুতৎক্ ব্যাখ্যা! ব'লে গণ্য কর! যেতে 
পারে। বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে 
যা ঘটছেঃ তার সম্ভাবন! অহ্মান ক'রে 
তিনিও অনেক আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ 
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কারে গিযেছেন। তার যৎসামান্ত অংশ 


এথানে উদ্ধৃত কব। হচ্ছে £ 
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ঘবয010]0 17879 1)91181)680 
নিঃসন্দেহে বল। যেতে পাবে যে, স্বাধীনতা- 


লাভের পব যে উৎকট পবাহ্ুকবণ ও 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ- ৪্ঘ সংখ্য। 


পরাহ্ছচিকীর্যাব মোহ আমাদের পেয়ে 
বসেছে, তার ফলে আমাদের পিতৃপিতাষহের 
সাধনা-দিযে-গড়! এবং আমাদের ধ্যানের 
ভারতবধ আজ মহাবিপদের সম্মুখীন। যে 
তাবতীয় সংবিধানকে আমপ নুতন “সংহিতা; 
ব'লে গ্রহণ করেছি, তার পশ্চাতে যে ভারতীয় 
জীবনাদর্শের প্রেরণা নেই,-তা বিদেশী 
পর্ধবেক্ষকেরও দৃষ্টি এড়ায় নাঁ।* 


স্বামীজীর একটি উক্তি উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধ 
শেষ করা যাক £ “ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে 
জাতীয ভীবনের মর্মস্বল। আধ্যাত্মিকতাই 
মূল সুব-যাকে অবলম্বন ক'রে জাতির লযগ্র 
জীবননজীত মুখধিত।| বহু শতাকী যাবৎ যে 
পথে চলে এমেছে- সেই গতিপথ থেকে বিচ্যুত 
ক'রে দি কোন জাতি তাৰ প্রাপগ্রবাহকে 
ভিন্ন পথে নিযে যেতে চায়, এবং সেই চেষ্টা 
যদি সাফল্যমণ্তিত হয, তবে সেই জাতির মৃত্যু 
ঘটে। অতএব যর্দি তোমর1 ধর্মকে রে 
নিক্ষেপ কবতে সমর্থ হও, এবং ধর্সেব জাম গায় 
রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা! অপর কোন 
বস্তকে জাতীয় জীবনেব মর্মস্থলে প্রাণকেন্ত্রক্ূপে 
স্বাপিত কর, তার ফল হবে এই যে 
তোমাদেব অভ্তিত্ পর্যস্ত বজায় থাকবে না।? 


ক. 11500019 [,, 91787--1005 1559০ ০৫6 0176 
10721752099, 


'ভারত-ভাক্ষরম্‌ 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


[ রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি-জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত 
নাটকের প্রস্তাবনা ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী অনুদিত 


নাম্দী 


প্রণমামি বিশ্বালোক-ভারত-ভাস্করং 
কবীন্দ্রকুলপ্রতিভা-সমুচ্চয়-ূপম্‌। 
বিশ্বশাস্তিনীড়-বিশ্বভারতী স্যাপকং 
সাধনাবিগ্রহধরং রবীন্দরন্ুদ্দরম্‌ ॥ 


যিনি বিশ্বালোক ও ভারত-ভাম্বর শ্বরূপ, 

যিনি কবিকুল-প্রতিভার সারন্ধপ॥ 

যিনি বিশ্বশাস্তিনীড় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা, 

খিনি সাধনার মূর্ত প্রতীক--সেই রবীন্দ্র-নন্বরকে প্রণাম । 


সূত্রধার_বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জম্মশতবাধিকী উপলক্ষ্যে আমাকে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ 
আদেশ কবেছেন, ডদ্টক্ন যতীন্রবিমল চৌধুবী-বিরচিত পংস্কৃত নাটক “ভারত-ভাস্করম্, 
মঞ্চস্থ করতে । সর্বকর্মনিপুণা নী এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করেছেন । 
সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নিজেই এদিকে আসছেন । দেবি! নাটকারভ্ের যা যা 
প্রয়োজন, তা! সবই হ্ুষ্ভাবে সম্পাদিত হয়েছে তো? 

নটা__নিশ্চয়। কিন্ত, আর্ধ। বিশ্বকবির জীবনী অবলম্বনে বিরচিত এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ 
করতে অত্যন্ত ভয পাচ্ছি। প্রথমতঃ এটিই হ'ল রবীন্ত্র-জীবলী অবলঘ্নে সর্বপ্রথম 
নাটকাতিনয়। দ্বিতীয়তঃ--তাও আবার সংস্কৃতে ! 

দৃত্রধীর--দেবি। তাই তো? আমাদের বিশেষ 'মানশ্গের কারণ, ছুঃসাধ্য বিষয় সুষ্ঠুভাবে 
সম্পাদিত করতে পারলেই তে। চিত্তের শান্তি হয়। তোজন-শয়নাির সায় ক্ষুদ্র কর্ম 
ক্ষুদ্র মানবও অনায়ালে সম্পাদন করতে পারে। পিতৃপিতামহকে পিগুদানে কে ন! 
সক্ষম? কিন্ত গৌরীশ্ঙ্গারোহণকারী ব্যক্তি অতি বিরল । 
পুনরায়-- দেবি! রবীন্দ্রনাথের জীবন অবিমিশ্র ছ্ুধাক্ষরণকারী, তার সর্বত্রই আনলরস 
প্রবাহিত হচ্ছে । আমার আশা এই যে, তাতেই সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ শ্বতই পরিতৃষ্ঠ হবেন । 

মী আর্ধ তা তো বুঝলাম | কিন্ত আমাদের নাটকটি সংস্কত এবং সংস্কৃত অতি কঠিল । 


লী 


১৮ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


সুত্রধার__লা, না, দেবি! সংস্কৃত ভাষা কঠিন ময়। উপবস্ত এর্টিই হ'ল নিঃসন্দেহে জগতের 
পবিত্রতম মধুরতম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা । পুনরায় ভারত-সভ্যর্তার শাশ্বত ধারক ও পোষক 
এই দেবভাষা৷ খবি-কবির প্রাণ-স্বর্ূপ ছিঞ্স! রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, নয় বৎসব 
বয়সে উপনয়নকালে যখন তিনি গাংশ্রীমন্্র জপ করছিলেন, তখন তাঁব ছুই চক্ষু থেবে 
অকারণে অজস্্র জল নির্গত হয়ে ধরণীতল সিক্ত ক'রে দিয়েছিল। সেই থেকে গায়ত্রী- 
সাবিত্রীই যেন তাঁর জীবন অধিকাব করেছিল, তাকে রক্ষা করেছিল। ফলতঃ উপনিষদৃই 
ছিল তার জীবন । 

নটা_আহা। কি হুন্বর এই সব কথা। 

জূত্রধার-_ পুনরায়, শুহ্থন। জীবনের শেষভাগে বিশ্বকবি একবার শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন : 
ভাবতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, তাব আশ্রয় সংস্কৃত ভাষা । এই ভাঁষাব তীর্থপথ দিষে 
আমব1 চিন্ময় প্রকৃতিব স্পর্শ পাব, তাকে অস্তবে গ্রহণ কবব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমাৰ 
মনে দৃঢ় ছিল। ই'রাজীর ভেতব দিযে আমব1 নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পাবি, 
দেওুনিদ অভ্ভস্ত প্রুযে/জন্টয ॥ বিস্ত জংস্তভি ভাষাত একটা আন্ম্ঘ আছে, সে কৃপ্তিত 
কবে আমাদের মনেব আকাশকে । তাব মধ্যে আছে একটা গভীব বাণী, বিশ্ব-প্রক্কৃতিব 
মতোই সে আমাদের শাস্তি দেয় এবং চিস্তাকে মর্ধাদ। দিয়ে থাকে 


ন'্টা-_আহা। কি অপূর্ব এই খধি-বাণী। 


সৃত্রধার-_কল্যাণি! সেজন্ত কবির জীবনচবিতাবলগ্বনে রচিত এই সর্বপ্রথম নাটকটি 
সংস্কৃতেই ৰিরচিত হযেছে, তা তো সুছুই হয়েছে। আমাদেবও সৌভাগ্য যে, আমবা 
এতে অংশ গ্রহণ কবছি। 


নটা _আমি এই বিষযে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করছি। কিন্তু সিদ্ধি তো নির্ভব কবে ভগবানেব ক্পাব 
উপর । আমাদের জন্মভূদ্য বর্মৃমি, ভোগভূমি নয। ববীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে মাহেন্দ্রক্ষণে 
জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন । এ কথাও অবশ্যস্বীকার্থ যে, সেই সময়ে তার পবিবার সংস্কৃতি 
মূর্ত প্রতীক ছিলেন । খীব পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ, খাব পিতামহ প্রিন্স দ্বারকান!খ, 
স্বভাবতই তার সৌতাগ্যেব অন্ত নেই। অমৃতবৃক্ষের ফল তো বসপুর্ণ হবেই। 

ৃত্রধার-কিন্ত স্থচরিতে। এন্সপ পবিবারও যে বিপন্ন হবেন? পে এক অদ্ভুত কথা 
লক্মীদ্দেবীকে সকলেই নির্দ্যা ও চঞ্চল! বলেন কি অকাবণে 1 নতুবা মহষিও বিপদ্গ্রস্ত 
হবেন কেন? এ অতি অদ্ভুত ব্যাপাব। কিন্তু এই যে পরীক্ষা, তা তো নিজেই 
গৌরব-বিমণ্ডিত হ*ল, যেহেতু, ক্ষুরধার ম্ভাষের পথ দুধী-রা কোন দিন বর্জন করেন না। 

নন্টী__নিশ্চয়। 

সৃত্রধার-_মঙ্গলময়ি হুত্রতে ! দেখুন_-সত্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ প্রবেশ করছেন-_ 

[ প্রস্থান ] 


শ্রীরামরু্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 

লারায়ণগঞ্জ 8 গত ১০ই হইতে ১৪ই 
ফান্তন শ্রীবামকুঞ্জ আশ্রমে শ্রীবামকষ্জদেবেব 
রত জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে । 

প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক, বৈদিক স্তোত্র- 
পাঠ, ভক্তন, বিশেষ ও নিত্য পুজা, হোম এবং 
শান্ত্রা্দি পাঠ হয়। প্রথম দিন বৈকালে 
স্বামী শর্মানন্দ 'ীত্রীবামক্কঞ্+-কথায়ৃত” পাঠ 
কবেন এবং ১০ই, ১১ই ও ১৩ই ফাল্তন 
সন্ধ্যারাতিকের পর ছাযাচিত্রযোগে যথাক্রমে 
শ্রীবামকৃফ্জ। শ্রীশ্রীযা ও স্বামীজীব জীবন 
আলোচনা কবেন। প্রথম তিন দিন বাত্রিতে 
স্থানীয় কীণাপাণি অপেব1 পার্টি “শ্ীশ্রীকষ্জলীল।, 
গান কবেন। ১৩ই রাত্রে আীরাসমোহন 
চক্রবর্তী শ্রীমদূভাগবত পাঠ করেন। 

১১ই মহিল1! কবি বেগম স্থুফিযা কামাল 
সাহেবাব সভানেত্রীত্বে এক মহিল1-সভা অহৃ্িত 
হয। ১২ই বৈকালে এভংভাকেট ভক্টব 
আলীম আল্বাজী সাহেবের সভাপতিত্বে এক 
ধর্মঘভায় ঢাকা বিশ্ববি্ভালযের অধ্যাপক ডক্টর 
মোজাহারউদ্দিন আহাম্মদ “ইস্লাম ধর্ম”, ঢাকা 
হোলি ক্রুস্‌ চার্চে ফাদার বেভারেও্ড পিটার 
দেশাই ও ব্যাপটিস্ট ইউনিঘ্নন অব পাকিস্তানের 
সভাপতি মিঃ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তা 'ৃষ্টধর্ম” ঢাকা 
নবলিধান ব্রাহ্মলয়াজের সম্পাদক ্রপ্র।ণেশ 
সমাদ্দার 'ব্রাহ্মধর্য” পণ্ডিত শ্রীবাপমোহন চক্রবর্তা 
“বৌদ্ধধর্ম” এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের 
অবসরপ্রাপ্ত সহাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎসাময় বসব মহাশয় 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষায় বন্তৃতা করেন। 
তৎপরে সভাপতি সাহেব তাহার অভিভাষণে 
আলোচিত ধর্মনমূহের মূলনীতির ব্যাখ্যা দ্বারা 


বিশ্বমৈত্রীর আহ্বান জানাইয়া পাঁচ সহশ্রাধিক 
শ্রোতাকে মুগ্ধ কবেন | 

১৩ই ফাল্তবন শ্রীজ্যাত্ম্াময় বনু মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাতক্মরপভায় ওমান 
নিখিলচন্্র হালদার ও তপনকুমাব দে ম্বামীজী- 
বচিত 'নাচুক তাহাতে শ্যামা! ও "সন্যালীর 
গীতি আবৃত্তি করে। 

১৪ই ববিবার সাবাদিনব্যাপী বিশেষ " 
অন্থষ্ঠান ও প্রা পাঁচ হাজাব দবিদ্রনারাযণের 
সেবাব পব উৎসবের পবিলমাণগু হয়| 

কাটিঙ্কারঃ গত ১৭ই হইতে ২৬শে 
ফেব্রুমারি পর্মস্ত শান্ত এবং ভাবগভীর 
পবিবেশের মধ্যে স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরামক্কফ- 
দেবের জন্মোত্সব উদ্যাপিত হয। 

১৭ই পূর্বাহে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্তীপাঠ, 
'কথাযুত”পাঠ ও ভজন হয় । রাত্রে সন্ধ্যারতির 
পর স্থানীয় সম্প্রদায় কর্তৃক “মাথুব” পালা 
কীতন হয়। ১৮ই পুর্বাহে বামরুষ বিদ্যা- 
মন্দিরের ছাত্রবৃন্দের ক্রাা-প্রতিযোগিতাঁ এবং 
সন্ধ্যায় পুরস্কার-বিতবণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে 
স্বামী অচিত্যানন্দ বাংলায় এবং পাটনা 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীউপাধ্যায় হিঙ্দীতে 
প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীবামকষ্ণের জীবন ও 
বাণী সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
দিনে যথাক্রমে শ্রী শ্রীমা এবং স্বামীজীর মন্বন্ধে 
আলোচন]! কবেন ম্বামী অচিজ্ত্যানন্দ ও স্বামী 
পরশিবানশ। ২২শে হইতে ২৪শে পর্যন্ত 
কলিকাতার রামায়ণ-গায়ক শ্রীনন্দলাল দে 
ভক্তিরত্ব কর্তৃক রামায়ণ গীত হয়। ২৬শে 
রবিবার প্রায় ২৫০ নরনারী বলিয়। প্রসাদ 
ধারণ করেন। 


২২৪ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_ধর্থ সংখ্যা 
শিলচরঃ প্রীরামকক মিশন সেবাশ্রমে মনসাম্ধীপঃ গত *ই ও ৭ই মার্চ 
নিয়লিখিত  কার্যক্রমাহযায়ী শ্তরীরামর্*- মনসার্বীপ শ্ীরামক্ষ্চ মিশন আশ্রমে শ্রীরাম 


জন্মোৎসব অহুষিত হয়। 


২র] মার্চ মঙ্গলবার কলিকাতার বেতার- 
কথক প্রান্ববেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীত্রীরামকুষ্ণের 
যোড়শী-পৃজা" কথকতা করেন। 


851 মার্চ শনিবার অপরাহু ৬ ঘটিকাষ 
শ্রীনগেন্্রচ্দ্র শ্যাম মহাশয়েব সভাপতিত্বে একটি 
মহতী সভায় জি. সি. কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীরায়, অধ্যাপিকা অপবাজিতা চৌধুবী? 
অধ্যাপক জ্ীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীবামকফ্েব 
অবদান-বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 


&ই মার্চ রবিবার পুজা, পাঠ, আলোচনা, 
জীরামকষ্জ-লীলাগীতি এবং পদাবলী-কীর্তনাদির 
মাধ্যমে সমস্তর্দিনব্যাপী আনন্দোৎ্সবে প্রায় 
৮১৯০০ নরনারী প্রমাদ গ্রহণ করেন । 


টাকীঃ শ্রীরামককর্চ মিশন আশ্রমে গত 
২১শে হইতে ২৩শে ফাল্ন শ্ীবামকষ্ণ-জম্মোত্সব 
অনুষ্ঠিত হয়| ২১শে প্রভাতফেরী, শ্রীরা মক্ণ- 
লীলাকীর্ভন প্রভৃতির পর ১০০০ ভক্ত প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। “কথামত” পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করেন স্বামী জীবানন্দ। 


ধর্ষসভায় স্বামী মহানম্দ বক্তৃতা করেন। 
রাত্রে ভারতীসংসদ কর্তৃক “ভিখারী শংকর? 
যাত্রাভিনয় হয় | 


২২শে রাত্রে শ্রীবিপত্তারণ চট্টোপাধ্যায় 
কথকতায় রামায়ণের 'লবকুশযুদ্ধ' পালাগান 
করেন । ২৩শে বাত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ- 
কর্তৃক “কর্ণাস্ভূন অভিনীত হয়। ীনরেন্ত্রমাথ 
কাঞ্িলাল প্রতিদিন “উীরাযকঞ্চলীল।” কীর্তন 
কফরেন। 


ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহেব 
সহিত উদযাপিত হয়| | 


৬ই মার্চ যিশন হাই স্কুলের নূতন সুদজ্জিত 
“বিবেকানশ বিজ্ঞান-ভবনের? দ্বারোরঘাটন 
করেন স্বামী জ্ঞানাত্বানঙ্গ । প্রধান শিক্ষক 
মহাশয় বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ কবিলে পব 
কলিকাতার চারুচন্দত্র কদেজের অধ্যাপক 
শ্রীশভুনাথ বসাক এবং শ্রীশ্তামানঙ্দগ সাহ! 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে বন্তৃত1 দেন। 


৭ই মার্চ প্রাতে বিশেষ পুজা ও ভজনাদি 
অহ্ঠিত হয়| মধ্যাঙ্কে বিভিম্ন বিদ্যালয়ের 
ছাত্রছাক্রীগণেব শোভাযাত্রা ও অপরাহে ধর্ম- 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। দৃর গ্রাম হইতেও ছাত্র, 
শিক্ষক ও জনসাধারণ যোগদান কবেন। 


বিভিম্ব বক্তা শ্রারামকষ্জ ও স্বামীজীর 
জীবন আলোচন। করিলে পর সভাপতি স্বামী 
জ্ঞানাত্বানঙ্শ বলেন: ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী 
মান্গষের প্রাত্যহিক জীবনে আলোকপাত 
ক'রে তাকে সর্ববিধ উন্নতির দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যায়। তাদের জীবনের বড় শিক্ষা হ্ল, 
“'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"_আমাদের 
কাজ কবতে হবে, আর জীব-মাত্রকেই শিব- 
জ্ঞানে সেবা ক'রে সমাজে ত্স্ব সবল, পবিভ্র 
ও সাবলীল গতিহশ্দ আনয়ন করতে হবে । 


রাত্রে ছাদের দ্বার “বিজয় সিংহ? নাটক 
মঞ্চস্ব হয়। দুই দিনই সবাক ছাষাচিত্র 
দেখানো হয। 

শেষদিন সভার পর প্রায় ৩,০০০ ব্যক্তি 


প্রসাদ গ্রহখ করেন। তৎপর প্রাক্তন ছাত্রদের 
স্বার। বন্বীর ছেলে? অভিনীত হয়। 


বৈশাখঃ ১৩৬৮ ] 
মন্দির প্রতিষ্ঠা 
গড়বেভা (মেদিনীপুর )£ শ্রীক্বামকূষ 
মঠে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ১৮ই 


এবং ১৯শে মার্চ ছুইদিনব্যাপী মহোৎসব 
সাড়ঘবে অহৃঠিত হয়। শনিবার প্রাতে 
মঙ্গলাক্নতিব পব ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ 
শোভাযাত্রা সহকারে নাম সংকীর্তন করিয়। 
নগর পরিক্রমা করা হয। বেল! ৮ ঘটিকায় 
ন্বামী পরমেশ্ববানন্, শ্বামী মহেশ্বরানন্দ ও 
স্বামী শৈলানন্দ প্রমুখ সন্র্যালিগণ মন্দিরে 
প্রতিকৃতি স্থাপন কবেন। পরে বিশেষ পুজা, 
চক্ীপাঠ ও হোম অহঠিত হয়। বেল! ১২টায 
স্বামী মহেষশ্ববানন্দ কথামৃত পাঠ ও আলোচন! 
করেন । বেলা ১টা হইতে সন্ধ্য! পর্যন্ত প্রায় 
৮০০০ নরনাবাযণ বলিয়া পরিতৃপ্তি মহকারে 
গ্রনাদ গ্রহণ করেন । সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর 
শ্রশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ও ভজন হয়। 

রবিবার অপরাহে স্বামী মহেশ্বরানদ্দের 
সভাপাতিত্বে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি মহতী ধর্ম- 
সভায় স্বামী মহানম্ধ প্রধান বক্ত। ছিলেন। 


কার্যবিবরণী 
সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলিকাতা) £ রামকুষঃ 
মিশন “সেবা-গ্রতিষ্ঠানে'র ১৯৫৯-৬ৎ খুঃ 


কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। 
১৯৩২ খ্ুঃ জুলাই মাসে “শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানঃ 
নামে কেন্দ্রটি প্রতিটিত হয় এবং ১৯৪৭ খুঃ 
কর্মক্ষেত্র বিশ্ীতি করিয়া নাম পরিবন্তিত 
হয়। দক্ষিণ কলিকাতার ৯৯, শরৎ বস্থু 
রোডের পারে প্রায় & বিঘা জমিব উপর 
সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই বিভাগগুলি গড়িয়! 
উঠিয়াছে £ স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদিগের জঙন্ত 
সাধারণ হাসপাতাল? প্রস্থৃতি-সদ্দন, পরিষেবা! ও 
ধাত্রীবিভ| কেম্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 


হ্ররামকক মঠ ও মিশন সংবাদ 


২২১ 


যন্ত্রপাতি-সমন্বিত লেবরেটরি, এক্স-রে প্লান্ট, 
বৈদ্যুতিক লন্ড়ি, সাজিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি 
এখানে আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানের যোট 
শয্যাসংখ্য] ২১০ (৭০টি ক্রি); আলোচ্য বর্ষে 
অন্তবিভাগে &,৭১৮ রোগী ভবতি হয়, তাহার 
মধ্যে ৪৭% সরি চিকিৎপিত হয়। বহিবিভাগে 
চিকিৎমিতের সংখ্যা ৩৮১৭০৪ (নৃতন ১৫১৫০৭)। 
আলোচ্য বর্ষে পরিষেবা € 0819108 ) ও 
ধাত্রীবিষ্ভা শিক্ষাথিনীর সংখ্যা ৯১7; ১৫ জন 
ধাত্রীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। পশ্চিমবঙ্গ লবকারের 
বিভিন্ন কেন্ত্রে নিযুক্ত হইয়াছে | 


আসানলোল 2 রামকৃষ্খ মিশন আশ্রমের 
কর্মধারা প্রধানতঃ শিক্ষাধর্মলংস্কৃতি ও সেবাকে 
কেন্দ্র করিয়] | 


১৯৫৮ ও ৫৯ খ্বঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। আশ্রম কর্তৃক শিল্প-বিজ্ঞান-কলা- 
বিভাগ সমন্বিত একটি বহুমুখী বিদ্যালয় ও একটি 
জুনিফর বেদিক ক্কুল পরিচালিত হইতেছে । 
আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রসংখ্যা ৭৩০ ও ৮৫০। 
স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রতি বর্ষেই 
প্রীশংসনীয় ; +৫৮ খুঃ ১০% উত্তীর্প। 

আশ্রম-ছাত্রাবামে ১৬জন ছাত্র ছিল। 
বিদ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ততাধধানে 
অপর একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে, 
এখানে €ম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণীর ৩৫জন 
ছাত্র থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিল। 


আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা, কালীপুজ।, 


সরন্বতীপূজা এবং শ্রীরাম, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন 
হইয়াছিল। স্বাধীনতা-দিবস, নেতাজী-দিবল 


রবীন্দ্রজয়স্ত্রী প্রভৃতিও ছাত্রের! সভাসমিতির 
মাধ্যমে মহা উৎসাহে উদ্যাপন করে। 


২২ 


১৯৫৯ খৃঃ বস্তায় ক্ষতিগ্রস্ত বর্থগানের 
বিভিন্ন গ্রামে বিলিফ কর! হয়। ঘুণিবাত্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনে সাহায্য দেওয়! 
আশ্রম বিলিফ কমিটি ১৫.১২,৫৯ 
১২৭টি গ্রামে ছঃংস্থদিগকে সাহায্য 
ব্যয করিয়াছে এবং 
জিনিসপত্র বিতরণ 


হয়। 
পর্যন্ত 
বাবদ ৪৫,৮৬৭ টাক 
টাকার 


১ ১৯০০০ 


করিযাছে। 


ভুবনেশ্বর ঃ শ্রীবামকষ্চ মিশনের ১৯৫ ৭ 
৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়! আমব1 আনন্দিত | 
১৯১৯ থঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাবাজ কর্তৃক এই 
পুণ্যতীর্থে শ্রীরামকঞ্জ মঠ স্াপিত হয। তদবধি 
নিয়মিত পূজা, পাঠ, ধর্মালোচন। ও উৎসবাদি 
অহ্বষঠিত হইয়া! আসিতেছে । জনদপাধারণেব 
সেবাকল্পে মিশনেব কেন্দ্র প্রতিষ্টিত হয় 
১৯২৭ থৃঃ। দাতব্য চিকিৎসাশয়ে এলো।- 
প্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা! 
আছে। আলোচ্য বর্ষ গুলিতে মোট ৬৫১,২৮৫ 
জন বোগী চিকিৎসিত হয় । ১৯৫৯ খুঃ ফ্রি উচ্চ 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫১ জন ছাত্র এবং ৬৪ 
জন ছাত্রী অধ্যযন করিযাছে। ১৯৫৮ খুঃ 
কপিলেশ্ববে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত 
পরিবারকে বস্ত্র, চাল ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য 
করা হয। 


১৭৯ 


ভূবশেশ্বব ওড়িষ্যার নূতন রাজধানী, এখানে 
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। 
মিশন-কর্তৃপক্ষের এখানে একটি আদর্শ বিদ্যাথি- 
ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, যাহাতে 
স্থানীয ছাত্রবৃন্দ অধ্যয়নাহ্কূল পরিবেশে শিক্ষা 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনে সুস্থ সবল হইয়' 
উঠিতে পারে। 


উদ্বোধন্। 


[ ৬৩তম বর্ষ-_€র্ঘ সংখ্যা 


গ্রন্থাগার-উদ্বোধন 

গত ৩রা এশ্রিল ৫&নং ডিহি ইণ্টালি-স্থিত 
কলিকাতা! অত্বৈত আশ্রমের নবনির্মিত ভবনে 
বছ বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে খ্রন্থাগার ও 
পাঠাগাবেব উদ্বোধন কবেন পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারেব শিক্ষানচিব ডক্টব. ডি, এম. সেন। 
এই গ্রন্থাগারে সংস্কৃতি-বিষয়ক ছুনির্বাচিত গ্রন্থ 
রাখা হইতেছে। 

অদ্বৈত আশ্রমেব অধ্যক্ষ স্বামী গভভীবানন্দ 
বলেন £ বিনা চাদায় স্থানীয় জনসাধারণ এই 
পাঠাগাবে পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদ্ি অধ্যয়নের 
সুযোগ পাইবেন । 


আগেরিকায় বেদাস্ত 

নিউইয়র্ক হ বামরুষ্খ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ £ স্বামী নিখিলানন্দ ; সহকাকী £ 
স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলখিত বিষয়গুলি 
অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং 
বাজযোগেব ক্লাসও যথারীতি অহ্ষ্ঠত হয়। 

ডিসেম্বরঃ”৬০: হিন্দুর আধ্যাত্বিকতাবঢ়ইটি 
প্রধান প্রবাহ, পবিবেশেব উপব কিভাবে প্রভাব 
বিস্তার কর] যায়? শ্রীশ্রী; দেবমানব খ্ৃষ্ট। 

জানুআরি, ৬১: হিম্টু বলিতে কি 
বুঝায়? সরল বিশ্বাসই জয়লাত করে, 
স্বামী বিবেকানন্দের অন্থশীলিত ও প্রচারিত 
হিন্দুধর্ম; ব্যক্তিগত দোষ কিন্ধপে দূর করা 
যায়? ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা, ভগবানের 
নামের শক্তি, হিন্দুর দৃষ্টিতে মাষ ও তাহার 
অদৃষ্ট; আধ্যাত্বক জীবনে সময়ের মূল্য; 
হিন্দুর জীবন-চিন্র | 

ফেক্রআবি £ হঃখেরও ফল আহরণ কর, 
হিন্দুবিবাহের আদর্শ; ক্ষুদ্র বিষয় ও অধ্যাত্ব 
জীবন? হিঙ্দুব ত্যাগাদর্শ; ভগবদৃগীতা ? ধ্যানের 
প্রপাী ; শ্রীরামকষ কি শিক্ষা দিয়াছেন? 


বিবিধ সংবাঁদ 


উৎসব-সংবাদ 

পাণ্ডঃ বিগত ১১ই ও ১২ই মার্চ পাতুতে 
বিবেকানশশ পাঠচক্র-প্রাগণে পাত শ্রীরামকক- 
জন্মোৎসব-সমিতির উদ্চোগে ডেপুটী চীফ, 
ঈঞ্সিনিয়ার শ্রীবিজলকুমার মিত্রের সভাশতিত্বে 
শরামকঞ্জ-জম্মোখপব মহাসমারোহে আুসম্পন্ন 
হয়। প্রভাতফেরী, মঙ্গলারাত্রিক ও আধ্যাত্থিক 
সঙ্গীতে উৎসবের শুভারভ্ত হয়। সরল ভাষায় 
গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন স্বামী প্রণবাত্বা- 
নন্দ | দ্িপ্রহরে ছাত্রদের প্রবন্ধ ও আবৃত্তি 
প্রতিবোগিতা হয়। ধৈকালিক একটি সভার 
অহুষ্ঠানে শ্রীবি, ডি. গৌর রেলওয়ে অফিসার ও 
কর্মচারী সমেত প্রায় সহজ্র লোকেব সমাবেশ 
হুয়। লভায় ইংবেজীতে স্বামী ভব্যানন্দ, 
হিন্দীতে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ এবং বাংলায় স্বামী 
মহানন্দ বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিনে স্বামী 
চণ্ডিকানন্দ-রচিত সারদ1-লীলাগীতি সকলকে 
মুগ্ধ কবে | পালাকীর্তন ও বগগীতে সারাদিন 
উৎসব আনন্দ-মুখরিত থাকে । প্রায় ১৫১০০ 
লোককে প্রসাদ দেওয। হয়| স্বামী প্রণবাত্বা- 
নন্দ ছায়াচিত্রে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। 

হারাকুদদ (সঘলপুর )2 আরামকর্+-সমিতি 
কর্তৃক ১৯শে ও ২১শে মার্চ শররামক্কঞ্জ-জন্মোৎ্সব 
অন্থঠিত হয় । ১৯শে মার্চ সারাদিনব্যাপী 
বিবিধ অহুষ্ঠানে উতৎ্পব-স্থান মুখরিত থাকে । 
এই উপলক্ষে শ্রশ্রঠাকুরেব বিশেষ পূজা, হোম, 
ভোগ্াগ, শ্র্রীচত্ডীপাঠ,। রামলীল।-কীর্তন 
হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ২,৫০০ নরনারী বসিয়। 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। টবকালে শ্রীপ্রফুল্লকুমার 
প্রিপাঠীর সভাপতিত্বে অহ্ষঠিত ধর্মসভায় 
ওঅচ্যুতানন্দ পুরোহিত ওড়িয় ভাষার মাধ্যমে 
ব্তৃত1 দিলে পর স্বামী আগ্ত কামানন্দ শ্ীরা মরণ” 
জীবনের বিশেতত্ব' সম্বন্ধে ভাষণ দেন 


আরারিয়া (পুণিয়) 8 শ্রীরাম 
সেবাশ্রমে গত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুআরি এবং 
১১ই ও ১২ই মার্চ পৃজা-পাঠ, কীর্ভন-ভজন, 
নারায়ণসেবা প্রভৃতি অহষ্ঠালের মাধ্যমে 
শ্ীবাযকষ্-জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। ধর্মসভায় 
স্বামী অহ্ুপমানশ, স্বামী পরশিবানন্দ এবং 
শ্ীহরিলাল ঝা প্ীরামরুঞ্জের জীবন ও বাণী 
আলোচনা কবেন। 

ছাপর। (বিহার ) স্থানীয় কালীবাড়ীতে 
শ্রীবামকষ্দেবেব জন্মোৎসব ২৩শে ফেব্রুআারি 
সন্ধ্যায় স্বামী সত্যানন্দ সবস্বতী মহারাজের 
অধ্যক্ষতায় সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হয়। 
সভায় বাঙালী বিহারী প্রায় ২০০ শত নরনারী 
উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ভজন গান হয়। 
গীতা এবং উপনিষদ্‌ পাঠের পর ডাঃ শ্রীশিবদাস 
স্থুর হিন্দীতে ঠাকুরেব সারগর্ভ বাণী আলোচন! 
করেন। বক্তৃতাশেষে ভজন, আরতি ও সর্বশেষে 
প্রসাদ বিতরণ কর হয। 

ইছাপুর ঃ হরিসভাব সতভ্যবৃন্দ কর্তৃক 
গত ১৮ই ও মার্চ শ্রীরামক্কষ্ণ- 
জন্মোত্পব সুষ্ঠভাবে উদযাপিত হয়| এই 
উপলক্ষে প্রভাতফেরী, পৃজা॥ হোম, কালীকীর্ডন 
ও 'মাহষের ঠাকুর” অভিনয় হইয়াছিল। 
উৎসবের প্রথম দিন অপরাহে আয়োজিত 
ধর্ষপভায় শ্ররামক্-স্থন্ধে আলোচনা! করেন , 
স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীবিজয়গোপাল বিশ্বাস । 

কদদমতল। ( হাওড়া) শ্রীরাষকফ্ণ সাধন 
সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআারি 
দিবসত্ত্র় শ্রীবামকঞ্-জম্মোৎসপব অন্গষ্ঠিত 
হইয়্াছে। শ্রীস্রাচশীপাঠ, বিশেষ পৃজা, প্রসাদ- 
বিতরণ, শোভভাযাজ।, অভিনয় প্রভৃতি উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। ধর্ষসভায় স্বামী দুশান্তানশ 
সভাপতিত্ব করেন। 


১৯শ 


২২৪ 


রাজারহাট-বিষুগপুর £ গত ১০ই হইতে 
১২ই মার্চ শ্রীবামক্রঞদেবেব লীলাসহচর স্বামী 
নিরঞনানন্দ মহাবাজের ৯৮তম শুভ আবির্ভাব 
উপলক্ষে তদীয় পুণ্য জন্মস্থান রাজারহাট- 
বিষুপুরস্থিত আশ্রমে অষ্টম বান্িক উৎসব 
সমারোহের সহিত অহৃষ্িত হয। 

এতছুপলক্ষে মঙ্গলারতি, শশ্রীরামকঞ্$-লীলা- 
মাহাত্ম্য” কীর্ভন, কালীকীর্তন, ভজন, গীতাপান্, 
সঙ্গীত সহযোগে “কথামৃত” পাঠ, বিশেষ পুজা, 
হোম, ধর্মসভ। প্রভৃতি অস্থষ্টিত হয়। পার্খবর্তা 
গ্রামসমূহেব অধিবামিগণ এবং কলিকাতার 
বনু ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 

উত্নবের শেষ দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত 
জনপভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীবামকুঞ্চদেবেব 
আবির্ভাবেব তাৎপর্য” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 
তৎপরে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রম1 চৌধুবী 
'্রীশ্্রীরামরষ$-সাবদ1-তত্ব” বিশ্লেষণ কবেন। 


গ্রন্থাগার-ভবনের উদ্বোধন 


বহরকুলি (বর্ধমান) 8 গত ১২ই 
ফেক্রমাধি এক মনোবম পবিবেশেব মধ্যে 


শ্রীগদাধব গ্রস্থাগারেব নবনিথিত ভবনের 


দ্বাবোদ্বাটন করেন স্বামী অজজানন্দ। ইহার 
পর আয়োজিত সভায় বর্ধমান জেলা সমাজ- 
শিক্ষাধিকাবিক শ্রীগৌরাঙ্গকাস্তি চট্টোপাধ্যায় 
'ও কালন] মহকুমাশাসক শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য 
গ্রস্থাগার-আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 
সময়োচিত ভাবণ প্রদান করেন । 


উদ্বোধন 


[ ৬ঙতম[বর্ধ, হর্থ সংখ্যা 


অপরূপ স্থাপত্য শৈলী 


সম্প্রতি কর্ণন্বর্ণে একটি অপক্ধপ স্থাপত্য- 
কর্মের সন্ধান মিলেছে । চুন দিয়ে প্রস্তত গুণ- 
যুগের এক দেবময় মুখমণ্ডল | 

কর্ণন্ববর্ণের বর্তমান নাম রাঙামাটি | 
মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুৰ শহর থেকে মাইল 
ছয়েক দূরে | 

সপ্তম শতাব্দীতে চেনিক পরিব্রাজক হুয়েন 
সাং ভারতে অনেক বৌদ্ধ সংঘ দেখেছিলেন। 
এমনি একটি বিশিষ্ট সংঘ ছিল লো-তো-মো-চি 
বা বক্তমৃত্তিকায়। রক্তমৃত্তিকা বা রাঙামাটি 
শুধু রাজা শশাঙ্কের শাসনকেন্দ্র নয়, সমগ্র 
গৌড়বাসীব অতি প্রিষ নগবী ছিল | এখান 
থেকেই গুপ্তযুগে খদূব প্রাচ্যের পথে সমুদ্র পাড়ি 
দিয়েছে দুঃসাহসা নাবিকেব দল। 

আজ কত শত বছর পবে সেই বরণ্বর্ণেই 
স্বাপত্যকর্মেব দু'্দর একটি নিদর্শন মিলেছে। 
লাবণ্যঘন মুখমণ্ডলটির নিম্বপত্রাকৃতি অর্ধ- 
নিমীলিত আখি, স্ষুবিত অধরোষ্ঠ ও ভৃষণময় 
কর্ণ একদিকে যেমন ওপ্তযুগেব শিল্পশৈলীর 
পরিচয় দেয়, তেমনি বাংল। দেশেব কোমলতার 
ছাপও এতে সুস্পষ্ট । 

বিশেষজ্ঞদের মতে অজস্ত। গুহা-চিত্রের 
বোধিসত্বেব সহিত এই মুখমণ্ডলের বিশেব মিল 
বযেছে। বোধিসত্বের মুখমগ্ডলে যে স্বর্গীয় 
প্রশান্তি ও মহত্ব দৃষ্ট হয়, গুপ্তযুগের এই নবপ্রাপ্ত 
স্থাপত্যের মধ্যেও তা! পূর্ণভাবে প্রকাশিত । 

[আনন্দবাজার পত্রিক1 হইতে সংকলিত] 


২:৯২, 


নর টি ও স্ব ৯ লি রি চে 
নর শত. (টি-০০৬+০৫ পট. ০ বউ, ও উই ১ 1 ৩ ৭ ক. ১৩৮ কি 





সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম 


নিয়ত শাস্তভাব অবলম্বন ও সাধুসংসর্গ অপেক্ষা গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম কিছুই নাই। 
পঞ্চযজ্ঞের অহষ্ঠান করিয়। শুদ্ধিলাত, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, ঈর্ধাপরিত্যাগ, দান, ব্রাঙ্গণের সৎকার, 
পরিদ্ধৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা। পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য-বিস্কাস, অতিথিসৎকারে 
অগ্ররাগ ও পরিজনদিগের ভোজনের পর ভোজন কর! গৃহস্থেব অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি 
অতিথিদিগকে পাস্ঘ, অর্থ্য, আপন, শয্যা, দীপ ও স্মাশ্রয় প্রদ্ান কবেন, তিনি পরম ধাগ্নিক। 
প্রাতঃকালে গান্রোখান ও আচমনপূর্বক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহকালে তাহাকে 
যথাশক্তি ভোজন করাইয়া কিয়দ,র তাহাব অহ্থগমন করা গৃহস্থেব কর্তব্য কর্ম। দিবারানি 
ধর্মাদি ভ্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্মলা্ভ হুয়। যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা 
্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্কিলক্ষণ ধর্ম কহে। গৃহস্থগণ এ ধর্মাস্ুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী । 
এ ধর্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়| থাকে, সাধ্যান্ুসারে দান, যজ্ঞাহষ্ঠানঃ পুণ্যজনক 
কার্ধের লাধল ও ধর্ষপথ অবলম্বনপূর্বক অর্থ উপার্জন কর! প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের 
অবশ্য কর্তব্য | ধর্ষলন্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়1 যত্বপূর্বক তাহার একাংশ স্বার! ধর্মসঞ্চয়, 
এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিদাধন কর! তাহার লর্বতোতভাবে বিধেয়। 

যে ধর্ম ভ্বার। মোক্ষলাভ হয়ঃ তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম কছে। এক রাত্রির অধিককাল 
এক গ্রচুমে বাম না! কর1 এবং সমুদয় জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তিলাজ 
কর! নিবৃত্তি-ধর্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্তব্য । কমগুলু; উদক, পরিধেয় বস্ত্র, আসন, ভ্িদণ্ড, শয্যা 
শগ্সি ও গৃহে মমতা করা তাহাদের কদাপি কর্তব্য নহে। তাহারা বীতস্পৃহ, স্নেহাদ্িবদ্ধন- 
বিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয় সর্বদ! বৃক্ষমূলঃ শৃন্যগৃহ ও নদীতীব প্রভৃতি নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্বক 
পরমাস্বতত্ব চিত্ত করিবেন | সন্্যানধর্ম অবলম্বনপূর্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া 
আত্মচিস্তী করিলে ঝটিতি যোক্ষলাত হয়। এক গ্রামে বা এক নদীতীরে অনেকদিন অবস্থান 
করা সন্ধ্যাসীর কদাপি কর্তব্য নহে। মোক্ষার্থ সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম অতি 
সৎপথন্বন্ধপ | যে ব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাঁহাকে কখনই সংপারসাগরে মগ হইতে 
হয়না | মোক্ষধর্মীবলম্বীর! কুটীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেনীতে বিভক্ত। 
ইহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষ! ব্ুদক, বছুদক অপেক্ষা হংস ও হংল অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ । 
এই নিবৃত্িধর্ম অপেক্ষা সখ দুঃখ জর! মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। 


[মহাভারত অনুশাসন পর্ব, ১৪১তম অধ্যায় হইতে ] 


কথা প্রসঙ্গে 


একটি “আধ্যাত্বিক' ধর্ম 


ধর্মকে অস্বীকার করিলেও জীবনকে 
অস্বীকার করিয়া আমর! জীবনযাপন করিতে 
পারি না। জীবন কি ভাবে যাপন করিব? 
কেন এ জীবন 1--এই সব প্রশ্নের উত্তব- 
সন্জানেই ধর্ম আবার ফিরিয়া আসে এবং 
জীবনের কেন্রস্থলে প্রতিঠিত হয়। 

আমর! বলিয়। থাকি--জীবন গঠন কবিতে 
হইবে, জীবনে উন্নতি করিতে হইবে, 
তখনই প্রশ্ন ওঠে-জীবন কি? কিভাবে জীবন 
গঠন করিব, কি কবিলে জীবনে প্রক্কত উন্নতি 
হয়? আধুনিক চিস্তাব বিচারে বলা যায়, 
জীবন একটি শিল্প,_বোধ হয় শ্রেষ্ঠ শিল্প, 
ৃঙ্তম শিল্প । 

এখন একটি শিল্পকে সার্থক কবিয1 তুলিতে 
হইলে যেমন বাহিরের উপাদান প্রয়োজন, 
তেমনই আুচিস্তিত পরিকল্পনা! প্রয়োজন, 
সর্বাপেক্ষা]! প্রয়োজন শিল্পবিষযয়ক জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান-_তাত্তিক ও ব্যাবহারিক (11992961081 
000 727:9,06198] ) জ্ঞান। 

জীবন-শিল্পের উপাদান প্রবহমান সময় বা 
কাল; প্রতিটি মুহূর্ত, দিন, বৎসর-ইহারাই 
এই হ্ুক্মতম শিল্পের উপাদান। পরিকল্পনা 
নির্ভর করে ভবিষ্যৎ চিস্তাব উপর । এই 
ভবিষ্যৎ লইয়া! বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ উদ্ভুত হইয়াছে । তাহাই 
পরিশেষে ধর্মের আকার ধারণ করিয়াছে । ধর্ম 
লইয়া মতভেদ যতই থাকুক, অতীত-বর্তমান- 
ভবিষ্যতে বিস্তৃত মানুষের একটি সত্তা সকলেই 
দ্বীকার করেন এবং ভবিব্যৎকে বাদ দিয়া যাহৃষ 
জীবনগঠনের কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করিতে 


পাবে না| ধর্মই সেই বিজ্ঞান, যাহার সহায়ে 
আমর! জীবন গঠন করি। 

ধর্মকে বিজ্ঞান বলিষ1 বৃঝিবার পূর্বে অবশ্াই 
দেখিতে হইবে, ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
আছে কি না? তৎপূর্বে আরও জানিতে 
হইবে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলিতেই বা আমরা 
কি বুঝি । 

সাধারণত বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতিব কার্যাবলী 
পর্যবেক্ষণ কবিয়৷ কতকগুলি চিরস্তন নিয়ম 
আবিষ্ধাব করে; এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞান- 
সহায়ে উপযুক্ত পরিবেশ স্্টি করিয] ইচ্ছামত 
প্রকৃতিকে সেই পথে চালিত কবিয়! মাহ্নুষ 
নিজের ছুঃখছুর্দশার লাঘব করিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি কবিয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে নিষম আছে 
বলিয়াই আমর। নিশ্চিন্ত যে, প্রাকৃতিক ঘটনা- 
বলী পুনরাবতিত হইবে । ধর্ম সখঞ্ধজেও এক্প 
নিশ্চয় করিষা কিছু বল1 যায় কি? তাহার 
উত্তব £ ধর্মকে ধাহার! বিজ্ঞানরূপে অধ্যযন 
করিয়াছেন, তাহারা বলেন- বহিঃপ্রকতির 
মতো! অন্তঃপ্রকৃতিও একই পবিবেশে একই 
প্রকাব ব্যবহার করিবে, তবে এ ক্ষেত্রে একই 
প্রকাব পরিবেশ স্থট্টি করা কঠিনতব। এই 
পরিবেশ স্প্টি কবাব জন্যই মাস্ষেব সমাজ- 
ব্যবস্থা ও বিশ্বীসপূর্বক ধর্মাচরণ । 


একটি বৃহৎ শিল্প-ব্যাপাবে প্রতিটি মুর বা 
কেরানি জানে ন! সেই শিল্পের হুক দুরূহ 
বৈজ্ঞানিক তত্বাবলী, সে জানে-_-তাহাকে 
তাহার কর্তব্যটুকু করিয়া যাইতে হইবে, 
তাহাতেই তাহার নিঙ্জের উন্নতি, এবং 
সযষ্কিরও উন্নতি । বিশ্বাসমূলক ধর্মগুপির 
সার্থকতা এই দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে | 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮] 


জীবন-পরিকল্পনায় ধর্ম বা কর্তব্য কর্মের 
স্বান সর্ব প্রথম, এখানে বিশ্বাসই বড় কথা, 
তবে বিশ্বাসই ধর্ষেব বাঁ জীবন-বিজ্ঞানেব শেষ 
কথা! নয়। শিশুকে শিক্ষা! দিবার সময় 
কল্যাণময়ী জননী তাহাকে বিধিনিষেধই শিক্ষা 
দিয়া থাকেন, বলেন: এইক্ধপ করিও, এই 
দ্রব্য খাইও, সুখ পাইবে , এইন্ধপ করিও না, 
এই দ্রব্য খাইও ন1, ছ্বঃখ পাইবে। ইহাই 
ধর্মের আদি পর্ব । শিশুকে যদি প্রত্যক্ষভাবে 
সব কিছু বুঝিযা কবিতে হয়, তবে টৈশবেই 
একদিন তাহাব জীবনে পূর্ণচ্ছেদ ঘটিবে । 

লৌকিক কত ব্যাপাবে আমব1! কোন 
যুক্তিতর্ক না কবিয়! শুধু বিশ্বাসবলেই চলিযাছি, 
পথিকেব কথা শুনিয়াই তো অল্ল সমযে অধিক 
পথ অতিক্রম কবিয়া থাকি, ধর্মের ব্যাপারেই বা 
অন্তরূপ হইবে কেন 1? তবে একথা ঠিক নয় যে, 
ধর্ষেব কোন যৌক্তিক ভিত্তি নাই | শিশু যেমন 
বড় হুইয়! বুঝিতে পাবে, কেন তাহাব মা 
তাহাকে কতগুলি কাজ করিতে বলিয়াছেন 
এবং কতগুলি নিষেধ কবিয়াছিলেন, তেমনি 
মাহষ ধর্ষজীবনে অগ্রসব হইয়া বিধিনিষেধেব 
তাৎপর্য বুঝিতে পাবে । বিধিনিষেধই ধর্ম নয়, 
ইহ! সুস্থ জীবনের প্রস্ততিমাত্র | 

প্রতি ধর্মেই কতগুলি বীতিনীতিৰব উপব 
জোব দেওয়া! হয। তাহার সাহায্যে শবীর, 
মন, পরিবার, সমাজ ম্ুগঠিত হয। এই 
রীতিনীতিওলি আবার পুস্তক-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ 
একটি বধর্মগ্রন্থকে সকলে স্বীকার করিয়া 
তদহ্যায়ী জীবন গঠন করে। আরও দেখা 
যায়, সেই ধর্ধগ্রন্থের সঙ্গে একটি আদর্শ 
পুরুষকেও পকলে মান্ত করে এবং তাহার 
নির্দেশে জীবনপথে চলিয়া থাকে । সুপংগঠিত 
সাপ্প্রদায়িক ধর্ম গুলির ইহাই ভিত্তি ' 


সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনের প্রথম 


কথাপ্রসঙ্গে 


খ্হ্৭ 


ভাগে এই ধর্মগ্রন্থ ও আদর্শ পুরুষ একান্ত 
প্রয়োজনীয় হইলেও এই পুস্তক-কেন্ত্রিক, 
ব্যক্ি-কেন্দ্রিক ব1 সাম্প্রদায়িক ভাবই ধর্মের শেষ 
কথ] নয়। চারাগাছের জন্তই বেড়! প্রয়োজন, 
মহীরুহ বেড়। ভাঙিয়া আকাশে বিস্তৃত হয়; 
“চার্চের মধ্যে জন্ম অবশ্যই ভাল, কিন্তু তাহার 
মধ্যে মৃত্যু কখনই কাম্য নয়। সম্প্রদায়ের 
শ্নেহক্রোড়ই প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত স্থান, 
কিন্তু সন্থীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পরিণত মনীধাকে 
বা উন্নত লাধককে ধবিয়! রাখিতে পারে না। 
এইখানেই শুরু হয় ধর্মজীবশের দার্শমিক 
স্তর । পৃথিবীতে প্রচলিত ও প্রচারিত অধি- 
কাংশ ধর্মই পুস্তক-কেন্দ্রিক ও ব্যক্তি-কেন্ত্রিক | 
অহ্ভূতিব উষ্ণতা কমিয়া গেলে ক্রমশঃ এগুলি 
আচারপ্রধান কঠিন আকার ধারণ করে; 
বিচারপ্রধান মন তখন বাহির হয় ধর্মের আর 
একটি ভধ্বতির বিকাশের সন্ধানে-_যেখানে 
পুস্তক নাই, ব্যক্তি নাই, সম্প্রদায় গাই) আছে 
এক উদার গভীর অনুভূতি, যাহা বিশ্বজনীন, 
সার্বকালিক। ভারতের ধর্মসাহিত্যেই পাওয়া 
যায় এই ক্রমবিকাশের এক যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস! 

, জীবন-পবিকল্পনায় চতুরবর্গ ও চতুরাশ্রমের 
বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া 
এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ধর্ম”ভিত্তিক 
“অর্থ-কাম” ভোগের পর “মোক্ষের লক্ষ্যে অগ্রসর 
মান্বষঘের জীবনে কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড-__- 
ব্রহ্মচর্য-গার্স্থ্যের পর বানপ্রস্ক-সম্ন্যান আপনি 
আপিত। আজীবন বেদবিধি মানিয়! চলিবার 
পরই বেদাস্ত-সাধকের অধিকার জন্মে বেদ- 
বিধি লংঘন করিবার। সেই অবস্থাকে লক্ষ্য 
করিয়। বেদ নিজেই বলিতেছেন, “তত্র বেদ! 
অবেদা ভবস্তি” | 

উর্ধ্বস্তরের এই ধর্মকে যে কি বপঞ$ সঙ্গত, 
তাহা আমর] জানি না। লাধারপত ইহাকে 


৯২৮ 


আমর] আধ্যার্গিকতা (90106081165 ) বলিয়! 
বুঝি। শরীর-মনে অধিষঠিত আত্মা অতীন্দরিয় 
অস্থভূতি-সহায়ে নিজের স্বন্ধপ নিজে উপলব্ধি 
করেনঃ বেদাস্ত এই সাধনারই নির্দেশ 
দিতেছেন। বেদাস্তের এই সাধন! কোন দেশে 
কালে বা ব্যক্িবিশেষে লীমাবদ্ধ নয়। যে 
কেহ্‌ শ্রদ্ধাপূর্বক এই লাধনার অগ্রসর হইবে, 
সাধনার শেষে সেই অশ্থভব করিবে ঃ আমি 
একটি শরীরমাত্রে আবদ্ধ নই, একটি মনেব 
চিন্তা বা কোন মতের মধ্যে বন্দী নই, আমি 
মুক্ত, আমার আত্ম! সকলের মধ্যে বিস্তৃত, 
অথব! “নানা” বা “সকল” বূলিয়। কিছু নাই, 
অদ্বিতীয় এক চৈতন্য সত্তাই নানাভাবে প্রতীয়- 
মান-_সমুদ্র যেমন তরঙ্গাকারে দেখা যাষ। 

অদ্বৈত বেদাস্তের এই উচ্চতম শিখর 
হইতেই আমর! ধর্মের বিভিন্ন স্তরকে যথাস্থানে 
দেখিতে পাই এবং বুঝি মানবজীবনের ও মানব- 
সমাজেব ক্রমবিকাশের গতিপথে গ্রত্যেকটিরই 
মূন্গ্য আছে, তবে মূল্যমাত্রই আপেক্ষিক। 
অদ্বৈত বেদাস্তের এই ব্যাপক দৃষ্টিব বলেই 
আমরা সকল ধর্মের মর্ম বুঝিতে পারি। 
বেদাস্তই সকল ধর্মে মধ্য এ্রকাস্থত্র উপলব্ধি 
করিয়াছে; এবং যেহেতু বিজ্ঞানের লক্ষ্য 
এক্যাহৃভূতি, সেদিক দিয়া আমর! বেদাস্তকে 
ধের্ষের বিজ্ঞান” আথা? দিতে পাবি । বেদাস্তই 
ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, বেদাস্তই ধর্মের 
দ্ার্শঘিক্ ব্যাখ্য। | ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান মনের 
এই ত্রিধায়। যেদাস্ত প্রযাগে মিলিত হইয] ছুটিয 
চলিয়াছে মানবতার সাগর-সঙ্গমে | বেদাস্তই 
ধর্মের শুদ্ধ আধ্যাত্মিক রূপ, যাহ। দেশ-কাল 
ব্যক্তি-পুস্তক-__সব কিছু স্বীকার করিয়াও সব 
কিছুর উর্ধ্বে উঠিয়াছে। 

এই" বেদান্তের সাহায্যেই আমর! সকল 
ধর্মের প্রত তত্ব বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি, 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ” &য সংখ্যা 


বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণ কেন বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন পরিবেশে ভিক্ন ভিন্ন কথা বলিয়াছেন; 
বুঝি? হাহাদেব লক্ষ্য এক-_সে লক্ষ্য মানুষের 
বন্ধনমুদি'--দেহমনের বন্ধনমুক্তি, দ্বার্থসীমার 
বন্ধনমুক্তি । বেদাস্ত-সহাঁয়েই আমরা বুঝিতে 
পারি-শেষে সব শেয়ালের এক রা? । 
অন্থতুতির চরম শিখরে সকল সাধকই এক 
কথ। বলিয়াছেন, তখন ভাষার বিচিত্রতা 
থাকিলেও ভাবের বিভিন্নতা নাই । 

দেশকাল-নিরপেক্ষ এই বিশ্বজনীন ধর্ম 
(70701562891 7309009] 191)8070) সহসা! কোন 
দিন কাহারও দ্বারা প্রবতিত হয় নাই। ইহ 
কোন এতিহাসিক ধর্ম (17756071991 29178100) 
নয়, তা বলিরা ইহ! প্রাকৃতিক বা আদিম ধর্মও 
( 1070156 09,0018]191181010 ) নয়, হ্‌হা 
কঠোর সাধনসাপেক্ষ । প্রতিপদে অন্তর্বহিঃ- 
গ্রক্কৃতিকে জয় করিষা এ পথে অগ্রসর 
হইতে হয়। 

মহাপুরুষেব আদেশ ও গ্রন্থের নির্দেশ 
অবলম্বন করিলেও ইহ] কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
ব। গ্রন্থকেন্দ্রিক ধর্ম (729:900- ০: 73০0০]. 
0906:67 ) নয় | এই ধর্ম সংঘবদ্ধ ভাষে প্রচার 
করিয়! সকলেব উপর চাপাইয়| দেওয়া যায় 
না, ইহ1 0:8101260. 191/8100 নয়) অথচ 
মানব-মনেব ক্রমবিকাশের ফলে সকলকেই 
শেষে ইহার দেহলী অতিক্রম কবিয়া 
আত্মোপলব্ধি করিতে হইবে। 

বেদাস্তই সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম € 9)05581 
চ86118100 ) যাহার সন্ধানে আমব বাহির 
হুইয়াছি। জীবনের বিজ্ঞান ধর্ম, ধর্মের বিজ্ঞান 
বেদাস্ত (9019069 01 76911810709 ). বেদাত্তের 
দৃষ্টিতেই আমরা বুঝি-জীবন কি, জীবন 
কেন; বুঝি_কি ভাবে জীবন গঠন করিতে 
হইবে, কি ভাবে জাবন যাপন করিতে হইবে । 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


২৫শে বৈশাখ 


“চির নৃতনেরে দিল ভাক পঁচিশে বৈশাখ, 
__এ ডাক শুধু শতবর্ষ পূর্বে একটি জীবনারভ্ের 
ঘোষণা নয় এ ডাক রবির উদয়-লগ্নে 
জাগরণের আহ্বান, পতন-অস্যদয়ের পথে 
ণবতম উদ্ঘমের আহ্বান; এ ডাক লীষ। 
হইতে অলীমের অভিযানে, জানা হইতে 


অজানার সন্ধানে । এ ডাক চিত্তে চিত্তে 
সঞ্চারিত করিয়া! যায় জাগরণের শিহরণ, 
নবজীবনেব স্পন্দন! এ ডাক 'মুঢ মান মৃক 


মুখে? ভাষ। দিয়! যায়, 'শ্রাস্ত শুদ্ধ ভগ্ন বুকে? 
আশ! ধবনিযা তোলে | এ ডাক দুর-দূরাস্তরের 
মধ্যে, বিচ্ছিন্ন বিভেদের মধ্যে মিলনের সেতু 
রচনা করে। এই ভাকই আজ রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে_বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্র-শতবাধিকীর 
উৎসব-আয়োজনে । 


উৎসবের আন্ন্দ-কোলাহলে আমরা যেন 
এ ডাকের অন্তনিহিত অর্থ ভূলিক্স1 না যাই। যুগে 
যুগে দেশে দেশে কত কবি জন্মগহণ করিয়| 
সমপাময়িক জীবনের স্থখছঃথ ব্যথাবেদন। 
অস্তরের অন্তরে অনুভব করিয়। আপন 
প্রাণের একতারায় কত গান গাহি্য। যান, 
কিছুকাল প্রতিম্বনিত হইয় তাহার! কোথায় 
মিলাইয়। যায়। দেশকালের সীম! অতিক্রম 
করিয়া! বিশ্বমানবের আশা-আকাজ্কাকে ব্যক্ত 
করিতে পাবিষাছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ 
বিশ্বকবি। 

রবীন্দ্রনাথকে লইয়। অধিকতর গর্ব ও 
গৌরব করিবার অধিকার বাঙালীর স্বাভাবিক, 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, 
রবীন্দ্র-ভাবধারার মৃলপ্রবাহটি বহন করিয়া 
লইয়। যাইবার দায়িত্বও তাহার সমধিক | যে 
বিশ্বমানবতার উদ্‌গাতা। রবীন্দ্রনাথ, তাহার 


কথাপ্রসঙ্গে 


২২৯ 


ভিত্তি রাজনীতিক আন্তর্জাতিকত। নয়, তাহা! 
যাহুষের আত্মার আত্মীয়তার বহিঃপ্রকাশ । 

আজকাল যখন চারিদিকে মুখে 
আস্তর্জাতিকতার বক্তৃতা, মনে প্রাদেশিকতার 
চিন্তা! ১ মুখে ত্বদেশীয় এতিহ্ের গেরব-গবেষণা, 
মনে বিদেশীয় সভ্যতার মোহমদিরা, তখন 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ- 
ভাবে অনুভূত হয়। 

রবীন্দ্র-জীবন অন্ুধ্যান করিয়া আমর] 
বুঝিতে পাবি, তাহার জীবনেব প্রথম ও প্রধান 
আবেদন আধ্যাত্মিক, তাহারই আলোকে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার জীবন-শতদল। 
জীবনের কোন কিছুকে অস্বীকার করিয়। নয়, 
সুখছুঃখ-আনম্দবেদনাময় সমগ্র জীবনকে গ্রহণ 
করিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে কবির হাদয়ের 
গভীর বাণী। 

এক আধ্যাত্মিক চেতনাকে কেন্ত্র করিয়াই 
বিকশিত হইয়াছে তাহার মানবিক বেদনা) 
তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার জাতীয় 
জাগরণের উদ্দীপনা, জাতীয়তাবোধের সুদ 
ভিত্তির উপর দণ্ডারমান হইয়াই তিনি 
গ্াহিয়াছেন বিশ্বমানবের জয়গান । 

সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচন।, গল্প, 
উপন্াস।) নাটক, ধর্মোপদেশ- রবীন্দ্র- 
সাহিত্যের স্তরে স্তরে সজ্জিত; সেগুলিকে 
অবহেলা করিয়! শুধু নৃত্যনাট্যের মায়াজালে 
আমরা যেন প্রকৃত কবিকে হারাইয়া ন! 
ফেলি । কুম্থমকোমল কবি-চিত্তের অভ্যন্তরে 
যে বজ্রকঠিন্ন ধাতু রহিয়াছে, ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত বিপৎকালে তাহার যথোপযুক্ত 
ব্যবহার করিয়া আমর] যেন বিপদ অতিক্রম 
করিতে সক্ষম হই, রবীন্রকাব্যের অস্তনিহিত 
শক্তি যেন আমাদিগকে জীবনসংখ্ামে জদ়ী 
হইবার প্রেরপা জোগায় । 


বিবেকানন্দ বিশ্ববিষ্ঠালয় 
[ জাতির শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণে বেলুড়ে একটি অভিনব পরিকল্পনা ] 


শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি কি, তাহা নির্ধারণ করিতে গিয়া আচার্ধ স্বামী বিষেকানন্দ 
বলিয়াছেন  অধ্যাত্বশিক্ষা! এবং সাধারণ শিক্ষা) এই ছুইটির নিয়ন্ত্রিত সমব-য়েই প্রত শিক্ষার 
ভিত্তি গড়িয়! উঠে। ভারতের প্রাচীন চিস্তাসম্পদকে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে 
পুনঃসংস্থাপিত করিবাব জন্য তিনি এমন একটি শিক্ষার রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, যাহা 
একদিকে যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির অভিনব গুণগুলিকে গ্রহণ করিবে, তেমনি শ্রদ্ধা 
জ্ঞানাম্বশীলন ও নীতিধর্ম প্রভৃতি ভারতীয় জীবনের সনাতন আদর্শগুলিকে সবার উধের্” সঙ্গিবিষ্ট 
কবিয়! ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করিবে । তিনি আরও 
বলিয়াছিলেন £ জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে স্বসপ্বদ্ধ করিতে হইলে বিশ্বের টৈজ্ঞানিক 
সাফল্যসমূহেব সঙ্গে পরিচিত হওযা| একাস্ত প্রয়োজন। এই কারণে রামক্ুষ্খ মিশনের 
শিক্ষ।-পবিকল্পনায় বিজ্ঞান ও শিল্পবিষ্ভাকে সংযোজিত কর হইয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের বহু ঈপ্সিত বিশ্ববিদ্যালয়কে দৃ্টিব সম্মুখে রাখিয়া! উহাবই আংশিক 
বাস্তব ব্ূপায়ণ হিসাবে বামকৃষ্খ মিশন কর্তৃপক্ষ ১৯৪১ খৃঃ বেলুড় বিছ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই শিক্ষাতনটি এতদিন অভাবনীয় সফলতার সহিত আবাসিক মাধ্যমিক 
সাহিত্য ও বিজ্ঞান কলেজ হিসাবে পবিচালিত হইয়! আসিয়াছে এবং উহার পরিবিস্তৃতি 
একাম্ব প্রযোজনীয হওয়ায ১৯৬০ জুলাই হইতে ইহাকে ব্রবাধিক ডিগ্রী কলেজে রূপাস্তরিত 
কবা হইয়াছে । বর্তমানে ইহার কলিকাতা বিশ্বদ্বিলয়ের পাঠ্যস্থচী অহ্ৃযায়ী বি. এ ও 
বি. এস-সি. বিভাগ খোল। হইযাছে এবং স্থুদক্ষ অধ্যাপকগণের সাহায্যে এখানে নিম়্লিখিত 
বিষয়গুলি পঠনের ব্যবস্থা কর] হইয়াছে £ 


ইংরেজী (পাস ও অনার্স) ' রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পাস) 
বাংলা (আবশ্যিক ও এচ্ছিক, পান) দর্শন (পাস) 

স্কৃত (পাস ও অনার্স) গণিত (পাস ও অনার্স ) 
ইতিহাস ( ্ ) পদার্থবিদ্যা ( ্ ) 
অর্থনীতি ( টি ) রসায়নবিদ্ধা। ( ্ ) 


এই ত্রবাধিক কলেজটির সহিত একটি স্ববৃহৎ পাঠাগাব, সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, হুন্দব 
ছাত্রবাপ প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রয়োজনীয় বিষয়গলিও যুক্ত কর! হইয়াছে। 

আগামী ১৯৬৩ খুঃ স্বামী বিবেকানঙ্গেব শতবর্ষজয়স্তীর প্যারক হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন 
কর্তৃপক্ষ বিবেকানন্দ বিশ্ববিগ্যালয়ে'ব উদ্বোধন করিবাব পিদ্ধাস্ত করিয়াছেন 


[ উপরি-উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রেবণ করিয়াছেন বেলুড় রামকুষ্ণ মিশন বিষ্ভামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী 
তেজপানন্দঞ্জগী। রামকৃষ্ণ মিশনের অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মতো! প্রস্তাবিত এই 
বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিষ্ঠাও সফল হহয় জাতির শিক্ষার প্রগতিকে আরও অগ্রগামী করিবে 
সেবিষয়ে আমর নিঃলশ্দেহ। এইকপ মহতী প্রচেষ্টাকে আমর! স্বাগত জালাইতেছি। উঃ সঃ] 


চলার পথে 
“ষাত্রী, 


“আঘাতের বদলে আঘাত হানো , এ কথা যে বলল, সে জীবমাত্র, সে মা্ছষ নয়; 
সে জীব-মানব, সে দেব-মানবধ নয় , সে মিথ্য!, সে সত্য নয়। তাই জড়বিজ্ঞান যখন বলল £ 
প্রত্যেক কর্ম-প্রচেষ্টারই একটি সম-পরিমাণ ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়] আছে (৪৮৪ ৪০6০ 
088 8. 6009] 800 01010098169 26806190 )১ অর্থাৎ টিলটি মাবলেই পাটকেলটি খেতে হবে-- 
তখন বুঝতে হবে, আমর] চৈতন্ময় হয়েও জডবিজ্ঞানের নিশ্রাণ আইনে আটকে গেছি । ক্লীতের 
বদলে দাত ($০০৮ 00: ৪, 6০০৮% ), চোখের বদলে চোখ (959 1০: &2 ৪৮০ )--এ সব কথা এ 
জীব-মানবই বলতে পাবে | আর দেব-মানবের কঠে তখন জাগবে--আসিসীর সেন্ট ফাল্সিসের 
ভাষায় : হে ভগবান, আমাকে তোমার শান্তির যন্ত্র করে তোলো। যেখালে ঘৃণা সেখানে 
ত! প্রেমে মুছে দিতে দাও) যেখানে আঘাত সেখানে আমায় ক্ষমাহুন্বর করো ; যেখানে সঙ্দেভ 
সেখানে বিশ্বাম আনতে দাও ; যেখানে হতাশ! সেখানে যেন আশার আশ্বাস পৌছে দিই) 
যেখানে অন্ধকার সেখানে যেন আলোর বারত! আনি , যেখানে বিমধতা সেখানে যেন আনন্দের 
আবাহন জাগিয়ে তুলি। 

খুব খারাপ অবস্থাতেও খাঁটি মানুষ নীচ হ'তে পারে না! কর্পুবকে আলালে সেকি তার 
ন্থুবাস ছড়ায় না? ধৃপকে পোড়্ালে সেকি চৌদিকে গন্ধ ঢেলে দেয না? দ্রীপকে অগ্নিদগ্ধ 
করলেও সেকি আলোকের আনন্দে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত কবে তোলে না? তোলে । আর এই 
তোলে বলেই জড়ত্বের কুষ্টিত দীনতার আগল তেঙে আমার আনন্দঘন প্রাণশিখাটি অবাধ ও 
অলীম হয়ে ওঠে। 

গল্পে আছে : এক সাধু নদীতে ম্বান করছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি কাকড়াবিছা 
জলে ভেসে যাচ্ছে। সাধু তাকে জল থেকে তুলে ডাঙায় ছেড়ে দিলেন, সে কিন্তু এ সাধুর 
হাতে ছল ফোটালে! | সাধুটি যন্ত্রণায় কাতর হলেন। বিছাটা আবার জলে পড়ে গেল, 
আবার তিনি তাকে তুলে দিলেন। এবারও বিছাটা তাকে কামড়ালো। আব একজন 
লোকও সেই সময়ে নদীতে ম্নান করছিলেন । তিনি সাধুকে & ভাবে যন্ত্রণা পেতে দেখে 
বললেন, “কেন আপনি ওকে বাঁচাতে গেলেন! ও যে আপনাকে কামড়ে শেষ করছে? 
উত্তরে সাধু বললেন, “ও সামান্য জীব হয়েও ওর ন্বভাবমত কাজ করছে, আর আমি বিবেকবান 
মানব হয়ে আমার স্বভাব ভূলে যাব?” 

আমাদের “দ্বধর্মেইঠ এই নীতিবোধটিকে কিন্তু আমার! এই জড়বিজ্ঞানের যুগে হারাতে 
বসেছি, পরিবর্তে কেমন এক বিচার-বিশ্লেষণহীন স্থাবর আনন্দে আমর] বুদ হয়ে আছি--এতে 
ঝিমিয়ে পড়ার মাদকতা আছে, কিন্তু চুটে চলার উদ্দীপনা নেই | অবশ্য এর কারপও আছে। 
আগে গ্রীষ্মকালে টানাপাখা দিয়ে যে বাতা ক'রত-_সে ছিল মাম্বব। তাই তার 
প্রতি করুণা দেখিয়ে কখন কথন বলেছি, “থাকৃ* তোমার কষ্ট হচ্ছে। এখন আমাদের 


২৩২ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


মাথার ওপরে বিজলী-পাখা | সেট৷ জড়পদার্থ। তাই তাকে করুণা করার কথাই ওঠে না। 
এমন ক'রে আলো-বাতাস ও অন্ান্ত হুথ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চারিদিকে যত বেশী জড়ের 
সমাবেশ বেড়ে উঠছে ততই আমাদের যনেরও পক্ষাঘাত বাড়ছে। শ্রামকষ্চ বলতেন, 
কাজলের ঘবে থাকলে যতই সাবধান হও, একটু আধটু কালি লাগবেই। তাই জড়ের ঘরে 
বাপ ক'রে জড়ের ছোয়। আমরা এড়াবকি করে? আমাদের চারিদিক ঘিবে যদি প্রাণসত্বা 
স্পন্দিত হ'ত, আমরাও প্রাণবান্‌ হতাম, সত্যকার বিজ্ঞান” আলোচনার অবকাশ পেলে 
সেই “বিশেষ” জানার জন্ত নিশ্চয়ই ব্যাকুল হতাম। কিন্ত এখন সেসবের অভাবেই কেমন 
এক নিষ্রিয় প্রত্যাশায় স্থবির হয়ে আমরা ক্রমেই আনন্দের স্বর্গ থেকে উদ্বাস্ত্র হয়ে পড়েছি। 
এই কথা মনে করেই টি. এস্‌. এলিয়ট বলেছেন £ 
+দড1)079 78 1৪৫00 99 11959 105 10 1000 19089 ? 
10679 15 6106 1000 16086 ৪ 10859 1096 | 11010170008,6101) ? 
[116 তে ০195 01 168৬9 ১ 60৮০ ০60637095 
1317106 09 19109 (০1) 0090. 800 1098761 6০ 0086 
আমাদের মাঝে সেই জ্ঞানসত্তা কোথায়? আমর] যে জড়বিজ্ঞানের কথায় ডুবে আছি। 
আর জড়বিজ্ঞানই বা কি বলছি, আমব1 তো! কেবলমাত্র সংবাদ-সংগ্রহেই মত্ত । এই বিংশ 
শতাব্দীর গতিচক্রে আমরা ক্রমে ঈশ্বব থেকে বিচ্যুত হযে ধূলাষ গিয়ে পড়ছি। 
সত্যি, এ একট! অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি-যেখানে আমাদের 18৫7৮০0 যাচ্ছে 
হারিয়ে, মনের ম্বাচ্ছশ্দ্যের অভাব হচ্ছে। অথচ কেমন এক অমানবীয় সত্তার সংস্পর্শে, 
এক মিথ্যা জীবন-পিপাসার নেশাষ আমর! ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব-ভিত্তি থেকে নীচে নেমে 
যাচ্ছি। ডর রাধারুষ্নের ভাষায়_-৮1518 19 ৪, £6067981070 ৮1201. 10209 170, 6০0 
0০09106, 1006 006 00৬ 60 8%000079, 00001) 1988 60 10911959+---এ যুগে আমবা সন্দেহ করতেই 
শিখেছি, প্রশংসা করতে শিখিনি, আর বিশ্বাস কবা তো! অনেক দূরের কথা । তাইতো 
অন্তরের আনন্দলোক থেকে আমাদের প্রণত্ি স্বতই উৎসারিত হয় না । 
এর কারণ আমর] যথার্থ মন্ুষ্যধর্ম পালন করছি না। আমরা আজ ভুলতে বসেছি, 
“যতোহ্ভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়লসিদ্ধিং স ধর্ম£-যা থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ এই জীবনের উন্নতি হয় 
এবং পরে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি লাভ করি, তাকেই ধর্ধ বলে। এই উদ্াব ধহর্মর সাধনাই 
আজকে আমাদের করতে হবে; আমাদের সত্যকার মাহুষ হ'তে হবে। 
চল পথিক, এ যুগের জড়ধর্মী আওতা ছেড়ে তোমার 'ম্বধর্মের আলোকে চল। মোহের 
কাজল মুছে মহাজীবনের সার্থকতা ও উদ্দেশ্তের পথে চল । চল সত্যকার মাহৃষ হবার পথে। 
শিবান্তে সন্ত পন্ছানঃ। 


বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস 


স্বামী ধারেশানন্দ 
[ পূর্বাহুবৃত্তি ] 


বিষয়বিতৃষঞ্চী ব) বৈরাগ্যই মুমুক্ষুব পবম 
নাধন। ইহ! ব্যতীত অন্য যাবতীয লাধন 
নিক্ষলতায় পর্ধবমিত হইয়া] থাকে । গোম্বামী 
শ্রীতুলপীদাসজী বলিয়াছেন, “বাদি বিবতি বিঙ্ 
বদ্ধ বিচারু*_-অর্থাৎ বৈবাগ্য বিন! ব্রদ্মবিষযক 
শান্ত্রাধ্যযন ও বিগারারদদি শকলই বুখ]। 
বৈরাগ্যই সাধুর প্রধান ভূমণ। ইহার 
অভাবেই দুধিতচিত্ত হইয। সন্াসিগণও 'মতি 
হীন দশ। প্রাপ্ত হম। আচার্য শ্রীহ্রেশ্বর ও 
অতিশয় থেদেব সহিত বলিয়াছেন £ 
প্রমাদিনে| বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোত্ম্ুকাঃ। 
সংন্তাগিশোহপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশঘাঃ ॥ 
বৃহদারণ্যক-বাতিক- ১1৪1১০৮৪ 
-দেখ। যায়, চিত্গত বিবয়-ভোগবাসন।- 
রূপ কলুষতাবশতই বহু নন্গ্যাী তত্ববিচার- 
রহিত, বহিমুখ, খল, পবছিদ্রাথেবী ও 
কলহপরাযণ। দেবতাদ্দিব লম্যকৃু আরাবশ। 
ন| করাতেই তাহাদের চিত্ত গ্রন্ধপ দুষিত। 
বিষয়ে দোবষদৃ্টি ও বিচারপহায়ে বৈবাগোব 
চরমোতকর্ষ-মাধনই আশু জ্ঞানলাভের মুখ্য 
উপায় । 
বীভৎসং বিষয়ং দৃষ্ কে! নাম ন বিরজ্যতে । 
সতাযুত্তমবৈরাগ্যং বিবেকাদেব জায়তে ॥ 
যোগবাশিষ্ট--২।১১।২৩ 
-_বীভতদ বিষয়দর্শনে সকলেরই মনে 
সাময়িক বৈরাগ্যোদয় হয়, কিন্ত বিচারসহাযেই 
পুরুষের অতি উত্তম বৈরাগ্য লাত হই্ধা 
থাকে। 
হ্‌ 


শ্বশানমাপদং দৈস্তং দৃষ্ট1 কে! ন বিরজ্যতে। 
তদ্বেবাগ্যং পরং শ্রেয়: স্বতো যদভিজায়তে | 
এ-২৮ 
_-শ্ুশান, আপদ ও টন দর্শনে কাহার 
চিত্রে (সাময়িক) বৈরাগ্যের উদয় না হয়? 
কিন্ত মেই বৈরাগ্যই উৎকৃষ্ট ও পরমত্রেয়োছেতু, 
যাহ! (নর্ব ভোগ্য বস্তু বিগ্যমান সত্ত্বেও) 
পুরুষের চিত্তে স্বতাবতই আমিয়! উপস্থিত হয়| 
অধ্যাত্বঙ্গীবনের প্রাবর্ত হইতে চরম 
সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত একমাত্র বৈরাগ্যই মুমুক্ষ 
সাধকের পবম হিতিকারী বান্ধব। 
বৈবাগ্যপাধনের মুখ্য উপায়ঃ সর্বদা 
(১) মৃত্যুচিন্তন, (২) বিবয়ে দোষদর্শন, 
(৩) নাধুসঙ্গ ও €৪) ভগবদহুরক্তি। 


মৃত্যু চত্তন 

_ আব্রঙনত্ব পর্যস্ত সকল বন্তই সংসারে 
মৃত্যু-কবলিত। স্বকীয় অতিপ্রিয় দেহও প্রতি 
মুহুর্তে বিনাশ বা মৃত্যুব দিকে অগ্রসর 
হইতেছে--এই চিন্তা চিত্তে পদা জাগ্রত 
রাখিতে পারিলে নশ্বর বিষয়ভোগের আকর্ষণ 
ক্ষীণ হইতে থাকে । 
মন্ত্রকস্থায়িনং মৃত্যুং যদি পশ্যেদয়ং জনঃ | 
আহাবোহপি ন রোচেত কিমুতান্ত। বি ছূতয়ঃ ॥ 

_শিবোপবি আদন্ন মৃত্যু বিদ্যমান, ইহ] 
জানিলে আহারেও কুচি হইতে পারে ন!, 
অন্য ভোগৈশ্বর্যাদির তো! কথাই নাই। 
বিষয়াপক্জির মূল ম্ব্দেহে শ্রীতি ও তাহাতে 
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সত্যত্ববুদ্ধি। অতএব নিয়ত দেহের বিনাশিত্ব- 
চিন্তন ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন 
করিয়! থাকে । তখনই মানুষ বুঝিতে পারে 
যে, এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সবই 
বিনাশী। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়লাভের জন্ 
মাহ্য সদ ব্যাকুল। বিষয় নিত্য ও পরম 
রমণী, এই বুদ্ধিতেই চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট 
হয়। বিবক্ষেব স্বরূপ বিচার কবিলে উহ্বাব 
নশ্বরত| চিত্তে দৃঢ় অঞ্কিত হয় ও বিষয়ানক্তি 
ক্রমে হাস পাইতে থাকে । 


বিষয়ে দোষদর্শন 


যথ প্রাতঃ সংস্কতং চান্বং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি 
তদীয়রসসংপুষ্টে কায়ে ক! নাম নিত্যত! ॥ 
-প্রাতে প্রস্তত অন্ন সাযংকালেই বিকৃত 
ও বিনষ্ট হইয়! যায়, ঘেই অন্নরসে পুষ্ট শবীবেক 
নিত্যতা কখনই হইতে পাবে না। 
স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্‌। 
বৈরাগ্যকারণং তশ্য কিমন্তদ্‌ উপদিশ্যতে ॥ 
মুক্তিকোপনিষৎ--২।৬৬ 
_অশুচি গন্ধপরিপূর্ণ দ্ষদেহ যে ব্যক্তির 
বিতৃষ্ণ! হয় না, তাহাকে বৈবাগ)জনক আব কি 
উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে ? 
মাংসাস্থকৃপুয়বিস্মুতরস্নাযুমজ্জাস্থিসংহতৌ। 
দেহে চেৎ প্রীতিমাণ্‌ মূঠে। ভবিতা নরকেহপি সঃ॥ 
নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদ্‌--৩।৪৮ 
_যাংস, রুধিব পুঁজ, বিষ্ঠা, মূত্রঃ আয়ু 
মজ্জ।, অস্থি-আদি মলিন পদার্থের সমগ্টিক্প 
এই দেহে যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, সে মূর্খ নরকেও 
ল্রীতিমান্‌ হইয়! থাকে। 
যদি নামান্ত কায়ন্ত যদস্তশুদ্‌ বহির্ভবেৎ | 
দণ্ডমাদীয় লোকোহম়ং শুনঃ কাঁকাংশ্ বারয়েৎ। 
--এই দেহেব অভ্যন্তরে যে সমস্ত ঘ্বণ্য বস্ত 
বিদ্তমান তাহা যর্দি বহির্দেশে পৃথক পৃথক্‌ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


স্বাপন করা যায় তবে কুকুর ও কাক প্রভৃতি 
হইতে এঁ সকল রক্ষা করিবার জন্য পুরুষকে 
দগুহন্তে সঘ| সচেষ্ট হইতে হইবে | 

সর্বদ] পূর্বোক্তন্ধপে বিচার দেহাদি যাবতীয় 
বিষয়ে বৈবাগ্যের উৎপাদক । অতএব মুমুক্ষুর 
পূর্বোক্ত বিচাব সদা কর্তব্য। 


সাধুসঙ্গ 

সৎসঙ্গ বিষয়ে ভাষ্যকাব ভগবান শঙ্কর 
সাধনপঞ্চকে বলিয়াছেন, “সঙ্গঃ সৎস্ু বিধীয়তাং 
ভগবতো| ভক্তির্র্টা ধীয়তাম্‌।”মুমুক্ষু সদা 
সৎস্ঙগ করিবে ও শ্রীভগবানে দৃঢ় ভক্তি সহকাবে 
চিত্ত নিবিষ্ট কবিবে, কাবণ-_ 
মহাম্বভাবসম্পর্কঃ কম্য নোন্নতিকারণম্‌ 
অশুচ্যপি পযঃ প্রাপ্য গঙ্গাং যাতি পবিত্রতাম্‌॥ 

_মহাপুরুষগণের সঙ্গ কাহাব ন? উন্নতি 
বিধান করিযা থাকে? অশুচি জলধাবাও 
গঙ্গায় পতিত হইয়] শুদ্ধব্ূপতা প্রাপ্ত হয়। 

সৎসঙ্গ ও ভগবনিষ্ঠা বৈরাগ্যের একাস্ত 
নহাযক। সৎ্সঙ্গে চিত্তে সারাসারবস্তবিবেক 
সর্দ জাখথত হয়। সজ্জন-সমাগম অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে । সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে 
অনুরাগ হয়, তাহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। 
সৎপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে বিধষয়বাসন] ক্ষীণ হয়। 
গোস্বামী তুলসীদাসজী বলিয়াছেন £ 

বিহু সতসঙ্গ। বিবেক ন হো । 

বামকিবপ]| বিশ হ্বলত ন সোই ॥ 
--সৎপঙ্গ বিনা চিত্তে বিবেক অর্থাৎ সদসদ্‌- 
বিচার জাগ্রত হয় না। এ সৎসঙ্গও ভগবৎ- 
কপাতেই লাত হইয়া থাকে । বিবেক হইতে 
বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তখন শুদ্ধচিত্তে পরম তত্ব 
প্রকীশিত হয । 

'বৈরাগ্যের অর্থ-_বিষয়ে বিরক্তি ও 
শ্ীভগবানে অহ্ৃবন্তি। ঈীশ্বরাহ্ুরাগ ন! হইলে 


সযষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


কেবল বিষয়ে বিতৃষ্ণ। অত্যন্ত শুদধতায় পর্যবনিত 
হইয়া থাকে। এবৈরাগ্যাৎ প্রর্কৃতিলয়ঃঃ 
(সাংখ্যকারিকা-৪&) কেবল বৈরাগ্য-অভ্যাষে 
'প্রক্কৃতিলয়? অবস্থ। প্রাপ্তি হয়। ইহা! একটি 
বন্ধাবস্থা ; দীর্ঘ নুযুপ্তিতুল্য অজ্ঞানাবস্থা | 

সৎসঙ্গই বিষয়ে বিরাগ ও ঈশ্বরে প্রীতির 
গ্রশ্ণ সম্পাদন কবে। আ্ীমস্তাগবতে ভক্ত- 
কুলশ্রেষ্ঠ গ্রহ্লাদ বলিয়াছেন, “মাছুষ যতদিন 
ন। সশ্রদ্ধচিভে বিষয়ত্যাগী মহাচ্ছভবগণের পদ- 
ধূলিতে পবিত্র হয়, ততদিন অশেষ শাস্ত 
অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলেও তাহার বুদ্ধি 
প্রাতগবানের চবণকমল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় 
না)” ভগবান্‌ শরীরও বলিয়াছেন £ 
ন হাম্ময়াশি তীর্থানি ন দেব! মুচ্ছিলামযাঃ। 
তে পুনস্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধৰঃ ॥ 

( ভাঃ--১০।৪৮1৩১) 

-জলময় স্বানবিশেষই একমাত্র তীর্ঘ নহে, 
অথবা মৃত্তিকা ও পাষাণনিমিত মৃতিবিশেষই 
একমাত্র দেখতা নতে . দীর্ঘকাল সেবিত হহয়! 
তাহাব! পুকষকে পবিত্র করিয়! থাকেন, সাধু- 
গণের দর্শন কিন্ত তৎ্কালেই শুদ্ধিব হেতু হইয়া 
থাকে । অতএব তত্বদরশী সাধুগণই যথার্থ 
তীর্থ ও দেবতা । শাস্ত্রে সাধুদিগকে জঙ্গম 
তীর্ঘ ও ভ্রীতগবানের চলবিগ্রহ বল! হইয়াছে। 

তন্ববেস্ত। লাধুগণ সর্বঘ! উপদেশ না কবিলেও 
উহাদের সঙ্গ করা অবশ্য কর্তব্য, কাবণ 
সত্তঃ সদৈব গম্ভব্যাঃ যছপুযুপদিশস্তি ন। 
যা হি স্বৈবকথান্তেষামুপদেশাঃ ভবস্তি তাঃ! 
_-সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ না হইলেও সাধুলঙ্গ 
সদ কর্তব্য। তাহাদের স্বাভাবিক কথা- 
প্রসঙ্গও মুমুক্ষুর পক্ষে উপদেশন্ধপই হইয়] থাকে। 
সমচিত্ব, প্রশাস্তাত্বা,। রাগদ্েষাদির হিত, 
সদাচারী সাধুগপের সাধারণ বার্ডালাপও 
এমন অনন্ন্থশ্দর অনাসক্ত ও মাধূর্মণ্তিত যে, 


বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস 
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তত্শ্রবণে যথার্থ মুযুক্ষুর চিত্ত তাহাদের 
অলৌকিক তন্বাহ্ুভূতি সমুজ্ৰল জীবনের গ্রতি 
আকষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। এ দিব্য 
জীবনের প্রভাবে সাধকের চিত্তও তখন বিষয়- 
বিমুখ হইয1 ভগবন্মূধী হয। 

সর্বদা সৎপুকধ-সঙ্গ না পাইলেও অসৎ-স্গ 
কখনই কর উচিত নহে কাবণ 

নি£সঙ্গত1 মুক্তিপদং যতীনাং 
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবস্তি দোষাঃ | 
আব্ঢযোগোহপি নিপাত্যতেহধঃ 
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥ 
নিংসজতাই সন্যাসিগণের মুক্তি-প্রাঞ্থির দ্বার! 
বিষয়াসভ্ঞ বহিমু্খ ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগের 
নামই যথার্থ নিঃণজতা। বিবয়াসক্ত পুরুষের 
পাহচর্যে কামাদি অশেষ দোষ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এ সঙ্গ বিবেকী পুকষকেও অধঃপাতিত 
কবিয! থাকে, সামান্য সাধকেব তো কথাই 
নাই। 
সন্ধ্যাসীর সাধন! 

এইন্ধপে সদা মৃত্যুচিস্তন, বিষষে দোষদর্শন 
ও সাধুসঙ্গাদিকাব1 যথার্থ €বরাগ্য উৎপন্ন 
হইলেই পুরুষের চিত্তে সর্ধবস্তু পরিত্যাগপূর্বক 
সদ্গরুব আশ্রয়ে দন্ব্যাস গ্রহণের বাসনা সমুদিত 
হয়। সন্ন্যাপী সদ1 অবহিতচিত্ত না হইলে 
অর্থাৎ চিত্ত আদর্শনিঠ করিয়] ন1 রাখিলে কোন্‌ 
মুহুর্তে ছর্বল তা--বিষয-বালন1 তাহাকে কবলিত 
করিয়! ফেলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 
এইজন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সম্র্যাসী্দিগকে বেদান্ত 
শ্রবণ-মননাদি সহাযে ব্যাপৃত থাকিতে আদেশ 
করেন। দিণ্তন্ত শ্রবণং কুর্যাৎ--সন্ন্যাস 
গ্রহণানস্তব মুমুক্ষু গুরুমুখে বেদাস্ত শ্রবণ 
করিবেন। অখিল বেদাস্ত-বাক্যসমুহ “জীবাভিন্র 
এক অস্থিতীয় ব্রক্ষ'-প্রতিপাদক, এইক্সপ নিশ্চিত 
অবধারপের নামই শ্রবণ” । 


ই 


ত্বংস্পদার্থবিবেকায় সংস্তাসঃ সর্বকর্মণা্‌। 
শ্রত্যাভিধীয়তে যম্ঘাত্তত্ত্যাগী পতিতে! ভবেখ ॥ 
_ (উপদেশসাহজ্রী, ১৮২২২) 
-তত্বমলি' মহাবাক্যগত “তথ ও 'ত্ম্‌? 
পদার্থ অর্থাৎ পরমাত্ব। ও জীবাত্বার ব্বরূপবিষয়ক 
বিচার করিবার জন্যই পর্ব সকাম কর্মত্যাগন্ষপ 
সন্ন্যাস শ্রুতি বিধান করিয়াছেন । অতএব যে 
সন্ন্যাসী এরূপ করেন না, তিনি পতিত অর্থাৎ 
আ'দর্শত্রষ্ট হইবেন । 
আছ্ুপ্রেরামূতেঃ কালং নযেদ্‌ বেদাস্তচিস্তয়া। 
দগ্ভান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি ॥ 
প্রতিদিন নিদ্ত্রিত না হওয়া পর্যস্ত এবং 
আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুপর্বস্ত সম্গ্যা গী বেদাস্তচিস্তায় 
কালাতিপাত করিবেন, যাহাতে কামাদি দোৰ 
কিঞ্চিম্মাত্রও চিত্তে জাগ্রত হইবার অবকাশ ন] 
পায়। 
আচার্য শ্রীসুরেশ্বরও তদ্বচিত 'শ্বন্ধ- 
বাঁতিকে' বলিযাছেন যে, দর্বসকামকর্মত্যাগী 
সম্্যাপীরই বেদাস্তবিচারে অধিকার | যথা 
ত্যক্তাশেষক্রিয়স্থৈৰ সংসাবং প্রজিহাসতঃ। 
জিজ্ঞাসোবেব ঠেকাত্ম্যং ত্রয্যস্তেষধিকাবিতা | 
_-স্র্বকর্মপরিত্যাগী, সংসাববন্ধনমূলোচ্ছেদকামী 
এক আ'ত্মতত্ব-জিজ্ঞান্ুবই বেদান্ত-শ্রবণাদিতে 
মুখ্য অধিকার! অতএব বেদাস্তোক্ত তত্ব- 
চিন্তনই সন্্যাসের অহ্কুল | 
দর্শন, শ্রবণ, গমন, ভোজনাদিতেও সন্যামী 
কি প্রকার আচরণ করিবেন; তাহাও শাস্ত্র 
অতি হ্ুন্বরন্ূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বল! 
বাহুল্য, এই সমস্তই তাহার বৈরাগ্যের সংবক্ষক 
ও মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক । নারদ-পরিব্রাজক- 
উপনিষধদে আছে (৩।৬২--৬৮) £ 
অজিহবঃ বণ্ডকঃ পঙ্থুরন্বে! বধির এব চ। 
ুগ্ধশ্চ মু্যতে ভিক্ষুঃ ষড.ভিরেতৈ সংশয়: ॥ 
-- অজিহব? বণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুঢ়-- 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ---€ম সংখ্যা 


এই ছয় প্রকার মাহৃষের বাহ আচরণ অভ্যাস 
করিয়! সন্যাপী ক্রমে জীবদ্বুক্তি-অবস্থা লাভ 
করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই হয়টির ব্যাখ্যা 
দেওয়া! হইতেছে £ 


ইদমিষ্টমিদং নেতি যোহপরন্থপি ন সঙ্জতি। 

ভিতিং সত্যং মিতং বক্তি তমজ্িহবৎ প্রচক্ষর্ডে ॥ 
-অল্নাদিভোজনকালে যিনি ইহ] স্বস্বাছ, ইহা! 
স্বাদবিহীন, এইন্ূপ মনে করিয়। আসক্ত হন না; 
যিনি সদ] হিতকারী, সত্য ও পরিমিতভাষী, 
তিনি “অজিহব? বলিয়া! কথিত হন। 


অগ্য-জাতাং যথ! নারীং তথ! ধোড়শবাধিকীমূ। 

শতবর্ধাং চ যো দৃষ্ট1 নিবিকারঃ স যণ্ডকঃ॥ 
_সছ্যোজাতা বলিক1 বা শতবর্ষী স্ত্রী দর্শনে 
যেরূপ, ষোড়শী নাবী দর্শনেও ধীহাব চিত্ত সেই 
একই রূপ অর্থাৎ নির্বিকার থাকে, তিনি “ষণ্ডক, 
নামে অভিহিত হন। 


ভিক্ষার্থমটনং যন্ত বিম্ম,ত্রকরণায চ। 
যোজনান্ন পবং যাতি দর্বথ! পঙ্গুবেব সঃ ॥ 
_যিনি কেবল ভিক্ষাদি গ্রহণ ও মলম্ত্রাদি 
পবিত্যাগনিমিত্বই আসন ত্যাগ কবত অন্থাত্র 
গমন কবেল, এবং তদছুদ্দেশ্নেও যিনি কখনও এক 
যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন ন1, 

তিনিই পঙ্গু | 

তিষ্ঠতো! ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষু নঁদূরগম্। 
চতুযুগাং ভুবং ত্যক্ত1 পবিব্রাট পোহদ্ধ উচ্যতো 
__-কোথাও অবস্থান ব| ভ্রমণকালে যে মন্ন্যাপীর 
চক্ষুঘ্বয সম্মুখে যোড়শহস্ত পরিমিত স্বান হইতে 
দুরে নিপতিত হয় না, তিনি “অন্ধ 
নামে প্রসিদ্ধ | 

ছিতাহিতং মনোরমং বচঃ শোকাবহং চ য। 
শ্রত্বাপি ন শৃণোতি যো বধিরঃ স প্রকীরতিতঃ ॥ 
-যিনি হর্যোৎ্পাদক অন্থকুল বচন অথবা 
হু:খজনক প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিক়্াও 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


হর্ষ-বিষাঁদদ্ধপ কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত 
হন না, তিনি “বধির নামে খ্যাত | 

সান্নিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোহবিকলেন্ত্রিয়ঃ | 

ম্গ্ুবদ্‌ বর্ততে নিত্যং স ভিক্ষুমুন্ধ উচ্যতে ॥ 
_বিষয়ভোগোপযোগী সববেন্িয়সম্পম্ন হইয়াও 
যিনি বিষয়পমূহের সালগিধ্যে সুযুণ্ত পুরুষের হ্যায় 
শিত্য নিবিকার থাকেন, সেই ভিক্ষু সন্ত্যাসীকে 
মুগ্ধ' বল] হয়। 


চিম্মান্র-বাসনার অভ্যাস 


পূর্বোক্ত অজিহ্বাদি ধর্শের আচরণ সহ 
£চিন্মাক্রবাসনা”র অভ্যাসই সন্নযাপীব মুখ্য 
কর্তব্য । এই নামন্দপাত্বক বিশ্বপ্রপঞ্চ_-এক 
অদ্বিতীয়, প্নবিশেষ, চিন্মাত্রস্ব্পে কল্পিত ও 
স্বতঃ সত্বাস্ফুবণাদি-রছিত » অধিষ্ঠান-চৈতগ্ের 
সও1 ও শ্ফরণ দ্বারাই সর্ব জগৎ সত্ব! ও প্রকাঁশ- 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে । এইন্সপ বিচারসহায়ে 
জগতেব নাম ও র্ূপ-খই উভয় অংশের 
যিথ্যাত্বনিশ্টপুর্বক উহা উপেক্ষাকবত সর্বত্র 
পরিপূর্ণ “অস্তিঃ তাতি ও প্রিয-বূপ অধিষ্ঠান- 
চৈতন্তই আমি--এই প্রকাব নিরস্তব ভাবনাকেই 
“চিম্মাত্রবাসন1” বলে। নিরস্তর এই চিস্তাদ্বাব! 
সর্ব যলিনবাসনা! নিঃইশেষে বিলীন হয়, 
কারণ 
জন্মাস্তরচিবাত্যন্ত| রাম সংসারসংস্থিতিঃ। 
দা চিরাভ্যন্তযোগেন বিনা! ন ক্ষীয়তে কচিৎ। 
--ভগবান্‌ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, হে রাম! বহু 
জন্মের দরীর্থ অভ্যাসপ্রস্থত সংস্কার-বলেই এই 
মিথ্য। সংসার মানবচিত্তে সত্য কলিয়| বদ্ধমূল 
হইয়া রহিয়াছে, এর ভ্রান্তি দীর্ঘকালাভ্যন্ত, 
ব্রক্ষবিচার বিন বিনাশ হইবার নহে। শুদ্ধচিত্তে 
বিমল আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলে সাধক 
ক্কৃতকৃত্য হন। আর তাহার করিবার ব1 
ক্লানিবার কিছুই অবশেষ থাকে না। তিনি 


বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস 


গন 


পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়। প্রোরন্বচালিত 
দেহ ও ইন্ট্রিয়াদির ক্রিয়] সাক্ষী-ব্ধপে অবলোকন 
করিতে থাকেন। ইহাই জীবস্মুক্তি অবস্থা | 


জীবনুক্তের স্থিতি 


সম্পূর্ণ জগদেব নন্দনবনং সর্বেৎপি কল্পদ্রমাঃ। 
গাঙ্গাং বারি সমস্তবারিনিচয়াঃ 
পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রতিগিরো 
বারাণলী মেদ্দিলী। 
সবৈব স্থিতিবন্ত মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ 
_-পরব্রক্গ-সাক্ষাৎকারবান্‌ সেই পুরুষপ্রবরের 
শিকট সম্পূর্ণ জগৎ নন্দনকানন বলিয়া প্রতিভাত 
হয়। সব ধৃক্ষই তাহার দৃষ্টিতে কলবৃক্ষ, 
যাবতীয় জলপ্রবাহ ঠাহাব নিকট গঙ্গাবারি- 
তুল্য শুদ্ধ, সমস্ত কর্মই পবিত্র, প্রান্কত অথ] 
সংস্কিত--সকল শব্দই তাহার কর্ণে বেদবাগীরূপে 
ধ্বনিত এবং সমগ্র পৃথিবীই ভাহার নিকট 
বাবাণসীতুল্য বলিয়া শ্রতীত হয়। তখন 
যেরূপেই তিনি অবস্থান বকন না কেন, তিনি 
সদ! মুক্ত । 
প্রারব-ক্ষয়াস্তে এই দেহাঁদি জগৎ-প্রতিভাস 
নিবৃত্তির অনস্তর তিনি চিবতরে স্বস্বস্ধপে 
প্রতিষ্ঠিত হন- অর্থাৎ তিনি “বিদেহ-মুক্ত? হন। 
তাহাকে আর এই সংসারে জন্মমৃত্যুপ্রবাহে 
ফিরিয়া আসিতে হয় না। তখনই এই 
সংশারশ্যাত্রাব চিরনিবৃত্তি। 


জীবত্ৃত্রান্তি ও তন্লিবৃত্তি 


জীবভাব অনাদি। কবে কিক্ধরপে এই 
মিথ্যা ভীবত্বের উদয় হইয়াছিল, তাহা! মানব- 
বুদ্ধির অগম্য, বিস্ত জীব সেই ন্মরণাতীত কাল 
হইতে তাহার যাষার পথে ভাল-মন্দ, পাপ- 
পুণ্য নান। অভিজ্ঞতা জন্ম-জম্মাত্বরে সঞ্চয় 


২৩৮ 


করিতে থাকে এবং পুণ্যপুঞ্জ পরিপক হইলে 
টৈবাৎ কোন জন্মে দেবজনছুর্লভ বৈবাগ্য 
প্রাপ্ত হয়| ক্রমে সদৃগুরুব শ্রীচবণকমলে 
শরণ লইয়! সন্ন্যাস-অবলম্বনে আত্মতত্বাহ্ুশীলন 
সহায়ে পবমাত্ব-জ্ঞানোদয় হইলে এ জীবতবত্রাস্তি 
সমূলে উচ্ছিন্্ হইযা যাষ। পুকষার্থের এখানেই 
পরিসমাপ্তি, সর্বসাধনার এইখানেই শেষ। 
মানব-জীবনের ইহাই চবম উদ্দেশ্য, ইহাই 
চরম কাম্য__'জীবাভিন্ন পরমাত্ম-জ্ঞান? সহায়ে 
অবিদ্যার চির নিবৃত্তিপূর্বক জীবনুক্তি-অবস্থালাভ । 
“বোধসার, গ্রষ্থে আচার্য নরহরি 
বলিয়াছেন £ 
জীবনুক্তি-স্থপ্রাধ্ত্যৈ শ্বীকৃতং জন্ম লীলয়]। 
আনুন) নিত্যসুজেন ন ভু সংসারকান্যর। ॥ 
-_জীবন্ুক্তি-সুখলাভার্থই নিত্যমুক্ত আত্মার 
স্বেচ্ছা এই ভ্রাস্তিসিদ্ধ জীবরূপে জন্ম স্বীকার, 
সংসারভোগেব কামনাবশতঃ নহে । 


এক নিত্যমুক্ত চিন্মাত্রস্বর্ূপ অদ্বিতীয় আত্মা 
সদ! স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মায়া-বচিত 
দেহেন্দিযাদি উপাধিসমূহ দ্বারা তিনিই ভিন্ন 
ভিন্ন জীবন্ধপে প্রতীয়মান । বিগ্যাসহায়ে এ 
ভ্রান্তি বিদূবিত হইলে তিনিই অনা্দিসিদ্ধ 
নিত্যমুক্তত্বর্ূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন,_-এইব্ধপ 
বল! হইয়া থাকে মাত্র! ভ্রান্তি একমাত্র জ্ঞান 
দ্বারাই নিবৃত্তিযোগ্য, অন্য কোন উপায়ে নহে; 
কাধণ 
্রাস্ত্যারোপশিতঃ দংসাবে] বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ। 
ন রজ্জারোপিতঃ সর্পো ঘণ্টা ঘোষান্নিবর্ততে ॥ 
-প্রান্তি বারা আরোপিত এই সংসার একমাত্র 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--€ম সংখা 


বিচারপ্রস্থত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়, অন্ত কোন 
ক্রিয়াদি দ্বারা! নহে; কারণ রজ্ছুতে কল্পিত যে 
সর্প তাহা কখনও ঘণ্টাবাদনাদিরূপ কোন কর্ম 
দ্বারাই অপলারিত হয় না । একমাত্র অধিষ্ঠান- 
বজ্ছুবিষযক জ্ঞানই কল্পিত্ত সর্প ও তজজ্ঞানের 
নিবর্তক। 

প্রকাশ ও অন্ধকার পবম্পববিরোধী। 
প্রকাশ যেরূপ অন্ধকাব নিবৃত্ত করিয়া থাকে, 
একমাত্র জ্ঞানই তদ্রপ বিরোধী অজ্ঞানের 
নিবর্তক। ইহাই বেদাস্ত-শাস্তের স্থির সিদ্ধাস্ত। 
'জ্ঞানমজ্ঞানন্যৈব নিবর্তকম্-কেবল জ্ঞানই 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়| থাকে-- (পঞ্চপাদিক1)। 

শুভ নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনাদি- চিত্তশুদ্ধিব 
ফাকা জ্ঞনাৎপতির উপ-কারক, একং 
বিষযে যথার্থ বৈরাগ্যই সাধনার আদি হইতে 
অস্ত পর্যস্ত সাধকের অন্ততম সহায়ক, সুহদ্‌ ও 
পরিচালক । 

এই বৈরাগ্যই “বৈবাগ্যশতক" গন্থে বিশেষ- 
ব্ূপে বণিত হইয়াছে। বিষয্বতৃষ্ণীর অনর্থ- 
কাবিতা, ভোগ্যধস্তু পরিত্যাগের কঠিনতা, 
অথিত্বের ক্ষুত্্রত্বা, জাগতিক সর্বপদার্থের 
অস্থিরত1, সর্বসংহারী কালেব বিচিত্র প্রভাব, 
নিত্যানিত্যবস্তবিচার ও পরমবৈরাগ্যবান্‌ 
তত্বৃচিস্তননিমগ্ন পুক্ষপ্রববেব আচবণাদি কথন- 
প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের অত্যুজ্জল মহিমা রাজধি 
শ্ীতর্তৃহরি এই গ্রন্থরচন|সহায়ে জগৎ 
সমক্ষে প্রকটিত কবিয়াছেন। এই গ্রঙ্থের 
বিচার ও মনন যথার্থই বৈরাগ্যের উদ্দীপক |* 





* গত বৎমর উদ্বোধনে আবাঢ হইতে ছয় মাসে প্রকাশিত 
লেখকের “বৈরাগাযশতকঙ্‌ গ্রন্থের অনুবাদ প্রষ্টব্য। 


ত্রিশরণ-মহীমন্ত্ 


শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী 


ভ্রিশরণ মহামন্্র যবে 
বজমন্দ্র রবে 

আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে 
মরুপাবে শৈলতটে সমুদ্রেব কূলে উপকূলে 
দেশে দেশে চিত্বদ্ধার দিল যবে খুলে'****" ॥” 

কবিগুক যে জ্িশরণ-মহামস্ত্রের প্রভাব 
আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তার 
ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র । স্বীকার কবতেই হবে, 
বুদ্ধ এ ত্রিশবণ-মন্ত্রের প্রবর্তক নন, তার 
ব্যক্িতকে অবলম্বন কবে এর প্রবর্তন 
হয়। সেই ব্যক্তিত্ব এত প্রকাণ্ড ছিল যে, 
তার প্রভাব এড়ানো সহজ ছিল না। এজন্য 
লোকে বলত, “সমনেো৷ গোতমে! আবউ্রনীমায়ং 
জানাতি' অর্থাৎ শ্রমণ গৌতম বশীকরণেব যাছ্‌ 
মঙ্গ জানেন। এ যাছ্মস্ত্র যে তার ব্যক্তিত্ব, 
তা বলাই বাহুল্য । এব সর্বপ্রথম প্রযোগ হয় 
তপস্স্থ ও ভাল্লিক নামক দুই বণিকেব ওপর । 

বুদ্ধতলাভের পর মগ্রভাবে কয়েক সপ্তাহ 
কাটিয়ে যে দিন বুদ্ধ আহাবের প্রযোজন 
অহৃভব কবেন, সেইদিন এই বণিকত্বয় পণ্য- 
সস্ভার নিয়ে তার অদূরবততী পথ ধরে অগ্রসর 
হচ্ছিলেন। সেখানে হঠাৎ তাদের অগ্রগামী 
শকট থেমে যায়। কারণ অঙ্ুপন্ধান করতে 
গিয়ে তারা দেখতে পান অদূরে উপবিষ্ট 
বুদ্ধকে । অলৌকিক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের 
দর্শনেই ভারা অভিভূত হয়ে অত্তবের সহজ 
জক্তিতে ভাব চরণে প্রণত হয়ে বলেন, 
“ভগবনূ, তোমার শরণগত হলাম, ধর্মের 
শবণগত হলাম। এ আত্মনিবেদনের মুলে 
রয়েছে একাস্তিক নির্ভরত! ও পূর্ণ বিশ্বাস । 


বণিকছয় তাকে দেখে সহজ জ্ঞানে উপলব্ধি 
কবেন-_এ মহামানব মাহৃষের পরম ভরপাস্কল, 
তার] চরণাশ্রয়ে জীবনে মঙ্গল আসবে । তাই 
এর] স্বতঃস্ফূর্ত আবেগেই তার শরণাগত হন। 
এ'ব! বৌদ্ধ সাহিত্যে “দ্বিবাচিক উপাসক” নামে 
পরিচিত | তখনও সঙ্বের জন্ম হয়নি ব'লে 
এ ব। ত্রিশরণের পরিবর্তে দ্বিশবণ গ্রহণ করেন। 

অতঃপব বুদ্ধ বাবাণলীর যৃগদাবে (বর্তমান 
সারমাথ) গিয়ে আঘাঢ়ী পুণিমায় কুপ্ডিণ্য 
প্রমুখ পাঁচজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজককে প্রথম বর্মে]- 
পদেশ দান কবেন। তার মুখে আর্ধলত্যের 
অপূর্ব বর্ণনা গুনে কুতডিণ্য নির্মল ধর্মচক্ষু লাভে 
ধন্য হন। তিনি বুদ্ধেব চবণে প্রণত হয়ে 
উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব প্রার্থনা কবেন। বৃদ্ধ 
তাকে আহ্বান কবে বলেন, এসে! ভিক্ষু, ধর্ম 
স্বপ্রকাশিত, মকল ছুঃখ-জালাব নিরসনের জন্য 
ব্রহ্ষচর্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত হও।” এ বাণী হয় 
কুণ্ডিণ্যের দীক্ষামন্ত। তিনিই সর্বপ্রথম ভিক্ষু 
হন। পরে অবশিষ্ট চাবিজনকেও ভিক্ষুধর্মে 
দীক্ষিত ক'রে বুদ্ধ প্রথম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা কবেন। 

দিন কয়েক পবে বাবাণসাশ্রেষ্ঠীর একমাত্র 
পুত্র যশ ও তার বদ্ধুগণ বুদ্ধেব *“এহি? মন্ত্রে 
দীক্ষিত হয়ে সঙ্ঘের কলেবব বুদ্ধি কবেন। যশ 
আসেন ভোগবিলাসের বেড়াজাল ছিন্ন করে 
বাড়ী থেকে পালিয়ে । সেই নিরুদ্বিষ্ট পুত্রের 
সন্ধানে বারাণসীরে্ঠী ঘুবতে ঘুবতে মৃগদাবের 
তপোবনে এসে উপস্থিত হন এবং শাস্ত হন্দর 


ক সব প্রতিষ্ঠার প্রানত্তে বৃদ্ধ 'এছি' অর্থাৎ এসে। ব'লে 
প্রাথীকে সজ্বের অন্বভূঞ্ ক'রে নিতেন। তখন সম 
প্রবেশের অন্য ফোন মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত ন1। 


২৪০ 


মহিমাদীপ্ত বৃদ্ধকে দেখে স্তভিত হয়ে মনে মনে 
ভাবেন-ইনি মহাপুরুষ, ভূত-ভবিষ্যৎ এ'র 
অজ্ঞাত নয় ও ইনি নিশ্চয়ই আমাব পলাতক 
পুত্রের সন্ধান দিতে পাবেন । তিনি ভঞ্তিভরে 
বৃদ্ধকে প্রণাম কবেই জিজ্ঞাসা করেন, “আমার 
পুত্র কোথায়, আপনি বলতে পারেন কি? 
উত্তরে প্রেমমধূব বাক্যে বুদ্ধ বলেন, “হা, আপনি 
বহন, এখানেই তাকে দেখতে পাবেন।” 
শ্রেষী উৎফুল্ল হয়ে একাস্তে বসেন। বুদ্ধ তাকে 
উপদেশ দান করেন । সেই অভিনব বিচিত্র 
উপদেশ শুলতে শুনতে তিনি মুগ্ধ হয়ে যাল 
এবং ভাবাবেগে বলে ওঠেন, “কি মধুব 
কথা। কি ্গুন্দব ভাব। আপনি সত্যকে 
আমাব কাছে অনাবৃত কবেছেন, আমাকে 
পথের সন্ধান দিয়েছেন, আলোকপাতে 
অন্ধকাব দূব কবেছেন, আমি আপনাব শরণগত 
হলাম, ধর্মের শবণগত হলাম, সঙ্গঘেব শরণগত 
হলাম, আজ থেকে আমি আপনাব উপাসক 1? 
বৌদ্ধ সাহিত্যে ' শ্রেষ্ঠীই “ত্রবাচিক ব] 
ত্রিশরণগত উপাসক” ব'লে অভিহিত । 

এর পব থেকে যেখানে বুদ্ধ ও তার শিশ্যাগণ 
সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে যান, 
সেখানেই যুদ্ধ জনতা শ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভ্রিশরণ; 
গ্রহণ করে। এভাবে অল্পকালেব মধ্যে 
উত্তর ভাবতেক্ন বিভিন্ন অংশে ত্রিশবণ-মন্ত্রের 
প্রভাব ছড়িক্সে পড়ে। তখন ববুদ্ধং সরণং 
গচ্ছামি, ধন্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং 
গচ্ছামি'--এ অমোঘ মন্ত্র উচ্চাবণ কঃরে লোক 
নতুন প্রেরণা লাভ করে) তাদের অন্তরে নতুন 
ভাবের উদ্বোধন হয়। উদ্বদ্ধ জনতাব 
কর্মধারা নানাদিকে প্রসারিত হয়| অসংখ্য 
মঠ-মন্দিব, বিগ্ভায়তন, শিল্পক্ষেত্র, আরোগ্য 
শাল্‌1, অনাথাশ্রম ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এ 
ভাবে জমসেবার এক বিরাট আদর্শ প্রতিঠিত 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--£ধ সংখ্য 


হক্স। মানবতার স্ফুরণে ত্রিশরণ-মন্ত্র ভারতে 
এক অপূর্ব জাগরণ বয়ে আনে । সেই জাগরণ 
যুগষুগাস্তর ধরে দেশকে সমুদ্ধ ও সংস্কতি-সম্প় 
করে। তা শুধু ভারতের মধ্যে সীমিত হয়ে 
না থেকে ভাবতেব সীমা ডিডিয়ে দুশ্তর সমুদ্র 
পার হয়ে, ছুর্লজ্যয গিরি অতিক্রম ক'বে দেশ- 
দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেমেপপ্রাণে 
আলোকে-পুলকে জনতাকে মাতিয়ে তোলে। 
তার প্রমাণ রয়েছে এশিয়1-ভূখণ্ডের নান।- 
স্থানের পর্বতগাঞ্রে গিরিগুহায পাষাণফলকে ও 
অপংখ্য ত্তপ-সজ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষে | 
আজও ত্রিশরণ-মন্ত্রেবে নামে অর্ধজগৎ 
ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধায় নতশির | 

মনে প্রশ্ন জাগে, ত্রিশবণের “বুদ্ধ ধর্ম ও 
সঙ্ঘ” বলতে কি বোঝায়? এ সম্বস্ধে বুদ্ধ-যুগেব 
যে উক্তি রয়েছে, তা নিয়ে উদ্ধৃত কবছি £ 


"ইতিমিসে! তগব! অরহং সন্মাসনুদ্ধে। 
বিজ্জাচরণ সম্পনে! স্থগতো! লোকবিছু অহ্ৃত্তরে। 
পুরিসদন্ম সারথি সখা! দেবমঙ্স্মানং 

বুদ্ধো৷ ভগব1।”১ 
অর্থাৎ সেই ভগবান বুদ্ধ অর্থৎ (যিনি কাম- 
ক্রোধার্দি অবি বা রিপুদল হনন করেছেন ), 
সম্যক সুদ্ধ (যিনি স্বয়ং সম্যকৃভাবে সমগ্র 
উপলব্ধি করেছেন ), বিদ্যাচাব-সম্পন্ন (যোগ- 
বিভভৃতিসম্পন্ন ও শুভ্রাচারসমন্বিত ), স্থগত (যিনি 
সতের পথে সয্যকৃভাবে গমন কবেছেন )। 
তিনি লোকবিদৃ, শ্রেষ্ঠ, পুরুষবিনাফক এবং 
দেব-মানবের শান্তা বা অস্থশাসক | 


“স্বাকৃখাতো। ভগবত ধন্মে। সন্দিটুঠিকো! 
অকালিকো এহি পস্সিকে। ওপনয়িকো 
পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিএঞ্ঞহি 1৮২ 
অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ ধর্মকে উত্তমন্ধপে প্রকাশ 





১২, বিহ্ুক্ষিমগল | 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮ 


করেছেন, ত1 প্রত্যক্ষ ফলদায়ক কালভেদহীন 
(যার অনুষ্ঠান ও ফলপ্রাপ্তিতে কালবিচার 
নেই ), অনাবিল (অনাবিলতার জন্য এসো 
দ্াখো" কলে সবাইকে আহ্বানের যোগ্য ), 
ওউপনয়িক (যা নির্বাণে উপনীত করে ) এবং 
বিজ্ঞগণের আত্মবেদ্ধ (জ্ঞানীদের উপলব্ধি- 
গোচব )। 

“নুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্যো 

উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্যে! 

ঞাষপটিপন্নো! ভগবতে! সাবকসজ্ঘে! 

যদিদং চত্তারি পুরিসযুগাঁনি 

অটুঠপুরিস পুগ.গল, 

এস ভগবতো! সাবকসজ্যে! 
অংহুনেন্য্যা পাছনেয্যো দকুখিণেষ্যে। 
অঞ্জলিকরশীয়ো অহ্ত্তরং 
পুঞ২খেত্বং লোকস্স ।”5 

অর্থাৎ নির্বাণোপলব্ধির স্তরভেদে আট রকমের 
ব্যক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধশিষ্যুসজ্ঘ সুপথগামী অকুটিল 
পথযাত্রী (ন্ভাষপথযাত্রী ) নির্বাণযাত্রী সমীচীন- 
পন্থাছসাবী | ভগবানের এ শিষ্যসজ্ঘ অভ্যর্থনাহ্‌, 
সম্মানার্হ, দক্ষিণার্থ, প্রণম্য এবং জগতের উত্তম 
পুণ্যক্ষেত্র । 

বল। অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধ শরণাগতকে 
মোক্ষ দেবার ভার গ্রহণ করেননি । তিনি 
স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন £ 
পতুদ্ষেহি কিচ্চং আতগ্পং অকৃখাতারে। তথাগতা 
পটিপন্ন। পযোকৃখস্তি ঝায়িনে! মার বঙ্ধুনা 1৮8 


অর্থাৎ তোমাদের প্রয়াস করতে হবে , তথাগত 
প্রগারক মাত্র । এ পথ অবলম্বনে ধ্যানরত 
ব্যক্িগণই মারবন্ধন হ'তে মুক্ত হন। এ প্রসঙ্গে 
তার নিয়োক্ত উপদেশবাদীও উল্লেখযোগ্য £ 


পা শীলা আচ 


৩ বিস্ুক্ষিমগ 
৪ ধম্মপদ 
এ 


ভ্রিশরণ-মহামন্ত 


২৪১ 


“অত্তদীপা ভিভথবে বিহরথ 
অত্তসরণ€ অনঞ,ঞমরণ1 । 
ধন্মদীপা ভিকৃববে বিহরথ 
ধন্মসবণ! অনঞঞলবণা |”৫ 
অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, অনন্যনির্ভর হয়ে আত্ম 
প্রতিষ্ঠ আত্মনিত্ব হও, ধর্ষপ্রতি্ঠ ধর্ম" 
নির্ভর হও। 
উদ্ধৃত বচনসমূধধ পাঠে ক্বতই পাঠকের মনে 
প্রতিভাত হবে_জ্ঞান ও কর্মই বৌদ্ধধর্মের 
প্রাণ” তাতে শরণাগতিব বা ভক্তিবাদের 
অবকাশ নেই। শুধু শরণাগতিতে বা ভক্তিতে 
নির্বাণোপলন্ধি হয়--একথা বৌদ্ধধর্মে স্বীকার 
করা হয়শি। তবুও ভক্তিকে কি বাদ দেওয়! 
চলে? এ প্রশ্নেষ উত্তরে স্বীকার করতেই 
হবে-_ধর্মচেতনার উদৃগম ভক্তি থেকে । বুদ্ধও 
বলেছেন, “সন্ধা বীজং তপো বুটুঠি-+* 
অর্থাৎ নির্বাণোপলব্ধির ফসল ফলাতে হ'লে 
পিদ্ধা” বা ভক্তির বীজ বপন কর! চাই | পালি 
'সদ্ধ।' (শ্রদ্ধা) শব্দ ভক্তিধর্মগোতক । এতে 


ভক্তিই বুঝায। এক কথায় বলতে গেলে 
ভক্তিই মোক্ষলাধনার প্রথম সোপান । 


শবণাগতের ভক্ষিরসাপ্লুত ভাববিতোল 
মন ত্রিশরণের উদার স্পর্শে ক্স শাস্ত হয়ে এক 
আলোকময় অহ্ূৃতিতে যেন আপনাকে 
হারিয়ে ফেলে। যেখানে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ। 
দেখানেই তো মকল তন্হা বা প্রবৃত্তি- 
শিরোধের পরম আনন্দময় নির্বাণের উজ্জ্প 
্বাক্ষর। বুদ্ধ নির্বাণনির্দেশক, ধর্ম নির্বাণের 
পথ, সঙ্ঘ নির্বাণলাভী। সকল ছ:খ-জালার 
অবসানের জন্তঃ অণস্ত শাস্তির -অনস্ত আনন্দের 
গভীরে মগ্ন হবাব জন্ঠ শরণাগত ভক্তের অন্তরে 
নির্বাণোপলব্ধির আকাজ্ষা জাগে। তখন 
আলোকোম্ুখ কুস্মকলির যতো! তার মন 


নির্বাপোদ্ুখ হয়ে ওঠে। এখানেই ভ্রিশরণ- 
মন্ত্রের চরম পরিণতি | 

« মছাপরিনিব্বাবচুত্, দ্বীথনিকায় 

৬ সংযুতনিকায় 


রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভূত' 
(পূর্বাহরৃত্তি ) 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


“পঞ্চভৃতের রচনাপদ্ধতিম্প্রলঙ্গে আমে- 
রিকান সাহিত্যের বিখ্যাত "109 49০০: 
01 609 7298100%88 [%19, (চাষের টেবিলের 
স্বেচ্ছাচারী বক্ত1) প্মরণীয়। এই বইটি ধার] 
যে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত এ কথা সত্য। 
অলিভার ওযেগডেল হোম্স (010৮9: 
ভ্য9091] [7017798 ) এ বইটি লিখতে শুরু 
করেন তদানীস্তন (১৮৫৭) [078 8197519 
11092815” মামিকপত্রে। উনিশ শতকের 
আমেরিকান সাহিত্যে এই বইটি অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীমোহিতলাল 
মজুমদার ভার বিদেশী প্রবদ্ধ-সঞ্চয়নে এ বইটি 
থেকে অংশবিশেষ অন্থবাদ করেছিলেন। 
ব্যক্তিগত পেশায় ডাক্তার হোম্স্‌ এ বইটিতে 
যে উদার আদর্শবাদঃ তীক্ষু বিশ্লেষণশক্তি এবং 
অপরূপ সহাহুভূতিময় হাম্তরস পরিবেশন 
করেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তার তুলনা! বিরল। 
কোন বোডিং-হাউনের চায়ের টেবিলে সমবেত 
অধিবাপীর1 যখন প্রভাতী চা-চক্রে সম্মিলিত 
হন, তখন একটি শ্বেচ্ছাচারী বক্তা অন্যদের 
বিশেষ কিছু বলবার দ্বযোগ না দিয়ে নিজেই 
নানাপ্রসঙ্গে নান! মন্তব্য ক'রে যান। বলা 
বাছুল) সে বক্তাটি লেখক হ্বয়ং-_কিন্ত সে 
বক্তব্য কোথাও একথেয়ে অভ্তঃসারহীন 
মোড়লগিরি হয়ে দীড়ায় না। জীবন ও 
জগতের কত অন্তহীন বিদ্ব্ধ এই বক্তার দৃষ্টিতে 
ধর। দিয়েছে, মে কথাই পাঠককে অভিভূত 
করে। 

অবশ্য 'পঞ্চভৃতে' রবীন্দ্রনাথ ছ-্জন বদ্ধুর 
আলোচনাচক্রের খবর দিয়েছেন । তার ফলে 


একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিম্নমুখী দৃ্টিভঙগীর 
পরিচয় মেলে । এই স্বাদবৈচিত্র্যই “পঞ্চভৃতে? 
অপূর্বতা এনে দিয়েছে। তবু আর একটু 
তলিয়ে দেখলে মনে হয়» আসলে ওই বিভিন্ন 
চক্সিত্রগুলি একেবারে পৃথক নয়_-মূল একটি 
দৃষ্টিভঙ্গীর ই নানান্‌ বর্ণবিস্তাস। সমীর, ক্ষিতি, 
ব্যোমু বা দীপ্তি এর আসলে সভাপতি 
ভূতনাথবাবুরই অন্তশিহিত ব্যক্তিত্বের নান! 
দিক। 

এবার 'পঞ্চভৃতে”র প্রবন্ধাবলীব বক্তব্য 
সংক্ষিপ্ত ব্ূপরেখায় উপস্থাপিত কবি। 
“পরিচয়+অংশে ববীন্দ্রলাথের ডায়েরী বা 
দিনপঞ্জী সন্ব্ধে বক্তব্য সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । ভায়েরী রাখার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 
(ভূতনাথবাবুর মারফৎ) আপত্তি এই ঘষে, 
জীবনের সব অংশকেই লেখায় প্রকাশ করতে 
গেলে জীবনের প্রকাশ ব্যাহত হয়। জীবন 
থেকে কিছু রেখে আর কিছু বর্জন করেই 
সামগ্রন্য বজায় থাকে। “ডায়ারি রাখিতে 
গেলে একট! ক্ৃজ্িম উপায়ে আমর! জীবনের 
প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিফা তুলি, এবং 
অনেক কচি কথাকে জোন করিয়া ফুটাইতে 
গিয়] ছি ভিলা অথবা বিকৃত করিয়! ফেলি ।*১ 

জীবন-সায়াহ্ছে এসেও ভায়েরী সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব মত বদলায়নি । “মংপুতে 
রষান্দ্রনাথঃ বইটিতে আছে--*আর দেখে। এ 
ডায়েরী; সে আমার দ্বারা কোনে! কালে 
লেখা হ'দ না, 92:০98০2এর একটি 


১ পঞ্চভূত ( ১৬৫৫ সংন্করণ)$ পৃঃ ১১ 


স্ধযষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে 
প্রকাশ্ট নয় ।”২ 

তাই ভূতনাথবাবু যে ডায়েরী লিখলেন, 
সেটি চিস্তাজগতের ভায়েরী। অস্ফুট চিস্তার 
কোন স্থান এ ডাষেরীতে নেই, ভাবনাকে 
একটি গতিশীল পূর্ণতা দিয়ে তবে এই অভিনব 
ডাষেরীতে গ্রহণ করা হয়। 

পঞ্চভৃতেব আলোচন1-চক্রের দ্বিতীয় বিষয় 
“সৌন্দর্যের সম্বন্ধ'। আমাদের প্রত্যেকের 
কেন্দ্রবাসী আত্ম! শ্ব-স্বরূপে বিশ্বাত্বাবই অংশ। 
এই আত্মা বহির্জগতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক 
স্থাপন করতে চায়, সেই সম্পর্ক-্থত্রই সৌন্দর্য ৷ 
আমর! সকলেই যখন সেই বিশ্বাস্বাবই বিচিত্র 
প্রকাশ, তখন যিলনই আঁমাদেব স্বধর্জ। সেই 
কথাটি মনে কবিয়ে দেবার জন্যই উৎসবের 
আয়োজন । 


পৃণ্যাহের দিনে প্রজারা ণিজে থেকে 
জমিদারকে নজরাম1 দিয়ে যায়। তাই এই 
দিনটিতে উৎ্বেব বাঁশী বাজে । প্রযোজনকে 


যাহ্গষ এমনি কবেই সৌন্দর্যে মণ্ডিত কবে। 
“খাজনার টাকার সহিত রাগবাগিণীর কোন 
যোগ নাই; খাজাঞ্চিখানা মহুবত বাজাইবার 
স্থান নহে; কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক 
আসিয়া দ্লাড়াইল, অমনি সেখানেই বাশি 
তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে 
প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর |” 
ভারতীয় চিন্তাধারায় এই মনোভাবের ই 
প্রকাশ দেখি-চেতন-অচেতন সব বস্ত্র সঙ্গে 
আত্মীয়তা-স্বাপনচেষ্টায়। আমরা যে নিখিল 
পৃথিবীব সঙ্গে এক আত্ম-স্থত্রে গাথ।--এ কথ! 
ভারতবর্ষের অস্তরতম অহভূতি। এইজন্য 


মংপৃতে রবীন্দ্রনাথ (২ মুদ্রণ )£ পৃঃ ২৫৯ 
ও পঞ্চডৃত$ সৌনারধের সম্বন্ধ, পৃঃ ১৮ 


রবীন্ত্পাখের 'পঞ্চভূত? 


২৪৩ 


আমর] সৌন্দর্য-বিগ্লেবণে পটু নই । সৌন্দর্যকে 
বাইরে থেকে না দেখলে তার সঙ্গে আমার 
আত্মার মিলন সম্পূর্ণ হয় না। প্ররত্তীচ্য 
ভাবুকদের--বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির এ 


গুণট আছে । তাই ইংরেজী সাহিত্যে 
প্রক্কৃতি-কবিতাব ( ব%৮0:9-1099008 ) এত 
সার্থকতা । 


আমাদের দেশে অনেক সমম্ন প্রকৃতির 
লৌন্দর্কে ভগবানের প্রকাশ হিষাবে ভক্তের] 
দেখে থাকেন! কিন্ত কেবল সৌন্দর্য- 
উপলব্ধিতে তৃপ্ত ন। থেকে প্রক্কৃতিন্বগী ভগবৎ” 
সত্তার কাছে ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় 
প্রার্থনা ক'রে বসেন। তাবা এ কথা ভুলে 
যান যে, সেই পরমস্থন্বরের সঙ্গে আমাদের 
ব্যাবহারিক প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়-_ আত্মিক 
আকুলতার নসন্বন্ধ। আপ্যাত্সিক সম্পর্ক 
কেবলমাত্র আনন্দের, তার কাছে আর কিছু 
দাবী করা চলে না। 

তাই জাহ্বীতীরে এসে কবি মুক্তি ব৷ 
পুণ্য কামনা! করেননি, বলেছেন, “ইহকালের 
সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্ুবি, আমি 
তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইৰ 
না'। কিন্ত শৈশবকাল হইতে জীবনের কত 
দিন স্র্যোদয় ও হ্ছর্যান্তে,। কৃষ্ণপক্ষের 
অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ধার মেখশ্ামল মধ্যাঙ্ছে 
আমার অস্তরাত্বাকে যে এক অবর্ণনীয় 
অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়! দিয়াছ, 
সেই আমার ছর্লভ জীবনের আনমন্দসঞ্চয়গুলি 
যেন জন্মজম্মাস্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। 
পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য 
চয়ন করিতে পারিয়াছি, যাইবার সময় যেন 
একখানি পূর্ণ শতদদলের মতো! সেটি হাতে 
করিয়] লইয়া! যাইতে পারি, এবং যদি আমার 
প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাহার 


২৪৪ 


করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটি বারের 
মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি ।”৪ 

“সৌন্দর্য সম্বন্ধে সম্তোষ'-বিষয়ক আলোচনায় 
ভারতীয় সৌন্দর্যদৃষ্টি সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য 
আলোচন1 রযেছে। সৌন্দর্যকে ভারতায় 
কবি ও শিল্পীর! সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের বিয়বস্ত 
ক'রে তুলেছেন। ভার ফলে দৌন্দর্যচেতনা 
অনেক ক্ষেত্রেই এতিহ্থাশ্রধী। হরিণ; গঙ্জেন্্র 
শতদল, হংদ প্রভৃতির উপম! শতলক্ষবার 
ব্যবহার করেও সংস্কৃত সাহিত্য ক্লান্ত নয়। 
রূপবৈচিত্র্য ও ব্ূপের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে গ্রীকর। 
অনেক বেশী সচেতন ছিলেন। 

বহির্জগতেব সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে 
অস্তর্জগতে মাভাত্ব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি আমরা 
প্রচলিত ধাবণাতেই সন্তষ্ট। স্বামী বা গরু 
কেবল পদাধিকারেই আমাদেব ভক্তি দাবী 
করতে পারেন, সেজন্য যোগ্যতাব প্রশ্ন 
অবাস্তর । এইভাবে প্রচলিত মতাঙবর্তনের 
দ্বার আমাদেব সৌন্দর্যচেতনা ও শ্রদ্ধাবোধ 
দুইই গীড়িত। সৌন্দ্যসন্বন্ধে অতিবিক্ত 
সম্তোষের ফলে বহির্জগৎ ও মনোজগতের 
আদর্শগত অবনতি ঘটে, সন্দেহ মেই | আধুনিক 
মনের অস্সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যথার্থ আদর্শবে।ধেব 
অন্মসম্ধান কবেছিলেন বক্ষিমচন্ত্র-_তাব “কুষ্খ- 
চরিত্র” বইটিতে । এ বইতে অলস অন্নুকবণের 
স্বান নিষেছে জাগ্রত বিচাববুদ্ধি।£ 

সাহিত্যসম্বন্ধে কযেকটি মৌলিক প্রশ্নেব 
আলোচলা বযষেছে পঞ্চভূতে”। সর্বপ্রথম 
কবিতা-প্রসঙ্গ আলোচনাযোগ্য | গছ ও পদ্য” 
নিয়ে আলোচনায় 'কবিতা'-সম্বদ্ধে কত্রিষমতাব 
চিবকালীন অভিযোগ উঠেছে । কবি-কল্পন! 
এবং কবিতাব ছন্দ--এ ছুটি জিনিনকেই অনেকে 


যেমন, 








& তদেব পৃঃ ২২ 
« তদেব পৃঃ ১২৭--১৩৪ 'সৌনদর্য স্থদ্ধে সস্তোধ' 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ব---€য সংখ্যা 


অবাস্তব ও কৃত্রিম মনে করেন | এর উত্তরে 
সমীর ও শ্রোতস্বিনীর বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে 
সচেতন বা অর্চচেতন পদার্থেবা স্্টি করে না, 
একা মাগ্রমেরই স্ষ্টির অরধিকার। যা আছে, 
তাকে মানুষ আপন মনোমত ক'রে নিয়ে তবে 
তৃপ্তি পায়। সাধাবণ কথাবার্তা একাস্ত 
বাস্তব, কিন্ত এই বাস্তবকে অতিক্রম করেই 
কবিতার উত্তরণ |* 

ভুতনাথবাবু বিষয়টির আবো গভীরে 
আলোকপাত কবেছেন £ বিশ্বজগতের স্পন্দিত 
তরঙগমালা আলোরূপেঃ ধ্বনিরূপে আমাদের 
দেহমনকে আন্দোলিত করে । এই তবঙ্গমাল! 
আমাদেব মানসলোকে একেবারে অবারিত- 
ভাবে প্রবেশ করে। স্পন্দনেরই এ ক্ষমতা 
আছে। একটি স্পন্দন আর একটি ম্পন্দনকে 
জাগিষে তোলে । সংগীত তেমনি একটি 
স্পন্দন | সে ম্পন্দনেব নিবিড় সংঘর্ষে মাতার 
জাগরণ ঘটে। কবিতায় সংগীত দেখা দেয় 
ছন্দরূপে। মৌখিক ভাষাব সঙ্গে হৃদয়েব 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই! সেই ভাষাকে ছন্দের 
সংগীতেই হাদয়স্পর্শী করে তোলে। ছন্দ ও 
ধ্বনিতে মিলে ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনার 
সঙ্গে যুক্ত কবে ।? 

কাব্যের তা্পধ” প্রবন্ধে পঞ্চভূতের 
আলোচনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের “বিদায-অভিশাপ' 
( কচ-দেবযানী-সংবাদ ) কাব্য-নাটিকাটির 
তাৎ্পর্ষ-বিশ্রেষণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন 
দৃষ্টিতে একই কাব্যে কত বকমের ব্যাখ্যা 
হ'তে পাবে, তাৰ উদাহরণ দেওয়া হযেছে। 
প্রসঙ্গতঃ 'সোনাব তবী” কবিতাটির ব্যাখ্যা- 
বছুলতা৷ স্মরণীয় । তন্বববিচাবের হাটে সকলেই 
নিজবুদ্ধির নিকষে কবিতাকে যাচাই করতে 


৬ তদেব পৃঃ ৮৪--৮৬ গদ্য ও পঞ্চ" 
শ তেব পৃঃ ৯৯১ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


চায়। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবিতা 
প্রাণের একটি অন্ুতব-মুহুর্ত_-আমাদের নিত্য- 
পরিচিত হাসিকান্না ভাবনা-বেদনাই তার 
অলীমস্শরী হিল্লোলে কবিতা হয়ে ওঠে ।” 

কিন্ত তাৎপর্-বিহ্বেষণ সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় 
নয়। উদ্দাহরণস্বরূপ 'বলাকা'র চঞ্চল, 
কবিতাটির কথা বলা যায়। এ কবিতাটির তত্ব 
ও অন্গভবে যে অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটেছে, তাতে 
কাঁব্যেব তাৎপর্য-বিশ্লেষণ খুব অপ্রয়োজনীয় 
বল! চলে না। কবি স্বয়ং কিস্তু এই তত্বৃ- 
বিশ্লেষণকে বিশেষ মুল্য দিতে চাননি | 

“কাব্যের তাৎপর্য -আলোচনাব পাশা- 
পাশি সঙ্গতভাবেই ্্রাঞ্লতা'র প্রসঙ্গ 
এসেছে । সাহিত্যে প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিম! 
এবং সবলতা-_-এ ছুষেব মধ্যে প্রথমটিই আগে 
মমোহবণ কবে। সুতনাথবাবুব দৃষ্টিতে_- 
“কলাবিগ্ার সরলতা উচ্চ অঙ্গেক মানসিক 
উন্নতিব সহচর । বর্ববত1 সবলতা নহে। 
বর্রতার আডম্বর আয়োজন অত্যন্ত 
বেশি। সভ্যত। অপেক্ষাকৃত নিবলংকার ।**, 
এক-অশ্ধটি ইংবাজি কথা মাপ করিতে 
হইবে। যেমন ভদ্রলোকের মধ্যে, তেমমি 
ভদ্রসাহিত্যেও ম্যানাব আছে, কিন্তু “ম্যানারি- 
জম্‌* নাই। ভালো! সাহিত্যের বিশেষ একটি 
আকঞ্কতিপ্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার 
এমন একটি পবিমিত স্ৃষমা যে, আক্কৃতিপ্রক্কতির 
বিশেষত্বটাই বিশেষ কবিয়! চোখে পড়ে না”, 

প্রাচীন বাংল! ও মৈথিলী সাহিত্য থেকে 
চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতির উদাহরণ নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিচার কব] চলে। 
চন্তীদাসের সরলত। অসাধারণ তাৎপর্যময় 
কিন্ত বিদ্ভাপতিও কি প্রথম শ্রেণীর কবি নন? 
প্রকাশেক বিচিত্র এশখবর্য তে! অহুভবের বিশাল 
৮ তদেব, পৃঃ ৯৩--১*৩ “কাব্যের তাৎপর্য" 





যবীন্ত্রনাথের “পঞ্চভূত? 


২৪৫ 


বৈচিত্রেরই বাণীব্ূপ হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন-__প্থীক প্রস্তরযুতিতে রঙচঙ 
রকম-সকম নাই-_তাহ! প্রাঞ্জল এবং সর্বপ্রকার 
প্রয়াস-বিহীন | কিন্ত তাই বলিয়া! সহজ নহে। 
সে কোন প্রকার তুচ্ছ বাহ-কৌশল অবলম্বন 
করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক 
থাকা চাই ।”১০৭ এই শ্রীকমূর্তির সরলতাই 
আর্টের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ নয়। শিল্প- 
সাহিত্য কত বিচিত্র ও জটিল উপায়ে প্রকাশিত 
হয়েও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায় । তবে এ কথাও 
স্বীকার্ধ, দুন্নহতাই গভীরতা নয় | 

“কৌতুকহান্ত” ও “কৌতুকহান্টেব মাজা” 
ব্সাছুটিতে কৌতুকের মাত্রার তারতমো 
কেমন ক'রে কমেডি ও ট্র্যাজেডির ব্মপাস্তর হয়, 
সে কথ! আলোচিত । কৌতুকেব মূল কারণ 
অসঙ্গতি-বোধ! এই অসঙ্গতি যখন জীবনে 
অপরিমেয় শৃন্ঠতার সৃষ্টি কবে; তখনই ট্র্যাজেডির 
স্থচন11 মধুস্থদনের একেই কি বলে সভ্যত! ?” 
এবং দীনবদ্ধুর 'সধবাব একাধশী'-- প্রহসন ও 
ট্যাজেডিব ছুটি সীমান্ত! 

সাহিতে্র বিষয়নূপে “মন্ষ্যঠ এবং “নর- 
নারী?- সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠাকের চিরস্তন 
আগ্রহের বস্ত। মাহৃষের মধ্যে কোন্‌ “শ্রেণী, 
বিশেষভাবে সাহিত্যে প্রকাশযোগ্য এ নিয়ে 
বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধাবণা ছিল। প্রত্যেকটি 
ব্যক্তির মধ্যেই অনম্ত বিস্ময় রয়েছে। 
আধুনিক কালে তাই জাতি বা শ্রেণী হিসাবে 
মাহ্ৃষের মূল্য দেওয়া হয় না। আধুনিক 
সাহিত্য দেইজন্তই মহ্ুষ্য-নিবিশেষে মানবাত্মার 
সৌন্দর্য অন্বেষণে রত! অজানিত অকথিত 
সকল অলক্ষ্য ভাবনা-বেদনার সঙ্গে আজ 
সাহিত্যের সহষগিতা৷ ।১১ 


স্পেস শেীস্পস্পিপাশশীপ্স্স্প শীিশা পি 


৯,১* তদেব পৃঃ ১*৮--৯ 'প্রারঞ্জলত।' 
১১ তদেব পৃঃ€২--৬৩ “ননুস্ত' 


২৪৬ 


“নর নারী' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের 
নারীচরিত্রের প্রাধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। 
এত কাল আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর 
কর্মপরিধি ছিল লীমাবন্ধ। নারী তার গৃহা- 
গণের পরিধির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে । এজন্য পরিবারের 
কেন্দ্র হিসাবে নারী তাব সমস্ত মম ও কর্মশক্তি 
নিয়ে সর্বাপেক্ষা সজীব । জীবনের লাবণ্য- 
সঞ্শারের জন্য এই সজীবতাই পরিবাব-সমন্বিত 
সমাজের আশ্রয়। সাহিত্যে এই সজীবতারই 
প্রতিফলন ১৭ “মনসপামঙলের*ঃ বেহুলা, 
“ণ্ডীমঙ্গলের” ফুল্লবা খুল্পন1, বৈষ্ণবপদ্াবলীব 
শ্রীরাধা থেকে আরম ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র, 
রষীন্দ্রনাথ ও শবৎচন্দ্রে অবধি বাংল। পাহিত্যের 
নারী-চবিত্রগুলি এই কারণেই এত প্রাণচঞ্চল। 

সাহিত্য ও শিল্পচেতনার গভীরে কোন্‌ 
অন্তঃপ্রেরণ! সক্রিষ_-এ নিয়ে কবি, দার্শনিক 
ও সমালোচকদের কৌতুহলেব অস্ত নেই। 
“অখণ্ডতা” শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সেই 
উৎস-সন্ধানের চেষ্টা কবেছেন। ব্যোম্‌ 
সাহিত্যিকের স্বষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে 
এইভাবে--“আহবণ কবে মন, আর শ্জন 
করে আত্বা। যোগেব সকল তথ্য জানি না, 
কিন্তু শুন] যায়, যোগবলে যোগীর! স্থ্টি কবিতে 
পাবিতেন। প্রতিভার স্হিও সেইক্ধপ। 
কবিবা সহজ ক্ষমতাবলে মনটাকে নিরন্ত 
করিয়া দিয়! অর্ধঅচেতনভাবে যেন একটা 
আত্মার আকর্ষণে ভাব বস দৃশ্য বর্ণ ধ্বনি কেমন 
কবিয়| সঞ্চিত কবিয়, পুঞ্জিত কবিষ1 জীবনে 
স্থগঠনে মপ্ডিত করিয়া খাড়। করিয়! 
তুলেন । ৯* 

বর্তমান যুগে সাহিত্যপাঠেই পাঠকের! তুষ্ট 


১২ তদেব পৃঃ ২৬-_৪১ «ন্রনারী' 
১৩ তদেব পৃঃ ৭৮ 'অখণ্ডত' 


উদ্বোধন 


[৬৩তম বর্য--$ম সংধ্যা 


নয়। সাহিত্যিকের জীবনের খুঁটিনাটি অন্বেষণ 
ও সাহিত্যবস্তর পুঙাহ্থপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য 
দিয়ে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভাবটি উদগ্র হয়ে 
উঠেছে। এর ফলে পাহিত্যের অঙ্গবিশ্লেষণ 
অনেকটা] শারীবতত্বের পর্যায়ে গিয়ে দাড়ায়, 
এ দ্বাব1 মাহিত্যের অন্ুতব-জগতের কিছুবাত্র 
আলোকিত হয় না। “বৈজ্ঞানিক কৌতুহল?- 
নামাঙ্কিত রচনাটিতে এই কৌতুহলের বিরুদ্ধে 
রবীন্দ্রনাথ তীব্র মন্তব্য করেছেন। মানবমন 
ব। শিল্প-সাহিত্যকে কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম- 
পদ্ধতির শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না_একথা 
বৈজ্ঞানিকেবা অনেক সময় ভুলে যান।১৪ 
ভদ্রতার আদর্শ” ও “অপূর্ব বামায়ণ? প্রবন্ধ 
ছুটি ঠিক সাহিত্যালোচনার শ্রেণীতে পড়ে না। 
আমাদের দেশে অনেক সময়ই আলম্ত ও 
অশালীনতা বৈরাগ্যেব ছদ্মবেশে দেখ। দেয়। 
যথার্থ বৈরাগ্যের যে মহিমা, তার মূল্য স্বীকার 
ক'রে নিয়েই একথা বলা যায় যে, আমাদের 
জাতীয় জীবনে বঘনে-ভূঘণে আচারে-ব্যবহারে 
নিশ্চেষ্ট তামসিকতাব লক্ষণই বেশী । এই জড়ত্ব 
থেকে-মুক্ত হয়ে কর্মে ও জীবনে পরিচ্ছন্ন ভদ্রতার 
আদর্শ সঞ্চার কর! আমাদের কর্তব্য ।১৫ 
'প্রাচীন সাহিত্য+-গ্রস্থে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে মানবপ্রাণের চিরস্তন বিরহ- 
বোধের ভাবসত্যটি প্রকাশ করেছেন। “অপূর্ব 
রাষায়ণ” রচনাটিতেও রামাণকাহিনীর এক 
নুতন ভাবময় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে 
ক্ষিতির মারফৎ। বল] বাহুল্য, এ জাতীয় 
ব্যাখ্যা সাধারণ অর্থে “ব্যাখ্যা” নয়। প্রাচীন- 
কাব্যভাবনাকে অবলম্বন কবে নুতন কাব্যস্ষ্টি। 
পল্লীগ্রামে ও মন আধুনিক রম্য- 


রচনার সার্থক উদাহরণ । “পঞ্চভৃতে'র অন্তান্ত 


১৩ তদেব পৃঃ ১৪৭-__-১৫২ 
৯৪ তদেব পৃঃ ১৩৫--১৪১ "ভদ্রতার আদর্প' 


জোষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


প্রবন্ধ আলোচনা-সমষ্টি, কিন্তু এ দুটিতে 
লেখকের একাকী মানস-সঞ্চরণ ! 

সভ্য পৃথিবীর জনসংঘাত থেকে দূর পল্লী- 
গ্রামে প্রক্কতির প্রশাস্ত ছায়ায় যুগযুগাস্ত 
ধরে মানবজীবন-প্রবাহ্ের একটি অলক্ষ্য ধার] 
বয়ে চলেছে! এই গ্রামের মাহষদের সবচেয়ে 
বড় বৈশিষ্ট্য--এর। সপ্বল। “সরলতাই মহুয্য- 
প্রকৃতির স্বাস্থ্য ।***সমন্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে 
সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়! স্বভাবের সহিত 
একীভূত কবিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে 
সরলতা, তাহাই মানসিক স্বান্থ্য। বিবিধ 
জ্রান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে 
না।***্যাহারা সকল বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করে 
এবং নানা বিপরীত ভাবকে পবখ করিয়া] দেখে, 
তাহাদের মুখে একট! বুদ্ধির তীব্রতা এবং 
সম্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়। কিন্ত 
ভাবের গভীব স্থ্িপ্ধ সৌন্দর্য হইতে সে অনেক 
তফাত |” ১৬ 

কিন্ত এই সরলতার গন্ডভী বড় সন্ীর্ঘ। 
গ্রাম্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র দেনাপাওনার জগতের 
সঙ্গে নাগরিক জগতের লহমত্ আশা- 
আকাজ্কার জগতের বিশাল ব্যাপকতার তুলনা 
হয় না। সেই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে যে এঁক্যের 
বাণী খুঁজে পাপ, তার মহত্ব হয়তো। আরে! 
বেশী। সেই কথা মনে (ক'রে রবীন্দ্রনাথ 


রষীন্দ্রনাথের “পঞ্চভূত” 


২৪৭ 


লিখেছেন £ পক্ষুত্র পরিণামের মধ্যে পরি- 
সমাপ্তি লাভ করিয়া সন্তষ্টভাবে থাকার মধ্যে 
একটি শাস্তি সৌন্দর্য ও নির্ভরতা আছে, সন্দেহ 
নাই-_আর যাহার] মহুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুত্্র এক্য 
হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া 
যায়ঃ তাহার] অনেক অশাতি_অনেক বিদ্ব- 
বিপদ সহ করে; বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে 
তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়, কিন্ত 
তাহারাই পৃথিবীব মধ্যে বীর এবং তাহারা 
যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় দ্বর্গলাভ করে । 
এই বীর্য এবং সৌন্র্যের মিলনেই যথার্থ 
সম্পূর্ণতা1।”১ 

'পঞ্চভূতে'র বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
এখানেই শেষ কর] যাক) এই স্বপ্পপরিসর 
গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্টায়, প্রতি অনুচ্ছেদে কত 
অপংখ্য চিস্তাসম্পদ ছড়ানো রয়েছে! কিন্তু 
পাঠকের মনের উপর কোন মতামতই চাপিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা নেই। এই সাহিত্যিক পাদ- 
চাবণায় মনীষী রবীন্দ্রনাথ সব শ্রেণীর পাঠককেই 
তাব সহযাত্রী করেছেন । তার বিশাল প্রবঙ্ধ- 
সাহিত্যে মলনশীলতার প্রচুর উপাদান রয়েছে, 
কিন্ত এমন আত্মীয়তার নঙ্গতুধা অন্তর ছুর্লত। 
তাই “পঞ্চভূত” রবীন্দ্র-প্রতিভার আর একটি 
দিকের একটি অনন্থ উদাহরণ। 


১৬) ১৭ তদেব-_ পৃঃ ৪৪, ৪৬, ৫১ *পল্লীগ্রাম' 





তুমি 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 


কত কথ! দিয়ে বোঝাতে তোমাবে চেয়েছে কত না জনে; 
পেবেছে কি কেউ, কেমন যে তুমি_ বোঝাতে? পারেনি কেহ। 
কথা দিয়ে দিয়ে বোঝানে| কি যায়? শুধুই কথার মাল 

গাথা হয় আব পড়ে থাকে পাশে, শুকনো ফুলেব বোঝা । 


যে বুঝেছে তাব মুখে নেই ভাষা, কথা মরে নাক? আর, 

যে দেখেছে চোখ বুজে গেছে তাব॥ কিছু আর দেখে নাসে, 
যে শুনেছে কানে ও মধুব ধ্বনি, সব শোনা তাৰ শেষ 
হারিয়ে সে গেছে, ডুবেছে, মজেছে কূপ রস আব গানে। 


কথা দিয়ে তাকে বোঝানো যায় না, দেখানো! যায় না চোখে, 
শোনানো! যায় ন| তার বাঁশী যদি কান কভু নাহি শোনে । 

সে আছে এধারে, সে আছে ওধাবে, সে আছে সকল ঠাঁই- 
দেখার মতন চোখ চাই শুধু, আর চাই মন প্রাণ । 


দকল কথাঁর আড়াল ভেঙে সে দেখ। দেবে হাসিমুখে, 
শোনাবে সে গান সমুখে ধাড়িয়ে অপন্ধপ দ্ধপ ধরে, 
চোখ কাঁন মন-_সব খুশি হবে, বইবে খুশিব হাওয়া 
পব চাওয়া! শেষ, লব পাওয়া শেষ, শেষ সব আনাগোনা। 


দেখতে চাই কি তাকে? প্রাণ কাদে? সত্যি কি ভালবাসি? 
মবার আগে এ জবাবটি চাই--জবাব চোখেব জলে। 

বাকী সমাধান সহজ সবল » সে নয় দূবেব কেহ-_ 

কাছে সে রয়েছে? পাশে সে রয়েছে ডাকার অপেক্ষায় । 


গীতা-জ্ঞীনেশ্বরী 


[ একাদশ অধ্যায়ের অহ্ৃবাদ ] 
শ্রীগিরীশচন্্র সেন 


[ দশম অধ্যায়ের অনুবাদের জন উদ্বোধন ৬২তম বর্ধ পৃঃ ১৮৭ ও ২৪৯ দ্রইবা। বন্ধনীস্থ সংখ্যাগুলি 
মূল জ্ঞানেশ্বরীর লোকস"থা! ] 


এই একাদশ অধ্যায়ে ছুইটি রসের কথা বল! হইয়াছে__-এখানে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন 
হইবে, 'শাস্ত' বসের ঘরে “অদ্ভূত' রস আতিথ্য শ্বীকার করিতে আদিযাছে, এবং অপর 
রলগুলিও আসিয! পউক্তিতে বসিবাব সম্মান লাভ কবিয়াছে» বব-বধূব মিলনে (বিবাহ-সময়ে ) 
যেষন বরযাত্ত্রী-গণও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয, তেমনি দেশী (মাবাগী) ভাষার স্থুখাসনে 
সমস্ত বল আপিয়! স্বশোভিত হইযাছে। পবস্ত (তাহাদেব মধ্যে) শান্ত ও অদ্ভুত রস এমন 
ভাবে শোভা পাইতেছে যে, মনে হয় চক্ষু যেন অঞ্জলিবদ্ধ হইয়! তাহ] প্রত্যক্ষ করিতেছে, হবিহর 
যেন প্রেমভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন কবিয়া আছেন, অথবা অব্রাবশ্তাব দিনে যেমন স্থর্য ও 
চন্দ্রে বিশ্ব একত্র মিলিয় যায়, তেমনি এই অধ্যায়ে শান্ত ও অদ্ভূত রসেব এক্য হইয়াছে; 
গঙ্গা-যমুনার প্রবাহ যেমন একত মিশিয়াছে, তেমনি এখানে ছুইটি রসের প্রয়াগ হইয়াছে, এবং 
তাহাতে সার। জগৎ স্ক্নাত (পবিত্র) হইয়াছে । ইহাদেব মধ্যে গীতারূপ সরস্বতী নদী গুপ্ত 
হইয়া আছে। এইজন্ত হে শ্রোতৃবন্দ, ইহাকে ত্রিবেণী সঙ্গমই বলা উচিত 

জ্ঞানদেব বলিতেছেন, আমার উদ্দার জ্ঞানদাত! শ্রীগুরুদেব (নিবৃত্তিনাথ )-ই শ্রবণ দ্বার] 
এই তীর্থে প্রবেশ করা সহজ করিয়াছেন | শ্রীনিবৃন্তিদেব ইহার (গীতার ) সংস্কৃত ভাষাবূপ 
গহন তীব ভাঙিয়! মাবাচী শব্দের সোপান প্রস্তুত করিতেছেন । এহঞন্ত এখানে যে কেহ স্নান 
করিয় প্রযাগে বিবাটস্বরূপ মাধব-দর্শনের স্যায় বিশ্ব্ূপ দর্শন করিতে পারে এবং তদৃদার! 
সংসাবের ( জন্মমবণের ) তিলাগ্ুলি দিতে পারে । (১০) 

আব অধিক কি বলিব? এই অধ্যায়ে রসভাব এমন মু্তিমান্‌ হইয়া প্রকট হইয়াছে যে, 
ইহা যেন শ্রবণগ্থখেব সাআজ্য, এখানে "শান্ত ও “অদ্ভূত রস প্রকট হইয়াছে, আর অস্ত * 
রসেবও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা অল্পই বল1 হইল এখানে মোক্ষ-প্রাপ্তির পথই উন্মুক্ত হইয়াছে । 

ইহাই একাদশ অধ্যায়, যাহা ভগবানের নিজের আবাসম্বান , পরদ্ধ ভাগ্যবান্দের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জন এখানেও আসিয়া পৌছিয়াছেন। আর শুধু অন্ডুন কেন? যে এখানে 
আসিতে চায় তাহারই শুভদ্িন উপস্থিত, কারণ গ্তার্থ (মারাঈী) ভাষায় প্রকট হইল; 
এইজন্য এখন আমার মিনতি শ্রবণ করুন, সঙ্জন আপনার, এখন এদিকে মনোযোগ দিন | 

অহো, যদিও আপনাদের স্টায় সম্ভজনের সভায় পাণ্ডত্য প্রকাশের যোগ্যতা আমার 
নাই, তথাপি আপনার! আমাকে ন্বেহে-প্রেমে সন্তানের মতো মানিয়। লউন। অহো» তোতাকে 
আপনার বুলি শিখাঁন, তাহার মুখে এ শিখানো! বুলি শুনিয়া আপনারা কি মাথা দোলাইতে 
থাকেন ন1 কিংবা বালকের কৌতুবপূর্ণ ক্রিয়া দেখির! কি মাত! আনন্দিত হন না? 


৫৩ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


তেমনি আমি যাহা বলিতেছি, হে প্রভু, তাহা আপনারাই শিখাইয়াছেন, অতএব 
হে দেব, আপনারা আপনাদের নিজের কথাই শুঙ্ছন। ব্রদ্ষবিদ্যার যে মধুর বৃক্ষ (চারা ) আপনার! 
রোপণ করিয়াছেন, অবধানরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া এখন তাহাকে বাড়াইযা তুলুন । 

এই বৃক্ষ রূসভার-স্বর্ূপ ফুলে ও নানা! ফলভারে ভরিয়া উঠিয়া আপনাদের প্রসাদে 
জগতের উপকারী হইবে। (২০) এই কথায় সম্তগণ সন্ত হইয়া বলিলেন, ভুমি ভালই 
করিয়াছ, আমর] সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন অর্জুন কি বলিলেন, তাহাই বল। 

তখন নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতে লাগিলেন £ আমি সাধারণ মনুষ্য, 'কষ্ণাজুন-সংবাদ? 
কি বলিতে জানি? পরস্ত আপনারাই আমাকে বলাইবেন। অহো, বনের পঞ্সভোজী বানবগণ 
কি লঙ্কেশ্বরকে পরাভূত করিয়াছিল? একা! অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈম্থকে পবাজিত কবেন 
নাই। সমর্থ ব্যক্তি সাহায্যকারী হইলে চরাচবে কিনা হয়? "মাপনাবা সন্তজন সহায় হইয়] 
আমার দ্বার! এই গীতার্থ বলাইতেছেন। শ্রীক্ষ্ণ-মুখনিঃস্থত গীতাবই ভাবার্থ আমি বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন । 

এই গীতা-খ্রছ্থের কি আশ্চর্য মাহাত্ব্য ! বেদপ্রতিপাছ্ধ দেবতা স্বমং শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থের 
বক্তা--যাহ। প্রীশস্ভুরও ধ্যানের অগম্য, তাহাব গৌবব কিন্ধপে বর্ণনা কবিব? এখন মনে মনে 
তাহার বন্দনা করাই ভাল। বিশ্বক্পপ দেখিতে ইচ্ছ! করিষ| কিরীটী প্রথমে কি করিবার 
উপক্রম করিলেন, তাহাই শুহ্বন , সার! বিশ্বই ঈশ্ববেব বূপ-_-অর্জুনের মনে এই প্রকার যে 
প্রতীতি (অহ্ৃভব )-গত দৃঢ় বিশ্বাস হইয়।ছিল, তাহ] বাহিরে নযনগোচর হউক । 

ইহাই তাহার অস্তরেব আকাক্কা, পবস্ত ভগবানকে এ সম্বপ্ধে কিছু বলাও ( অর্ভূনের 
পক্ষে) সঙ্কটজনক, বিশ্বব্ূপ অতি গু বহন, তাহাব সম্বন্ধে কেমন করিয়া প্রশ্ন করা 
যায়? (৩০) 

তিনি (মনে মনে ) বলিলেন, "যাহা পুর্বে কখন কোন প্রেমী ভক্ত জিজ্ঞাসা করে নাই, 
পহসা কেমন কবিয়া বলি, তাহাই আমাকে দেখাইয়া দিন অজ্ঞুম ভাবিতে লাগিলেন, 
যদিও আমি তাহার বিশেষ স্বেহের পাত্র, তথাপি আমিকি মাতাব ( লক্ষমীদেবী ) হইতে ও 
অধিক অন্তরঙ্গ? তিনিও এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ভয পাঁন। আমার প্রতি তিনি স্্েহ প্রকাশ 
করেন, পবস্ধ তাহা ফি গরুড়ের প্রতি স্নেহের স্তায়? গরুড়ও একথ1 বলিতে স্মর্থ হয় মাই। 
আমি কি সনকাদি হইতেও ভগবানের নিকটতব 1 পবস্ধ তাহারাও এই প্রকার বাসন। পোষণ 
করেন শাই। আর আমি কি প্রেমে গোকুলবাসীদের অপেক্ষাও শরীরের প্রিয়তর 1 

ভাহাদেরও তিনি বালভাব দ্বাৰা মোহিত করিয়াছেন, ভক্তের জন্ত গর্ভবাসও সহ 
করিয়াছেন-_পরস্ত বিশ্বর্ূপ গুপ্তই থাকিল, তাহা কাহাকেও দেখান নাই | যে গৃঢ় রহস্ত ইনি 
আজ পর্যস্ত আপনার অস্তরঙ্গের কাছেও গোপন রাখিয়াছেন, সে-সম্বদ্ধে আমি সোজাসুজি কি 
করিয়! প্রশ্ন করি? আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে অস্তঃকরণে স্বখ হইবে না, তখন 
আর জীবিত থাকিয়া কিকরিব? অতএব এখন অল্প স্বল্প কিছু জিজ্ঞাসা কবিব, ভাগ্যে যাহাই 
থাকৃুক। এই ভাবে পার্থ ভীত হইয়! বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরস্ত এমন প্রেমের সহিত 
বণিলেন যে, ছু-একটি প্রশ্রোত্বরের পরেই ভগবান আপনার সমগ্র বিশ্বরূপ উদঘাটন করিয়| 
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দেখাইলেন, বৎসকে চোখে দেখিয়াই গাভী যেমন প্রেমবশতঃ চটপট উঠিয়! ঈাড়ায়, বৎস স্তনে 
মুখ দিলে কি গাভী ছুগ্ধ ধরিয়া রাখে? (৪০) তেমনি পাগুবের নামেই য়ে শরীক বনের 
মধ্যে (তাহাদের রক্ষা! করিবার জন্য) দৌড়াইয়| গিয়াছেন, তাহাকে অর্জন প্রশ্ন করিলে তিনি 
কি চুপ কবিয়া থাকিবেন? তিনি স্বভাবতই স্সেহম্বন্ধপ, আর অজুণ্ন স্সেহপিপান্থ-_-এ মিলনে 
যে ভিম্বতা থাকিবে, ইহাই আশ্চর্য । অতএব অজুনি বলিতেই ভগবান আপনিই বিশ্বন্নপ হইয়া 
যাইবেন--ইহাই প্রথম প্রসঙ্গ, আপনার! শ্রবণ করুন। অজ্ভুন উবাচ-- 


মদচুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাতসংজ্ৰিতম্‌ | 
যত্ত্বয়োক্তং বচক্তেন মোহোইযং বিগতো মম ॥ ১ | 


পার্থ ভগবানকে বলিলেন, হে কৃপানিধি, আপনি আমার জন্যই যাহা অবর্ণনীয় তাহাও 
প্রকট কবিয়া বলিয়াছেন। যখন (পঞ্চ) মহাভৃত ব্র্গে লীন হয় আর জীব ও মহদাদি 
লয়প্রাপ্ত হয়, তখন পবত্রক্গ স্বক্ষূপে অবস্থান করেন--তাহাই তাহাব বিশ্রামস্থল; যে ম্বর্ধপ 
আপনি ক্পণের ম্যায় হদযের অভ্যন্তরে লুকাইয1 রাখিয়াছেন, যাহা আপনি বেদের কাছেও 
গোপন করিযাছেনঃ তাহা! আপনি আমার সম্মুখে উদৃবাটন করিয়া দেখাইয়াছেন; 
যে অধ্যাত্ব-বস্তব জন্য শঙ্কষব সমস্ত এরশখর্য (আরতি কবিয়!) পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
সেই বস্ত (জ্ঞান) হে শ্বামিন্‌, আপনি আমাকে দান করিয়াছেন_-একথা বলিলে আমি আপনাব 
স্বক্নূপ দেখিব কিন্দপে? 

পরস্তক মোহেব মহা বন্তাষ আমাকে মন্তুক পর্ধস্ত ডুবিতে দেখিয়া! হে শ্রীহরি, আপনি নিজে 
ঝাঁপাইযা পড়িয1 সত্যই প্মামাকে উদ্ধার করিয়াছেন, এক আপনি ভিন্ন এই বিশ্বে দ্বিতীয় কোন 
বস্ত নাই, পবস্ত আমার কর্ম দেখুন--“আমি আমি? এই প্রকাব কথাও আমি বলিতেছি। (৫০) 

'আমি অজুর্ন” এই দেহাভিযান পোষণ করিয়া কৌরব্গণকে আমার ম্বজম মনে 
করিতেছিলাম , শুধু ইহাই নহে, ইহাদের বধ কিয়া “আমি কি পাপে লিপ্ত হব ?--এই ছুংস্প্ 
দেখিতেছিলাম-_আপনি আমাকে জাগ্রত কবিয়াছেন। হে দেব, হে লক্ষমীপতি, নিজের নিত্য 
বসতি ত্যাগ করিমা আমি অলীক গন্ধর্নগবীতে শিয়াছিলাষ, জলপান কবিবার ইচ্ছায় আমি 
মুগজল পান কবিতে ছুটিযাছিলাম , বস্ত্রনিমিত (মিথ্যা) সর্পেব দংশনে আমি সত্যই বিষের 
যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলাম _-:এই বৃথা মবণ হইতে আমাকে বীচাইয়া আপনি শ্রের়ঃপ্রাপ্তি 
কবাইয়াছেন। আপন প্রতিবিম্ব না ধুঝিয়া কুপেব মধ্যে লাফাইয় পড়িতে গেলে যেমন অপর 
কেহই ধরিয়া ফেলে, তেমনি আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ॥ নতুবা শুহন, আমার 
এতটা নিশ্মযতা হইয়াছিল যে, সপ্ত সমুদ্রও যদি একত্র মিলিয়! যায়, যুগক্ষযে প্রলয় হইযা সমস্ত 
জগতেব অন্ত হয, অথব1 আকাশ ভাউিয়া পড়ে, তথাপি আমার গোত্বজগণের সহিত আমি 
যুদ্ধ কবিব না| এইক্প অহংক:রের আধিক্যে আমি ডুবিতেছিলাম । ভাগ্যে আপনি নিকটে 
ছিলেন, নতুবা কে আমাকে উঠাইত? 

আমি মিথ্যাই আমার অস্তিতথ মানিয়। লইয়াছিলাম। আর যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার 
নাম গোত্র আখ্যা! দিয়াছিলায। এইভাবে ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, পরন্ত আপনিই রক্ষ! 
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করিয়াছেন) পূর্বে অলস্ত অগ্রিকুণ্ড (লাক্ষানিমিত দ্দতুগৃহ ) হইতে বাঁচাইয়াছেন। তাহাতে 
শুধু দেহেবই ভয় ছিল, এখন এই ভয়রূপ দ্বিতীয় অগ্নিকুণ্ডে মনের সঙ্কট হইয়াছিল । (৬০) 

ছুরাগ্রহন্দপ হিরণ্যাক্ষ আমাব বুদ্ধিবূপ বন্ধুদ্ধরাকে কুক্ষিতলে লইযা যোহরূপ সমুদ্রের 
তলদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে আপনাবই সামধ্যে পুনরাঁয় আমাৰ বৃদ্ধি স্বস্থানে ফিরিয়া 
আসিল, আমার বৃদ্ধি-উদ্ধাবেব জন্ত আপনাকে যেন দ্বিতীযবাব ববাহ হইতে হইল, আঁপনার 
কৃতিত্ব এমনই অপার যে, একমুখে আমি তাহার কি বর্ণনা! কবিব? পবস্ত আপনি আমাব জন্য 
আপনা পঞ্চ প্রাণই সমর্পণ কবিষাছেন, ইহার কিছুই বৃথ। যাইব না। হে দেব, আপনি 
আমাব মাধাব আদ্যন্ত (সমূল) নিবসন কবিযাছেন। ইহাতে আপনার উত্তম যশঃপ্রাঞ্চি 
হইল। 

হে প্রভূ, আনন্দ-সবোববে কমলেব গ্ভাষ আপনাব নেত্র । যাহাব উপর কপাদৃষ্টি নিঙ্িগু 
হয়, তাহার কি আব মোহ উৎপন্ন হয? ইহ1 অতি হীন কল্পন।! মুগজলের বৃষ্টি বডবানলেব 
কিকবিবে? আর আমাব কথ! ধবিলে হে কপানিধি, আমি আপনাব কূপাব অভ্যন্তবে প্রবেশ 
করিষ। বরক্ষরসেব আন্বাদন করিতৈছি। তাহা দ্বাবা যে আমার মোহ চলিয়া যাইবে, ইহাতে 
আর বিস্মযের কি আছে? আপনাব চরণস্পর্শে আমার উদ্দাব হইযা গেল। 


ভবাপায়ো হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তবশে! মঘ1। 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্যমপি চাব্যযম ॥ ২ ॥ 


হে কমলনেত্র, হে কোটিক্র্থপ্রভ মহেশ্বব, আজ আপনাব নিকট শুনিশাম, এই 
ভূতগ্রাম কোথ| তইতে উৎপন্ন ভয এবং লয়প্রাপ্ত হইয়া কোথায যায। হে দব, সেই প্রক্তিব 
বর্ণন। আপনি আমাব কাছে কবিযাছেন। (৭০) আব প্রকৃতিব বহম্ত উদ্ঘাটন কবিতে গিয়া! সেই 
পরমপুকমের মূল স্থান দেখাইযাছেন। ধাহধ মহিমাব্ূপ আচ্ছাদনে বেদ সবস্ত্র হইয়াছে, 
শন্দরাশি (বেদ) যেবুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয! জীবিত আছে অথব! ধর্রূপ বত্ব প্রসব কবিতেছে- ইহ! 
ভাহারই চবণ সেব। করিতেছে বলিয়। সম্ভর্ব। 
এইভাবে যিনি সকল সাধনমার্গে একমাত্র ধ্যেয়, ধাহাব স্বরূপ শুধু আত্মান্থভব দ্বারাই 
আহ্বাদন করা যায়, সেই পবব্রদ্গেব অগাধ মাহাত্ব্য আপনি আমাকে স্পষ্ট কবিয়া দেখাইযাছেন , 
আকাশ মেঘনিমুক্ত হইলে যেমন দৃষ্টি সুর্যমণ্ডলে প্রবেশ কবে, কিংবা হস্তদ্বাবা শৈবাল সবাইয়! 
যেলিলে যেমন জল দেখা যায, অথব! সর্পেব বেষ্টনী দুবীভূত হইলে যেমন চন্দন-বুক্ষকে আলিঙ্গন 
কব! যায় অথবা যক্ষ পলাষধন করিল যেমন ধনভাগ্াব ঠস্তগত হয--তেমনি প্রকৃতির 
প্রতিবন্ধকত| দূবে সবাইয আপনি আমার বুদ্ধিকে পরতত্তেব শয্যাথ শয়ন কবাইযাছেন । এইজন্য 
হে দেব, আমার অন্তঃকরণে এ-বিষযে দঢ প্রতায় হইযাছে। পবস্থ হে দেব, আর একটি ইচ্ছ! 
উৎপন্ন হইযাছে , সঙ্কোচ কবিয়| যদি বলি, “থাক্‌” ( অর্থাৎ জিজ্ঞাসা না কবি ), তবে আব কাহাব 
কাছে জিজ্ঞাসা কবিতে যাইব? আপনি ভিন্ন কি আব অন্ত কোন আশ্রষ আছে? জলচর 
যদি জলে আশ্রয লইতে পক্ষোচ কবে বালক যদি স্তনপান করিতে না চায়, তবে 
তাহাব বাঁচিবাব আর কি উপায় আছে? ম্বতবাং সঙ্কোচে করিব না, বাহা ইচ্ছা হয় 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮] গ্ীতা-জ্ঞানেশ্বরী ২৩ 


আপনাকে প্রশ্ন কবিব। তখন ভগবান বলিলেন, «বেশ, তোমার যাহা জানিতে 
ইচ্ছা হয়, বল? 10৮) 

এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর | 

রষটমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্ববং পুরুষোত্বম ॥ ৩ । 


তখন কিরীচী বলিলেন £ আপনি যে উপদেশ দিলেন তাহাতে আমার অহৃভবেব দৃষ্টি 
শা হইযাছে, এখন- যাহার সঙ্কল্পে এই লোক-পবম্পবার আবোপ হয, যাহাকে আপনি 
স্বযং 'আমি” বলিতেছেন, আপনাব মেই মুলস্বরূপ, যা হইতে আপনি সুবগণের কার্ধের 
নিমিত্ত দ্বিভূজ চতুভূ্জরূপে বাবংবার অবতার-গ্রহণ করিযা থাকেন, শেষ-শয়ন শ্রীবিষু্ব রূপ 
ঢাকিয়া মৎস্থাকৃর্মাদিরূপে লীলা সমাপ্ত হইলে যেখানে আপনি এই সব সগুণন্ধপ সংববপ কবিয়। 
বক্ষ। কবেন, উপনিষদ ধাহাব মহিমা কীর্তন কবে, যোগিগণ হদযের অন্তর্দেশে প্রবেশ কবিয়। 
( অস্থযূী হইয়া) ধীঙ্তাব দর্শন পান, ধীাভাকে সনকাদি খধিগণ ভদযে ধারণ কবিযা আছেন, 
এইন্প অগাধ যে অপনাব নিশ্বর্ধপ, যাভাব কথ! আমি কর্ণ শ্রবণ করিযাছি, তাহ] ,দখিবাব 
জগ্ত আমাব চিত্ত উতলা হইযাছে | আমার সঙ্কট দূব কবিদা 'প্রমবশতঃ যখন আমার মনেৰ 
ইচ্ছা জানিতে চাঁহিযাছেন, তখন বলিলাম, ইহাই আমাব মনের বৃহৎ কামনা । আপনার 
লমগ্র বিশ্বন্পপ আমাব দৃষ্টিগোচর হউক | মনে এইবূপ এই বৃহৎ আশাই জাগিতেছে। 


মন্যসে যদি তচ্ছক্যং মযা৷ ড্রষ্টমিতি প্রভো । 
যোগেশ্বব ততো মে ত্বং দর্শযাত্মানমব্যযম্‌ | ৪ | 


পবস্ত আব একটা কখ। আছে--আপনাব বিশ্বর্ূপ দেখিবাবক্তগ্যা আমার যোগ্যতা আছে 
কিনা, আমিজানি না। বোগীকি বোগেব নিদান জানে ? (৯০) 

আর্তিব উৎকঠ প্রবল হইলে আর্ত আপনাব যোগ্যত। ভুলিখা মায, যেমন তৃষ্তায় 
কাতব ব্যক্তি বলে- সমুদ্রেও আমাব তৃষ্ণা! মিটিবে না, তেমনি প্রবল আকাজ্ফার মোহে আমি 
নিজেকে সামলাইতে পাবিতেছি না । মাতা! যেমন শিশুব যোগ্যতা জানেন, তেমনি হে জনার্দন, 
আপনিই আমার যোগ্যতা বিচাব ককন, আর বিশ্বক্মপ দেখাইবাব উপক্রম করুন; তবে 
এমনিভাবে কৃপা ককন (ক্কপা কবিয1 বিশ্বন্ধপ দর্শন কবান) , নতুবা! বলুন, তাহা হইবে না) 
দেখুন, বধিরেব সম্মুখে পঞ্চমন্ববেব আলাপ বুথ, তাহা তাহাকে কি করিষ1 সুখ দিতে পাবে? 

এক চাতকেব তৃষ্ণা উপলক্ষ কবিয1 মেঘ কি সাবা! জগতের জন্য বর্ষণ কবে না? পবস্ত 
বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ে উপব তাহ1 ব্যর্থ হয, চকোব চন্দ্রামৃত প্রাপ্ত হয_-অপবকে কি শপথ 
দিধা উহা পান কবিতে নিষেধ কব! হয? পবস্ত চক্ষু বিন1 (চন্ত্রেব ) প্রকাশ বুথাই যায । 

অতএব আপনি সহসা (অবিলাম্ব) বিশ্বরূপ দেখাইবেনঃ ইহা আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, 
কাবণজ্ঞানী ও শঅজ্ঞানাব পক্ষে আপনি নিতা নৃতন (আপনার স্বরূপ অদ্ভুত অলৌকিক ) 
আমি জানি আপনাব ওদার্য স্বতন্ব, দিবার সময আপনি পাত্রাপাত্র বিচাব কবেন না, কৈবলোর 
স্ায পবিত্র বস্ত্র কি আপনি শক্রকেও দেন নাই? মোক্ষ পত্যই ছুপ্রাপ্য, পরম্ত তাহাও 
আশনাব চব লেব। করে -_ণইঞ্জঠ আপান তাহাকে যেধানে প্রেরণ কবেন, ভূতেযব স্টায় সে 


২৪৪ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


সেখানেই যায়ঃ পৃতনা-যে আপনাকে বিষাক্ত স্তন পান করাইতে আসিয়াছিল, তাহাকেও 
আপনি সাযুজ্য যুক্তি দাঁন করিয়াছেন । (১০০) 

রাজস্থয় যজ্ঞে সমাগত ক্রিভৃবনের মভাসদ্‌গণের সম্মুখে শত তর্বাক্য দ্বার যে আপ্নার 
অপমান করিয়াছিল, সেই শিশুপালকে কি আপনি আপনার পদ (স্বরূপ) প্রদান করেন 
নাই? আব উত্তানপাদের পুত্রের কি গ্রবপদে আকাঙ্ক্ষা ছিল? সে পিতার অঙ্কে বসিবে 
বলিয়াই বনে আসিয়াছিল, পবস্ত লে আজ স্র্ধাদির হ্তায় পূজ্য হইয়াছে । এইভাবে হে প্রিয়, 
আপনি কত আশ্চর্য দান করিযা আর্ত ভক্তেবও বশ্য হইয়াছেন । পুত্রকে দেখিতে দেখিতে 
অজামিল ব্রদ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । যে (ভূগুঝষি) আপনাব বঙ্গে পদাঘাত কবিয়াছিল, হে প্রভু, 
আপনি তাহার (চবণ-) চিহ্ন ধাবণ কবিতেছেন_-এখন পর্যন্ত আপনি আপনার বৈরীর 
(শঙ্থাস্্রেব ) কলেবব (শহু ) ভুলিতে পারেন নাই। এইভাবে আপনি অপকারীর উপকার 
কবেন অপাত্রের প্রতিও আপনি উদার ১ আপনাকে সর্বস্ব দান করিয়াছে বলিয়া আপনি বলি- 
রাজাব দ্বাবপাল হইযাছেন ১ যে গণিক! কখনও আপনার আরাধনাব কথা শ্রবণ করে নাই, সে 
কৌতুকে শুকপক্ষীকে রাম-নাম উচ্চারণ করাইত বলিয়া! তাহাকে বৈকুঠের স্থখভোগের 
স্থবিধ! প্রদান কবিয়াছেন। এই প্রকার নান! অছিলাধ আপনি স্বেচ্ছা আপন পদ (মুক্তি) 
প্রদান কবিয়! থাকেন,_আমাব জন্ত কি আপনি অন্ত কিছু কবিবেন? আপন দ্ুগ্ধেব আধিক্যে 
যে জগতেব অভাব দূব করে, সেই কামধেক্ুব বই কি ক্ষুধার্ত থাকিবে? অতএব হে দেব, 
আমি যাহা আপনাব কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তাহা যে আপনি দেখাইবেন না, ইহ! হইতেই 
পারে না-পবস্ক আমাব দেখিবাব যোগ্যতা আছে কিন! বিচাব করুন (১১০) হে গোপাল, 
আপন"্ব বিশ্বক্পপ দেখিতে পাই, এইন্পপ করুন, হে দেব, আঁমাব ব্যাকুল প্রার্থনা 
পূর্ণ করুন । 

স্থতদ্রাপতি যখন এই প্রকার বাঁবংবাব মিনতি কবিষা নিবৃত্ত হইলেন, তখন 
ষড়গুণৈশ্বর্ষের আধাব শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ কৃপামৃতপুর্ণ সজল মেঘ, 
আর অজুন সমাগত বর্ধাকাল , অথব] শ্রীকৃষ্চ কোকিল, অজুনি বসস্ত, এই জন্য পূর্ণচন্দ্রবিশ্ 
দেখিয়া যেমন ক্ষীর সমুদ্র উছলিষা উঠে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভবে দ্বিণ উল্ললিত হইলেন, 
এবং সেই প্রন্নতার আবেশে কপাঁপরবশ হইয়। গভীবস্ববে কহিলেন, “হে পার্থ, দেখ, আমাব 
অপবিমেধ অনংখ্য স্বরূপ দেখ | অঞ্জনের একটি বিশ্বর্ূপ দেখিবাব ইচ্ছ! হইযাছিল, পরস্ধ 
শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই বিশ্বব্ূপময় কধিলেন । ভগবানের উদারতা অপরিমিত, তিনি সর্বদ1] যাচকের ইচ্ছ! 
পূর্ণ কবেন, তাহাব ইচ্ছার সহশ্রগুণ স্বেচ্ছায় দন কবিয়া থাকেন। অহে1, শেষনাগের ( সহজ) 
চক্ষুও যাহা হইতে বঞ্চিত, যে গুহ বহস্ত শ্রীলক্মীদেবী হইতেও ভগবান গোপন রাখিস্াছেন। 
পার্থের অশেম সৌভাগ্য যে, সেই রহস্ত অনেকভাবে প্রকট কবিয়! ভগবান এখন বিশ্বন্বপ- 
প্রদর্শনেব একটি জলপ্রপাত স্থঙ্টি কবিলেন। 

জাগ্রত € মানুষ) ্বপ্নাবস্থায় গিয়া! যেমন নিজেই স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বস্তই হইয়া যায, তেমনি 
তিনি নিজেই অনন্ত ব্রন্গাণ্ড হইযা গেলেন । (১২০) সহসা মহুষ্যক্ূপ পবিত্যাগ করিয়া প্মভু-্নের 
শলদৃষ্কিব ঘবনিকা। লরাইয়া দিলেন; কিংবহুন1, আপনার যোগনিধি প্রকট করিয়া দেখাইলেন ; 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] গতান্জ্ঞানেশ্বরী ২৫৫ 


পরস্ত অজু*ন ইহা! দেখিতে সমর্থ হইবেন কি না, তাহা তাহার ম্মরণেও ছিল ন1--একেবারে 
ক্লেহাতুর হইয়1 কহিতে লাগিলেন, “দেখ, দেখ? । শ্রীভগবাহ্ছবাচ- 


পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোইথ সহজ্রশঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ 1৫॥ 


হে অজুনি, তুমি একটি বিশ্বরূপ দেখাইতে বলিয়াছিলে, শুধু তাহ! দেখাইলে কি আব 
দেখানো হইত? এখন দেখ, সারা বিশ্বই আমাব রূপে ভরিষ! গিযাছে। একটি হস্ত একটি স্কুল, 
একটি হৃত্ব একটি বিশাল, কোনটি সসীম কোনটি বা অসীম, কোনটি অনিযস্ত্রিত, কোনটি প্রাঞ্জল ; 
কেহ সচল কেহ নিশ্চল, কেহ উদ্দাসীন, কেহ প্রেমময ১ কেহ বা তীব্র, কেহ বিচলিত; কেহ সুলভ 
কেহ গভীর , কেহ উদণরঃ কেহ কৃপণ ; কেহ ক্রোধী, কেহ শান্ত, কেহ সদা মদোন্মত্ত, কেহ শব্ধ; 
কেহ আনন্দিত, কেহ গর্জনশীল . কেহ নিঃশব্দ, কেহ সৌম্য , কেহ সকাম, কেহ বিবক্ত ; কেহ 
জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত; কেহ পরিতুষ্ট, কেহ আর্ত ; কেহ প্রসন্ন, কেহ সুপুজিত ; কেহ শাস্তজ্ত, কেহ 
অসঙ্গ $ কেহ স্বতন্ত্র (নিংশব্দ ) কেহ উগ্র, কেহ বা অতিমিত্র + কেহ সমাধিস্থ ; কেহ জননলীল1- 
বিলাশী, কেহ ব! ন্নেহে পালনশীল, কেহ ক্রোধে সংহার কর্তা, কেহ ব1 সাক্ষী ভূত। (১৩০) 

এইভাবে নানাবিধ, অমেকানেক, দিব্যতেজ-প্রকাশযুক্ত রূপ আছে- ইহাদের মধ্যে একটি 
অপর কোনটির সঙ্গে বর্ণে একপ্রকাব নহে । কেহ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, কেহ ঘোর কপিলবর্ণ, কেহ 
যেন সিন্দুরমপণ্ডিত আকাশের ম্যায় রক্তবর্ণ। কেহ ম্বভাবতঃ হন্দর, যেন রত্বমাণিক্যখচিত 
বক্ষাণ্ড, কেহ বা অরুণোদধেব স্তাষ কুম্থুমবর্ণ, কেহ নির্মল স্ফটিকের ন্যায় সহজভাবে উজ্জল, 
কেহ ইন্ত্রনীলের শ্ায় স্বনীলবর্ণ৯ কেহ কজ্জলের গ্ভায় কৃষ্ণবর্ণ কেহ তগ্ু কাঞ্চনের ভ্াষ 
পীতবর্ণ, কেহ নবজলদশ্যামল, কেহ স্বর্ণ চম্পকের ন্যায় নির্বল গৌরবর্ণ, কেহ বা হরিদুবর্ণ, 
কেহ তপ্ত তাত্রেব ভ্যায় বক্তবর্ণ, কেহ শ্বেত চন্দ্রে শ্ঠায় শু (নির্মল )- এইয়প আমার নান! 
বর্ণের রূপ দর্শন কর। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ তেমনি প্রক্কৃতিও বিভিন্ন প্রকাবের--কাহারও 
এমন ছ্ুন্দর ব্ধূপ যে কশর্পও লজ্জিত হইয়া শবণ*লয। কেহ আকারে লাবণ্যভূষিত, কেহ 
দেখিতে অতি মনোহর-_যেন লৌন্দর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইয়াছে। কেহ মাংসল ও পুষ্ট 
অবয়বযুক্ত, কেহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অতি করাল, কেহ দীর্ঘবপু, স্বচ্ছকাস্তি, কেহ বা বিকট (কুরূপ)। 

হে স্ুভভ্রাপতি, এইরূপ নানাবিধ আকৃতি আছে, তাহাদের সংখ্যাব সীম! নাই-_ইহাদের 
এক এক অঙ্গের প্রান্তে সার] জগৎ দেখিতে পাইবে । (১৪০) 

পশ্যাদিত্যান্‌ বঙন্‌ রুদ্রানশিনৌ মরুতভথা । 
বহগ্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥৬। 

আমার দৃষ্টির উন্মীলন হইলেই আদিত্যাদির স্্টি হয়| পুনর্বার নিমীলন হইলেই 
তাহার লয়প্রাপ্ত হয়, (আমার) মুখের বাম্প (উষ্কশ্বাস) বাহির হইলেই সমস্ত আলাময় 
হইয়! যায়। যাহা হইতে পাবকাদি বস্তসমৃহ উৎপন্ন হয়, আর ক্রোধে জকুটী করিলেই (ভ্রর 
প্রান্ত এক জায়গায় মিলিত হইলেই) র্ুদ্রসমূহের (একাদশ রুদ্রের) অবতার হয়। সৌম্য 
স্ভাব হইতে যুগল অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়, হে পাগুব। কর্ণ হইতে অনেক বাছুর উৎপত্তি হয়) 


২৫৬ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-- ৫ম সংখ্যা 


এইভাবে এক একটি লীলায় দেব ও সিদ্ধগণেব জদ্ম হয়_ এইরূপ অপার (অসত্থ্য) ও বিশাল 
রূপ দেখ । যাহাব বর্ণন1| কবিতে বেদের বাণী কুষ্টিত হয়, দর্শন করিতে কালেরও আয়ু ফুরায়, 
যাহার অন্ত স্বয়ং ত্রদ্মাও পান ন1, দ্েবত্রয়ও যাহার নাম গনেম নাই, সেইলব অনেক ঝগ 
প্রত্যক্ষ কবিয! আশ্চর্য ও কৌতুককর মহা [সিদ্ধি উপতোগ কর। 


ইহৈকস্থং জগৎ কৃতস্সং পশ্যাছ্য সচরাচরমূ । 
মম দেহে গুডাকেশ যচ্চান্থাদদ্রষ্ মিচ্ছসি ॥৭| 


“হ কিরিটি, দেখ এই মৃত্তিপ্ন বোমকুপে স্থ্টি ভবা বহিয়াছে--শর্বতে বৃক্ষের তলা 
তৃণাহুর মন থাকে । আর বাতায়নের অন্তবালে যেমন পবমাণু উডিতে দেখা যায়ঃ তেমনি 
এই মুতির ৷ প্রত্যেক ) অব্যব-সদ্ধিতে ব্রদ্মাণ্ড ঘুরিতেছে , ইহার একটি অঙ্জপ্রদেশে বিশ্বে 
বিস্তাব দেখ, আব যদি বিশ্বেব অপর পাবে কোনও বস্তু দেখিবাব ইচ্ছা মনে উদয় হয (১৫০) 
তবে সে-বিষয়েও কোন সঙ্কট (বাধা) নাই--তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাব দেহে 
সুখে দেখিতে পাইকে। 

এইভাবে বিশ্বযৃতি শ্রীরুষ্জ ককণাভরে কহিলেন, তখনও অজ্জুন দেখিতেছেন কিনা, তাহা! 
ন। বলি! চুপ কবিম! রহিলেন। অজজুনি কেন স্তব্ধ হইয| আছেন, জানিবাব জন্ত শ্রীকষ্চ 
তাকাইয়! দেখিলেন, অজুনন পূর্বের স্যায উৎকণ্ঠিত হইয়! বহিযাছেন। 


ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টমনেনৈব স্বচক্ষুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥৮। 


তখন শ্রীকষ্জ (মনে মনে ) বলিলেন--ইহাঁব উৎ্কা কমে নাই, এখন পর্যস্ত (আত্ম) স্বখের 
স্বরূপ প্রাপ্তি হয নাই_-আমি যে (বিশ্বরূপ ) দেখাইলাম, তাহ] যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই । 
এইভাবে বলিয! ভগবান সহাস্তে সম্ুখস্থ অজুনকে বলিলেন, “আমি যে বিশ্বরূপ দেখাইলাম, 
তুমি তাহ! দেখিলে না? ইহা শুনিয়া বিচক্ষণ অজু বলিলেন, “প্রভু, ইহ! কাহাব দোষ? 
আপনি বককে চন্ত্রাযৃত পান করাইবাব চেষ্টা কবিতেছেন। অহো, আপনি দর্পণ মার্জন কবিয়! 
অন্ধকে দেখাইতে বসিয়াছেন, হে ভ্বধীকেশ, আপনি বধিরকে সঙ্গীত শুনাইতেছেন | হে 
শাঙ্গধব, আপনি ভেকেব সম্মুখে মকবন্দরেণুর খাদ্য পরিবেশন করিয়া বৃথাই কষ্ট করিযাছেন, 
এখন কাহাব উপব ক্রোধ করিতেছেন? যাহা অতীন্দ্রিয বলিয়। স্থিরীকৃত হইযাছে, যাহ! 
কেবল জ্ঞানদৃষ্টি ধাবাই অনুতব করা যায়, তাহা আপনি চর্মচক্ষুব সম্মুখে রাখিলে আমি কি 
করিয! দেখি? পরস্ভ আপনার ক্রটি না ধরিয়! চুপচাপ সহ করাই ভাল ।, 


ইহ! শুনিয়! ভগবান বলিলেন £ বৎস, তোমার কথাই মাণিয়া লইলাম। ইহা ঠিকই যে 
বিশ্বূপ দেখাইতে হইলে প্রথমে তোমাকে দেখিবাব সামথ্য দিতে হইবে (১৬০) পরস্ত তোমাকে 
বলিতে গিয়া প্রেমভাবে আমি ভুলিয়া গিয়াছি, ভূমি চাষ না করিয়া! তাহাতে বীজ বপন করিলে 
যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনি হইয়াছে-_এখন তোমাকে এমন দৃষ্টি দান কবিব, যাহ? দ্বার তুমি 
আমার স্বন্ধপ দেখিতে পাইবে । হে পাগুব, এই দৃষ্টি দ্বারা আমার সমস্ত প্রশ্বর্য-যোগ দেখিয়। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮] গীতা-জানেশ্বরী ২৫৭ 


আত্মাহভবেব মধ্যে প্রবেশ করিবে । এইভাবে বেদাস্তবেছ্ধঃঠ সকল লোকের আদিকারণ 
জগতের আবাধ্য শ্রীকৃ্ক কহিতে লাগিলেন । সঞ্জয় উবাচ-- 
এবমুস্1 ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দরশযামাস পার্থায় পরমং বূপমৈশ্বরমূ ॥৯| 

ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়! সপ্তায় কহিলেন : হে কৌরবকুল-চক্রবতি, আমার বারংবাঁর 
ইহাই বিস্ময় বোধ হইয়াছে যে, ভ্রিজগতে লক্ষ্মী হইতে অধিকতর ভাগ্য আর কাহার আছে? 
অথবা জগতে তত্বকথা-বর্ণনায় শ্রুতি ( বেদ ) হইতে কি কেহ বেশী শক্তি দেখাইয়াছে? কিংবা 
সেবাশক্কির কথ! ধবিলে তাহা এক শেষনাগের অঙ্গেই আছে, অহেো।, ভগবৎ*সেবার উৎকট 
উচ্ছায়-_যোগীব স্কায় অষ্টপ্রহব একাগ্রমনে সেবা কবিতে গরুড়ের সমান কি কেহ আছে? 

পরস্ত ইহাদের লকলকেই একধারে সরাইযা পঞ্চপাণ্ডব যেদ্রিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
সেইদিন হইতেই সম্প্রতি কঞ্খহুথ একস্বানেই আছে $ এই পাঁচ জনের মধ্যে ভীকষ্ফ আবার 
অজুরনের অধীন হইয়াছেন, পুরুষ যেমন মনোবম! নারীর অধীন হইয়। যায; পড়ানে। পাথীও 
এক্সপ বলে না, ক্রীড়ামুগও এক্সপ ছন্দে চলে না (আজ্ঞামত ক্রীড়া কবে না )১-জানি না 
কি কৰিয়। অর্জুনের ভাগ্য এমন অনুকূল হইল | (১৭০) 

এই ভাগ্যবানের নয়ন শ্যামল পরব্রক্ষের €শ্রীককষ্ণের ) দর্শন-ম্থখ ভোগ করিবার ভাগ্য 
লাভ কবিয়াছে--প্রীকষ্ষ কেমন উহার প্রত্যেকটি বাক্য প্রেমপহকারে পালন কবিতেছেন; 
ইনি কোপ করিলে চুপ করিয়া সহ করেন, রুষ্ট হইলে (অভিমান করিলে ) বুঝাইতে যান ,-_ 
কি আশ্চর্য, প্রীরঞ্চ দেখিতেছি পার্ধের জন্ত পাগল হইয়াছেন ১ (মাতৃগর্ভে) বিষয়-বাসন। জয় 
কবিয়া যিনি জন্াগ্রহণ করিয়াছিলেন, মেই শুকদেবের গ্ভায় সমর্থ মহাত্াগণ বীহার বিষয় বর্ণনা 
করিতে গিয। ভাটের গ্ঠায় স্তৃতি করিয়াছেন, সেই যোগিগণের পযষাধিধন ভগবান এখন পার্থের 
অধীন হইয়াছেন--হে বাজন্‌, ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে রী হইয়াছে । 

ইহা বিয়। স্জয পুনরায় বলিলেন £ হে কৌররষপতি, ইহাতে বিশ্ময়েরই বাকি আছে? 
প্রীরুঞ্ণ যাহাকে স্বীকার করিয়! লন, তাহার আপন! হইতেই এক্সপ ভাগ্যোদয় হয়। 

তখন শ্্রীকষ্ণ পার্থকে বলিলেন, তোমাকে এখন দিব্য দৃষ্টি দিতেছি_যাহ1 দ্বার] তুমি 
সমগ্র বিশ্বন্ূপ দেখিতে পারিবে । শ্রীকষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই ( অক্ষর ) বাক্য সম্পূর্ণভাবে 
বাহির হইতে না হইতেই (অর্জুনের ) অবিদ্ভার অন্ধকার দূর হইল । 

তাহার দিব্য চক্ষু প্রকট হইল, তাহা! ছা) জ্ঞানদৃষ্টি ফুটিল,_-এইভাবে শ্ীকষ্ণ আপনার 
এশ্বর্য দেখাইলেন ; অবতারসম্ৃহ যে সমুদ্রের তরঙ্গ, এই বিশ্ব-রূপ যুগজল ধীহার কিরণে 
ভাসমান হয়, ধীহার ( সঙ্কল্পক্ধপ ) অনাদি ভূমির চিত্রপটে চরাচর এই বিশ্বের চিত্র অস্কিত 
হয়, শরবৈকুঠাধিপতি আপনার সেই স্বরূপ অর্জনকে দেখাইলেন। (১৮০) 

পূর্বে যখন বাল্যকালে শ্রীপতি একবার মাটি খাইয়াছিলেন, মাত! যশোদা ক্রোধে তাহার 
হাত ধরিয়াছিলেন, ভীত হইয়া মুখ দেখাইবার ছলে যশোদাকে সেই সময়ে মুখের ভিতরে 
চতুর্দশ ভূবন দেখাইয়াছিলেন, অথবা! মধূবনে ফ্রবের কপোলে শঙ্খ স্পর্শ করিয়া ভগবান্‌ 
এমন করিলেন যে, গে যে-সব (তত্ব) কথা বলিতে লাগিল, সেখানে বেদেরও বুদ্ধি প্রবেশ 

€ 


২৪৮ উদ্বোধৰ 


করে না, হে রাজন্‌, ধনঞ্জয়ের প্রতি শ্ীহরি তেমনি অন্গ্রহ করিলেন, যাহাতে “মায়া” কোথায় 
গেল তিনি জানিতেই পারিলেন ন!। 

একসঙ্গে ভগবানের সমগ্র এশ্বর্য দেখিতে পাইয়া অঞ্ুনের চিত্ত বিশ্ময়-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। 
মহাপ্রলম্নের জলে (ব্রক্ষলোক পর্যস্ত) সব ডুূবিয়া গেলেও যেমন মার্ক ধষি একাকী 
ভাঙিয়! ছিলেন, পার্থও তেমনি বিশ্বন্পের মহোৎসবে ভাসমান হইয়া বলিতে লাগিলেন £ 
এখানে যে এত বড় গগন ছিল, তাহা কে দূরে লইয়া গেল? চরাচর মহাভূতের কি হইল? 
দিকৃসমূহের চিহ্নও লুপ্ত হইয়াছে, আকাশ-পাতালের কি হুইল কে জানে? জাগৃতির পর 
স্বপ্র-লয়ের ন্যায় স্ষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা হ্ৃর্ধেব তেজে যেমন চন্দ্রতারাগণ লুপ্ত হয়, 
তেমনি বিশ্বর্ূপ সার! প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়াছে; তখন অর্থুনের মনে মনোধর্মের ক্ফুরণ বন্ধ 
হইল, বুদ্ধি আর আপনাকে ববণ কবিতে পারিল না, ইন্ট্রিয়ের রশ্বি (বৃত্তি)-গলি ফিরিযা আসিয়] 
হৃদয়ে প্রবেশ করিল (১৯০), তখন (তটস্থ লক্ষণ ) স্তন হইল, একাগ্রতাও একা হইল-__ 
যেন সকল বিচার-বুদ্ধির উপর কেহ যোহনাস্্ নিক্ষেপ করিল। বিশ্মিত আগ্রহে অঞ্জন দেখিতে 
লাগিলেন, সম্মুখে যে চতুভু'জ মুর্তি ছিল, তাহ! নানা রূপ গ্রহণ করিয়া চতুদিকে বিস্তাব লাভ 
কবিতেছে। বর্ধাকালে যেমন মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে, কিংবা মহাপ্রলযেব তেজ যেমন 
বাড়িতে থাকে, তেমনি এ মৃততি ভিন্ন কোথাও আর অন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকিলনা। (ক্রমশঃ) 


অপ্প ও ভূম 
শ্রীকামাথ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 


[ ৬৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


'নাল্পে সুখমন্ভি' “ভূমৈব স্ৃখমূ' 
অন্তহীন আকাজ্ষার শাহিক” সন্তোষ, অনস্তেব আস্বাদনে অমৃতের স্বাদ, 
প্রাপ্তির আহুতি পড়ে লোভাগ্রি শিখায়, পড়ে না ঘটের জলে পূর্ণ প্রতিরূপ, 


জালা বাড়ে, শাস্তি নাই, নাঁহি পরিতোষ, 
বৃভুক্ষ1-বিক্ুধ প্রাণ সুষম হারায়। 


চাওয়ার বিরাম কই ? নিত্য বাড়িতেছে, 
যত পায়, তত চায়, অতৃপ্থি অশেষ, 
সঞ্চিত বস্তর পি বোঝা জমিতেছে, 
আখের বোঝার ভাবে, বাড়ে ব্যথা-ক্েশ। 


আরাম আদ্মাসলাতে সতত প্রয়াস, 
আত্বন্থখপবায়ণ যাহ। কিছু পায়, 
প্রাসাদ প্রমোদ-স্খ উদৃভ্রাস্ত বিলাস, 
অল্প সব, তুচ্ছ সব, কামনা নাযায়। 


বৃহতের সাধনায় ক্ষুদ্র ভুলে যাও, 
অমৃতের পুত্রন্থপে পরিচয় দাও। 


সীমার গণ্ভীব মাঝে নিয়ত বিবাদ, 
ক্ুন্রতায় অপ্রকাঁশ বিরাট-ম্বর্ধপ । 


বিশ্বরূপে অখণ্ডতা উপলব্ধি এলে 

লভে জ্ঞান নিত্যশুদ্ধ। লত্য অহ্থভুতি, 
সবারে বাসিয়া ভালো! সদ! শাস্তি মেলে, 
লাভেব বিচারে লভে আনন্দ-বিভাত। 


ভূমার সাধনা ধার ভূমিতে বসিয়া, 
তুচ্ছ লৌভ, ক্ষুদ্র লাভে উপেক্ষিয়। চলে, 
অসীম সন্ধানে যায় সীমারে লঙ্তিয়া, 
পূর্ণ প্রেমে লে শাস্তি আনন্দ অতলে! 


খণ্ড স্থুল জীর্ণ ক্ষুত্্, ভূমাতেই সখ, 
আরামধ্রয়ামী লদা আনন্দ-বিমুখ । 


মাতৃতীর্ঘ জয়রামবাটা 
শ্রীপুষ্পকূমার পাল 


অনেকের মতো! আমারও মনে হয, শ্রীশ্ীমা 
পারদামণি এখনও যেন জয়রামবাটীতে বিবাজ 
কবিতেছেন। শ্রীত্ীমা নিজের জন্মস্থান 
জয়রামবাটীকে বলিতেন, “শিবপুর্রী”। প্রতি 
বসব মনে হয়ঃ মাকে তাহার বাটীতে 
দেখিয়া আসি। শহরবাপী কোন কর্মী 
ছেপে অবকাশ-কালে কাছাকাছি নির্জন 
গ্রামে তাহাব মাকে দেখিতে যাওয়ার সময় 
যেন্পপ আনন্দ অনুভব করে, জয়রামবাটীর 
পথে যাইতে যাইতে মনে সেইরূপ আনন্দ 
হয়। 

এবারেও বাব! তারকনাথকে দর্শন করিয়] 
মোটটবে যখন প্রীশ্রীঠাকুব ও আ্রীশ্রীমার জন্ম- 
গৌরবে মহিমাষ্ষিত বাউলার অতি প্রিয় তীর্থ 
কামাবপুকুব ও জযরামবাটীর পথে অগ্রসর 
হইলাম, মনে সেইন্প আনন্দ ও উদ্দীপনার 
সঞ্ধাব হইল । অবিরাম গতিন্োতে ব্যাপ্ত 
কোলাহলমুখর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এই 
উদার আকাশতলে পরিচ্ছন্ন শ্যামলিমার 
মধ্যে প্রকৃতির অস্তঃপুরে উপস্থিত হইযাঁ মন 
স্লিগ্ধ হইয়! উঠিল । 

মনে হইল, এই পথ পবিপূর্ণন্ধপে উপভোগ 
করিতে করিতে হাটিয়া যাই। এই পথেই 
আীরামরুষ্খা অনেকবার, মাতাঠাকুরানীও 
কয়েকবার হাটিয়। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। 
এ পথ এখন অনেক সুগম | নদী ও লালা- 
গুলির উপর সেতু হইয়াছে, তবলি সাহায্যে 
গাড়ীসহ নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা! হইয়াছে । 
কয়েক স্থানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া 
বিপৎসঙ্কুল সেতুসমূহ পার হওয়া আবশ্বটক হয় 


তৎসত্তেও মাকে দেখিতে যাওয়ার আগ্রহে 
এ সব বাধা-বিপত্থির কথ! আর মনে হয় না। 

ঠাপাডাঙ্গা, পুক্নস্থর], হরিণখোলা, শ্যাযপুর, 
আরামবাগ-নিকট হইতে নিকটতর হইয়া 
আবার পশ্চাতে দুর হইতে দুরাত্তরে চলিয়! 
গেল । ছুইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া] পূর্বে কয়েকবার 
যাওয়া পথের ছুধারে আবার নুতন করিয়া যেন 
সব কিছু দেখিতেছি। 

এই পথে কোন্থানে সেই টির 
অর্ধভিগ্ন যুন্সয় গৃহ ছিল1-পিতার সহিত 
প্রথমবার দক্ষিণেশ্ববে আসিবার পথে সারদা- 
দেবী জরে আক্রাস্ত হইয়া যে গৃহে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন | কোথায় সেই গৃহ, 
যেখানে সেই অপন্ধপ শ্যামবর্ণা তরুণী গভীর 
রাত্রে মায়েব উত্তপ্ত মাথায় তাহার গ্সিগ্ধ 
শীতল হম্ত বুলাইয়! দিয়াছিলেন? পরদিন 
শ্রীপ্রীমায়ের জব ছাড়িয়া গেল এবং পিতার 
উদ্বেগ নিবসন করিয়] তিনি দক্ষিণেশ্বরের পথে 
পুনবায় অগ্রসর হইলেন। 

তেলো-ভেলোর মাঠের কোন্‌ স্থানে 
মাতাঠাক্কুরানীব সেই ডাকাতবাবার সহিত 
দেখ হইয়াছিল, কোন্‌ কুটিরে সে পত্ীসহ 
নিজ কন্ঠাব সায় সারদাকে সারারাত্র পাহারা 
দিয়] জাগিয়াছিল? কোথায় সেই ক্ষেত্র 
এবং কে সেই ভাগ্যবান কষকঃ যাহার ক্ষেত্র 
হইতে ডাকাতপত্রী মুঠি করিয়া মটরশুঁটি তুলিয়! 
বিদায়কালে নবলন্ধ কন্তাকে খাইতে দিয়াছিল ? 

কত পুণ্যবান্‌ কত ভক্তিমান্‌ ও তক্তিমতী 
এই পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও জ্রী্রীমায়ের পুণ্য 
জন্মভূমি দেখিতে গিয়াছেন | কত বিপৎসঙ্কুল 
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ও দুর্গম পথে তাহারা কত কষ্টই না 
করিয়াছেন | মনে মনে তাহাদেক প্রণাম 
জানাইলাম। 

কামারপুকুর আসিয়া গেল। এক 
উচ্ছুসিত আনন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজহন্তে 
রোপিত আত্বৃক্ষ ও তাহাদের বাড়ীর খড়েব 
চাল দেখিতে পাইলাম | শ্রশ্রীঠাকুবের মন্দিব, 
রঘুবীরের মন্দির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ঠান্ত 
লীলান্বল দেখিয়া ও প্রণাম জানাইয়া 
প্রীশ্ীমায়ের দেশ জয়রামবাটি যাত্রা কবিলাম। 

জয়রামবাটী যতই নিকটস্থ হইতেছে, যলেব 
আবেগ ততই যেন বধিত হইতেছে। ইহাই 
কি মায়েব টান? ভক্ত হদয়ের ব্যাকুল মনের 
সত্য অভিব্যত্তি বাপের চেয়ে মা দয়াল? | 
শ্রীপ্রীমায়ের অগণিত ভক্ত, ধাহারা তাহার 
কপা পাইয়াছিলেন ও তাহাব চরণ স্পর্শ 
করিয়া ধন্য হইযাছিলেন_ তাহাব1 অনেকে 
বলিয়াছেন যে, মাধের কাছে একবাব আমিলেই 
হইল; হউক সে পরিচিত অথবা অপরিচিত 
শ্রীপ্ীমায়ের শ্সেহে সকলেব উপব সমানভাবে 
বর্ধিত হইত। যে ভাবের যে স্তরের লোক 
হউক, সকলেব প্রতি সমভাব, সকলের 
তৃপ্থির জন্য অকুষ্ঠ মনোযোগ | তাহার সেই 
অতুলনীয় মাতৃভাব, অপবিমেয় স্সেহঃ? ও 
সকলকে তাহাদের নিজ গর্ভপধারিণী মাতা 
হইতে অধিক অভিভূত করিয়! ফেলিত। 
বিদায়ক।নে স্নেহময়ী মায়ের সেই করুণায় 
ভর! আখি যে একবার দেখিয়াছে, শ্রীশ্রীমাকে 
সে আর ভুলিতে পারে নাই। 

এইবার মায়ের খ্রামেব মধ্যে ঢুকিয়া 
পড়িলাম। ধুলিচ্ছম্ন তথাপি পরিচ্ছন্ন মেঠে! পথ । 
প্রায় সমস্ত মারটিব ঘর-_-উপরে খড়ের চাল। 
প্রায় সমন্ত গুহেই গোলাভরা ধান। শুনিলাম 
এবার পর্ধা ফপল ফলিয়াছে। নদীর অবিরাম 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--&ম সংখ্যা 


জলধা'রার জন্ত এখানকার কৃষিক্ষেত্্ স্বভাবতই 
উর্বর। মায়ের গ্রামের পুরুষ ও নারী কেমন 
ধেন আপনার জন বলিয়া বোধ হয়। তাহারা 
জানে, যে ফেহ এখানে আসে, সেই মায়ের 
সম্তান। শ্রশ্রীমা বলিতেন, “আমার দেশের 
লোকেরা বাপু বড় ভাল। অন্ধ যুবতীর 
দিকেও কেউ ফিবে তাকায না।£ মায়ের 
গ্রামবাসীর! যেন মায়েব অন্ততঃ একটি ভাব 
লইয়া আছে, সেটি তাহাদের আত্তবিকতা। 
গ্রামেব লোক সাধাবণতঃ বড় আপনার হয়। 
তাহাদেব অতিথি-বাৎসল্যের কথাও নূতন নয় । 
কিন্তু এখানে যেন আন্তরিকত। বড অন্তরের 
বলিয়। মনে হয়। এব ভাষায় প্রকাশ করা 
যায ন1, কিন্তু অনুধাবন করিতে আনন্দ হয়। 
একাস্ত আপনাব জন হইয়া কাছে বস।, পাখ। 
লইয়া পরিশ্রাস্তকে শান্ত কবিবার প্রচেষ্টা, 
রৌদ্রতাপ হইতে আসিবাব পব অনতিবিলঘ্ধে 
জলপান কবাব জন্য সম্েহে অঙ্গরোধ করা, 
সামান্য বিষয় হইলেও আত্মার সংযোশ মূ 
করে । এই যে কোনবর্ধপ প্রতিদান ব1 নিজের 
কোনরূপ স্বার্থ না রাখিঘা একাস্ত আপনার 
জন হুইয়! সব বকমে শখ ও সুবিধা দেওয়াব 
প্রয়াস, এই ধার] যেন মায়ের সময় হইতে 
একক্সপে চলিয়া! আমিতেছে। মাতৃমন্দিরে 
সাধুর অবশ্যই শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাব অহসরণ 
করেন, মায়ের গ্রামে আধকাংশ অধিবাসীর 
মনেও এই ভাবধার] প্রবহমাঁন। 

প্রথমে সিংহবাহিনী দর্শন করিলাম। 
একটি দ্ষুদ্র ইষ্টকনিমিত সাধারণ গৃহ । উপরে 
টিনের চাল। পূর্বের স্থান হইতে বিগ্রহ 
কিঞ্চিৎ দূরে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। মায়ের 
ধাতুমিমিত কলস-মৃত্তি। ছুই পার্থে মহামায়' 
ও চণ্ডী। ঘরের একপার্থে মা-মনসার মৃতিও 
আছে। আজ শনিবার, মায়ের বিশেষ পৃজ1। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


মাতৃতীর্ঘ জয়রামবাটী 
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কোঁনক্বপ জণাকজমক-বর্জিত মশ্দিরগৃহ$ কিন্তু আহার করাইতে না পারিলে মায়ের কষ্ট 


নিকটস্ক অথবা! দূরস্থ বহু গ্রামবাসী ম 
সিংহবাহিনীকে আজও জাগ্রত দেবী বলিয়। 
পূজ] দিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে নুতন 
কিছু উৎপন্ন হইলে মাকে নিবেদন করিতে বহু 
দুব হইতে গ্রামবাসীর এখানে উপস্থিত হইয়] 
থাকেন। শ্রী্রীমাই সিংহবাহিনীকে জাগ্রত 
দেবী বলিয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
্রীশ্রীমায়ের যুত্তিকা-গৃহ এবং যে গৃহে 
তাহাব প্রীশ্রীঠাকুরেব সহিত বিবাহ হইয়াছিল, 
দেখিলাম । * দাওয়া ও ৩ৎসংলগ্ 
একটি ঝাঁশেব খুঁটিব দিকে চাহিয়া রহিলাম। 
ছবিতে দেখিয়াছি মা দাওয়ায় এ স্থানে বসিয়া 
আছেন। হাতছুটি ক্রোড়ে নিবদ্ধ, পদদ্বয় 
ভুমিতে সংলগ্ন, মুখমণ্ডলে স্নেহ, করুণা ও 
অনির্বচনীয় মৃদু হাস্তেব ববাতয়-অভিব্যক্তি। 
অতিশয় উদ্দীপনা হইল । এই স্কানে মস্তক 
অবনত করা মাত্র চক্ষু সজল হইয়] উঠিল। 


তাভাও 


মনে হইল, মা যেন বলিতেছেন, এস 
বাবা, বস। 
এক বৃদ্ধা আমাদের দেখিতেছিলেন। 


তিনি আপিক্কা বপিলেন। তিনি মায়ের 
পিত্রালয়েব এক আত্মীয়! | মায়ের কথ! বলিতে 
বলিতে তিনি যেন মায়ের একাস্্ সান্নিধ্য অনুভব 
করিতে লাগিলেন । একান্ত আপনার জনের 
হাফ তিনি বলিতে লাগিলেন: সে 
একদিনেব কথা আর পাঁচজনের নিকট 
শুনিয়া শুনিয়। 'শ্রীশ্রীমা এক 1 তাহ! ভাহার 
শ্রীমুখ হইতে শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। 
যা আমল না দিয়া অন্য কথা বলিতে 
লাগিলেন। আমব! কিন্তু ছাডিবার পাত্র 
নই, মাকে বলিলাম, যদি না! বলেন আপনি 
সত্য পত্য কে, তবে আমরা অন্গ্রহণ 
করিব না । কেহ না খাইলে অথব1 কাহাকেও 


হইত। মা ছিলেন অন্নপূর্ণা, সকলকে 
আহার করানোর মধ্যে ছিল তাহার সবার 
চেয়ে বেশী তৃপ্তি । বুদ্ধা বলিতে লাগিলেন; 
এই কথায় মায়ের মুখ যেন চিন্তাকুল হইয়! 
উঠিল। তিনি বলিলেন, “তোরা শুনিসনি 
আমি যখন হলুম, তার আগে আমার মা 
দেখেছিলেন, এক লাল কাপড়-পর1 তুন্দর 
একটি মেয়ে আমার মায়ের গল। জড়িয়ে 
বলছে, আমি এলুম॥। আমাব মা বলতেন, 
সে জগদ্ধাত্রী 1 

বৃদ্ধা বলিয়া চলিলেন, “সই থেকে বাপু 
আমার বাবা বলায় রোজ একটি ক'রে ফুল সব 
কাজের আগে তার পায়ে টপ ক'রে ফেলে 
পালিয়ে যেতুম। শ্রীশ্রীঠাকুরেব একটি ছবি 
ম! পুজা করতেন | আমার একদিন মনে হ'ল 
ঠাকুব যদি ভগবান, আমাদের মাও ভগবতী। 
আমি মায়ের একটি ছবি নিযে তাড়াতাড়ি 
একদিন ঠাকুবের ছবির পাশে জুড়ে দিলুম। 
পরে অন্য মেয়ের এই দেখে হাসাহাসি করতে 
লাগলে! | তাবা বলল, তুই কি বোকা! 
মা তো! ঠাকুরের স্ত্রী, তাকে ডান পাশে বসাতে 
আছে? মা সব দেখে বললেন, ও ঠিকই 
করেছে। ঠাকুর আমায় “মা” বলে পুজা 
করেছিলেন। ও আমার ছবি ডান পাশে রেখেছে 
তো কি হয়েছে? বৃদ্ধার চক্ষু সজল হইয়া 
উঠিল। তিনি যেন অহুভব করিতে লাগিলেন, 
মা কাছেই বহিয়াছেন, এবং এইমাত্র যেন 
তাহাকে তিনি এ কথা বলিলেন । 

আবার মায়ের সম্বন্ধে জানা অজান! কত 
কথ! তিনি বলিতে লাগিলেন। আমর! 
নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতৈ করিতে 
মায়ের এ সমস্ত জানা কথাগুলি পুনরায় শুনিতে 
শুনিতে তন্ময় হইয়া গেলাম । 


২৬২. 


তিনি আ্রীপ্রীমায়ের লজ্জাশীলতার কত 
কথ! বলিতে লাগিলেন £ গোঁরীমা থুব 
রাশভারী ছিলেন। তিনি জমিদারবাবুকে 
নিয়ে মায়ের বাড়ী এলেন। জযিদারবাবু 
মাকে প্রণাম জানালেন | মায়ের তো এক" 
গল] ঘোমট1 | গৌরীমাী বললেন, “আজ 
তুমি ধন্য হ'লে। তুমি সত্যই ভাগ্যবান্‌ 
যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী মা তোমার প্রজা । কিছু 
প্রসাদ পাও। মা এদিকে গৌরীমাকে 
ক্রমাগত ইসারা-ইজিতে থামাতে চাইছেন 
চাপ। গলাঁয়। তিনি বললেন, “ও গৌরীদাসী 
এ রাজ| যে।” গৌরীমা বললেন, “ওসব বাজা 
খাজা বুঝি না, যা সত্যি তাই বলঘুম |” মা 
লজ্জায় আবে জডোসড়ে! হয়ে ঘসে রইলেন। 

কয়েকবার দেখা জয়রামবাটি আবার 
নুতন করিয়া দেখিতে লাগিলাম । সমস্ত 
্রামই আ্রীশীার পাদস্পর্শে ধন্ত । মায়ের বাড়ী, 
মায়ের মন্দির, মায়ের পুকুর, মায়েব দীঘি, 
মায়েবক কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিয়] 
বেড়াইলাম। মাতৃমন্ষিরে মায়ের সর্বত্যাগী 
সপ্তানগণের সানিধ্য লাতি করিযা পরম 
আনন্দিত হইলাম। 

প্রীতীমায়ের কথা, তাহার জীবনচরিত্র, 
তাহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী অনাধান্ত 
ও অপূর্ব বোৌধ হয়। জীবশিক্ষার জন্ত আমাদের 
জগদ্ধাত্রী মা সংসারের যাবতীয় সমস্যার 
সমুখীন হইয়াছিলেন। সংঙারী ব্যক্তি বহু 
সমস্যার মধ্যে থাকিয়াও অপূর্ব আনন্দ ও 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম যর্ধ--”ম সংখ্যা 


অনির্ধচীয় খে বসবাস করিতে পাঁরে। 
ধে পথ মকলকে ভালবাসা, কোন কিছুতে 
বিরক্ত শ! হওয়া । কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের 
পথে এই কথাই বার বার মনে পড়িতে 
লাগিল | শ্রপ্রীমা কত অন্থবিধার মধ্যে নিজ 
কর্তব্যে অবিচল থাকিতেন। নিজ গ্দাত্বীয় 
পরিজনেব কত সমস্ত! হাজার হাজার লন্তামের 
কত অসহনীয় অস্কযোগ ও বিরক্তিকর ব্যবহার 
কোন কিছুই মাধের চরিত্রের এই অপুর্ব 
মাধূর্বকে শান করিতে পারে নাই। তাই 
তাহার সর্বশেষ উপদেশ--দোষ দেখবে 
নিজের , জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ 1, 

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির ও মায়ের বাড়ী 
হইতে যখন প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিলাম, 
তখন কেবলই মনে হইতে লাগিল যদি আরও 
কিছুক্ষণ থাকিতে পারিতাম। ফিরিবার পথে 
মনে হইতে লাগিল, যা সেইরূপ দরজার পাশে 
দাড়াইয়। আছেন এবং বলিতেছেন “আবার 
এল? । যাইতে যাইতে এই অসুডূতি বশতঃ 
ফিরিযা ফিবিয়| তাকাইতে লাগিলাষ। 
শ্রীশীমাকে উন্ূপ দেখিবাব আমার মুক্কাতি 
কোথায়? কিন্তু তবু আর সকলের মতো 
মনে হয, ভ্রীতীমা যেন পেখানমে সেই অপরিসীম 
স্নেহ, সেই করুণ ও সন্তানের প্রতি একান্ত 
ভালবাসা লইয়া সর্ব সময় বিরাজমান | 
মনে হইল, যত দিন বাচিয়া থকিব, ততদিন 
মায়ের কাছে বার বার আসার আশায় দিন 
গশিতে থাকিব। 


ত্যাগমূ্তি মা 


মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা 


“আরে। দাও আরে! দাও, আরে। দাও" বলি 
নিত্য কাদে যে ধরণী, 
তাহারি কোলেতে জম্ম নিলে তুমি 
কিছু না চাহিলে জুড়ি পাণি। 
মাথ! করি নীচু তোমার যা ছিল কিছু 
ক'রে গেলে দান। 
ক্ষণেকের তরে নাহি মনে পড়ে 
এশ্বর্ষের খান। 
তোমার তৃষ্জাব কুলে, এ সংসাব হয়ে গেল মিছে, 
শুধু তাব লাগি প্রতীক্ষা-আসন, হৃদয়ে যতনে পাতা আছে, 
তাঁবি সৃষ্ট এ ধরণী তারি স্থই যানব-হদয় 
সে"হদ্দয় প্রেমের আবার । 
যাহাব করিয়া সেব! প্রেম গ্রীতি হয় লাভ 
আকাজ্কা! কবেছ তুমি সেই অধরার । 
ত্যাগের তটিনী-কুলে ক্ষণতরে কতু ভুলে 
পড়েনিকো। মনে 
বন্ুধার শত স্বখ, শুধু তাব দ্বাহ-ছুখ 
পড়েছে নয়নে । 
ধূরারে অনিত্য জানি তার যত স্থখের সভার 
অকরেশে করিয়া বিসর্জন, 
যে জন জবাব উর্ধে যে জন প্রেমের মৃত 
তাহারেই করেছ বরণ। 
ধনী-দরিদ্রের তেদ নাই, ছোট বড় সমান সবাই ; 
সবারে ছেকেছ অহ্থরাগে, 
মাতৃমন্ত্র জপি চুপে তুমিই জননী-রূপে 
পর্বদা রয়েছ পুরোভাগে ॥ 


* নারারণগঞ্জে শীরামকৃফদেবের ১২৬৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে মহিল1-সভার় 
পঠিত। 


আমি 


শ্রীক্ঘতী নলিনী ঘোষ 


এই জগতে “আমি ও আমার?_এই বোধই 
যত্ত অনর্থের মূল কারণ। যতদিন “আমি, 
আছে, ততদিন ছুঃখ অশান্তির শস্ত নেই। 
“আমি? কে? কত মহাপুরুষ, কত জ্ঞানী গুণী 
কত ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একে 
চেলা-জানা বড় কঠিন ব্যাপার । “আমি'কে 
জানাই সাধনার প্রধান কথা--আত্মানং বিদ্ধি” 
নিজেকে জানো । কিন্ত সহজে কি একে চেনা 
যায়? জানার আব শেষ হয় না, কবি তাই 
বলেছেন £ আপনাকে এই জ্বানা আমার 

ফুরাবে না।? 

আবার জেনেও শেষ কর] যায় শা, কারণ কে 
এর ইতি করবে? শেষ যে নেই--“শেষ নাহি 
যে, শেষ কথ! কে বলবে ?? 

শ্রীরামকঞ্চ বলেছেন £ ছুটি 'আমি' আছে 
একটি “কাচা আমি”, আর একটি 'পাকা 
আমি? । কাচা আমিকে সরিয়ে 
“পাকা আমি'কে জানতে হবে। তারপর 
সেই 'পাক] আমি'কেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হবে। কিস্ধত মজ। এমনি যে কাচ! 
আমি, আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি 
লিরাপদ দুর্গ রচনা ক'রে বসে থাকে যে, 
সহজে তাকে পরাস্ত কর! যায় না। কখনো 
মনে হয়_শত্র বুঝি পালিয়েছে, কিন্ত 
পরক্ষণেই দেখা যায, কোন্‌ লময় স্বযোগ বুঝে 
আবার এসে বেশ কায়েমী হয়েই বসে আছে। 
কেবলই মে মাথা তুলে ফ্লাড়াতে চায়। 
কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে রাজী হয় ন!। 
তাই শ্রীরামরুষ। “আযি'-শক্রকে জব্দ করার 
উপায় বলেছেন, থাক শীলা) দাস আমি 
হয়ে । এই "দাস আমি” আর নিজেকে জাহির 
করতে চায় না। লে তখন বলে; “তুমি 


প্রচ, আমি দাল ;'তুমি মন্ত্রী আমি যন্ত্র; যেমন 
বলাও তেমনি ধলি, যেমন কবাও তেমনি 
করি | এখানে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব 
শ্রীভগবানের শ্ীচবণে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে । 
জীবনে নিজের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই । য! 
কিছু ঘটছে, সবই শ্রীগবানেব মঙ্গল ইচ্ছায় 
সম্পার্দিত হচ্ছে । ভক্ত তখন বলেন £ 


সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তার! তুমি। 


তার ইচ্ছায় অসাধ্য সাধনও সম্ভব। মৃক 
বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন কবে। সবই 
আশ্চর্য! 'পাক। আমি” যখন আত্মস্বপূপে 
মিলিত হয়, তখন সবই হয়ে পড়ে রহস্যময় | 
কে এই রহস্যাভেদ করবে? 


ভক্ত বলেন, রহস্ত উদ্ঘাটনের প্রয়োজন 
কি? হবার ইচ্ছায় ভ্রিভূবন পরিচালিত হচ্ছে, 
তার ইচ্ছা ভিন্ন যখন মাহ্গষের একটি অঙ্গুলি 
উত্তোলনেরও ক্ষমতা নেই, তখন সেই ইচ্ছাঁ- 
শ্বোতেই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই সহজ 
পথ। একাস্তভাবে ভগবানের শরণাগঙ হ'তে 
পারলে জীবনে কোন লোকমানহই আসবে না। 
সকল কলম্কও তখন অলঙ্কাব হয়ে উঠবে । 


যে 'আমি”কে নিয়ে মাছষের এত অহঙ্কার, 
তার কোন ক্ষমতাই নেই। পাকা আমি'র 
সঙ্কান পেলে, যা সত্য সনাতন শাশ্বত ঞব, 
তারই সঙ্গে আমর] যুক্ত হ'তে পাবি। অনস্ত 
শক্তির সঙ্গে তখন আমার্দের শুত্র শক্তির 
মিলন ঘটে | আমাদের শক্তি যতই ক্ষুত্্র 
হোক না কেন, ভার মধ্যে তখন ধশী শক্তি 
বিরাজিত। মন বিশুদ্ধ, নির্মল হ'লে তবে 
সত্যের আবির্ভাব হয়। অন্তরে সত্যের 
আবির্ভাব ঘটলে যাহ্ষের অনায়স্ত, অসাধ্য 


কিছুই থাকে না। 


এই অবস্থায় জীব ক্ষুদ্র নয় শিবত্বলাত ক'রে 
মে অমৃতের অধিকারী হয়। যে “আমি, 
জীবনের চরয দুঃখের কারণ হয়, সেই 'আমি'রই 
রূপান্তর ঘটলে ব্রদ্ধানন্দের রসাম্বাদন হয়। 
তাই শ্রীরামরুষং বলেছেন, “আমি ম'লে 


ঘুচিবে জঞ্জাল । 


সি'খিতে শ্রারামরু্ 


[ প্রথম বারের বিবরণ ) ] 
শ্রীনুরেন্রনাথ চক্রবর্তী 


যুগাবতার শ্রীরামকঞ্জদেবেব পুণ্য পাদম্পর্শে 
যে সকল স্থান ধন্য হয়েছে, পিথি তাদের 
অন্ততম। সিঁথি কলকাতার তিনি মাইল 
উত্তরে, পাইকপাভাব নিকট । এই পল্লীতে 
শ্রীরামক্কঞ্দেবেব পরম অনুরাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত 
বেণীমাধব পালের অতি মনোরম উদ্ভান- 
বাটী ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অস্তবজজ- 
পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজ 
( বৃড়ে! গোপাল ), ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র পাল 
(কবিরাজ) প্রভৃতিও এই পল্লীতে বাস 
করতেন। এদের কল্যাণে শিখি পল্লী 
বহুবাব শ্রীরামকুষদেবের পৃত পদরেণু লাভে 
ধন্য হযেছে । আীশ্রীরামকর্$কথামৃতঃ “লীলা- 
প্রপঙ্গ, “পুথি” প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রচ্থে 
সিখিতে শ্রীরামক্কষ্জলীলার কয়েকটি অতি 
মনোরম চিত্র পাওয়া যায় । 

ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল ব্রাক্মসমাজ- 
ভুক্ত ছিলেন। তার উদ্ভানবাটীতে বৎসরে 
ছুইবার--একবার শরৎকালে ও একবার বসত্ত- 
কালে_ব্রাঙ্ছদমাজের অধিবেশন হত। এ 
উপলক্ষে তিনি তথায় বিশেষ সমারোহে 
মহোৎসব করতেন। ব্রাঙ্গসমাজের শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্ত্র সেন, বিজয়কৃষ্চ গোম্বাধী, শিবনাথ 
শাস্্রী, প্রতাপচন্ত্র মজুমদার প্রত্ৃতি শ্রীরামকৃষ্ণকে 
অতিশয় ভক্তিশশ্রন্ধা করতেন। শ্রীরামকুষ্ণও 
স্বাষ্মতক্তগণকে বড়ই ভালবাসতেন । তীরা 
তাদের সমাজের উতৎ্সব-অধিবেশনাদিতে তাকে 
অত্যন্ত ভক্তিতরে নিমন্ত্র করতেন । তিনিও 
এ সকল উপলক্ষে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
পরম আব্লাদিত হতেন । 

৬ 


বেণীপালের উগ্ভানবাটীটি অতি নিভৃত এবং 
ঈশ্বর আরাধনার পক্ষে বিশেব অনুকুল ছিল। 
সেখানে একটি হুম্্র উপাসনাগৃহও ছিল? গুঁহুটি 
অতিশয় জীর্ণদীর্ণ অবস্থায় এখনও বর্তমান, 
অবলুপ্তির করালগ্রাসে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়নি। যাহোক, পাল মহাশয় উৎ্সবাদি 
উপলক্ষে অতীব শুক্তিসহকারে শ্রীরামকককে 
আমন্ত্রণ করে তথায় আনয়ন করতেন । 
“কথামূতে" তথাকার এরন্ধপ মাত্র তিনটি উৎসবে 
শ্রীবামরষ্দেবের পুণ্য লীলা-বিবরণী প্রকাশিত 
দেখা যায়। আমরা এখন প্রথম বিবরঞীটি 
সংক্ষেপে অঙ্ধ্যান ক্রব। এই প্রগঙ্গটি 
প্রীশ্রীরামকষ্চ-পুথিতেও স্বললিত ছন্দে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
“বেণী পাল ভাগ্যবান জনগণে খ্যাত নাম 

পল্লীগ্রাম সি'তিতে বসতি । 


সুন্দর শাবাস-গৃহ ব্রাহ্মদল-ভুক্ত তেঁছ 
প্রভূপদে বড়ই পিরীতি ॥ 
'বর্ষে ধেদছুইবার ব্রাঙ্গোখসব ঘরে ভার 


বছ ভক্ত করে নিমন্ত্রণ | 
আজি উত্মবের দিনে সমাগত বছ জনে 
পরিপূর্ণ উদ্ভান-ভবন ॥১--( পুথি) 
২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ থৃষ্টা শনির | 
বেণী পালের উদ্ভানবাচীতে আজ ব্রাহ্মপমট্জের 
যাণ্রাসিক মহোৎসব । শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাক্সী 
প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত। ভক্ত-লমাগষে উত্তাল” 
বাটা পরিপূর্ণ। মহোৎসবের আনন্দে চারিদিক 
মুখরিত । 
শ্রীম-লিখিত বর্ণনা £ শরতের নীল আকাশে 
আনন্দ প্রতিতানিত হইতেছে । উদ্ভানের 


২৬৬ 


লতা-গুল্স মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের স্মীরণ 
বহিতেছে। আকাশ, জীবজন্ক, বৃক্ষলতা 
যেন একতানে গান করিতেছে । “আজি 
কি হরফ সমীর বহে প্রাণে-ভগবৎ মর্জল 
কিরণে। 

অপরাহু প্রায় তিন চারিটা। শ্রীরামকষ্খ- 
দেব ভক্তসহ দক্ষিণেশ্ববের কালীবাড়ি হ'তে 
শুভাগমন কবলেন। সকলেই সসম্ত্রমে ও 
পরম ভক্তিভরে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন | 
ঘোড়াগাড়ি হ'তে নামার সঙ্গে সেই বছ ভক্ত 
তাকে মগ্ুলাকারে বেষ্টন করলেন। মহাপুরুষের 
দিব্য সান্নিধ্য লাভের জন্ত সকলেই উদগ্রীব, 
তার কথামৃত শ্রবণের জন্ত প্রত্যেকেই উৎকর্ণ। 


শকট হইতে নামি দেখা দিল! গুণমণি 
বিশ্বস্বামী প্রভু গুণধাম। 
নয়ন-আনন্দকর কি মুরতি মনোহর 


ছেরিলে হরয়ে মনন্প্রাণ ॥,-( পুঁথি ) 

ফুল ও ফলের গাছে ঢাকা রাঙা পথ ধরে 
শ্রীবামরুষ্জ ভক্তগণসহ ধীরে ধীরে প্রার্থনা 
গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হলেন । সমাজ-গৃহের 
দালানে ভার জন্য বিশেষ আসন পাতা হয়েছে। 
তথায় উপনীত হয়ে তিনি সহাম্তবদনে এ 


আসন অলম্কত করলেন। 
সকলেই নিণিমেব নয়নে সদানদ্দময় মহা- 
পুরুষকে দর্শন করছেন। অদ্ভুত প্রিয়দর্শন 


প্রেমঘন মুতি ৷ পুনঃ পুনঃ এ প্রীযুর্তি দর্শন 
করেও তাদের নয়নের তৃষ্ণ যেন মিটছে ন|। 
সকলেরই সম্রদ্ধ দৃষ্টি ভার প্রতি নিবন্ধ । তিনিও 
স্থমধূর হাক্মুখে চারিদিকে ভক্তগণের প্রতি 
সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। 
প্রভুর মহিমাভরে আনন্দে উৎলি পড়ে 
আনন্দ-আধার তন্ৃথানি। 
মুছহান্থ-সহকারে আসন গ্রহণ পরে 
করিলেন অখিলের স্বামী ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--$ম লংখ্য 


রূপের ঠাকুবে দেখি যেখানে যতেক আখি 
একবারে হয় বিমোহন। 
নিরখে আপ্রভুরায় বিভোর চফোর-ন্যায় 
নিশিনাথে কবি দরশন ॥--( পুথি ) 
শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দেখে শ্রীবামরু্ অতিশয় 


আনন্দিত, তাঁকে উদ্দেশে করে বলছেন, 
দেখ তোমর] ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় 
আনন্দ হয়(। এগীজাখোবের স্বভাব_ আব 


একজন গাজাখোরকে দেখলে ভারি খুশী হয। 
হয়তো! তার সঙ্গে কোলাকুলি করে ।? 
তাব সবল উপমা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই 
মুছু হাস্য কবছেন। তিনি ভক্তগণকে লক্ষ্য 
করে প্রসঙ্গতঃ কত তত্বকথাই না বলছেন। 
ভক্তিব সত্ব ্জ: ও তমঃ__এই গুণত্রয়ের অবস্থা 
তিনি চমত্কার উপমাসহাধে বিশ্রেষণ করছেন । 
ভক্কিব তমঃ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, “ভক্তি 
তমঃ যাব হয়, তার বিশ্বাস জলম্ত। ঈশ্বরের 
কাছে সে-রূপ ভক্ত জোব করে । যেন ডাকাতি 
ক'রে ধন কেড়ে লওয়!। “মারো কাটো 
বাধে এইন্সপ ডাকাত-পড়। ভাব ।” 
তিনি এ-প্র্জে ভাবাবিষ্ট হয়ে স্থমধুর কণ্ঠে 
গাইছেন-- 
গয়! গঙ্গ! প্রভাপাদি কাশী কাঞ্ধী কেবা চায়। 
কালী কালী ব'লে আমার অজপা! যদি ফুরায়॥” 
ভাবোম্ত্ত হয়ে আবার গাইছেন-__ 
“আমি দুর্গা হর্গী ব'লে মা যদি মবি। 
আখেরে এ দীনে না তারে! কেমনে, 
জান] যাবে গে! শঙ্করী 1, 
প্রসঙ্গতঃ তিনি বলছেন, “তমোগুণকে মোড় 
ফিরিয়ে দ্রিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তার কাছে 
জোর কর; তিনি তে! পর নন, তিনি আপনার 
লোক ।” 
জনৈক ব্রাহ্মভক্ত বিদীতভাবে জিজ্ঞাসা 
করলেন, "ঈশ্বর নিরাকার না! সাকার ?" 


শয্ ১৩৬৮ 


তার উত্তরে শ্রীরামর বললেন, “তার ইতি 
কর। যায় নলা। তিনি নিরাকার আবার 
পাকার। ভক্তদের জন্য সাকার । যারা জ্ঞানী 
অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্ব্নবৎ মলে হয়েছে, 
তাদের পক্ষে তিনি নিবাঁফার 1? 

এ-প্রস্ঙ্গে তিনি অতি স্হজ-স্রল অনেক 
দৃষ্টান্ত দিলেন। অতংপর জনৈক ব্রাহ্মতক্ত 
তাকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন : ঈশ্ববকে কি 
দর্শন কবা যায়? 

তাব উত্তবে শ্রীবামক্কষ্জ বিশেষ জোব দিয়ে 
বললেন, “হ্যা, অবশ্য দেখা যাষ- পাকার ব্ধপ 
দেখা যায, আবাব অব্পও দেখাযায়! তা 
তোমব। বুধবে কেমন কবে? 

“কি উপাষে ঈশ্বরের দর্শন লাভ হতে পাবে? 

--এই প্রশ্নের উত্তববে তিনি বললেন, 
ব্যাকুল হয়ে তাব জন্য কাদতে পাব? লোকে 
ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্ত, টাকার জন্য এক ঘটী 
কাদে। কিন্ত ঈশ্বরের জন্য কে কাদছে?, 

আবার প্রশ্র--“ঈশ্ববের স্বরূপ নিয়ে নানা 
মত কেন? --এর উত্তবে তিনি বললেন, 
“যে ভক্ত যেক্ধপ দেখে, সে সেইরূপ মনে কবে । 
বাস্তবিক তোনও গণ্ডগোল নাই । তাকে কোন- 
রকমে যদি একবার লাভ কবতে পাবা যায়; তা 
হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই 
গেলে ন-মব খবব পাবে কেমন ক'বে ? 

এ-প্রসঙ্গে তিনি "বহুন্বগীর গল্পটি অবতারণা 
করলেন। অতংপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি 
সদা সর্বদা ঈশ্বব-চিত্তা কবে, দেই জানতে পারে 
ঠারস্বন্ধপকি? সেব্যক্তিই জানে যেতিনি 
নানান্ষপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখ দেন-- 
তিনি সগুণ, আবাব তিনি নিগুণ।” 

ভক্তদেব উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, 
ভক্তি-পথ তোষাদের পথ। এ খুব ভাল-_এ 
সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানাযায়? 


সিখিতে ভীরামকৃচ 


২৭ 


আর তাকে জানবারই বাকি দরকার? এই 
দুর্গত মাহৃষ-জনম পেয়ে আমার দরকার তার 
পাদপঞ্লে যেন ভক্তি হয়।? 

শিবনাথ প্রভৃতিকে লক্ষ্য ক'রে শেষে তিনি 
বললেন, “তোমর| ঈশ্বরের এশ্বর্ধ অত বর্ণন| 
কর কেন ?"* ঈশ্বরের মাধূর্যরসে ডুবে যাও। 
তাঁর অনত্ত স্থপতি! অনস্ত প্রশ্বর্য! অত খবরে 
আমাদের কাজ কি! 

ভাবোম্মত্ব হয়ে আবার গান ধরলেন £ 
'ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব ন্পসাগরে আমার মন। 
তলাতল পাতাল খু'জলে পাবিরে প্রেম রত্বধন ॥” 

গান-শেষে উপমাসহ আবার কত প্রসঙ্গ 
করলেন । তারপর শিবনাকে বললেন, 
€তোমাকে দেখতে ইচ্ছ| করে। শুদ্ধাক্াদের 
না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্াদের 
পূর্বজন্মের বধু ব'লে বোধ হয়।? 

জনৈক ব্রাঙ্মতক্ত তাকে প্রশ্ধ করলেন-_- 
“আপনি জন্মাস্তর মানেন? উত্তরে তিনি 
বললেন, গ্্যা, আমি শুনেছি জন্মাস্তর আছে। 
ঈশ্বরের ক্কার্ধ আমর] ক্ষুত্্রবুদ্ধিতে কি বুঝবে! ? 
অনেকে ঝলে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে 
পার্দর না|” 

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ'ল । আজ আশ্বিনের কৃষ্ণা 
দ্বিতীয়! তিথি । তাই সন্ধ্যার চার পাঁচ দণ্ড পরেই 
রাত্রি জ্যোত্ক্সাময়ী হ'ল | শরতের চন্দ্রের অযল 
ধবল কিরণমালায় চারিদিক সমুজ্দল হয়ে 
উঠল। শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্যানের সরোবব, 
বৃক্ষ-গুল্ম, লতা -পুষ্প প্রভৃতি প্রতিভাদিত হ'ল । 

'উর্ধ্গতি দেখি রাতি প্রহরেক প্রায় । 

আজিকার কথা সাঙ্গ কৈল। প্রভূরায় ॥ 

সমাজভবনে হল ভজনার কাল । 

বাজিয়! উঠিল বাদ্য খোল-করতাল ॥১(পু'খি) 

রাণ্রি প্রায় সাড়ে আটটা। ব্রাক্ষভক্তগণ 
যথারীতি সান্ধ্য উপাসনা লষাপন রুরলেন। 


৬৮ 


পমাজগৃহে মধুর সংকীর্তন আরভা হয়েছে। 
ভ্ীরামকষ ঈশ্বরপ্রেষে স্দাই মাতোয়ারা । 
তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে মধুব নৃত্য করছেন । 
ব্রাঙ্গভক্তগণ খোল, করতাল প্রভৃতি বাছাঘহ 
তাঁকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন। ভাঁবে সবাই 
বিভোর । হ্রি-লংকীর্তলের রোল ক্রুযশই বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। চারিদিক হবিনামে মুখবিত। মধুব 
হরিনাম শ্রবণে সনিকটস্থ অধিবাসীবাও মহানন্দে 
ছুটে এলেন, তারাও অদ্ভূত প্রেমময মহাপুরুষকে 
দর্শন কবে ধন্য হলেন । 


“লইয়া শ্রীপ্রভূদেবে বেভিয়া আদবে। 
আনন্দে হইয] মত্ত পংকীর্তন কবে ॥ 
হবিবে।ল উঠে বোল ভেদিয1! ভবন। 

বড় থুশী প্রতিবাপী গ্রামবাশী জন॥” (পুঁথি) 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--£৫ম ল্যা 


মংকীর্তন শেষ হ'লে শ্রীরামক্ জগদ্মাতাকে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছেন আর বলছেনঃ 
ভাগবত ভক্ত ভগবান, জ্ঞালীর চরণে প্রণাম, 
ভক্তের চরণে প্রণায, সাকারবাদী ভক্তের, 
নিবাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার 
বর্গগ্ঞানীদেব চবণে, ব্রাঙ্গলমাজের ইদানীং 
্রন্মজ্ঞানীদেব চবণে প্রণাম 1? 


ভক্ত বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাছের 
আধোজন কবেছেন। তিনি পবিতোধলহকারে 
সমাগত সকলকে ভোজন করালেন। 
শ্রীকামক্কষ্$ও ভক্তগণসহ মহান প্রসাদ 
ধারণব পব ঘোডাগাডি করে দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ি যাঞ্জা করলেন । 


স্মৃতি-কুন্সুমাঞ্জলি 


ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় 


থঃ কথা । উদ্বোধনে স্বামী 
পারদানন্দ তখন প্রায়ই অন্ধ্যাবতিব পর 
ভানপুর1 লইয়া ভজন গান করিতেন। আমিও 
তাঁনপুরা লইয়া ছু-একটি শ্যামাঁসঙ্গীত গাহিতাম। 
একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়া পাঠাইলেন, “বলো, 
উহার গান আমার ভাল লাগিতেছে। আরও 
কয়েকখানি গাহিযা শুমাক।” যে কয়দিন 
প্ীক্রীমা ওষধানে থাকিতেন, বাটাটি এক অপূর্ব 
এবং দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। সে 
বিমল আনন্দ ভাষায় বর্ণন কর] যায় ন]। 
সকল সম্প্রদদায়তুক্ত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেয়ে- 
পুরুষ নিত্য আসিয়| শ্রী্ীীাকে দর্শন এবং 
প্রণাম করিয়া! যাইত, লে এক অপূর্ব দৃণ্য 
আমর! দেখিয়ান্ছি, যাহ। বর্ণলাতীত | 
রঙ পয়লোকগত তক 


১৯০১-১০ 








মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয বাষিক 
পৰীক্ষা শেষ হইবার পর তিনমাসকাল কলেজেব 
ছুটি থাকিত, সেই সময়ে আমি নিজ বাটীতে 
দ্বিপ্রহবেব '্শাহাবাদি সম্পন্ন করিয়! প্রায় 
সমস্ত দিন শায়ের বাটীতেই থাকিতাম। 
জনৈক সাধু এবং আমি এক বয়সের ছিলাম, 
তিনিও পূর্বাশ্রমে শাস্তিপুখ-নিবাসী ছিলেন । 
আমাব লহিত তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল । 
“উদ্বোধনের অনেক কাজে তাহাকে সাহায্য 
করিতাম। লন্ধ্যাব মময দু-জনে গঙ্গার ধাবে 
যাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নান] ধর্মপ্রসঙ্গে কাল 
কাটাইতাম। একদিন তিনি বলিলেন, 
"ীপ্রীঠাকুরের কপায় কাম-ক্রোধ যদি বাযায 
শেষ পর্যস্ত, “আমি সাধু? এই অভিমানট! যন 
থেকে যেতে চায় না।” এত সহজভাবে এ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


কথাটি বলিয়াছিলেন যে, এখনও সে কথাগুলি 
আমার মনে রহিয়াছে । প্রীত্রীঠাকুর ও মায়েব 
চবধাশ্রিত সাধুর] গৃহী অপেক্ষা যে কত বড়, 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 

সেই সময়ে শ্রীখুত কৃষ্ণলাল মহারাজ 
(স্বামী ধীরালন্দ) একদিন আমায় বলিলেন, 
'শ্রামাপদ, আগামী কাল অক্ষয়তৃতীযা, 
খিদ্দিবপুর থেকে একটি ছেলে শ্রীশ্রীমাযের নিকট 
দীক্ষা নিতে আনবে, তুমিও অতি অবশ্ব 
দীক্ষা্টি নিয়ে নাও) আমি সকল কথা 
ভীতীমাকে জানিয়ে রাখব। এখানকাৰ 
দীক্ষা কোন হাঙ্গামা মেই। গঙ্গান্গান কে 
চলে এস |” 

তদদহযায়ী আমি পরদিন গঙ্গান্নান কবিয়! 
মায়ের বাটীতে যাইয়া অপেক্ষা করিতে 


লাগিলাম। শ্রীশ্রীমা পুজা সারিয়া, সেই 
ছেলেটিকে দীক্ষা দিযা আমাঘ ডাকিয়া 
পাঠাইলেন।  ঠাকুরধবে শ্রীশ্রীঠাকুবের 


পিংহাসনের সম্মুখে শ্রী! বসিয়াছিলেন এবং 
আসনের কাছেই একখানি আসনে আমাকে 
বসিতে আদেশ কবিলেন। অ্শ্রীমা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা শীাক্ত, না 
বৈষ্ণব 1” জিজ্ঞাস] করিয়াই আমাকে দীক্ষান্ত 
দিলেন। তখন আমি যেন নিজের সম্ষিত 
হারাইয়! ফেলিয়াছিলাম এবং কাহাকেও কিছু 
ন। বলিয়া "্রীত্রীমায়ের বাটি হইতে বাহির 
হইয়া! পশ্চিম অভিমুখে সরু গলিটি ধরিয] 
বেলের লাইনগুলি পার হইযা ঠিক সম্মুখেই 
গঙ্গাব পূর্ব পাড়ে একটি জলনিকাশ্ব পাইপের 
উপর পিমেপ্টে বাধানো চতুছোণ একটি 
চাতালের উপরে গিয়া বসিলাম। একটি 
বকুল গাছ দেই চাতালটিকে আচ্ছাদন করিষ। 
রাখিয়াছিল। তাই এ জায়গাতে মোটে 
নৌত্র আদিতেছিল না! সেইখানে চক্ষু 


শ্বতি-ুমাঞ্জমি 


্গ৯ 


মুক্ত্িত করিয়া বঙিয্া পায়শ্রী মন্্রটি উচ্চারণ 
করিবাষান্ অছুতব করিতে লাগিলাম যে, 
"মামার জয়ের মধ্যস্থল হইতে জেযাতি বিকীর্ণ 
হইয়া আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাঙ্গন 
করিয়! ফেলিয়াছে। আমি তখন আনন্দে ও 
শ্লীতিতে এতটা ভরপূর হইয়াছিলাম যে, আমি 
শ্রীশীযায়ের বাটি হইতে কাহাকেও না বলিয়! 
চলিয়া আপিয়াছি, এ কথা মোটেই শরণ 
হইতেছিল না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ 
থাফিবাব পর আমার সপ্বিত ফিবিয়া আমিল, 
এবং আমাকে গিশ্যই শীভ্রীমায়ের বাটীতে সকলে 
খুঁজিতেছেন-এক্ধপ মনে হইতে লাগিল। 
অশ্রীমায়েব বাটীতে ফিরিযা আসিবামাত্র শ্রীযৃত 
শবৎ মহাবাজজ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কোথায় গিয়েছিলে ? শ্রীত্রীমা আযায় প্রসাদ 
দিবেন বলিয়া আমার খোঁজ লইতেছেন। আমি 
শবৎ মহাবাজকে সকল কথা জানাইলাম এবং 
তিনি তাহাতে খুব মন্ধ্ হইয়াছিলেন। 

একবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি- 
উত্মবে মঠে যাইয়া খুব আনন্দ উপতোগ 
কবিযাছিলায, এবং গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া 
সাধু হইবাব প্রবল ইচ্ছা লইর1 আীত্রীমায়ের 
বাটীতে ফিবিয়া আপসিলাম। শ্রীযৃত শরৎ 
মহারাজকে আমার এ ইচ্ছ প্রকাশ করিলে 
শ্বীযুত মহারাজ বলিলেন, “শ্যামাপদ, তোমার 
যে ভাব, তাহাতে তুষি শ্রীীঠাবুরের উপর 
সম্পূর্ণ গ| ঢালিয়! দিয়] থাকো শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন " 
বলিতেন, ঝড়ের আগে উচ্ছিষ্ট পাতার মতো! 
সংসাবে থাকিবে, ঝড় যেদিকে লইয়া যায় 
সেইদিকে পাতা উড়িয়া যায়।” ভাহার এ 
কথাগুলি শুনিয়া পবম শাস্তিলাভ করিলাম এবং 
সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা প্রশমিত হইয়া! গেল। 

১৯১০ হইতে ১৯১১ খ্বঃ মধ্যে শ্ীধূত 
শশী মহারাজ (স্বামী রাষকফানদ্দ) মাদ্রাজ 


২৭৩ 


হইতে বিশেষ অন্ুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্ঠ 
কলিকাতায় আমিলেন, এবং আশ্রীমায়ের 
বাঠীতে দ্বিতলে সিড়ি দিয়! উঠিয়| ডানদিকের 
ঘরটিতে তাহাকে বাখা হইল । বিশ্বরঞ্জন 
মহারাজ তাঁহার পেবায় নিযুক্ত হইলেন। 
£08000%-র 871558০9610 প্রথম বৎসর আমার 
তখন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্ত পিঠেব উপরকার 
ংসপেশীগুলির কথা আমার জানা ছিল। 
সেইগুলি মনে করিয়া সেই মাংসপেশীগুলির 
উপবে ₹10:990ঘঘ 7)8858889 কবিয্ব। ( টিপিয়। ) 
দিতাম । উহাতে তিনি বিশেষ আরাম পাইতেন, 
এবং বিশখ্বরঞ্জন মহারাজকে বলিতেন যে, 
শ্যামাপদ ডিসেকৃশন করেছে, সেইজন্য ও 
মাংসপেশীগুলি টিপে দিলে বড আবাষ পাই। 
অতএব ওকেই করতে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কপাষ এই মহাপুরুষেব সেবা! করিবার সুযোগ 
পাইয়! ও সেবার সুখ্যাতি গুনিষ! নিজেকে 
কৃতার্থ বোধ করিতাম। 
তিনি অতিশয় গভীর প্রকৃতির লোক 
ছিলেন । কিন্ত যখন হামিতেন তখন মনে 
হইত ঠিক যেন সাত-আট বৎসরের বালক । 
শীত্রীঠাকুব ও মায়ের কৃপা ব্যতীত এ 
মঠাপুরুষের সঙ্গলাভ আমার ঘটিত নাঁ। 
বাঙ্গালোর হইতে একটি ভক্ত তীহাব জন্য একটি 
পেঁপে পাঠাইয়াছিলেন, সেই পেঁপে কাটিয়া 
লম্বালম্ি চারতাগেব একভাগ আমাকে খাইতে 
পিরাছিলেন। আমি উহার পূর্বে ও-রকম 
সুশ্বা পেঁপে কখনও খাই নাই, সেই কথা 
বলিলে তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন | 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ- ৫ম সংখ্যা 


শ্রপ্রীমায়ের বাটিব বৈঠকখানাতে 
একদিন দেখি, শরীধুত বড় মহারাজ (স্বামী 
ব্রক্মালন্দ ) বসিয়া আছেন এবং তাহার 


গরুভ্রাতা-_ঠাকুবের অন্তান্ত সাঙোপাঙ্জেরা 
ধকলেই তৃমিষ্ঠ হইয়! তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
করিতেছেন) আীযুত বাঁবুবাম মহারাজ 
(স্বামী প্রেমানন্দ ), শবৎ মহারাজ, এমন কি 
বয়োজ্যেষ্ট মহাপুরুষ মহারাজও (স্বামী 
শিবানন্দ ) প্রব্পভাবে প্রণাম করিলেন । 
এই দৃশ্য দেখিয়া! মনে মলে ভাবিয়াছিলাম 
যে, ইহ] ভক্তিব আতিশয্য। তখনকার দিনে 
পরন্ধপ অনেক ভূল ধারণা আমার মনে ছিল। 

একদিন সন্ধ্যার সময় শীযুত শরৎ 
মহখবাজেব সহিত গঙ্গাব ধারে বেড়ীইতে 
গিয়াছিলাম। ফিবিয়! আপিয়। দেখিলাম যে, 
শ্রীযূত গিরীশবাবূ শীশ্রীমায়েব বাটিতে প্রবেশ- 
দ্বারের ডাহিলে অর্থাৎ বৈঠকখানা-ঘরের 
সংক্ষি্ই রোয়াকটিব উপর উত্তরস্য হইয৭ সুসিয় 
যুছ মু হামিতেছেন,ঃ এবং তাহাঁৰ মন যেন 
অন্য এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে । শ্ীযুত 
শরৎ মহারাজ তাহাকে দেখিযাই সসন্ত্রমে 
প্রণাম কবিলেন। শ্রীধুত শবৎ মহারাজ 
ব্রাহ্মণের ঘবে জন্মিযাছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সাঙ্গোপাঙ্গদেব মাধ্য একজন ; কায়স্থ সম্তান 
এবং গৃহী গিরীশবাবৃুকে তিনি প্ররূপভাবে 
প্রণাষ কবিতেছেন দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত 
হইয়াছিলাম, ইহাও যে ভক্তিব 'আতিশয্য 
ছাড়া আব কিছু, তাঁহ। ধারণা করিতে 
পারি নাই। ( ক্রমশঃ) 


সমালোচনা 


সগ্তসতী হ ভোলানাথ বদ্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত, প্রকাশক £ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, 
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাত1 ৩৭7 পৃষ্ঠা 
১৮৪ (ডিমাই )? মূল্য চাব টাকা । 

ভারতের প্রাচীন এ্রতিহের দিকে ক্রমেই 
আঁমাদেব দৃষ্টি ফিবিতেছে । আমরা আমাদের 
দেশকে চিনিতে তথা আবিফার করিতে আর 
করিয়াছি_-ইহা সত্যই স্বলক্ষণ। ভারতের 
প্রাচীন কথ! ও গাথাব মধ্যে বহু রত্ব আজও 
সঞ্চত রহিষাছে_-যাহাদের প্রকাশ ও ব্যবহার 
আমাদের দেশকে দত্যপত্যই উন্নতি ও শাস্তির 
পথে টানিয়! লইয়! যাইবে। আলেচ্য 
পুস্তকটি এই আদর্শেব পতাকাবাহী । 


পুস্তকটিতে সতী (পার্বতী), সাবিত্রী, 

অক্ুদ্ধতী, অননুম্না), সীতা, দময়স্তী ও বেহুল1-__ 
এই সাতজন বনুজন-স্বীক্কত সতীর জীবনী- 
সংগ্রহ । লেখক সকল চরিতকথাগুলি একই 
বচনা-শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন নাই। 
প্রথম ও দ্বিতীয়টি পছ্যে, চতুর্থটি নাটিকাব্ূপে 
এবং অবশিষ্টগুলি গ্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত গাথাগুলিই 
অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । কোন কোন 
স্বানে উপমার ও ভাবের সুষ্ঠ প্রকাশ আমাদের 
তাল লাগিয়াছে যেমন ২ 

যেন নব হৃর্যমুখী 

বনের গহন কোণে থাকি 

আভাসে পেয়েছে রবিকরের সন্ধান। (পৃঃ ৬) 

প্রাণের বিনাশ নাই, আছে শুধু উদয়াস্ত তার। 

অষ্টার লীলার তরে কালবক্ষে বহে অহৃক্ষণ 

অনস্ত মৃত্যুর কোলে অনস্ত জীবন। (পৃঃ ১৭) 


ধীরে ধীরে মূলাধাক হ'তে কুগুলিনী 
ষট্চক্র ভেদ করি উঠি সহত্রারে 
অখণ্ড সচিচদানন্দ পবমাত্ব! সনে 


চিরতরে হইল বিলীন; 

বিন্দু গেল সিদ্ধুতে মিশিযা, (পৃঃ ৩৬) 
গভীর চিস্তায় যেন শীর্ণ বতমাঁন 

হারায়ে গিয়াছে ভবিধাতে। (পৃঃ ৩৮) 


পার্বতী বুঝিলেন যে শুধু ্ূপে ও পরিচর্যায় 
দয়িতের প্রেম আকষণ করা যায় না। সংযম 
চাই? ধ্যান চাই, আত্মত্যাগ চাই,_ অর্থাৎ 
আপনাকে ভুলে গিয়ে পতির সঙ্গে এক স্তরে 


একাত্মজ্ঞানে মিশে যাওয়া চাই!  (পুঃ ৪৫) 
কমল জানে কেবল রবিকর | (৫৯) 
শব্হাব! আমল ভালবাসা, 
ভাল কভু বাসে নাই সে 
যে দেয় তারে ভাষা। (পৃঃ ৬৪) 


পুস্তকটিব কোন কোন স্কানে পঞ্ভাংশ 
অস্বাণ্াবিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে-_-যেনন 
দক্ষেব মস্তক ঘুরে যেত। (পৃঃ ১) 


ইহা ব্যতীত কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও 
চোখে পড়িল। যাহা হউক সব মিলাইয় 
পুস্তকটি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। আশা 
করি বাংলার মায়েরা এই পুস্তক পাঠ করিয়! 
গৃহে সুখ ও শাস্তি আনয়ন করিতে পারিবেন 
এবং নিজ নিজ কন্তার্দিগকেও পাশ্চাত্য 
আদর্শের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া ভারতের 
পবিজ্র প্রেমের নিরিখ দেখাইতে পারিবেন । 
এই প্রকার পুস্তফের বহুল প্রচার কামন! করি | 
--মহানন্দ 


সইখই২ 


শুকদেবী ৫ ব্রক্গচারী মেধাচৈতন্ধ, 
প্রকাশক ; শ্রীমধুন্থদ্রম চক্রবর্তী, ৬১, রাজ! 
নবকৃঞ্চ ফ্রাট, কলিকাতা €। পৃঃ ৩৬, 
দাম-৩7 নং পঃ। 

ব্র্ষচারী মেধাচৈতন্ড সাধিক1 গুকদেবীর 
পুণ্যজীবনচিত্রটি সর্বলাধারণের সম্মুখে উপস্থিত 
ক'রে আমাদেব অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন । শ্রীরামক্ঞ্চদেবেব উপমায় আছে, 
গভীর বনে ফুল ফুটলে মৌমাছি তার পন্ধান 
পায়। শুকদেবীর জীবনকাহিনী লোক" 
লোচনেব অন্তরালে ভারতবর্ষের চিরস্তন ভাব- 
লাধলাব লীবব ক্বপায়ণ। 

এক দরিদ্র ত্রাঙ্মণগৃহের ৰবালবিধবা! সহজাত 
অধ্যাত্সসংস্কারেব বশে কেমন করে অস্তরে- 
বাহিরে ভগবৎপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন এবং 
সেই পরমা শাস্তি হৃদয়ে প্রতিষটিত রেখে 
সংসারের সকল কর্ম ও সবন্ধকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে 
তুলেছিলেন--তার সংঙ্ষিপ্ত পরিচয় এ গ্রন্থে 
পাওয়া যাবে। ছোট্ট বইটি পড়ে তৃপ্তি হয় 
না-এই সাধিকার পূর্ণাঙ্গ জীবনীর জন্ত 


পাঠকচিত্ত উৎসুক হয়ে ওঠে । 
সাধলায় উত্তীর্ণ হবে শুকদেবীব 
অন্তরাগ্তব £ “এখন আর আমার কোন 


শোক নাই, অহ্থতাপ নাই, জীবন সার্থক বলিয়! 
মলে হয়। যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ১। সকলের 
হদয়ে সেই এক অন্তর্ধামী ঈশ্বর দ্রষ্ক্পে, 
পরিচালকরপে বিছ্ভমান রহিয়াছেন। আমার 
যাহ] হইবার তাহ] হইয়া গিয়াছে ।” 
কলরবমুখর বর্তমান শতাব্দীর নেপথ্যে 
তারতবর্ষের অস্তর-তপোবনে এমন কত 
তাবকুন্য নিঃশকে পরম সত্যের উদ্দেশে 
জীবনাগুলি দিয়ে চলেছে। ণুকদেবী'র 
জীবনকাহিনী সেই কথাই আর একবার মনে 
কন্গিয়ে দিল । -প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


উদ্বোধন 


[ ৬ঙ্তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 


গীত। ও ভ্রীকৃঝ- শ্রীবসময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাপ্তিস্থান £ রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯, 
আশ্তুতোষ মুখাজি বোঁড, কলিকাতা ২৫। 
পৃষ্ঠা ১১২, মূল্য দেড় টাকা। 


গীতা শাস্্--কি ত্যাগী, কি গৃহী সকলেবই 
পথপ্রদর্শক | গীতার মূল বথা ত্যাগ, 
ংসারে যাহাব1 অসহায় এবং অশেষ কামনা- 
বাপন| দ্বারা পরিচালিত, তাহাদেরও জীবনে 
কিরূপে এই ত্যাগেব ভাব আসিতে পারে, 
আলোচ্য গ্রন্থে তাহা দেখাইবার প্রচেষ্টা 
আছে। সংসারের রূপ, কর্মযোগ ও চিত্বশুদি। 
জ্ঞান বড় না কর্ম বড়, বিহিত কর্ম, জ্ঞান-কর্ম- 
সমুচ্চয়বার্। বিশ্বরূপ, শ্রীভগবানেব সব্বময 
ভাব, উপনিধদের লক্ষ্য প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়াছে। 

গীতা-মৃতি যে স্বয়ং শ্রীকুষ্ষ--এই ভাবটি 
পবিস্ফুট থাকিলে পুশ্তকের নামকরণ সার্থক 
হইত | স্বানে স্থানে পুনরুত্কি ঘটিয়াছে এবং 
একটি স্ুচীপন্ধেব অভাবও রহিয়াছে । 


ভারতী (১৯৬০-৬-) ১ম সংখ্যা--রামরঞ্। 
মিশন সারদা বিছ্যাপীঠঃ জয়রামবাটী, 
বাকুড়| । 

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মস্থানে পবিচালিত 
বিছালদ্ধেব ছাত্রদের সারা বছরের লেখাগুলি 
হইতে কবিতা, প্রবন্ধ এবং গল্প নির্বাচন 
করিয়া এই ক্ষু্র পত্রিক! প্রকাশ করা 
হইযাছে। অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর ছাজ্রের 
লেখা, অন্থান্ শ্রেণীর রচনাও স্কান পাইলে 
ভাল হইত । প্রেথম পত্রিকা হিসাবে পত্রিকাটি 
ছাত্রদিগেব আনন্দ বর্ধন কবিবে সন্দেহ নাই) 
আগামী বখসর যাহাতে “তাবতী+ সর্বাঙ্গতুন্বর 
হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তাহাদ্দিগকে 
অবহিত থাকিতে হইবে । 


জ্ীরামরুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী আগমানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা গভীব ছৃঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত ১৭ই এপ্রিল অপরাহব ৪-১০ মিঃ 
স্বামী আগমানন্দ হদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়! 
কালাডি হইতে তিন মাইল দূবে রায়নপুরম্‌ 
নাগিং-হোযে ৬৪ বসব বয়দে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । এই সংবাদ ত্রিবান্দ্রম বেতারকেন্ত্ 
হইতে প্রচারিত হয়। ছুই সহজ লোকের 
একটি শোভাখাত্র! ধবান্গমন করে । 

স্বামী আগমানন্দ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কৃতী ছার । ছাত্রাবস্থা হইতেই সংস্কৃত ভাষা, 
হিন্দুধর্ম ও কৃপ্টির প্রতি তাহাব বিশেষ অন্থরাগ । 
পৃজ্যপাদ শ্রী স্বামী ব্রহ্জালন্দ মহারাজের 
নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ১৯২৬ খ্বঃ তিনি 
তিরুভল্লা আশ্রমে যোগদান কবেন এব" 
১৯২৮ থুঃ সম্যাস গ্রহণ কবেন। 

ভাহার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধন গত &০ 
বৎসরে কেরালায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বপায়িত হইয়। উঠিম়াছে। ১৯৭৩ খুঃ আচার্য 
শঙ্করের জন্মস্থান পুণ্যতূমি কালাডিতে তিনি 
শ্রীশঙ্কর মহাবিষ্তালয় স্বাপন করেন । আশ্রম 
কর্তৃক ব্রহ্ষানন্দোদয় উচ্চবিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস 
সহ অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । স্বক্তা স্বামী আগমানন্দ 
সংস্কৃত ভাষাতেও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। 
তিনি 'প্রবুদ্ধ কেরলম্‌* পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন এবং মালয়ালম্‌ ভাষায় অনেকগুলি 
পুশ্তক অন্থবাদ করেন। 

এই বহু গুণালঙ্কৃত লন্ন্যাসীর দেহনিমুক্ষি 
আত্মা ভগবৎপদ্ে শাশ্বত শাস্তি সাভ করিয়াছে। 

ওশাডিঃ! শাস্তিঃ!] শান্তিঃ !!| 
খ্‌ 


মন্দির-প্রতিষ্ঠা 


জলপাইগুড়ি ঃ গত ১৫ই বৈশাখ 
প্রভাতে জলপাইগুড়ি শ্রীবামকুঞ্চ মিশন আশ্রমে 
নবনিগিত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিয়! 
প্রীরামরষ্$দেবের মর্মব মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন 
শ্রমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ | 


এতছুপলক্ষে পূর্বদিন প্রস্যুষে আধমাইল 
ব্যাপী একটি শোভাযাত্রা! আশ্রীঠাকুর, জীপ্রীমা 
ও শ্বামীজীর বৃহৎ প্রতিকৃতি সহ শহর পরিক্রমা 
করে, সন্ধ্যায় মন্দিরে মুতির শুভ অধিবাস 
সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠ1-দিবসের প্রভাতে গুভক্ষণে 
শ্রাঠাকুর, শ্রশ্রীযা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত 
প্রতিকৃতি সহ বহু সাধু ও ভক্তের শোভাযাত্র! 
নবনিমিত মন্দিব প্রদক্ষিণ করে, অতঃপর 
বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ত্যাসিগণ সহ স্বামী 
যতীশ্ববানন্মজী এ প্রতিকৃতিগুলি মঙ্দিরে প্রতি- 
চি৩ কবেন। অতঃপর শুরু হয় মন্দিরে বিশেষ 
পৃজ! ও চণ্ডীপাঠ এবং ধজ্ঞমগ্ুপে বাস্তযাগ। 


সন্ধ্যা! ৬টায় ধর্মসভায় স্বামী যতীশ্বর নন্দ 
মহারাজ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশ 
দেখিয়া, তিনি প্রাণে প্রাণে অহ্ভব করিয়াছেন 
-ঞীরামক্কঞ্জ সমস্ত জগতের কল্যাণের গন্ত 
আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল তাহার দক্ষিণ ভারতে 
কাটিয়াছে, সম্প্রতি বাংলাদেশে ঠাকুরের মহিমা 
দর্শন কবিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন | 

প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলেন : ধর্ষ অহৃভূতির 
বিষয় ) দুধ কেউ শুনেছে? কেউ দেখেছে, কেউ 
খেয়েছে ।-*'সাধারণ মাহৃষ দেহাভিমানী, কিন্ত 
আত্মাই যে দেহ ধারণ করেছে, এইটি বুঝতে 
হবে। বিভিন্ন যোগ তার উপায়; মত পথ । 


২৭৪ 


্ররামকষের শিক্ষা অন্থ্যায়ী গ্বামীজী প্রচার 
করেন, “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়'_ 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অভ্যর্থনা-দমিতির 
সভাপতি সত্ন্ত্রপ্রসাদ রায় মন্দির-নির্মাণে 
সকলের সহযোগিতার কথ! বলিয়! প্রার্থনা 
করেন £ এই মন্দির আঁমাদেব দ্বেষ, দ্বন্দ দূবীতৃত 
করিয়। সেবায় ও প্রেমে অনুপ্রাণিত করুক। 

অতঃপর স্বামী নিরাময়ানন্দ ও অপূর্বানন্দ 
মহারাজ শ্রীরামকঞ্ধ-প্রসঙগ আলোচন! করিলে 
প্র্বরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামরুষ্ের “ষোড়শী 
পূজা, সম্বন্ধে কথকতা করেন। রাত্রে মন্দিরে 
৬কালীপৃজ। অহুিত হয়| 

পরদিন (১৬ই) মঙ্গলারতি ও বিশেষ পুজার 
পর সপ্তশতীহোম বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার 
করে। বৈকাদে কথকতার পর সভায় 
জীঞ্রমায়ের বিষয় আলোচন1! কবেন স্বামী 
মৃত্যুগ্জয়ানন্দ, ধ্যানাত্বানন্দ ও অপূর্বানন্দ। 
সভান্তে রামায়ণ কীর্তন ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করে। 

রবিবার সারাদিনব্যাপী আনম্দ-উৎ্সব | 
এই দিন যজ্জমণ্ডপে রুদ্রখাগের পর মধ্যাহ্ন 
হইতে প্রসাদ-বিতরণ শুরু হয়। সন্ধ্যা পর্যস্ত 
প্রায় ২০১০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ 
করেন। আশ্রম-সংলগ্ন মাঠে একটি মেলা 
বসে। 'জবীবামকের জীবন ও বাণী” বিষয়ক 
একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয়। সাস্ধ্যলভায় 
আশ্রম-সম্পাদক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পাঠ 
করেন। স্বামী ধ্যানাত্মানন্ম ম্বামীজী সম্বন্ধে 
সুদীর্ঘ আলোচনা করিলে পব সভাপতি স্বামী 
পরশিবানন্দ স্বামীজীর ভাবে উত্বদ্ধ হইতে 
লকলকে আব্বান জানান। 

এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জলপাইগুড়ি 
শহর এক নূতন ভাবের প্রেরণা লাভ 
করিয়াছে । কয়দিনে আশ্রমে প্রায় দেড় 
লক্ষাধিক লোক সমাগম হুইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[৬৩তম বর্ষ--&ম সংখ্যা 


উৎসব-সংবাদ 

আসানসোল £ শ্রীরামকৃষ্চ মিশন আশ্রমে 
গত ৩:১০ মার্চ হইতে ২র। এপ্প্িল পধস্ত বিবিধ 
অহষ্ঠানেপ মাধ্যমে শ্রীরামক শ্রীশ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকাণন্দের জন্মবাধিকী উদযাপিত হয়। 
্রাঙ্গমুহূর্তে মঙগলারতি দ্বাণাঁ উৎসবের স্চন! 
হইলে ভষাকীর্ডন, শোভাযাত্রা, চণ্তীপাঠ, 
ভজন, বিশেষ পৃজা ও ফোম প্রভাতি অহষ্ঠিত 
হয়। 

অপরাহে বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাচার্য 
প্রীব্রজকান্ত গহের সভাপতিত্বে অঙ্ুষ্ঠিত এক 
মহতী জনসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত, 
স্বামী নিবাময়ানম্দ এবং অধ্যাপক শ্রীহরলাল 
মাহতো! শ্রীরামকুষ্ণের জীবন অবলম্বনে 
ভাষণ দেন। 

পরদিন অপরাহে জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের 
জীবনকথা আলোচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন 
শ্ীঅচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং ভাষণ দেন স্বামী 
গভীবানন্দ ও নিরাময়ানন্দ | 

শেষ দিবস প্রাতে লীলাকীর্তন গীত হগ্র। 
মধ্যাহ্নে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ 
পান। অপরাতেে স্বামী গভীবানঙ্গের 
পৌরোহিত্যে অহ্ুঠিত এক বিরাট জনসভায় 
অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন 
দে এবং অধ্যাপক হরলাল মাহতো! স্বামীজীর 
জীবনেব বিভিন্ন দিক আলোচন। করেন । 

সারগাছি (মুশিদাবাদ)£ গত ২৪শে 
মার্চ অন্নপূর্ণা-পুঁজা-দিবসে সারগাছি রামু 
মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ গ্বামী অথণ্ডানন্দ 
মহারাজের ছুভিক্ষে সেবাব্রত আরভের 
স্বতিউৎ্সব অহুঠিত হয়। মঙ্জলারতি, 
বিশেষপূজ1, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং ভজনাদি 
সহ সারাদিন আনশ্দোখসব হহয়াছিল। 
পূর্বাহে কথাম্বতু পাঠ করেন অধ্যাপক 
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শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং পৃজনীয় অখণ্ানদ্দ 
মহারাজের জীবনী পাঠ করেন শ্বামী জীবানন্দ। 
অপরাহে ধর্মসভায় শ্রীনারায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য, 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুষার সেনগুপ্ত এবং স্বামী 
জীবানদ্দ পুজ্যপাদ অখণগ্ানন্দ মহারাজের 
সেবাধর্ম বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচন! করেন। 
প্র।য় ২৯০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বহরমপুর £ গত ২৫শৈ এবং ২৬শে মার্চ 
বহরমপুব শহরে শ্রীরামকঞ্-জন্মমহোৎসব 
সমারোহে ম্বসম্পন্ন হইয়াছে । ২৫শে মার্চ 
অধ্যাপক রেজাউল করিম সাহেবেব সভাপতিত্বে 
শ্রীবামক্কঞ্দেবের জীবন ও শিক্ষা বিলয়ে 
যুগোপযোগী আলোচন|! করেন অধ্যাপক 
শ্রীবিনয়কুমাব সেনগুপ্ত এবং স্বামী জীবানন্দ | 
২৬শে মার্চ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম ও 
ভজনাদিতে সারাদিন উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখব 
হইয়াছিল। পূর্বাহে স্বামী জীবানন্ “কথামৃত; 
পাঠ ও ব্যাখ্যা কবেন। অপরাহে ধর্মসভায় 
শ্রীনারায়ণচচ্ ভট্টাচার্য স্বামীজী-সন্বন্ধে এবং 
শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও 
শিক্ষ! বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি 
স্বামী জীবানন্দ স্বামীজী-বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা কবিয়া জনসাধারণের অস্তরে 
উৎসাহের সঞ্চার কবেন। প্রায় ২,০০০ 
নরনাবী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
উভয় দিনই ধর্মাসভাব পরে কীর্তনের ব্যবস্থ] 
ছিল। 

বাগের হাট £ শ্রীবামকৃষ্খ আশ্রমে গণ 
১৭ই মার্চ শ্রীরামকষ্জ-জন্মোৎলব আুষ্ঠুভাবে 
অনুষিত হয়। এই উপলক্ষে মঙ্গলাবতি, বিশেষ 
পূজা, হোম, আশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ হইয়াছিল। 
৪,০০০ নরনারী বসিষ! প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহে আয়োজিত ধর্মনতায় শ্রীভূবন- 
মোহন দেব ( সভভাপতি ), গিরীন্দ্রনাথ সাহা! 


জ্ীরামকঞ্জ। যঠ ও মিশন সংবাদ 


৯২%. 


ও শ্ীধিনোদবিহারী লেন ্রীরামকফের 
জীবনাদর্শ ও উপদেশ আলোচন। করেন 

রাকে বছলোকের সমাবেশে ছায়াচিত্রযোগে 
শ্ররামকষেের জীবন আলোচিত হয় | 


কাথি ২ শ্রীরাম মঠে গত ৩১শে মার্চ 
হইতে ২রা এপ্রিল পর্যস্ত তিনদিবসব্যাপী 
শ্রীরামক্কঞ-জন্মোৎসপব উপলক্ষে শ্রীরাম- 
কষদেবের বিশেষ পুজা, হোম, শান্ত্-ব্যাখ্যা, 
স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার-বিতরণ, 
হরিসমাজ দল কর্তৃক হরিনাম'সংকীর্ভন, ভজন 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীতুবোধ- 
বঙ্জন ভৌমিক, শ্রীঅমরেন্্রন্ত্র সেনগুপ, 
ভ্রীহ্ধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী 
বিশোকাত্বানম্, হুগলি মহসীন কলেজের 
অধ্যক্ষ শ্রাঅমিয়কুমার মজুমদার ও ম্বামী 
মহানন্দ বক্তৃতা করেন। তিন দিনে প্রায় 
সাত হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ 
কর। হয়। ধর্ষসভায় ও কলিকাতার বিশিষ্ট 
শিল্পীদের সঙ্গীতের আপরে বহুজনলমাগম 
হইয়াছিল । 


. তমলুক £ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই 
হইতে ১৯শে এপ্রিল শ্ীরামকক-জন্মোৎলব 
অহ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পুদ্ধা, হোম, 
চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 
১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে মহকুষা- 
শাসক শ্রীম্বনীলকুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত ধর্সভায় শ্রীরামকফ্। ও স্বামীভীর 
জীবন আলোচনা করেন অধ্যাপক ঞ্ীবিময়- 
কুমার সেনগুপ্ড ও স্বামী জীবানন্দ। সভাপতি 
মহাশয় কাহার ভাষণে শ্রুরামকুষ্-বিবেকানশ্দের 
ভাবধার। হুন্বরভাষে বিশ্লেষণ করেন। 
উৎসবের ছুই দিন কলিকাতার বিশিষ্ট লঙ্গীত- 


ই 


শিল্পিগণের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত এবং তিন দিন 
শ্রীরেম্রনাথ কাঞ্জিলালের কথকতা শ্রোতৃ- 
বুকে প্রভূত আনন্দ দান করে । 
কার্যবিবরণী 

টাকী £ শ্রীরামক্কঞ্চ মিশন আশ্রমের 
১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ 
পার্শবর্তা পঙ্গীসমূহের অনগ্রসর অধিবাসিগণের 
মধ্যে শিক্ষাবিষ্তার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খুঃ প্রতিষ্ঠিত 
আশ্রমটি ১৯৩৮ খ্ুঃ মিশনের অস্তভূক্তি হয়। 
আশ্রম-্পরিচালিত বিগ্ভালযগুলির আলোচ্য 
বর্ষে শিক্ষার্থী-সংখ্যা £ (১) উচ্চ বিগ্ভালয়__ 
৩১৩, (২) বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয় 
--১৬৩, (৩) বালিকাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয় 
ছাজ্জাবাসে ৪৫. জন ছাত্র ছিল, 
তাহার্দের মধ্যে ১০ জন বিনাব্যযে থাকিয়। 
বিস্ভার্জনের স্বযোগ লাভ করিয়াছিল। 
ভ্রীরামকঞ্খ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 
যথাবিধানে উদযাপিত হয়। 

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
আলোচ্য বর্ষে মোট ১১২১৮ রোগীকে চিকিৎসা 
করা হয়। 

বিবেকানন্দ সমাজসেবা-কেজ্জ ; (১৭, 
নঙ্লাল মল্লিক লেন এবং ৯1১, রমেশ দত্ত 
সীট, কলিকাতা ৬) শ্বামীজীর শিক্ষাদর্শে 
উদ্ধন্ধ পাথুরিয়াঘাটা রামকষ্জ মিশন ছাত্রা- 
বাপের বিছ্যার্থ দ্বারা বামবাগান বস্তিতে 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খুঃ। বর্তমানে ইহা! 
মরেন্দ্রপুর (২৪ পরগন] ) রামকুষ্খ মিশনের 
শাখা-ন্ধুপে পরিচালিত হইয়াছে । ১৯৫৯-৬০ 
খুং কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহাব কর্ষধার] £ 

(১) বিবেকানন্দ নাসণরি স্কুল (৩ হইতে 
৬ বৎসরের শিশুদিগেবজন্ত ): ছাত্রসংখ্যা ৪২। 


-৮৫০ | 


উদ্বোধন 


[ ৬ঙতম বর্ষ--৫ষ সংখ্যা 


(২) বিবেকানক্ষ বেসিক স্কুল £ ছাত্র- 
সংখ্যা ১৫০ | 


(৩) ছাত্রাবাস £ ১৫ জন অহন্নত শ্রেণীর 
ছাত্র এখানে সম্পূর্ণ বিনা খবচায় থাকিয়। 
শিক্ষালাভেব সুযোগ পাইতেছে। 


(8) বয়স্কদের জন্য ছুইটি নৈশ বিগ্ভালয় । 


(৫) সমাজশিক্ষার ক্লাসঃ চলচ্চিত্র, 
কথকতা; বক্তৃতা, থিয়েটার, প্রদর্শনী ও 
দেওয়াল-পন্রিকার মাধ্যম শিক্ষাবিশ্তার 


করা হয়। 

(৬) গ্রস্থাগাব ও পাঠাগার £ গ্রন্থাগারে 
বই আছে। পাঠাগারের দৈনিক 
পাঠকসংখ্য। ১৫ । 

(৭) দ্বাতবা চিকিৎসালয় £ ১২,৭০১ বোগী 
চিকিৎসিত হইয়াছেঃ প্রতিদিন ২২৫ শিশুকে 
দুধ দেওয়] হয়। 


১১০০০ 


আমেরিকায় বেদাস্ত 

্যানজ্্ণান্সিক্কে! ( বেদাস্ত-সোসাইটি ) £ 
নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি 
বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী 
শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানম্দ কর্তৃক নিয়- 
লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত হয় ঃ 

ডিসেম্বর *৬০ £ প্রথমে প্রত্যক্ষ দেবতার 
উপাসনা কর , অতীন্দ্রিষ জ্ঞানেব অজ্ঞাত 
ধাপসমূহ , আধ্যাত্মিক অহ্ুসু(তি-বিজ্ঞান , 
শ্বামী শিবানন্দকে যেরূপ জানিযাছি; ঈশ্বব 
কখন মানুষ হন এবং মাহ্ষ কখন ঈশ্বর হয়? 
আত্মজ্ঞানেব বিজ্ঞান, যাশুথুৃষ্টেব প্রধান 
উপদেশাবলী । 

জান্থআরি '৬১: মৃত্যুরহন্ত ও জন্মান্তর 
শাস্তি, না যুদ্ধের আস্ফালন ? আধ্যাত্মিক জীবনে 
ভাবালুত1; স্বামী বিবেকানন্দেবক বাণীই 
জগতের একমাত্র আশা-ভরসা; বর্তমান 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


ভারতের মহান্‌ সন্ব্যাসী শ্বাধী বন্ধানন্দ ; আমি 
জন্মগ্রহণ করি নাই, মরিবও নাঃ ঈশ্বর, প্রকৃতি 
এবং মাহছষঠ অনাসক্তি কিন্ূপে অভ্যাস 
করিতে হয়। 

ফেব্রআরি £ ইহ কি প্রমাণ করা যায় 
যে? মান্ধষেব আত্মা আছে? আমর! কি 
ভামাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত কবিতে পারি! 
আধ্যান্মিকতায় ভাবালুতাব স্থান; যে দর্শন 
শাস্ত্রের মধ্যে সর্বদর্শন অস্তভূক্তি, যে ধর্ষের মধ্যে 
পমস্ত ধর্ম নিহিত; কিরূপে ভয় জায় করা যায? 
শীরামকৃঞ্চ এবং তিনি যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা 
তাহার শিষ্যদেব দিযাছিলেন,১ দেনদ্দিন 
জীবনে অতীন্দ্রিয়তা , “আমাকে অন্ুনরণ কব, 
যুতের সৎকার মৃতের করুক? । 

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা কবা থাকিলে ববিবার 
বগ্ুতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 


ভীরাষকফ মঠ ও মিশন সযোন 


২৭৭ 


পুরাতন মন্দিরে £ প্রতি শুক্রবার বাত্রি 
৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্ 
রহদারপ্যক উপনিষদ আলোচনা! করেন। 
রবিবার ব্যতীত অন্তদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা 
কর! থাকিলে স্বামী অশোকানন্ব ব্যক্তিগতভাবে 
সাক্ষাৎ করেন | রবিবার বেলা ১১ট হইতে 
১২টা শিশুদের সময় । 


স্বামী মাধবানম্দ 


হিতৈষা বন্ধুগণের পরামর্শে গত ৭ই এপ্রিল 
শ্রীরামকষ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজ্জী চিকিৎসার জন্ 
আমেরিকা যাত্রা] করেন। সেখানকার 
চিকিৎসকগণ পরীক্ষা! করিয়। মন্তিষ্ধে একটি 
অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়ত। অনুভব করেন। 
গত ২৬শে এপ্রিল “নিউ হয়র্ক হস্পিটালে" 


সাক্ষাৎ করেন । বেদীতে প্রতিদিন সকালে ই লিটা | 
ফল্যের 
টা 9584455 এ হইয়াছে। কল ৮ ধ 
কহ ইচ্ছা কবিলি ধ্যান-ধারণা কবিতে চা 55590955 
পারেন | 
নবপ্রকাশিত পুস্তক 


শ্রীরামকুঝ্পুজাপদ্ধতি_্বামী জ্ঞানাত্বানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


পৃষ্ঠা, ৬২) ষুল্য এক টাক! | 


অনেকেই বিধিযত আ্ীরামস্কষ্ের পূজা কবিতে চাল, কিন্ত লাধাবণতঃ উপযুক্ত পৃজাপদ্ধতির 
অভাব থাকায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইল । উহাতে শ্রীবামক্, শ্রীরাম ও স্বামীজীর সাধারণ 
পূজা এবং শ্রীরামক্কষ্ণেব বিশেষ পুঁজা-পদ্ধতি সম্িবেশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হোমপ্রেণালী, 
শরীপ্ীমায়ের ষোঁড়শোপ্চাব দানমন্ত্র, শ্রীরামকষ্চের কয়েকটি স্তোত্র এবং শ্রীশ্রীসারদা-স্তোজ্রও 


প্রদত্ত হইয়াছে । 


হইয়! থাকে, সেজন্য সংক্ষেপে 


শ্রীবামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের বছ কেন্ত্রে শিবরাত্রি ও মহাবীবেব পৃজা 
মহাবীবের পুজ। 


ও শিবরাত্রিতে শিবপৃজাবিধিও 


ইহাতে সংযোজিত। পরিশিষ্ট শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানদ্দ মহারাজের অনুষ্ঠিত পুজাপ্রণালী এবং 


ভাবের পৃজা'র কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব.সংবাদ 


রায়গঞ্জ ( পশ্চিম দিনাজপুব্ন )£ গত 
২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুআবি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম- 
প্রাঙ্গণে শ্রীরামকুষ্জদেবেধ জন্মোৎসব উপলক্ষে 
আয়োজিত জনসভায় স্বামী অচিস্ত্যানন্দ এবং 
গ্বামী পবশিবানন্দ বক্তৃতা দেন। সভায় 
সহম্রাধিক নরনাঁবীর সমাবেশ হইয়াছিল। 
প্রথম দ্বিন শ্রীবামকুঞ্জ ও দ্বিতীয দিন স্বামী 
বিবেকানন্দ বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ইহাব পূর্বে 
১৭ই ফেব্রুআবি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুবেব তিথিপুজা 
উপলক্ষে বিশেষ পুজা, ভোগ, আরতি ও 
হোম হয়। 

পুণিয় : রামক্কর্খ আশ্রমে গত ২৭শে 
ফেব্রমারি বহুলোকের সমাবেশে স্বামী 
অচিস্তানন্দ “ম্বামী বিবেকানন্দ ও তাহাব- 
উপদেশ” সম্বন্ধে সাবগর্ভ বক্তৃতা দেন। 


২২শে হইতে ২৫শে মার্চ আীরামককষ্জ- 
জন্মোৎসব অহ্থঠঠিত হয। এই সঙ্গে বাসম্তী 
দুর্গাপূজা এবং রামনবমীর দিন মর-নাবায়ণ- 
সেবা হইয়াছিল । ২৩শে মার্চ প্রবীণ উকিল 
শ্রীহরলাল মিত্রের সতাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্ম- 
সভায় শ্রীরামক্কষ্ণের জীবন ও বাণী সুষ্ঠভাবে 
আলোচিত হয়। 


অশোকন্গর (২৪ পবগন1 )£ শ্রীসারদ! 
সজ্ব-প্রাণে গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ পূজা, 
হোম, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মপ্রসঙ্গ 
প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামরুষ্ষ ও শ্রীশ্রীমায়েব 
জন্মোৎসব উদযাপিত হুয়। 


১৯শে মার্চ অপরাহ্রে হ্বামী ঈশানানদ্দের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মনভায় স্বামী জীবানন্দ 
রীবামকৃষ্ণজ ও শ্রীশীমাধের দিব্য জীবন ও বাণী? 
সম্বষ্ষে আলোচনা করেন | 


আলিপুরদুয়ার জংশন : গত ৩১ মার্চ, 
১লা ও ২র! এপ্রিল স্থানীয় শ্রীবামক্কষ্চ আশ্রমে 
শ্রীবামকষ্$-জন্মোৎসব উপলক্ষে পুজা, হোম, 
শ্রীশ্রীচণী, গীত ও “কথামত? পাঠ হয়। তিন 
দিনই অপবাহ্কে আযোজিত সভায় স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীবামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং সভাস্তে স্বামী প্রণবাত্বানন্দ 
আলোকচিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করেন । 


রাচি : শ্রীরামকৃষ্$-উৎসব উপলক্ষ গত 
১২ই মার্চ হইন্ডে ৫ দিন রাচি শহরের 
দুর্গাবাড়ীতে, শ্ীরামকৃষ্জ মিশন হান্পাতালে, 
হীন ক্লাবে, মোবাবাদী শ্রীবামকষ আশ্রমে 
ও আননঙ্গময়ী আশ্রমে কলিকাতার শ্রীক্ছরেন্্র 
নাথ চক্রবতী সলীত-সহকারে শ্রীরামককৃষণ-সন্বন্ধে 
কথকতা করিয়াছেন। 


নাটশাল (মেদিনীপুব ): গত ২৩শে 
এপ্রিল স্থানীয় শ্রীবামকৃষ্চ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ - 
জন্মোৎসব প্রভাতফেবী, বিশেষ পুজা, হোম, 
ভোগরাগ, শ্ীপ্রীচণ্তী গীত। পা, প্রসাদ-বিতরণ 
প্রভৃতির মাধ্যমে অহুষ্ঠিত হয়। বৈকাল স্বামী 
নিবুত্ত্যানন্দ এক ধর্ম-সভাষ ভাষণ দেন। 
পরে ছায়াচিতে শ্রীবামকুষ্খজীবল দেখানো 
হয়| সর্বশেষে নরেম্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল 
শ্রীরামক্কজের বাল্যলীল1 কথকত! করেন। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 


মৃতন পুকুর (২৪ পরগনা): শ্রীরাম 
আশ্রমে গত ২র!| এপ্রিল শরামকষ্দেবের 
জন্মোৎসব গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 
গ্রত্যুষে মঙ্গলাবতি ও ভজন হ্বার। উৎপব আবস্ত 
হইলে একে একে বিশেষ পৃজা, ভোগ, হোম, 
ধর্মপ্রসঙ্গ, প্রসাদ গ্রহণ ও কালী-কীর্ভনাদিতে 
উৎসব-প্রাগণ আনন্দে মুখরিত হইযা উঠে। 
বৈকালে চারিগ্রাম আশ্রম-পরিচালিত 
শ্রীবামক্ণ-গীতি-আলেখ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক 
হইযাছিল। উৎসবে দেড় হাজার গ্রাম্য 
নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। 'অপরাহে 
স্বামী জীবানন্দ মহাবাজের সভ্ভাপতিতে 
ধর্মনভায় অধ্যাপক শীজ্ঞানেন্্র চন্দ্র দত্ত ও 
শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীশ্রীঠাকুবের উপদেশামৃত 
সহজ গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন। সভান্তে স্কানীয় 
কীর্তন-সম্প্রদায় কর্তৃক লীলাকীর্তন গীত হয়। 


ভাঙ্গামোড়া (হুগলি )£ গত ২৬শে মার্চ 
স্থানীয় লেবাশ্রমে শ্রীরামকঞ্জ-জন্মোৎসব সম্পন্ন 
হয়। এই উপলক্ষে পৃজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, 
প্রদাদ-বিতরণঃ ছাত্রদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা 
প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহে 
আয়োজিত সভায় স্বামী অজজানন্দ “সেবাধর্ম? 
বিষয়ে বন্তৃতা করেন। সন্ধ্যারতির পর হরিনাম- 
চংকীর্তন হয়। 


মাকুম জংগন ( আপার আসাম )£ 
স্থানীয় শ্রীরামরঞ্জ-সেধা-সংঘের উদ্যোগ 
ছুইদরিনব্যাপী বিবিধ কর্মস্থচীর মাধ্যমে 
রামকষণের জন্মোৎসব স্বষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
হুইয়াছে। এই উপলক্ষে ৬ই এপ্রিল বিকালে 
মাকুম রেলওয়ে স্কুল-হলে এক জনসভায় 
ক্বামী শিবরামালদ্দ এবং পুরুষোত্তমানন্দ 
প্রাঞ্জল ভাবায় বক্তৃতা করেন। ্রীশ্ীঠাকুর 
সম্বন্ধে ত্বরচিত এক ভাবগর্ভ মনোজ প্রবন্ধ পাঠ 


বিবিধ সংবাদ 


২৭৯ 


করেন শ্রপূর্ণেন্দু গুহরায়। পরে কলিকাতা 
হইতে আগত বেতার-কথক শ্রীস্বরেনত্রনাথ 
চক্রবর্তী “সারদা-রামককঞ্*ংমিলন” বিষে 
কথকতা করেন। সভাস্তে প্রসাদ বিতরিত 
হয়। প্রায় পাঁচশত নরনাবী সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। ৮ই এপ্রিল বিশেষ পৃজা ও নাম- 
মংকীর্তন হয়। 


সি'থি (কলিকাতা 2 বামরুষ্জ সংঘ কর্তৃক 
গত ২৯শে মার্চ হইতে ৩ব1! এপ্রিল পর্যস্ত ছয়- 
দিনব্যাপী শ্রীবামকৃষ্জ ও আশ্রামায়ের জন্মোৎসব 
ডি. গুপ্ত লেনে অন্ষঠিত হয। ধর্মসভায় 
বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, 
ত্বামী মহালন্দ, স্বামী জীবানন্দ এবং শ্রীশিবপদ 
মুখোপাধ্যায় । শ্রীবামরুষ্$-কথকতাঃ রামায়ণ- 
গান, কীর্তন-ভজন, শ্রীশ্রামা”-লীলা ভিনয়, দেবী- 
মাহাত্ব্য-কীর্ভন প্রভৃতি অসিত হয়। স্বামী 
সংশুদ্ধানম্দম “কথামৃত” পাঠ ও আলোচন। করেন 
এবং পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবত ব্যাখ্যা 
কবেন। উৎসবের একদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত 
নবনারীকে প্রসাদ দেওয়! হয়। একদিন নগর- 
পরিক্রমা কবা হয়, তাহাতে প্রায় সহমাধিক 
ভক্তকু অহ্বগমন করেন। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে 
প্রায় ৮৯ হাঁজার শ্রোতার সমাবেশ হইত। 


রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ-মন্দির: প্রতি! 


বারাসত ? গত ২০শে এপ্রিল প্রাতে বহু 
সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী শিবানশ্ব 
মহারাজের জন্মস্থান বারাসতে রামকঞ্জ-শিবানম্ব 
আশ্রমে নবনিশ্রিত মন্দিরের উৎসর্গ-অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন করিয়াছেন স্বামী যতীম্বরানন্দজী 
মহারাজ $ যথারীতি মাঙ্গলিক কার্য ও স্তবপাঠের 
সহিত শ্রীরাম, শ্রীশ্রমা, শ্বামী বিবেকানন্দ 
ও ম্বামী শিবানদ্দের প্রতিকতি চ'রখানি মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত কর! হয় । এই উপলক্ষে ২৩শে এপ্রিল 


২৮ 


পর্যস্ত যোড়শোপচারে পুজা, সগ্তশর্তী হোম, 
বাস্তযাগ, উপনিষদ্‌-গীতা-ভাগবত-শিবমহিয়ঃ- 
প্োকআ-পাঠ, ভজন, রামকুষ্-লীলাকীর্ভন, 
রামনাম-কীর্ডন, কথকতা, কালীপৃজা, যাত্রা- 
ভিনয়, শোভাযাত্রা, জনসভায় বক্তৃতা, সাধূসেবা 
ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব 
চলিতে থাকে । 

উৎসবের প্রথম দিন বারাসত সরকারী উচ্চ 
বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর স্বামী সব্বুদ্ধানন্দ 
ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রগণের নিকট 
ছাত্রজীবনের আদর্শ ও কর্তব্য স্বন্ধে বক্তৃতা 
করেন। অপরাহে দ্বামী যতীশ্বরানন্দজীর 
পৌরোহিত্যে এক মহতী জনসভায় স্বামী 
সঘুদ্ধানম্দ, ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণী 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 

উৎসবের শেষ দিন কয়েক শত ভক্ত নর- 
নারীর একটি শোভাবাত্রা শ্রীরাম, শ্রশ্রীম।, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারিখানি 
প্রতিক্কৃতি সহ ভজন ও কীর্তন গাহিতে গাহিতে 
বায়াসত শহরের প্রধান রাক্তাগুলি পরিক্রমা 
করে। প্রায় ১০১০০* নরনারী বসিয়! প্রসাদ 
গ্রহণ করেন । অপরাহে স্বামী কৈলাসানদ্দজীর 
সভাপতিত্বে এক বিরাট অনসভায় আশ্রম- 


উদ্বোঙন 


1 ৬৩তম বর্ষ-_-&ম সংখ্যা 


কার্ধবিষরণী পাঠ করেন শঅবং ডক্টর রমা চৌধুরী, 
স্বামী পুণ্যানন্ব শ্রী্রীমহাপুরুষ মহারাজের 
স্ষীবন ও সাধন! সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । 


ভারতের জাতীয় আয় 
১৯৪৮ ৪৯ থৃষ্টাবঝের দ্রবামূল্যের ভিভিতে : 
বৎসর জাতীয় আয় ব্যক্তিগত আয় 
(কোটি টাকা) 
১৯৫৯-৬০ ১১১৭৬০ ২৯১৬ টাকা 
১৯৫৮-৫৯ ১১,৬৫৪ ২৯২৬ ও 
১৯৫৪-৫৬ ১০১৪৮ ২৭৩৬ ৪ 


কেন্দ্রীয় পরিলংখ্যান-সংস্কা হইতে প্রকাশিত 
তথ্য অবলম্বনে] চ.ঘাতু, 


একজন যাত্রীর এরোপ্লেন 

লণুনে বিমান-বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়রিং ছাত্রগণ 
একটি ছোট বিমান নির্মাণ করিয়াছেন; তাহাতে 
মাত্র ৯০০ টাকা খরচ পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন 
পাইলট মিঃ রবার্টসন ইহার পবিকল্পনা করেন। 
গত ২৪শে এপ্রিল ইংলণ্ডে রেডহিগ্ বিমাল- 
ঘাটিতে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে । এই ছোট 
বিমান (91077997) একজন যাত্রীর জন্যই 
নিমিত, তবে ৫ জনকে উঠাইবার শক্তি ইহার 
আছে। বিমানটির দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, ওজন ১৫০ 
পাউণ্ড এবং অশ্বশক্তি ৪০ ; মিঃ রবার্টদন মনে 
করেন, এই জাতীয় ছোট বিমান ভবিষ্যৎ 
সভাবনায় পুর্ণ” বিশেষত অহুন্নত দেশসমূহে । 


সম্পাদক শ্রীআশ দে আশ্রমের বাধিক [ রয়টার হইতে সংকলিত ] 
জম-সংশোধন 
১৪৪ পৃষ্ঠা ১ম স্তভ ৯ পঙংক্তি-_- গগ্রহণীয়। স্থলে পড়িবেন গগ্রহণীয় নয়' 
ঠ গু চু ১২ হা 'ন্যাস; ঞ গা “ম্্যাসী, 
১৪৬ ” ৯ম * ৩০ ৮ ৮ ছিযান্য এর পবে প়িবেন ২ 


প্রশ্থ--আপনাঁর পাণ্ডা কে? উত্তর-_রাজলারায়ণ বছছু। 


ুর। তি 





গুরু, শিষ্ত ও জ্ঞান 


পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মচিতান্‌ ব্রাহ্মণো 
নিরবেদমায়াম্নাস্ত্য কৃতঃ কৃতেন। 

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌ ॥ 


তশ্মৈ স বিদ্বান্ু্পসম্গায় সম্যক্‌ 
প্রশাস্তচিত্তায় শমান্বিতায়। 
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং 
প্রোবাচ তাং তততে। ব্রহ্মবিদ্াম্‌ ॥ 
[ মুণ্ডতকোগপনিবত্, ১২1১২, ১৩] 


যেমন প্রজ্লিত দীীপশিখ। হইতে একই প্রকার আলোকপ্রদানে সক্ষম শত শত দীপ জালা 
যায, সেইক্ষপ জ্ঞালের আলোকে ধাহাব জীবন উত্তামিত, ভাহার নিকট হইতেই জ্ঞানলাভ 
করা যায়। জিজ্ঞাস্ু শিষ্য কিভাবে ও কখন সদ্গুকসমীপে উপনীত হন, এই গুরুই ব| কিবূপ 
শিষ্যের হদয় আলোকিত কবেন সে সম্বন্ধে উপনিষদ বলিতেছেন £ 

অনিত্য ক্ষয়শীল কর্ম হবার! অক্ষয় নিত্যবস্ত মোক্ষ ব! জ্ঞানলাভ করা যায় না__এইক্সপে বিচার 

করিয়া কর্মনিষ্পন্ন ফলসমৃহকে অনিত্যরূপে নিশ্চয় করিয়! জ্ঞানলাভে আগ্রহশীল জিজ্ঞান্থু ব্রহ্মচারী 
বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। নিত্যবস্তকে জানিবার জন্ত সেই নির্ষেদপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী সমিৎপাণি হই্য়1 
(যক্জকাষ্ট প্রভৃতি উপহার ভ্রক্য হস্তে লইয়া) বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্রন্ধৈকপরায়ণ গুরুর সকাশেই 
গমন করিবেন । 

্রহ্মজ্ত গুরুও যথাবিধি নর্মীপাগত, প্রশাস্তমনা ও সংযতেচ্দ্রিয় শিষ্কে যথাযথক্ধপে 
সেই ব্রহ্ষবিদ্যাটি অবশ্বই উপদেশ করিবেন, যে বিভ্তাসহায়ে পরমার্থ নিত্যবস্ত--ক্ষয়হীন অক্ষর 
পুরুষকে--সেই সর্বব্যাপী কলের অন্তর্যামীকে অন্তরের অন্তরে নিজের আত্মাকপে আবার 
পরমাত্বার্ূপে উপলদ্ধি কর! যায়। 


কথাপ্রসঙগে 


বেদান্তের শিক্ষা 

'বেদাস্ত? সম্বন্ধে যাহার! আলোচনা করেন, 
অথবা! বেদাস্তের প্রসঙ্গ ধাহার! শুনিয়া থাকেন, 
ধদি তাহাদের মতামত গ্রহণ কর! যায় তো 
দেখা যাইযে, কাহারও মতে বেদাস্ত অতি 
পহঙজ এঘং সরল একটি দার্শনিক মত- যাহ] 
'ততৃমলি? বা 'অহং ব্রক্ষান্মি” প্রভৃতি মহাবাক্যে 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

আবার র্লাহার। বেদাস্তের ভাষ্যটীকার 
অবণ্যে প্রবেশ কিক্মাছেন, তাহারা বলিবেন £ 
না হে, অত সহজ নয়। ব্রঙ্গহ্যত্রের প্রথম 
ক্থখ্রের ভাব্যটীকা পড়িয়া দেখিও, বৃঝিবে 
“অথ” অতো?” তারপব 'ব্রহ্মজিজ্ঞাস1”, ব্রদ্গজ্ঞান 
তো! বহুদূর! “তত্বমপি” বলিলেই তাহার 
উপলব্ধি হয় না, তৎ-্পদার্থ ত্বং-পদার্থ জানিয! 
তারপর “অসি"র অর্থ বুঝিতে হয়। সাধম- 
চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তি ত্বং-পদার্থ শোধন করিয] 
বোধে বোধ করেন--“আমি হ্বন্গপত তরঙ্গ | 

যে বুঝিয়াছে সে তো ভালই আছে, 
যেনা বুঝিয়াছে সেও বেশ আছে, মাঝখান 
হইতে আধবুঝুনির অবস্থ। সঙ্কটাপন্ন ;) তাঁহাব। 
জানিতে ও বুঝিতে চায়, তাাদেরই জন্য 
নানাভাবে আলোচনার প্রয়োজন । 

বর্তমানে অনেকেই বেদাস্ত সম্বন্ধে আলোচন! 
করেন, পুস্তকও রচনা কবেন, কিছু অবশ্য 
শান্াহমোদিত, আবার অনেকগুলি স্বকপোল- 
কল্সিত। বিশেষত ছুর্নীতির সমর্থনে ছুবৃত্ত 
যখন বলে-ধ্জগৎই যদি মিথ্যা, তবে তদস্তর্গত 
ছর্দীতিটাই কি সত্য, তখন চিস্তার 
কারণ ঘটে। আজকাল আবার রাজনীতিক 
হত্যাকাণ্ডের পর বেদান্ত প্রশ্লোগ করিয়া কেহ 
কেহ পাত্বন। দেল: জন্মমৃত্যু দুইই মিথ্যা 


অতএব গীড়ার কথা ম্্পণ করিয়। শোক 
করিও নমা। ফিছুদিন পরে হয়তে! দেখা 
যাইবে, বিভিন্ন দেশে সামরিক শিক্ষায় গীত 
ও বেদাস্ত আবশ্যিক পাঠ্যস্থচীর অস্তভূক্কি 
হইয়াছে। তৎ্পূর্ধে আমাদের জানা উচিত 
বেদাস্ত কি, ও কি নয়। 

বেদেব শেষভাগকেই “বেদান্ত” বল] হয়। 
বেদের প্রথমাংশে- স্তব'স্ততি যাগ-যজ্ঞে দেবতা- 
তত্ব, পরলোকতত্ব, স্বর্গতত্ব প্রভৃতি অলোচনার 
পর বাহিরের সন্ধান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়1, 
মানুষের মন অস্তমু্খী হইযা পবমতত্বকে গভীর 
ধ্যান চিন্তা ও বিচাবসহাযে প্রথমে নিজেবই 
মধ্যে অহ্সন্ধান করিল, পবে সেই তত্রকে সর্বশ্র 
ওতপ্রোত অস্কভব করিয়া যে গভীর বাণী 
ঘোষণ1 করিল, তাহাই উপনিষদ বা বেদাগ্ত 
নামে প্রসিদ্ধ। উপনিষদে প্রকাশিত €ঘদাত্ত- 
ত্বকে “ক্রতি'ও বলা হয। শ্গবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ- 
মুখে গীতায় বিঘোষিত বেদাস্তসত্য 'স্বৃত্তিঃ 
মামে প্রসিদ্ধ। ব্যাসকৃত 'ত্রহ্গস্ত্র" বেদান্ডতের 
“যুক্তি-প্রস্থান” বলিয়া! অভিহিত । 

অনেকে “বেদাস্ত বলিতেই অদ্বৈত বেদাস্ত 
বুঝিয়। থাকেন। বিভিন্ন আচার্ষের বিভিন্ন 


সিদ্ধাস্ত। আচার্য শংকরাদি প্রস্থানজ্রয়ে 
অদ্বৈততত্বই উপলব্ধি করিয়া! ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন, রামাহুজাদি বিশিষ্টাত্বৈতভাব 


পোষণ করেন) আবার মধ্বাদদি আচার্যগণ 
পূর্বোক্ত মতসকল খগুন করিয়া! দ্বৈতমত 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ আবার 
সুক্ষ বিচারপহায়ে ছৈতাদি মত খণ্ড-বিখণ্ড 
কবিয়া “অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত 
কবিয়াছেন! ইহাই তারতের দার্শনিক 
জগতের সহজ বৎসরের ইতিহাপ। 


আধাঢ, ১৩৬৮ ] 


যুগ যুগ ধরিয়া বেদাস্ত ভারতের ধর্ষ কর্ম 
লমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য- সর্বত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে; বর্তমান যুগে ভাবতের বাহিরেও 
বেদাস্ত প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছে। 


অধুনা বিজ্ঞানে আবিফারের ফলে 
দৃশ্যমান শক্তিই অদৃশ্য দেবতাশক্তিন স্থান 
অধিকার করিতেছে । যখন পুরাতন 
পৌঁবাণিক বা খ্রতিহাসিক সকল ধর্মের ভিত্তি 
শিথিল হইয। পড়িতেছে; তখন কিভাবে বেদাস্ত 
ধর্মেব এই প্রবল প্রতিত্বন্দী জড়বিজ্ঞানজাত 
নাস্তিক্যবাদেব সম্মবীন হইতেছে, তাহ! 
বিশেষভাবে আলোচমীয়। 

বেদাস্তের ভাবধারা! ভারতে চিরপ্রবাহিতঃ 
কখন প্রবল প্রবাহে, কখন স্তিমিত ধারায়, 
কখনও বা ফন্তর মতো অস্তঃসলিল1। 
বর্তমান যুগে বেদাত্ব-ভাবধারার নব ভগীরথ 
স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে বেদাস্তেব ব্যাখা 
করিয়াছেন, তাহার অহ্শীলনমন করিলেই 
আমাদেব বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। 

অদ্বৈত বেদাস্তের কথা তাবস্ববে ঘোষণ! 
করিলেও, উহাকে মানব-মনেব উচ্চতম সীমা 
বলিয় স্বীবর কন্সিযাও অপব দুছ মতকে তিনি 
ভ্রান্ত ব। বর্জনীয় বলেন নাই। সাধকের মনের 
অবস্কা-বিশেষে সকল মৃতই সত্য। নিরপেক্ষ 
সত্য এক বিদ্ধ আপেক্ষিক সত্য বু। দ্বৈত, 
বশিষ্টাদ্রৈত ও অদ্বৈত সোপানবখ সত্য। 
প্রথম অবস্থায় অবশ্যই মনে হয়» জীব জগৎ 
হইতে ঈশ্বর পৃথক (20970957070 0900), 
মধ্যাবস্থায় উপলব্ধি হয়-ভীব জগৎ ঈশ্বরের 
অংশ. শেষের অহ্ুভূতি--“দর্বং খলু ইদং বঙ্গ 
জীব জগৎ সকলই ব্রচ্ম : ইহার অর্থ- বহ্ষই 
সত্য, জীব জগৎ তাহারই সততায় সত্তাবান্‌ 
তাহাদের পৃথক কোন সপ্চা মাই। 
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আমর] বলিব, ইহাই নির্ভীক সত্যান্ভূতি। 
ইহারই দৃঢ় এবং বিশাল ভিত্তির উপর গড়িয়। 
উঠিতে পাবে আগামী যুগের বৈজ্ঞানিক ধর্ম 


স্বামীজী বলিতেছেন £ 79991] 1911210, 
8196 101811696, 21985 800৮০ 2061)010£ধ, 16 
08010676800 6109৮, 110062:0 90183399 
1098 7991]% 1078069 0119 10010098102 ০1 
2911101) :5070126,**-510%৮ 008 0196%- 
[01158108605 0811 4109108") 6119 07)59101588 ০৪] 


02988], 17000981) 20 58020 25 12051910019, 


10171101891019, 6৮ 00 16 019 6102 ৮511019 
[00৬0]: 800. 10006900501 61089 010158150. 
10300 78 68,06]% ৮1080 0176 ৮০092) 
৪858 01 £১600000- (175072790 75173. ) 


বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত: জড় জগতের সমস্ত 
শক্তি অদৃশ্য অচিস্তনীয় পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত ) 
বেদান্ত সিদ্ধান্ত £ সমস্ত শক্তি আত্বায় নিহিত । 

আত্মবিশ্বামই সকল বিশ্বাসের মূল, এবং 
বিশ্বামের বলেই মানুষ শক্তি অর্জন করিত 
পাবে । যদি কেহ অসংখ্য দেবতায় বিশ্বাশী 
হয়ঃ এবং যদি তাহার আত্মবিশ্বাস না থাকে, 
তবে মুহুর্তে তাহার সকল নিশ্বাস টলিয়! 
যায়, সে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক | আর একদম 
হন্বত্ডে। কোল দেবতার উপব মির্ঘর করে 
না, কিন্ত আত্মশক্তিব উপর একাস্ত বিশ্বাসী, 
বেদাস্ত তাহাকে শাস্তিক বলে না। 

যেমিজের উপর বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই 
নিজেকে অদ্ধা করে, এবং নিজেন্ব চেষ্টায় সে 
উন্নতির পথ করিয়া লয়। বেদান্তের অনুশীলন 
করিলে আত্ববিশ্বান মহায়ে একছন শিক্ষক 
ভাল শিক্ষক হইবে, ছাত্র ভাল ছাত্র হইবে, 
উকীল ভাল উকীল হইবে, মুচি ভাল মুচি 
হইবে , চাষী ভাল চাষী হইবে। 

যিনি বিশ্বাম করেন, আমার অস্তরে অনস্ত 
শক্তিমান আত্মা রছিয়াছেন, তিমি অবশ্যই 
বিশ্বাস করিবেন, অপরের ভিতরেও সেই আত্মা 
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রহিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি কলের ভিতর 
আত্বাকে অন্ৃভব করেন, কাহাকেও ঘ্বণা বা 
হিংস! করিতে পারেন না, পরস্ত তিনি নিজের 
ও অপরের ছুঃখ দূর কাব জন্টঃ উন্নতিব জন্য 
মমান চেষ্টাশীল, 'দর্বভূতে আত্মবৎ এই দৃষ্টিই 
বৈদাপ্তিক সমাজ-নীতির ভিত্তি। 

অনেকে মনে করেন, বেদাস্তার্থ বুঝিতে 
গেলে 'বিবেক-বৈরাগ্যের' যে দাধনা কবিতে 
হয়, তাহাতে “জগৎ মিথ্যা, জীবন অনিত্য: 
এই প্রকার আত্মঘাতী চিস্তা কবিতে হয়ঃ 
_ইহ1 দ্বাবা জগতের বা জীবনের কোন 
প্রকার কল্যাণ সম্ভব নয় | সাহাব উত্বরে 
্বামীজী কি অপূর্ব ভাবায় বেদাস্তোক্ত 
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বৈরাগ্যের অর্থ জগৎকে অস্বীকার করিয়া 


উড়াইয়া দেওয়া! নয়। জগৎকে ব্রঙ্গরূপে 
দর্শন, প্রক্কৃতন্দপে দর্শন । প্রাচীনতম উপনিষদেই 
পাওয়া যায়ঃ.  ঈশাবাস্যমিদং সর্বম-_ 
সংসারে পমাজে সর্বত্র ঈশ্বরশক্তি অনুম্থ্যত 
রহিয়াছে ১ ইহ অনুভব করিতে হইবে । ঈশ্বরই 
নানারূপে নানাভাবে খেল! করিতেছেন। 
জগৎকে জড়নূপে না দেখিনন1 চৈতন্তর্ূপে দেখিতে 
হইবে; জীবকে জীবরূপে ন। দেখিয়। শিববূপে 
দেখিতে হইবে এবং তদহৃযায়ী ব্যবহার 
|কণ্রতে হইবে । বেবাস্তেব এই মহত্তম শিক্ষাই 
এ যুগে বিবেকানন্ব-কঠে বিখোধিত হইয়াছে । 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ; ৬ সংখ্যা 


মানবজাতির--তথা মানবলমাজের ক্রেম- 
বিকাশের ফলে নৃতন নূতন অনেক সমস্তার উদ্ভব 
হইয়াছে, যেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন 
একটি শক্তিশালী বিশ্বভাবের। দমস্তাগুলির 
যধ্যে (১) প্রথম ও প্রধান পুরাতন ধর্ম গুলিতে 
ক্রমক্ষীয়মাণ বিশ্বাস, (২) ধর্মমান্রকেই অস্বীকার 
করিবাব মনোবৃত্তি, (৩) বিভিন্ন জাতি ধর্ম 
ও ভাবাদর্শের মধ্যে পবস্পর বিরোধ । আমবা 
এই সমস্তাগুলির সমাধান পাই এক বেদাস্তের 
মধ্যেই । 

বেদান্ত শুধু ভাবতের ষড়র্শনের একটি 
দর্শনমাত্র নয। বেদাস্ত সকল মতেব মনস্তাত্তিক 
ভিত্তি, সকল ধর্ষেরও আধ্যাত্মিক ভিত্তি। 
ধর্ম গুলির গায়ে জড়ানো! নামাবলী থুলিযা 
ফেলিলে দেখা যায়ঃ দকল ধর্ম-_সকল মত এক 
অনস্ত সত্যকে লাভ করিবাব এক একটি পথ । 
বেদাস্তের বিস্চুরিত আলোকেই অবিবোধের 
ও সমন্বয়ের এই মহান্‌ সত্য আমাদের চক্ষে 
উদ্‌ভাদিত হয়। বেদাস্তসহায়েই একজন হিন্দু 
ভাল হিন্দু; থুষ্টান ভাল থুষ্টান, মুসলমান ভাল 


মুসলমান হইতে পারে । যে বেদাস্ত নিজেকে 
ও নিজের মতকে শ্রদ্ধা কবিতে শেখায়_ সেই 
বেদাস্ত অবশ্যই অপরকে ও অপরের মতকে শ্রদ্ধ' 
করিতে বলে। বেদাস্ত কাহাকেও নিজের ধর্ম 
ত্যাগ করিতে বলে না, অপর ধর্মকে ভ্রান্ত 
বলিয়। কাহাকেও ধর্মান্তরিত করে না, পরস্ত 
সকল ধর্মেই শক্তি সঞ্চার করে। 

পারস্পরিক এই শ্রদ্ধার ভিত্তির উপবই 
গভিয়! উঠিতে পারে সমষ্টি-কল্যাণের সৌধ। 
যতই আমব। বেদাস্তের এই শিক্ষা গ্রহণ করিব, 
ততই মতবিরোধ, মতবিভেদ প্রভৃতি অশ্তভ 
শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতব হইয়া যাইবে। 
ব্যক্তিগত জাতিগতভাবে স্বীয় ঠবশিষ্ট্য বজায 
রাখিয়া! ও মাহৃষ সুসংহত এক মানবজাতিতে 
পরিণত হইবে, যেখানে হিংসামূলক 
প্রতিযোগিতা থাকিবে না, থাকিবে শ্রীতি- 
মুলক সেবা ও সহযোগিত। | 


আধাটঢঃ ১৩৬৮ ] 


জাতীয় সংহতি 

স্বাধীনত-লাভের ১৪ বৎসব পরে আজ্গ 
জাতীয় সংহতির (0961009] 10660788102) 
সমস্ত। নুতন করিয়! দেখ! দিযাছে। এ সম্বন্ধে 
নূতন করিয়া চিন্তা শু হইয়াছে | নান! অশুভ 
ঘটনার মধ্যে এই চিস্তা যে শুরু হইয়াছে. 
ইহাই শুভ লক্ষণ । চিস্তা যেন মধ্যপথে থামিয়। 
নাযায়, চিত্ত যেন বিপথে চলিয়া নল! যায়। 
সরল যুক্তির প্রশন্ত রাজপথে চলিলে জাতীয় 
সংহতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা] 
রাজনীতিক স্বার্থের অলিগলির মধ্যে ঢুকিয়া 
পড়িলে “এই ভারতের মহামানবেব সাগর- 
তীরে” কত জাতি যে মাথ| তুলিয়! মহাজাতির 
গতিরোধ কবিবে, তাহ বল! কঠিন। দেশের 
ধাহার কর্ণধার, তাহার] নিশ্চয় এই আসন্ন 
বিপর্দ লক্ষ্য কবিয়াই জাতীয় সংহতির জন্য 
আজ সমধিক সচেষ্ট। 

কোন কোন এতিহালিকের মতে--ভারতে 
কখনও জাতীয়তা বলিয়া! কিছু ছিল ন1। 
ব্রিটিশ শাসলের ফলেই এক প্রকার শাসন, এক 
প্রকার সবকারী ভাষ1, এক প্রকার উচ্চ শিক্ষার 
মাধ্যম প্রভৃতির ফলে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে 
এই ভ্বাতীয়তার ভাব দানা বাধিতেছিল। 
ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে (১৯৩ স্ুষ্টান্দেই ) 
ব্রিটিশ সযত্বে সেই জাতীয়তার মুলে কুঠারঘাত 
করিয়া গিয়াছে-প্রথমত সাম্প্রদায়িক 
বাঁটোরার1, দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের 
পত্তন করিয়] | ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগের 
পর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ঢেউ আজ 
জাতীয় জীবনের উভয় কুল ভাঙিতেছে। 

কোন কোন এঁতিহাসিক অবশ্য বলেন, 


জাতীয়তাবোধের ধারণাটি উনবিংশ 
শতাব্দীতেই শুক হইয়াছে ইওরোপে। 
সেখান হইতেই ভারতে আসিয়াছে, 


কথাপ্রলঙ্গে 


২৮৫ 


আক্তিকাতেও যাইতেছে ইওরোপীয় শিক্ষা- 
দীক্ষার মাধ্যমে । 

জাতীয়তাবোধের মূল যে কি, এ লইয়! 
যথেষ্ট মতভেদ আছে! তবে গত শতার্ধীতে 
ইওরোপে প্রস্থত এই জাতীয়তাবোধ প্রধানত 
ভাষাভিত্তিক ! তথাপি দেখানে কোন কোন 
ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেও একাধিক ভাষার প্রাধান্ত স্বীকৃত £ 
যথ] স্ুইটজ(রলণ্ডে তিনটি, বেলজিয়মে দুইটি । 
মুমলিম জাহানে+ বল। হইয়া থাকে ধর্ষই 
জাতীয়তা--যাহাদের ধর্ম এক? তাহাদের 
জাতিও এক | এক ধর্ম, এক কৃষ্টি সত্বেও 
ইওরোপ ভাষাভিত্তিতে বছ জাতিতে বিভক্ত । 
মরকো! হইতে মালয় পর্যস্ত ইসলাম বিস্তৃত 
থাকিলেও এর সকল দেশের অধিবালীরা 
নিজেদের একজাতি বলিয়! মনে করে ন1। 

ভারতে বিভিন্ন ধর্মমত চিরদিন ধরিয়াই 
রহিয়াছে, ভাষারও অন্ত নাই। ধর্মমত ও 
ভাষার বিভিন্নতা সত্তেও ভারতের একটি অতি 
হুক্ম জাতীয়তা আছে। অদৃশ্ঠ সত্ব যেমন 
মণিগণের মধ্য দিয় গিয়! তাহাদিগকে ধরিয়া! 
রাখে, ভারতের জাতীয়তাবোধের স্ষত্রটি 
সেইন্প অদৃশ্থ, তাহারই উপব সমত্বে গাথ' 
রহিয়াছে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষার মণি- 
মাল1। এইটুকু বুঝিতে পারিলে তবেই ভারতের 
জাতীয়তাবোধের রহস্য বোঝ! যাইবে; নতুব! 
কখন ভৌগোলিক এক্য, কখন রাজনীতিক 
একতা, কখন আর্থনীতিক সধশ্বার্থ--লানা 
দিকে মাথ! ঠুকিয় মরিব, কোথাও পাইব লা 
ভারতের সেই এক্যগ্থত্রের সন্ধান । অথচ সে 
রহিয়াছে অতি নিকটে- প্রতিটি যণির 
অভ্যন্তরে । ভারতের জাতীয় সংহতির স্তর 
রহিয়াছে তাহার ধর্শে দর্শনে সাধনায়, 
তাহার ভাষায় সাহিত্যে, কাব্যে সঙ্গীতে 
ভজনে, কৃষ্টিতে এতিন্বে। অবিরত আপাত 


৯৮৬ 


বৈষম্যগুলির উপর জোর ন! দিয়া অস্তণিহিত 
সাঘৃশ্যগুলির তুলনামূলক অধ্যয়ন ও অহ্থশীলন 
করিলে জাতীয় সংহতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে 
_ পূর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে । 

কিন্ত দুঃখের বিষয় আজকাল অনেকেই 
মনে করেন, দলীয় বাঁজনীতিই দেশসেবার 
প্রশস্ত পথ। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠ। করিবার 
দায়িত্ব কোন একটি দল-বিশেষের নহে । যদি 
সত্যই আমবা বুঝিয়া থাকি, জাতীয়তাবোধে 
ভাঙন ধরিয়াছে, (ধর্ম ও ভাষা লইয়া যে এই 
ভাঙন ধরিয়াছে, ইহ! আজ অস্বীকার কবিখা 
লাভ নাই)-_-তবে এ ভাঙন প্রতিবোধ করিতে 
হইবে ঘৃ১ হস্তে। দলের বঙ্গমঞ্চের বাহিরে 
আজি আজ দেশপ্রেমিক কল্যাণকর্মীকে 
অগ্রসর হইতে হইবে বাজনীতি-বজিত শুদ্ধ 
দেশসেবার বিরাট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়] ৷ 

জাতীয় সংহতি গড়িয়া! তুলিতে হইবে উপব 
হইতে নয়-নীচে হইতে, শহর হইতে নয়-_ 
গ্রাম হইতে, কেন্দ্র হইতে নয়--পরিধি হইতে, 
ভারী শিল্প-মাধ্যমে নয--কুটিব শিল্পেব মাধ্যমে, 
শুধুমাত্র ভোটাধিকার ঘ্বাবা নয--তৎসহ 
ব্যাপক শিক্ষা বিশুর দ্বাব) ধর্ম ও ভাঁষার 
সংখ্যালঘুকে সংবিধানসম্মত অধিকার হইতে 
বঞ্চিত কবিয়া নয়--সেগুলি যতশীঘ্র সম্ভব 
কার্যকর করিয]। 

সাম্প্রদাযিকতাকে জাতী জীবনেব ক্ষয়- 
রোগের মতো! জানিয়! কৃষ্টিক্ষা্স অন্জুহাতে 
সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিলে 
কি করিয়া জাতীয় সংহতি গড়িয়! উঠিবে। 
জাতিভেদই আমাদের সর্ববাশের কারণ, 
বারংবার এ কথ! বলিয়াও তপশীলী জাতি, 
উপঞ্জাতি প্রভৃতি বিভাগগুলি দীর্থস্বাধী করিলে 
কখনই জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারিবে 
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না। জাতি-ধর্ম-ভাঘানিধিশেষে প্রত্যেকটি 
মাহষকে সমানাধিকার দিলে তবেই সুস্থ 
জাতীরতাবোধ গড়িয়া উঠিবে। দেশের 
প্রত্যেকটি মানুষ অহ্ুভৰ করিবে- আমি 
জাতির অঙ্গ, সারা ভারত আমার দেশ-- 
ভারতের উন্নতি আমার উন্নতি । নতুৰ! লেখায 
ও বক্তৃতায় উদার জাতীযতার জয় গাহিয়! 
কার্ধক্ষেত্রে যদি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় 
দিই, তবে প্রাদেশিকতাই বাড়িবে, ভাষা- 
ভিত্তিক জাতীয়তভাব (110£01960 0881010811977) 
গতিরোধ করিতে কেহই পাবিবে না। 

সেক্ষেত্রে এক প্রদেশের লোক অন্ত প্রদেশে 
নিজেকে বিদেশী বোধ করিবে, সমগ্র ভারতকে 
কেহই নিঙ্জের দেশ বলিয়। চিনিতে পারিবে না| | 
যদি প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীর৷ মনে করে, 
এই অঞ্চল আমাদেরই দেশ-_অপরেব নহে, 
বাংল শুধু বাঙ্গালীর, বিহাব বিহারীর, ওভিথ্যা 
ওড়িযার, আসাম অসমীয়াভামীর, তাহ! হইলে 
ভাবত কাহার দেশ? 

গত বৎসর হইতে আলামে যে সকল ঘটন। 
ঘটিতেছে, তাহা সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে 
কল্পনার অতীত। প্রায় একই প্রকার 
অপরাধের জন্য সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকাকে 
ফমনওয়েলথ ত্যাগ করিতে বাধ্য কর! 
হইয়াছে । আন্তর্জাতিক ক্ষেতে অঙ্তায় 
অত্যাচার অবিচারের বিক্দ্ধে কিছু বলিবাব 
পূর্বে আমাদের কর্তব্য নিক্ষেদের দেশের 
অভ্যন্তরে যে অন্ঠায় অবিচার বারংবার 
হইতেছে, তাহার পুনরাবুতি বন্ধ করা । তবেই 
ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবে জাতীষয সংহতি । 
এজন্য বক্তৃতা, প্রস্তাব ও পবিকল্পনার পূর্বে 
আজ একান্ত প্রয়োজন শক্ত সবল সাহুসী 
ও সহাছভূতিশীল নেতৃত্ব । 


চলার পথে 
“যাত্রী, 

লা, হাল না এ কথ! বলেই তোমার চেষ্টা ছাড়ছ কেন, পথিক? তুমি কি তুলে গেলে, 
তোমার ধৈর্য, তোমার স্থৈ্যের কথা--বাল্যকালেও য| তোমার হৃদায়ত্ত ছিল! তখন তো তুমি 
কতবার পড়েছ_-এ ধরার পিঠে, তবুও মোঙ্কা! হয়ে ফ্লাড়াবার অদমশীয় ইচ্ছা তোমাকে 
সেই সব ক্ষুত্র পবাভবকে স্বীকার করতে দেয়নি | আর দেয়নি বলেই আজ তুমি ছু-পায়ে ভর 
দিয়ে দাড়াতে পেরেছ, ছুটতে শিখেছ। কিন্ত এখন তোমার এই যৌবনের শক্তিমত্তরতা, 
বিবেকবুদ্ধির পরিিপকতা পেয়েও পবাজয় মানতে চাইছ? তা কি হয়? চেষ্টা কর, 
বিফলতায় দমে যেও না; মনে বল রাখো, দেখবে শেষ পর্যস্ত তুমিই জিতেছ। উদ্ভম ন1 
থাকলে, ক্ষুধিত সিংহের মুখেও অন্ন এসে ঞোটে না-এ কথা কি ভুলে গেলে? 

আর ভয়? কিসের ভয়? মৃত্যুব? --সে তো আছেই, তাকে এড়াবে কি ক'রে? 
মহাভারতেব শান্তিপর্ব খোলে (২৮1৫০) দেখবে-_সৃত্যুর পথ অতি বিরাট ; জগতে আর কিছুরই 
কি হবে তা জানা নেই। কিন্তু মৃত্যু গ্রব, সুনিশ্চিত এ পথে লন! চলেও মাহুষের উপায় নেই__ 
লকলকেই যে এ পথে চলতে হবে। এব হাত থেকে ছাড়া পাবার যখন সম্ভাবনা নেই, 
তখন সেই মৃত্যুর স্বপ্পে-দেখা হাতছশনির পথ ধরে বৃথ! আশার মাঝে কাঁপিয়ে পড়ার কি আছে। 
ধথবেদের খষির উদাত্ত উপাসনার সুরের মাঝেও সেই একই বাণীম্পন্দন (১1১১৩।১১) £ পূর্বে 
ধার! উজ্ঘল উষাকে দেখেছিলেন, তারা আজ কোথায় চলে গেছেন » এখন আমরা যার1 উষ্াকে 
দেখছি এবং আমাদের পরেও ধীার1 দেখবেন, তাদের সকলকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। 
তাইতো বলছি, আমর] হচ্ছি এক যাত্রীর দল। সকলেই একই সঙ্গে চলেছি , চলেছি পেই 
মৃত্যুর অভিযানে । এতে কেউ আছে এগিয়ে, কেউ আছে পেছিয়ে, তাই আঁগে কেউ পৌছচ্ছে, 
কেউ বা পরে ; এতে আর ছুঃখেব কি আছে? ৮ 

তাইতো বলি, ভয় পেও না। ববং আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ। 
কারণ বহুবার বহুযোনিতে ভ্রমণ ক'রে জীব পুরুযার্থ-সাধক মহুষ্জন্ম পায়। তাই এই 
ক্ষণস্থায়ী জীবনের যে পর্যস্ত না অবসান ঘটে, সেই পর্যস্ত বিবেকী পুরুষ নিঃশ্রেয়স্‌ লাভের জন্য 
যত্ব করেন, কারণ বিষয়ভোগ তে! নিক প্রাণী শরীরেও সম্ভব, কিন্ত পরমার্থ লাভ করতে হ'লে 
নরদেেহ পেতেই হবে ।--এই কথ! আমর1 পাই ভ্ভাগবতে ( ১১।৯।২৯ )। 

সেই নরদেহ পেয়েও তুমি কেবল বন্ধ্যা প্রতীক্ষায় কাল কাটাবে পথিক? তুমি তোমার 
এই জীবনের মুল্য, তার মান নির্ণয় না করেই পৃথিবী থেকে চলে যাবে? ঘেকিহয? 
তোমার এ মান, এ মূল্য সম্বন্ধে যথার্থ “ছ'শ” হলেই তো! তুমি মান-হু'শ অর্থাৎ মাহষ হবে। 
তাই তোমার হুমুখে অহরহ যে কল্যাণপ্রদ “শ্রেয়স্‌" ও আপাতমধুর “প্রেয়স্‌” রয়েছে তার মধ্যে 
শ্রেয়স্কেই লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হও। কেনন! “প্রেয়স্”কে তো! নিক্কষ্ট প্রাণীরাও সঙ্গী ক'রে 
নিয়েছে, আর তুমি শ্রেষ্ঠ মান্য হয়ে যদি শ্রেয়স্কে ন। ধর, তাহলে এ অদৃষ্টকে বা! মৃত্যুকে 
'হান্তমুথে পরিহাস” ক'রে যেতে পারবে কি ক'রে। তাছাড়া। প্রেয়স্কে ধরে তুমি কিছুতেই 
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তোমার টজৈবসত্বা বা জড়ত্বের উধ্রবে উঠতে পারবে না। তাইতো তোমাকে প্রেয়সের 
পিপাসাকে ছাড়তে বলি, কারণ 'অস্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ- পিপাসার শেষ নাই । 


জানতো, মাহৃষ অভ্যাসের অধীন । লেষযে যে বিষ ভাবে, তাতেই তার মন আসক্ত 
হয়। তাই বলি কল্যাণের বিষয়ে ভাবো, ক্রযে তাই তোমার ভাল লাগবে । জেনে, এই 
ভাল লাগার বীজ তোমার মধ্যেই রয়েছে-আবাদ করো, সোনা ফঙ্গবে। মোট কথা, 
এই শ্রেয়সের জন্ত কিছু করতে হবে। চুপ ক'রে থাকলে হবে নাঁ। চলতে হবে) তবেই 
এগোতে পারবে | এতরেয় ব্রা্ষণে আছে £ "রন্‌ বৈ মধু বিদ্বতি'যিনি বিচরণ কবেন 
তিনিই মধূ আহরণ করতে পারেন। ঘরে বসে কেহ স্বাছ ফল সংগ্রহ করতে পারে ন1। 
সুর্যের যে গৌরব তা কেবল তিনি কখনও বিচরণ করতে করতে থামেন ন বলে । সত্যেব 
এই আলোক-দিশারীকে তুমি আদর্শ কর, পথিক। 

বলবে--শ্রেয়সের পথে চলতে গিয়ে যদি এই জীবনে শ্রেয়স্‌ না পাই?! তাতেই বাকি? 
তোমার মনকে যে তুমি শ্রেয়সের পথে বাধতে পেরেছ, এইটেই যথেষ্ট । কারণ, “অল্পংহি 
সারভুয়িষ্ঠং যৎ কর্মোদারমেব তৎ, (মহাঃ শাস্তিঃ-৭1২৯) অর্থাৎ অল্প হলেও সারবান্‌ কর্মই 
প্রশংসনীয় । তাছাড়া, মরণ কখন যে এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে, তার যখন কোন ঠিক 
ঠিকান! নেই, তখন কালকের কাজ আজই শেষ ক'বে ফেল; অপরাহ্থের কাজ পূর্বান্ছেই শেষ 
ক'রে রাখো! । যা! শ্রেয়্কর আজই ত1 ক'রে ফেল, কাল হয়তে! আঁব সময় পাবে না । কাবণ, 
আমব। সবাই মৃত্যুদ্বাব! আক্রান্ত এবং জবান্বার। পরিবেষ্টিত--এক একটি দিন আসছেঃ আর 
আমু কমছে। এর মাঝেই আমাদের শ্রের়সের জন চেষ্টা ক'ক্ে যেতে হবে কারণ, ধ। ছুশ্তর 
দুর্গম ছুক্ষর-_তা চেষ্টা করতে করতেই অধিগত হয; চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। 

জীবন শেষ হবার আগেই জীবনকে চিনতে চেষ্টা কর। কেন এলে এই পৃথিবীতে, 
কেনই বা চলে যেতে হচ্ছে, তাব একবার হিসাবনিকেশ করবে না? সামান্ত অর্থেবও একটা 
জমা-খরচ রাখো, আর এই মহাযুল্য জীবনের দেনাপাওন| বুঝে নেবে না? এই বুঝে নিতে 
গেলেই দেখবে, তোমার অতল অবচেতনার ভাষায় ফুটে উঠেছে সেই চিরস্তন বাণী-_য। উদার, 
যার দ্বার আত্মগ্রসার হয়। তাই ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে বৃহৎকে অবলম্বন করায়, আর ক্ষুদ্রুতার 
ক্লিট নির্মোকটিকে খসিয়ে ফেলায় । এই আদর্শ পালন কর। দেখবে-- তোমার হৃদয়ের 
কুয়াশা! সরে গিয়ে এক উদারতার মহান আলোয় তোমার চিত্তের হাসি ফুটেছে, সেই সাথে 
অনুস্ভৃতিক্ক অস্তরতম প্রদেশেও অপ্রত্যাশিত মোক্ষলাভও প্রায় করায়ত্ব | কারণ 'ন মোক্ষো 
নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে নভূতলে । মোক্ষ হি চেতসো! ধর্মঃ চেতশ্তেব স তিষ্ঠতি? ( যোগবাশিষ্ঠ 
৫1৭৩1৭৫ )-_অর্থাৎ মোক্ষের আবাস দ্বর্গে, পাতালে বা ভূতলে নয়, মোক্ষ আমাদের 
চিত্তেরই একটা অবস্থাবিশেষ এবং তা চিত্তেই বাস করে। এ হচ্ছে আমাদেব দোনার 
কঠহার, য! হারিয়ে গেছে মনে ক'রে আমরা অযথা ছুটোছুটি করছি। এ কেউ আমাদের 
এনে দেবে না, কেবল “তা যে হারায় নি, আমাদের কাছেই আছে? এই জ্ঞানটুকু পেলেই যথেষ্ট। 


তাই বলি, চপ পথিক, তোমার সেই জ্ঞান আহরণের পথে, সেই শুদ্ধ-সত্ব-বিভার 
অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ লাভের পথে, সেই 'একে1 বশী সর্বসৃতান্তরাত্বা?য় যেখানে “নিত্যোহনিত্যানাং 
চেতনশ্চেতনানাং' প্রোজ্ল হয়ে আছে। চল চল আর দেরী নয়। শিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ। 


স্বামী পবিস্রীনল্দ 


বলা হয় যে, ধর্মজগতে সহজ বুদ্ধির মতো 
ঘুর্মভ আর কিছুই নেই। বাস্তবিকই এটা 
আম্চর্যেব বিষ । বিভিন্ন ধর্ম অতি-প্রাককত 
অবস্থা! লাভের আকাজ্্1 জাগাষ, কিন্ত অস্বীকাব 
কর] যায় না যে, বহু ক্ষেত্রেই লোকে ধর্মজীবন 
যাপন কবতে গিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে পঙে। 

ভারতবর্ষে যখন কতগুগি লোক হঠাৎ 
ধর্মতাবে উদ্ব,দ্ধ হয়ঃ তখন দেখ! যায়, তার! 
সকাল দুপুব ও সন্ধ্যায--দিনে তিনবার কবে 
সান আবম্ভ করেছে, অবশ্য ভাঁবতব গরম 
দেশ! তাদের আহাধের অনেক শিষমকাহন ১ 
নিরামিষ খাছ গ্রহণ করবে, তাব মধ্যেও অনেক 
বিধিনিষেধ । মাসে কয়েকদিন উপবাস করা 
চাই । তাব! অপবের পট্টি আকর্ষণ করবে। 
প্রবল উত্তেজনাব স্ষ্টি ক'রে তাঁরা অপবেব বহু 
অস্ত্রবিধা ঘটায় এবং নিজেদেবও বিপন্ন কবে 
তোলে । অনেক ক্ষেতে তাবা মন-মর। হয়ে 
পডে এবং নিজেদেব স্বাস্থ্যও নষ্ট ক'রে ফেলে । 
স্বীকার কবি, তার] অকপটে চেষ্টা করছে, কিন্ত 
এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। নির্বুদ্ধিতা-বশত: 
বা সহজ বুদ্ধির অভাবের জগ্ত যদি তাব! 
স্বাভাবিকতা হাঁৰিয়ে ফেলে ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে, 
তবে এই ছর্বল ভিত্বি ওপব তার! কিন্ধুপে 
আধ্যাত্মিক জীবন গভে তুলবে ? অপ্রযোজনীয় 
জিনিসের উপব অত্যধিক গুকত্ব দেওয়ার জন্তই 
এই অবস্থা! নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী 
নির্ধাবিত খাছ্গ্রহণ_কি কি খেতে হবে, 


সপ 


কতবাব শ্ান করলে পবিত্র হওয়! যাবে_ এই 
হয়ে পড়ে ধামিকতাব মানদণ্ড। 

ষীর্তৈধৃষ্টের কি বিচক্ষণ উক্তি: “তুমি কি 
খাচ্ছঃ বাইরে থেকে কি আপছে, তাতে কিছু 
এসে যাব না, ভিতর থেকে বাইবে কি যাচ্ছে 
(কি বলছ) সেইটি বিচার্য |” পবিত্রতা বাইরে 
থেকে হয় না, ভিতব থেকেই হয় । ভারতের এক 
শ্রেণীর লোকের কাছে-কিভাবে এবং কি কি 
খেতে হবে, এই বিচাবের সঙ্গে ধর্ম এক ভয়ে 
গেছে। আমিষ ভোজন কবেও যে ধর্মজীবন 
যাপন কর! যায়_এ কথা অনেকে বিশ্বাসই 
করবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ জোরের 
সঙ্গে বলেছেন £ তোমাদের ধর্ম ঢুকেছে ভাতের 
হাড়িতে , হাজাব বছর ধবে তোমর1 এই 
বিচারই করেছ, কি খাবে আব কি খাবে না। 

এই হচ্ছে জীবনের একটি দিক সব ধর্মেই 


অপ্রয়োজনীয় জিনিস প্রয়োজনীয় জিনিসের 


সঙ্গে মিশে গেছেঠ অনেকেই এই ফাদে 
পড়েছেন । ভারতে বৈদিক যুগের উধাকাল 
থেকে ধর্মের আচাব-আচরণ অহষ্ঠানেক্ এতিহা 
রয়েছে, এবং এক সময় আচার-অঙুষ্ঠান এত 
বেড়ে যায় যে, লোকে ধর্মের উদ্দেশ্ই ভুলে 
গেল, তখন হয় তীক্ষধী মহাপ্রাণ বুদ্ধের 
আবির্ভাব । বুদ্ধের ধর্ম স্থক্ষরবৃদ্ধির ধর্ম, তার 
মানে এ নয় যে, আমর বুদ্ধির দ্বারাই সত্য 
লাভ করব: কিন্ত আমর] যুক্তিবিচার দ্বার! 
বুঝি যে, কোন্টি প্রয়োজনীয় এবং কোনটি তত 
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হইতে শ্বাসী জীবানন্দ কতৃকি অনুদিত । 
চর 


২৯০ 


প্রয়োজনীয় নয়। বুদ্ধ যেন পরিজ্রাতা-ন্ধপেই 
এসেছিলেন। তার আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম 
সংশোধনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । বৌদ্ধ- 
ধর্মেরও খুব উন্নতি হ'ল। কিন্তু প্রত্যেক 
জিনিসই ধ্বংপশীল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ক্ষয় 
পেতে লাগলো । বৌদ্ধের ভয়ঙ্কর আচার- 
অনুষ্ঠান শুরু ক'রল। এই সময়ই 
ভারতবর্ষের ধর্ষের ইতিহাসে চরম অবনতির 
সময়। তখন অপ্রযোজ্নীয় বিষয়েব উপরই 
বিশেষ জোর দেওয়! হয়েছিল । বুদ্ধের প্রধান 
উপদেশগুলি সকলে ভুলে গেল । এই সময়ে 
এলেন শঙ্করাচার্যধ;ঃ তিনি তারতের ধর্মকে 
অবনতি থেকে বক্ষা করলেন। 

আমর! ভুলে গেছি যে, প্রযোজনীয় বিষয়ের 
দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের 
দিকে নয় । যদি আমবা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে 
আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি, তবে 
আমরা অস্বাভাবিকই হয়ে পড়ব । আমাদের 
মনের স্বাস্থ্য ন্ট হযে যাবে। 

মলের স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়? যখন 
আমবা স্বাভাবিক ভাবে কাজ কবি না, 
কাগুজ্ঞানরহিত হয়ে কাজ করি, তখনই 
আসে মানসিক অস্থুস্থতা । প্রত্যেক প্রাণীর 
দেহে তাপ আছে, যখন সেই তাপ থুব 
বেশী বা কম হয়, তখনই বুঝতে হবে 
রোগ হযেছে। একে স্বস্থ অবস্থা বল! যায় না। 
এইভাবে আমাদের জীবনে যখন আমরা অতি- 
মাত্রায় অপ্রপ্জোজনীয় জিনিসেব উপব গুরুত্ব 
আবোপ কবি, যখন আমরা ছুঃখকই্টগুলিকেই 
বড় ক'বে দেখিঃ তখনও আমাদের সুস্থ অবস্থা 
নয়। জীবনে বাধাবিপত্তি আসবেই, কিন্ত যদি 
কেউ সেই পবিপ্রেক্ষিতেই জীবনকে দেখে, 
আগামী কাল বা পরশু বা তারপরে কি বিপদ 
আসবে, যদ্দি কেউ কেবল তাই বলতে থাকে, 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ-_৬ঠ সংখ্যা 


তবে নিশ্চয়ই এট! সুস্থ অবস্থার লক্ষণ নয়। 
এ হ'ল ছুঃখবাদী মনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, 
তখন হাশার ভাবে জীবনকে চিন্তা কর। হয়। 

গুখবাদ জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই দেখে, 
অবশ্য এও অসুস্থ অবস্থা হ'তে পারে। যখন 
আমব1 মনে করি, সবই ঠিক আছে, যখন 
অন্তরের প্রকৃত শক্তি লাভ না করেই আমরা 
ভাবি, আমর! সেই শক্তি লাভ করেছি, তখন 
আমাদের মধ্যে দেখ! দেয় গর্ব ও আত্মস্তরিত1। 
এও এক অন্ুস্থ অবস্থা । দেহের তাপ বেশিও 
ভাল নয়, কমও ভাল নয়। দেহের সাধারণ 
তাপই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। 

ছোট নদী বয়ে আসতে আসতে মাঝে 
হয়তো বালুকাস্তবের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে যায়, আর 
যেতে পাবে না, তখন সে বালুকাব শীচে দিয়ে 
বইতে থাকে । এই রকম মাহষের জীবন- 
গতিও কখন কখন রুদ্ধ হয়ে যায়, অগ্রসব হ'তে 
ন! পেরে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয, আর তখন 
তার থেকে পচা ছুর্ন্ধ বেরুতে থাকে । এ 
একট! অসুস্থ অবস্থা । 

জীবনের সব ক্ষেত্রেই এটি সত্য, বিশেষ 
ক'রে ধর্মজীবনে , অতএব আমাদের খুব সতর্ক 
থাকতে হবে। ধর্মজীবনে এটি অধিকতর 
সত্য, কারণ এখানেই আমরা পুর্ণতালাভেব 
চেষ্টা করি, পুর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা করি। 
যখন আমব1 পূর্ণতালাতের ইচ্ছ। করি, তখন 
স্বভাবতই আমাদেব অপূর্ণতাগুলি বেশী ক'রে 
চোখে পড়ে। যেকোন আদর্শ অন্ুসবণ কবে 
না, সে বিচার করতে পারে না_কোন্টি "তাল 
আর কোন্টি মন্দ। একদিক থেকে তাকে 
ভাগ্যবান বল! যেতে পারে । একজন খৃষ্টান__ 
বোধ হয় গ্রন্থের 
রচয়িতা জন বানিয়ন জীবনের এক সময়ে 
এমন ছুঃখবাদী হয়ে খড়েছিলেন যে, তিনি 
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ভাবতেন--জন্তজানোয়ার, গাছপালা, পাখী 
সবাই তাঁর চেয়ে ভাল, কারণ তিনি মহাপাগী, 
আব তার জীবনে নানা অপূর্ণতা রযেছে। তিনি 
ভাবতেন, তিনি যে মাহৃষ হয়ে জন্মেছেন, এর 
থেকে দুঃখের আর কি আছে? অন্য প্রাণীরা 
তার থেকে অনেক সুথী। আর একজনের 
কথা জানি, তিনিও পাপের সম্বন্ধে এত বেশী 
ভাবতেন যে, ঘরের বাইরে বেরুতেই ভয় 
পেতেন । তিনি অন্থভব করতেন, গাছপালা ও 
যেন তার জীবনের অন্ধকার দিকটি জেনে 
ফেলেছে । এখানে “তাপ" থুব নীচুর দিকে , 
একে স্বাভাবিক “তাপ” বলতে পার। যায় না । 

আমর] যে পূর্ণতালাভের চেষ্টা কবি, তার 
মধ্যে রয়েছে পুরুষকার । কিন্তু কথ! হচ্ছে, 
কেন আমরা অপূর্ণতার কথা এত ক'রে 
ভাববো? বার বার বললে যে কোন বিষয়ই 
অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে । যদি কারও উপর 
আমাদের বিব্ক্তির ভাব থাকে এবং বন্ধু- 
বান্ধবদেব কাছে এ সম্বন্ধে খুটিনাটি বলতে থাকি, 
তবে অসস্তোষ ক্রমশঃ বেড়েই চলবে ১ অবস্থা 
এমন হয়ে উঠবে যে, আমর] টুকরো টুকরে। 
হয়ে ফাব। এইভাবে আমরা নিজেদের 
দুর্বলতা ও অপূর্ণতার বিষয় অনববত চিন্ত! 
করতে আরভ্ত করি, এও এক রকম রোগ। 
এইরূপ বিবেকের সম্বন্ধে অতিযাত্রাঁয় 
সচেতনতাও রোগবিশেব । অনেকে অপবেব 
কাছে নিজেদের ছূর্বলত উদঘাটন করতে 
ভালবামে। এ যেন এক বকমের বাহাছার 
দেখানে। | এই ধরনের লোক এত সবল যে, 
নিজেদের ছুর্বলত! দোষক্রটি নিযে খোলাখুলি 
আলোচন করে ৷ এব দ্বাবা তার! নিজেদেরই 
ক্ষতি সাধন কবে ! যদি আমাদের দুর্বলতা 
থাকে, আমর! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব, 
তাজয় করবার জন্ত। কতগুলি ধর্ম পাপের 


ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব 
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দিকটাই বেশী চিস্তা করা হয়। কিন্ধত কেন 
আমর। জীবনের অন্ধকার দিকটি নিয়েই তিস্তা 
ক'বব 1 শেষ পর্যন্ত, কে বেশী শক্তিমান্--ঈশ্বরঃ 
না শয়তান ? 

জীবনে লব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কি? 
গতি হচ্ছে জীবনে স্বাভাবিক জিনিস রাস্তার 
উপর থেমে যাওয়। অস্বাভাবিকতা, এ তো 
বিচ্যুতি । পূর্ণতালাভের প্রচেষ্টা, তার দিকে 
অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিকতাঁ। অপূর্ণতার দিকে 
যাওয়া হচ্ছে বিপথে গমন, ভূল | প্রতিযোগিতায় 
কেউ কেউ পড়ে যাবে"; কিন্ত পড়ে গিয়ে যদি 
আমবা কাদতে থাকি এবং পতনের দার্শনিক 
ব্যাখ্যা দিতে আব্ত করি, তাহলে আর 
অগ্রসব হ'তৈ পারব না। আমরা মাহুষ, 
মাহুষের দুর্বলতা আছে। কিন্ত কেন দুর্বলতার 
দিক থেকেই জীবনকে চিস্তা করব? ছূর্বলতার 
ভাৰ ঝেডে ফেলে জীবনের পথে অগ্রসর হও । 
এ খুবই স্বাভাবিক যে, জীবনে চলার পথে 
কখন কখন আমর। পড়ে যাব? আমাদের 
হয়াতে। শত শতি বার পড়তে হবে । কিন্ত সেই 
পতনেব ছারাই নিমিত হতে পারে উন্নতির 
স্তসত_ অন্ততঃ ধর্মজীবনে | বাস্তবিক ধর্ষ- 
জীবনের অর্থ বিফলতাব সঙ্গে যুদ্ধ, সর্বপ্রকা 
বাধা সত্বেও এগিয়ে যেতে হবে। ধর্ষজীবনে 
আমরা পুর্ণতালাভেব চেষ্টা কবি ব'লে 
আমাদের ক্রুটিবিচ্যুতিগুলি স্পষ্টভাবে চোখে 
পড়ে এবং সেগুলি অপবেরও দৃষ্টিগোচর হয়। 
সাদ কাপডেই কালে দাগ চোখে পড়ে ! এ 
হ'ল শ্বাভাবিক অবস্থা, কিন্ত এ অবস্থা! 
অস্বাভাবিক ও অস্্স্থ হয়ে পড়ে, যখন আমর! 
কালে! দাগগুলির দিক থেকেই কাপড়টিকে 
চিন্তা করি। 

পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়াতেই পূর্ণতা- 
লাভের সম্ভাবনা! দোষক্রটিগুলিকে বেশী 


২৯২ 


ক'রে দেখলে ব! লুকিয়ে বাখলেই সেগুলি চলে 
যায় না; তাতে শুধু তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
সমস্ত শক্তি ক্ষয কবাই হয়, শক্তিলাত হয না। 
প্রকৃত শক্তিলাতের জন্য ইতিবাচক (70816) 
কিছু অবলম্বনীয় ; সমস্ত শক্কিন্ন উৎসের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে আমাদের সকল 
শক্তি বৃথা ব্যয়িত হবে, বিশেষ কিছু ফল হবে 
না। কতকগুলি খুষ্ান সাধুর জীবনে দেখা 
যায়, ভার! জীবনেব অন্ধকার দিকটির উপর বড় 
বেশী জোর দেন। অবশ্য সব ধর্মেই এই 
ধরনের মানুষ আছে। তাব প্রকৃত পথ 
খুঁজে পাষ না, তাদের দৃষ্টিও ঠিক নয, আর 
এই জন্যই তাদেব অধিকাংশ শক্তি এদিকে 
বুখা ব্যয়িত হয় এবং জীবন বিফল হয়। 
ধর্মজীবনে সত্যি খুবই সংগ্রাম আছে, কিন্ত 
ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এ সাধুদের জীবনে 
এত দ্ুঃখক্ট ভোগেব পর এসেছিল সিদ্ধি ও 
সফলত। | এইটিই হল সব চেয়ে বড় জিনিস। 
আমবা তাদের সমগ্র জীবন-ইতিহাস জানতে 
পারি না, তাদের আত্মজীবনী থেকে কয়েকটি 
ঘটনা মাত্র জেনে থাকি । আমাদের সৌভাগ্য 
যে-আমব1 এ রকম আত্মজবনী পেয়েছি, যার 
পাহায্যে সামান্থভাবে বুঝতে পারি, তাদের 
সংগ্রাম ও সাধন1) এ ভাদেব সমগ্র জীবনের 
চিত্র নয়ঃ এ শুধু একটি দিকের কথা । 
কি সেই শক্তি, য1 তাদেব ঠিকভাবে ধরে 
বেখেছিল এত ছুঃখকষ্টের মধ্যেও? লেইটি 
খুজে বাব করতে হবে| সংগ্রাম যতই কঠোব 
হোক, অন্ততঃ কয়েকজন তে! জয়ী হয়েছেন | 
সাধকের ব্যক্তিগত অবস্থ|! ও যোগ্যত! 
অন্থযাধী সংগ্রামের তারতম্য হুয়। বেদাস্তে 
বল হয়ঃ আমর! আমাদের অতীত কর্ম 
আমাদের সঙ্গে বহন ক'বে নিষে চলি, যর্দি কেউ 
পূর্বজীবনে অনেক অলৎ কর্ম ক'রে থাকে, তবে 


উদ্বোধন 
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এই জীবনে তাক তার মূল্য দিতেই হবে এবং 
সংগ্রামও হবে তীব্রতব | কিন্ত তার অর্থ এই 
নয় যে, জীবন ব্যর্থ বা বিফল। যতই আমরা 
অপবিস্ত্র হই না কেন, ঠিকভাবে চেষ্টা করলে 
আমবা নিশ্চয়ই উন্নতি লান্ত ক'রব- লক্ষ্যের 
দিকে অগ্রসর হ'তে থাকব । আমাদেব যতই 
দোষক্রটি থাক, সেগুলি দূর করতে সমর্থ হব। 
মহাপুকষগণেব সংগ্রামমুখব জীবন থেকে এই 
শিক্ষাই পাওয়] সায় । কখন কখন তার] এমন 
কগোর সংগ্রাম কবেছেন, যার কোন অর্থ 
বোধগম্য হয় না। 

কতকগুলি সত্যি নিবর্থক। দাকণ শীতে 
যখন ববফ পডছে, তখন অনেক খ্বষ্টীয় সাধু 
ঘবেব বাইবে এসে প্রার্থনা করেছেন, উদ্দেশ্য 
খালি গাষে ভীষণ শীত সহা কবা। কখন 
কখন তাবা মনকে সংযত কবার জন্যই এক্সপ 
করেন ,» শবীরেব প্রভাব কিছু পরিমাণে মনের 
উপর থাকলেও শরীবকে নিয়ন্ত্রিত করলেই মন 
সংযত হয় না__-এ কথা তাবা ভুলে যান। শরীর 
যখন খুব ছুর্বল অন্ুস্থ, মম তখন চিস্তা করতে 
পারে না। তার মানে এই নয় যে, মন সংযত 
হযে গেছে, সেই অবস্থায় মন চিত্তা করতে 
পারছে না মাত্র। কেউ কেউ মনকে বশে 
আনবার জন্য কঠোব তপস্যা! করেন, এবং 
তাদের স্বাস্থ্য ও মন ছুইই ভেঙে পড়ে । তাদের 
অভিজ্ঞত1 থেকে আমবা যেন শিখতে পারি, 
সিদ্ধিলাতের জন্য সাধন1 বলতে শুধু শরীরকে 
সংধত করাই বোঝায় না। 

ভারতেও এইন্ধপ একশ্রেণীর লোক দেখা 
যায়, ধার] সাধনাব কঠোবতাঁব উপরই বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকে বিভিম্ন ভঙ্গীর 
কঠিন কঠিন আসন অভ্যাস করেন, কেউ কেউ 
উ্ধ্ববাহু হয়ে থাকেন। এ কিন্তু প্রকৃত ধর্মজীবন 
নয় ঃ বিচক্ষণ ব্যক্তির! এগুলি গ্রাহই করেন না। 


আষাঢ়, ১৩৬৮ ] 
এখানে আসার আগে ভারতে আমি এক 
পর্মমেলায় গিয়েছিলাম ।॥ শুনলাম, সেখানে 


ণকজন ১৪ বছর একজায়গায় দাড়িযে আছে। 
বু লোক তাকে দেখতে যাচ্ছে। কিন্ত 
১৪ বছর একজায়গায় দাড়িয়ে থেকে লাভ কি? 
ধর্মজীবনের সঙ্গে এব কোন সম্বন্ধ আছে কি! 
এগুলি দ্বারা সাধাবণ মাক্ুষকে আকর্ষণ করা 
যাষ, ভারতে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা এগুলি চেয়েও 
দখেন না, হেসে উড়িয়ে দেন। যা হোক 
পাশ্চাত্যে কিস্ত এগুলি সংবাদপত্রে বোমাধ্চকব 
ঘটনার খোবাক জোগায। আগেই বলেছি, সব 
পর্মেই এ ধরনের জিনিস দেখতে পাওয়া! যায়| 
ধর্মেব ব্যাপার মনের সঙ্গে দদেতেব সঙ্গে 
নয | অবশ্য শবীবের কিছুটা যত্বু নিতে হবে 
নইকিঃ কিন্ত শবীবকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বা বস্ত ভাবলে চলবে না। সব কিছুই নির্ভব 
করছে দৃষ্টিভঙগীব উপর । ধর্মের লক্ষ্য কি? 
ঈশ্বর।_ন1 শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশ্ববের স্বব্ূপ 
কি? এটি নির্ভর করছে--কিভাবে ঈশ্বরকে 
তুমি দেখছ তার উপব 1 নশ্বর তো ক্রোধের 
ঈশ্বর নন | এক সময়ে লাকে ভাবত- তিনি 
ক্রোধের ঈশ্বর, শ্াস্তিদাত1 ঈশ্বব, ফৌজদারী 
আদালতের বিচাবক ঈশ্বব - প্রত্যেকের 
পাপগুলিই দেখছেন । কিন্তু ঈশ্বর যদি প্রেমের 
ঈশ্বব হন, তাহলে আমবা কেন এত ভয় পাব? 
সিদ্ধিব জন্ই বা জীবনে বীভৎস সংগ্রাম কেন? 
তার উপর নির্ভর কবতে পার, তার প্রেমের 
উপর,_-তাব দয়, তার সহাম্ুভূতির উপর | 
বেদাস্তে ঈশ্বরকে একটি ভাবন্ধপ বল! হয়ে 
থ'কে। বেদাস্তে চরম তত্ব-পৎস্বব্ধপ চিৎস্বব্ধপ 
আনন্দস্বব্ূপ। উপশিষদে চবম সত্যের 
সর্বোচ্চ আদর্শ ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয়নি, চরম সঙ্ভা-ব্ূপেই তা বলা হয়েছে। 
একহার্টও একই কথা বলেছেন। তার মতে 
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ঈশ্ববত্ব শাশ্বত সত্ব1। যখন স্থ্টি ছিল না, তখন 
এক সত্তা বর্তমান ছিল। একভার্ট বলেন, 
সেই সত্তাই ঈশ্ববভাব! যখন স্ষ্টিব প্রকাশ 
হ'ল, সে স্ট্টি করলেন ঈশ্বর। ঈশ্ববত্ব থেকেই 
শক্তির আবির্ভাব, যখন বিশ্বজগৎ প্রকাশিত 
হ'ল, তখন বল] হয়-ঈশ্বরই সবকিছুব স্ষ্টিকর্তী। 
উপমিষদেও এই একই ভাব বিবৃত। একহার্ট 
খুষীয় ১৪শ শতকেব মাহুষ, আর উপনিষদের 
জ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত হয় ৃষ্ট-আবির্ভাবেব প্রায় 
২১০০০ বছর আগে। কিন্ত ভাবের কী মিল। 
শাশ্বত সত্তার লক্ষণ কি? টিপনিষদ্‌ বলেন, 
আনন্দ। একটি উপনিষদে জিজ্ঞাসিত হযেছে £ 
শাশ্বত সত্ডাব স্বব্ধূপকি? উত্তরঃ ধার থেকে 
বিশ্বজগৎ জাত, যাতে অবস্থিত এবং পরিশেষে 
ধাতে বিলীন হয়। শিষ্য প্রশ্ন করলেন, 
ব্রন্ধকি 1? কিতার প্রকতি? গুরু বললেন, 
যাওঃ তপস্তা কর, তাহলেই জানবে? | শিষ্য 
তপস্তা কবে ফিবে এলেন, কিন্ত ঠিক উত্তর 
দিতে পাবলেন নাঁ। প্রথমে তিনি বললেন, 
“অগই ব্রক্ষা১ তাবপব বললেন, মন ব্রঙ্গ?, 
তাবপরে প্রাণ ব্রহ্ম ইতন্দাদি। প্রতিবারই 
গুক তাকে কঠোবতর তপস্তায় পাঠিয়ে দেন। 
বাবংবাব বিফলতা সত্বেও তিনি তপস্তা ক'রে 
চললেন, অবশেষে গুরুব কাছে এসে বললেন, 
আনন্দই বর্গ, কারণ আনন্দ কেই জগৎ 
উৎপন্ন হয, আনন্দের দ্বারাই বধিত হয় এবং 
শেষে আনন্দেব অবস্থাতেই ফিরে যাষ?। 
উপনিষদ বলেন, যদি আমাদের মুল সত্তা 
আনন্দ না হ'ত, তবে কিভাবে জীবন থাকত? 
অস্তবে যদি আনন্দ না থাকত, তবে বিশ্বের 
অবস্থান অপভ্ভব হত? এসাধারণ সুখ নয়, 
শাশ্বত আনন্দ__য! মন বুদ্ধির অতীত । যদিও 
উপনিষদ বলছেন- জগৎ মিথ), আবার 
একথাও বলছেন; জগতের উৎ হচ্ছে আনন্দ, 
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এবং সেই আনন্দই একযাত্র কাম্য | চরম সত্ব! 
আনন্দময়তা,_জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বব্ষপ | 
এখন যদ্দি আদর্শ সম্বন্ধে পবিষ্ষার ধারণা 
থাঁকে, তাহলে সাধনা স্হজ্জ হয়। যখন আমর! 
আনন্দলাতেব চেষ্টা কবি বা আনন্দময় 
অবস্থায় পৌছাতে চাই, তখন প্ররুতির 
অস্ত শক্তিগুলির কথা ভুলে যাই, মনের 
হতাশ! সংশয়ের মুছু স্পন্দনগুলির কথা সুলে 
যাই। যখন আমবা কোন কিছু পাবাব জন্ত 
চেষ্টা করি, তখন যদি জানি যে সেটি কাছেই 
আছে, নাগালের বাইরে নয়, তাহলে আর 
কোন প্রকাব ছুঃখকষ্টই বেশী ব'লে মনে 
হয় না, তখন আমর কাদি না বা বিলাপ 
কবি না। আমর] জানি, জীবনপথে ছুঃখকষ 
আসবেই । আমাদেব সমস্ত চিন্তা আদর্শ 
উপলদ্ধিব জন্যই নিয়োজিত হয়। সমগ্র মন 
যখন মেই উপলদ্ধিব জন্ত উন্মুখ হয়, তখন 
কোন প্রকাব ছুঃখকষ্ট, কঠিন সংগ্রাম আমাদের 
ভয় দেখাতে পারে না, অন্ততঃ সাধনা 
অব্যাহত থাকে । এই হ'লম্বাভাবিক অবস্থা | 
ধর্মজজীবনে এই হচ্ছে স্বাভাবিক মনোভাব । 
হ্যা, জীবনে প্রতিক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ভাব 
এন্সপই হওয়| উচিত। সাংসাবিক জীবনে 
ধাব| কৃতকার্য হয়েছেন, তাদেরও দেখা যায়-_ 
এই প্রকার মনোভাব, প্রকৃত আধ্যাত্মিক 
জীবনেও এইব্দপ | জীবনেব অস্তিবাচক দিকটিই 
ভারা “দখেন। জীবনে আদর্শকে উপলব্ধি কবার 
দিক থেকে তাবা। চিন্তা কবেন বলে তাদের 
গ্রাম ও তপস্তা৷ ভয়াবহ বূপ ধাবণ করে না] । 
এ হ'ল একটা গতিশীলতা, সাধক লক্ষ্যের দিকে 
এগিয়ে চলেছেন ! কখন কখন সংগ্রামেব জন্তই 
জীবন বেশ উপভোগ্য হয়| হৃদয়ে যদি দৃঢ় 
ংকল্প থাকে? জীবন লম্বন্ধে যদি সুস্থ মনোভাব 
থাকে-অ|র যদি জানি লক্ষ্য কি, সেই 
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লক্ষ্য আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে। তবে 
আমর] বাধাবিদ্লের সঙ্গে লড়াই ক'রে যেতে 
পাবি। স্বভাবতই আমাদের দছুঃখকষ্টেব সঙ্গে 
যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, লক্ষ্য আমাদের 
নাগালের মধ্যে--এ বিশ্বাস যদি না থাকে। কিন্ত 
লক্ষ্য তো নাগালেব মধ্যে, সেখানে পৌছানো 
আমাদের পক্ষে সম্ভব । আদর্শে আকর্ষণ, 
লক্ষ্যের মহিমা আমাদের ধবে রেখেছে। 
লক্ষ্যের মহিমা! সর্বদা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে, 
তাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কঠোর সংগ্রামকে 
আর সংগ্রাম বলে মনে হয় না; সেগুলি আর 
তত ভয়ঙ্কর ব। দুঃখদায়ক ব*লে মনে হয না। 

কিন্ত যখন আদর্শ সম্বন্ধেই আমাদের 
নিশ্চিত ধারপ| থাকে না, যখন জানি না কিষের 
জন্ত আমাদের এত সাধনা, তখন জীবনের 
মরুপথে থেমে যাই এবং জীবন হয়ে ওঠে 
ভথঙ্কর। ধর্মজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাদের 
ধারণ! অস্পষ্ট, ঈশ্বব বা চরম লস্ত| সম্বন্ধে ও 
যাদের সঠিক ধারণ নেই, তারা কঠোব 
তপস্তাব জীবন যাপন কবলেও, তাদের সাধনা 
ভুল পথে চলেছে । সেইজন্য একট! অনিশ্চয় 
হতাশাব পবিবেশে তাদেব জীবন কাটতে 
থাকে। 

আগেই বলেছি, পূর্বজন্মের অসৎ কর্মে 
ফল ধাদের এই জীবনে ভোগ কবতে হয়, 
তাদের ধর্মজীবন গঠনেব জন্ঠ কঠিনতর সাধনার 
প্রয়োজন । “অসৎ কর্ম বল! উচিত নয়, 
বল! উচিত, পুর্বজন্মে অজ্ঞানের আধিক্য বশত: 
আধ্যাত্মিক জাগরণ তাদের একেবারেই 
হযনি। ধীর পুর্বজন্মে সাধনা করেছেন, 
তাদের সংগ্রাম ক্রযশঃ কমে যায়। অজ্ঞানের 
আবরণ যদি খুব ঘন হয়, পূর্বজন্মে কিছুমাত্র 
সাধনাও যদ্দি না] কবা থাকে, তাতেও কিছুই 
এসে যায় না; যদি আমর! সরল ও ব্যাকুল হই; 
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তবে এই জন্মেই শত জন্মের সাধন! করে 
ফেলতে পারি। ধর্ষজীবনে সাধনার ফল 
পরিমাণ দ্বাবা! নিণাত হয় না, হয় গুণের দ্বার | 
গত জন্মের যদি কিছুও না জমা থাকে, তবু 
একাগ্রতা দ্বাব|! আমর! অনেকখানি অঞ্জন 
কবতে পাবি। প্রকাস্তিকতাঁ ও আগ্রহের 
উপর এটি নির্ভব কবে। 

এখন আর একটি বিষয়ও বল! দরকার । 
যদ্দি ভাগ্যবলে কোন সাধক জ্ঞানী পুরুষের 
সান্নিধ্য লাতের স্বযোগ পায়, তবে তার 
সাধন! সহজ হযে যায়। বনু লোকের ধর্শ- 
জীবনে খুব পবিশ্রম কবতে হয়ঃ অথচ তাদেব 
প্রচেষ্টা ঠিক দিকে পরিচালিত না হওয়ায় 
দার্থক হয়ে ওঠে নাঃ কারণ তারা কোন 
মহাপুরুষেব দর্শন লাভ করেনি । যদি তাবা 
মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়, 
তবে ধর্মজীবনে কি করতে হবে এবং কিভাবে 
চলতে হবে, তার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। 

গীতায় একটি অতি প্রযোজনীয় প্রশ্ন করা 
হযেছে £ "স্বিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ 
কিভাবে কাজ কবেন, কিভাবে চলেন, কিন্ধপ 
কথা বলেন ? খাবা সত্য উপলব্ধি করেছেন, 
পাধনাঁয় অনেক এগিযে গেছেন, ভার্পের কাছ 
থেকে আমবা অস্ততঃ এই শিক্ষা পেতে পাবি, 
কিভাবে শক্তির অপচয় বঙ্ধা করা যায়, 
শক্তি অযথা ক্ষয় না করে কিভাবে তাকে 
শুভকর্মে দিকে পরিচালিত কর! যাঁয়। 
বহু সাধুসন্তের জীবনে দেখা যায় সাধনার 
অতিশয় তীব্রতা । এব একটি কারণ এই যে; 
তাবা এমন কোন মাহৃষেব সংস্পর্শে আসেননি, 
যিনি স্ুনিদিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারেন। 
তাই ঈশ্ববেব প্রতি বিশ্বাস মাত্র সম্বল করেই 
তাদের একাকী সপ্গ্রাম করাত হয়েছে । কিন্তু 
যখন সাধক ঠিক পথের সন্ধান পান, তার তপস্যা! 
সহজ হয়ে যায় এবং বিপথে আবর্তিত হয় না । 

তাই ভারতে গুরুব উপর বিশেষ জোর 
দেও]! হযেছে! তিনিই প্রক্কৃত গুরু, যিনি 
সত্য জেনোছন। খার এইবপ গুরু লাভ হয়, 
তিনি বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। উপনিষদেব যুগ 
থেকেই গুরুর উপর খুব জোর দেওয়] হয়েছে। 
আলে! থেকেই আলো জলে, আধ্যাত্বিক 


ধর্ষজীবনে শুস্থ মনোভাব 
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জীবনেও একথ! সমভাবে সত্য। এ কথা 
ঠিক যে প্রকৃত গুরু সচরাচর মেলে না। 
একজন সদৃগুরুর আশে পাশে বছ তণ্ড গুরুব 
আবির্ভাব হয়। তাহ প্রকৃত গুরুর সন্ধানের 
ওপর এত জোর দেওয়! হয়েছে । 

যে মব সাধন-পদ্ধতিতে সাধককে একা 
এক! সংগ্রাম কবতে হয়, সেখানে সাধনার 
তীত্বতা যখন বাড়ে, তখন একটা কিছু ভাবের 
ওপর শাধককে নির্ভর কবতে হয়। উদাহবণ- 
স্বরূপ বৌদ্ধধর্মে-_যেখানে ঈশ্বরেব কথ! বিশেষ 
নেই, যেখানে সাধকের পুরুষকাবের উপরই 
জোর দেওয়া! হয়েছে, সেখানে সাধক বুদ্ধের 
কাছে প্রার্থনা! ক'রে থাকেন। অদ্বৈত বেদাস্তে 
ভাবস্বক্প চরম সত্যে উপনীত হবাব জন্ত 
সাধককে বুদ্ধি এবং দর্শনের ভাষায় তিস্তা 
করতে হয়। ভাবমূলক সাধনাই তীব্রতর হয়। 
এইব্পে ষীবা পুকষকারের উপব নির্ভর কবে 
চলেন, তাদেব সাধনজীবন দত্যই কঠোর । 
যারা এইভাবে সাধনা কবেন, তারা কিতাবে 
তাদেব মন উচ্চে তুলে বাখেন? ত্যাগের 
দেবত শিবকে তার! ঈশ্ববন্ধপে চিত্ত কবেন, 
তারই কাছে তার! প্রার্থনা কবেন। সাধনার 
এ এক এঁতিহা গডে উঠেছে। 

এই প্রকার সদগ্ুরু লাভ না! হ'লে সাধক 
কি করবে? পূর্বেই কলছি “য, বাস্তবিক 
ক্ষেত্রে এক্্‌প ব্যক্তিব সাক্ষাৎ তুলত্ত, যিনি 
তার,নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে লক্ষ্য ও 
পথ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। এর অভাবে 
পরবতী প্রক্ষ্ট উপায়--শান্ত্র থেকে সাধন- 
নির্দেশে নেওয়া; এ্রকান্তিকতা ও সাধনা 
নিষ্ঠ/ থাকলে শান্্ থেকে ঠিক ঠিক নির্দেশ 
পাওয়া যায়। ধর্মজীবন-গঠনে এীকান্তিকত। 
ও অকপটত। থাকলেই শাস্ত্রের মর্ধার্থ ভালভ্ভাবে 
উপলব্ধি কর! যায় এবং সাধনার প্রকৃত পথ 
পাওয়া যায়। অন্থ| শাস্ত্রচর্চ। শুধু দার্শনিক 
বিচার ও বুদ্ধির দুর্বোধ্য কচকচতে পরিণত 
হয়। কিন্ত ধর্মজীবন কয়েকটি সরল নিয়ম 
মেনে চলার উপরেই নির্ভর করে। সেইজন্য 
বলা হয়, বিশ্বাসের বলেই আমব1 বেঁচে আছি! 
বেদান্তে এবং ভারতের অন্তান্ত লোকপ্রিয় ধর্মেও 
বিশ্বাসের ওপরই জোর দেওয়া হয় । আমার 
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মনে হয়, সকল ধর্মই বিশ্বাসের ওপর খুব জোর 
দেয়। বিশ্বাপ কিরূপে আমাদেব ধরে থাকে !? 
যখন আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তখন শাক্বপাঠের 
বা! মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলোচনার 
সময় আমরা উদ্দীপলা লাভ করি । 

কখন কখন সরল বিশ্বাসের উপরই সমগ্র 
ধর্মভ্বীবনটিই নির্ভর করে, বিশেষতঃ যখন 
আমব| অস্তত্রন্দে ছিম্বভিন্ন হয়ে যাই এবং 
সাধনা কঠিনতর হয়। ঈশ্ববেব শ্বূপ কি? 
সঙ্গে সঙ্গে সবাই ব'লে উঠবে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, 
সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান ।'- _ঈশ্বব সর্বদ! 
সর্বত্র বেছেন, তিনি সব কিছু জানেন, এবং 
সমস্ত শক্তিব আধার তিনি । ঈশ্বব যদি সর্বত্র 
আছেন এবং সব কিছু জানেন, তবে নিশ্চযই 
আমাদের সংগ্রামের কথাও জানতে পাবছেন ১ 
আব ঈশ্বব যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে তিনি 
নিশ্চয়ই শমতাঁনের চেয়ে বেশী শক্কিশালী। 
তবে আমখা ভয় পাব কেন? আমর! বার 
বাব উচ্চাবণ কবি, “ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, 
সর্বব্যাপী, । ছোট ছেলেবাও ঈশ্বব সম্বন্ধে 
বচনায় এগুলি লিখে থাকে । কথাগুলি খাটি 
সত্য-_পাধুপস্তেব অনুভূতি । আব এ যদি 
সত্যই হয়, তবে জীবনে এব অর্থ কি? কেন 
আমবা জীবন-সংগ্রামে তীত হব 1 জীবনের 
ঘাত-প্রতিঘাত কেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে? 
জীবন হবে সুস্থ, আনন্দময | 

সাধূস্তদেব জীবন থেকে কি শিক্ষা প্রাওয়া 
যায়? খুষ্ট বলেন, “আমার বোঝা হান্ক।, এ 
বোঝা বহন করা সহজ । এব মানে কি? এব 
মানে-যদি আমাদের ব্যাকুলতা ও সবলতা 
থাকে, তবে সাধন সহজ হয় এবং তাতে আনন্দই 
পাওয়াযায, ভার হান্ধ! হয় এবং বহন কব! 
সহজ। একহার্ট বলেছেন, 'ঈশ্ববেব কাছে 
যেতে তে'মাব যা আগ্রহ, তার থেকে সহঅগণ 
বেশী আগ্রহ তাব তোমাকে ধরা দিতে । 
তুমিই তাব থেকে দুরে চলে যাচ্ছ।* বিভিন্ন 
যুগেব মহাপুরুষ-বাণী উদ্ধৃত ক'বে দেখালাম? 
একই সাববস্ত সর্বত্র । সাধনা যদ্দি ঠিক পথে 
স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয, তবে 
আধ্যাত্বিক জীবন তত কঠিন নয়। 

গীতায়ও একই ধরনের চিস্তাধার দেখা 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


যাঁয়। হতাশ অজ্জুনকে উত্ব,দ্ধ করতেই গীতার 
আরভ | আমর প্রত্যেকেই জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে ধর্মজীবনে এই রকয 
হতাশ হয়ে পড়ি। মনে করি, এ জীবন 
কঠিন সংগ্রাম অথবা ছদীর্থ পথে যাত্রা! কাজ 
আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ফল চাই, 
পাই না ১, আমরাও এক একজন অজুনি, অন্তত: 
হতাশার দিক দিয়ে। গীতা প্রথম শিক্ষা : 
ক্রেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ ।--যুধ্যন্ব, যুদ্ধ কর। 
উপসংহাবে গীতাব শিক্ষ! £ প্রত্যেক কর্মের ভাল 
মন্দ ছুটি দিক আছে। যা। কিছু সব আমাকে 
সমর্পণ কর। আমার ওপব নির্ভর কর, আমি 
তোমার সকল ভার বহন ক'বব। গীতাব 
মধ্যভাগে একটি ক্লোকে পই। যদি অনন্যা 
ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন! কর, 
তাহলে তাকে পাওয়া সহজ হবে। 

কেউ হয়তো বলতে পারে, আমার এত 
দোষক্রটিঃ আমি কিন্ধপে আশা করতে পাখি 
যে, আমি একদিন সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে 
পাবব ?? সাধনাকালে দোষক্রটি অপুর্ণতা গুলি 
চোখেব সামনে ফুটে উঠবে, এ তো! হাভাবিক। 
গীতায় এর উত্তব পাইঃ অত্যন্ত দুরাচাবী 
মহাপাপীও যদ্দি ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে চিন্তা 
কবে» তবে তাব সমস্ত অন্ধকার মুহুর্তে 
দূর হবে। বলা হয়ে থাকে, যদি হাজাব 
বছরের অন্ধকার ঘবে আলে। জালো তো 
সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরটি আলোকিত হযে 
উঠবে । 

শ্রীরামকঞ্চ বলতেন, ঈশ্বর আমার কাছে 
আনন্দময়ী মাঁ। দেখ, আমর! সর্বদা ভাবি, 
মায়ের ভালবাসার ওপর আমর] নির্ভর কবতে 
পাবি। শাস্তিমধী মা আনন্দস্বরূপিণী। 
হতাশার ভাব নিয়ে যখন কেউ শ্রীরামকৃ্ের 
কাছে আত, তিনি বলতেন £$ তিনি তোমাব 
আপন মা 1 শিশুব যেমন সব অবস্থাতেই মায়েব 
ভালবাসার উপব দাবি আছেঃ আমাদেরও 
তেমনি আনন্বমময়ী জগজ্জননীর ভালবাসাব 
উপর দাবি আছে, তবে কেন উীত্বিগ্নরবোধ 
করবে ?1-এই (নিকদ্বেগ ভাব) হচ্ছে ধর্ম- 
জীবনে ঠিক ঠিক ভাব, স্বাভাবিক ভাব। 
একেই বল হয়--ধর্মজীবনে হুস্থ মনোভাব । 


গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 


[ একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ £ বিশ্বরূপ-দর্শশ ] 
শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 


অনেকবন্ত,নয়নমনেকাদডভূতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোছাতায়ুধম্‌ ॥১০। 


তখন অর্জন সেখানে অনেক (শ্রন্বর) মুখ দেখিলেন--যাহ1 রমণীয় রাজতবনের স্কায় 
( উজ্ছবল ) অথব| যেন লাবণ্যেব ভাগাব উন্মুক্ত হইয়াছে, কিংবা যেন আনন্দের বন শোতা 
পাইতেছে-যেন সৌন্দর্যের সাত্রাজ্যলাভ হইয়াছে, এমনি শ্রীহরির অসংখ্য মনোহর বঙম 
দেখিলেন ; তাহাবই মধ্যে কোল কোন মুখ এমন স্বাভাবিক ভাবে ভয়ঙ্কর, মনে হয় যেন 
কালরাজিব সৈম্ত চড়াও কবিযাছে, কিংবা যেন মরণের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা 
ভয়ের ছর্গ প্রস্তৃত হইয়াছে, বা প্রলয়ানলের মহাকুণ্ড উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে । বীর 
অর্জুন অদ্ভূত ভয়ঙ্কর বদনসমূহ দেখিলেন, সেখানে অন্ত সাধারণ আকারের মুখও ছিল, 
অনেক শৌম্য বদনও দেখিলেন। তিনি জ্ঞানঘৃষ্টিঘ্বাবা দেখিতেছিলেন, তথাপি মুখের অন্ত 
পাওয়া! গেল না, তখন কৌতুকে নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; নান! বর্ণের কমলবন যেন 
বিকশিত হইয়! আছে, অজু এইক্প সর্ষে পঙ্ক্তির গায় অসংখ্য নেত্র দেখিলেন । ২৯০ 

কল্পাস্তের সময় কষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি নধর নীচে অগ্নির 
ন্যায় পিঙগল নেত্র দেখা যাইতে লাগিল । একই রূপের মধ্যে ভিগ্ন ভিন্ন অনেক প্রকারের 
আশ্চর্য বস্ত দেখিয়! দর্শনের অনেকতা সম্বপ্ধে অুনের মনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হুইয়াছিল। তখন 
তিনি (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, ইহার চরণ কোথায়? মুকুট কোন্‌ দিকে, বাছুই বা 
কোথায়? এইভাবে দেখিষার ইচ্ছা অধীরভখবে বাড়িতে লাগিল; ভাগ্যবান্‌ পার্থ, তাহাক 
মনোরথ কি বিফল হইবে ? পিনাকপাণি শঙ্করের তুণে কি নিক্ষল বাণ থাকিতে পারে ? অথবা 
চতুমু ব্রন্মাব বাক্যে কি মিথ্যা অক্ষ থাকে? আুতরাং এই অপার স্বরূপের আত্ডন্ত 
অজুন দেখিলেন ; বেদ ধাহার অস্ত পায় না, ডাহার সম্পূর্ণ রূপ (অবয়ব) অজুনেয় ছুটি নয়ন 
একসঙ্গে উপভোগ করিতে লাগিল; চরণ হইতে মুকুট পর্ধস্ত তিনি নান! রত্বু অলঙ্কার়ে 
হবশোতিত এই বিশ্বপ্ূপের এশ্বর্য দেখিতে লাগিলেন) আপনার অঙ্গে ধান্পণ করিবার জঙ্ট 
পরব্রদ্ধ স্বয়ং যে অনেক অলঙ্কার হুইয়! আছেন, তাহাকে আমি কিসের লমান বঙিয়! বর্ণনা 
করিব? খীহার প্রভার ওজ্জল্য চন্ত্রদিত্যমণ্ডলকে প্রতাসংযুক্ত করে, যে মহাতেক্জ বিশ্ব প্রকট 
করে, সেই মহাতেজের যাহা! জীবন--সেই দিব্যতেজন্ূপ শোভা কাহার বৃদ্দিগোচর হয়? 
দেবত1 নিজেই আপনাকে অঙন্কৃত করিয়! আছেন,--বীর অঞ্ভু'ন তাহাই দেখিলেন | ২১০ 


ত 


২৯৮ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৬ষ্ সংখ্যা 


পুনরায় যখন জ্ঞানমৃটিদ্বার। বল ,করপল্পবের দিকে দৃষ্টিপাত কবিলেন, তখন তাহাদের 
এমন শঙ্ত্রে সজ্জিত দেখিলেন, যাহ! কল্লাস্তের জাল] (অশ্শি) নিবাইতে পারে $ যাহার কিরণের 
তীব্রতায় নক্ষত্রগুণি ভাজ! ছোলার গ্ভায় ফুটিতে থাকে, যাহার তেজে অভিভূত হইয়া অগ্নি 
সমুদ্রে প্রবেশ করে, যেন কালকুটের তরঙ্গে লিপ্ত অথবা যাহাতে মহা বিদ্যুতের অরণ্যের 
উত্তব হইয়াছে_-এইরূপ যুদ্ধে উদ্যত, শস্ত্রে সঙ্জিত অসংখ্য হস্ত দেখিতে পাইলেন । 

দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্‌। 
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ ॥ 
যেন ভীত হুইয়া মেখান হইতে দৃষ্টি সরাইয়1 কিরীটী কট ও মুকুট দেখিতে লাগিলেন, যেখান 

হইতে ( মনে হয় ) কল্সীতরুর স্থঙ্ি হইয়াছে ; যে মহাসিদ্বির মূলপীঠে কমল শ্রাস্ত হইয়! বিশ্রাম 
করিতে যান, তেমনি অত্যন্ত নির্ধল ও সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ (কণ্ঠ ও মন্তকে ) ধারণ করিয়া 
আছেন;_দেখিলেন মুকুটের উপর পুষ্পস্তবক, স্থানে স্থানে অনেক পৃজোপচার বাধা, কে হুন্দর 
দিব্য পুষ্পমাল! শোভা! পাইতেছে, যেন হূর্যতেজ ত্বর্গকে আচ্ছাদন করিয়াছে; যেন মেরুপর্বতকে 
স্বর্ণ ঘ্বার। মপ্ডিত কর! হইয়াছে, পরিহিত গীতাম্বর তেমনি ঝল্কাইতেছে ; যেন কর্পূর দ্বারা 
( গৌরবর্ণ ) শ্ীমহাদেবের গাল্র মার্জন! কর] হইয়াছে, কিংবা কৈলামকে (ধবলগিরিকে ) পারদ 
স্বারা লেপন কর! হইয়াছে, অথবা ক্ষীরসমুদ্রকে ছুধধ-শুভ্র বস্ত্র বার আচ্ছাদন কর! হইয়াছে 
কিংব। যেন চন্দ্রমার ভাজ খুলিয়! গগনের উপর ওড়না পরামে! হুইয়াছে__ভাহার সর্বাঙ্গ 
তেমনিভাবে চদ্দনচচিত দেখিলেন ; যাহা! (যাহার ম্বগন্ধ) প্রকাশের কাস্তি বৃদ্ধি করে, 
ব্রদ্মানন্দের তেজ শান্ত করে--যাহার স্বরভিতে পৃর্থী জীবন প্রাপ্ত হয়। ২২০ 

যাহার লেপনে নির্ধলত। প্রাঞ্চ হওয়। যায়ঃ সাক্ষাৎ শুদ্ধ ব্রদ্ম যাহ! সর্বাঙ্গে ধারণ করেন-_ 
তাহার (সেই চচ্গনের ) স্বগঞ্ধের মহিমা কে বর্ণনা করিবে? এইভাবে এক একটি শোভ' 
দেখিতে দেখিতে অজু এমন হতবুদ্ধি হইলেন যে, ভগবান বসিয়া আছেন, কি দীড়াইয়! 
আছেনঃ কি শয়ন করিয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; নয়ন উন্মীলন করিয়। বাহিরে 
দৃষ্টিপাত করিলে সমস্তই মৃততিময় দেখিতে পান, আর ন! দেখিয়া চুপ করিয়৷ থাকিলেও অস্তরে 
তাহাই দেখেন ? সম্মুখে বিশাল ব্বপ দেখিয়, ভীত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলে সেখানেও শ্রীমুখ 
কর ও চরণ তেমশিভাবে দেখিতে পান ; অহো, চক্ষু মেলিয়! দেখিলে সব কিছুই দেখা যায়। 
ইহাতে আশ্র্যের ফি আছে? পরস্ত না! দেখিলেও দেখা যায়, ইহা শুনিতেও আশ্চর্য! চক্ষু 
বুজিয়। থাকিয়| ভগবান কেমন অঙ্গ্রহ করিলেন,-_পার্থের দেখ! ন! দেখার মধ্যে ম্বয়ং নারায়ণ 
একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিলেন ; অজু পর্বসময়েই লারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন। দ্বুতরাং 
এক আম্র্ষের বন্যায় পড়িয়!, সঙ্গে সঙ্গে তীরে আসিতেই অন্ত এক চমৎকারের মহার্ণবে গিয়া! 
পড়িলেন। এইভাবে অনস্তর্ষপ শ্রী আপনার অসাধারণ দর্শন-কৌশলে অ্ভুনকে 
সম্পূর্ণভাবে ব্যাপিয়া ফেলিলেন | তিনি তো! ম্বভাবতই বিশ্বতোমুখ। আর ইহা দেখাইবার 
জন্তই অ্ুনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এখন তিনি প্রত্যক্ষতঃ বিশ্বময় হইয়া! গেলেন। আর 
জ্রীবৈকুষ্ঠাধিপতি অজু'নকে যে ( দিব্য) দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাহা! এমন নহে যে দীপ বা দ্ধের 
প্রকাশ থাকিলে দেখিবে, না থাকিলে দেখা বন্ধ হইবে । ২৩০ 


আবাঢ়, ১৩৮ ] গীতা-জ্ঞাতনশ্খরী ২৯৯ 


অতএব কিরীটী উভয় অবস্থাতেই (চক্ষু খুলিয়া! বা মুদ্রিত করিয়া) দেখিতে পাইয়াছিলেন, 
জানিবেন।-_ ইহাই হত্তিনাপুরে সপ্তায় রাজ। ধৃতরা্কে বলিলেন আরও বলিলেন, “অধিক কি 
বলিব? শুহ্ৃন, কি ভাবে পার্থ নানা আভরণে সজ্জিত বিশ্বতোমুখ বিশ্ব্ষপ দর্শন করিয়াছিলেন । 


দিবি সূর্যসহঅস্য ভবেদ্‌ যুগপছুথিতা । 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ ভাসম্তস্ত মহাত্বনঃ ॥ ১২ ॥ 


এ অঙ্জপ্রভার অনাধারণ তেজ কাহার সমান বলিয়। বর্ণন। করা যায়? কল্পান্তে ঘাদশ সুর্য 
যেমন একক্রে মিলিয়। যায়, সেইর্মপ সহল্স স্থর্য যদি এক সময়ে আকাশে উদিত হয়, তাহার তেজ 
এই (অঙ্গপ্রভার ) তেজেব মহিমাব সহিত উপমাব যোগ্য। সমস্ত বিদ্যুৎ যদি একত্র কর! যায়, 
আর প্রলয়াগ্রির সমন্ত উপাদান যদ্দি একত্র মিলিত কর! হয়, এবং তাহার মহাতেঙ্ছের দশগুণ 
মিশ্রিত কর। হয়, তথাপি এ অঙ্গপ্রভার সহিত তুলনায় সেই তেজও স্বল্পই হইবে, আর অন্ত কোন 
তেজই উহার স্যার নির্মল হইবে না। এমনই শ্রীহরিব স্বাভাবিক মাহাত্ব্য, তাহার সর্বাঙ্গের 
তেজ যাহ! সর্বত্র বিকশিত হইযাছিলঃ তাহ (ব্যাস ) যুনির ক্ুপায় আমার দৃ্টিগোচর হইল | 


তত্রৈকস্থং জগৎ কৃতঘং প্রবিভক্তমনেকধা । 
অপশ্যদ দেবদেবস্য শরীরে পাগুবন্তদ] ॥ ১৩ | 


আর এই বিশ্বন্মপের একদিকে সার! জগতের বিভ্তার__সমুদ্রেব মধ্যে বুদৃবুদের গ্ভায় ক্র 
দেখা ইতেছিল 3 কিংব1 আকাশে গন্ধর্বনগরের ন্যায়, অথবা ভূতলে পিপীলিকার নিমিত ঘরের 
ন্যায়, অথবা মেরুপর্বতের উপর পতিত সক্ষম ধূলিকণাব ন্যায় ; সেইব্ূপ দেবচক্রবতীয় শরীরে 
অদ্ছুন সেই সময় সার1 জগৎ দেখিতে পাইলেন । ২৪০ 


ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্লিরভাষত ॥ ১৪ ॥ 


তখন বিশ্ব এক আর আমি এক--এই যে সামান্ত টবতভাব ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া 
গেল, এবং তাহার অস্তঃকরণ সহস! দ্রবীভূত হইল, অন্তরে মহানন্দ জাগ্রত হইল, বাহিরে 
শরীরের বল চলিয়া গেল, আপাদমস্তক পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। বর্াকালেব প্রারগ্ডে 
জলধারায় পর্বতের সর্বাঙ্গে যেমন কোনল অস্কুর বাহিব হয়, তেমনি তাহার সর্বাঙে রোমাঞ্চ 
হইল। চন্ত্রকিরণেব স্পর্শে যেমন পোমকাস্ত মণি দ্রবীভূত হয়ঃ তেমনি তাহার শরীরে 
স্েদবিদ্দু নির্গত হইল , কমলকলিকার মধ্যে ভ্রমরকুল আবদ্ধ হইলে যেমন তাহ! জলের উপর 
আন্দোলিত হয়, তেমনি তিনি শ্বানোমিব বেগে কীপিতে লাগিলেন। কপূর্রকদলীর বহিরাবরণ 
ফাটিয়া গেলে যেন ভিতরে ভরা কপৃরের কণা বাহির হইয়া পড়িতে থাকে, তেমনি তাহার 
নেত্র হইতে অশ্রবিদ্দু পড়িতে লাগিল। এইভাবে, অগ্টসাত্বিক ভাব পরম্পর প্রতিদ্বন্দিতা 
করিতে লাগিলে তাহার অস্তঃকবণে ব্র্মানন্দের রাজ্য লাভ হইল। চঞ্্রের উদয়ে ভরা 
সমুদ্রও বেমন তরিয়। উঠে, তেমনি তিনি (আপন্দের ) তরঙ্গে বারংবার উচ্ছলিত হইতে 


ই উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--বষ্ঠ সংখ্য। 


লাগিলেন। এরূপ সুখাহৃভবের পরেও অজুনের দৃষ্টিতে দ্বৈততাবের অস্তিত্ব থাকিল এবং 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন) তদনস্তর যেদিকে ভগবান বসিয়াছিলেন, 
সেইদিকে মস্তক নত করিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন । (২৪০) অঞ্জন উবাচ £ 


পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌। 
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঝধীংশ্চ সধাহুরগাংশ্চ দিব্যান্‌ | ১৫ | 


অজি তখন বলিলেন £ হে স্বামিন্, আপনার জয-জযকার করিতেছি, আপনি আশ্চর্য কপা 
করিয়াছেন, যাহাতে আমি প্রাকৃত (সামান্ত ) মাহষ বিশ্বব্ধপ দেখিলাম, পরস্থ তে প্রভূ, আপনি 
সত্যই ভাল করিয়াছেন, আমার অত্যন্ত সন্তোষ হইয়াছে, আপনিই যে এই স্থষ্টিব আশ্রয 
তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম । হে দেব, মন্দব-পর্বতের অঙ্গে স্থানে স্কানে যেমন শ্বাপদসমূহ 
থাকে, তেমনি আপনার দেহে অনেক ভূবন (ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্র্গাদি লোক) দেখিতেছি। অহো, 
আকাশের খোলে যেমন গ্রহগণেব সমষ্টি দেখা যাধ, অথবা মহাবৃক্ষের উপবে যেমন অগণিত 
পঙ্ষীর বাসা থাকে, তেমনি হে শ্রীহবি, আপনার এই বিশ্বাত্বক শবীবে স্থ্রগণপূর্ণ স্বর্গলোক 
দেখা যাইতেছে? হে প্রছুঃ এখানে আমি পঞ্চমহাভৃতেব এবং ভূতগ্রামেব জন্ম দেখিতেছি। 
হে প্রভো, আপনাব মধ্যে সত্যলোক আছে,_দেখিলে কি চতুরানন সেখানে নাই! আব 
একবার দৃষ্টিপাত কবিলে কৈলাসও এখানে আছে , আপনার এক অংশে ভবানীসহ শ্রীমহাদেবকে 
দেখ যাইতেছে, আব হে হযধীকেশ, আপনাব (বিশ্বরূপেব ) মধ্যে আপনাকেই দেখিতেছি। 
কশ্যপাদি খধিকুল, এবং নাগকুলপহ পাতালও আপনার স্বরূপে দেখা যাইতেছে । ধিক 
আর কি বলিব? হে কৈবল্যপতি, আপনাব এক এক অবয়বেব ভিত্তিতে চতুর্দশ ভূবন 
সমাবিষ্ট হইযা আছে, দেখিতেছি । (২৬০) আব এঁভুবনেব যেযে লোক আছে, তাহাদেবও 
অনেক চিত্র অক্িত রহিযাছে-_-এইভাবে আপনার অলৌকিক গাভীর্য দেখ! যাইতেছে । 


অনেকবাহুদরবত্ত,নেত্রং পশ্যামি তাং সর্বতোইনস্তরূপম্‌ । 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্ঠযামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ 


এই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি, আকাশে যেন অনেক 
যাহদণ্ড অন্থুবের ম্ভায় নির্গত হইয়াছে। আপনার প্রত্যেকটি বাহু নিরন্তর একই সময়ে সমস্ত 
ধ্যাপার করিয়া যাইতেছে । মহাশৃগ্ঠেব বিস্তারে যেন অনেক ব্রক্গাণ্ডেব ভাণগার রচন] কবা 
হইয়াছে, আপনার অপার উদর তেমনি দেখাইতেছে , সহম্রশীর্ষের ফণা যেন একই সমযে 
কোটীসংখ্যক দ্রেখাইতেছে ১, কিংবা যেন পরব্রক্ষরূপ বৃক্ষ বিবিধ বদনবূপ অসংখ্য ফলভারে 
ভাঙিয়া পড়িতেছে , হে বিশ্বমৃতি, যেখানে দেখানে আপনার মুখ দেখিতে পাইতেছি। 
তদ্হ্যায়ী অনেক নেত্রপউ.ক্তিও দেখা যাইতেছে । আব অধিক কি বলা যায়? স্বর্গ, পাতাল, 
ভূমি, দিকৃসকল, আকাশ প্রভৃতি ভেদ ঘুচিয়া গিয়া সকলই মৃত্তিমযন দেখাইতেছে। 
ফোন দিকে কৌতুকে দেখিতে গেলে, আপনাকে ছাড়িয়া পরমাণুর স্থায় হুমম অবকাশও 
দেখ! যাইতেছে না, আপনি এমনি পর্বব্যাপক হইযা আছেন। নানাবিধ ও অগণিত মিলিত 
মছাতৃতের সমষ্টি হে অনস্ত। সে সমস্ত বিস্তারের মধ্যে আপনিই ব্যাপ্ত হইয়। আছেন, 


আযাড়,। ১৩৬৮] শীতা-জ্ঞানেশখরী ৩ ৪ 


দেখিতেছি। আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনি এখানে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান, 
আর কাহার গর্ভে আপনি জন্মিয্নাছেন, আপনার আকৃতি কত বড ? ২৭০ 

আপনার ক্বপ, অবয়ব কি প্রকার, আপনার ওপারে আর কি আছে, আপনি কিসের 
উপর অবস্থিত, আপনার আধার কি ?--এই সব কথা বিচার করিয়! দেখিলাম, হে দেব, আপনিই 
এই সার] বিশ্বময় হইয়া আছেম। আপনি কোথা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, আপনি অনাদিসিন্ধ ; 
আপনি দণ্ডায়মানও নহেন, উপবিষ্টও নহেন, দীর্ঘও নহেন, হস্বও নহেন। হে বৈকুঠ্ঠ, উপরে 
নীচে-শুধু আপনিই আছেন। হে দেব, আপনি ব্ূপে আপনারই গ্ায়, আপনিই আপনার 
পরিমাণ, হে পবেশ, আপনার সম্মুখে পশ্চাতে শুধু আপনিই । কিং বহুনা, হে অনস্ত, আপনিই 
আপনার সব কিছু_ইহা1 আমি বারংবার দেখিয়াছি; পরন্ত হে প্রভু, আপনার কূপের মধ্যে যে 
একটি ন্যুনতা দেখিলাম , তাহ! এই যে, ইহাতে আদি, মধ্য ও অস্ত--এ তিনটিই নাই। সর্বত্র 
খু'জিবা কোথাও এগুলির সন্ধান পাওয1 যায় নাঁ, স্থতরাং নিশ্চয়ই এই তিনটি আপনাতে নাই। 
এই ভাবে হে আদ্দিমধ্যাস্তবহিত, হে অনস্ত (অপরি মিত) বিশ্বেশ্ববঃ আমি তত্তুতঃ আপনাব বিশ্বরূপ 
দেখিলাম) আপনার মহামুর্তির অঙ্গ হইতে অনেক পৃথক যুতি প্রকট হইয়াছে) মনে হইতেছে 
যেন আপনি অঙ্গে নানাবর্ণের অলঙ্কার পরিধান কবিষ! আছেন। হে দেব, মনে হয় যেন আপনি 
একটি মহাসমুদ্, যাহাৰ উপর মুতিরূপ তরঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে, কিংবা আপনি একটি 
হুন্দর বৃক্ষ যাহাতে নান! মৃতিরূপ ফল ফলিয়াছে। ২৮০ 

হে প্রভো, পৃর্থীতল যেন ভূতগণে ভরিয়! আছে, গগন যেমন নক্ষত্ত্রে ছাইয়। আছে, 
তেমনি আপনার দূপ মুতিময় দেখাইতেছে। অহো, এক একটি মুতির অঙপ্রান্তে ত্রিভূষন 
উৎপন্ন হইতেছে ও লয়প্রাপ্ত তইতেছে--এইক্ধপে বৃহৎ মুর্তিসকল আপনাব অঙ্গের রোমকুপে 
প্রকট হইতেছে, এইন্সপ বিশ্বের চিন্তার রচনাকাবী আপনি কে এবং কোথাকার--ইহ1 জানিতে 
চাহিলে দেখিতেছি, আপনি আমারই সারথি , হে মুকুন্দ, আমি বিচার করিয়! বুঝিতে পারিয়াছি, 
আপনি সর্বব্যাপক হইয়াও ভক্কের প্রতি কপ! প্রদর্শন করিবার জন্যই এই প্রেমময় মুর্তি ধারণ 
করেন; এই চতুভুণ্জ শ্যামল মুতি দেখিলে কেমন নয়ন মন আর্জর হয়, আলিজন করিতে গেলে 
ছুই বাহুব মধ্যেই ধরা যায * হে প্রভু, আপনি বিশ্বরূপ হইয়াও কি এমন হন্দব মুর্তি ধারণ 
করেন_কি আমাদের স্বষ্প দৃষ্টিই মাপনাকে ছোট করিয়া দেখে? তবে এখন দৃষ্টির দোষ চলিয়! 
গিয়াছে, আপনি পহজে দিব্য জ্ঞানের প্রসাদ দান করিয়াছেন। এইজন্ত আপনার ব্ূপের 
মহিম| দেখিতে পাইলাম; পরস্ভ আমি ম্পষ্টভানে বুঝিতে পাবিযাছি যে, (বথেব ) মকরাকার 
মুখের পশ্চাতে উপবিষ্ট আাপানই এই প্রকাধ বিশ্বক্ধপ ধাবণ কবিষাছেন। 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতে। দীপ্তিমস্তুম্‌। 
পশ্য!মি তাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্‌ দীপ্তানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ১৭ ॥ 
হে শ্রীহরি, আপনার-মস্তকে যে মুকুট ধারণ করিয়া আছেন, তাহ কি সেই পূর্বের মুকুটই 


নহে? পরঞ্ত ইহার ততঙ্ব ওবিশালত| অতশয় আশ্চর্ট মনে হইতেছে । হে বিশ্বমূতি, আপনার 
উপরের হস্তে যখাপীতি ঘুর্ণারমান চক সম্ববণ কধিয়। আছেন, ইহার টিঞ্ক প্রকট 1 (২৯০) অন্ত 


৩০ই উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ, ষ্ঠ সংখ্যা 


দিকে কি উহ! গদ1 নহে? আর হে গোবিশ্ব, নীচের ছুই নিরস্থ বাহ অশ্ব-বল্গ! একত্র করিয়া 
ধরিয়! প্রসারিত হইয়। আছে। হে বিশ্বেশ, আমার যনোরথ পূর্ণ করিবার জন্তাই আপনি 
সহসা একেবারে বিশ্বন্ধপ ধারণ করিয়াছেন-ইহা আঙি জানি? পরন্ধ আমার বিদ্ম় উৎপাদল 
করাইবার কি অভিনব এই ব্যাপার ! আমার চিত এই আশ্চর্যে বিষুঢ় হই গিয়াছে । ইহা 
এখানে আছে কি নাই, তাহাও স্পষ্ট করিয়া! বল! যায় না; অঙগপ্রভার এমন অভিনব শোভা! যে, 
চতুর্দিক ভরিয়া! গিয়াছে । ইহাতে অগ্নির দৃষ্টি ঝলসাইয়। গিয়াছে, অগণিত (কোটী কোটী] 
হুর্য নিশ্রভ হইয়াছে-_-এই তেজের এমন অদ্ভূত তীব্রতা! অহো, যেন প্রকাশের মহার্ণবে 
সমস্ত স্থঠরি ডুবিয়া গেল, কিংবা প্রলয়কালের বিছ্যতেব আবরণে যেন সার? গগন ঢাকিয়া! গেল; 
অথবা সংহার-তেজ্বের জাল! (অগ্নি) ভাঙিয়] তাহা দ্বারা যেন আকাশে একটি মঞ্চ বাধা 
হইয়াছে, এখন দিব্য জ্ঞানের দৃষ্টি দ্বারাও দেখা! যাইতেছে না। ইহার তীব্রপ্রভা অতিশয় 
বা়িতেছে, ইহার দাহিকা শক্তি অত্যন্ত দহন কবিতেছে, উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দিব্য চক্ষুরও ত্রাস হইতেছে , অথবা! এই মহাতেদ্ধের জলঙ্ত অগ্নিশিখা, যাহ1 কালাগ্রি রুদ্রের 
তৃতীয় নেত্রে গুপ্ত থাকে, তাহা যেন প্র নেত্রের আচ্ছাদন শ্ডেদ করিয়] ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। 
এই তেজের দাহিক। ও প্রকাশ শক্তি চতুদিকে ছড়াইয়! পড়ায় পঞ্চায়ির আলা সার! 
্রন্মাগুকে অঙ্গারে পরিণত করিয়াছে ; (৩০০) এমন অদ্ভুত আশ্চর্য তেজোরাশি আমি এই 
প্রথম দেখিলাম | হে প্রভু, আপনার ব্যাপ্তি কিন্ধূপে পার হওয়] যায়, জানি ন1। 
ত্বমক্ষঝং পরমং বেদিতব্যং তবমস্থ্য বিশ্বস্ পরং নিধানম্‌ । 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনত্ত্বং পুরুষো৷ মতো মে ॥ ১৮ ॥ 

হে দেব, আপনি অক্ষর ( অবিনাশী ), আপনি ( ওকারের ) সার্ধ ব্রিমান্রার অতীত, শ্রুতি 
যাহার স্থান খু'জিয়া বেড়াইতেছে, যাহা সর্ব আকারের মূলঘব, যাহা সাব! বিশ্বকে একত্রে 
রাখিবার নিধান (মুলাধার ), আপনি অব্যক্ত, গহন, অবিনাশী; আপনি ধর্ষের স্বেহাংশ 
(জীবন ), অনাদিসিদ্ধ, নিত্য নব, (ছজ্রিশতত্বের বাহিরে ) সপ্ুত্বিংশতত্ব, আপনি নিশ্চিত পুরাণ 
(সনাতন ) পুকষ,-_ইহ1 আমি জানিয়াছি। 

অনাদিমধ্যাস্তমনস্তবীর্যমনস্তবাহুং শশিমূর্যনেত্রম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত,ং স্বতেন্্রসা বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ ১৯ ॥ 

আপনি আদিমধ্যান্ত-রহিত, স্বসামর্থযে আপনি অনস্ত, আপনি বিশ্ববাছ, বিশ্বচরণ, 
আপনি 'অপরিমেয় , চন্দ্র ও হ্র্য আপনার নেত্র, আপনি কোপ ও প্রসাদের লীল। প্রদর্শন 
করিতেছেন ; হে গোপাল, প্রথমটির দ্বারা আপনি শাসন কবিতেছেন, অপরটির দ্বার! সর্বভূত 
পালন করিতেছেন । হে প্রভো, এইভাবে আমি আপনার যথার্থ ক্ধপ দেখিতেছি, আপনার 
এই মুখ প্রজলিত প্রলয়াগ্নির তেজের ম্যায় । পর্বতে দাবাযি জলিয় উঠিলে যেমন সমস্ত 
জালাইয়! অগ্নির শিখা! বাহির হয়, তেমনি আপনার লোল জিহবা! আপনারই দংট্রাদস্ত চাটিতেছে; 
এই বনের প্রদাহে ও সর্বাঙ্গকাস্তির প্রভাষ সার] বিশ্ব উত্তপ্ত হইয] অত্যন্ত ক্ষুধ হইয়] উঠিয়াছে। 

ছবি! পৃথিব্যোরিদমস্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্ঠ সর্বাঃ | 
দৃষ্টভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ॥ ২০ ॥ 


আবাঢ়। ১৩৬৮ ] গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ৩০৩ 


বর্গ, মর্ড্য। পাতাল, আকাশ, চারিদিক ও চারি কোণ--আগ্নেয়। নৈধ ত্য, বায়ব্য ও 
দশান_-উপদিশ! নহ সমস্ত দিকৃচক্র (৩১০) এ সমস্ত এক আপনার মধ্যেই ভরিয়া আছে-- 
আমি কৌতুকে দেখিতেছি, পরস্ক সমস্ত গগন যেন আপনার ভয়ানক স্বন্ধপে ডুবিয়] গিয়াছে। 
অথব। (আপনার ) অদ্ভুত রসের তরঙ্গে যেন চতুর্দশ ভুবনই বেছিত হইয়াছে, এমনই আশ্চর্য 
এই কূপ-ইহাকে আমি বুঝিব কিরূপে? অছ্ো, এই অসাধারণ ব্যাণ্ডির কোন লীমা নাই। 
এই তেজের উগ্রত। সহ করা যায় না) স্ুথ দূরে গেল, এখন জগৎ প্রাণ ধারণ করিবে কিন্নপে? 


অমী হি তব! সুরসজ্ব] বিশস্তি কে চি্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ে! গৃণস্তি । 
স্বস্তীত্যুক্ত। মহধিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্বস্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পু্ষলাভিঃ ॥ ২১।॥ 
হে দেব, জানি না কেমল ভাবে আপনার এই ব্ধপ দেখিয়া ভয়ের বন্তা আসিয়াছে--এখন 
জিভুবন ছুঃখের তরঙ্গে ছুলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, আপনার স্তায় মহাত্নার দর্শনে ভয় ও দুঃখের 
সংযোগ হইবে--ইহা হইতেই পারে না) যে জন্ত হয় না, তাহা আমার জানা আছে। যতক্ষণ 
আপনার রূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাঃ ততক্ষণই জগতে সাংসারিক স্ুখছখে, ভালমন্দ; এখন 
আপনার বিশ্বরূপ দর্শনে বিষয়বাসন। যিটিয়! গিয়া ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছে । আপনার এই কূপ 
দেখিয়াই কি সহসা আলিম কর] যায়? আর যদি আলিঙ্গন নাই কব যায়, তবে এই 
সঙ্কটে থাকিব কিন্ধপে 1 পশ্চাতে পরিলেই সংসারের জন্মঘরণ অনিবার্ষভাবে আসিয়! 
পড়িবে, আর অগ্রসর হইলে আপনার অপার (হছ্ঃসহ ) শ্বক্ধপ, যাহা সহ করা যায় না; 
এইভাবে, ছুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়] ভ্রেলোক্য অগ্নিদপ্ধ হইতেছে,-এই অগ্নির আলা আমি 
স্পষ্ট অছ্ুভব করিতেছি; যেমন অমিতে দগ্ধ হইলে তাহার জ্বাল! মিটাইবার জন্ত কেহ 
সমুদ্রের দিকে যায়, আর উত্তাল তরঙ্গের লহরী দেখিয়া! অধিকতর ভীত হয় | (৩২০) 
এই জগতেব দশাও তেমনি হইয়াছে, আপনার রূপ দেখিয়1 উল্মল্‌ করিতেছে । ইহারই 
মধ্যে ওদিকে জ্ঞানিগপের সম্মেলন দেখিতেছি । আপনার অঙ্গের তেজে ইহাব1 সর্ব কর্মের বীজ 
আলাইয়া, হ্বতঃ সদ্ভাবপ্রণোদ্দিত হইয়া আপনার মগ্যে মিলিত হইতেছেন। আর কেহ কেহ 
স্বভাঁবতঃ ভয়তীত হুইয়া, সর্বভাবে আপনার সম্মুখে দাড়াইয়া করজোড়ে আপনাকে প্রার্থন! 
করিতেছেন, “হে দেব, আমর! প্রচণ্ড মোহার্ণবে পড়িয়াছি, বিষয়-জালে আবদ্ধ হইরাছি, 
স্বর্গ ও সংসার এই ছুটির বন্ধনে জড়িত হইয়াছি। এই অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্য কে আমাদের 
উদ্ধার করিবে? হে দ্রেব, আমর! সর্বপ্রাণে আপনারই শরণ লইলাম”-_-আর দেখিতেছি 
মহধি, সিদ্ধগণ ও বিবিধ বিদ্ভাধরসমূহ আপনার দ্বস্তিবাদ করিয়! স্তুতি করিতেছেন । 
রুদ্রাদিত্যা বসবে ফে চ সাধ্য! বিশ্বেহশ্থিনৌ মরুতন্চোম্মপাশ্চ | 
গন্ধর্বক্ষাস্রসিদ্ধ সঙ্ঘা বীক্ষত্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্ধে ॥ ২২ ॥ 
রুদ্রাদিত্যসমূহ, (অই) বসু" সাধ্যদেব (ধর্ম ও লাধ্যার পুক্রগণ ) বিশ্বদেব ( ধর্ম ধষি ও 
বিশ্বার দশ পুআজে), অশ্বিনী কুমারঘ্বয়। মরুৎ-আদি সমস্ত দেবগণ, অনি ও গন্ধর্বগণ, 
ওদিকে সর্ব রাক্ষমগণ, মহেন্্রপ্রমুখ দেবতাসমুহ ও সিদ্ধাদি-- ইহারা সকলেই আপন আপন 
লোক হইতে আপনার সৌম্যাজ (শ্রশাস্ত ) দৈব মহামতি (বিশ্বর়ূপ ) দেখিতেছেন। এইভাবে 


৩০৪ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--ঘ্ঠ সথ্যো 


আপনাকে দেখিতে দেখিতে প্রতিক্ষণে অন্তঃকরণে বিশ্মিত হইয়। নিজ নিজ মুকুটমপ্ডিত মস্তক নত 
করিয়া, হে প্রভু, আপনারই আরতি করিতেছেন । (৩৩৭) তাছাব! কলবব কবিয়৷ আপনার জয় 
ঘোষণা! করিতেছেন, তাহাতে সমস্ত স্বর্গ মিনাদিত হইতেছে, তাহার] করজোড করিয়া লঙাটে 
ঠেকাইতেছেন , বিনয়ন্প বৃক্ষের উপবনে সান্বিক ভাবের বসম্ত খতু হুশোতিত হইতেছে, 
- এইজন্য ইহাদের করসম্পুটরূপ পল্পবে আপনিই ফল হইয়া আছেন » হে প্রভু, আমাব নয়নের 
ভাগ্যোদয় হইল, অন্তঃকরণে সুখের সুদিনের প্রভাত হইল,_-কাবণ আপনার এই অগাধ 
বিশ্বব্ূপ নয়নগোচব হইল । এই লোকব্যাপক দ্ধপ দেখিয়া দেবগণও ভীত হইয়াছেন- যেদিক 
| দিয়। দেখা যাউক না কেন, এই রূপেক্ন সম্মুখ ভাগই দেখা যাইতেছে । 


রূপং মহত্তে বুবত্,নেত্রং মহাবাছে। বছুবাহুরুপাদম্‌। 
বহুদরং বহুদংঘ্রাীকরালং দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতাভথাহহম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


মুর্তি একটিই, পরস্ত ইহার বিচিত্র ও ভযানক বদনসমূহ | বহুলোচন ও সশস্ত্র অনস্ত 
বাছ, অসংখ্য চরণ, বছু উদর ও নানাবর্ণ, প্রত্যেক মুখে কেমন আবেশের মত্ত দেখা যায়, 
অহোঁ, যেন মহাকলের অস্তে যেখানে সেখানে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। যেন অগ্নিকুণ্ডের 
উপবে অগ্নি প্রজলিত হইয়া আছে, অথব। যেন ব্রিপুরাবি শঙ্করের সংহার করিবার শস্তাস্ 
কিংবা প্রলয়-তৈরবের ক্ষেত্র (স্থান ), অথবা যুগাস্তচক্রের পাত্র-যাহাতে পঞ্চভূতেব খেচরাম 
পরিবেশন কব! হয় , এইভাবে যেখানে সেখানে আপনাব প্রচণ্ড মুখসমূহ দেখা যাইতেছে; 
গুহার মধ্য হইতে প্রচণ্ড সিংহ বাহির হইলে যেমন দেখায়, তেমনি আপনার উগ্রদশনরাজি 
(মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া) ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে ; কালপ্লাত্রির আধারে-_যেমন সংহারে 
উদ্ধত পিশাচগণ অন্ধকার ভেদ কবিয়া বাহিব হয়ঃ তেমনি আপনাব মুখাভ্যন্তবে দস্তপউংক্তি 
প্রলয়-রুধিরে বঞ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে । ৩৪০ 

আর অধিক কি বলা যায়? কাল যেন যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন 
সমস্ত সংহার করিতে মাতিয় উঠিয়াছেঃ তেমনি আপনার বদনের অতি ভয়ঙ্কর ভাব; এই 
বেচারী ভূত-স্প্টিকেই বিপন্ন দেখাইতেছে, কারণ (আপনি) তাহাব দিকে সামান্ত দৃষ্টিপাত 
করিলেই তাহাকে ছুঃখ-কালিম্দীর তটে (বিষদগ্ধ )বৃক্ষের স্টায় দেখাইতেছে , আপনার এই 
মহামৃত্যুর সাগরে এখন এই ত্বিলোক শোকছুঃখেব লহরীতে আন্দোলিত হইতেছে; হে 
বৈকুষঠ, ইহাতে যদি আপনি ক্রোধ করিয়া কদাচিৎ বলেন, “অন্ত লোকের চিন্তায় তোমার কি 
প্রয়োজন? তুমি ধ্যানকর ও বিশ্বর্বপদর্শন-স্ুখ ভোগ কর” তবে বৃথাই সাধারণ লোকের 
কথা-রূপ ঢাল দ্বাবা আপনাকে ঝাচাইবার চেষ্টা করিতেছি । সত্য কথ! বলিতে কি, আমারই 
প্রাণ কাপিতেছে। আমাকে ক্ুত্রও ভয় করে, মৃত্যুও আমার ভয়ে পলায়, সেই আমি 
থরথর করিয়! কাপিতেছি, এন্দপ কখনও হয় নাই। পরস্ভ হে হরি, ইহ! এক আশ্চর্য মহামারী 
স্বরূপ । এই বিশ্ব্ূপের নামে ইহ! ভয়ঙ্করত্ব আনিয়াছে। 


নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষ্ট 1 হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিফো ॥ ২৪ | 


আধা, ১৩৬৮ ] গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ৩০৪, 


মহাকালের সহিত প্রতিত্বশ্দিতা করে, এমনি আপনার কোন ক্রুদ্ধ মুখ এত বিস্তৃত বে, 
স্ব্গও তাহার কাছে ক্ষুত্র দেখাইতেছে। আকাশের বিশাল বিস্তারও ইহাকে আবরণ করিতে 
পারে না, জিভ্বনের বাযুও ইহাকে বেন করিতে পারে না, এই (মুখনি-্যেত ) বান্পের আলা 
চরাচরকে জালাইয়। দেয়। ইহার মধ্যে একটি অন্ত একটির সমান নহে, ইহাদের বর্ণেও 
প্রভেদ আছে। অহো। প্রলয়কালের বহ্ধি ইহাদেরই সাহায্য লয় । ৩০০ 

ইহার অঙ্গের তেজ এত অধিক যে, আলোক্য ভক্মীভূত করিতে পারে? ইহার 
অতি বিশাল মুখ এবং মুখের মধ্যে দত্ত ও দং্রী (মনে হইতেছে ) যেন বায়ুর ঝড় বহিতেছে, 
সমুদ্রে মহাবন্তা আসিয়াছে, অথবা যেন বড়বানল বিধাগ্ি উদগার করিতে উদ্যত হইয়াছে । 
হলাহল বিষ যেন অগ্মি ভক্ষণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন সংহারলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
তেমনি এই বদনে সংহাব-তেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যাইতেছে । পরন্ধ, ইহা কত বিশাল ! 
যেন অস্তরাল ভাঙ্যা পড়িয়া আকাশে একটি বৃহৎ গহ্বর স্্টি করিয়াছে । কিংবা বন্ুদ্বরাকে 
কুক্ষিগত করিয়া হিরণ্যাক্ষ যখন গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হটকেশ্বর শক্ষর (পাতালের 
মহাদেব ) যেমন পাতালের গুহা খুলিয়! প্রকট করিয়াছিলেন, তেমনি আপনার বক্ধে'র 
বিকাশ, মধ্যস্বলে জিহ্বার ক্ষোভ--সমগ্র বিশ্বও একগ্রাস হইবে না, প্র মুখে কোন গ্রাস 
ভরিতেছেন না ; আর যেমন পাতালের নাগের ফুৎকারে বিষের জালা উঠিয়া! আকাশ পর্যস্ত স্পর্শ 
করে, তেমমি এই মুখের গহ্বরের মধ্যে জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া আছে, দেখা যাইতেছে প্রলয়কালের 
বিদ্যুৎসমূহ যেমন বাহির হইয়া! গগনের (মেঘনিশিত ) দুর্গ-প্রাকার রজত করে, তেমনি ওষ্টের 
বাহিরে বক্র দংগ্রাগুলি (ভীষণ ) দেখাইতেছে ; ললাট-পটের নীচে নেত্রযুগল যেন ভয়কে ভয় 
দেখাইতেছে, অথবা মহামৃত্যুর অগ্নিশিখ! যেন অন্ধকারের গহ্বরে বসিয়া আছে; এইক্সপ 
যহাভীতিপ্রদ আপনার প্রশ্বর্য দেখাইয়া আপনি যে কি কার্য করিতেছেন জানি না, পরস্ধ আমার 
প্রত্যক্ষ কল্যাণ হইল । ৩৬০ 

হে দেব, আমি যে বিশ্বন্ূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে; হে প্রভু, 
আমার নয়ন সেই কূপ দেখিয়াছে, দেখিয়! অত্যন্ত তৃপ্ত (শাস্ত) হইয়াছে । অহে?, এই পাধিৰ দেহ 
যি চলিয়াও যায়, তাহাতে কিসের ছুঃখ 1? পরস্ত, এখন আমার চেতনা যাইতে বসিয়াছে। 
সাধারণতঃ ভয়ে শবীর কাপিতে পারে, কিছু কালের জন্ত মনও অত্যন্ত সম্তপ্ত হইতে পারে, 
অথবা বুদ্ধিও বিচলিত হয়, অভিমানেরও বিস্মরণ হইতে পারে। পরস্ধ ইহা হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতস্ত্র যাহা কেবল আননস্বরূপ, সেই নিশ্চল অত্তরাত্বাও শিহরিয়! উঠিয়াছে। হে তাত, 
লাক্ষাৎ দর্শনের কি প্রভাব ! জ্ঞান দেশছাড়। হইয়াছে, গুরুশিধ্য-স্ন্ধও টিকিবে কিনা সন্দেহ; 
হে দেব, আপনার এই রূপ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে বৈল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে 
সম্বরণ করিবার জঙ্ভ আমি নিজেকে ধৈর্যের আচ্ছাদনে ঢাকিতেছি । তাহাতে আমার ধৈর্যই 
লয়প্রাপ্ত হইতেছে, যেন তাহারও বিশ্বক্প দর্শন হইয়াছে । আর অধিক কি বলিব? পরস্ধ 
আমার ধুধ ভাল শিক্ষা হইল । বেচারী জীব বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় যেখানে সেখানে 
ছুটাছুটি করিতেছে, পরস্ কোন দিকেই আশ্রয় মিলিতেছে না? বিশ্বন্ধপ এই চরাঁচর জগতের 
রাস উৎপন্ন করিয়াছেন, হে মছাবিষুঃ। ইহা না বলিয়াই বাকি করি? [কমশঃ] 

৪ 


মনের রহস্য 
ত্বামী শুল্পরানল্দ 


মানুষের মনই আসল মানুষ ) স্থল ও সুক্ষ 
শরীর তাহার বাহ ও আভ্যত্তর আবরণমাত্র | 
আচার্ধ শ্বামী বিবেকানন্দ তীয় 'রাজযোগে? 
বলিয়াছেন, “মনোনামধের় আত্তরিক সক্ষম 
শক্ষি বাহির হইতে স্কুল ভূত লইয়| শরীরন্ধপ 
বাহ আবরণ প্রস্তত করে 1” মন তিন স্থূল" 
হষ্ঘ্র শরীর কিছুই করিতে পারে না। চেতনা- 
অচেতনা, আন-অজ্ঞান, স্মতি-বিশ্বৃতি, চিস্তা- 
অচিস্তা, ভক্তি-অতক্তি, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, প্রেম" 
অপ্রেম। শাস্তি-অশান্ি, সুখ-ছুঃখ, বন্ধুতা- 
বৈরিতা, ইচ্ছা*অনিচ্ছা এবং কাম-ক্রোধাদি 
বৃদ্ধিসমূহ যে মনেরই এক একটি ব্বূপ, ইহা 
অন্থভবূলিদ্ধ। এইব্ধপ অসংখ্য ভাবের একসঙ্গে 
সমাবেশ মনের বৈশিষ্ট্য এবং কল্পনাতীত 
শক্কির পরিচায়ক । মাহ্ষের শারীরিক ও 
মানসিক প্রায় সকল ক্রিল্লাই মনঘ্বার। সম্পন্ন 
হয়। মন সংযুক্ত না হইলে কোন মাহষেরই 
দেহ্‌-মম্পকিত অধিকাংশ ক্রিয়াই লম্ভব হয় না। 
এইজন্ভ “সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্তসাঁর-সংগ্রহে"র সঙ্গে 
ক মিলাইয়া নিঃপন্দেহে বলা যায় £ 
“অন্তর্বহিষ্চার্থমনেন বেত্তি | শৃণোতি জিদ্রতা- 
সুনৈব চেক্ষতে বদ্তি স্পৃশত্যন্তি করোতি 
সর্যম্‌(” মনদ্বারাই মান্য আত্তর ও বাহ বস্তু 
অবগত হয়, সকল শব্দ শ্রবণ করে, গন্ধ 
গ্রহণ করে, দর্শন করে বাক্য প্রয়োগ করে, 
ক্পর্শ করে, আহার করে এবং সকল কর্ম 
অনুষ্ঠান করিয়া] থাকে । এই কারণে “যোগ- 
বাশিষ্ঠ' প্রচার করেন; “মনোমাত্রমতো! 
বিশ্বম্”--এ জগৎ মনোমাত্র এবং ইহ সমর্থৰ 
কথিয়া! “বিবেকচুড়ামণি” বলেন, “তোক্তাদি- 


বিশ্বং মন এব সর্ধমূ*-ভোক্তা ভোগ্য সবই 
মন। এই ভাবসমূহ পরিস্ছুট করিয়া 'পঞ্চদশী' 
ঘোষণা করেন, “যচ্চিত্তস্তন্ময়ো! মর্ডয:*--মন 
যেস্ধপ প্রাণী সেইন্ধপ। সুতরাং “মনোময়োধ্য়ং 
পুরুষ:”-_এই পুরুষ (জীব) মনোময় বা 
মনপ্রধান, এই শ্রতিবাক্য সর্বাংশে সত্য । 
ইন্্রিয়গণের মধ্যে মনের অত্যন্ত প্রাধাঙ্কের 
ভন্ভ গ্ীতামুখে ভগবান শরীক বলিয়াছেন, 
পইন্ট্িয়াণাং মনম্চাশ্মি”-_ইন্ত্রিয়সমূহের মধ্যে 
আমি মন। এই কারণে মানুষের হুক শরীয় 
অপদ্ধীকত ভূতজাত অতিহ্ক্ঘ পঞ্চপ্রাণ যন 
বুদ্ধি ও দশেন্দ্িয-_এই ণ্ুদশ অবয়বে থগ্ঠিত 
হইলেও “কারিকোপেত-মাণু,ক্যোপনিষ' অতি 
উচ্চকঠে উহাকে মন মাত্র বলিয়! প্রচার 
করিয়াছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবায় আচার্য 
শংকর উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, “লিঙ্গং 
মনঃ”_মন অর্থ লিঙ্গশরীর বা স্ক্ষ দেছ। 
ইহা আত্মারই উপাধি বলিয়া ইহাকেও আত্মা 
বলা হয়। এই হুমম দেহ তথা মনে মাস্বুষের 
জন্মজন্মান্তরের সকল জ্ঞান ও কর্মের ফল 
সমবেত এবং পূর্ব পূর্ব ও ইহ্জম্মের নর্ববিধ 
মানসিক ক্রিয়ার ফল পুঞ্তীভৃত সংস্কার 
আকারে লুক্কার়িত। এই কারণে পরস্ধন্চ 
যোক্ষে। মনসৈব পুংযাংস্মনের ম্বারাই 
মাহষের বন্ধন ও মুক্তি হয়। বিশুদ্ধ (রছ্ধ- 
গমোগুণবিহীন ) জন্বণগ্রধান যনঘার। যোক্ষ 
এবং অন্তুদ্ধ মলিন (রদ: ও তমোণযুক্ত ) 
মনম্বারা বন্ধন হত হইয়া! থারে। এইজ 
দ্বগতে মনেন্র.তুল্য ছযিত শদ্িশানী রাছৃন্জির 
স্থ! ত্বার কিছু দেখা যায় না। মনের প্রাঙ্ছত 


) 


আধাড়, ১৩৬৮ ] 


সংস্কারই মাচছছষের ইহ ও পরজন্মের একমাত্র 
কারণ । মন শ্তদ্ধ না হওয়] পর্যস্ত সদ্ শরীর 
সঞ্চিত সংস্কার অনুযায়ী বারংবার স্থুল শরীর 
ধারণ করে। মন শুদ্ধ হইলে উহার সংকল্প 
একেবারে চলিয়। যায়; তখন আর যনথাকে 
নী, ইছ! শুদ্ধ চৈতন্যে পরিণত হইয়! মুক্ত হয়। 
এই ভাবটি পরিস্ফুট করিতে যাইয়া ভগবান 
আীরামকষধদেব মোজা ভাষায় বলিয়াছেন £ 
“তিনি (ঈশ্বর) শুদ্ধ মন ও শ্িদ্ধ বুদ্ধির 
গোচর |” 

মনসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রসযূহের এই অভিমতের 
সঙ্গে পাশ্চাত্যের লব্বপ্রৃতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত- 
গণের মতবাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। 
গ্রাক দার্শনিক আরিস্টটল্‌ লিখিয়াঙ্ছেল, “মন 
জীবনের সার। ইহা শরীরের সকল অংশেই 
দুষ্ট হয় বটে, কিন্ত ইহার ফেব্রু হদয়।”১ 
পণ্ডিত সক্রেটিস বলিয়াছেন, “আত্মাই মন বা 
মপ্নর উতৎস।”* দর্শনবিদি লিব্নিজ. ঘোষণা 
করিয়াছেন, “জন্ডপদার্থরূপে যাহ] দৃষ্ট হয়, উহ! 
প্রকৃত পক্ষে মন।”* দার্শনিক মুরের মতে “মন 
শরীরের উপর আত্মার শক্তি।”৪ স্ুপণ্ডিত 
লক প্রচার করিয়াছেন, “আমরা ধাহাকফে 
মন বলি, উহা এন্সপ একখণ্ড কাগজ-সৃশ, 
যাহার উপর আবেগসমৃহ উহাদের ইচ্ছামত 
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মনের রহ্ন্ 


গণ 


অঙ্কন করিতে পারে।** দর্শনবিদ্‌ হিউম্‌ 
লিখিয়াছেন, "মন আবেগের সমহি।** 
পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, “মন এক্সপ রাহষ্িক 
কিছু, যাহা অন্থভব ও চিত্বা করে ।”* 

এক প্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানীদের 
লেখায়ও মন সম্বন্ধে উজ্িখিত 'অভিমত-সমৃহের 
সমর্থন দেখ! যায় £ 

একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান-গ্রন্থে “ভীবন-_- 
অমীমাংলিত সমস্ত প্রবন্ধে জনৈক বিজ্ঞপী 
লিখিয়াছেন, "মাহ্ষের সমগ্র জীবনের অভ্যতস্তর 
দিয়। তাহার জীবন ও মন এক বলিয়া 
অভিব্যক্ত 1” * এ পুস্তকের গ্ল্যা্খ_ 
আত্যন্তর রাসায়নিক কারখান।” নিৰন্ধে আছে £ 
“মন ও জীবন যে এক, ইহা সত্য এবং এই 
ভাবে উভয়ের এক সঙ্গে আবির্ভাব 
হইয়াছে । * * চরম বিশ্লেষণে জীবন ও যন 
অধ্যয়ন একই |” » 

এই প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
যে, অধিকাংশ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে" 
মন জীবন চেতনা চিন্তা প্রভৃতি মানলিক 
ব্যাপারমাত্রই জড়েরই এক এক প্রকার ক্রিয়া । 
কিন্ত এই অভিমত পৃথিবীর কোন দেশে যুক্তি 
বিচারের দিক দিয়াও অধিকাংশ সুশিক্ষিত 
ব্যক্ষি এবং জনসাধারণকর্তৃক এ পর্যস্ত স্বীকৃত 
হয় নাই। 
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অন্তর্ুখে 
শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় 


তেষাৎ সুখং শীশ্বতং 


কী ভূল করেছি, প্রভু, এতকাল ধ'রে 
প্ুবেরে খু'জিতে গিয়ে ছায়ার ভিতরে ! 
কামনা! এনেছে মৃত্যু । এই মৃত্যু হ'তে 
তাসাও আমারে তব মাধূর্ষের শ্রোতে-- 
যার আত্বাদনে ধন-জীবন-যৌবন, 
একচ্ছত্র সঞ্রাটের স্বর্ণ-সিংহাসন 

তুচ্ছ বলে মনে হয়, সর্ব ছুঃখ যায় । 

মিশ্রী পেলে এ সংসারে গুড় কেবা চায় 1? 


জায়! পুত্র রূপ আর খ্যাতির গুমোর-_ 
রাতের স্বপন যেন। কোথায় সে জোর 
কাহারেও ধরে রাখি? তুমি নিত্য ধন। 
তোমার চবণে মোর শাস্তি চিরস্তন। 
বেন্ছুরে। বাশরি-_ পক্ষে পড়ে আছি হায়। 
অলীর্ম* তোমার সুরে বাজাও আমায় । 


মুকং করোতি বাচালং 


রাজাধিরাজের পুত্র ভয় কি আমার ? 
তুমি আছ পিতা মোব। জগৎ সংসার 
সকলই তোমার স্থষ্টি সর্বশক্তিমান্‌। 
কেন ভুলে যাই৮_আমি তোমারই সন্তান? 
তব আজ্ঞা নতশিরে করিয়] ধারণ 
জলধাব1 ঢালে মেঘ; বহে সমীরণ ; 
আলে! দেয় চন্্রত্র্য । কেন ভয় পাই ? 
যতক্ষণ এক আমি, ততক্ষণ নাই 
কণামাত্ত্র শক্ষি মোর | তুমি বল দিলে 
সর্বজয়ী আমি, পিতঃ, অনস্ত নিখিলে। 
অহঙ্কার-বিমৃঢাত্বা ভুলেছিহ্, হায় 

মৃকও বাচাল হয় তোমার কৃপায়; 
চলচ্ছৃক্তিহীন করে গিরি অতিক্রম | 

দয়া করে? গেছে, প্রভু, দৃষ্টির বিভ্রম | 


মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা 


প্রীজ্ঞানেজ্ট্রনাথ 


আমর] অনেকেই সংস্কৃতকে কঠিন মনে 
করিয়া! ভয় পাই অথবা “মৃত ভাষা” ভাবিয়া 
উপেক্ষা করি। কিন্তু আমর! নির়তই 
অজ্ঞাতনারে সাধুবাংলার মধ্যে বহু সংস্কৃত কথ! 
ব্যবহার করিতেছি । শত শত সংস্কৃত শ্ব 
সংস্কত বিভক্তিযুক্ত অবস্থায় আমাদের 
মা়ুভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অর্থের 
বাক্পগের কোন পরিবর্তন না ঘটাইয়! বাংল] 
হইয়া গিয়াছে । আমবা যদি এই-জাতীয় 
শবধসমা্টর সহিত পরিচিত হইবার কৌশল 
আবিষ্ষাব করিতে পারি, তাহা হইলে বহু 
সংস্কৃত পদ আপনা হইতে মাতৃভাষার ন্যায় 
সহজ সরল হুইয়। যাইবে এবং তাহার 
সাহায্যে কিছু কিছু সংস্কৃত কথা লিখিতে 
ও বলিতে পারিব1| মাতৃভাষায় সংস্কৃত 
কথাগুলিকে জানিয়া পরে সংস্কৃত শিক্ষা 
করিলে তাহা সহজ ও সরল মনে হইবে। 

“হে মাতঃ ভাগ্ডারে তব বিবিধ রতন? এই 
বাকাটির “বিবিধ রতন+ শব্ব-ছুটি বাদ দিলে 
দেখা যায়, অবশিষ্ট অংশটি সংস্কৃত ভাধা। 
এখানে প্িবিধ রতন” স্কলে “বহুরতুযাল!? 
বসাইলেই সম্পূর্ণ বাক্যটি সংস্কৃত হুইয়! যাইবে ) 
কিন্ত উ5া বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়! বাংলা 
হইয় গিয়াছে। এইন্কষপ আমাদের স্থপ্রসিদ্ধ 
জাতীয় সঙ্গীতের বহু অংশ সংস্কৃতে লেখা, কিন্ত 
আমর। বাংল! বলিয়াই জানি । প্রথম চরণে 
হে জনগপযনোধধিনায়ক' সঙ্বোধন পদ, 
ভারতভাগ্যবিধাতা” ত্বং এই উহ্‌ কর্তার 
বিশেষণ এবং “জয়'-জি ধাতুর লোটু মধ্যম 
পুরুষের একবচন। আমরা বাংলায় “বালক 


বন্দ্যোপাধ্যায় 


বিদ্যালয়ে চল? বলিয়া থাকি, উহ! শুদ্ধ সংস্কতি। 
বালপক-শষে সম্বোধনের একবচনে 'বালক?। 
বিভালয়-শঙ্বের সপ্তমীর একবচনে “বিভালয়ে; 
চল্-ধাতু লোট্‌ মধ্যম পুরুষের একবচনে “চল" 
হইয়াছে । 

এইভাবে আমর] ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বছ সংস্কৃত কথাকে বাংলা 
ভাবিতে অত্যন্ত হইয়া গিয়াছি। বিশুদ্ধ 

ংলার মধ্যে এই-জাতীয় উভয় ভাষায় 
প্রচলিত শব্দসংখ্যা নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নহে | 
ইহাদের প্রভাবও বাংলার উপর অত্যধিক । 
এমন কি যাহার্দিগকে বাংল। ভাষার উপাদান 
বল! হইয়| থাকে, (অর্থাৎ তৎসম, অর্ধততসম। 
তত্তব, দেশী ও বিদেশী প্রভৃতি ) তাহাদিগের 
সাহায্য না লইয়াও এই শ্রেণীর বিভজিযুক্ত 
শব্বপমূহ দ্বারা বাংল! ও সংস্কৃত ছইই যুগপৎ 
লিখিতে ও বলিতে পার! ঘায়। 

একাধিক ভাষায় প্রচলিত শব্ষ ব! বাক্য" 
সমৃহকে অলঙ্কার-শান্ত্রে ভাষাসম” নামে 
অভিহিত করা হযয়। আমিও এই-জাতীয় 
বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় প্রচলিত 
পদগ্লিকে “ভাবষাসম? নামে চিহ্টিত করিব। 
তাহাতে বাংলার মধ্য হইতে উহ্াদ্দিগকে 
পৃথকৃভাবে জানিবার সুবিধ! হইবে এবং আমরা 
বুঝিতে পারিব ভাবাজননীর (সংস্কৃত ভাষার ) 
অপূর্ব রূপমাধূর্ব আজিও অবিকৃত অবস্থায় 
তাহার সন্তানের দেহে ব্ূপায়িত হুইয়া বাংলার . 
সৌন্দর্য সমৃদ্ধি ও গৌরৰ বধিত করিতেছে । 

বাংলার মাধ্যমে লংস্কত শিখিতে হইলে 
শক ও পদের ভায় তত্সম ও ভাবাসম সংস্কতের 
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পার্থক্য অবশ্থই খ্বীকার করিতে হইবে । “রাবণ 
শ্বশুর মম মেঘনাদ শ্বামী'--এই বাক্যটিতে রাবণ, 
স্বর ও মেঘনাদ তৎসম শব্ধ, কিন্ত মম ও ম্বামী 
ভাষাসম সংস্কৃত । কারণ এ বাক্যটিকে সংস্কৃতে 
অহ্বাদ করিলে “রাষণঃ শ্বশতরঃ মম মেধনাদঃ 
হ্বামী? হইবে । এখানে লক্ষ্য করুন- পাঁচটি 
শবের মধ্যে তিনটি বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে, অপর 
দুইটি অর্থাৎ মম ও স্বামী পূর্ব অবস্থাতেই 
রহিয়াছে । উহারা সংস্কৃত বিভদ্কিযুক্ত 
অবস্থাতেই লগৌরবে বাংলার মধ্যে স্কান 
পাইয়াছিল বলিয়া অন্থবাদের সময় আর 
বিভক্তির প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত যে সকল পদ 
সংস্কৃতি ও বাংলায় একার্থবোধক তাহারাই ভাষা- 
সম, অন্তগুলি নহে । তৎসম ও ভাষাপলম সংস্কৃতের 
এই পার্থক্যটুকু জানিয়া রাখা প্রয়োজন | 


অনুগ্বার-বিসর্গ-ধিহীন এই জাতীয় ভাষাসম 
সম্কত আমাদের অনেকের নিকট বাংলা 
বলিয়া মনে হইলেও মূলে যে তাহারা সংস্কৃত, 
এই কথাটি বুবিতে পারিলেই সংস্কৃত-ভীতি 
চলিয়া! যাইধে এবং উহাকে মৃত ভা! 
ভাবিতেও কু] দেখা দিবে | 
প্যাচে তব কপাকণ! ভবছু:খতভাগী 
ধর্মক্ষেত্রে সংসাবেতে ধর্মকর্মত্যাগী।” 
_-এই ধাক্যটির কর্তা অহং বা আমি উহা 
আছে অগ্থপদগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত 
বিশুক্তিযুক্ত । 'কপাকণা”য় সংস্কৃত বিভক্তিটি 
নাই, 'সংসারেতে' বাংলা বিভক্তি | 
নিম্নলিখিত বাক্যটিকে বাংল বা সংস্কৃত যা 
ইচ্ছ/ বলিতে পায়েন। দ্গৃছে গৃহে তব পূজা তব 
আরাধনা”-_-এই বাক্যে 'তবতি' এই ক্রিয়াপদটি 
উদ রহিয়াছে । বাক্যটি সংস্কতে ও বাংলায় 
একই ক্বর্থে প্রচলিত, হুতরাং ভাষাসহ লং্কোত। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ,--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বাংলাভাষার তখমম শব্গুলি কিদ্নূপ 
অবস্থায় ভাষাসম সংস্কতে পরিণত হয়, তাহার 
একটি সাঙ্কেতিক তালিকা! প্রস্ততের চেষ্টা করা 
যাইতেছে £ 


(১) যাবতীয় অকারাস্ত পুংলিঙ্জগ ও 
ক্লীবলিল শব্দ সপ্তমী “এ বিভক্তিতে ও 
সঘ্বোধনের এক বচনে ভাষাসম সংস্কৃত, অর্থাৎ 

ংস্কৃত-বাংলা এক । 

বাংলায় অকারাস্ত তৎসম শবের প্রাচুর্য 
লক্ষ্য কবিলে আমর] বুঝিতে পারিব যে, এই 
একটিমান্্ সাঙ্কেতিক হৃত্রের সাহায্যেই আমর! 
শত শত ভাষালম সংশ্কৃত পদের সহিত পরিচিত 
হইতে পারি। যে কোন অকারাস্ত শবের 
শেষে একটি “এ? বসাইলে (ণমী) অথবা 
(কিছু না বসাইলে ) সম্বোধন বুঝাইলেই তাহ! 
সংস্কৃত হইয়া যাইবে। 

সংস্কতপদের উদ্বাহরণ যথা £ 
বিদ্যালয়ে, হে ছাত্র, হে মহাশয় ইত্যাদি । 

স্কৃত বাক্যের উদাহরণ যথা £ 

'অনলে অনিলে সাগরে পর্বতে উত্তমে অধমে 

স্বাবরে জঙ্গমে 
সর্বত্র অনস্তকরুণ! তব হে জগদীশ 
হে করুণালাগর । 

(২) আকারাস্ত ও ঈকারাস্ত সমুদয় স্্রীলিজ 
শব্ধ প্রথমার একবচন ও লম্বোধণের একবঢল 
ভাষাসম। (আকারাস্ত শব্ধ স্বোধনে সর্ধস্থানে 
পাষালম হয় না)। উদাহরণ যথ। £ দয়া, মায়া, 
কামিনী, রজনী; হে বালিকে, হে জননি 
ইত্যাদি । বাক্য যখ| £ নিরাশ্রয়। কন্তা তব হে 
জননি, ক্রোড়ে তব আশ্রয়প্রািনী | 

(৩) সখি শব প্রথমা ও সঙ্বোধলের 
এফবচন ভাষাসম, যথা! £ সখা, সখে? বাকা 
যথা : সখ, সখা তব অভিমানী অন্তি। 


গৃহে, 
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(৪) উচ্ষারাভ্ত শন্ষ সছোগনে বহক্ষেে 
মংস্থত বাংলা এফ; অর্থাৎ ভাতাসম | যথা 
হে গুরো, হে পরতো ইত্যাদি । 
বাক্য £ হে গুরো চরণে তব অপবাধী দাস। 

(€) খকারাম্ত পুংঙিঙ্জ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 
গ্রথমার একবচন ও সক্োধনের একবচন 
ভাষাসম। পদ ঘথা: দাতা, বিধাতা, হে 
আত্তঃ, হে হাতঃ প্রভৃতি । বাক্য যথা £ 

মাতা যম জগম্মাত। পিত। বিশ্বপিত! 

তথাপি ফেন হে ভ্রাতঃ হদয়ে ভীরুতা। 

স্কৃত “কিম্‌। শক হেতু-অর্থে তৃতীয়ার 
একবচনে “কেন” বাংলার বিকৃত উচ্চারণে 
ক্ষ্যানোঠ হইয়াছে । 

(৬) ইকারাস্ত ও উঞ্ারান্ত ক্লীবলিজ শব 
প্রথম! ও স্বিতীয়ার একবচন ভাবাসয় | পদ 
ফখা : দধি, মধু ইত্যাদি বাক্য বখা : 

শরীরপোষণে তথা জীবনবক্ষণে 

ব্বাছু শুচি দধি মধু আহর সর্বদা। 

(৭) অংস্ুত “ুদ্মদ্‌” ও "অন্মদ? শব্ষের যঠীর 
“তব? ও “ঘম+ বাংলা পন্তে বছ প্রচলিত, সুতগাং 
উহাকে ভাষাসম বলিতে পারা যায় । 
বাক্য যথা £ মধূময়ী তব কথা যম মনোহর] । 

(৮) অন্ভাগাস্ত সংখ্যাবাচক শব প্রথমার 
বহুবচন ভাষানম, অর্থাৎ লংস্তে বাংলা এক। 
যথা £"দশ, একাদশ, দ্বাদশ, ব্রয়োদশ ইত্যাদি | 

(৯) হশিজ ১খতিজ , ক্ষিষজ, সম্রাজ. প্রভৃতি 
জকারাস্ত শক প্রথষার একষচন ও লখোধনের 
একবচন ভাবাসয | পদ যথাঃ বণিক্ৃঃ সা 
ইত্যাদি । বাক্য যথা! : 

ভিবক্‌ বণিকৃ, নহে ব্যাধিহারী সদ । 

(১০) তকারাত্ত দকারাতস্ত শব প্রথমার 
একবতন ভাবাসম। সম্পৎ্, মুত ইত্যাদি । 
বাক্য যথা £ সত্তা বার্ধক্যে তব সর্বতাপন্ধৎ 

উপনিষৎ দর্বথ। সম্পদ্‌ সুঘৎ। 


মাতৃভাবার বাথ্যা লংস্কত শিক্ষা 
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(১১) মত ষৎ প্রত্যয়ধস্ত এবং অম্‌, ইন্‌ 
ভাগাস্ত যাবতীয় পুংপিঙগ শব প্রথমা ও 
লম্বোধনের একবচম ভাষাঁসম। 

পদ যথা £ বুদ্ধিমান, শ্রীমান্, ভগবান্‌, 
মন্ত্রী, হস্তী প্রভৃতি । বাক্য যথা £ 

ধনী মানী গনী জ্ঞানী মহাত্মা! মহান্‌ 

কর্মযোগী পিতা মম যশস্বী ধীমান্‌ 

সত্যবার্দী সেবাত্রতী দীনে দয়াবান্‌ 

তেজস্বী মনস্বী তথা বিশ্বে মহীয়ান্‌। 


(১২) চকাবাস্ত শকারাম্ত শঙ্ব প্রথমার 
একবচন ভাষাসম | যথ! £ বাকৃ, ত্বক, দিকুঃ। 
প্রভৃতি। 


(১৩) মন্‌ ভাগাস্ত ব্লীবলিজ শব প্রথম! 
ও দ্বিতীয়ার একবচন ভাষাসম | পদ যথাঃ 
জন্ম, কর্ষ, চর্ম ইত্যাদি । বাক্য যথা 
উচ্চবংশে জন্ম তব ধাম বারাণলী 
সর্ব জীবে প্রেম তব নাম মুক্তকেশী | 
বট 


(১৪) বহু সংস্কৃত অব্যয় ভাঘাসম। 
ইহাদিগকে স্ক্রাকারে প্রকাশ করা অন্ব 
নহে । হুওয়াং যথানস্কব তালিকা দেওয়া 
হইল। যথ|: 
| অথবা, অতীব, অধুনা, অন্যত্রঃ অনি, 
অরে), অহো, আঃ, ইদানীং, ঈষৎ, উপরি, 
একত্র) একদা) কদাচিৎ ক্রমশঃ। কদাপিঃ 
কিংবা, বা, কিন্তু, তথাপি, দিবা॥ ধিকৃ, মচেখ। 
নান, নাম? পরশ্বঃ পম্চাৎ, পুনঃপুনঃ, পৃথক, 
মিথ্যা॥ বথা, তথা, যদি, যদ্যপি, যাবৎ, সহ্সা, 
সাক্ষাৎ হে, হা, স্বয়ং বিন, যুগপৎ, সৃমিলাখ, 
আত্মা বৃথা, সম্প্রতি, সর্বত্র, সর্বদা, সদ 
সুতরাং, পিতৃবৎঃ মাতৃবৎ ইত্যাদি অব্যয়গলি 
সংস্কত বাংলা উভন্ন ভাষাতেই প্রচলিত 
আছে। অতএব ভাবালম। বাক্য যথা £ 

ধিক্‌ সূর্থ | বৃথা তৰ বীরত্ব-কজন]। 


৬৯২ 


(১) কোন কোন ভাদিগণীয় পরশ্মৈপ্দী 
ধাতুর মধ্যম পুরুষের একবচন ভাষাসম। যথা : 
ধর, চল, থর, সংহর, উদ্ধর ইত্যাদি। 
বাক্য £ ধর ধর গলেমালা, 

সংহর সকল আলা। 

(১৬) কোন কোন আত্মনেপদী ধাতুর 
উদ্বমপুরুষের একবচন কবিতায় ভাষাসম 
রূপে ব্যবহৃত হয় যথা! £ যাচে, সহে প্রভৃতি । 
বাক্য যথা £ 

সহে না সহে না সদ দারুণ যন্ত্রণা, দয়াময়ি ! 

(১৭) সমাসবদ্ধ বছু সংস্কত কথ! বাংলা 
হইয়া গিয়াছে। ম্বুতরাং প্রয়োজনক্ষেত্ে 
অনেকগুলি পদ একত্র সমালবদ্ধ করিয়। 
ভাষাদম পর্যায়ে আনা যাইতে পারে। 
যেমন, “গুরুজন-চরণকমলে অশেষপ্রণতি- 
পূর্বক প্রার্থনা? ইত্যাদি । 


বিশুদ্ধ বাংলার জ্ঞান থাকিলেই 
উপরিউক্ত সামান্ধা কয়েকটি নিয়মের 
সাহায্যে মাতৃভাষার অস্িমজ্জার জড়িত 
বাংলার একটি বিরাট অংশকে ভাষাসম 
স্বত-রূপে চিনিতে পারি এবং সংস্কতি না 
শিখিয়াই আমরা অনেকথানি সংস্কৃতজ্ঞ হইতে 


পারি। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সামান্ধ 
কথা নহে । মাতৃভাষার সাহায্যে সংস্কত 
শিক্ষার এই, প্রচেষ্টা যদি কাহারও 


লামান্ত উপকার-সাধনে সক্ষম হয়, তাহা 


উদ্বোধন 


[ ৮৬তব দর্ম--৬্ঠ সংখ্যা 


হইলে বারাস্তরে ভাবাসম পদের লাহায্যে 
সংস্কত বাক্য-গঠনপ্রণালী সন্ধে আলোচনা 
করিবার হচ্ছ! রহিল । 


এইবার ভাষালম পদের সাহায্যে একটি 
অছবাদের নমুনা এবং একটি সংস্কৃত মাতৃবন্দন! 
দিয় বক্তব্য শেষ করিতে চাই । 

চলিত বাংলা; এখন বাবা অফিসে, 
মা মন্দিরে পৃজা করছেন, দিদি মামার 
বাড়ীতে, একা স্ত্রী রোগগ্রত্ত অবস্থায় বিছানায় 
শুয়ে) ম্তরাং ভিক্ষুক তোমার কোন 
আশ! নাই | 

সংস্কতে অন্থবাদ যথ£ অধুনা পিতা 
কর্মস্থলে, মাতা মন্দিরে পুঁজারতা, অগ্রজ 
মাতুলালরে, গৃহিণী একাকিনী কুন শয্যা- 
শায়িনী, গ্থুতরাং হে ভিক্ষুক, তব আশা বৃথা । 


মাতৃবন্দন! 
স্বেহময়ী শাস্তিময়ী সম্তাপহারি শী 
সেবাপরায়ণা সদা কল্যাপ-কারিণী । 
স্বধর্মচারিণী তথ! পরোপকাণ্সিণী 
পূজনীয়া মাতা! মম দেবীন্বরূপিণী ॥ 


দয়াময়ী হাস্তময়ী মধুর-ভাবিণী 
দানধর্মরতা সদ1 দেশ-হিতৈষিনী 
পুণ্যবতী তক্িমতী দ্বহ্থখ-ত্যাগিনী 
পৃজনীয়া মাতা মম দেবীন্বক্জপিণী ॥ 


আন্দীমানে কয়েকদিন 


শ্রীতর্গাপদ মিত্র 


কিছু দিন আগেও আন্দামান বলিলে 
যাবজ্জীবন দণ্ডিত অপরাধীব কথাই লোকের 
মনে হইত; তাহাদদিগকেই আন্দামানে প্রেরণ 
কবা হুইত। দ্বিতীম্ন বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে 
ট্রন্মপ অপবাধী প্রেরণ কর। বন্ধ হইয়। যায়। যুদ্ধ 
চলিবার সমযে ১৯৪২ খৃঃ হইতে তিন বৎসর 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জ্বাপানীদের 
অধিকারে আপে । হিরোশিমাতে আণবিক 
বোমা নিক্ষেপের পরেও আন্দামানস্থ জাপানী 
পৈগ্তাধ্যক্ষেরা আত্মসমর্পণ না করিয়া যুদ্ধ 
চালাইতে কতসঙ্কল্প ছিলেন, টোকিও হইতে 
প্রেরিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর যাইয়] 
তাহাদের বুঝান যে, জাপানীর1 সমগ্রভাবে 
আত্বপমর্পণ না করিলে জাপানের নিস্তার নাই, 
আণবিক বোম! নিক্ষেপের ফলে সমগ্র জাপানই 
ংস হইয়! যাইবে । তখন তাহার। আত্মসমর্পণ 
করেন এবং সমগ্র ্বীপপুঞ্জ ভারত ও বর্মাস্থিত 
তদ্দানীস্তন ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে। 
পুর্বে যখন একই ইংবেজ সরকার ভার তবর্ষ 
ও বর্ষার উপর প্রভূত্ব করিতেন, তখন সমগ্র 
দ্বীপপুঞ্জ একই ইংরেজ সরকারের অধীনে 
ছিল। পরে ১৯৩৫ থুঃ যখন ভারতবর্ষ 
ও বর্ষা পৃথক কর। হয় তখন বরা সরকার 
উত্তর দিকের তিনটি দ্বীপেক্ন শাসনভার এহণ 
করেন, এবং অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারত সরকারের 
অধীনে থাকে | জাপানী আমলে স্মগ্র দ্বীপপুঞ্জ 
জাপানীদের অধিকারে থাকে, জাপানীর। 
আম্বামান ও নিকোবর হ্বীপপুঞ্জ এবং বর্মা 
হইতে চলিয়া গেলে, এ সকল দেশ ইংরেজদের 
অধিকারে ফিরিয়া আসে। ইংরেজরা 


& 


ভারতবর্ষ ও বর্মাকে স্বাধীনতা দিবার সময়ে 
বর্ম! সমগ্র দ্বীপপুঞ্জই দাবি করে, কিন্তু পূর্বে 
যে তিনটি দ্বীপ বর্মাস্থিত ইংরেজ সবকারের 
অধীনে ছিল, তাহাই বর্মাকে দেওয়। হন এবং 
অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারতকে দেওয়। হয়। 
জাপানীরা আন্দামান দ্বীপপুর্জে কোন 
সুনাম রাখিয়] যায় লাই, বরং জাপাশীদের 
নৃশংসতার কথাই আন্দামানে গেলে শুনিতে 
পাওয়া! যায। প্রথমে জাপানীরা যাহ্য়! 
জেলখান। হইতে সমস্ত কয়েদীদের মুক্তি দেয়। 
কয়েদীর1 সকলেই রাজনৈতিক অপরাধের জন্ত 
দণ্ডিত ছিল না, বেশীর ভাগই জঘগ্ 
অপরাধের জন্ত দণ্ডিত, তাহার ছাড়া পাইয়। 
পুনরার় অসদাচরণ করায় তাহাদিগকে 
কারাগারে প্রেরণ কবা হয় । জাপানীরা যখন 
বিস্তৃত রণাঙ্গনের বিভিন্ন জায়গায় যতই হারিতে 
থাকে, তাথার্দের নিুরতা ও বর্বরতা ততই 
বাড়িতে থাকে । মিত্রপক্ষের বিমান দেখিতে 
পাইলেই জাপানীরা মনে করিত, নিশ্চয় 
ভারতীয়েরা ইংবেজদিগকে গোপনে সংবাদ দেয় 
এবং বাত্রিবেলায় আলোর সঙ্কেত দেখায়। 
প্রতিহিংসার বশবতা হইয়া জাপানীর! যাহাকে 
সন্দেহ করিত, তাহার উপর নান। অমানুষিক 
অত্যাচার করিত, অনেক লোককে বনী 
করিয়া, গ্কীমারে মধ্য সমুদ্রে লহয়া গিয়া 
হস্তপদ রঙ্জুবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ কর! 
হইত | যুদ্ধের শেষের দিকে খাগ্য-সরবরাহও 
কমিয়! গিয়াছিল, তখন গরু মহিষ যাহ! 
পাওয়া যাইত, তাহাই মারিয়া খাওয়া হইত, 
রেজ্িজিরেটার লা থাকায় মাংস যাহাতে 


৩১৪ 


না পচিয়] যায়, সে জন্য পশুটিকে একবারে 
হত্যা কর হইত না, আজ হয় তে! একটি পা 
কাটিয়া লওয়! হইল, পরের দিন অন্ঠা একটি 
পা, এইরূপে চলিত । 

যুদ্ধ চলিবার কালে নেতাজী চার পাঁচ 
দিনের জন্য পোর্ট ব্রেয়াবে গিয়াছিলেন । তখন 
তাতাকে সব দেখিতে দেওযাঁ হয় নাই, 
অনেকটা নিয়ন্ত্রিত সফর (০0700000090. 60177) 
হইয়াছিল, তবুও তিনি অনেক কিছু বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন; সেগুলি জাপানে উচ্চ 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর কবায় নৃশংসতা ও 
বর্বরতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে হাস পায়। 


আন্দামানে এখন আর যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর 
দেওয়া] হয় না। ভারতীয় দণ্ডবিধিরও সংশোধন 
করিয়! যাবজ্জীবন স্বীপান্তরের পরিবর্তে বিশ 
বৎসর কারাবাস কর! হইয়াছে। 

ট্রপপু্জের শাসন কেন্দ্রীর সরকাবের 
হাতে, কেবল বিচারবিভাগ পশ্চিষবঙ্গ 
সরকারের দায়িত্বে,র-কলিকাতা। হাইকোর্টের 
অধীনে । রেভিনিউ এসিস্ট্যা্ট কমিশনার 
সব-জজের কাজ করেন। চীফ কমিশনার 
ভিত এবং সেসন জঙজেব এবং ডেপুটী 
চীফ কমিশনার অতিরিক্ত ডিগ্রি এবং 
সেসন জজের কাজ করেন, এবং তাহাদের 
বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আগীল কর 
যায়। হাইকোর্ট বৎসরে একবার দুইজন 
বিচারপতিকে দিয় সাকিট কোর্ট (0105: 
0০9: ) গঠন করিয়া পোর্টব্রেয়ারে পাঠান। 
এই বৎসর এই কোর্টের সহিত আন্দামান 
যাইবার স্থযোগ লাভ করি। 

আন্দামান স্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 
অতুলনীয়, কিন্তু তথায় যাতায়াত করা 
সহজসাধ্য নখে। দুইটি জাহাজ এম, ভি. 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


আন্দামান (ধু. . 009106) ) এবং 
এম. ভি, নিকোবর কলিকাতা, পোর্ট ব্রেয়ার, 
কার-নিকোবর এবং মানা যথাক্রমে 
যাতায়াত করে। “আন্দামান, জাহাজটি 
বিশাখাপত্তমে ভারতীয়দের দ্বারা প্রস্তত। 
দুইটি জাহাজই পেট্রোলে চলে এবং সে জঙ্ত 
“মোটর ভেস্ল্‌ঃ (1100৮ 59891 ) বলা হয়। 
জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইলে 
চীফ কমিশনাবেব সেক্রেটারিকে লিখিতে হয়। 
২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা ছযটায় খিদিরপুর 
ডক হইতে “এম. ভি. আম্দামানে” আমরা 
যাত্র! করিলাম | 


গঙ্গার উভয় পার্শের দৃশ্য থুব স্বন্দর, তবে 
বড জাহাজ্জকে গঙ্গার উপর দিয়া! যাইবার 
সময় জোয়াপ়েব উপর নির্ভব করিতে হয়। 
পলিমাটি পড়িয়। এইক্বপ হইয়াছে যে, ভাটার 
সময়ে নোউর ফেলিয়। পাঁচ-ছয় ঘণ্ট। অপেক্ষা 
করিতে হয়। বঙ্গোপসাগরের পৃেই সাগরম্বীপ 
পড়ে, সেখানে পৌষসংক্রাস্তির সময় পুণ্যার্থাব] 
স্নান করিতে যান। সাগরম্বীপের কিছু দক্ষিণে 
স্যাগুহেড”? (909 77999 ) বলিয়া একটি 
জায়গায় পাইলট ভেস্ল্‌ €(7110% 9386] ) 
অপেক্ষমাণ । খিদিরপুর হইতে স্তাগুহেড 
পর্যস্ত প্রায় একশত মাইল জাহাজ পাইলট 
লইয়! যাইয়। মোটর লঞ্চে পাইলট ফিরিয়] 
যান, এবং স্তাগুহেড হইতে পোর্ট ব্লেষারে 
জাহাজ ক্যাপ্টেন লইয়। যান। 

“আম্দামান” জাহাজ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় 
খিদিরপুর ডক ছাড়িয। গার্ডেন রীচে পৌছিয়! 
রাত্রি আট ঘটিক1 অবধি বহিল, পরে আবার 
চলিতে আরম্ভ করে| ২৮শে এপ্রিল ভোর 
বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়| দেখি জাহাজ নোঙর 
ফেলিয়া দ্রাড়াইয়! আছে। ছোট ছোট 


আধাঢ়, ১৩৬৮ ] 


নৌকা করিয়া ডাব বিক্রি করিতে আসিয়াছে, 
প্রতিটির দাম পঁচিশ নয়! পয়স। ৷ তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস করিয়া জানিলাম যে, জাহাজটি 
উলুবেড়িয। পর্যস্ত আনিষাছে। সমস্ত রাত্রিতে 
এই লামান্ত পথ আগায় মনে নৈরাশ্ন আসিলেও 
মা ভাগীরখীর মুদুমন্দ পবনে শবীর স্সিদ্ধ 
হইয়াছিল। সকালে আট ঘটিকাব সময়ে 
চলিতে আরম্ভ করিয়া ছুপুব প্রীয় ১টাব সময 
পুনবায জাহাজ নোউর ফেলিল । কিছুক্ষণ পরে 
আমাদেব পাশ দিযা এম. ভি. নিকোবর 
কলিকাতা অভিমুখে চলিযা গেল। রাঝ্ি প্রায় 
আটটাব লময়ে জাহাজ পুনবায় চলিতে আবস্ত 
কবে। বাতি প্রা ছুইটাব সময়ে জাহাজের 
দোলানিতে ঘুম ভাড়িযা যায। বাহিরে 
আসি! দেখিলাম যে, জাহাজ শ্যাগুহেড-এ 
পৌছিয়! গিয়াছে, পাইলট নামিয়! গিয়াছেন 
এবং ক্যাপটেন জাহাজেব ভার লইয়াছেন। 
তিন চারিটি জাহাজ দেখিলাম দীড়াইয় 
আছেঃ পাইলট তাহাদিগকে কলিকাতা 
অভিমুখে লইয়! যাইবেন। 

২৯শে এপ্রিল সকাল বেলায় অনেককে 
বমির জন্ঠ কাতর দেখিলাম । জাহাজের 
ডাক্তার-_ডাঃ ভাছুডী বমিব প্রতিষেধক 
হিসাবে পীড়িত ব্যক্তিদ্িগকে একটি কবিয়! 
ট্যাবলেট ( ১৮০01777109 17%0096) দিতেছেন 
এবং সকলকে আশ্বাস দিতেছেন বে* বমিব 
ভাব শীঘ্রই সারিয়া যাইবে। ছুপুব বেলা 
অবধি খুব দ্রোলানি ছিল, পরে কমিদা যায় এবং 
পকলেই ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠেন। ৩*শে 
এপ্রিল সমুদ্র একেবাবে শান্ত, মনে হয় যেন 
পুকুর- পুকুরের মধ্য দিয়। জাহাজ্ঞ চলিতেছে। 

লা মে সকাল বেল! হইতে ছোট বড় 
স্বীপ দেখা গেল। তাহাদের পাশ দিয়া 
জাহাজ চলিতেছে । নারিকেল ও শুপানি গাছ 


আন্বামানে কয়েকদিন 


৩১৫ 


দেখ। যাইতেছে, কিন্তু কোন জনপ্রাণী দেখ! 
যাইতেছে না। 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে যোটামুটি তিনভাগে 
ভাগ কর! হইয়াছে উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ 
আন্দামান। পোর্ট ব্রেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে। 
আন্মামানে পৌছিয়! শুনিলাম যে, উত্তর 
আন্দামানে ঝারোয়।” বলিয়া! এক হিংআ জাতি 
বাস করে। তাহাব1 গাছেব আড়ালে পুকাইয়। 
থাকে এবং লোক দেখিলেই তীক্ষু লোহার 
শর নিক্ষেপ কবিয়া মাবিয়া ফেলে । তাহাদের 
লক্ষ্য একেবাবে অব্যর্থ । কেহ কেহ সাহস 
কবিযা দুর হইতে ফল বা খাছদ্বব্য দেখাইয়া 
আলাপ কবিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহাবা কাছে আসে নাই, বরং তীরের 
নাগালের মধ্যে পাইলে মারিয়া ফেলিয়াছে। 
নৃতত্ববিদেবা (4১000:0]01981589 ) ইহাদের 
সন্ধে বোধ হয় কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই। ঝারোয়াদের লোকগন্নীনার 
(090808 ) আওতাষ আনা যায় নাই বলিয়। 
শুনিলাম। 

আমাদের সঙ্গে কয়েকটি উদ্বাস্ পরিবার 
যারা করেন। খিদিরপুর ডকেই প্রতি 
পরিবারকে বড় পিতলের কলসী, বালতি, 
কোদাল, লাঙল প্রভৃতি দেওয়! হয়, নগদ 
টাকাও দেওয়া! হয। ১ল! মে দশ ঘটিকার 
সময়ে মধ্য আন্দামানে পোর্ট এলফিনস্টোন-এ 
তাহাদিগকে নামাইয়া দেওয়? হইল | এখান 


হইতৈ তাহাদিগকে মায়া বন্দরে লইয়া 
যাইবার জন্ত একটি ছোট জাহাজ 
আসিয়াছিল । ছিন্নমূল উদ্বাত্ত পরিবার- 


গুলিকে চক্ষুর সপ্মুখে দেখিয়! দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
না ফেলিয়া কেহ থাকিতে পারিল না। 
দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার জন্য কি মৃল্যই ন। 
এই মাহবগুলিকে দিতে হইল? আরও 


০১৬ 


মূল্য দিতে হইবে কিনা ভগবান জানেন । 
উদ্বাস্ত পরিবারে একজনেব সঙ্গে আলাপ 
করিয়া জানিলাঁম যে; মায়া বন্দরে প্রতি 
পরিবার ত্রিশ বিঘ1 জমি, বাড়ী করিবার অন্ঠ 
তিন শত টাকা এবং ছয় মাসের ভাতা সরকার 
হইতে পাইবে এবং কলষিকর্মের জন্ত বীজাদিও 
পাইবে। সমস্ত উদ্বাস্ত পরিবারের ছোট জাহাজে 
উঠিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগিল। 

পরে প্রায় তিন ঘটিকার সময় আমাদের 
যাআার পঞ্চম দিনে জাহাজ পোর্ট প্রেয়ারে 
পৌঁছিয়া চেথাম জেটীতে নোঙব ফেলিল। 
তথ! হইতে মোটরযোগে বিচাবপতিত্বষ সহ 
আমর সরকারী গেস্ট হাউসে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলাম! বিচাবপতিত্বয় সহ আমর] যতদ্দিন 
ছিলাম, গেস্ট হাউনলে আর কাহাকেও 
থাকিতে দেওয়। হয় নাই । আমব1 রবিবার 
শই মে পুনরায় “আন্দামান জাহাজে উঠি 
কলিকাতা ফিরিবাব জন্য । 


পোর্ট ব্রেয়ার শহরটি খুব হ্ুন্দব। পাহাড়ের 
মধ্য দিথ! উচু নীচু রাম্তা, অনেকট! দাজিলিং 
শহরের মতো । চারিপাশে গাছপালা; 
তাহারই ফাকে ফাকে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। 
বাড়ীগুলি কাষ্ঠনিমিত ! পুরাতন ইষ্টকনিম্সিত 
'সেনুলার জেল'--যেখানে বীব সাভারকার, 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিককে 
আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। ভগ্নপ্রায় সেলুলার 
জেলের সাতটি বাড়ীর মধ্যে তিনটিকে 
জাপানীর। বোম ফেলিয়া ভাঙিযা ফেলিয়াছিল, 
সেইস্থানে যক্ারোগীদের জন একটি 
হাসপাতাল খোলা হইয়াছে । বাকী চাবিটি 
বাড়ীও শীস্বই ভাঙিয়া ফেল হইবে শুনিলাম। 
বীর সাভারকার যে ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাহ! 
দেখিলাম, সেখানে সাহাব একটি ছবি আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


তথায় এক রঙ্গণীর সহিত আলাপ হইল, তিনি 
জাপানীদের অধিকার-কালেও তথায় কাজ 
করিতেন এবং তাহারই কাছে জাপানী- 
দের অত্যাচারের কথা শুনি এবং তিনিও 
জাপানীদের সন্দেহভাজন হইয়| তাহাদের 
হন্ডে নিগৃহীত হন। 

পোর্ট ব্রেয়ারে প্রথম ছুইটি বুষ্টিহীন দিন 
পাইয়াছিলাম। শেষের তিন দিন প্রবল বৃষ্টি 
হইয়াছিলঃ সাইক্লোনের কবলে ছিলাম, এই 
সাইকর্লোনই পরে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন 
করিয়াছে । সেজন্ত বেশী বেড়ানো সম্ভব হয় 
নাই। শহরের মধ্যে একটি শিশু গাছপালার 
নাপণরির মতো আছে। নারিকেল গাছের 
চার] পাওয়া যায়। শহরে অনেক আমগাছ 
আছে, আম বেশ মিষ্ট। পেঁপে খুব বড় 
পাওয়া যায়, খাইতেও খুব মিষ্ট। সুমিষ্ট 
আনারসও পাইয়াছিলাম। সরকার নারিকেল 
কণ্টোল করিয়াছেন | 

পোর্ট ব্রেয়ারের সন্নিকটে রস দ্বীপ 
(13098 [5190 ) উর্ধ্বতন ইংবেজ কর্মচারীদের 
কর্মক্ষেত্র ছিল। জাপানীরা উভার উপগ্গে 
বোমা ফেলে । দ্বীপটি এখন ক্রমশঃ সমুদ্্রগর্ভে 
নামিয়া যাইতেছে এবং সেজন্। কেহ ওখানে 


থাকে ন!। 
পোর্ট ব্রেয়াবে চেথাম জেটীর পাশেই 
0788৫) 3 1), ইহা সবকার- 


পরিচালিত কাঠ কাটিবার একটি বিরাট 
কারখানা । শুনিলাম সমগ্র এশিষাঁতে ইহা 
বৃহত্তম কাবখান1। বিছ্যতের সাহায্যে 
বিরাট বিরাট যন্ত্র চলিতেছে । শহর হইতে 
প্রায় ১৭ মাইল দূরে থুব বড এক জঙ্গলে 
শিয়াছিলাম, সেখানে অনেক বড় বড় গাছ 
আছে। তাহাদের মধ্যে বৃহৎ গর্জন বৃক্ষও 
দেখিলাম । এই গাছে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া! দিপে 


আবাচ়, ১৩৬৮ ] 


তেল বাহির হইয়া থাকে, হইছাকে গর্জন 
তেল বলা হয়। বাল্যকালে শী্রীর্গা- 
প্রতিমায় রং দেওয়া হইলে প্রতিমার উপর 
গর্জন-তেল লাগাইতে দেখিতাম, তাহাতে 
প্রতিমা! যেন সজীব হইয়া! উঠিতেন। জঙ্গলের 
মধ্যে বড় বড গাছের গোড়া কাট! হইয়! গেলে 
হাতীর সাহায্যে তাহা সংগ্রহ-স্থলে লইয়! 
যাইতে দেখিলাম । সেই স্থান হইতে মোটর 
গাড়ী করিয়া উহা কবাত-কারখানায় নীত 
হয় এবং বিভিম্ন কবাত-বলানো যন্ত্রে লাহায্যে 
বড় কাঠগুলি প্রথমে অর্ধেক এব, পরে 
যথাক্রমে পরিমাপ-মত টুকবা কবা হয়। 
যন্ত্রের কবাতগুলি এত ধাবাল এবং জোরাল 
যে, মাখনের মধ্যে ছুবিকার মতো অতি 
সহজেই চলিযা মায়। কাট! হইয়া গেলে 
কাঠ যস্ত্রে সাহায্যে গুদামে নীত হয়। 

পোর্ট ব্েয়ারের চতুর্দিকেই শমুদ্র। 
0070510+8 0০%৪ নামে সমুদ্রতীরে আ্ানের 


একটি জায়গা আছে । শহরের মধ্যে খোলা 
মাঠে এরোপ্লেন ওঠানামা! করে। বর্তমানে 
বর্ধাকাল ব্যতীত সকালে ইও্ডিয়ান 


এযার লাইন্স কর্পোরেশনের এরোপ্লেন 
কলিকাতা! হইতে রেঙ্গুন হইয়া পোর্ট ব্রেয়ারে 
যায় এবং শনিবাব পোর্ট ব্রেধার হইতে রেসুন 
হইয়। কলিকাতা ফিবিয়। আসে । আমরা 
আন্দামানে থাকিতে ৫ই যে আন্দামানের 


আঙ্মামানে কয়েকদিন 


৩১৭ 


চীফ কমিশনার আন্বামানে আসিবার জন্য 
কলিকাতা হইতে প্রেনে রওনা হইয়াছিলেন, 
কিন্ত প্লেন রেঙ্গুন হইতে আন্দামান.আমিতে 
পারে নাই সাইক্লোনের জন্য, পরে কলিকাতায় 
ফিরিয়া যায়। বর্ষার প্রাবল্যে এরোপ্লেন 
চলাচল কিরূপ ব্যাহত হয়, তাহা! দেখাইবার 
জন্যই ঘটনাটিধ উল্লেখ করিলাম। কার 
নিকোবরে (08: ব1৩০১%:-এ ) ভাল বিমান- 
ঘাটি আছে। 

কাঠের তৈরী জিনিস-যেমন থালা, 
লাঠি, টেবল-ল্যাম্প-_কবাত-কারখান! দ্বার! 
পরিচালিত কুটিরশিল্পের দোকানে কিনিতে 
পাওয়া যায় । জিনিসগুলি সুন্দর এবং সন্ত । 

মাউণ্ট হারিয়েট (01০9০ [1877159 একটি 
কদ্র দ্বীপ। এককালে উচ্চ রাজকর্ষচারীর! 
এখানে থাকিতেন। তথায় এক করয়েদী 
ভারতের তদানীস্তন বড়লাট লর্ড মেয়ো (1,059 
125০)-কে হত্যা করে। তাই ভূতেব ভয়ে 
সেখানে এখন আর কেহ থাকে না শুনিলাম। 

যাহা হউক আন্দামানে নৃতত্ববিদৃগণ 
( £06107000108156 ) গবেষণা করিবার অনেক 
জিনিস পাইবেন। মাত্র পাঁচ দিন থাকিয়া 
আন্দামানে যাহা শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, 
তাহা পাঠকসমাজে উপস্থিত কবিলাম। 
আন্দামানে যাতায়াতের নিয়মিত ব্যবস্থা 
থাকিলে অনেক টুবিস্ট দেখানে যাইতে পারেন। 


কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় 


বঙ্গোপদাগরে ৫** মাইল জুল্ডিয়া ২২৩টি ত্বীপের লমবেত নাম “আন্দামান নিকোনর ছবীপপুঞ্জ' | ইহাদের 
প্রধান শহর ও বন্দর পো্টরেয়ার কলিকাতা হইতে ৭৮* মাইল, মাঞ্জাঁজ হইতে +৪* মা, রেঙ্গুন হইতে 


৪৫* মা. দুরে অবস্থিত । 


হীপনংখা। আয়তন 
আন্দামান ২*৪ ২,৫৮০ বাস! 
নিঙোবর ১৪ ৬৩৫ * 


লোকনংখ্য! ( ১৯৭১ খুঃ গণনা ) 
৩৮,*** (তন্মধ্যে ৩*** উত্থান পর্লিধার ) 
১২,*০* (আদিম আঁধবাপী ) 


স্মতি-কুস্ুমঞ্জলি 
[ পূর্বাহুবৃত্তি ] 
ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় 


যখন মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বাধিক 
শ্রেণিতে পড়ি, তখন শ্রীশ্রীমহাপুকষ 
মহাবাজ বক্তআমাশয়ে বহুদিন যাবৎ 
কষ্ট পাইতেছিলেন, সে সময় তিনি বলবাম- 
মন্দিবে থাকিতেন। আমি বৈকালে কলেজ 
হইতে বাডি ফিবিযাঁ নিত্য তাহাকে 
দেখিতে যাইতাম। প্রত্যহ দেখিতাম, তিনি 
সকলের সহিত বেশ হাসিমুখে আলাপ 
করিতেছেন ১ তাহাকে দেখিযা প্রত্যহই 
আমার মনে হইত, আজ বোধহয় মহারাজ 
ভাল আছেন। সন্দেহ নিবলন কবিবাব জন্য 
জিজ্ঞাস কবিভাম, “মহাবাজ, আজ কেমন 
আছেন?” তিনি বলিতেন,“ভাল নাই, তুমি তো 
ডাক্তারি পড়িতেছ , রক্তআমাশয় রোগে কত 
যন্ত্রণা হয়ঃ তাহা তো তুমি জান।” আমি 
আবাব জিজ্ঞাসা করিতাম, “মহাবাজ, আজ 
কতবাব পাযখানা যাইতে হইযাছে ?” তিনি 
সেই হাসিমুখেই এবং অবিকৃত মুখমণ্ডলে উত্তর 
দিতেন, “সকাল হইতে তিরিশ চল্লিশ বাব।” 
"দ কথা শুনিযা আমি স্তভিত হইযা যাইতাম ১ 
এই কঠিন বক্তআমাশয় গীডায এতদিন 
ধরিয়] কষ্ট পাইলেও তাহাব মুখ দেখিয। বুঝিবার 
উপায ছিল না “য, তিনি এত কষ্ট পাইতেছেন। 

প্ী্ীবাবুবাম মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরেব 
প্রেরণায় পূর্ববঙ্গে যাইয়৷ অবিশ্রাস্ততাবে এক 
স্বান হইতে অন্তস্থানে বিশ্রাম না লইয়! 
প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, সেখান হইতে 
দারুণ অন্ুস্থ হইয়া ফিরিম1! আসিয়া! এ বলরাম- 


মন্দিবে ছিলেন। 
কবিযাছিল | 

একদিন স্বপ্ন দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজ 
তন্ময় হইয| উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন এবং 
শ্রীশীঠাকুব ও শ্রীত্রীমা তথায দাড়াইয়া আছেন, 
এবং শ্রীশ্রীঠাকুব বাবুরাম মহাবাজের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, “গোৌরাঙের 
ভাব, গোৌবাঙ্গের তাব”। 

অস্তুখেব সময বাবুবাম মহারাজেব সেই 
অপূর্ব গৌরবর্ণ শাল হইযা গিষাঁ একেবাবে 
কালে! হইয়া গিযাছিল। একদিন তাহার নিকট 
যাইয1 দেখি যে, খলে মাডিয়া একটি কবিরাক্গী 
ওঁষধধ সেবন করিতেছেন এবং কিছুমাত্র মুখ 
বিকৃত না করিষ। হাসিমুখে আমাষ বলিতেছেন, 
“ওষধটি ঠিক যেন বিষ্ঠাব গন্ধ, কি করিব, 
কবিবাজ বলিযাছেন, অতএব দেবন করিতেই 
হইবে ।” ছুগন্ধযুক্ত ওষধ প্রব্প অবিকৃত 
হাসিমুখে সেবন কবিতে দেখিয়। বিস্ময়ে স্ততিত 
হইয গিযাছিলাম। এবং আ্রীজীঠাকৃবেব 
সাঙ্গোপাজদেব মতো এইরূপ ভাব আব 
কোথাও দেখি নাই। এই অবিশ্বাসেব যুগে 
যে-সব কীন্তি ও লীল! দেখাইয়! গিষাছেন, 
সে সবই অপূর্ব, যত দিন যাইবে ততই 
আমবা অবাকৃ এবং আশ্চর্যাপ্িত হইব । 

শ্শ্রীমায়ের বাচীতে দ্বিতলের ঠাকুর- 
ঘবেব পূর্বে অবস্থিত পৃঃ শরৎ মহারাজের 
ঘরে পুঃ হরি মহারাজকে (ম্বামী তুরীয়ানম্দ ) 
থুব অসুস্থ অবস্থা কিছুদিন যাবৎ রাখা 


তাহাকে কালাজর আক্রমণ 


আষাঢ়, ১৩৬৮ ] 


হইয়াছিল। বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত হইয়। 
শরীরের যেখানে সেখানে বিশেষ করি! 
যোগস্বলগুলি পাকিয়া' উঠিতে লাগিল । 
প্রথম এরূপ ঘটে যখন তিনি পুরীধামে। 
সেখানে তখন কলিকাতাব বিখ্যাত চিকিৎসক 
(])পথি 0 211৮% ) পুরীতে গিয়াছিলেন। 
তিনি লগ্ডনেব পাস কর। ডাক্তাব ছিলেন, এবং 
এখন যেখানে ডাক্তাব বিধানচন্ত্র রাষ মহাশযের 
বাটী, সেইখানে তাহাব দ্বিতল বাটী ছিল। 
তিনি কযেক বৎসর ধরিয়া [.7) পবীক্ষায 
?%০০1০৪-র পবীক্ষক হইয়াছিলেন। এবং 
সে লময় ত্রাহার হাতে ছয-সাতটি ছাত্রের 
বেশী কখনও উত্তীর্ণ হইতে পাবে নাই। লেই 
কঠোবহদষ ব্যক্তি হরি মহাবাজের প্রথম 
অস্ত্রোপচার ( ০962860) করিয়াছিলেন। পুঃ 
মহাবাজ ক্লোবোফর্ম (01010201020) 1 লই) 
বিদ্দুমাত্র অস্থিব না হইয়া, অবিকৃত মুখে 
অপারেশান করাইয়াছিলেন দেখিয়া ডাক্তার 
মিত্র অবাকৃ হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইদিন 
হইতে তাহার ভাবের আমূল পরিবর্তন 
হইয়াছিল, এবং তাহার পর হইতে হরি 
মহারাজের নিকট হইতে ফী বাবদ আর কিছু 
লন নাই । হরি মহারাজ কলিকাতায় আসিলে 
তিমি ধর্মতলা স্ীট হইতে ট্যাক্সি করিয়া 
ীপ্ীমায়ের বাটাতে মহাবাজকে দেখিতে 
আমিলেন, ভাড়া দিতে গেলে বলিয়াছিলেন, 
“আমাকে ট্যাক্সিভাড1 দিলে আমার এখানে 
আস। বন্ধ হইয়া যাইবে । কারণ আমার এত 
বয়স হইয়াছে, এ রকম মানুষ এই প্রথম 
দেখিলাম, কাজেই তাহার কিঞ্চিৎ সেবা 
করিবার হুযোগ পাইয়। আমি নিজেকে ধন্ত ও 
কৃতার্থ মনে করি ।” 

একখানি উঁচু খাটের উপর তিনি সর্বাঙ্গ 
ঢাকা দিয়! শুইয়। থাকিতেন | সমস্ত জর়েণ্ট- 


স্বৃতিস্কুহ্ষাঞ্জলি 
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গুলি বদ্ধ হইয়! গিয়াছিল। মুখের উপর একটি 
মাছি বসিলে হাত নাড়িযা সেটিকে তাডাইবার 
ক্ষমতা তাহাব ছিল নাঁ। সেই অবস্থায় আমি 
তাহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাহার মুখ- 
মণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, তিনি 
ভাল আছেন। জিজ্ঞাসা কবিলেই বলিতেন, 
অসন্থ যন্ত্রণা রহিয়াছে । 

বলবাম-মদ্দিরে নীচেব ঘবে (বাটীতে প্রবেশ 
করিয়াই রাস্তাব ধারেব ডানদিকের ঘরটিতে ) 
থাকা! কালে তাহার পায়েব একটি জয়েন্ট 
পাকিয়া পুঁজ হইলে পর ডাক্তার স্থবেশ ভট্টাচার্য 
(তখনকার দিনেব প্রখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ) 
মহাশয় আমাব উপস্থিতিতে তাহার অপাঁবেশান 
করিয়াছিলেন । একখানি ইজিচেয়াবে বসিয়া 
ক্লোরোকফর্ম না করিয় অস্ত্রোপচার করাইলেন। 
ডাক্জাব ভট্টাচার্য ছুরি দিয়া ফাল! করিয়া 
আঙ্ল দিয়! ভিতরট! খাটিয়া পুঁজরক্ত বাহির 
কবিয়া দ্যা পবিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। 
হবি মহারাজ বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই, 
কিংবা কোন কষ্টশ্চক শব করেন নাই। 
ডাক্তার স্ববেশবাবু তাহার এই বিস্ময়কর 
অপাব সহাগুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়! গিয়াছিলেন। 
এমন কি কাশী সেবাশ্রমেব নিকট একখানি 
বাটী ক্রয় করিযাছিলেন, যাহাতে তিনি প্রায়ই 
হরি মহারাজকে দেখিতে যাইতে পারেন এবং 
যথাসভ্ভব তাহার সেবা করিবার স্বুযোগ 
পান। সেই কাশীতেই একটি পিঠজোড। 
প্রকাণ্ড দুষ্টব্রণ ( 0%:5520919 ) সঙ্ঞানে তিনি 
বসিয়। কাটাইয়াছিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম | 

প্রথম প্রথম মঠে (বেলুড় ) খুব ঘন ঘন 
যাইতাম। পৃঃ মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ 
এবং বাবুরাম মহারাজের প্রতি আমার বেশি 
আকর্ষণ থাকায় সর্বাগ্রে তাহাদিগকেই প্রণাম 
করিতে যাইতাম (অবশ্য শ্রীত্ীঠাকুর প্রণাম 
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করিবার পর )। প্রত্যেকেই আমার জিজ্ঞাসা 
করিতেন যে, রাজা-মহারাজকে দর্শন করিতে 
গিয়াছিলাম কি না। আমি “ন1 বলিলে 
প্রত্যেকেই আমাকে আগে পুজ্যপাদ 
মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসিতে বলিতেন। 
শ্ীত্ীমহারাজের প্রতি আমার আকর্ষণ কম 
ছিল, তাহার! সকলেই বুঝিতে পারিতেন। 
এখন মনে হয়-_সেইজন্তই আমার এই অপূর্ণতা 
দূর করিয়! আমার কল্যাণার্থে তাহার] এরন্প 
আদেশ করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজজের একটি 
পিতলের গড়গড। ছিল। সেবকর1 সেটিকে 
নিত্য ধুইয়! মাজিয়া! রাখিতেন, এবং দেখিলে 
মনে হইত যে, সোনার গভগড়া । তাহার নিকট 
যাইয়। দেখিতাম, সেই গড়গড়াতে তিনি তামাক 
সেবন করিতেছেন কিংবা কাহারও সহিত ফন্ি- 
নাষ্টি করিতেছেন । কেহবা তাহার গা-হাত-পা 
টিপিয়া দিতেছেন। এই সব দেখিয়। প্রথম 
প্রথম ভয়ভক্তিবশতঃ কোন প্রকাবে তাহাকে 
একটি প্রণাম করিয়। চলিয়! আসিতাম। 

একবার পৃজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ অসুস্থ 
হইয়। সাবগাছি হইতে আসিয়া চিকিৎসার 
জন্ত বলবাম মন্দিরে রহিযাছেন। অনুস্ত 
শরীরে দিলে পাছে না ঘুমাইয়া পড়েন, তাই 
তাহাকে লইয়া তাসখেলা হইত। পৃজ্যপাদ 
মহারাজেরই বেশি উৎসাহ । খেলায় গোল- 
মাল হইত। মহারাজ তাস বলিয়া দিতেন, 
হারিয়! গেলে ঠাট্টা করিতেন । আমার এসব 
ভাল লাগিত ন1। 

একে তে! পূর্ব হইতে আকর্ষণ ছিল না, 
তাহার উপর প্রত্যহ ওরূপ ছেলেমান্থষের 
মতো খেলা দেখিয়া তাহার প্রতি আকর্ষণ 
আরও কমিয়! গিয়াছিল। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--ভঠ লংখ্যা 


একদিন যখন মনে এক্ধপ তাৰ 
উঠিয়াছে যে, আর এক্নূপ খেলিতে আঙগিব না, 
তখন মহামহিমানষ্বিত অপার দয়ার লিঙ্ধু 
অন্তধামী মহারাজ আমার সর্বালীণ 
কল্যাণের জগ্ত তৎক্ষণাৎ আমার দিকে 
ফিরিয়!, আমাকে সম্বোধন কিয়! কলিতে 
লাগিলেন, “দেখ শ্যামাপদ? এক ব্রহ্গ সত্য, 
এবং এ জগৎ মিথ্যা । এ নকল কথা 
সদগ্রন্থে অনেকবার পাঠ করিয়াছি এবং 
বহুবার লোকমুখেও শুনিয়াছি, কিন্ত ভাহাব 
শ্রীমুখ হইতে এ লকল বাণী যেন মনে অমৃত 
ঢালিয়। দিতে লাগিল । সাপুড়ে যেমন মন্ত্রের 
ঘার| সাপকে অভিভূত করিয়া নিশ্চল করিয়া 
দেয়, মহারাজ আমার মলোভাৰ সেইনধপ 
একেবারে বদলাইয়া দিয়া আমাকে একেবারে 
বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান্‌ করিয়া দিলেন; 
সেই মুহূর্ত হইতে তাহার প্রতি আমার 
প্রবল আকর্ষণ জন্মিল। সেইদিন হুহতে 
মহারাজকে দিনাস্তে একবারও না দেখিযা 
থাকিতে পাবিতাম না, এবং অপর সকল 
(ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ ) সাধুবৃদ্দের প্রতি যতটা 
আকর্ষণ ছিল, সবগুলি একঝ্স কবিধ1 তাহাঁব 
প্রতি আকর্ষণটি অনেক প্রবল বলিয়া অনুভব 
করিতে লাগিলাঁম, এবং সেইদিন হইতে মলে 
হইত, মহাবাজ যেন তাহার বিশাল 
পক্ষঘ্ধয় বিস্তার করিয়া আীভ্রীঠাকুবের 
সংঘ ও সাঙ্গোপাঙ্গদের তাহার সেই পক্ষঘ্বয়ের 
নীচে আশ্রয় দিয়! সকল প্রকার বিপদ 
হইতে রক্ষা করিতেছেন। তাহার পর 
হইতে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই 
মহারাজকে ক্রমশঃ আরও বড় বলিয়! 
মনে হইতে লাগিল । 


স্বামীজীর “ভাববার কথা 


শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলীর 
সময়সীম! স্বল্পরিসব | প্রথমবার আমেরিক! 
থেকে ফিরে এসে উদ্বোধন”-পঞ্জিক1 প্রকাশ- 
উপলক্ষেই তার বাংল! লেখার স্থত্রপাত। তার 
আগে তিনি যে-সব চিঠি লিখেছেন, সেগুলির 
সাহিত্যমূল্য অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণ, 
তবু ওরা ঠিক নচেতন সাহিত্যসথষ্টি নয়। 
উদ্বোধনে প্রকাশিত পরিব্রাজক” প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” এবং “ভাববার কথা"ব প্রবদ্ধাবলী 
বাংল। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বামীজীর 
আদর্শ ও বাক্তিতবের রূপায়ণ। 

“ভাববার কথা?-ব প্রবন্ধঘমষ্তি বাংলা প্রবন্ধ- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 
শিবের ভূত* এবং 'ঈশা-অনুসরণ? নামে 
সমাপ্ত রচলা-ছুটি এবং “পারি-প্রদর্শনী?ব 
বিবরণী বাদ দ্রিলে অবশিষ্ট প্রত্যেকটি প্রবন্ধ 
গভীর চিস্তাশক্তি, মৌলিক দৃষ্টি, এবং নিজস্ব 
প্রকাশতঙ্গীর গুণে যথার্থ সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে 
উঠেছে। 

তাষা-বিষয়ক প্রবহ্ৃ 

বাংল! ভাষা” নামে ম্বামীজীর যে বহ্খ্যাত 
রচনাটি বাংলা গছ সম্বন্ধে তার চিস্তাধারার 
নির্দেশকক্ধপে স্বীকৃত, সেটি মূলতঃ উদ্বোধন- 
সম্পাদককে লেখা চিঠি। সাহিত্যে জ্ঞানের 
বিষয় বা ভাবের বিষয়--ছুয়েরই প্রকাশক ভাব! 
অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মাহ্ৃষের সঙ্গ ছুত্তর 
ব্যবধান রচনা ক'রে কম্বিম হয়ে পড়ে। 
স্বামীজীর মতে-_”আমাদের দেশে প্রাচীন কাল 
থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্ধ! থাকার দরুন, বিদ্বান্‌ 
'এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র 

শু 


দাড়িখে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্ত রামকৃ্ণ 
পর্যন্ত যাবা “লোকহিতায়” এসেছেন, তার। 
সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে 
শিক্ষা দিয়েছেন। পাপগ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃই; 
কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাক্কতিক-_ 
কল্পিতমাত্র১ তাতে ছাড়া কি পাণ্ডত্য 
হয় না?” 

উপবের এই উদ্ধৃতিটিতে বাংলা গছ 
স"গ্কতরীতির গুরুভাব আমদানিব বিপক্ষেই 
রায দেওয়! হয়েছে । কিন্ত বাংল। গছ্ের সমুন্নূতি 
যে সংস্কৃতশবৈশ্বর্ষের দ্বারাই সম্ভব, তার 
প্রমাণ হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ” বা জ্ঞানার্জন? 
প্রবন্ধ-ছুটিতে মেলে । ম্বামীজী নিজেও সব 
সময় চলতি ভাবা লেখেননি। “বর্তমান 
ভারত, পুস্তিকাি আছ্ন্ত সংস্কৃতপ্রধান সাধু 
গছ্ধে বচিত। কুতরাং বিবয়বন্তব গভীরতার 
সঙ্গে ভাষাব গাভীর্য আপনিই দেখা দেয়-_- 
এমন পিদ্ধাস্ত স্বাভাবিক। 

কিন্ত এ মিদ্ধাস্তও পসর্বাংশে খ্রহণীয় নয়। 
প্বুদ্ধ থেকে চৈতন্য বামকক্* অবধি জগতের 
মহ্ত্বম চিস্তানায়কদের যে উদাহরণ শ্বামীজী 
দিয়েছেন, তারা সাধারণ মানুষের মুখের কথার 
মধ্য দিয়েই উচ্চতম চিস্তা ও ভাবনার প্রকাশ 
করেছিলেন | শ্বামীর্জী তো স্পষ্টই লিখেছেন--- 
“আমাদের ভীষা--সংস্কতর গদাইলস্করি চাল 
--এ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে 
যাচ্ছে । ভাষা] হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 
লক্ষণ।"*'যখন মাহ বেঁচে থাকে তখন জে্ত- 
কথা কয়, মরে গেলে মরা-তাষা কর। যত 
মরণ নিকট হয়, নুতন চিস্তাশকির ক্ষয় হয়, 
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ততই দ্ব-একটা পচ। ভাব রাশীকৃত ফুল-চল্দন 
দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়|” 

সত্যের প্রকাশ যেমন সরলতায়, সাহিত্যেপ 
বিকাশও তেমনি প্রাঞ্জলতায়। “ভাষাকে 
করতে হবে-যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে 
যা ইচ্ছে কর-_-আবাঁর যে কে-সেই, এক চোটে 
পাথর কেটে দেয়, দাত পড়ে না 1” বাংল! 
গছযের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে এ উদ্ধৃতির 
মধ্যেই স্বামীজী নবযুগের বাংল ভাষার আদর্শ 
স্থাপন করেছেন | স্বামী বিবেকানন্দের গদ্য- 
রীতির সাধু ও চলতি_-ছুই ব্ূপেই তার 
ব্যক্তিত্বেব ওজন্বিতা দীপ্যমান। চলতি ভাষায় 
তিনি প্রাণময় বৈছ্যতিকগতিসম্পন্ন , সাধু 
ভাষায় সংহত শাঙ্র ভাষ্যের গভীর গভীরতায় 
সমাসীন | বিবেকানন্দের গছ্যরীতির দ্বৈতব্ধপে 
ভার ব্যক্তিসত্তারই দ্বৈতপ্রকাশ। ওয়াল্টার 
পেটারের "3519 1৪ 6০ 20820 কথাটি এক্ষেত্রে 
স্ুপ্রযোজ্য। 

তবু বলতে হয়, ম্বামীজীর নিজস্ব পক্ষপাত 
ছিল চলতি ভাষার প্রতি । তার সমকালীন 
সাহিত্য থেকেই বোধ করি আসন পরিবর্তনের 
আভাস তিনি পেয়েছিলেন । তাই লিখেছেন-* 
“এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছেঃ এখন 
ক্রমে বুঝবে যে, যেট| ভাবহীন, প্রাণহীন 
_-দে ভাষা' সে শিপ্প, সে সঙ্গীত কোনও 
কাজেন নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে 
যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা 
শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় 
প্রাণপূর্ণ হয়ে ঈ্রাড়াবে। ছুটো চলিত কথায় 
যে ভাবরাশি আসবে, তা ছ্ব-হাজার ছাদি 
বিশেষণেও নেই 1” 

ক্রাস্তদর্শী সাহিত্যমনীষার সত্যতা প্রমাণিত 
হয়েছে আমুনিক বাংলা গগ্ভরীতিতে। এই 
পত্রাংশটি উদ্বোধনে ছাপ! হবার পঞ্চাশ বছরের 


উদ্বোধন 
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মধ্যে বাংলা গন্ভে সাধূভাষার স্থান নিয়েছে 
চলতি ভামাঁ। কিন্তু স্বামীজীর গছ্ে যে 
প্রাণস্পন্দন মেলে, আধুনিক সাহিত্যিকদের 
রচনায় তার একান্ত অভ্তাব। অনেক ক্ষেত্রে 
আধুনিক চলতি গছ অনাধুনিক সাধু গদ্যের 
চেয়ে কৃতিম শোনায় | ম্বামীজী বলেছিলেন-_ 
“ভাষাভাবেব বাহক। ভাবই প্রধান; 
ভাবা পরে ।” সাহিত্যে ভাতবর ক্ষেত্রে দৈন্ট 
দেখা দিলে কেবল ভাষার আধুনিকতায় তাকে 
সজীব ক'রে তোলা যায় না । 


ব্যঙ্গাতক রচনা £ লোকাচার-বিষয়ক 


ভাববার কথা” নাষ দিয়ে কয়েকটি ছোট 
ছোট উদাহরণের মালায় ভারতবর্ষের 
আধ্যাত্সিতার আকাশোপম বিস্তাব এবং 
তারই তলায় লোকাচারেব যুক্তিহীন 
শৃঙ্খলপাশের  দৈন্-এই পরম্পরবিরোধী 
মনোভাবের দরুন সমাজে ও ব্যক্কিচরিত্রে 
কতদূর অনঙ্গতি দেখ! দিয়েছে, তার কয়েকটি 
উদাহরণ গল্পের মতো] ক'রে উপস্থাপিত হয়েছে। 
ব্যক্িজীবনে চতুর হাম্পরিহাস-নিপুণ 
বিবেকানন্দের সার্থক পরিচায়ক এই গল্পসমষ্টি : 

“বলি রামচবণ | তুমি লেখাপড়া! শিখলে 
না, ব্যবসা-বাণিজ্যেবও সঙ্গতি নাই, শাবীরিক 
শরমও তোমাদ্ার পভ্ভব নহে, তার ওপর 
নেশা-ভাঙ এবং ছুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, 
কি ক'রে জীবিকা কর বল দেখি?” রামচরণ-- 
“সে সোজা কথা, মশায়--আমি সকলকে 
উপদেশ করি।” কী শান্ত সংযত অথচ 
তীক্ষ ব্যঙগ। 

লক্ষৌ শহরে নবাগত ছ-জন রাজপুত 
মহরমের জাকজমক দেখে মসজিদে ঢুকতে 
চাইলে দেউড়ির সিপাই তাদের নিষেধ করণে । 
“কারণ জিজ্ঞাস! করায় জবাব দিলে যে, এই 
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যে দ্বারপার্থ্ে মুরদ খাড়া দেখছ, ওকে আগে 
পাঁচ জুতা মারে], তবে ভিতরে যেতে পাবে। 
মৃতিটি কার? জবাব এলেও মহাপাপী 
ইয়েজিদেব মৃতি। ও হাজার বৎসর আগে 
হজবত হাসেন হোসেনকে মেরে ফেলে, তাই 
আজ এ রোদন, শোকপ্রকাশ । প্রহরী ভাবলে 
এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজিদ-মূতি পাঁচ 
জুতার জায়গায় দশ তো! নিশ্চিত খাবে। কি 
কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টে! সমঝলি রাম-- 
ঠাকুরদ্বয় গললম্নীক্কতবাপ ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ- 
মুতির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর 
গদ্গদস্বরে স্ততি-ভেতরে ঢুকে আর কাজ 
কিঃ অন্ত ঠাকুব আর কি দেখব? ভল্‌ বাব। 
অজিদৃ, দেবতা তে! তুহি হ্যায়, অস মারো 
শারোকে! কি অভিতক রোবত ।”--( ধন্য বাবা 
ইয়েজ্দিঃ এমনি মেরেচে! শালাদের কি আজও 
কাদছে 11)” 

এই গল্পটির পরেই ম্বামীজী প্রচলিত 
হিম্টুয়ানির ব্যাখ্যা করে দেখিয়ছেন যে, 
আমাদের বেশীর ভাগ ধর্মভাবই লোকাচাবের 
দ্বারদেবতা অবধি এসেই ঠেকে যায়ঃ অন্তর্যামী 
ভগবান অবধি পৌঁছয় ন|। 

ভাববার কথা” গল্পসমষ্টিতে “কড়ামাজার 
হায় মর্মস্পর্শী শ্বরেঃ ভগবানের মন ভিজানোর 
চেষ্টারত ভক্তটি, “বেজায় বেদাস্তী ভোলাপুরী, 
অথব! বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-পারঙ্গম গুড়গড়ে 
কৃষ্ণব্যালগ ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
সর্বশ্রেণীর ধর্মধবজীদের স্বরূপ-বিশ্বেষণের মধ্য 
দিয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার আদর্শট ফুটিয়ে 
তোলাই স্বামীজীব লক্ষ্য । তাই তার হাস্যরসে 
বিদ্রপ থাকলেও বিষ্বেন নেই। রামমোহন, 
বিদ্ধা সাগর প্রমুখ মনীষীদের সমাজ-সমালোচনার 
সঙ্গে এইখানে স্বামীজীর মিল লক্ষণীয়। 
ক্বামীজীর চিস্তাধারায় বেদাস্ত ও মানবশ্রেষের 


্বামীীর "ভাববার কথা, 
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অনায়াস-মিলনের মতো তার রচনায়ও 
গুরুগভীর বক্তব্যের সঙ্গে সহজ রসবোধের 
মিলন ঘটেছে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ৫ সংঘাত ও সামঞ্জন্য 

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামক্কঞ্ বর্তমান সমন্তা, 
জ্ঞানার্জন, রামক্খ ও তাহার উক্তি-_ প্রবন্ধ" 
চতুগ্টয় সাধৃভাষায় লেখা। বর্তমান সমস্কা” 
উদ্বোধন-পত্তরিকার প্রস্তাবন।; প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘাত উনিশ 
শতকের চিস্তাজগতে দেখা দিয়েছিল স্বামীজী 
তার সামঞ্জন্তের উপায় চিস্তা করেছেন । তথাঁ- 
কথিত “ইতিহাস; হয়তো ভারতবাসীর ছিল 
না। কিন্ত সে ইতিহাস তো। প্রাজ1-রাজড়ার 
কথা |” ভারতবালীর অন্তরের চিস্তা ও চেষ্টার 
কথা সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভাল- 
ভাবে লেখা রয়েছে--"ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, 
কাব্যপমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক 
তন্্শ্রেণী”তে । তাই-_পপ্রক্কতির সহিত যুগ- 
যুগান্তরব্যাপী সংশ্রামে তাহারা যে রাশীক্কত 
জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আব্ধ জীর্ণ ও 
বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের 
জয় ঘোষণা করিতেছে ।” 

* একদিকে এই ভারতীয় সভ্যতা--আর 
অন্তদিকে পাশ্চাত্য সত্যতা, যার জন্মভূমি 
গ্রীপ। এ“মহ্ধ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় 
অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব হৃষ্টাস্ত। 
যে দেশে মন্ধুযয পাথিব বিদ্যায়_-লমাজনী তি, 
যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্বর্ধাদি শিল্পে অগ্রসর 
হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন 
গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।” 

এমন কি এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বা 
ভারতবামী সম্বন্ধেও এ কথ প্রযোজ্য । পপ্রাচীন 
কালের কথা ছাড়িয়া দওয়া যাউক ; আমর! 
আধুনিক বাঙালী-আক্ধ অর্ধশতাব্দী ধরির়। এ 
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যবন গুরুদিগের পদান্ুসরণ করিয়1, ইউরোপীয় 
সাহিত্যের মধ্য দিয়! তাহাদের যে আলোটুকু 
আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিণের 
গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অহ্ৃভব করিতেছি ।” 

এই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় 
সন্ত্যতাঁর একবার মিলন হয় -আলেকজাগুারেন্ন 
ভারত অভিযানের কালে । স্বামীজীর মতে-- 
*..আধুনিক সময়ে পুনর্বাব এ ছুই মহাশক্তির 
সম্মিলন-কাশ উপস্থিত। এবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ষ |” 

আধুনিক ইউরোপবাশী প্রাচীন গ্রীসের 
যোগ্য উত্তরাধিকারী--আধুনিক ভারতবাসীর 
মধ্যে প্রাচীন ভারছের মহিমার অতি সামান্তই 
অবশি্। তাই ভাবতবাসীকে ইউরোপীয় 
সত্যতার কয়েকটি উপাদান অবশ্যই গ্রহণ 
কমতে হবে_চাই-সেই উদ্যম, সেই 
স্বার্ধীনতাপ্রিয়তা, মনেই আত্মনির্ভর, সেই 
একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা , চাই--সর্বদা 
পশ্চাদ্দৃ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত 
ষশুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই--আপাদমত্তক 
লিত্রায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।” 

অবশ্ঠ ভারতবাসীর আদর্শ-পারমাধিক 
মুক্তি। কিন্ত ক-জন এ সংপাবে যথার্থ যুক্তির 
অভিলাধী 1 প্সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার 
তুলনায় তাহার মুষ্টিমেয় | আর এই মুষ্টিমেয় 
লোকে মুক্তির জন্ত কোটি কোটি নর-নারীকে 
ষামাজিক আধ্যাত্বিক চক্রেব নীচে নিম্পি্ট 
হইতে হইবে? এ পেষণেরই বাকি ফল? 
দেথিতেছ না যে সত্বগুণেব ধুয়া ধরিয়] ধীরে 
ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয় গেল।” 
বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে কী পবিমাণে অন্তর্ভেদী 
ছিল, ভারতীয় মানসের এই বিশ্রেষণই তাব 
প্রযাণ। 

'ভাঁরতধালীর পক্ষে তাই ম্বামীজীর নির্দেশ 


উদ্বোধন 


[ আবাঢ। ১৩৬৮ 


_প্রজোগুণের মধ্য দিয়া নল! যাইলে কি সত্ত্ব 
উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে 
যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে 
ত্যাগ কোথা হইতে আমিবে 1” সেই সঙ্গে 
প্রতীচ্য সভ্যতার উদ্দেশে তার বাণী-- 
“ত্যাগের অপেক্ষ। শান্তিদাতা কে? অনন্ত 
কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক এহিক কল্যাণ 
নিশ্চিত অতি তুচ্ছ।” 

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি উনিশ 
শতকের মননভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারার যে ঘশ্ছ চলেছিল, স্বামীজীব 


চিদ্তাধারার আলোকে এইভাবে তাদের 
সামগ্রস্ত সাধিত হয়েছে। 
জ্ঞানার্জন? প্রবন্ধটি আকৃতিতে ছোট 


হলেও ছোট্র মুক্তার মতোই মননের দীপ্তিতে 
সমুজ্জল | প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক ও অপ্রত্যক্ষে 
বিশ্বাপী প্রাচীন চিস্তাধাবার তুলনামূলক 
আলোচনার দ্বার1 স্বামীজী জ্ঞানার্জনের পন্থ। 
নির্দেশ করেছেন? বেদাস্তের সিদ্ধাস্তে প্রতিষ্টিত 
খেকে তিনি দেখিযেছেন যে ব্যবহাগিক 
জগতের জ্ঞান থেকে পারমাধিক জ্ঞান অবধি 
সব শ্তরের জ্ঞানই মূলতঃ এক--“***কেবল 
উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ***1% 
প্রাচীনপস্থীরা অনেক সময় এই ভেবে আত্ম 
প্রসাদ লাভ করেন যে, সব জ্মানই তাদের 
পূর্বপুরুষদের আয়ন্ত ছিল। কিন্তু পপরবর্তীদেব 
নিকট এই লুপ্ত জ্ঞান থাক! ন1! থাকা সমান; 
নৃতন উদ্মোগ করিয1 পুনর্বার পরিশ্রম করিয়! 
তাহা! আবার শিখিতে হইবে” আুতরাং 
জ্ঞানাজনেব জন্য বিশেষ সাধনা প্রয়োজন । 
আমাদেব দেশে বিদ্যা বিশেষ এক শ্রেণীর 
আয়ন্তাধীন ছিল- তাই সর্বসাধারণ সেই বিদ্যা! 
খেকে বঞ্চিত থেকেছে। এই শ্রেণীগত 
স্থবিধাবাদের দিন গতগ্রায়। সর্বশ্রেণীর 
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লোকই এখন বিগ্তাচর্চার অধিকারী হয়ে 
উচ্চবর্ণের সমান কৃতিত্বেরে অধিকারী । 
তরাং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে প্পিতৃপিতামহা- 
গত গুণের পক্ষপাতিত1” আজকাল অচল । 
জ্ঞানার্জনের ছুটি পথ--এক পূর্বপুরুষ বা 
গুরুপরম্পর1 ধরে জ্ঞানের প্রসার আর এক 
পূর্বনির্দি্ট কোন পন্থার উপর নির্ভর না ক'রে 
নব নব পথে অভিযান । প্রথম উপায়ে জ্ঞানের 
গভীরতা বৃদ্ধি হলেও নিজন্ব বুদ্ধি বা চিন্তার 
স্বাধীনতা! কমে যায়। তাব ফলে_-” "*প্রেমের 
উচ্ছ্বাসে আত্মহাব1 হইয! ভক্তের! মহাজনদিগের 
অভিপ্রায় তাঁহাদের পূজার সমক্ষে বলিদান 
করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ 
ূর্বপুরুষদিগের তশ্বর্ধস্মরণেই কালাতিপাত 
কবে'**।” অন্য দ্রকে আধুনিক বিছ্যাও গুরু" 
নির্দেশ ছাড়! চলতে পাবে নাঁ। তা যদি হ'ত, 
তবে প্রান সভ্যতা কেবল জুলুঃ কারী 
প্রড়ৃতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। 

আসল কথা এই যে, পব রকম জ্ঞানের 
জন্যই সাধন! প্রয়োজন । আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
জন্ দরকার চিত্তশুদ্ধির কঠোব তপস্যা, 
জাগতিক জ্ঞানের জন্য নিম্নত চর্চা, নুতন 
অহুসন্ধান। বাইরে থেকে যা অলৌকিক ব'লে 
মলে হয়, তার পিছনে ওই নিবস্তর কঠিন 
সাধনার ইতিহাস । তাই স্বামীজীব মস্তব্য- 
"অলোকিকতব-্ূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরো- 
পার্জিত লেকিক চেষ্টাই তাহার কারণ, 
লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের 
তারতম্য ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ 

“হিন্দুধর্ম ও ভীরামরক্চ এবং রামরুষ্খ ও 
তাহার উক্তি প্রবন্ধ-ছুটিতে শ্রীর। মক" 
আবির্ভাবের তাৎপর্য ও বর্তমান যুগের চিন্তা" 
ধারায় ভরীরামকঞ্কদেবের দান সম্বন্ধে আলোচনা 


স্বামীজীর় *তাববার কথা, 
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রগেছে। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ধর্মচেতনাকে 
উনিশ শতকের প্রথম যুগে বিদেশী] অশ্রদ্ধার 
চোখে দেখতেন, স্বদেশী পণ্ডিতের লোকাচার 
ও সংস্কারের বেড়ি পবিয়ে তৃপ্ত ছিলেন । হিশ্টু- 
ধর্মে এই বহুশাখায়িত রূপ দেখে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের! নিজেদের শাখাটিকেই 
বড় ক'রে তোলার চেষ্টায ছিলেন। ব্রাঙ্মমমাজ 
আধুনিক প্রচার-পদ্ধতির মধ্য দিযে হিন্দু- 
সাধনার মূল সত্য বেদাত্তের দিকে আমাদের 
দৃষ্টি ফিবিয়ে আনাব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত 
ব্রাহ্মদের সাধনায় পাশ্চাত্য গ্রীষ্টধর্মীষ রীতি- 
নীতি এত বেশী পরিমাণে দেখা দিতে শুরু 
করেছিল, যার ফলে মনে হয় পাশ্চাত্যের 
মানদণ্ডে আমাদের ধর্মসাধনাকে শ্রদ্ধেয় ক'রে 
তোলার চেষ্টাই তাদের মধ্যে বেশী ছিল। 
পাশ্চাত্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে বুঝবার 
চেষ্টা রাজনারায়ণ বন্ুর “হিন্ধর্মের শ্রেষ্ঠতা”১ 
বক্তৃতাটিতে কিছু পবিমাণে পাওযষা যায়। 
কিন্ত এ বক্তৃতাটি অনেকট।] পাশ্চাত্যধর্মসংস্কাতির 
সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের দ্বারা 
পরিচালিত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বক্তৃতা নয়, 
জীবন | শ্রীরামক্কষ্জদেবেব মধ্যেই ভারতীয় 
অধ্যাত্মসাধনার অস্থভূতিলব্ধ সত্য জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে । অথচ উনবিংশ শতাব্পীর পাশ্চাত্য 
শিক্ষার কলরোল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে ম্পর্শমাত্র 
করেনি। 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে প্রীবামরুষ-আবি9্ভাবের 
কারণ-_-“*" আর্ধঞজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং 
সততবিবদমান, আপাত-প্রতীয়মান-বহুধ।. 
বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল 
সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্»। ম্বেশীর ভ্রাস্তিস্কান ও 
বিদেশীব দ্বণাম্পদ হিন্ুধর্ষ-নামক যুগযুগাস্তর- 





১ লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ; “উদ্বোধন' ৬৩তম বর্ষ 
চৈত্রসংখ], পৃষ্ঠা, ১৪১। 
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ব্যাপী বিখপ্ডিত ও দেশকাদ-্যোগে ইতন্ততঃ 
বিশ্ষিপ্ ধর্মখণডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা 
কোথায়_-এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন 
ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্ধকালিক ও 
সার্ধদৈশিক ম্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত 
করিয়া, লোকসমক্ষে সলাতন ধর্মের জীবন্ত 
উদাহরণস্বব্ূপ আপনাকে শ্রদর্শশ করিতে 
লোকহিতের জন্ত শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ 
হইয়াছেন।” 

ভারতের অধ্যাত্ব &তিহে আস্থাশীল ব্যদ্ি- 
মাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীরামকষচ” 
আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের নব” 
জাগবণের নিশ্চিত স্থুচন1। 

উনিশ শতকেন্ বেদচর্চাব কেন্দ্র ভারতবর্ষ 
নয়--ইংলগু ও জার্মানি। ম্যাক্সমূলার এই 
বেদোদ্ধার-আন্দোললেব প্রথম নায়ক । 
ম্যাক্সমূলার জানতেন, “অদ্বৈতবাদ ধর্মরাজ্যের 
শ্রেষ্ঠতম আবিক্রিয়া”। ভারতবর্ষের ধর্ম বলতে 
সেকালের (এবং অনেকাংশে একালেরও ) 
ইউরোপীয় সমাজ মন্্রতন্ত্র তুকতাক যাছুবিদ্যাই 
মনে করতেন। এই মনোভাবের প্রতিবাদে 
ভাবতবর্ষের যথার্থ ধর্ম ও আদর্শ ধানিকদের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


স্বক্ূপ আলোচনা করতে গিয্নে ম্যাক্সমূলার 
প্রকৃত মহাত্বা? নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 
পরে এই প্রবদ্ধটিই বধিতাকারে “ণু)9 1145 
চো্ণ, 98511788 01 ১9008051810109 (রাষকুষের 
জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত হয়। 
পরবর্তীকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
[19 09 019318006 এবং রোম1। রোলার 
শ্রীরামকঞ্জ-জীবনী” প্রকাশিত হওয়ার পর 
ইউবোপ-আমেবিকার চিস্তাজগতে বামকষ্ণ- 
দেবের ভাবধার। ছড়িয়ে পড়তে থাকে । 
শ্রীরামককঞজ-জীবন ও বাণীর মধ্যে এমন একটি 
বিশ্বমানবিক আবেদন বয়েছে, যায় জন্য প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য--উভয় চিস্তাজগতেই তিনি 
সমাৃত ও স্বীকৃত। ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধটি 
নিয়ে তদালীস্তন ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীব1 
তীব্র বাদাহ্ববাদ আরভ্ত করেন। স্বামীজী 
জানতেন £ সত্যমেব জমতে । কিন্ত খর! 
রামকৃষ্জআদর্শে বিশ্বাপী তারের মম্বদ্ধে 
স্বামীজীর বাণী; “মুখে--বুঝিয়াছি ব1 বিশ্বাস 
করি, বলিলেই কি অন্টে বিশ্বাস করিবে! 


অনিাণ 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


হেযরমী! তুমি জেলে দিলে শিখা 
চিত্তে মোর সদা জ্যোতিম্মান্‌ 

মে অগ্রিশিখায় দহি, ক্ষয়হীন 
লক্হীন আমি অনির্বাণ । 


অক্ষম করিলে মোবে মঙ্গল পরশে 
পূর্ণকাম উতবিহ্গ অমৃতের পার / 
আমার জীবন-নায় সাঞ্জিলে কাণডারী, 
নির্ভয়। আদিলে যদি ভয় কিআবার! 


সকল হদ্গত ভাঁবই ফলাহমেয়; কার্ষে 
পরিণত কর--জগত্ দেখুক ।” 
অনাহুত পথপাশে কি জানি কিসের আশে- 


ছিল জাগি ভীঞ্ু দীপখানি; 
তুমি আপনার ক'রে নিলে তুলে ন্নেহ ভরে 
হে সুন্দর! তাই ধন্য মালি । 


তুচ্ছ সে মহত হ'ল, হ'ল মহীয়ান্‌ঃ 
বিন্দু সে মিলায়ে গেল অসীম সিদ্ধুতে | 
অতলাস্ত সে আমাব শুনি জযধবনি, 
অনস্ত উঠিল জাগি একটি বিন্দুতে ! 


রবীক্্রজীবনে পদ্মা 


শ্রীমতী নলিনী ঘোষ 
রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। প্ররুতির ফৌট। ভয় নেই। প্রলয্-নাচন নাচতে নাচতে 
সবুজ শ্যামল মাঠ, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি তাকে দে স্দর্পে এগিয়ে চলে । কেউ কাছে যেতে 
যেন অহরহ ডাক দ্িত। কর্মময় জীবনের ভরসা পার না। নাম শুনলে প্রাণে চমক 


অবসরের ফাকে ফাকে যখনই তিনি স্বযোগ 
পেয়েছেন, তখনই গ্ররুতির স্েহশীতল 
কোলে ধর! দিয়েছেন। শিগুকাল থেকেই 
জলেব সঙ্গে কবির যেন একটা আন্তরিক টান 
ছিল। ভূত্যরাজতত্ত্রে তার জীবন যখন 
বন্দী-দশায় কেটেছে, তখন দেখা খায় জোড়া- 
সাকোর ঘরে জানলার ধারে তিনি পুকুরের 
দিকে মুখ কবে বসে আছেন। অবশ্য শুধু 
পুকুবেব জলই তার লক্ষণীয় বিষয় ছিল ন|, 
সেই ঘাট, পুকুর, লোকজন, গাছপাল! বই 
বালক কবিকে কোন্‌ এক অজানা! রাজ্যে 
নিয়ে যেত। নদীর সঙ্গে ভার একটি বিশেষ 
সখ্য ছিল। একবার এক চিঠিতে কবি 
লিখেছেন £ “অনেকদিন পরে জলের ধার! 
ও সবুজ মাঠের সংশ্বৰ পেয়ে আমি যেন নিজের 
সত্যকে ফিবে পেয়েছি |” 

কবির জীবনে ও কাব্যে নদীর প্রতি 
শ্রীতির বছু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ 
ক'রে তিনি পদ্মাকে দেখেছিলেন অত্যন্ত 
নিবিড় গভীর অস্তরঙ্গব্ূপে । 

সাধারণের কাছে পদ্মা ভয়ঙ্করী, ভীবণা 
রাক্ষসী, তার মতিগতির স্থিরতা নেই ধ্বংস- 
লীলার প্রলয়-নাচনেই তার গর্ভীর আনন্দ। 
দয়া নেই, মায় নেই, ফোন বিচার নেই ঃ 
যাকে সে আশে-পাশে পান, তাকেই 
সমূলে বিনাশ ক'রে সে আনন্দ পায়। 
কোথাও এতটুকু বাধ! নেই, সঙ্কোচ নেই, এক 


লাগে। কিবেশে যে সে মানুষকে অভ্যর্থন!| 
করবে, তা কেউ জানে না । যার! কাছাকাছি 
থাকে, তারা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। 
যাকে কাছাকাছি আমতে হয়, সেও ভয়ে 
ভয়ে আসে। 

কিন্ত কৰি দৌন্র্যের পৃজারী। তার 
দৃটি হুমম । সাধাঁবণ মানুষ যেখানে ভীষণ, 
ভয়ঙ্কর মুতি দেখে, কবি তার মধ্যেও সুন্দরের 
সন্ধান পান। রুদ্রক্পের মধ্যেও অভিনব 
সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি আবিফধার করেন। 
তাই পদ্মার সেই ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যেই কবি 
দেখতে পেলেন প্রেমের স্পর্শ, সৌন্দর্যের 
নষমা। শিপাইদছে যখনই তিনি কাজের 
ডাকে গেছেন, তখনই তিনি ঠাই নিয়েছেন 
ভীষণার বুকে । এই পন্মাব তীরেই ত্তার 
“সুদীর্থকাল পড়ে থাকাব ইচ্ছা” প্রবল ছিল ) 
কিন্ত বাইরের জগতের হিসাব-নিকাশও 
মেটাতে হবে, তাই ত্বাকে কেবলই বঞ্চিত 
হ'তে হয়েছে পল্লার সান্নিধ্য থেকে । 

কবি-জীবনের “সোনার তরী”-পর্বে পদ্মার 
প্রভাব সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। “চৈতালী, 
কাব্যেও পদ্মার প্রভাব পড়েছে। শুধু মাত্র 
পদ্মা নয়ঃ বাংলা দেশের নদ-নদী তার কাব্য- 
জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার কঃরে 
আছে। বাংলাদেশের অপরাপর নদীয় চেয়ে 
পদ্মা একটু পৃথক্‌ ধরনের, সে একটু খাপছাড়া। 
অত্যন্ত খামখেয়ালী তার মেজাঙ্জ, নিজের 


৩২৮ 


থুণীমত সে ছুটে চলে। এই ছুটে চলা, এই 
গতিবেগ ববীন্দ্রকাব্যের মুল লক্ষণ পগ্মার 
কাছ থেকেই যেন কবি অন্তরে এই গতিবেগ 
লাভ করেছিলেন । 

“সোনার তরী” রবীন্ত্রকাব্যের একটি বিশেষ 
পরিণতরূপ, এই কাব্যের বেশীর ভাগ কবিতা! 
রচিত হয়েছিল কবিব পদ্মাবাস-কালে | কাব্য- 
জীবনেব চরম পরিণতি লাভই কবির পদ্মা 
বাসের একমাত্র লাভ নয়, পদ্মার ভেতৰ 
দিযেই কবি দেখতে পেয়েছেন, অস্তরে উপল 
করেছেন বাংলাব প্ররূত সৌন্দর্য । 

“ছিন্ন পঞজজের” পত্রগুলির মধ্যেও অনেক 
জায়গায় কবি পদ্মার নান। রূপ, নান। ভাব 
প্রকাশ করেছেন । 

কবি ভোব থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত ভেসে 
চলেছেন, আর এই চলার গতিবেগ অন্তরে 
অন্থভতব ক'রে কাব্যে তাকে প্রকাশ 
করেছেন। “ভাঙুসিংহেব পত্রাবলী'তে কৰি 
এই গতিধর্মের কথ! উল্লেখ করেছেন £ “আমি 
জীবনে কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকে 
বাণী পেয়েছি, মনে হয়, মেযেন আমি আমার 
আগামী জন্মেও ভুলব ন1।” শুধুমাত্র তিনি 
তার ব্যক্তিগত জীবনে ব! কাব্যেই গতিবেগকে 
অন্থভব বা স্বীকাব কবেননি। তিনি সর্বক্রই 
গতির ধর্মকে লক্ষ্য কবেছিলেন। কবি তার 
শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালক পড়ুম্নার মধ্যে 
গতিধারাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তীর 
একটি পত্রে পাওয়! যায় £ “তুমি মনে কোরে! 
না, এখানে কোন মলোত নেই, এখানে 
অনেকগুলি জীবনের ধার! মিলে একটি স্থষ্টির 
স্রোত চলছে, তার ঢেউ প্রতি মুহুর্তে উঠছে, 
ভার বাণীর অস্ত নেই । এই স্রোতের দোলায় 
আমার জীব আন্দোলিত হচ্ছে, আপনাব পথ 
সে কাটছে, দুই তটকে গড়ে তুলছে । সে 


কোন্‌ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে 
চলেছে, ঘুর থেকে আমর তার আভাস 
পাই মাত্র ।” 


পদ্প। যে কেবল কবির জীবনে একটি 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


গতিবেগের সর্চার করেছে, তা নয়। পদ্মা 
কবির একাস্ত আপনার । তার মঙ্গে তার 
জীবনেব একটি নিবিড়, গভীর শ্লীতির সম্বন্ধ । 
কত সমর চলেছে দুজনের মধ্যে কত মান- 
আউমান, বিরহ-মিলনেব কান্না-হাসি। কর্ধের 
তাড়নায় যখন তিনি পল্মাকে ছেড়ে চলে 
গেছেন, মনে হয়েছে পদ্মা যেন অভিমান ক'রে 
তার কাছ থেকে দুরে চলে গেছে। শ্রীতির 
গভীরতা না থাকলে এমনটি হয় না। কৰি 
আবার ফিরে এসেছেন-- পদ্মা যেন ইচ্ছে কবে 
তাকে চিনতে পারছে না। কবি দূর থেকে 
পল্মাকে দেখে বলেন £ “সেই নীল রেখাটির 
কাছে এ যে একটি ঝাপস। বাম্প-লেখাটির 
মতে! দেখতে পাচ্ছি, জানি এ আমার 
মেই পদ্মা |” 

ববীন্দ্রনাথেত্র পুথিবীর উপর একটি বিশেষ 
টান ছিল, পৃথিবীকে পরিত্যাগ ক'বে তিনি 
স্বর্গ কামন। কবেননি , এই “মুন্দর ভুবনে” তিনি 
চিরদিন থাকতে চেয়েছেন । বিশেষ করে 
বাংলা দেশের সরল অনাড়ম্বর, সহজভাব 
তাকে গভীর ভাকে আকৃষ্ট করেছে । বাংলার 
প্রকৃতির মধ্যে তিনি বিশেষ ধবনেব বৈরাগ্যেব 
স্বর শুনতে পেয়েছেন । এই ভাবগুলিই তার 
সমস্ত কাব্যের মূল উপাদান বল! যেতে পারে । 
এইগুলি কবি লাভ করেছিলেন পদ্মার কাছ 
থেকেই। 

পদ্মাকে কবি প্রেমের চোখে দেখেছেন। 
কত কথা ছুজনে যে হয়েছে, তাব হয়ত! নেই। 
আবার এ ল্বন্ধ যেন শুধু এ জন্মেরই নয়, বহু 
যুগ ধরে যেন তিনি তার সঙ্গে যুক্ত__ 

“হে পদ্মা» তোমায় আমায় দেখা শত শত 
বার*******০*৯, »| পদ্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি 
কল্পন! করতে বাথ পান, কিন্ত কালের কঠোর 
শাসনে হয়তো একদিন দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়বেন, কিন্ত তিনি কামন! করেন আবার যেন 
জন্মাস্তরে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হন। যদি 
পৃথিবীতে ফিরে আসেন। তাহলে যেন 
পদ্মাতীরেই আবার তাদের দেখ! হয়। 


পরমহংস 
মোঃ ইকবাল হোসেন 


মহৎ বাহার, ধাহাবা সাধক, তারা সৰে এক জাতি, 
নাই তাহাদের কোন ভে্দ নাই, জাতিব নাহিক" পাতি। 
বিপুল এ ধরায় অযুত সমাজে যেখানেই তার]! যান, 
সকল কলুষ তাদের পরশে হয জানি অবসান । 


শস্ত্রের মতো শাস্ত্র আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মন 

ধর্মদ্বন্দ্ে শতধ। ভিন্ন মোদেব প্রাণ যখন, 

শীরামকৃ্জ পরমহংস তখন শাস্ত স্বরে 

বাঁচালেন আসি, বাঁধিলেন সবে নৃতন প্রীতির ডোবে। 


শুনালো! সে মুনি__-অহুষ্ঠানেব আলোড়ন মাঝে কত়ু 
প্রাণেব ঠাকুর সাডা দেয় নাকে, জাগে না জীবন-প্রভু | 
বিভেদ-বিচারে মাহষের মনে আঘাত হানিল যাবা, 
দেবতা তো নয়, দানব তাহারা--শাস্তি-শক্ত তাবা। 


মানব-প্রেমের হে মহাপৃজারী, বিপুল জ্যোতির অংশ; 
সালাম তোমারে হে সাধু তাপস; সাধক পবমহংস। 


* নারায়ণগঞ্জ শ্রারামকৃষঃ আশ্রমে প্ররামকৃষ্দেষের ১২৬তম জন্মোৎসব 
উপলক্ষে অন্নষ্টিত ধর্সসঙায় পঠিভ। 


সমালোচনা 


1056 60591068, 111688 60 1719 £ 4 
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12010119190. ]]) 41001708, 1) 10001019085 
& 0010195৮100, 05810970 01855 5 
০১১ (1960 ১. 70. 915. 1769 $ 895. 


95019090100, 


17001181790 17717061679 ৮ 78997 & 
00701%079 178-20% (92990 1202612500 
9689৮ 10010 ডি]. (1961 ) 0,176. 
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পাশ্চাত্য পাঠকের জন্ত পাশ্চাত্য প্রথায় 
পরিবেশিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সারমর্ম-_ 
“10706 ৮ 908069 229808 60 229 (বেদাস্ত 
বলিতে কি বুঝি )। “বেদাস্ত' বলিতে একদিকে 
যেমন বুঝায় হিন্দুধর্মের দার্শনিক তত্ব, তেমনি 
ইহা! আবার দকল ধর্ষের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, 
সেদিক দিয়! বেদাত্ত বিশ্বজনীন । বর্তমান 
সংকলনে সেই দ্িকটির উপর জোর দিয়া 
দেখানো হইয়াছে । সাধারণভাবে ধীহার! 
প্রচলিত ধর্মগুলিব উপর আস্থা হারাইয়াছেন; 
বেদাস্ত কিভাবে ডাহাদিগের অশান্ত উ্ৃবাস্ত 
মনকে একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে পুনর্বাসিত 
করিক্াছে, তাহারাই কয়েকটি অকপট বিবরণ 
এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে । মনে হয়, 
এই দিক দিয়াই বর্তমান জগতে বেদাস্তের 
সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকারিতা । 

গ্রস্থখানিতে বেদাস্তের ছ্জ্জ-অগ্যায়ী ধর্ম 
বা দর্শনের বিবিধ তত আলোচিত হইয়াছে, 
মনে করিলে পাঠক হতাশ হইবেন; বিভিন্ন 
দেশের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন যানমিক স্তরের 
মাহষের মনে বেদাস্ত-চিন্তা কিরূপ প্রভাব 


বিস্তার করে, কিরূপ প্রতিক্রিয়া স্থটি করে, 
পবিশেষে কিভাবে একটা শীস্ত সমাধানের 
পথের ইঙ্গিত দেয়, তাহাঁরই সুন্দর সংক্ষিপ্র 
কয়েকটি ধিবরণী এখাঁনে পাওয়া যাইবে | 

এল্ডুস হাঝ্সলি, ক্রিষ্টোফার ঈশারউড, 
জিরান্ড হার্ড প্রভৃতি খ্যাতনাম! লেখকের মনে 
বেদাস্ত কিভাবে প্রতিভাত হইয়াছে? স্বামী 
অতুলানম্দ, জন ইয়েল, প্রত্রাজিক| সারদাপ্রাণা 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য নববনারীকে বেদান্ত কিভাবে 
ত্যাগের ও সাধনার জীবনে আকর্ষণ করিয়াছে 
_তাহ! তাহাদের নিজের ভাষাষয ব্যক্ত 
হইয়াছে । জন্মগত ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও 
বেদাস্তের শক্তিতে কিভাবে যাুষ স্বীয় 
আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, 
তাহার চিক্রওলি মনোমুগ্ধকর । 

লেখকের] মকলেই পাশ্চাত্যে বেদাস্ত- 
আমশ্দোলনের সহিত জড়িত, এবং প্রবন্ধগুলি 
১৯৫১ খ্ৃঃ পর হইতে বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ 
ক্যালিফশিয়। বেদাত্ত সোসাইটি-পরিচালিত 
£%508,068% 800 60৩ 5৪৮ পত্রিকায় প্রকাশিত 


হইয়াছিল। পুভ্তকশেষে লেখকদের সংক্ষিগ্ 
পরিচিতি তাহাদের বক্তব্যকে ফুটাইয়া 
তুলিয়াছে। 


এই জাতীয় আরও ছুইখানি গ্রন্থ দক্ষিণ 
ক্যালিফনিয়! বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
প্রভবানন্দবের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে £ 
৪3908, 8100 659 9৪৮০1 ০219 (1945), 
60868 101 14009701080 (1951). পুস্তক- 
গুলির মাধ্যমে আমর! বুঝিতে পারি”-বেদাস্ত 
কিভাবে পাশ্চাত্য মনীষার উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতেছে । 


আধাচ, ১৩৬৮ ] 


সতগগবান রমন মহধি- শ্রীহরেন্্রলাথ 
মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক £ শ্রীশচীন্লাথ 
মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, 
১৪, বক্ধিম চাটুজ্যে স্বীট, কলিকাতা ১২। 
পৃষ্ঠা ১৬) মূল্য টাকা ৬২৫ । 

অকণাচলের রমন মহধির নাম আজ কি 
প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সাধক-সমাজে স্থবিদিত | 
বাল্যেই সহসা দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধি 
আভাস পাইয়া, কৈশোরে গৃহত্যাগ করিয়া 
পুরুষকার-সহায়ে কঠোর সাধন? ম্বারা তিনি 
আধ্যাত্বিকতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিযা- 
ছিলেন। সাধনার ও সিদ্ধাবস্থার যে আদর্শ 
তিনি রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহা বছ সাধকের 
জীবন-প্থ আলোকিত কবিতেছে। 

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এই মহাপুরুষের 
জন্ম, সাধনা, সিদ্ধি, মহাসমাধি_-সকল কথা 
সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে বণিত। একটি 
পবিচ্ছেদে মহধিব প্রধান উপদেশগুলি সক্কলিত। 
মহ্ধির ছ্ইখানি ছবি এবং অরুণাচল মন্দির ও 
রমনাশ্রমের ছবি পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
পাতায় পাতায় বানান ভুল বড় চোখে লাগে। 
যাই হোক_-আজিকার অবিশ্বাসের যুগে এন্প 
মহাপুকুষের জীবনকাহিনীর বছল প্রচার 
বাঞ্ছনীয় | 

কজযাণ (সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ অঙ্ক )-_ 
হিন্দী পত্রিকা, ৩৫তম বর্ষ, প্রথম সংখ্য। 
সম্পাদক- আহম্বমানপ্রসাদ পোদ্দার ও 
শ্রীচিম্মনলাঁল গোস্বামী শাস্ত্রী। গীতা প্রেস, 
গোরখপুব হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৭০০) 
মূল্য টাকা ৭৫০। 

কল্যাণ-পত্তিকার এই “সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ 
অন্ক' প্রসিদ্ধ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের 
সংক্ষিগুসার। সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মতত্তের 
প্রতিপাদক অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এই যোগবা শিষ্ঠ 


সমালোচনা 


৩৩১ 


গ্রন্থ। ইহাতে একই তত্বকে নান! অুন্বর 
কাহিনী ও অহ্ৃকুল যুক্তি স্বারা প্রতিষ্ঠিত করা! 
হইয়াছে। বৈরাগ্য, মুযুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, 
উপশম, নির্বাণ--এই প্রকরণগুলিতে যোগ, 
যোগসাধন, সদাচার, শান্ত্রবিধিপালন প্রভৃতি 
গুরুত্বপুর্ণ বিষষের উপর উন্নত বিচার-প্রণালী 
প্রদত্ত হইয়াছে | পুরুষকার ও আত্বশক্তিতে 
বিশ্বাস চরম কল্যাণের পথে লইয়! যায়--ইছাই 
যোগবাশিষ্ঠ বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়। 

আলোচ্য বিশেষাঞ্ষে ৭০০ পৃষ্ঠায় যোগ- 
বাশিষ্ঠের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গলি সবই 
পাওয়| যাইবে । বহুরঙের ১৬টি এবং রেখা- 
চিক ১৩৬টি এবং আগ্তান্ত চিত্র দ্বার! ইহাকে 
আকর্ষণীয় করা হইয়াছে । হিন্দী ভাষার 
বিশিষ্ট পণ্ডিতমগুলী দ্বার] রচনাগুলি গ্ুলিখিত। 
ছাপা উত্তম। 


যুগশঙ £ মালদহ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিয 
পত্রিকা, ১৩৬৬-_ ছাত্রসম্পাদক £ শ্রীথগেন্দ্রনাথ 
দে। বিগ্যামঙ্দির পত্রিকা পরিচালন-সমিতির 
পক্ষে প্রীরাখালরাজ তরফদার কর্তৃক প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ৫৩। 

ছাত্রদের এই বাধিকীতে ৫টি প্রবন্ধ, ১টি 
কবিতা, ৫টি গল এবং ৬টি ভ্রমণকাহিনী স্থান 
পাইয়াছে। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে এই লেখ- 
গুলিতে তরুণ মনের চিস্ত ও কল্পনাশক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। “ভগিনী নিবেদিত! 
প্রসঙ্গে শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে নিবেদিতার 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভারতত্রীতি ছ্বন্দরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । “ভারতের নবজাগরণে 
স্বামী বিবেকানন্দের দান” ও “উপহার? লেখা” 
দুইটির রচনাশৈলী ভাল । “বিগ্যামদ্দির-সংবাদ- 
পরিক্রমা” প্রবন্ধে জানিতে পার! গেল যে, 
ছাত্রের] শ্রণীহিসাবে সাব। বছরে “চিহ্ন, “কুঁড়ি 
“শিক্ষ!”, “স্বাক্ষর? “অনামিকা? 'আবোল- 
তাবোল” প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিক! প্রকাশ 
করিয়াছে--ইহ। তাহাদের সাহিত্য-লীতির 
পরিচায়ক | 


জ্রীরামরু্জ মঠ মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

মাদ্রাজ 3 (১) শ্রীরামকষ্চ মিশন স্টুডেপ্টস্‌ 
হোমের ১৯৬*-৬১ থৃঃ বাধিক কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি 
পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্বামী রামক্কফানন্প মহারাজ 
কর্তৃক প্রতিষিত হয় ১৯০৫ খুঃ | ৭ জন বিদ্যার্থা 
লইয়া! স্টডেপ্টস্‌ হোমের কাজ আবভ হয়, 
বর্তমানে ৩** জন বিদ্যার্থী বিনা খরচে থাকা- 
খাওয়া ও পড়াশুনার সর্বিধ সুযোগ 
পাইতেছে । 

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিনটি বিভাগ £ 
উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ বিভাগ, শিল্প- 
বিদ্যালয় । উচ্চি বিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় 
সম্পূর্ণ আবাপিক। কলেজ-ছাত্রাবাসে 
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র 
থাকে। এতত্ব্যতীত স্টুডেন্টস হোম কর্তৃক 
ছইটি প্রাথমিক বিছ্ালয় পরিচালিত হয়, 
তম্মধ্যে একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্ত। 
হরিজন বালকগণের জন্য একটি ফ্রি ছাত্রাবানও 
পরিচালিত হইতেছে । 

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য কার্য £ 
টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটের 74... কোসের 
জন্ত পৃতন ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে। 
ল্যাববেটরিও নিযিত হুইয়াছে। মাদ্রাজের 
গভর্নর শ্রীবিষ্রাম মেধী ১৩, ৩, ৬০ তারিখে 
এই ভবনের উদ্বোধন করেন। 

(২) শ্রারামকষ্চ মঠ দাতব্য চিকিৎস! 
লয়ের বাধিক কার্যবিবরণী (জাহ্বআবি, ?৬০ 
-মার্চ, ৬১) পাইয়। আমর] আনঙ্দিত। ১৯২৪ 
থুঃ চিকিৎসালম্টির প্রতিষ্ঠা-বর্ষে ৯৭০ জন 
রোগী চিকিৎপ! লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে 


চিকিৎমিতের সংখ্য। ১৯৮,৬১৩ (১৫৯ খৃঃ 
১১৮৪১১৭৫ )১ এক্স-রে বিভাগে পাঁচ শতাধিক, 
চক্ষুবিভাগে ১৯ হাজারের অধিক? 73 বৈ. 
বিভাগে ১৬ হাজারের অধিক এবং দস্তবিভাগে 
১১ হাজারেব অধিক রোগীর পরীক্ষা) ও 
চিকিৎসাদি কব! হয়। রুগণ ও অপুষ্ট শিশুদের 
জন্য বিশেষ চিকিৎসাব ব্যবস্থা কর হইয়াছে, 
আলোচ্য বর্ষে ১০,১৯৭ শি চিকিৎসিত হয়। 
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ১,৯৮৮। 
১৩৫,৮৪৫ জনকে দুধ দেওয়া হয়। 
জনসাধাবণেব সহানুভূতি ও সহযোগিতা 


এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্রমোন্তির 
মুখ্য কারণ । 
মাজালোর ১ কেন্দ্রের ১৯৬০-৬১ খু 


বাধিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 
মাঙ্গালোরে শ্রীবামরুঞ্চ আশ্রম ১৯৪৭ থৃঃ এবং 
মিশনের শাখা ১৯৫১ থৃঃ প্রতিঠিত হয়। 
বর্তমানে এখানে একটি ছাত্রাবাস ও একটি 
দাতব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত 
হইতেছে । আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে 
সকলের ৩২ এবং কলেজের ১* জন বিষ্ার্থী 
ছিল; মোট ৩৫ জন ছাত্র ফ্রি থাকার ছুযোগ 


লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়ে 
মোট ৪৫৯৮৭ বোগী (নূতন ৯৮,২৫৪) 
চিকিৎসিত হয়। 


আশ্রমে দেনিক পুজা ভজন, সাময়িক 
উৎসব এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচন! হইয়। 
থাকে! 

ব্লরাম-মঙ্জির (বাগবাজার )£ প্রতি 
শনিবার নিয়োক্ত স্থচী অন্যায়ী পাঠ ও 
বন্তৃতাদি হইয়াছিল £ 


আষাঢ়, ১৩৬৮ ] 
বিষয় বক্ত। 
জানআরি £ 
যিওথৃ্ ও শ্রীরাযকষত খ্বাশী জ্ঞানাত্বানন্দ 
স্বামী বিবেকানন্দ » নিরাময়ানম্' 
» ব্রঙ্গানন্দ »% জীবানন্দ 
॥ জ্রিগুণাতীতানন্দ », দ্েেবানন্দ 


ফেব্রুমাবি £ মহাভারত আ্ীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 


গীত! শ্বামী গসাধনানন্দ 
শ্রীরামক্ক্চ ১ তেজ্সানন্দ 
মার্চ £ শ্বামী বিবেকানন্দের 
শাবধার! ১ জীবানন্দ 
শ্রীরামকুের বাল্যলীল; শ্ীনরেন্ত্রনাথ 
কাঞ্জিলাল 
আমার “আমি” স্বামী অঞ্জজানন্দ 
মহাভারত শ্ীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
এপ্রিল : গীতা স্বামী সাধনানন্দ 
ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা », জীবানন্দ 
শীবামকৃ্খকথামুত ১ দুশাস্তানন্দ 
শ্রীরাম ও শকিপৃজা » জ্ঞানাত্বানন্দ 
জগতের রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্জ ১১ সন্বুদ্ধানন্দ 
মে: আ্রীরামক জ্ীসমবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় 


শ্রীরামকষ্চ-কথামৃত শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত 
শ্রীরামরু্+-লীলাকথকতা শ্রীস্বরেশ্রনাথ চক্রবতী 
গীতা স্বামী পাধনানন্দ 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

হুজিউড বেদাস্ত সোসাইটি £ ফেব্ত্াধাক্ষ 
স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্বনানন্দম ও 
স্বামী খতজানশ্দ । রবিবাসরীয় বক্তৃতা : 

জাহ্আরি, ?৬১£ দৈনন্দিন জীবনে কেদাস্ত, 
স্বামী বিবেকানন্দ, পাধুত , শ্রীপ্রীমহারাজ ; 
যনের শক্তি । 


শীরামকফ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


ফেকুআরি £ নের্যক্তিক জীবন, আত্ম- 
জ্ঞান; ভক্তি; ঈশ্বর এবং ঈশ্বরনসদৃশ মাই । 

মার্চ: আ্রীরাষকঞ্জ; বেদাস্তের দৃহিতে 
জগৎ) ভাল-মন্দের সমস্যা; নৈতিকতা ও 
আধ্যান্বিকতা। 

এতঘ্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং 
প্রতি বৃহস্পতিবারে কঠোপনিবদের ক্লাস হয়| 


সাণ্ট। বারবার শাখাকেন্ত্রে 


জান্গআরি : বিশ্বাস, আধুনিক মানুষের 
জন্ত যোগ ; শ্বামী বিবেকানন্দ; সর্বভূতে ঈশ্বর- 
দর্শন ) স্বামী ব্রন্গানন্দ । 

ফেব্রুআারি : মনের পবিত্রতা, নৈর্ব্যক্তিক 
জীবন; বনহুত্বে একত্ব; ভক্তি । 

মার্চ ২ প্রার্থনা ও ধ্যান, শ্রীরামরুষ্জ ; 
ভক্তের জীবন ; ভাল-মন্দের নমস্তা! | 

রবিবারে বস্তা ও মঙ্গলবাবে গীত! 
ক্লাস হয়। 


বঞ্ততা-সফর 

স্বামী প্রণবাত্বানন্দ গণ জাহুআরি হইতে 
মার্চ পর্যস্ত শিলং, গৌঁহাটী, পাও, আমিনগীও, 
কুচবিহার, মেখলীগঞ্জ, রানীর হাট, মাথাভাঙ্গা, 
আলিপুরছুয়ার জংশন, দমনপুর, নরেন্ত্রপুর, 
জগদ্বল, হরিনাভি, জযনগর, বাটানগর, বাণীপুর 
ট্রেনিং কলেষ্ত ও কলিকাত1 লেক রোড ইত্যাদি 
স্বানে 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামরুষঞ্দেবের অবদান 
জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ” এবং “ভারতীয় নারদ 
সম্বন্ধে জাতির আদর্শ ও মাতা সারদাদেবী, 
বিষয়ে মোট ৩৪টি বক্তৃত! দেন, তন্মধ্যে ৩০টি 
ছায়াচিত্র-যোগে প্রদত্ত। 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 

ডিগবয় (আসাম) স্থানীয় শ্রীরাম 
লেবাশ্রমে ৩*শে মার্চ হইতে ওরা এপ্রিল পর্যন্ত 
ক্রীরামকুষ্চ-মহোত্ব অনুষ্ঠিত হয। এতছু- 
পলক্ষে দুইটি সাধারণ সভা, চারিটি কথকতা 
অধিবেশন, উপনিষদ ও কথামুত পাঠ, বিশেষ 
পৃজা, প্রমাদ-বিতরণ ও সংকীর্ডনাদির অনুষ্ঠান 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথম সভায় ( ইও্ডিয়া 
ক্লাবে) শ্রী্গরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাংলায় এবং 
স্বামী ভব্যানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকষ্ণের 
শিক্ষাদর্শ ও জীবনদর্শন স্বন্ধে তাষণ দেন। 
দ্বিতীয় সভায় ( সেবাশ্রমস্থ সভাগৃহে ) ব্ৃ'তা 
করেন স্বামী শিবরামানন্দ। স্বামী ভব্যানন্দঃ 
ীন্থবেন্্রনাথ চক্রবর্তা ও স্বামী পুরুষাত্ানন্দ । 

এই উপলক্ষে স্থানীয় সারদাসজ্ঘের উদ্যোগে 
রা এপ্রিল স্থচী-শিল্প ও হাতের কাজের 
একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ৫ই এপ্রিল 
সকালে উদ্ত সঙ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশনে 
শ্রীপ্রীমায়ের পুণ্য জীবনকথা আলোচিত হয়। 

৬ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে সেবাশ্রম-পরিচালিত 
বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে ছান্রগণেব এক সভায় 
প্ররামকষ্চ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ সমস্ধে 
বক্তৃতা হয়। 

851, &ই ও ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় যথাক্রমে 
মার্গারেট, ভিনস্ুকিয়া ও মাকুমে বক্তৃতা 
করেন স্বামী শিবরামানন্দ্ এবং সঙ্গীতসহ 
জীরামকঞ্চ-লীল! কথকতা করিয়া শুনান 
শ্রীঙ্বরেন্ত্রনাথ চক্রবতী | 

রগড় ( মেদিনীপুর )£ ৯ই এপ্রিল হইতে 
॥১ই এপ্রিল পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত 
রগড়া পল্লীতে শ্রীরা মকঞ্চ-জন্মোৎমব উপলক্ষে 
বিশেষ পৃজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, 


মামসংকীর্ভন, শোভাযাত্রা! প্রভৃতি অন্বষ্ঠিত 
হঙ্স। ধর্মমভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
বিশ্বদেবানন্দ | শ্রীন্থরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী প্রতিদিন 
সন্ধ্যায় সঙ্গীতসহ কথকতা করেন। ছুইটি 
অধিবেশনে আ্রীরামকঞ্চ-লীলা এবং একটি 
অধিবেশনে চশ্ডী-মাহাত্ব্য কথকত! হয়। 

কল্যাচক (মেদিনীপুর )$ গত ১৭ই 
মে শ্রীরামরুষখ সেবাসমিতিব উদ্যোগে 
শীবামকুষ্$-জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা) 
পৃূজ1, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয। সন্ধ্যায় এক 
জনসভার স্বামী গোপেশ্ববানন্দ ( সভাপতি ), 
স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, শীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরা 
প্রভৃতি শ্রীরাম, ভীভ্রীমা ও স্বামীন্জীব 
জীবন ও বাণী আলোচন! করেন । 

১৮ই মে সকালে শিক্ষক-ছাত্র সম্মেলনে 
্রীরামক্কষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে শিক্ষা" বিষয়ে 
আলোচন। হয। 

চেভল। (কলিকাত1) ১ শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপে 
গত ৩১শে মার্চ হইতে শর! এপ্রিল পর্যস্ত 
চারদিনব্যাপী শ্রীরামককষ্খ-জন্মোৎসব উপলক্ষে 
বিশেষ পূজা, পাঠ, বক্তৃতা, প্রসাদ-বিতরণ, 
ভজন ও কীর্তনাদি হইয়াছিল। ১ল! এ্রপ্রিল 
সন্ধ্যায় স্বামী বঙ্গেশ্বরানঙ্দের লভাপতিত্ষে 
অহ্থষ্ঠিত সভায় স্বামী জীবানন্দ 'শরীরামকৃ্খ ও 
শ্ীশ্রীমা” সম্বদ্ধে ব্তৃতা করেন। ২র। এপ্রিল 
স্বামী জ্ঞানাত্ানন্দেরে সভাপতিতে বিশিষ্ট 
বক্তাগণ “শ্রীরাম ও যুগধর্ম,। বিষয়ে 
বক্তৃতা দেন। 

চাকদস্ত (নদীয়া); শ্ীরামক্ঞ্চ সজ্ঘের 
উদ্যোগে গত ৯ই এপ্রিল শ্রীরামকষ্জ-জন্মো সব 
উপলক্ষে প্রভাতফেরী, চশ্ডীপাঠ, পূজা! ও হোম, 
কীর্ভন-ভজন, প্রনাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্টিত 


আঘাড়, ১৩৩৮ ] 
হয়। অপরাহে আয়োজিত সভায় স্বামী 


জীবানন্দ আরামকঞ্জের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন। 
উত্তরবঙ্গেত গত &ই বৈশাখ অক্ষয় 


তৃতীয়ায় পশ্চিম দ্রিনাজপুর জেলার তপন 
থানাম্ম শীরামকঞ্জ সাংস্কৃতিক সজ্বের নবনিমিত 
সর্বজনীন উপাসনা-গৃহের শুভ দ্বারোদৃঘাটন 
উপলক্ষে শ্রীরামকষ্দেবের বিশেষ পুজা, হোম, 
চত্তীপাঠ ও প্রায় তিন সহম্ত্র নরনারীর মধ্যে 
অন্পপ্রসাদদ বিতরিত হয়। ছায়াচিত্রযোগে 
সঙগীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ অীশ্রীমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা, অষ্টপ্রহরব্যাপী 
কীর্তন প্রভৃতিও উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

নই ও ৮ই বৈশাখ গঙ্গারামপুরে শ্রীপ্লাম- 
কষ্চের বিশেষ পুজা, হোম, চণ্তীপাঠ এবং 
প্রসাদ্-বিতরণ হয় । সন্ধ্যার পর সারদা-লীলা- 
গীতির অনুষ্ঠান করেন মালদহের সারদা-সজ্ঘের 
শন্পবৃন্দ । পরদিন ছারাচিত্রে সঙ্গীত সহযোগে 
শ্রীবামকষ শ্রতীম ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
সঙ্গীতসহ বত্তৃত1 হয়। 

৩১শে বৈশাখ হইতে €& দিনব্যাপী ইটাহার 
থানার মারনাই গ্রামে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। এতছৃপলক্ষে শ্ীরামকফের বিশেষ পুজা, 
হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং সন্ধ্যার পর 
ছাঁয়াচিন্রযোগে সঙ্গীতসহ শ্রারামকুষ্ণ, শ্রশ্রীম। 
ও স্বামী বিবেকানন্দ ও পরে একদিন ভক্ত 
প্রহলাদের জীবন-রচিত সঘন্ধে বক্তৃতা হয়। 
এতন্ব্যতীত স্থানীয় যান্ত্া এবং কীর্তনের 
ব্যবস্থাও ছিল। অনুষ্ঠানগুলিতে প্রত্যহই 
প্রায় ছুই সহশ্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইত । 

উপরে উক্ত তিন স্থানেই মালদহ শ্রীরামক় 
মিশনের স্বামী পরশিবানন্দ, ব্রদ্ষচারী ও ভক্তগণ 
উপস্থিত থাকিয়। গ্রামবাীদিগকে উৎসাহিত 
কৰেন। 


বিবিধ সংবাদ 


৬৩৫, 


জানমুড়া (মেদিনীপুর )১ ২৮শৈে মে 
স্বানীয় অধিবাদিগণের উদ্ভোগে শ্রীরামকক 
মহোৎসব অহষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্র1, বিশেষ- 
পূজা, হোম, চণ্ডী, গীতা ও কথামৃত পাঠ, 
ভক্তসেবা, ধর্মসভা প্রভৃতি কার্যস্চীর অন্তর্গত 
ছিল। সভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (সভাপতি ), 
অধ্যাপক শন্কিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্ররাম- 
কুষ্খেবক জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে বলেন। 
বিবেকানন্দ সজ্ঘের মভ্যগণ “বাংলার বিবেক"? 
অভিনয় কবেন। পরদিবস সন্ধ্যায় ক ও 
যন্ত্রঙ্গীতের অহষ্ঠান হয় । 


নানাস্থানে উৎসব 


নিয়লিখিত স্থানসমূহে অহুষ্ঠিত শ্রীরামক্ক্ণ- 
জম্মোৎসবের সংবাদ পাইয়। আমরণ আনন্দিত £ 

আগরতলা, চক-কাশীপুর (২৪ পরগন1 ), 
ফোমড়া (বর্ধমান ), খেপুত (মেদিনীপুর ), 
শাস্তিপুর, কুমিল্লা । 


জনসংখ্য। £ আয়ব্যয় £ হ্রাসবৃদ্ধি 


পৃথিবীর জনসংখ্যা বৎসরে ৪.৫ হইতে ৫"& 
কোটি হারে বুদ্ধি পাইতেছে এবং চলতি 
বৎসরের কোন সময়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্য! 
৩,*০ কোটি দাড়াইতে পারে । 

70. বত 35198 8) 01 90019] 7%178-এর 
৩৫* পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণীতে বলা হইয়াছে : 
দম্যুনিস্ট চীন, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো! এবং তেনে- 
জুয়েলায় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বুদ্ধি 
লক্ষণীয়। কৃষির উপযুক্ত আবহাওয়ার 
অভাবে এবং রপ্তানী মূল্যের পরিবর্তন হওয়ায় 
অপেক্ষাকৃত অঙ্ুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় 
কাময়! গিয়াছে । 

১৯৫৪-৫৮ থৃঃ মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, মিসর, 
ভারতবর্ধ, মেক্সিকো! এবং ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জে 


৩৭ 


৫% হারে শ্রমিকের প্রকৃত বেতন” বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, কিন্ত পশ্চিম জার্ধানি ও পোল্যাণ্ডে 
এই বৃদ্ধি যথাক্রমে ২০%ও ৪০% হইতেও বেশি । 
১৯৫৯ থৃঃ পাশ্চাত্য শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে 
এই বৃদ্ধি ৩% বা ততোধিক এবং পূর্ব-ইওরোপে 
৪% হইতে ০%। 

সাপ্তাহিক নির্ধারিত ৪৮ ঘণ্টা! স্থলে পশ্চিম 
জার্মানি ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজের সময় 
সাধারপতঃ ৪১ ঘণ্টা হইতে ৪৬ ঘণ্টণর মধ্যে 
কর? হইয়াছে এবং বুটেন, কানাড1 ও যুক্তরাষ্ট্রে 
ইহা অপেক্ষাও কম। 

ইওরোপীয় নারীগণের মধ্যে টিনে-ভরণ, 
জমানে! এবং তৈবী খাছ্ের ক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ভ্রমশকারীর সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছে, টেলিভিশন 
(গা. স্ব. 99৮৪) এবং মোটরগাড়ীর 
ক্রেতার পংখ্যও বাড়িয়াছে। আমেরিকার 
যুক্তবা্টরে ছুর্ঘটনা-জনিত মৃত ও আহত ব্যক্কির 
সংখ্যা তিনগুণ হইয়াছে। 


১৯৫৫-৫৯ থুঃ মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে হুই বা অধিক 
মোটরগাড়ীর মালিকের সংখ্য! ১১% হইতে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ম--৬ঠ নংখ্য। 


১৫% তে উঠে। লোঁভিয়েট ইউনিয়নে টেলি- 
ভিশন সেট, রেফ্রিজারেটর, ধোলাই-যন্ 
প্রভৃতির চাহিদা যাড়িয়াছে; উৎপাদনের 
তুলনায় পোশাক-পরিচ্ছাদ ও রেডিওর চাহিদা 
কম, এগুলি দোকানে অবিক্রীত অবস্থায় 
পড়িয়া আছে। ঘানা, মরক্কো, নাইজিরিয়া, 
মিসর এবং লঙ্কার্থীপে ১৯৪৩-৫৮ থৃঃ রেডিও 
ব্যবহার দ্বি€ণ হইয়াছে । [ লংকলিত ] 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্য 


1. - 9. কর্তৃক প্রদত্ত এক খবরে প্রকাশ, 
পশ্চিমবঙ্গের এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলির হিসাব 
অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্য। প্রায় ১,২৫০ | ইহার 
মধ্যে ৬৭% ম্যাটিক, ২১% ইন্টারমিডিয়েট এবং 
১২% গ্র্যাজুয়েট । এই শিক্ষিত বেকারদের 
মধ্যে মাত্র শতকবা ৩০ জনেব কারিগরি ও 
বৃত্তিগত যোগ্যতা আছে এবং শতকরা! ২০ 
জনের কোন চাকরির অভিজ্ঞতা নেই । 

(সংকলিত ) 


দেহত্যাগ-সংবাদ 


আনর। ছঃখের লহিত জানাইতেছি যে, গত ২৬শে মে স্বামী কৃষ্প্রেমানন্দ ( অখিল মহারাজ ) 
বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । শত ৪ মাস যাবৎ তিনি পাকস্লীর 


রোগে (610:0210 £8৪8181৪) শয্যাগত ছিলেন । 


১৯১৮ খৃঃ শ্রীরামরষ্*-সজ্যে যোগদান করিয়া ীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানম্দ মহারাজের নিকট 
হইতে তিনি লন্গ্যাস গ্রহণ করেন। তাহার দেহনিমুক্ত আত্ম! শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে। 


ও শাস্তি ! 


শাস্তিঃ 1! 


শান্তি: 111 


১৮৮. হাউ, 1০- টি: 
পে 5৯১ 


নী 





সন্ধান ও প্রাপ্তি * 
স্বামী বিবেকানন্দ 
পাহাডে পর্বতে উপত্যকায়, ধূলিকে লিক্ত কবে তপ্ত অশ্রু, 
গিঞ্জায় মন্দিণে মসজিদে _ হাহাকার মিশে যায় জন-কলববে ১ 
বেদ বাইবেল আব কোরানে সকল দেশেব সকল মতেব মহাজনদেব 
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে। নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীব হযে, 
মহাবণ্যে পথভ্রান্ত বালকেব মতো বলি, আমায় পথ “দখাও, দয] কব, 
কেঁদে কেদে ফিবেছি নিঃসঙ্গ, ওগে, তোমবা যাবা পৌছেছ পথের প্রান্তে । 
তুমি কোথায়--কোথায়-_-আমার প্রাণ-_ 
ওগে। ভগবান ? ক বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে, 

নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই। মুহুর্ত_মনে হয় যুগ যেন, 

তখন-__একদ্দিন আমার হাহাকারের মধ্যে 
দিন রাত্রি মাস বর্ষ কেটে যায়? কে যেন ডাকল আমায আমাগ্লি লাম ধরে। 
আগুন জলতে থাকে শিরে, 
কিভাবে দিন রাজি হয় জানি না, যুছ মধু আশ্বাসের মতে। এক স্বব__ 
গদয় ভেঙে যায় ছুভাগ হযে। পুত্র! আমার পুত্র। পুত্র মোর।'? 
গঙ্গার তীবে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়, সে কট বাজলে] হৃদয়ে একটি স্থুরে__ 
রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, আত্মাব প্রতিটি তস্ত্রী উঠল ঝঙ্কার দিয়ে। 





পা মি 


ক ১৮৯৩, ৩*শে অগক্ট- তারিখে বস্টুনের অধ্যাপক (). চা. ভ/0181)) রাইটকে জিখিত পঞ্জের 
শেষে সংযোজিত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ । অনুবাদক আশক্করীগ্রমাদ বস্ু। 


৩৩৮ 
উঠে দাড়াই । কোথায় সেই শ্বর 
যা! ডাকছে আমায়--এমন করে? 


খুঁজে ফিরি এখানে, ওখানে_ সেখানে, 
বারে বারে পথে ও প্রান্তে । 

& এ আবার সেই দৈবী স্বর ! 

এ তো! শুনছি আমি, আমারি আহ্বান ! 
আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হাদয় 

ডুবে গেল পরমা শাস্তিতে। 


আলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে 

খুলে গেল হৃদয়ের দ্বাব, 

আনন্দ । আনন্দ। একি অপরূপ 

প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমাব, 

তুমি এখানে, এত কাছে--আমারি হৃদয়ে? 
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল-_- 

রাজার গৌববে। 


ধেইদ্দিন থেকে যখনি যেখানে যাই 

বুঝেছি হদয়েঃ ভূমি আছ পাশে পাশে 
পর্বতে-উপত্যকায়-_শিখরে--সাহ্ুতৈ- 
দূরে বহু দূরে, উর্ধ্বে আরো উর্ধে 


চাদের কোমল আলো, তারকার দ্যুতি, 
দিবসেব মহান্‌ উদ্ভাস__ 

সবার অস্তর-জ্যোতি রূপে প্রকাশিত, 
তারি শক্তি সকল আলোর প্রাণ । 
মহ্িমার উধা তিনি, সন্ধ্যা বিগলিত, 
অনস্ত--অশাস্ত তিনি সমুদ্র, 

প্রক্কৃতির স্ষমায়, পাধীর সঙ্গীতে 

শুধু তিনি, একমাত্র তিনি । 


উদ্বোধন 





[ ৬৩তম বর্ষ-_-ণষ সংখ্যা 


ঘোর ছুবিপাকে ঘখন জড়িয়ে পড়ি, 
অবসন্ন প্রাণক্লীস্ত ও কাতর, 

যথন প্রক্কৃতি আমাকে চুর্ণ করে 

ক্ষমাহীন তার মিগ্নমে- 

তখনি তোমারি স্বব শুনেছি তো! প্রিয়! 
বলেছ গোপন ম্বদ্বভাষে--“আমি এসেছি, 
জেগেছি সেই স্বরে , তোমাব সঙ্গে 

সহম্ত্র মৃত্যুর মুখে আমি যে নির্ভয়। 


তুমি আছ মায়ের গানে, যা শুনে 

কোলের শিশু ঘুমিয়ে পডে মায়ের কোলে, 
তুমি আছ শিশুব হাসিতে ও খেলায়, 
দাড়িয়ে থাকে। তাদের মাঝে আলো কারে। 


পবিভ্রহ্ৃদয় বন্ধুর] যখন মিলিত হয় 
তাদেকও মাঝে দ্াভিয়ে থাকো তুমি । 
দুধ ঢেলে দাও তুমি মাযেব ঢুমোয়, 
তুমি হুর দাও শিশুর মাম! ভাকে। 
প্রাচীন খবির তুমি ভগবান, 

সকল মতের তুমি চিরস্তন উৎস, 

বেদ বাইবেল আর কোবান গাইছে 
তোমাবি নাম উচ্চকঠে_সমস্ববে | 


আছ, আছ, তুমি আছ, 

ধাবমান জীবনে তুমি আত্মার আত্ম: | 

ও তৎ সৎ ও১--আমার ঈশ্বর তুমি, 

প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি | 


পি শ শি পপ 


১ 'তৎ সৎ'ঃ সেই সৎ্ম্বরপ। 
[্বামীজীর টীক1 £ ৪ 98৮ 1082109 
1096 ০0201 2659] 15505 ] 


কথা প্রসঙ্গে 


ভাষাসমস্যা_সমাধানের পথে? 

ঘনকালে! মেখেব কিনারায় ব্পালী 
আলোর বেখ! প্রমাণ কবে__মেঘেব পিছনে 
স্থ্য খহিয়াছে। ভাষ! লইয়। দেশে যে তাগুৰ 
শুরু হইযাছে, যে অনাচার অত্যাচারের শ্োত 
বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে মাহষেব মন 
স্বভাবতই হুতাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহাবই 
মধ্য হইতৈ আশার আলো! ফুটিযা বাহির 
হইতেছে । যদি মনোযোগ সহকাবে শাস্ততাবে 
এবং মুক্ত মন লইয়া আমবা বিষযটি পর্যালোচনা 
করি, দেখিব--ভাবতেব ভাষাসমস্তা এমন 
কিছু একট। কঠিন ব্যাপার নহে । তবে কেন 
ইহা এত দুরূহ বলিয়া মনে হইতেছে? কেনই 
বা ভাষার জন্য এত দাঙগ! যারামাবি হইতেছে? 

ভাষাসমস্তাব দুইটি দ্ূপ আছে, একটি 
প্রক্কত, অপরটি বিকৃত। প্রকৃত রূপ এই যে 
প্রত্োেকে তাহার মাতৃভাষাকে ভালবাসে, 
অতএব সেই ভাষাকেই শিক্ষাৰ মাধ্যমরূপে, 
কর্ষজাবনে, বাষ্ীয় ব্যাপাবে ব্যবহাব করিতে 
চায়, উহ! খুবই স্বাভাবিক এবং স্তায়সঙ্গত | 
এই চিস্তাব স্থাত্র লইযাই একদিন ভাষাভিস্তিক 
প্রদেশ গঠনের দাবী উঠিয়াছিল। প্রদেশ- 
গুলিতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থ| চালু হওয়ায় 
এ প্রদেশেব সংখ্যাগুক অধিবামিগণ নিজ 
ভাষাকে প্রদেশেব প্রধান ভাষা করিতে 
চাছিবে, ইহাও প্রথমত হ্ভাযসঙ্গত বলিয়াই 
মনে হয়, কিন্ত প্রদেশ হইতে যখন 
আমরা দেশেব দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই 
দিশাহারা হইয়। যাই। ভাবতবাসী--কোন্‌ 
ভাষায় কথ! কহছিবে, কোন্‌ ভাষায় পরস্পবের 
মধ্যে ভাব বিনিময় করিয়া দেশের সমগ্রত! 
রক্ষ! করিবে? 


তখনই প্রশ্ন ওঠে- সারা ভারতের জন্য 
কোন একটি ভাষা চালু করা সম্ভব কিনা? 
যেহেতু ইংরেজ-শাসনের উত্তরাধিকার-রূপে 
আমর! ভারতের শাসনাধিকার পাইয়াছি, এবং 
যেহেতু ইংরেজ-শাসনাধীনে একটি ভাষা 
সকলেব উপর প্রুভুত্ব কবিয়াছে, সেহেতু 
আমবা মনে করিয়াছিলাম- ইংরেজ চলিয়া 
যাইবার পর সহজেই একটি ভারতীয় ভাষা 
তাহার স্বান অধিকার করিতে পারিষে। 
স্বাধীনতালাভের উদ্যোগপর্ষে হিন্দীকেই 
ভারতের সাধাবণ ভাষ। করিবার চেষ্টা মাননীয় 
মেতৃবর্গ করিয়াছিলেন, মোটামুটি তখনকার 
সংগ্রামে দিনে সকলে উহা মানিয়। 
লইয়াছিল, এবং ভাবতের ভাষাগত এক্য 
সাধনের জন্ত অনেকে এ ভাষা শিক্ষ/ করিতে- 
ছিলেন । কিন্তু ছুঃখেব বিষয় স্বাধীনতা লাভের 
পর ছুই দিক দিয়া ব্যাপাবটি দাড়াইয়াছে 
অন্য রকম। 

হিন্দীভাষা-ভাধীদেব  ধারণা--যেছেতু 
অন্ঠান্ত ভাষার তুলনায় সংখ্যার দিক দিয়া 
হিলশি একক গরিষ্ঠ (যদিও শতকর! চল্লিশেরও 
কম, তথাপি উহাই সর্বাধিক লোকের ভাবা ), 
সেহেতু হিঙ্সীই ভারতের সাধারণ ভাষা 
তথ। সরকাবী ভাষা হইবে । সংবিধানেও 
অতি সন্তর্পণে এই সি্ধাস্ত করা হইয়াছে; 
সঙ্গে সঙে বলা হইয়াছে, যতদিন ন1! সমগ্র 
দেশবাসী নিজে হইতে হিন্দীকে গ্রহণ করিতে 
পারে, ততদ্দিন উহা কাহারও উপর চাপাইয়' 
দেওয়া হুইবে না, ততদিন ইংরেজীও চালু 
থাকিবে; তবে ক্রমশঃ ইংরেজীর ব্যবহার 
কমাইয়া দিতে হইবে । এতদর্থে মাঝে মাঝে 
ভাষা! কমিশন ও পার্লাযেপ্টারি প্রতিনিধিগণ 
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ব্যাপারটি আলোচনা করিয়া বাট্ট্রপতিকে 
জানাইবেন। কিন্ত হিম্দীতাবিগণ একটু 


অধৈর্য হুইয়। পড়িয়াছেন, তাহারা যথাশীত্ 
দর্বব্যাপারে হিন্দী চালু কবিতে চান। 
তাহাদের এই আবেগ সংক্রামক ব্যাধিব মতো 
ছড়াইয়া! পড়িতেছে। অন্তান্ত ভাষাভাষীরাও 
তাহাদের ভাষার প্রাধান্তলাভেব জন্য ব্যস্ত 
হইযা পড়িয়াছেন। 

কিন্ত এই অশোভন আবেগ ভাষাপ্রেমের 
লক্ষণ নয়) তাহার বু প্রমাণই জনজীবনে 
আজ প্রকট হইয়াছে । সরকারী ব্যাপাবে, 
সর্বভারতীয় চাকুরীব পবীক্ষাখ্যাপারে ধাহার। 
হিন্দীকে প্রাধান্ত দেন, তাহারাই আবার 
বেসরকারী ব্যাপারে, চিঠিপত্রে, ব্যবসাবা ণিজ্যে। 
সভা-সমিতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইলেও 
ইংরেজী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ 
তাহারা জানেন_-ইহাই উচ্চশিক্ষিতস্তবে 
সর্বজনবোধ্য ভাষা । মর্বাধিক ছুঃখের বিষয, 
জাতির নেতাগণ দেশবাসীর উন্নতির জন্ 
হিন্ীমাধ্যম বুনিযাদী শিক্ষা! প্রচার করেন, 
কিন্ত নিজ নিজ পুত্র-কন্ঠাগণকে ইংবেজ্ীমাধ্যম 
মিশনরী স্কুলে প্রেরণ করেন। তাই বলিতে 
ছিলাম-_-কি পর্বভাবতীয ক্ষেত্রে, কি প্রদেশে, 
ভাষা আন্দোলনেব মুল কারণ ভাষাপ্রেম নয়, 
রাজনীতিক অধিকার লাভ--অল্ঠান্ত সংখ্যালঘু 
ভাবা-ভাষীকে বঞ্চিত করিয়া, এবং 
অনেকক্ষেত্রে সংবিধানকে লঙ্ঘন করিয়া 

পৃথিবীর অন্তান্ত জাতিশ্চলি কিভাবে এ 
সস্তার মীমাংসা কবিয়াছে? মধ্যযুগে 
ল্যাটনেব মাধ্যমে ইওরোপের  ধর্মীয়- 
রাজনীতিক এঁক্য বজায় রাখা হইযাছিল, 
রেনেস্সাব পর ভাবাভিত্তিক ছোট ছোট রাজ্যে 
ইওরোপ ভাঙিয়া যাষ এবং ক্রমশঃ ফরাসীই 
সেখানে সাধারণ ভাষ। বূপে চালু থাকে, এখন 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ- "ম সংখ্যা 


ইংরেজী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী! আমেরিকার 
যুক্তয়াষ্ে ভাবাসমস্ত] প্রবল ভাবে দেখা দেয় 
নাই, তাহাব কাবণ ইংরেজ লারীহই অধিক 
সংখ্যায় সে দেশে গিয়াছল--তাহাঁরাই 
জাতিকে ইংরেজী ভাষা দিয়াছে । কানাডায় 
ইংরেজী ও ফরাসী দুইই চালু আছে। দক্ষিণ ও 
মধ্য আমেবিকায় ল্যাটিনজাত ভাষাগুলি প্রবল। 

এখন দেখা যাক, রাশিষা কিভাবে 
তাহার বিরাট ঝাষ্ট্রের ভাষাসমস্যার সমাধান 
কবিয়াছে। সেখানে ৫০টি জাতির 4০টি ভাষ|! 
'ভাষাব জহ্য কেহ স্থবিধা পাইবে না, ভাযাব 
জন্ত কেহ নির্যাতিত হইবে না?- ইহাই 
দেখানকাব শীতি | বাধ্যতামূলক সরকারী 
ভাষার প্রফোজনীষফতা সেখানে অনুতত হয় 
নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাই অবশ্য 
মাধ্যম , উচ্চতর শিক্ষায ক্রমশঃ সমৃদ্ধ রাশিযান 
ভাষ] ব্যবহৃত ভষ। 

এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ভাষা 
সম্যার সমাধান কবিতে হইবে । এটি কোন 
ভাবাবেগেব ব্যাপাব নয়, কোটি কোটি 
মান্ুষেব ভবিষ্যৎ লইয়। খেল! কবা চলে না। 
এ-কথ! অবশ্য স্বীকার্য যে ভাবতৈর জন্ত একটি 
ভারতীয় সাধাবণ ভান! প্রয়োজন, কিন্তু তাহা 
কি জোর কবিয়! সম্ভব ? ন। ধীরে ধীবে ক্রয- 
বিকাশেব পথে উহা আমিবে ? মশুদ্িন ত1 ন1 
আসে ততদিন “স্থিতাবস্থা বাখাই বুদ্ধিমানের 
কাজ | ইতিমধ্যে সর্বভাবতীয ভিত্তিতে 
একই প্রকার পাবিভাষিক শব্দ স্থঙি করিয়া, 
এবং পাবস্পর্ধিক সাহিত্য অচ্নবাদ করিয়! 
জাতীয় ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ নিকটবর্তী 
করিবাব চেষ্টা কর। উচিত। 

আধামের ব্যাপাব দেশের পকলকে চিন্তিত 
কবিয়াছে, কিন্ত রাজনীতিকগণ ?য ভাবে উহা 
সমাধান কবিতে চাহিতেছেন, তাহ নিতান্ত 


শপাবণ, ১৩৬৯৮ ] 


সামমিক, স্বানীষয প্রলেপের মতো! | সমস্ার 
গুরুতর দিকটি--ঙাহারা হয় দেখিতে 
পাইতেছেন না, নয় উপেক্ষা কবিতেছেন । 

আসামের প্রক্কাত ব্যাপার ভারতের অন্তর 
অনেকেই ঠিক জানেন না । আঁধকাংশ ব্যক্তিরই 
ধারখ। বঙ্গভাষীর1 সকলেই দেখানে প্রবাসী ও 
বহ্রাগত | কিন্তু যাহার] গত &৭।৬০ বত্সবের 
ইতিহাস আলোচনা কবিয়াছেন, তাহারা 
জানেন- আসাম একটি বহুভাষী অঞ্চল, অন্তান্ 
প্রদ্দেশেব মতো! ওখানে একটি ভাষাকে প্রধান 
করিয়া! ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন কর। ঠিক হয় 
ন|। একদিক দিয়! বল! যায়, বহুভাষী আপামের 
পবীক্ষা-পাত্রে (6৪০৮-৮৪])০) সাবা ভারতের 
ভাষাসমস্তা আজ লমাধাঁনে উপায খুজিতেছে। 

অশীতিপর প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ (৪6০9৭- 
380. ) ডন্টব বিধান চন্দ্র রায় ভারত্তের দুঃখ- 
দায়ক ভাষাসমন্তার সমাধানের যে স্থত্র নির্দেশ 
কবিযাছেন, তাহা 'পত্যেক ভারতবাসীব অবশ্য 
জ্ঞাতব্য, এবং জাতিব নেতৃবর্শেব বিশেষভাবে 
বিবেচনীয। যদি এই স্থত্র যখোপযুক্ত 
আলোচনাব পব বিধানে পবিণত হা, তবে 
বহু অনাবশ্যক বক্তপাত বন্ধ হইবে, আঞ্চলিক 
স্বাযত্তশাসন নষ্ট না কবিযাও ভাবজনিত 
প্রাদেশিক বিদছ্বেষভাব দুবীভূত তইবে। 
মলোন্টাবের দিক দিয় খগুবিখণ্ড না হুইয়] 
শান্তিপূর্ণ এক্যবদ্ধ ভারত ভ্রুতগতিতে উন্নতির 
পাথ অগ্রলব হইবে । আমবা ডক্টর রায়েব 
প্রস্তাবেব মূল সুত্রগুলি উল্লেখ করিতেছি £ 

(১) যতশীঘ্র সম্ভব ঘোষণ1 কর1 উচিত-- 
ভারতের সকল অঙ্গবাজ্যই বহুভাষী। প্রয়োঙ্গন 
হলে এই ঘোষণার পূর্বে ভাব? তব শ্বরা মন্ত্রীর 
সন্িত বিভিন্্ বাজোব শুখ্যমস্ত্রীদেব সংম্মলনে 
রুপ ঘোবণার প্রয়োজনীযতা আলোচিত 
হইতে পারে। কোন রাজ্যেব অবস্থ] বুঝিয়া 


কথাপ্রসঙ্গে 
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সেখানে একাধিক সরকারী ভাষা 
হইবে । 

(২) ভারত সরকাবের ১৯৫৬ ুঃ প্মারক- 
লিপি" পরিষ্কাবভাবে বিধিবদ্ধ করিতে হইবে; 
এবং দেখিতে হইবে প্রতিটি বাষ্ট্রে ভাষাগত 

খ্যালঘুগণেব স্বার্থ বক্ষিত হইতেছে কিন]। 


ব্যবহৃত 


(৩) ভাষাগত সংখ্যালঘুব স্বার্থ বক্ষাব জন্য 
সংবিধানের ৩৪৭ ধারার ভাষ। পরিবর্তন করিয়া 
এমন করিতে হইবে-যেন রাষ্ট্রপতি এ বিষযে 

২বিধানের রচযিতাগণের ইচ্ছ1 অনুযায়ী কার্ধ 
কবিতে পারেন । 


সমাধানের স্থত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং 
সময়োপযোগী । দলীষ রাজনীতির বহু উর্ধে 
দূরদৃষ্টিপ্রন্থত এই নীতিগুলিকে সমর্থন করিয়া 
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আকর্ষণ করিতেছি । তাহার মতে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে ইংবেজী ও সংস্কত ভাষাই 
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৩৪২ 


বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 

উনবিংশ শতাব্দীর সগ্ডম দশক ভারতের 
ইতিহাসে এক অপূর্ব ত্মধ্যায়ের হৃচেন! করে ! 
সবে মান সিপাহী বিজ্বোহ শেষ হইয়াছে, 
ইস্ট ইণ্ডিযাঁ কোম্পানির হাত হইতে ভারতের 
শাসনভার নিয়মতান্ত্রিক ব্রিটিশ পার্লামেশ্টের 
হাতে গিয়াছে, ধর্ম-ব্যাপারে রাষ্ট্রে 
নিরপেক্ষতা ঘোষিত হইয়াছে; পবাধীনতা 
সত্বেও ভারতবাসীর মনে একটা নিবাপস্তার 
ভাব আপিয়াছে, যাহ! ভারতে সহআ্াধিক 
বৎসর ছিল ন1। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে 
ভারতের সুপ্ত প্রতিভা দিকে দিকে বিকশিত 
হইতে লাগিল। এই দশকেই এমন সব মহা- 
মনীষী ভারতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন, যাহারা 
পৃথিবীব যে কোন দেশের গর্ব ও গৌরব। 
বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে স্বাধীন ভাবতে 
জাতীয মর্যাদা সহকারে তাহাদেব জন্মশত- 
বাধিকী উদ্যাপন করিবার স্থযোগ লাভ 
করিয1! আমরা নিজেদের ধন্ত মনে করিতেছি । 

১৮৬৩ হইতে ১৯০২, মাত্র ৩৯ বৎসর । 
ইহারই মধ্যে শ্বামীজী তিনটি মহাদেশে যে 
বিরাট পরিবর্তনের স্থচনা কবিয়! গিয়াছেন, 
আজ তাহাব জন্মের শতবষ পরে-তাহ! 
অবধারণ কবিবার সময় আসিযাছে। তাহার 
বহুমুখী ব্যক্কিত্ব এক এক জনের কাছে, এক 
এক দেশে এক এক ভাবে প্রতিভাত। আবার 
দেখা যাইতেছে কালভেদেও ভাহাধ বাণীব 
নৃতন নৃতন অর্থ ফুটিয়! উঠিতেছে। সনাতন 
ভারত তাহাব মধ্যে পাইয়াছে প্রাচীনতম ধর্মের 
অেষ্ঠ প্রবক্ত1| নূতন ভারত তাহার মধ্যে 
পাইযাছে নবতম জীবনের উদৃগাতা-_জাতীয় 
জাগরণের প্রথম হোতা । পাশ্চাত্য তাহার মধ্যে 
এক যোদ্ধার স্থিত সম্মুধীন হইয়া পরে বরণ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্--৭ম সংখা 


করিয়। লইগ়্াছে আগামীযুগের ধর্মগুরুকে-_ 
নবমানবতার মন্ত্রদাতাকে | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার শ্রেষ্ঠভাবগুলির সমন্বয়ে এক্যবদ্ধ 
মানবের বিশ্বব্যাপী যে নুতন কৃষ্টি গড়িয়া 
উঠিবে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনায় 
_বাণী ও রচনায় তাহারই ইঙ্গিত! 

মূর্খ তাহারা, যাহার] শ্বাধীজীর উদার 
বেদান্ত প্রচারেব মধ্যে সেকেলে” সাম্প্র- 
দায়িকত। দেখিয়া] থাকে ; বিকতযস্তিফ তাহারা, 
যাহার] তাহার দেশপ্রেমে রাজনীতির গন্ধ 
পায়, কপার পাজ্স তাহার, যাহার তাহার 
আধ্যাত্বিক শিক্ষার মধ্যে কেবল ইহবিযুখ 
মোক্ষমাগই সন্ধান করে। 

স্বামীজীর ব্যাখ্যাত ধর্ম অতি ব্যাপক, 
মানব-জীবনের ও সমাজের সকল দিকেই 
তাহার সমন্বয়ী দৃষ্টি, সকল সমস্যার একট! 
সামগ্রস্তপূর্ণ সমাধানের ইঙ্গিত তাহার মধ্যে 
পাওয়া যায়। 

স্বামী বিবেকানন্দের শতবাষিকী উপলক্ষে 
তাই আমাদেরই নিজেদের জীবন-সমীক্ষা! | 
তাহার শতবাধষিকী কেন্দ্র করিয়া আজ 
আমাদের নূতন করিয়া! তাহার চিস্তাপমুদ্রে 
অবগাহন করিতে হইবে অযৃতশক্তি সঞ্চয় 
করিবাব জন্য । 

হ্বামীজী কোন বিশেষ দেশের নয়, 
বিশেষ জাতিবও নয়। সকল দেশ লকল 
জাতি তাহার যুগোপযোগী শিক্ষা! হইতে নিজ 
নিজ্ত উন্নতিব পথ খুঁজিয়া পাইতেছে ও পাইবে, 
--এই বিশ্বাসেই আমরা জাতিধর্মনিবিশেষে 
সকলকে আহ্বান করিতেছি তাহার জন্ম-শত- 
বাধিকীর উৎসবের আয়োজনে যোগ দ্বিতে 1* 


* এ বিষয়ে বিভৃত সংবাদ আ্রইটব্য এই সংখ্যার ৬৮৪ পৃষ্ঠার়। 


চলার পথে 
“যাতী+ 

মাহ্‌ষের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিষাক্ত এই যুগে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল “সন্ভযতা?। তাই সভ্যতার 
মানদণ্ডে আমর] সকল ব্যক্ষি বা জাতকেই মেপে নিতে চাই। এ একটি জিনিষের অভাবেই 
কি মানুষ, কি জাত অনেক নীচে পড়ে যায়। তার কাছ থেকে তখন আমাদেব আর কিছুই 
শিখখার নেই, বরং তাকে আবার “সভ্য” ক'বে তোলবার চেষ্টা জাগে! কিন্তু এই সভ্যতা কি ৫ 
প্রকৃত সভ্যই বা কার? 

ওদেশে বলে--সেই জাতই সভ্য যে জাত বেশী সাবান ও কাগজ ব্যবহার করে। 
কেবলমাত্র এই দিক দিয়ে বিচার করলে অনেকেই কিন্তু আপত্তি তুলবেন । কেউ বলেন__ 
সভাতার মানদণ্ড হচ্ছে ভাল কাপড়চৌপড়, মোটরগাড়ী, টাকাঁ। কিন্ত যে-কোন বড়লোকেব 
ছোট্ট ছেলেটব বা পাগল ছেলেটার তে! এ সব থাকতে পাবে। তাই বলেই কি তার! 
সভ্য? কেউ বলবেন--সভ্যতাব মাপকাঠি হচ্ছে যন্ত্রপাতিব আধিক্য- বেলগাড়ী, বেতারবার্ডী, 
ছায়াচিত্ত প্রভৃতি-কিস্ত এসবও যে-জাতের বেশী আছে তাকেও সব সময “সভ্য” বলে মেনে 
নিতে রাজী নই । আবার কারে! কারো মতে তারাই সভ্য যাদের যধ্যে শেক্সপিয়রের নাটক, 
বাফাএলের ছবি এবং বিঠোফেনের গান বেশী চালু; তাহলেও দেখ! যাবে_এ সব নিয়ে যার! 
ব্যস্ত, তাদের সংখ্য! মুষ্টিমেয়; এবং সেই কারণে বাকী সকলকে অসত্য বললে--সত্য ব'লে 
আর কিছুই থাকে না। ভাল 'খানাপিনা'কেও সভ্যতার মাপকাঠি ধর1 যায় না। এদের 
শনেককেই আমর| সভ্য বলতে রাজী নই, অথচ স্বল্লাহারী উলঙ্গ সাধূকেও সভ্য বলতে বাধে 
না। কেউয়দি বলেন, সভ্যতার মানদণ্ডে তারাই বড়, যারা নিছক দানবীয় শস্কিতে অপর 
জাতিকে অধীনস্থ ক'বে সাশ্্রাজ্য গডেছে-_এতেও আপত্তি লব । কেউ হয়তো! বলবেন-_ 
যে জাত বেশী দিন বেঁচে আছে, তাদেবই সভ্য বলা চলে । এ বিচারে মাহৃযের "চযে জস্ব- 
জানোয়ারদেরই বেশী সভ্য বলতে হয়। তা ছাড়া মাহষেব মধ্যে এমন অনেক প্রাচীন জাত 
ছিল বা আছে, যার। এই পৃথিবী থেকে প্রায় মুছে গিয়েও দু-চার-দ্শজনেব মধ্যে বেঁচে রয়েছে, 
কিন্ধ কেবলমাত্র এ পরমাষু-বিচারে তাদের আজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মুকুট পবিয়ে দ্রিতেও অনেকের 
বাধবে। তবে ধদি কেউ বলেন, সেই জাতই সভ্য যে জাত নৃতন চিস্তা, নূতন আবিষ্কার এবং 
স্থদ্দর সামাজিক আইনকাহ্ুন প্রভৃতি নিয়ে চলেছে-_তাহলে অবশ্য তাকে অস্বীকার কর] শক্ত । 
তথাকথিত লেখাপডার অশ্থপাঁত একদেশে বেশী হলেই যে, সে দেশ সভ্যতায় আর সব দেশকে 
ছাড়িয়ে গেল, এ কথাও মানতে পারি না। 

আমাদের দেশেও সত্যতার একট] সংজ্ঞা আছে। 'সভ্যত1” কথাটি “সভা” শব্দ থেকে 
এসেছে। খগ্বেদের যুগের শেষের দিকে আমর! “সভা” বলতে বিচার-সভ। বুঝতাম এবং 
তার বিচারকদের “সভ্য” ব'লে জানতাম। অথর্ববেদে দেখি--যে ঘরে অপ্নিকে রক্ষা করা 
হয়েছে তাকে সভা। বল হ'ত, এবং এ অগ্মিকে “সভ্য? বলা হ'ত। শুরু য্জুবেদের পুরুষমেধ- 
অংশে “সভা” বলতে বিচারসভাকে বুঝি । পরবর্তী যুগেও পারস্কর গৃহ-স্জ্ধে “লতা? বলতেই যে 
বিচার-সভা, তার সম্যক বর্ণনা তাতেই রয়েছে | বৌদ্ধ জাতকেও “সভা'র উল্লেখ রয়েছে__ 


৩৪৪ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


এবং এই সভ্যের! (এখানে সভ্য বলতে অগ্নি নয়, মানুষ) যদি যথার্থ স্ঠায়নিষ্ঠ ব1 ধর্মাহ্ছগ 
না হতেন তা হ'লে তাদের সমাবেশকে লভাঁ বলা হত নাঁ। এই সভাধ গুণবিচারে তারাই 
সভ্য, ধার] নিঃস্বার্থ, নির্ভীক এবং স্ৃবিচাবশীল | মারদীষ গৃহ্থ-হৃত্ে দেখি সভার সভ্যরাই 
বিচারকদেব নির্বাচন করছেন। 

বেশ বুঝছি, আমাদেব দেশেব সভ্যতার সংজ্ঞা একট! আত্তর দৃষ্টি আছে-_-ওদেশের 
মতে! তাব সবটাই বাইবের বিচার নয়। এই প্রভেদেও কারণ আছে। ওদেশের জীবনের 
লক্ষ্য হচ্ছে “কর” আব আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে "হওয়া । আমাদের সভ্যতাব অেষ্ত্ব 
আত্তরিক কিছু হওয়ায়, বাইরের কিছু পাওয়ায় নয়। একজন লিখেছেন--'হঙ্গমান রামচক্দ্রেব 
জন্য এত করলেন অথচ তাকে কোন পর্দবী দিলেন না তিনি রাজা হয়েও | নিজেকে হহৃযানের 
মতো! পবার্থে বিলিয়ে দিয়ে পরিবর্তে কিছুরই আকাজ্ফা না রাখার মনোবুত্বিই আমাদের 
সত্যতার মাপকাঠি । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-“তোমার যজ্ঞ দিয়েছ ভার, বাজাই আমি ঝাশী। 
গানে গানে গেয়ে বেড়াই প্রাণের কান্নাহাসি 1” এই মজ্জের ভাঁব গ্রহণ কবি বলেই সভ্য। 

আমাদের সভ্যতা জডত্বকে ধবে বসে নেই, টচৈতন্যকে ধরে ঈাড়িযেছে। ওদেশও 
আজকাল একথা বুঝছে, তাই 7০৮৪] এক জায়গায় বলেছেন 2 21515251192) 1108 17.2767059 
19 9:099100)0 8&071011896 ০৪--ইনফুক্নেঞ্জার মতে! জড়বাদ আমাদেব মধ্যে সব লমযেই ছড়িয়ে 
রয়েছে । তার ফলে আজ আব প্রচার-ক্ষুধায জর্জবিত বড়দের জন্য আমাদেব আত্মাহুতি 
নেই, তাদের ফটো! তুলবার জন্য হঠাৎ-জ্ল1 বাতিগুলোই প্রাণ দেয় মাত্র। এই প্রচারমুখী 
সভ্যতার যুগে আদর্শ চরিত্র দেখে অনুকরণ করবাব সুযোগও শিশুদেব নেই । আমর ভুলে 
গেছি এই সভ্াতা প্রনঙ্গে দ্রীপশিখাব উদ্াহবণ, অথচ এই দীপশিথা জালিযেই আমাদের সকল 
পুজ-পার্ণ চলে। এই দীপশিখাই আমাদের সভ্যতার, আমাদেব আত্তব চবিত্রেব প্রতীক । 
তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_-“দীপশিখা নিজে যে পবিমাণ উজ্জ্বল হ'খে ওতে, সেই পবিমাণে 
স্বভাবতই অগ্চের দৃষ্টিকে সাহায্য কবে ।” এই অস্তের দৃষ্টিকে তথ দৃষ্টিতঙ্গীকে সাহায্য করার 
জন্ভই আমাদের চরিপ্র, আমাদের সভ্যতা" দরধীচি তাই আমাদের সভ্যতাব আদর্শ। আজ 
সেই আদর্শচঢাুত হয়েছি বলেই--পাখীর মতো! মান্য আকাশে উড়তে শিখেছে ১ মাছের মতে] 
জলেব নীচে সীতরাতে শিখেছে, কিন্তু মাহ্যেব মতো ডাঙায় বাগ কবতে শিখল ন! | এই 
শিখল ন। বলেই আজকে অনেক মানুষকে সভ্য বলতে বাধে । 

সভ্য হ'তে গেলে বাইরেব এ ভোগেব পথে ছুটলে চলবে না, ত্যাগের প্রেবণায় এগোতে 
হবে। বুহদ:রণ্যক উপমিষদে আছে £ যদ] সর্বে প্রমুচ্যস্তে কাম যেহন্ত হৃদি শ্রিতাঃ। অথ 
মণ্ত্যোই্মুতো। ভবত্যত্ত ব্রহ্ম সমশ্ুতে ॥-মান্থধের মধ্যে কাম ও বাসনা যখন সমূলে ধবংস হয় 
তখনই মান্য অমৃত হয় এবং তখন এই পাথিৰ দেহেই ব্রহ্মলাত করে । 

সভ্যতার আদর্শ এই “অমৃত? হওয়ায় । তাই চল পথিক ধ&ঁ অমৃতলাভেব পথে- সেই 
বৈদিক প্রতীক অগ্নিশিখার “সভ্য দীপ্তিকে স্বরণ ক'রে সত্যতার পথে। চল ত্যাগের পথে, 
চল নির্ভীকভাবে-চল সব বিলিয়ে, সভ্য হয়ে 'আপন'-ভাবে। শিবাস্তে অস্ত পন্থানঃ। 


শ্্রীম-সমীপে 


ত্বামী ধর্মেশানল্দ 


প্রথম দর্শন 

১৯২০-২১ খুঃ শ্রীরামরঞ্জদেবের গৃহীভক্ত 
ভাই ভূপতি মহাশয়ের শিষ্য আমার বন্ধুপ্রতিম 
শ্রদ্ধেয় হুরেন্্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের সহিত 
আমাস্ট স্্রীটস্থ স্কুল-বাডীর চার-তলাব ছাদে 
অনেক ভক্ত মধ্যে সমাঁসীন প্রশাস্ত গভীর শ্রম? 
অর্থাৎ মাস্টার মহাশযকে আমি প্রথম দর্শন 
কবি। তখন উত্তর কলিকাতায় দঞ্জিপাড়ায় 
থাকি ও সিটি কলেজে দ্বিতীয শ্রেণীতে পড়ি । 
আমার বয়স তখন ২১২২ হইবে । ছিদ্রাম 
মুদদীর লেনে স্ববেনবাবুর দহিত শ্রীপ্রীভূপতি- 
নাথের নিকট প্রা যাইতাম| স্থবেনবাবূর 
নিকট হইতে একখানি শ্রীশ্ীবামক্কঞ্$-কথামুত 
চতুর্থ ভাগ পাইযা খুব তন্ময় হইযা পড়িতে 
লাগিলাম। স্ুরেনবাবু বলিলেন, লেখক শ্রীম” 
অর্থাৎ পূজনীষ শ্ীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এখনও 
জীবিত আছেন। আপনার যখন “কথামৃত; 
ভাল লাগিযাছে, তখন তাহাব নিকট গমন 
করিয! ভীহার মুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুবের কথামৃত 
সরাসরি শুনিলে অপূর্ব ভাব-সম্পদূ লাভ হইবে, 
তাহাতে মনের ক্ষুধা দূব হইবে, জীবন ধন্ 
হইবে । 

এই কথার পর একদিন বৈকালে দ্বইজনে 
মিলিয়া শ্রীম-সমীপে উপস্থিত হইলাম । অল্প- 
বয়স্ক হইলেও আমাদিগকে তিনি সমাদর করিয়া 
বপাইলেন। শ্রীম চেয়ারে আসীন, আমরা 
অনেকে বেঞ্চে বসিয়া আছি। বর্ধাকাল, 
আধাঢ মাস, শ্রশটউজগন্গাথদেবের রখযাত্রা- 
উত্গবের কয়েকদিন পরে । আ্রীম আমাদের 

হ্‌ 


হাতে হাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ 
( শুঙ্ষপ্রসাদী তখুলকণ1) দিলেন ও এমহা- 
প্রসাদের ওণকীর্ভন করিয়া বলিলেন, “এই 
মহাপ্রপাদ ধারণ করলে শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ 
হয়।? আমি তখন ব্রাহ্মসমাজে যাই, তছপরি 
ইংবেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া! প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
না পাইলে বিশ্বাস করাটা কুসংস্কার মনে করি, 
তবে মনেব শক্তি যানি। কলিকাতায় ছু-তিন 
ব্দব বাস করিযা চটপট কথা বলিতে 
শিখিয়াছি, বলিয়| ফেলিলাম, হ্যা, বিশ্বাস ক'রে 
খেলে ভক্তিলাভ হ'তে পারে ।, 
শ্রীম--না। বন্তধর্ষ আছে, যেমন কবে খাও, 
মন পবিত্র হবে, ভগবানে বিশ্বাস- ভক্তি 


লাভ হবে। 

আমি-_-তা, কেমন ক'রে হবে, মনই তো 
সব, মনে অবিশ্বাস থাকাল কেমন 
ক'রে হবে? 


শ্রীম- শ্রশ্রীঠাকুক বলেছেন যেমন ক'রে খাও 
ভক্তিলাভ হবে। 
আমি-তা কি ক'রে মানি? 
এই কথ! শুনিয়! শ্রীম গম্ভীর হইয়। গেলেন, 
চেয়ারটি একটু ঘুবাইয়া অন্ত দিকে ভক্তমগ্ডলীর 
দিকে মুখ কবিয়া বা হাতের তশ্জ্নী আমার 
দ্রিকে ঘুরাইয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন £ 
ঠাকুব বলেছেন, “ভক্তি হবে", আর ইনি ঠাকুরের 
কথা নিচ্ছেন না। সকলে নিস্তব্ধ, ুরেনবাবু 
আমাব দ্রিকে চাহিয়া আছেন। আমি হতব!কৃ 
হইয়া অধোযুখ হ্ইয়া রাহলাম | ভাবিতেছি, 
আমার এত ম্পদ্ধা ভাল নহে। কাহার সঙ্গে 


৩৪৬ 


কথা কহিতেছি। ইনি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিত 
লোক । 

শ্রম তখন সঙন্গেহে বলিলেন £ 
একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুবক আমায় 
বললেন, “বথযাত্রা হয়ে গেল, এই সময় 
শ্রীক্ষেত্র থেকে রথধযাত্রীবা ফিরছে, তুমি 
স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদেব কাছ থেকে আমার 
জন্য মঙ্তাপ্রমাদ ভিক্ষা ক'রে নিষে এসো, আমি 
এ প্রপাদ গ্রহণ কবব। প্রসাদ ধারণ করলে 
অন্তরে ভক্তিলাভ হয । আমি ভাওড়া স্টেশনে 
গিয়ে প্লাটফর্মে যাত্রীদেব নামতে দেখে 
ভিক্ষুকেব মতে! হাত পেতে বলতে লাগলাম, 
“একটু মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেবেন? ভদ্র 
বেশধাবী আমাকে এরূপে ভিক্ষা কবতে দেখে 
কেউ অবাকৃ হযে চেয়ে বইল, কেউ বা দ্রত- 
বেগে চলে গেল, কোন কোন মহাজন আমাব 
অন্তবেব ভাব বুঝে আটুকে খুলে সধত্বে বা 
অযত্বে আমায় একটু প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ 
নিয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর কত খুশী । তম্মিন্‌ 
তুষ্টে জগৎ তুষ্টম। আমি কৃতার্থ হলাম । 
ঠাকুর এর ছু-ণকটি দানা রোজ খেতেন, 
আমাকেও বোজ সকালে খেতে বলেছিলেন । 
ভার কথ। বিশ্বাস কব। নান্তঃ পঙ্থ। বিদ্যতে 
অযনাষ”_-আব অন্য উপাষ নেই। 

আমি দু-এক কণা গ্রহণ করিলাম। বিস্ত 
আমার হাদযে প্রত্যক্ষ অনহ্থভব ও অপধোক্ষ 
বিশ্বাসের এক প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পরে 
১৯২৪ থৃঃ হইতে ক্রমাগত শ্রীম-সমীপে যাইতে 
যাইতে বিশ্বাস ধীরে ধীবে বাড়িতে লাগিল। 
উৎসাহদান 
কোন সময়ে বিবেকানন্দ 
সোসাইটির ব্রহ্মচারী তাঁরকেব সঙ্গে একদিন 
ভ্রীম-র নিকট যাই। বোধ হয় এই দ্বিতীয় 
দর্শন/ তখন আমি 6) 5৪৪৮৩ পড়ি। 


শোন, 


১৯২৪ খুঃ 


উদ্বোধন 


[৬৩তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


বিবেকানন্দ সোসাইটিতে থাকিয়! পড়াশুনা 
করি। সোসাইটির কিছু কাজও করি। তন্মধ্যে 
ঠাকুরপৃক্জা, লাইব্রেরী দেখা, এবং সামম্নিক 
সভা-সামতির ব্যবস্থা কবা। তারক ইতিপূর্বে 
দু-একবার গেলেও বিশেষ পরিচয় ছিল না। 
আমর একরূপ নবাগত । শ্রীম আমাদের সঙ্গে 
কথোপকথন আবস্ত কবিলেন। মনে আছে, 
চাবতলাব একটি বাবান্দায়_-ছাঁদেব সম্মুখে । 


শ্রীম_-(তাবককে ) তুমি ওখানে কি কব? 

তাবক--আমি বিবেকানন্দ সোসাইটিব চাদা 
ংঘ্েহ কবি এবং সোসাইটির সম্পাদক 
মহাশয়কে কার্ধে সাহায্য করি। প্রতি 
মাসে কোন ভক্ত সদস্তেধ বাড়ীতে 
সোপাইটিব তরফ থেকে একটি সভায় 
ধর্মবঘযে আলোচনা এবং ভজনাদির 
ব্যবস্থা কবি। গোমসাইটির গৃহে পামনাম- 
সংকীর্ভন অহুষ্ঠিত হয । সেখানে সপ্তাহে ছুটি 
করে ঠাকুর-স্বামীজীর বইয়েব ক্লাসও হয়। 


শ্রীম_বাঃ চমৎকার, এই তো ঠিক কর্ষযোগ- 
স্বামীজী যা বালে গেছেন । নিফামভাঁ 
করতে পাবলে, এতেই জ্ঞানভক্তি লাভ হয। 


প্রীমব এই উৎসাহ পাইয়া! তাবক অতিশয় 
হষ্ট ভইল। কারণ সংসারে তাহার নিকট 
আত্মীয় কে5 নাই। সে সোসাইটির কার্ষে 
ধীবে ধীরে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছিল। 
প্রীম-র উৎসাহ পাইয়া সে রাজ সোসাইটিতেই 
থাকিতে আরম্ভ কবিল। আমাব দিকে 
তাকাইয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কর? 


আমি--ওখানে ঠাকুরঘরে নিত্যপূজা ও 
আবতি করি । 

শ্রীম--উৎকৃষ্ট কাজ পেয়েছ। চমৎকার, এ কাজে 
তোমাব ভক্তিলাভ হবে । দেখ। ফুলের 
কি পবিত্র মনোহর গন্ধ। তুমি সেই ফুল 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 


নিয়ে পরম পবিকব্র শ্রীতভগবানকে নিবেদন 
ক'্রছ। চন্দন ঘষার সময় ওর সুগন্ধ চিত্ত 
হরণ কবে। আবার সেই চন্দন তুমি 
ভগবানকে অর্পণ ক'বছ। তীকেই হৃদযে 
ধ্যান ক'রছ। এ কাজটি তুমি ছেড় না। 
পূজার দ্বাব অতি শীঘ্রই ভগবানের 
কপা লাভ হয়। পবিত্রভাবে একাগ্র মনে 
পূজা ক'রে শেষে প্রার্থনাদির দ্বারা তার 
চরণে আত্মনিবেদন করবে । আর আবতির 
ভজন শুনলে মন আপনিই একাগ্র হয, চেষ্টা 
করে ধ্যান করতে হয না। বেশ, বেশ। 


অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের 
দু-জনেব প্রথকৃ পৃথক কাজেব গুণকীর্ডভন 
করিয়া শ্ীম যেন আমাদিগকে আপনাব 
করিয! লইলেন। 

১৯২৪ খুঃ আমার এক দাদ! একবাব 
কাপিকাতা হইতে বায়ু-পবিবর্তনেব উদ্দেশ্যে 
কাশী গিয়। দেবাশ্রমে কিছুদিন থাকেন এবং 
সেখানে সাধুসঙ্গে প্রভূত আনন্দ লাভ কবেন। 
কাশী যাইব*ব প্রাক্কালে আমাব সহিত তিনি 
শ্রী-কে দর্শন কবিতে যান। প্রসঙ্জক্রমে 
শ্রীম জানিতে পারেন যে, আমি সংসাবী হইতে 
চাঁই না| দাদার ইচ্ছ! ছিল, আমি সংসারী হই, 
চাকরি করি। আমার একটি চাকরিও 
জুটিয়াছিল, কিন্তু আমি গ্রহণ করি নাই। 
এ সকল কথ! শুনিয়। শ্রীম দাদাকে লক্ষ্য কবিয়া 
বলিলেন,যে বংশে ভগবান লাভের উদ্দে্ছে 
একজন সাধু হয়, সে বংশ ক্রমশঃ পবিত্র হয়ে 
যায়। মা, ভাই--সবাই সেই সাধূকে চিন্তা 
করে কিনা, তাই তার। অস্তরে সাধু হয়ে যায়। 
যে যার চিত্ত করে, সে তার সত্ব পায়। 
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থী। দান্বাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভূমি কি কর ? 


শ্রীম-সমীপে 


৩৪৭ 
দাদা--ব্যবসা করি । 
আীম--উত্তম, চাকরির অপেক্ষা ব্যবস। 
ভাল । স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা ধর্মলাভে 
সাহায্য কবে। 


আমবা উত্ভযে শ্রীমকে প্রণাম করিয়! 

বিদায় লইলাম। 
সাধু সাবধান 

নবাগত ব্রহ্মচারী দিগকে শ্রীম কাম-কাঞ্চন 
হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিতেন । 
আমি তখন ব্রহ্মচাবী, শ্রীম-ব মিকট গিয়াছি; 
ঠাকুববাডীতে, সকালের দিকে শ্রীম তখন 
একাকী ছিলেন। আমাকে বলিলেন, 
“আজকাল দেখি, নবাগত ব্রহ্গচাবীকে গৃহচ্ছের 
বাড়ীতে চাদা সংগ্রহ কবতে পাঠানে! হয়। 
এতে বিপদেব আশঙ্কা আছে । 

আর একদিন এক ভক্তের নিকট কাঞ্চনের 
আশায় উপস্থিত এক ব্রক্ষচারীকে স্বকৌশলে 
শ্রীম শিক্ষা! দিয়াছিলেন, যাহাতে সাধু ভক্তের 
মুখাপেক্ষী না| হয়, বরং ভক্তই যেন সাধুর নিকট 
শরদ্ধাপূর্বক আপে । সাধু একমাত্র ঈশ্বরে 
নির্ভরশীল হইবে। ধনী ভক্তের অপেক্ষা 
রাখিবে না। এইভাবে শীম শিক্ষা! দিতেন । 
আর বলিতেন, “আজকাল, দেখি নুতন 
ব্রন্মচারীর1 গুরুর নিকটে বাস, গুরুসেবা, ঠাকুর- 
সেবা, শাস্ত্পাঠ ছেড়ে অর্থাঘেষণে বেরোয়, অল্স- 
ব্যসী গৃহস্বদের সঙ্গে মেশে। আরও শুনছি বয়স্ক 
সাধুরাও ভক্তেব খবচায় তীর্থে গিয়ে তাদের 
সম্তান-সম্ততি ও পৌটলা-পুটলি সামলায়। 

জ্ঞানলাত সম্বন্ধে বলিলেন, “পূর্বে গুরু 
মুখ হ'তে উপদেশ পেয়ে তার নিকট থেকে 
জ্ঞান লাভ ক'রত। আজকাল অনেকে শুধূ 
19০60:5 (বক্তৃতা) শুনতে চায়। গৃহস্থ 
বক্তার বক্তৃতার মূল্য আর কত? তারা তে! 
সেইভাবে জীবনযাপন করে না, ৫কবল 


৩৪৮ 


বন্তৃতাই দেয়। ওর মূল্য চার আনা। ধর্ম" 
ভীবন যাপন কব|, ঈশ্বরলাভের জস্ত চেষ্টা, 
সাধনাদি--এ সব [0:001900 
(ব্যক্ষিগত সাধনাব বস্ত্র), গুরুমুখী বিদ্বা। 
গুক্ শিষ্ের অন্তর জানেন, কখন কোন্‌ 
উপদেশটি দরকাব--তিনি জানেন । একি 
আর সভা-সমিতিতে ধর্মোপদেশ শুনে হয়? 
এইব্ধপে শ্রীম ব্যক্তিগতভাবেই নুতন সাধু- 
ব্রহ্ষচারীদের স্ুপথে চালিত কবিতেন। 
শ্রীশ্রীমা 

শ্রীত্বীমায়ের প্রতি শ্রীমর ভক্তি অনি- 
বর্চনায়। মাকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণেব লক্ষ্মীব্ূপে 
দেখিতেন। বাগবাজার মায়েব বাভীতে 
মাতৃদর্শনে যাইতেন, সমসন্ত্রমে প্রণাম করিয়। 
ফিরিতেন। শ্রীত্রীযায়ের অন্তর্ধানের বহু পরে 
১৯৩১ থুঃ একবাব আীম-র স্থিত মাযেব বাড়ী 
গিয়াছিলাম। শ্রীম বড় এক চ্যাঙাবি সন্দেশ 
ঠাকুরের ভোগের জন্ত লইলেন! আমরাও 
৪|৫ জন তাহাব সহিত সকাল ৯টা আন্দাজ 
্রীত্ীষায়েব ঘরে উপস্থিত হইলাম । যে ঘবে মা 
মহাসথাধি লাভ কবিয়াছিলেন, সেখানে এখন 
ঠাকুরের পৃজা হয়। মায়েব খাট পালহ্ক শয্যা 
এখনও সেই ঘরে সেইভাবে আছে। শ্রীম 
মায়ের খাটের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান 
করিলেন। তারপর গাহাকে প্রসাদ দেওযা 
হইল । আমর! সকলে ফিরিলাম। 

একলাঁব একটি ভক্তকে তিনি মায়েব নিকট 
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পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ঠাকুবের সম্বন্ধে 
পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মায়ের সম্বন্ধে কিছু 
জানিতেন না। মা তখন উদ্বোধনে 


বাস করিতেছেন । শরীর থুব সুস্থ নয়। 
মা উপরের ঘরে কুলবধূর মতো! সর্বাঙগ 
বস্তাবৃত হইয়া বসিয়। আছেন, কেবল শ্রীচরণ 
ছুইটি দেখ! যাইতেছে । ভক্ত মায়ের চরণ 


উদ্বোধন 


1 ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


ম্পর্ণ করিয়] প্রণাম করিলেন । মা কুশল প্রশ্ন 
করিলেন এবং ভক্তটি অল্পবয়স্ক বলিয়া! করুণা- 
পূর্বক কোন একটি কাজেও পাঠাইলেন। 
ভক্তট এইব্মপে সেবা কবিতে পারিয়া কৃতার্থ 
হইল, কিন্তু মনে বড ছুঃখ রহিল, কাবণ তিনি 
মায়ের ভরীমুখ দর্শন করিতে পান নাই । তখন 
মা অবগুন্ঠিত! ছিলেন। 

ভক্তি শ্রীমর নিকট ফিরিয়! গিযা একটু 
বিমর্ষ হইয] বলিল, 'মা আমায় দেখেছেন বটে, 
কিন্ত আমি মায়েব মুখ দেখতে পাইনি ।, 
শ্রীম বলিলেন, “তুমি ভান্দ চবণ স্পর্শ করলে, 
তিনি তোমায কুশল জিজ্ঞাসা কবলেন-_ আর 
কিবাফি বইল? তুমি আজ থেকে অভযার 
আশ্রয় পেলে, নির্ভয হ'লে । ম1 লক্ষ্মী তোমার 
ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন ।' 

শ্রীম-র অস্তমিহিত ভক্তি ফল্তরধাবার মতো 
শীত্রীমাধের চরণাভিমুখে সতত প্রবাহিত 
হইত 1 যতদিন তিনি জীবিত ভিলেন, 
ততদিন প্রতি মাসে শ্রীত্রীমায়ের লেবাষ টাকা! 
পাঠাইতৈন । জয়বামবাটী হইতে একজন 
সামান্ত লোক আসিলেও শ্রীধর নিকট সম্মান 
ও সমাদর লাভ করিত । 

কুম্তমেলা 

১৯৩০ থুঃ জাহআবি মাস, আমি তখন 
বেলুড মঠে আছি । শ্রীম-ব কাছে মাঝে মাঝে 
যাই। কুভমেলাব কথা শুনি। এই মাঘ 
মাসে প্রয়াগে পুর্ণ কুভতমেলা হইবে । বেলুড় 
মঠ হইতে অনেক সাধু একখালি 1১980৮৪৭ 
গাডীতে প্রয়াগে যাইতেছেন শুনিয়। আমারও 
যাইবার ইচ্ছা হইতেছিল। কুভ্তমেলার সম্বন্ধে 
বিশেষ ধাবণ! ছিল না। একদিন শ্রীম 
বলিতে লাগিলেন, 'ধীরেন, তুমি কুভ্তমেলায় 
যাও। বেশ হবে, দেখিবে সাধুদের একটি 
সমাজ আছে। সংসারের প্রতি ঘমিষ্ঠত 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 


কমে যাবে। ওখানে নাল সম্প্রদায়ের 
সাধুর সমাগম হয়। প্রতিদিন মালাধিককাল 
তথায় এ সব সাধুর সমাজে ভগবদৃগণগান, 
শাস্ত্রচাচ। ভাণ্ডার, শোভাযান্রী দেখলে 
আনন্দ পাবে ও অনেক অভিজ্ঞতা হবে ।? 
শ্রীমর কথায় কতকট! উৎসাহিত হইলাম 
বটে, তখনও মনে হইতেছিল_মঠে থাকিয়া 
মহাপুরুষ মহারাজেব সেবা কবি। মহাপুরুষ 
মহাবাজের সেবকদের মধ্যে ছ-এক জন 
কুভমেল1 দেখিতে যাইবেন, শুনিলাম। একজন 
সেবকও আমায বলিলেন, “এই সময় যদি তুমি 
মঠে থাক, তোমার সেবাব সুযোগ মিলবে ।, 
শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে একদিন বলিয়া 
ফেলিলাম, “আপনাব দেব ক'বব। তিনি 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তোব যে বোগ! 
শবীর, তোর সেবা! কবে কে? 
যাহা হউক অনেক বাধা 
কুম্তমেলায় যাওয়া ঠিক হইল। 


সত্বেও 
যাইবার 


সময় শ্রীম বলিযা দিযাছিলেন, “তুমি কুভ্ত- 
মেলার বর্ণনা করিয়! আমায একটি চিঠি 
লিখো |” কুস্তমেলায় গিয়া গঙ্গা-যমুনার 


সঙ্গমের কাছে ক্যাম্পে বলাম | সেই ছ-তিন 
ক্রোশব্যাপী যেলায বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বরকে 
দর্শন কবিয়! বেডাঁইতে লাগিলাম। একদিন 
মুঠিগঞ্জ আশ্রমে গিয়া তথ হইতে ছ্-এক জন 
সাধুর সহিত যমুনায় এক নৌকা করিয়! 
সঙ্গমেব দিকে যাইতে যাইতে যমুনাব উভয় 
তীরে শ্যানলক্ষেত্র ও যমুনার কালো জল 
দেখি]! শ্রীককের কথা মনে হইয়াছিল, 
সেই ভাবে ভরপুর হইয়া শ্ীমকে এক পত্র 
লিখিলাম। উহার মধ্যে নাগা-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে থাকিযা ও শোভাযাত্রায় যোগদান 
করিয়া বিভিন্ন সাঁধূমগ্ডুলীর যে পরিচয় পাইয়া- 
ছিলামঃ তাহাও লিখিলাম। একসঙ্গে 


শ্ীম-সমীপে 


৩৪৯ 


লক্ষাধিক সাধুর স্নান করিবার দৃশ্য ও সমাগত 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্তদের সাধুগপ-সমীপে আগমন, 
মনে সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, 
তাহা! লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম । 

এক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় শ্রীম-র 
কাছে যাই, শ্রীম আমাকে দেখিয়া উল্লসিত 
হইয়া বলিলেন, “আহা! তোমার কুভমেলার 
কি বর্ণনা । আর সর্ব প্রথমেই তোমার চিঠি 
পাই । তোমায় ধন্তবাদ |” 

এ বৎসর (১৯৩০) গ্রাম্রকালে আলমোড়া 
আশ্রমের পশ্চিমে একটি পাহাডের পাদদেশে 
এক কুটিরে_-নির্জনে যেভাবে কাটাইতে- 
ছিলাম, তাহাও তাহাকে পত্রে লিখিয়াছিলাম। 
শ্রীম তাহাব উত্তরে লিখিয়াছিলেন £ এই নিজ 
হিমালয়ে অনন্যশরণ হইয়| তুমি শ্রীশ্রঠাকুরের 
চিন্তায় কাল কাটাইতেছ। কি সুন্দর পরিবেশ, 
ইচ্ছা হয়, এই বৃদ্ধ বয়সে এ কুটিরে থাকিয়] 
তপন্তা করি। “তপসা চীয়তে ব্রহ্ম”। কিন্ত একাকী 
বাসকালে “সাধু সাবধান 1? আ্ীশ্রীঠাকুরের 
এই মহাবাক্য সর্বদ1 স্মরণ করিবে । 

নির্জনে শ্রীম-সঙ্গে 

১৯৩১ থৃঃ একদিন ছ্ৃপুর ১॥-২টার 
সময' বাগবাজাব শ্রীষ্্রীমায়ের বাড়ী হইতে 
আমহাস্ট“স্ট্রীটে স্কুলবাড়ীর চারতলার ছাদে 
গিয়! উপস্থিত। এব্নপ অসময়ে প্রায় যাই না। 
মায়ের বাডী হইতে প্রায় রোজই সন্ধ্যার কিছু 
আগে এখানে শ্রীম-র কাছে যাই এবং তাহার 
গুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত শ্রবণে তৃথ্ি- 
লাভ করি। তিনি বছ ভক্ত পরিবুত হইয়! সানন্দে 
ঠাকুরের কথা বলেন । কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই এ 
চারতলার ছাদের উপর যেখানে তিনি বেশ 
একটি সুঙ্দর তুলপী-কানন করিয়াছেন, তাহাব 
ভিতবে গিয়] কিছুক্ষণ ধ্যান করেন | আমরাও 
তাহার চারিপাশে বসিয়! শ্রীভগবানের ধ্যান 


২১৫০ 


করিবার চেষ্ট| করিতাম। আসন লা থাকিলে 
শ্রীম নিজেই আসন দ্বিতেন। এ জন্ত আমি 
নিজে একখানা আসন লইয়া যাইতাম । আসন- 
থানি একদিন ভুলক্রমে ফেলিয়া! আসিম়্াছি। 
তখন কপর্দকশূন্ঠ অবস্থা, আসনখানি অপহৃত 
হইলে কাহাব কাছে আবাব আসন চাহিব, 
এই ভাবনায় ছাদেখ উপব হইতে এই অসময়ে 
আসনখানি আনিতে গিয়াছি। কিন্ত শ্রীম 
আমায় দেখিয়া ফেলিলেন। 

শ্রীম তখন ছাদেব উপর একটি ছোট্র 
টিনেব চালাঘরে একাকী ছপুবে বিশ্রাম 
লইতেন, তাহা আমি জানিতাম না। তিনি 
নির্জনতা ভালবাসেন ১ নির্জল না হইলে 
ঈীশ্ববচিত্তা হয না, অধিকন্ত ঝঞ্ধাট বাডে, তাই 
ওখানে একান্তে থাকেন। আব ছাদের উপর 
চারিধাবে এত উচু আল্ষে দেওযা আছে যে, 
নীচেব ঘর-বাড়ী জন-যানব দেখা যাইত না। 
শ্ীধ্রীঠাকুর তাহার অন্তরাত্বা। শক্ত পাইলে 
ঠাকুরের কথা কহিতে খুব ভাল বাসিতেন। 
আমাকে দেখিয়া “এই যে, এস এস" বলিয়! 
সাদরে কাছে ডাকিলেন। আমি তীাহাব 
সমীপে গেলে আমার হাত ধরিয়া তাহার 
পাশে খাটের উপর বসাইলেন এবং কুশল প্রশ্ন 
কবিলেন। আমি বলিলাম, 'আমাকে এখনই 
ফিরতে হবে। মায়ের বাড়ীতে তিনটার সময় 
হান্দোগ্য-উপনিষদের ক্লাস হবে, সেখানে 
আমায় উপস্থিত থাকতে হবে । আসনখানি 
ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি । এই 
কথাব উত্তরে শ্রীম বলিলেন, “আরে 1 বস, বস।, 
কিন্ত আমি উঠিয়া! পড়িলাম এবং হাত জোড় 
করিয়] প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি, তখন 
বলিলেন, “ধীরেন, বেদ-বেদাস্ত শ্রীীঠাকুরের 
চরণতলেই পড়ে আছে। সেই চরণ ধ্যান 
করলে দমস্ত জ্ঞান হাভ হয়।” 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


আমি কিন্ত মুঢের মতো তখন তাহার 
কথার গভীর মর্ম ধারণ। করিতে না পারিয়া 
আপন লইয1! উদ্বোধনে ফিরিলাম | এখন মনে 
হয, তাহার প্রক্ষপ আাগ্রঙ্ন এবং নির্জনে তাহাব 
সঙ্গ কত নুদ্র্লভ।1 হয়তো! সেদিন তিনি 
আমাকে তাহাব অম্বু তময় স্পর্শে আমাব অস্তবে 
উচ্চ অধ্যাত্সভাব সঞ্চাব করিয়া দিতেন। 
কারণ পবে আমার এক বন্ধুর যুখে শুনিয়াছি, 
একদিন গ্ীম তাহাকে এরূপে নির্জনে ডাকিযা 
লইয! ঠাকুণেব কথা বলিতে বলিতে চোখে 
চোখে চাহিয়া হৃদযে এন্সপ উচ্চভাব উদ্দীপিত 
কবিধা দিখাছিলেন যে, অনেকক্ষণ সে গভীব 
ধ্যানে মগ্ন হইয়া পরম আনন্দ লাভ কবিযাছিল। 
তখন কি ভক্তসঙ্গের এত মাহাত্ম) বুঝিতাম। 
এখন হায হায কবি এবং ছুখদৃষ্টেব কথা ভাবি। 

শতবাধিকী-প্রসঙ্গে 

১১৩৬ হইতে ১৯৩৭ খৃঃ পর্যস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরেব 
শতবাঁবকী উৎসব অঙ্ুষিত হয়। তাহার 
৪৫ বৎসর পূর্ব হইতে একটি শতবাধিকী গ্রন্থ 
প্রকাশ করিবার উদ্যোগ হইতেছে । উহ*তে 
সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগেব সনাতন ধর্ম 
সম্বন্ধে অন্থভৃতি ও ধাবণা লিপিবদ্ধ 
থাকিবে । শতবাধিকীব প্রধান উদ্যোক্তা 


স্বামী অবিনাশানন্দজী জনৈক সাধুব সহিত 
এ গ্রন্থে প্রবন্ধপকল কিভাবে সঙ্কলিত হইবে 
তদ্‌ৃবিষয়ে পবামর্শ লইবাব জ্ন্তী উপস্থিত 
হইযাছিলেন। সেখনে আমি উপস্থিত 
ছিলাম | ভ্রীম বলিলেন, “ধর্ষেব প্রাণ তপস্তা । 
ঠাকুব সেই তপোমুতি ছিলেন, যর্দি তোমরা 
ভাবতবর্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে ভগবানের 
জহ্য সর্বত্যাগী তপস্বীদেব অভিজ্ঞতার লিপি 
গ্রহ কবতে পারো, তাহলে শ্রীশীঠাকুরের 
সর্বোত্কুষ্ট স্মৃতিগ্রন্থ হবে। স্বামীজী, রাজ! 
মহাঁবাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্যাসী 
শিষ্যগণের তপস্তার উপবই এই শ্রাবামরুষ্-সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠিত, 


মস্টীর মহাশয়ের পত্র 


শ্রীত্ীগুরুদেব শ্রীচবণভরসা ৃ 
অমাবস্যা ৮কালীপুজ। দিবস 
1১ 91180702100] 19029, 
6610 1০0%, 1904. 


শী 

আপনার পক্জপাঠে পরম গ্রীতি লাভ করিলাম । ঠাকুব পাগুবদেব সম্বন্ধে যাহ বলিয়া- 
ছেন, স্মরণ কবিবেন। ভক্ত হইলে যে ম্ুখদ্ুংখ হইবে না, তাহা নহে । পাগুববাও স্বখছুঃখের 
পাব ছিলেন না_দ্রেহধারণ কবিলেই সব আছে । শ্রীশ্রীমাব চবিতাখুতেও তাঁহ1 দেখ যায় । 

আর ঠাঁকুর কি বলেন নাই, “সবই রামের ইচ্ছা । বামই আপনাকে হবীকেশ লইয়া 
গিষাঁছিলেন, তিনিই মহাপুরুষের মুখ দিয়া আপনাকে যাইতে আদেশ করিযাছিলেন, আবার 
তিলিই বলছেন, “ই বটে, তবে তুমি তে। তোমার মাব কথা তখন বল নাই । তিনি আপনাকে 
দেখাই দিলেন যে, কর্ম বাকি থাকিলে সন্ন্যাস হয না| 

মনে করলে কি তিনি আপনাকে কর্মযোগ করাতে পাবেন না? তিনি সর্বশক্তিমান । কিন্ত 
তাহার সম্াপীর অভাব নাই। এই লীলাক্ষেত্রে তিনি সব রকম খেলা খেলিতে চান। তিনি 
আমড়া গাছে ম্তাউডা ফলাতে পারেন, কিন্ত তাহাব ব্রক্গাণ্ডে হ্তাঙউডাঁর বাগানের অভাব মাই। 
1৪567609193 0০৮ ঢায 11], 2৫৮ [5109 09 0009. ইতিমধ্যে আপনি তার নিকট সর্বদ। 
দরখাস্ত করুন , ঠাকুব বলেছেন, আঁকুল হয়ে বললে তিনি সুবিধা কবিবেন। নিম্যযই কবিবেন। 

আপনি সাধুসঙ্গ করেছেন, হষীকেশে নির্জনে ঠাকুবকে ডেকেছেন, এখন যদিও ক্ষণকাল 
ধোগজষ্ট হন, এ সাধন বিফল হ্ইবাব নহে। 'ন হি কল্যাণকৎ ০৮০, | ঠাকুব বলেছেন, 
আস্তবিক হ+লে সংসারেও যোগী হওয়1 যায়। তবে বড় কঠিন। 

অহলা। বলেছিলেন (ঠাকুব সর্বদা বলতেন), হে বাম, যদি শৃকর-যোনিতে জন্ম হয়, 
তাতেও আপত্তি নাই, কিন্ত তোমাব শ্রীপাদপন্সে যেন শুদ্ধা অমল] অহেতুকী ভক্তি হয়। অতএব 
ঠাকুর সর্বদা বলছেন, তাকে ডাকো নিশিদিন, যেন তার পাদপদ্দে ভক্তি হয়। তা যদি হয়, 
সব লহাহবে। এ সংসারে মাছৰ আর কয়দিন? 

অধরকে কি তিনি বলেন নাই, সম্মুখে কলি! যে যেমন অবস্থায় থাক না কেন, তাকে 
ভুলে। ন11।| তাকে কর্মত্যাগের কথা ন1 ঘলে+ ঠাকুর ব্যাকুল হযে তক্তি প্রার্থনা করতে বলতেন । 
আর তিনি যদি করান, করাবেন! আপনার মা আছেন, সংসার আছে, এখন বোধ হয় কিছু 
কর্মকাজ করিয়! শ্রীযুক্ত ** ব'বুর ম্যায় তাদের ভবণ-পোষণ করিতে করিতে ঈশ্বরকে ডাকাই 
তব ইচ্ছা | তারপর তাব য। ইচ্ছা তাহাই হইবে। ০০৭৪ ৪100929]5 11. টব, 907৪ 

৮.৪. আহ। তার কি দয়। শ্বহস্থকেও অভয দিয়েছেন! তবে পবিবারেব সঙ্গে সর্বদ] 
ঈশ্বরের কথ! কহিতে বলিতেন--ও ঈশরের পুজা ও াধৃভক্তের পূজা সর্বদা করিতে 
বলিতেন ও নির্জনে চিত্ত! ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা । “কথামৃতে? দেখিবেন। 

৮.9 "০, ঠাকুর খুব বিশ্বাস করতে বলতেন, তিনি পর নন, আপনাব মা। আপনি 
মার ছেলে ভুলবেন লা! হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করতে ভগবান অজুনকে বলেছেন । 


৩৫২ উদ্বোধন [৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


জীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা 11010, ঘর, ৪. 
218 18091000067) 1992 

শ্রী, 

আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানবেন! শীত পড়াতে শবীব একটু ভাল বোধ 
হইতেছে । এখানে আব কিছুদিন থাকিব, একসপ ইচ্ছা আছে। আপনি যখন যখন মঠ বা 
এদক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়। বিবরণ সংক্ষেপে লিখিবেন ও তৎসঙ্ষে আপনার কুশল 
সংবাদ দিবেন । মঠের বিবরণে সাধুদেব কথাবার্তা ও তাঁবা কি করিতেছেন ইত্যাদি 
লিখিবেন_“কিমালীত; ব্রজেত কিমূ, কিং প্রভাষেত ৪৮০. (গীত )। 

সাধূসঙ্গ ও লাধুসেবা, ঠাকুব বলিতেন, আমাদেব একমাল্র উপায়। ভাইটিকেও এই কথা 
বলিবেন & ৮9 11170 10 109, 4$1090670178,691% শ্রীম 


শ্ীশীগুরুদেব শ্রীচবণতবস! 111101792) এ. 7. 8. 
18৮ 01801) 1999 
শ্রী, 
তোমার ন্সেহলিপি আজ পাইযা আনন্দিত হইলামণ তোমবা মহোৎসবে গিমাছিলে ও 
বোধ হয় ৮তিথিপূজার দিনও গিষাছিলে । আব, অবপব হইলেই মঠে যাওয়। উচিত-_পাধুসঙ্ 
বিন! উপায় নাই, সর্বদা প্রয়োজন--ঠাকুর বলিতেন | 
আব গুরুদত্ত ধন লইয| (বীজ ) ডুব মাবা--যেমন শামুক স্বাতী নক্ষত্রেব জল লইথা মুক্তা 


প্রস্তত কবে ।" 


শী, 
্রীশ্রীঠাকুবেের শভজন্ম 001৮ 91-89ঘ উপলক্ষে আমাদের 1০৮৪ & 10917089191 জানিবেন। 
40906102801 গীম 
শ্ীত্রীগুরুদেব শ্রীচবণভরসা! [101]810, 
6৮18 7915, 1929 
[605 


[ঞ0গা 60050108001 ০]: 000 00699, 117 500. ৮1516 13100108095%% 8 18106 8 
0079 61226 ০01৮ প্রতিষ্ঠা? [1 5০০109৮9006 90109 ৪০১ 09. 81500191০76 268 61009 9০0 
896 19956, 702. 6109 9101716 01 শীতীরাখাল মহারাজ ৪61] [)98898898 ))৪৮ 01 ৪106. 
[ুদও৪ট ০৪ 098180 1৪ 2০দ 1১8669 কারণ সাধুসঙ্গ ।"-শ্ীগুরুদেব কেবল সাধুসঙ্গ করিতে 


বলিতেন, তবেই শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রের মূল্য বুঝা যায় ও চৈতন্ত হইবে । ভব: 1098৮ 291793*, 
0০ 50805 0) 009 15020, 1. 


শীতা-জ্ানেশ্বরী 


[একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ : বিশ্বরূপদর্শন ] 


শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 
[ পূর্বাহুবৃত্তি | 


দট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসঙ্মিভানি । 
দিশে! ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্িবাস ॥ ২৫ ॥ 


মহাভযের ভাগু ফুটিয়া যেন নিবস্তব চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, তেমনি আপনার প্রচণ্ড 
বদনসমূহ চতুর্দিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। শুধু তাহাই নহে, উহার অসংখ্য দত্ত ও দংট্রারাজি 
ওষ্ঠাধব ছাড়াইয়! বাহির হইয়াছে (ছুই ওষ্ঠ কিছুই আচ্ছাদন করিতে পাবিতেছে ন1)--চতুদিকে 
যেন প্রলয়েব অক্্রসমূহের বেষ্টনী লাগানো হইয়াছে । যেন নুতন বিষে ভরিয়াছে, কিংবা 
কালরান্ছি মুখব্যাদান করিয়াছে । কিংবা! বজ্ঞাগ্নি (প্রলযাগ্নি) যেন আগ্রেযাস্ত্র চালনা করিতেছে; 
তেমনি আপনাব প্রচণ্ড ব্ত, হইতে ক্ষোভ উছলিয়| বাহিব হইতেছে, যেন আমাদেব উপব 
মরণরূপী জলেব বন্যা আসিয়াছে , প্রলযকালেব প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাত আর কল্পান্তেব প্রলয়ানল-_ 
যদি এ ছুটি একসঙ্গে মিলিত হয়, তবে কি না জালাইতে পাবে, আপনার সংহারের 
মুখ দেখিয়া কি আমার ধৈর্য নষ্ট হইবে না? এখন ভ্রমে পড়িয়। দ্িশাহার1 হইয়াছি, আর 
নিজেকেও চিনিতে পারিতেছি ন1। স্বল্প পবিমাণে বিশ্বব্ূপ নয়নগোচর হইল, আর সুখেরও 
অস্ত হইল, এখন আপনাব অব্যবস্থিততাবে বিস্তৃত এই অপার বিশ্বরূপ সংবরণ করুন, 
এই অবস্থা আপনি এইরূপ করিবেন জানিলে কি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিতাম? এখন 
এমন হইয়ার্ছে যে একবাব প্রাণ বাচিলে হয় | 

হে অনস্ত, যদি আপনি সত্যই আমাব প্রন্থ হন, তবে এই মহামারীর প্রসার সক্কোচ 
করিয়া আমার জীবন রক্ষা! করুন। আপনি সকল দেবগণের পবম দেবতা, আপনার চৈতগ্ভেই 
এই বিশ্বেব জীবন, ইহা ভুলিয়| আপনি উল্ট! কবিতেছেন? অতএব হে প্রভু, আপনি শীঘ্র প্রসন্ন 
হউন, আপনার মায়! সংবরণ করিয়া! আমাকে এই মহাভয হইতে উদ্ধার করুন। ( ৩৮০) 

এ পর্যস্ত বারংবার যে অত্যন্ত আকুল হইয়! আপনাকে মিনতি করিতেছি, তাহার কারণ 
এই যে, আপনাব বিশ্বমৃতি দেখিয়! আমি ভীত হইয়াছি। ইন্দ্রের অমবাবতীব উপর যখন শত্রুর 
আক্রমণ হয়ঃ তখন আমি একাই তাহাদেব পরাভূত কবিয়াছি, কালের সম্গুখেও দাড়াইতে আমি 
ভয় পাই না, পরস্ত হে দেব, ইহা তেমন নহে ; এখানে মৃত্যুকেও আক্রমণ করিয়া আপনি এখনই 
গ্রাস করিবেন, ইহারই শ্থচনা দেখা যাইতেছে; প্রলয়কাল উপস্থিত না হইতেই, তাহার 
পূর্বেই আপনি কালেরও কাল হইয়া আসিয়াছেন, বেচারী ব্রিভুবন অল্পামুহইল ! অহো, 
বিপরীত ভাগ্য ! শাস্তি কামনা! করিতে গিয়] বিদ্ব দেখা! দিল। হায়, হায়, এই বিশ্ব ডুবিল, 
আপনি ইহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি কি বিশ্বর্বপ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, না 
আপনি চতুদিকে মুখব্যাদান করিয়! এই সমস্ত সৈশ্ঠদল গ্রাস করিতেছেন 1 

১ 


৩৪৪ উদ্বোধর্ন [ ৬৩তম বর্য--৭য সংখ্যা 


অমী চত্বাং ধৃতরাষ্টন্য পুত্রাঃ সর্বে স্হ্বেবাঁধনিপালসভ্বৈঃ । 
ভীম্ছো দ্রোণঃ সত পুত্রস্তথাহসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যেঃ ॥ ২৬ ॥ 


ইহার কি কৌরবকুলের অন্কুর, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুমারগণ নহে ? এই বদন ইহাদের 
সপরিবারে গ্রাস করিল ; আর যে নান! দেশের নৃপতিগণ ইহাদের সাহায্যের জন্ত আসিয়াছে, 
তাহাদের কথা বলা যায় না, এমনিভাবে আপনি ইহাদের সংহার করিতেছেন ১ মদমত্ত হস্তীর 
দল আপনি ঘটঘট করিয়া (জলেব স্ায়) পান করিতেছেন, রণক্ষেত্রে যাহ! কিছু সজ্জিত হইয়া 
আছে, সমস্তই আপমি গ্রাস কবিতেছেন , যন্ত্রাদি মারণাস্ত্র, মুদ্গরসহ পদাতিক সৈম্তদল, 
এ সমুদয় আপনার মুখের মধ্যে বিলীন হইতেছে । (৩৯০) 

কতান্তের যমজ ভ্রাতা সদৃশ কোটী কোটী শক্ত, যাহাদের এক একটি বিশ্বকে ধ্বংস করিতে 
পাবে, তাহাদের সকলগুলি আপনি গ্রাস করিতেছেন, চতুবঙ্গ সেনা, অশ্বসংযুক্ত রথসমুহ আপনার 
দত্ত স্পর্শ না করিয়াই মুখবিববে যাইতেছে । হছে পরমেশ্বর, ইহাতে আপনার কি সস্তোষ 
হইতেছে? ভীম্ম জ্ঞানী, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও শৌর্ষে যিনি নিপুণ, তাহাকেও প্রোণের সহিত 
একসঙ্গে গ্রাস করিলেন * অহে1, সহশ্রকিরণ সূর্যের নন্দন বীর কর্ণও গেলেন । আব আমাদের 
পক্ষের সকলকে ও জঞ্জালের স্ভাষ উড়াইয়! দিলেন, দেখিতেছি । হায় হায় বিধাতা, একি হইল? 
ইহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কবিযা বেচারী জগতের মরণ ডাকিযা আনিলাম। 

পূর্বে অল্পবিস্তুর যুক্তিব সহিত উত্তমভাবে ইহার বিভূতির কথা বলিয়াছেন তাহাতে 
ছইল না, আমি বারংবার প্রশ্ন করিয়া মরিতে বসিলাম। অতএব ইহাই ঠিক যে, কপালের 
ভোগ কিছুতেই খণ্ডানে! যায় না, আর যাহা হইবেই তদম্ুসারে বুদ্ধিও তেমনি হয়-লোকে 
আমাকেই দোযী কবিবে, ইহা কিন্ধপে বন্ধ কর যাইবে? পূর্বে সমুদ্রমন্থনে অমৃত হস্তগত 
হইলেও দেবগণ সন্তষ্ট হইলেন না,ফলে কালকুট বিষ উঠিল। পবস্ত তাহাও এক 
হিপাবে তত তয়ানক হয নাই, কাবণ তাহার প্রতিকার সম্ভব ছিল, আব এ সময় শু এ সঙ্কটে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন এখন এই জলস্ত 'বাযু ঘিরিয়াছে, কে এই বিষে ভবা গগনকে গ্রাস 
করিবে? মহাকালের সহিত প্রতিত্বন্দিতায় কি করা সম্ভব? (৪০০) 

এইভাবে অজুন দুঃখে ব্যাকুল হইয়া অস্তরে শোক করিতে লাগিলেন, পবস্ত এই প্রসঙ্গে 
ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না । আমি বধকর্তা ও কৌরব বধ্য, এষ্টন্ষপ যে ভ্রান্তি 
( মোহ ) অজুকে গ্রান কবিয়াছিল-_-তাহাই দূর করিবার জন্ত আীঅনস্ত নিজ স্বব্ধপ (বিশ্বরূপ ) 
দেখাইয়াছেন, আর কেহই কাহাকেও বধ করে না, আমিই সকলেব সংহারকর্তা__বিশ্বব্ূপ 
প্রদর্শন কবিবার ছলে শ্রাহরি ইহাই প্রকট করিলেন। ভগবানের এইব্নপ মনোভাব পাগুস্বত 
অদ্ভুনি বুঝিতে পারিলেন না, এবং নিরর্থক তাহার কম্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল । 


বক্ত,াণি তে ত্ববমাণা বিশস্তি দংখ্রাকরালানি ভয়ানকানি । 
কেচিদ্বিলগ্ন। দশনাস্তরেষু সংদৃশ্যাস্তে চণিতৈরুত্তমালৈঃ ॥ ২৭ ॥ 


তাহার পর অর্জুন বলিলেন, ছুই পক্ষের সৈশ্ঘদল গগনে মেঘপুগ্রের স্ায় একসঙ্গে সম্পূর্ণ 
তাবে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে । কিংব! কল্পাস্তে কৃতাস্ত যখন স্ষষ্টির উপর রুষ্ট 


শ্রাবণ ১৩৩৮ ] গীতা-ঞানেশ্বরী ৩৫৫ 


হইয়া পাতাল সহিত একবিংশতি শ্বর্গই একসঙ্গে নাশ করে, অথবা দৈব প্রতিকূল 
হইলে সঞ্চিত টৈভব যেমন যেখানকার সেখানেই আপনা-আপনিই ব্যর্থ হইয়া যায়, তেমনি 
অস্ত্রশস্ত্র ্্িত সৈস্কদল সব একসজে আপনার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, পরস্ত কেহই মুখ হইতে 
বাহির হইতেছে না, কর্ণের ছুর্বার গতি দেখুন ) অশোকেব নব পল্লব যেমন উদ্ট্রের মুখে চিত 
হয়, তেমনি এইসব লোক আপনার যুখের মধ্যে নাশপ্রান্ত হইতেছে । পবস্ত মুকুটসহ মস্তকগুলি 
কেমন আপনার দংপ্রার সাড়াশীব মধ্যে পড়িয়! চূর্ণ হইতে দেখা যাইতেছে! (৪১০) এ মুকুটের 
রত্ব কতক আপনার রাতের ফাকে সংলগ্ন রহিযাছে, কতক চূর্ণ হইয়া জিহ্বার মূলে লাগিয়! 
আছে, কতক চূর্ণ হইয়! দংগ্রাব অগ্রভাগে লাগিয়! রহিয়াছে , অহে, এই মহাকাল বিশ্বব্ূপ 
লোকের রক্তমাংসের শরীব গ্রাস করিযাছে, পবস্ক দেছেব মন্তকটি আলাদ1 একধারে রাখিয়। 
দিয়াছে । মন্তকই শরীরের মধ্যে নিশ্চিত উত্তমীজ, এইজন্য ইহাই শেষ পরধস্ত মহাকালের 
মুখের মধ্যে অবশিষ্ট আছে। 

অর্তুন পুনরার বলিতে লাগিলেন, হে প্রভূ, জন্মগ্রহণ করিলে কি আর অন্ত কোনও 
গতি নাই? সমস্ত জগৎ শ্বতই এই মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে, এ সমস্ত স্ষ্টি এই মুখের 
দ্রিকে চলিয়াছে, আর ইনি যেখানে আছেন সেখানেই নিশ্চল হইয়া বলিয়া তাহাদের কবলিত 
কবিতেছেন ; ব্রক্গার্দি সকলে উপরের মুখের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতেছেন, অন্ত সাধারণ 
লোকসমূহ এধাবের মুখে মধ্যে যাইতেছে, অন্ত সব প্রাণিগণ যেখানে উৎপন্ন হইতেছে, 
সেখানেই কবলিত হইতেছে, পরস্ত ইহা নিশ্চিত যে, কেহই এই মুখ হইতে বক্ষা' পাইতেছে না। 


মথ| নদীনাং বহবোহনুবেগাঃ সমুদ্রমেবাতিমুখ। ড্রবস্তি 
তথ। তবামী নরলোকবীর1 বিশস্তি বন্ধ ণ্যতিবিজ্বলস্তি ॥ ২৮ ॥ 
মহানদীর প্রবাহ যেমন সহজে অতিশীঘ্র সমুদ্রে গিয়া! মিলিত হয়, তেশনি সার] জগৎ 
চতুর্দিক হইতে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে; প্রাণিগণ আমুপথে বাতি-দ্রিবসের সিড়ি 
নির্মাণ করিয! বেগে এই মুখে প্রবেশ করিবার সাধনা কবিতেছে। 


যথা প্রদীপ্তং জললনং পতঙ্গ বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকাস্তবাপি বজ্জাণি সম্বদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 
পওঙ্গের ঝাঁক যেমন জলস্ত পর্বতে গাত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি দেখুন, সমগ্র 
লোকসযূহ এই মুখের মধ্যে পড়িতেছে ) (৪২০) পরুস্ধ উত্তপ্ত লৌছের উপর পড়িলে জল যেমন 
শুকাইয়া যায়) তেমনি যতকিছু এই মুখে প্রবেশ করিতেছে, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, 
আর তাহাদের নাম-নপ ব্যবহার মুছিয়! যাইতেছে । 


লেলিহাসে গ্রাসমানঃ সমস্তাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈ্ঘলন্তিঃ । 
তেজোতিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষ্ো ॥ ৩০ ॥ 


এত অধিক আহার করিয়াও ভুঁহার ক্ষুধা কমে নাই, ইহার কি অসাধারণ জঠরামি 
উঙ্গীপিত হইয়াছে; রোগী জর হইতে উঠিলে যেমন হয়, ভিখারী অকাল (ছুত্তিক্ষ ) পড়িলে 


উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


৩৪৬ 
যেমন করে, তেমনি ইহার জিহবাও 'আশ্চর্যভাবে ওঠ চাটিতেছে দেখিতেছি ; আহারের নামে 
আর কিছুই এই মুখ হইতে বাচিল না, এই আশ্চর্য ক্ষুধা কেমন অপূর্ব দেখাইতেছে ? সমুদ্ই 
কি গণুষ করিবে, না পর্বত গ্রাস করিবে, কিংবা! পষঞ্র এক্ষাুই কি মুখের (দংস্রার ) মধ্যে 
ফেলিয়া দিবে? দিকৃসযূহ কি গিলিয়! খাইবে? “কংঘা নক্ষত্রগুলি চাটিয় ফেলিবে ? 

হে প্রভু, এমনি আপনাব লোনুপতা। দেখা যাইতেছে, ভোগে যেমন কামনার বৃদ্ধি হয়, 
ইন্ধন দ্বাবা অশ্ি যেমন অধিক প্রজলিত হয়, তেমনি খাইতে খাইতে আপনার খাইবাব 
প্রবৃত্তি বাড়িতেছে , একটি মূখ এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে যে, ইহার জি্বাগ্রে ত্রিভুবন রহিয়াছে, 
_ বড়বানলের মধ্যে যেন একটি কপিথ ফেলা হইযাছে, এইক্ধপ বদনের মংখ্যা অপাব' কিন্ত 
এত ব্রিভুবন কোথায়? যদি ইহাদের জন্য যথেষ্ট আহার্য না জুটে, তবে এত অধিক পবিযাণে 
মুখের সংখ্যা বাড়াইলেন কেন? দ্রাবাগি যেমন বনেব মুগগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি 
বেচারী লোকসমৃহ আপনার বদনেব অগ্রিব মধ্যে পডিযাছে। (৪৩০) 

অহো, বিশ্বের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে, জগতের কর্মফলেই এই দেবভাব আবির্ভাব, 
যেন মহাকাল জগদ্নূপী জলচরগণকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তান করিয়াছেন ১ এখন এই অঙ্গ- 
প্রভার ফাদ হইতে চরাচর বিশ্ব কোন্‌ পথে বাহির হইবে 1 ইহ1 তো! আপনার বক্ত, নয়, ইহ! 
জগতের পক্ষে একটি জলস্ত চিতা, অগ্নি নিজের দাভিক] শক্তি দ্বাবা কোন কিছু পোড়াইবে কি ন! 
তাহ] জানে না, পরম্ত যাহাব অঙ্গ স্পর্শ করে, সে প্রাণে বাঁচে না, শস্্র কি জানে তাহার 
তীক্ষতায মৃত্যু কি করিযা হয? কিংবা বিষ যেমন নিজের মারকশক্তি জানে না, তেমনি 
আপনার উগ্রতা সগ্বন্ধে আপনার কোন অহ্থমানই নাই, পবস্ত এদ্রিকে সাবা জগৎ নষ্ট 
হইতে চলিল | 

হে প্রভু, আপনি তে বিশ্বব্যাপক, সকলেব আত্মম্বরূপ এক আত্ম, তবে আমাদের 
কালস্দৃশ হইয়াছেন কেন? আমি জীবনের আশ! ত্যাগ কবিয়াছি, আপনিও সচ্কোচ 
ন। করিয়| আপনার মনে যাহা আছে, তাহ! মুখে স্পষ্ট করিয়া বলুন » এই উগ্রন্প আর কত 
বাড়াইবেন1 হে তাত, আপনার কল্যাণময ভগবৎরূপ স্মবণ করুন, নতুবা অস্ততঃ আমাব 
উপর কৃপাদৃষ্টি পাত করুন । 


আখ্যাহি মে কো ভবামুগ্ররূপো নমোইস্ত তে দেববর প্রসীদ । 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি তবস্তমান্ধং ন হি প্র্ানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
হে বেদবেছ্য, হে ত্রিভুবনেব আদিকাবণ, হে বিশ্ববন্থ্য, আপনি একবার আমাব বিনতি 
শ্রবণ করুন, এই কথা বলিয| অজুন তাহাব চরণে মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন 
ও বলিলেন, হে সর্বেশ্বব, শুনুন । (৪৪০) 
আমি শান্তির জন্য বিশ্বন্ূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলায, আর আপনি যহাকালের 
রূপ দেখাইয়! ত্রিভুবন গ্রাস কবিতে উদ্ভত। আপনি কে? এত ভীতিপ্রদ মুখগ্ুলি 
কেন একত্র করিয়াছেন? আর সমস্ত হস্তেই বা শস্ত্র ধারণ করিক্জাছেন কেন? ক্রোধে ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইয্সা আপনি গগনকেও ছোট করিয়াছেন, এবং চক্ষুগুলি ত্রাসদায়ক করিয়া আমাদের 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] শীতা-জআানেশ্বরশি ৩৪৭ 


ভয় দেখাইতেছেন। হে দেব, আপনি ক্ৃতাস্তের সহিত কেন প্রতিযোগিতা করিতেছেন ? 

আপনার অভিপ্রায় কি তাহাই আমাকে বলুন। এই কথা শ্বনিয়] শ্রীঅনস্ত বলিপেন, আমি 

কে, এবং কেন এইরূপ কবিতেছি, ( আমাব ) হালচালই ব! কিন্ধপ, এই প্রশ্ন করিতেছ ? 
শ্ীভগবান্‌ উবাচ-_ 


কালোহস্মবি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহতুমিহ প্রবৃত্ত: | 
খতেহপি ত্বা ন ভবিষ্যস্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥ 


আমি সত্যই কাল, লোক সংহার করিবার জঙ্ঠই বধিত হইতেছি, এবং সমস্ত গ্রাস 
করিবার জন্য চতুর্দিকে মুখ বিস্তার করিযাছি। ইহাতে অজুণ্ন বলিলেন, হায় হায়, পূর্বের 
সঙ্কটে প্রাধিত হইয। ইহার কাছে প্রার্থনা কবিলাম, এখন আরও ভয়ঙ্কর সঙ্কট উপস্থিত হইল । 
এইব্সপ কঠিন বাক্য শুনিয়। অজ্জুনি নিরাশ হইষ। বিষণ হইবে জানিয়| শরীক পজে সঙ্গেই 
বলিলেন, হে কিরীটী, পবস্ত আর একটি কথা আছে , তাহা এই যে, তুমি তৃতীয পাগুব অজু 
এই সংহাররূপ সঙ্কটের বাহিরে, ইহ শুনিষা ধনুর্ধব অজুনি মবিতে মবিতে প্রাণে বাচিলেন , 
তিনি মরণরূপ মহামাবীতে পভ়িয়াছিলেন, এখন পুনবায সচেতন হইলেন, এবং শ্রীকষ্ণের বাক্য 
মনোধোগপুর্বক শুনিতে লাগিলেন । (৪৫৪০) 

তখন ভগবান বলিতে লাগিলেন, হে অজ্জুনি, জানিও তুমি আমারই, অন্য সমস্ত বিশ্ব 
আঁমি গ্রাস করিতে উদ্যত হুইয়াছি, প্রচণ্ড বড়বানলে যেমন সমস্ত শেষ হইয়] যায়, তেমনি 
আমাব মুখেব মধ্যে সারা জগতেবও সেই অবস্থা তুমি দেখিতেছ। 

পরস্ত ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই যে সৈম্তদল উপরে-উপরে আশ্ফালন করিতেছে, 
ইহা! সম্পূর্ণ নিক্ষল , ইহাব! সব একত্র জমায়েত হইয়া! আপনাদের শোর্য ও পরাক্রমের 
অহঙ্কারে ফুলিতেছে, এবং নিজেদের দৈশ্দলকে যম হইতেও ভয়ঙ্কর বলিষ| বর্ণনা! করিতেছে; 
বলিতেছে--স্থট্টির উপব স্ষ্টি কবিব, প্রতিজ্ঞা কবিয়! মৃত্যুকে বধ কবিব, আর এখন 
এই জগৎকে এক গণ্ষে পান করিব, সমগ্র পৃথিবী গিলিয়! খাইব, আকাখকে 
জালাইয়! দিব, বাযুকে বাণ দ্বাবা বিদ্ধ কবিব, এই চতুবজ সেনাব টৈভব মহাকালের সহিত 
ক্পর্ধা করিতেছে, ইহাদের পরাক্রমের অভিমান কতখানি বাড়িয়াছে দেখ; ইহাদের বচন 
অস্ত্র হইতেও তীক্ষু, ইহারা অশ্ি অপেক্ষাও তীব্রতর দাহিক1 শক্তিবিশিষ্ট দেখা যাইতেছে, 
ইহার! কালকুট বিষকেও হার মানাই্াছে। 

এই বীবগণ যেন চিত্রে অঙ্কিত, জলশৃন্ বন্তার হ্যায়, কিংবা চন্দ্রের প্রতিবিশ্বসদৃশ ; যেন 
যুগজলের বন্যা আসিয়াছে, ইহাবা তো! সৈন্দল নহে, যেন কাপড়ের তৈযারী সাপ, যেন 
প্রাণহীন চামড়ার তৈযাবী সুসজ্জিত পুত্তলিকাবাহিনী ধ্লাড়াইয়া! আছে। (৪৬০) 


তন্মাৎ ত্বমুত্তি যশো! লভন্ব জিত্বা শক্রুন্‌ ভূঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
মধৈবৈতে নিহভাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


বাস্তবিক পক্ষে যে শক্তিদ্বার৷ উহারা চালিত হইতেছে, দে সমস্ত আমি পূর্বেই হরণ 
করিয়াছি, এখন কুস্তকারনিমিত পুত্তলিকার ন্তায় ইহার] নির্জীব হইয়। আছে ) পুতুল নাচের 
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হুগ্র ছি*ড়িযাঁ গেলে যেমন মঞ্চের উপরিস্থিত রজ্জু-চালিত কাষ্ঠপুত্বলিক! ঠেলা! মারিলেই 
উল্টাইয়! পড়ে, তেমনি এই শ্রেণীবদ্ধ সৈন্ের দলকে বিনাশ করিতে বেশী সময় লাগিবে 
না, অতএব এখন শীঘ্র মচেতন হইয়| উঠ। 


তুমি গো-হরণের সময় একবার কৌরব সৈম্থদের উপব মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিযাছিলে এবং 
মহাতীরু বিরাটপুত্র উত্তরেব দ্বাব1 শক্রব বস্ত্র হবণ করাইয়াছিলে , এখন সেই সৈম্ভগণ নিস্তেজ 
হইযা! পূর্ব হইতেই মরিযা রণক্ষেত্রে আসিযাছে, ইহাদেব সংহাব কব এবং একাই শত্রু জয করাব 
যশের অধিকারী হও , আব শুধু শুদ্ধ যশই নহে, সমগ্র রাজ্যই হস্তগত হইকে। হে সব্যসাচী, 
তুমি নিমিত্তমাত্র হও । 


দ্রোখঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাহম্যানপি যোধবীরান্‌। 
ময় হতাংঘ্বং জহি ম! ব্যথিষ্ঠা যৃধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ ॥ 


ভ্রোণকে গ্রাহ করিও না, ভীম্মকে ভয করিও না, কর্ণেব উপর কি করিযা শস্ত্র চালন। 
করিব, তাহাও ভাবিও ন1। জযদ্রথ সম্বন্ধে কি উপায করিব, তাহাও তুমি মনে চিত্ত করিও না 
অন্তান্ত যে সব স্প্রসিদ্ধ বীর আছে, তাহাদের সব এক-একটিকে চিত্রে অস্কিত সিংহের হ্ঠায় মনে 
করিবে, যাহাদের ভিজ] হাতেই মুছিযা ফেলা যায়। হে পাণুব, এইভাবে এই যুদ্ধে মিলিত 
সৈম্তদল কিরূপ? ইহাবা সমস্তই আভাসমাত্র, ইহাদের আমি পূর্বেই মুখের মধ্যে আকর্ষণ 
করিয়াছি । (8৭০) 


যখনই তুমি ইহাদেব আমাব মুখে পডিতে দেখিয়াছ, তখনই ইহাদেব আমু ফুবাঁইয়াছ, 
এখন ইহারা শুধু অসার খোলসমাত্র পড়িযা আছে, অতএব তুমি শীঘ্র উঠ, আমি যাহাদের 
মাবিয়াছি তাহাদের শেষ (বধ) কব, মিথ্যা শোক-দঙ্কটে পড়িও না, স্বযং লক্ষ্য (নিশানা, 
খাড়া করিযা যেমন তাহ] ক্রীভাচ্ছলে বাণদ্ধাবা বিদ্ধ করা হয় তেমনি দেখ, তুমি শুধু নিশিত- 
মাত্রই ; যে সব অমঙ্গল প্রকট হইযাছিল, তাহা সব শেষ হইয়াছে, এখন অগিত বাজ্যের 
সহিত যশ উপভোগ কব , আত্মীয়গণ যখন অহঙ্কাবে স্ফীত (উন্মত্ত) হইয] পরাক্রমে ছুর্মদ 
হইয়। উঠিয়াছিল, তখন সেই শৌর্যশালী বিপুগণকে আমি বধ করিয়াছি, হে কিরীটী, 
এই কথা বিশ্বে পটের উপর লিখিয়1 বাখিয়! বিজযী হও। সঞ্জয় উবাচ-- 


এতচ্ছত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমান: কিরীটা । 
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কুষ্ণং সগদ্গদং তীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥ 


জ্ঞানদেব বলিতেছেন £ এইভাবে পুর্ণমনোরথ সপ্জয় কৌরবনাথ ধতরা্রকে এই সমস্ত 
কথ] বলিলেন; স্বর্গলোক হইতে গল্গাব প্রবাহ বাহির হইয] যেমন প্রচণ্ড খল খল শব্দ করিযা 
নীচে নামিয়া আসে, তেমনি গুরুগল্ভীব বাক্যে শ্রীরুষ্জ বলিতে লাগিলেন, অথবা মহামেঘসমুহ 
যেমন একসঙ্গে গর্জন করিতে থাকে, কিংবা ক্ষীরসমুদ্র যেমন মন্দরাচলের মস্থনে গুমগুম শব্দে 
নিনাদিত হইয়াছিল, এ প্রকার গম্ভীর মহানাদের সহিত তখন বিশ্বে আদ্দিকারণ অনস্তর্ূপ, 
শীকঞ্চ এই বাকা বলিলেন । (৪৮০) 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] গীতা -জ্ঞানেশ্বরী ৩৪৯ 


অদ্ুন তাহার সামান্যই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাহার সখ কি ভয় দ্বিওণ হইল 
তাহা বলিতে পারি না, পরস্ত তাহার সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল + সঙ্কুচিতভাবে কিঞিৎ নত 
হইয়া, করজোড় করিয়া! বারংবার তাহাব ললাট শ্রীক্ষ্ণেব চরণে ঠেকাইতে লাগিলেন। তখন 
কিছু ৰলিতে গেলে তাহাব ক্রোধ হইতেছিল, ইহা সখ কি ভষ তাহা আপনারাই 
বিচার করুন। পরন্ধ ভগবান শ্রীকঞ্ের কথায় অজুনের এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছিল, ইহা 
আমি এই ক্লোকেব পর্দ হইতেই বুঝিয়াছি। তখন এইভাবে ভীত হইয়! পুনবায় চরণ বন্দন 
কবিয| বলিতে লাগিলেন £ অজ্ঞুন উবাচ-__ 


স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহ্ষ্যত্যন্নরজ্যতে | 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবস্তি সর্বে নমস্যস্তি চ সিদ্ধলজ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥ 


আপনি নিজেই বলিয়াছেন, “শামিই কাল, এবং বিশ্ব গ্রান কর! আমার খেল।,-আপনার 
এই বাক্য আমি অটল সত্য বলিয়া মানিয়াছি, পবস্ত হে প্রঞ্ডু, আপনি কাল হইয়া আজ 
স্থিতির সময়ে জগৎকে শ্রা (সংহার ) করিতেছেন, ইহা বিচাবের সহিত মিলিতেছে না 
অঙ্জেব তারুণ্য স্রাইয়। কি করিয়। বুদ্ধাবস্থা আন যায়? এইজন্য আপনি যাহ! করিতে 
চাহিহেছেন, তাহা! প্রায় অসভ্ভব। হে অনস্ত, দিবসের চারি প্রহর পুর্ণ না হইতে সুর্য মধ্যান্েই 
অস্ত যায় না। দেখুন, আপনি যে অথপ্ডিত কাল, তাহাব তিনটি অবস্থা আছে, আর সে 
তিনটিই নিজ নিজ সময়ে প্রবল। (৪৯০) 

যখন উৎপত্তি হয়, তখন “স্থিতি, ও “প্রলয়” লুপ্ত থাকে, আর স্থিতির সময় 
উৎপত্তি” ও 'প্রলয়”কে দেখ! যায না; আর পবে পপ্রলয়ে'র সময “উৎপত্তি” ও “স্থিতি' লুপ্ত 
হয়-এই অনাদি রীতিব কোন কারণেই ব্যতিক্রম হয় না, সম্প্রতি জগতে পুর্ণ ভোগের 
স্থিতি চলিতেছে, এখন যে আপনি হহাকে গ্রান করিতেছেন, ইহ! আমার মলে 
লাগিতেছে না। 

তখন ভগবান লঙ্ষেতে বলিলেন, এই ছই সৈম্ভদলেরই পোষণকার্য শেষ হইয়াছে ( আমু 
ফুরাইযাছে ), তাহাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম, অন্ত লোকের মরণ যথাকালেই হইবে-- 
জানিবে, শ্রীঅনস্ত ভগবান সঙ্কেতে এই কথা বলিতেই অদ্ভুন পুনরায় সমস্ত বিশ্বের পূর্ববৎ 
স্থিতি দেখিলেন , তখন অজ্জুন বলিলেন, হে দেব, আপনি বিশ্বকে চালনা করিবার স্বত্রধার, 
এই জ্গৎ পুনরায় পূর্বস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে, পবস্ত হে শ্রীহবি+ ছুঃখসাগবে পড়িলে যেমন 
ভাবে আপনি উদ্ধার কষেন, আপনার সেই কফীভি আমি স্মরণ করিতেছি) আপনার কীন্তি 
বারংবার স্মরণ করিয়া আম মহাস্থখ উপভোগ করিতেছি, এবং হ্যামৃত-তরঙ্গের 
উপর গডাইতেছি। 

হে দেব, জীবিত থাকিবার জন্ত এই জগৎ আপনার প্রতি অনুবাগ পোষণ করে, আর 
হুষ্ট লোকগণ নাশপ্রাপ্ত হয়; হে হুধীকেশ, ত্রিভুবনের রাক্ষসগণের আপনি মহাভয়ম্বব্মপ,-_ 
এইজন্য তাহার] দিগন্তের ওধারে পলায়ন করিতেছে » (৫০০) এতততিন্ন অন্ত ভ্রসিদ্ধ কিন্নরগণ্‌, 
গমন কি সার! চরাচর আপনাকে দেখিয়া! আনন্দিত হইয়া নমস্কার করিতেছে । 


৩৬৩ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা 


কষ্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীয়সে বন্গণোইপ্যাদিকর্তে | 
অনন্ত দেবেশ জগন্পলিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্বুৎ পরং যত ॥ ৩৭ ॥ 
হে নারায়ণ, রাক্ষলগণ আপনার চরণে প্রণত না হইয়। পলায়ন করিল, ইহার কারণ কি? 
আর আপনাকে কেনই বা প্রশ্ন কবিতেছিঃ ইহা তে! আমাদের জানাই আছে, স্থর্যোদয় হইলে 
অন্ধকাব কেমন করিয়া! থাকিবে? আপনি শ্বপ্রকাশের উৎপত্তিস্থান, আজ আপনাকে আমর! 
প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজস্ট অন্ঠ সব জঞ্জাল সহজে দূর হইয়াছে। 
হে প্রীরাম, এতদিন আমব কিছুই বুঝিতে পাবি নাই, এখন আপনাব গম্ভীর মহিমা 
উপলদ্ধি কবিষাছি; যাহা হইতে নান! স্্টির বিকাশ হয, ভূতগ্রামরূপ লতার প্রপার হয়, 
সেই (বিশ্ববীজ ) মহদৃত্রক্দগ আপনার ইচ্ছা! (মহাসঙ্কলপ ) হইতেই উৎপন্ন হইযাছে , হে দেব, 
আপনি নি:সীম ও অনস্তগুণসম্পন্নঃ আপনি নিঃলীম ও সদা ম্বয়ংসিক্ধ তত্ব, আপনি পিংসীম 
সাম্যে অখণ্ডিত অবস্থা, আপনি দেবারিদেব , প্রভু আপনি ত্রিভুবনের জীবন, অক্ষর সদাঁশিব 
( নিত্য মঙগলম্বর্ূপ )--হে দেব, আপনি সৎ ও আসৎ, তাহার অতীত যে বস্ত, তাহাও আপনি । 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ; পুরাণত্তবমস্ বিশ্বস্ত পবং নিধানম্‌ । 
বেত্বাসি বেছ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ || 


আপনি প্রকৃতি ও পুকমের আদিকারণ মহত্তত্বেব সীমা, স্বয়ংসিন্ধ, পুরাতন, অনাদি , 
আপনি সকল বিশ্বের জীবন, আপনি জীবেব আশ্রয়, ভূতভবিষ্যৎ কালেব জ্ঞান কেবল 
আপনারই (হস্তে) আছে। (৫১০) 

হে ভেদরভিত প্রভু, শ্রতিব নেত্রে যে স্বন্ধপ-স্ুথ অইভূত হয, তাহা আপনিই, ত্রিভুবনেব 
আধাপ্রেব আপনিই আধাব , এই জন্তই আপনাকে পরম ধাম বলে, কল্পান্তে মহদূত্রক্ম আপনার 
মধ্যেই প্রবেশ করে । অধিক আর কি বলিব? হে দ্বেব, আপনি লমগ্র বিশ্ব বিস্তার করিয়া 
আছেন, অনস্তর্ধপ আপনার বর্ণনা কে কবিতে পারে? 


বায়ুধমোহগ্রির্রুণঃ শশাঙ্ক; প্রজাপতিত্্ং প্রপিতামহশ্চ । 

নমো নমস্তেহজ্য সহত্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভুয়োইপি নমো নমন্তে ॥ ৩৯ ॥ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোইস্ত তে সর্বত এব সর্ব। 
অনস্তবীর্যামিতবিক্রমন্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোহনি সর্ব: ॥ ৪০ | 


প্রভু, আপনি কোন এক বস্ত নন, আর কোথায় আপনি নাই? আর কি বলিব? 
আপনি যেমন আছেনঃ তেমনিই আপনাকে নমস্কার করিতেছি; হে অনভ্ত, আপনিই বায়ু, 
আপনিই নিয়স্তা যম, প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত অশ্নিও আপনি, আপনি বকুণ, সোম, আঙ্টা 
ব্রঙ্ধাও আপনি, পিতামহের পরম আদিজনকও আপনি; আর অন্ধ যে সব সাকার ব! 
নিরাকার ভাব আছে, হে জগন্নাথ, আমি আপনার সেই সব ক্ধপকেও প্রণাম করিতেছি। 

এইভাবে পাগুস্ত অদ্জুন সাহরাগচিত্তে স্ততি কবিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রচ্ছো, 
আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমক্কার । তাহার পর খশ্রীমুর্তির আগ্ন্ত (মণ্তক হইতে চরণ 


শাবণ, ১৩৬৮ ] তোমার চাওয়া! একটুখানি ৩৬১ 


পর্যস্ত ) দেখিয়! পুনরায় বলিলেন? প্রতো৷ আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ! এই চয়াচর বিশ্বের 
সমস্ত প্রাণিগণকে অথগ্ডিতভাবে শী মুর্তির মধ্যে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, প্রভো, 
নমো, নমস্তে | (৫২০) 

এইকূপ অদ্ভুত রূপ দেখিয়া আমিও আশ্চর্য হইতেছি, অদ্জুণ দেখিতে দেখিতে বলিতে 
লাগিলেন, পরতো! নমো, নমন্তে$ অন্ত কোনও ত্রতি স্মরণে আসিল না, চুপ করিয়াও 
থাকিতে পারিলেন না, প্রেমভাবে কেমন করিষা গর্জন করিতে লাগিলেন, তাহাও জানিতে 
পারিলেন না; কিংবহুন!, এইভাবে সহজবার প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 
হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার করি » দেবতার সম্মুখ, পশ্চাদ্‌ভাগ আছে কি নাই- তাহাতে 
আমার কি প্রয়োজন? তথাপি হে স্বামিন্,। আপনার পশ্চাতেও নমস্কার করি; হে দেব, 
আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বর্ণনা! করিতে পারি না, সেইজন্য আপনার সর্বব্যাপক, সর্বাত্মক 
্পকে নমস্কার করিতেছি; ৮হ অনস্তপ্রভাবশালিন্, হে অমিতবিক্রেম, আপনি সর্বকালে 
সমান, আপনি সর্দেশব্যাপক-আপনাকে নমস্কার , সমস্ত অবকাশে আকাশ যেমন অবকাশ 
হইয়া আছে, তেমনি আপনি সর্বস্বক্ূপ হইয়া সর্বন্্ ব্যাপিয় আছেন, কিংবহুনা) এই সার! 
বিশ্বই কেবল আপনার শুদ্ধ স্বর্ধপ, ক্ষীরদমু্রে যেমন শুধু ছু্ধের তরজ , অতএব হে দেব, আপনি 
সর্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন, ইহাই আমাব গভীর বিশ্বাস, আপনিই শর্বস্বক্প। [ক্রমশঃ] 


তোমার চাওয়া একটুখানি 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 


জেনেছি হে প্রিয় তুমি চাও না কিছু আর) 
তোমার চাওয়া একটুখানি; শুধু নয়নধ্র | 
অনেক দিয়ে যার! তোমায় 
ডাকে, সে-ডাক শোন না হায়? 
চোখের জলের মাল্যখানি দেয় যে উপহার, 
মধুর হেসে সেই মালাটি নাও যে তুলে তার। 


এতকাল ঘা থুরে ঘুরে করেছি সঞ্চয়, 
জেনেছি তা তোমায় দেবার যোগ্য কিছুই নয় । 
তুমি যে চাও অমূল্য ধন, 
অশ্রভর1 দুইটি নয়ন; 
তাইতে। যাি,হে প্রিয় মোর, নাম়াও সকল ভার, 
নয়নভরে দাও আঁখিজল অনেক বেদনার | 


ধর্ম 


অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিঙ্ধাস্তশাস্তরী 


ধর্ম শবটি এই দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিত! 
সকলের নিকট এতই স্থুপরিচিত যে, ইহার 
অর্থ জানিবার জন্য প্রায় কাহারও অন্তরে 
অণুমাত্র আগ্রহও জন্মিতে দেখা যায় না। 
দেশের অধিকাংশ লোক ধর্মের প্রতি এতই 
শ্রদ্ধাশীল যে, কেহ যখন ধর্মের নামে খারাপ 
কিছুও প্রচার করিতে থাকে, তখন তাহারা 
এইক্প খারাপ বিষয়কেও গ্রহণ করিতে দ্বিধ] 
বোধ করেন না| ধর্মের ম্বরূপ, বিভাগ, 
প্রয়োজনীয়ত1 ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের 
অস্তরে কোন দুদৃঢ় ধারণা না থাকায় এক 
শ্রেণীর ধর্মবিরোধী লোক সম্প্রতি ধর্মের 
স্বরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ অপব্যাথ্যা 
করিয়া! সাধারণ মানুষকে অধর্মের পথেই 
আকর্ষণ করিতেছে । 

যে পুণ্যভূমি ভারতে চুরি? ডাকাতি, মিথ্যা- 
ভাষণ প্রভৃতি নাই দেখিয়া গ্রীক পর্যটক 
মেগাঁঞ্িনিদ বিপ্মিত হইয়াছিলেন, যে” 
ভারতের অপরিমিত শব্দপম্পদে সমৃদ্ধ স্বপ্রাচীন 
ভাঁষ| সংস্কৃতে তাল! ও চাবির বাচক কোন 
শব নাই দেখিয়া আজও বিশ্বের জ্ঞানিগণ 
বিস্ময় প্রকীশ করেন, এবং প্রাচীন ভারতে 
মাহ্ষের সততার ফলেই এ সকল ভ্রব্যের 
ব্যবহার আবশ্যক হইত না বুঝিয়া তাহারা 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধায় মন্তক 
অবনত করিয়! থাকেন, সেই পৃণ্যক্ষেত্র 
ভারতেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ও 
ধর্মবিরোধী প্রচারের ফলে আজ জনসঙ্জের 
এক বিপুল অংশ বিবিধ পাপকার্ষে লিগ হইয়। 


চিরশাস্তির আকর ভারতগ্ভূমিকে অশান্তির 
আগুনে দঞ্ধ করিতেছে । এই অনর্থ হইতে 
জনপাধারণকে বক্ষ করিবার জঙ্ক ধর্মেব প্রকৃত 
স্বরূপ এবং তৎসংক্রাস্ত অন্তান্ত প্রযোজনীয় তথ্য 
জনগণের মধ্যে প্রচার কর] প্রয়োজন | 
ধর্মের স্বরূপ 

যেকোন বিষয় সন্থষ্ধে আলোচন। করিতে 
হইলে প্রথমেই তাহাব ম্বব্ধপ অবগত হওয়! 
আবশ্যক | এক্ষেত্রেও ধর্মের স্বরূপ নিঃসন্দিপ্ধ- 
ভাবে জামিতে না পারিলে তৎ্সংক্াস্ত অন্যান্য 
বিষয়ের আলোচনা কর] সভব হইবে না বুঝিয়। 
প্রথমেই আমর! ধর্মের স্বরূপ আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইলাম । 

ধারণা করা? অর্থবোধক “ধ' ধাতুব উত্বর 
“মন্‌” প্রত্যয় কবিয়া ধর্ম শব্দটি সাধিত 
হইয়াছে। ইহার অর্থ- শৃঙ্খলাসমূহের ধারণ 
বা নিয়মাহবর্তিতা | শাস্ত্র বলেন £ 
ধারণার্থে। ধৃক্রিত্যেষ ধাতুঃ শাৰৈঃ প্রকীতিতঃ। 
দুর্গতি-প্রপতৎ-প্রাণিধারণাদ্‌ ধর্ম উচ্যতে ॥ 

-শাব্দিকগণ বলেন, ধঞ ধাতুটি ধারণ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়| যাহাব ফলে মাহুষ ছুর্গতি 
ও পতন হইতে রক্ষ! পায়, তাহারই লাম ধর্ম। 

অগ্থাত্র আবার অহিংসা,; সত্য, অস্তেয়, 
্রন্মচর্য ও অপবিগ্রহ--এই পাঁচটি যম, এবং 
শোৌচ, সন্তোষ, তপঃ১ শ্বাধ্যায় ও ঈশ্বব-প্রণিধান 
এই পাঁচটি নিয়ম, মোট দশটির পালনই 
ধর্ম নামে কথিত হ্ইয়াছে। মহাভারত 
প্রস্তি প্রাচীন গ্রস্থসমূহ হইতে আমরা এই 
সকল তথ্য জানিতে পারি । 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 


মীমাংসাদর্শনের মতে+ বেদাদিশান্ত্রে বিহিত 
ধর্মসমূহের অহুষ্ঠানই ধর্ম (চোদনা লক্ষণোহর্থে' 
ধর্মঃ) | বৈশেষিক দর্শনের মতে, যাহা হইতে 
এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহারই 
নাম ধর্ম (যতোহভ্যুদয়-নিঃশরেয়সমিদ্ধিঃ স ধর্মঃ)। 
মহ[ভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে ধর্মের 
লক্ষণ বল! হুইয়াছে। মহারাজ যুধিষিব 
ভীম্মকে ধর্মেব স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
উত্তর দিযাছিলেন £ 
অহিংস! সত্যমক্রোধ আনৃশংস্ং দমস্তথ]! | 
আর্জবং চৈব বাজেন্দত্র নিশ্চিতং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 
_অন্থশাসনপর্ব, ২২।১৯ 
-- অহিংস, সত্য, অক্রোধ, অনুশংসতা, দম 
( ইন্্রিয়সংযম ) এবং সরলতাই ধর্মের নিশ্চিত 
লক্ষণ (পরিচায়ক )। 
যুধিষ্টিবের মনে সংশয় জন্মিল: ভিনি 
বাজ1, গুরুতব অপরাধ করিলে প্রজাদিগকে 
কঠোর শাস্তি দিতেই হইবে , স্থতবাং রাজাদের 
পক্ষে স্বল-বিশেষে নৃশংস ন। হইয়া! উপায় মাই। 
রাজা যদি আনৃশংস্ত-ব্রত গ্রহণ করিয়। অপরাধী- 
দিগকে দগুদানে পরাজ্ধুখ হন, তাহা? হইলে 
দেশে পাপের প্রাবল্য ঘটিবে। তিনি আরও 
চিন্তা কবিলেন--সকল মানুষই যদি কঠোর- 
'ভাবে দ্রম বা ইন্দ্রিয়সংযম অবলম্বন কবে, তাহা 
হইলে তো পৃথিবীতে আর নূতন প্রজার স্ষ্টিই 
হইবে লা। তাহা ছাড়া আর্জব বা সরলতাও 
রাজধর্ষের বিরোধী | রাজা সরল-প্রকতিব 
হইলে কুটিল শক্রগণ তাহার রাজ্য ধ্বংস 
করিবে; প্রজাদের মধ্যেও অনেকে কুটিলতা! 
অবলঘ্ন করিয়! রাষ্ট্রের শাস্তির বিদ্ধ ঘটাইবে। 
সুতরাং যুধিষ্টির বুঝিলেন, পিতামহ যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা ধর্মের সাধারণ লক্ষণ; 
দেশ-কাল-পাত্রভেদে হয়তো ইহার ব্যতিক্রম 
হইতে পারে। নিঃ£সংশয় হইবার জন্য পুনরায় 


ধর্ম ৩৬৩ 


তিনি মহামনীবী পিতামহকে অহরোধ 
করিলেন, পিতামহ ! আমি কিরূপ ধর্মের 
আচরণ করিব, তাহ] আমাকে বলিয়! দিন। 
ইহার উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন £ 
অহিংসা সত্যমক্রোধে! দানমেতচ্চতুষ্টয়ম. | 
অজাতশত্রে! ! সেবস্ব ধর্ম এষ সনাতনঃ॥ 
--এ ১৬২২৩ 
_হে অজাতশত্রে!। অহিংসা, সত্য, 
অক্রোধ ও দান এই চারিটির সেবা! (অহ্বশীলন) 
কব, এইগুলিই সনাতন (চিরস্থায়ী ) ধর্ম । 
মহাভারতের শাস্তিপর্বে মহধি ব্যাস তাহার 
প্রিয়পুত্র শুকদেবকে বর্মাচরণ সম্বন্ধে যে 
উপদেশ দিয়াছেন, তাহা! হইতে বুঝা যায়-_ 
ব্যাসের মতে ইন্দ্রিয়সংযমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি 
বলিতেছেন £ 
ইঞ্জিয়াণি প্রমাথীনি বুদ্ধ] সংযম্য যত্বতঃ | 
সর্বতে! নিপতিঞ্চ,নি পিতা! বালানিবাস্বজান্‌ ! 
মনসশ্েন্ত্রিয়াণাঞ্চাপোকাগ্র্যং পরমং তপঃ | 
তজ.জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্য; স ধর্ষ: পর উচ্যতে ॥ 
--শান্তিপর্ব, ২৪৯/৩- ৪ 
- ইন্দ্রিয়নমূহ অত্যস্ত আনষ্ট উৎপাদক এবং 
ইনার] নিজ নিজ বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়? পড়ে । 
পিতা যেমন বালক পুত্রগণকে সংযত করিয়! 
রাখেন, তদ্রপ জ্ঞানের লাহায্যে ইন্দ্রিযসমূহছকে 
ধত কবিয়। মন ও ইন্ট্রিয়সমূহের একাগ্রতা 
সম্পাদনই পরম তপস্যা । ইহা সকল ধর্ম 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই পরধর্ম (শ্রেষ্ঠ ধর্ম) 
নামে অভিহিত হয়। 
ডর সর্বেপল্লী বাধাকষন্‌ 11886 208 9৪ 
1) চ59116100 (০19 গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
1791181070 78 8, 00058100905 £2০%5৮] ) & 
17) ৪1] 6205 £:০5%1), $1091775779865 । 
৮0৩ ০1 _-ধর্ম বলিতে গতি বিশেষ বা উঠ 
বুঝায়। আবার যথার্থ উন্নতির ক্ষেত্রে খা 
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যায়, সর্বত্রই পুরাতনের উপর নৃতন প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করিয়া থাকে। বস্ততঃ উল্লিখিত গতি 
বা উন্নতি বলিতে ডর রাধাকষ্জন্‌ যে সংযম 
বা নিয়মাহু বতিতাকে বৃঝিগ়াছেন, পরবর্তাকালে 
ভাহার লিখিত চ6110107 827 90০196% 
নামক গ্রন্থের একটি উক্তি হইতে তাহা আমর! 
জানিতে পারি । এ গ্রন্থে (৮,4৪8) তিনি 
লিখিয়াছেন ঃ 

19118109019 0108 08011011779, 10101) 
60001798179 00190187009 9১00 1)91105 0৪ 60 


907526]9 30701070958, 
৪৪৪11917010 82989) 18৭ 200 10699, 


দা] 81]: 10 


1919999৭100] [00৬6] 80 1001]%69 


00902/29 চ0. 109 81169110089 01 39106 009 
ছ্ব০0710. 


ধর্ম বলিতে নিয়মাহ্নবর্তিতা-বিশেষকে 
বুঝায়। এই মিয়মান্গবতিতা আযাদের 
বিবেককে প্রভাবিত করিয়া! সর্ববিধ অন্ঠায় 
ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্ত 
আমাদিগকে প্রেরণ দেয়; লোভ, ইন্দ্রিয়- 
পরাযর়ণত! এবং ঘ্বণ। হইতে আমাদিগকে বক্ষ 
করে; আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি কবিয়! 
আমাদিগকে এমন সাহস দান করে যে, তাহার 
ফলে বিশ্বক্জগতের কল্যাণের জ্ন্ত আমর! 
আত্মনিয়োগ করিতে পারি। 

পশ্চিম দেশে মনীধবীরাঁও ধর্মের স্বব্ধপ 
সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়! 
গিয়াছেন। তন্মধ্যে টাইলোর (ঘ] 73. 107) 
এবং ফ্রেজার ([. 3 (2৪৮) মহোদয়ঘয়ের 
মত দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ টাইলোর 
তাহার চ৮018150 0816879 (8৮ ১ 7১, 494) 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহার মতে ধর্ম 
(75118100 ) শব্দের সংক্ষিপ্ত অর্থ আধ্যাত্মিক 
সত্ভায় বিশ্বাস) € 4৮8৪ 91191 10 ৪010808] 
1১988%8+ )| ফ্রেজার সাহেব তাহার ণা29 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্য--গম সংখ্যা 


30197 30081. গ্রন্থে (5. 2399) লিখিয়াছেন £ 


5৪, [00161981017 0] 90701119107 ০1 
ঘ1)101) 8১8 


001)67201 09 


[0০৮15 90005215750 70 


1)9119%90 60 017900 ৪]0 
000188 ০01 09079 800. 9 00101008] [106,+ 


_-যে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি 
এবং মানবজীবৰন পরিচালিত হয, তাহার 
তুষ্টিলাধনের নামই ধর্ম । 


190 010198911% নামক 
অভিধানে 791:810% ব! ধর্মকে ছুইভাগে বিভক্ত 
করা হইযাছে £ যথা_€১) প্রাথমিক ( [৮ 
616) এবং (২) উচ্চন্তরের (21061 )1 
উপবে যে ছ্ইজন পাশ্চাত্য মনীষীর মতের 
উল্লেখ কবিয়াছি, উক্ত অভিধানে তাহাদের 
ছইটিকেই প্রাথমিক ধর্ষক্ধূপে গণ্য করা 
হইযাছে। উচ্চস্তরের ধর্মের কোন লক্ষণ উক্ত 
অভিধানে দেওয়া হয়নাই । উহার বিশ্লেষণ- 
প্রদঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রদশিত 
হইয়াছে। 


স্বান, কাল ও পাত্রতভেদে আবার ধর্মাচরণের 
মধ্যে প্রভৃত পার্থক্য দেখা যায়। গ্রান্মপ্রধান 
দেশের লোকদের ধর্মীয় আচার হইতে 
শীতপ্রধান দেশেব লোকদের ধর্মীয আচাহ 
অনেকট! ভিন্ন ধরনেব। স্বগৃহে স্বাধীনভাবে 
থাকিবানর সময় যে সকল আচার-অস্থষ্ঠান 
অবশ্ঠ পালনীয়, বিধেশে বা রাস্তায থাকিলে 
তাহাদের সবগুলি পালন কর! অবশ্ঠটা কর্তব্য 
নহে বলিয়। শাস্ত্রকারেরা! নিরেশ দিয়াছেন। 
নুস্থ বলবান্‌ ব্যক্তির জন্ত যে সকল ধর্মী আচাঁব 
অবশ্য পালনীয়, রুগণ ব1 ছুর্বলের পক্ষে 
তাহাদেব সবগুলি পালন করার প্রয়োজন 
হয় না। 

সম্প্রদায়ভেদেও ধর্মীয় আচার-অহুষ্ঠানের 
মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখ! যায়। হিন্দু বৌদ্ধ, 


[31৭ 69%01)108, 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] ধর্ম 


খ্রীান, মুললমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মনশ্প্রদায়ের 
উপাসন! পদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন ধরনের | হিন্ছুর কাছে তাহার বিমাত 
মাতৃবৎ পৃজনীয়া) কিন্ত কোন কোন লযাজে 
বিমাতাকে বিবাহ করা চলে। হিশ্নুশাস্ত্রের 
মতে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামীব 
চিন্তাও মহাপাপ» কিন্ত তিব্বত প্রভৃতি কোন 
কোন দেশে ধর্মশাস্ত্রের বিধান-অন্থসারেই 
একজন নারীর একই সঙ্গে চার পাঁচজন স্বামী 
থাকিতে পারে। গোমাংস হিন্দুর নিষিদ্ধ 
থাগ্য , কিন্ত অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীর্দের মিকট ইহ! 
বৈধ খাছ । 
একই ধর্মাবলঘ্বীদের যধ্যেও প্রদেশভেদে 
সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ অনেকক্ষেতভ্রে লক্ষিত 
হঘ়। বঙ্গদেশের ত্রাঙ্গণ মত্ত তক্ষণ কবিলে 
দোব হয় নাঃ কিন্ত যধ্য বা দক্ষিণ-ভারতের 
ব্রাহ্মণ মৎস্য ভক্ষণ,কবিলে তাহাব জাতিনাশ 
ঘটে। উত্তর ভারতের হিন্দুদের নিকট মাতুল- 
কন্তাকে বিবাহ করার চিস্তাও যহাপাপ?ঃ কিন্ত 
দক্ষিণ-ভারতে মাতৃল-কন্তাকে বিবাহ করা 
শাস্ত্রসম্মত । 
কন্তকাং মাতুলানান্ত দাক্ষিণাত্যঃ পরিগ্রহেৎ। 
_ ব্রক্ষবৈবরতপুরাণ , শ্রীকৃকজন্মধণ্ড , অধ্যায়, ১৭৫ 
বিভিন্ন শাস্ত্রে ধর্মের লক্ষণ-সন্বন্ধে নান! মত 
এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
বিভিন্ন আচবণ দেখিয়া! যাহাতে আর্ধসম্তানগণ 
ধর্ষসন্বদ্ধে বিভ্রান্ত না হন, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্‌ 
মহন পরিফার ভাষায় বলিযাছেন- বেদ, স্বৃতি, 
লদাচার এবং নিজের স্বাস্থ্য ও রুচি অনুযায়ী 
বৈধ আচরণ, এই সব কয়টিকই ধর্ষের মুল 
বলিয়| জানিবে। 
বেদঃ শ্বৃতিঃ সদাচারঃ ্বস্থয চ প্রিয়মাত্বনঃ | 
এতচ্চতু্দিধং প্রাঃ লাক্ষাদ্র্মন্ত লক্ষণম্‌। 
--মস্কসংহিতা, ২য় অধ্যা্ন 
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বলা যাছুল্য, রাজি মন্থ আর্ধলত্ভানদের 
জন্ঠই এই ধর্মের বিধান দিয়াছেন। প্রত্যেক 
হিন্দুর নিকট বেদ সর্বোচ্চ প্রমাণ । যে বিষয়ে 
বেদে কোনরূপ উল্লেখ নাই, মেই বিষয়ের 
জন্ত স্বতিশাস্ত্ই প্রমাণ। যে বিষয়ে বেদ 
এবং স্বতি কোনটিতেই কোন উল্লেখ নাই, 
সেই বিষয়ে লজ্জনগণের আচরণই প্রমাণন্ধপে 
গ্রাহী। কোন কোন বিষয়ে বেদ, শ্বৃতি প্রসৃতি 
শান্তগ্রস্থলমূহে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দেখ! 
যায়। এইক্প ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নির্দেশই 
সমান আদরণীয় বটে, তবে আচরণকারীর 
গ্বাস্থ্য এবং কুচির সঙ্গে মিলাইয়া! তাহাদের 
মধ্য হইতে য কোন একটিকে বাছিয়া লইতে 
হইবে_-ইহাই ভগবান্‌ মন্থর অভিপ্রায় | 

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা! করিয়া 
আমর! এইক্নপ সিদ্ধান্তে উপদীত হইতে পারি 
যে, বেদাদি শাস্ত্রের বিধান অন্পুসারে নিজের 
তথ! জগতের হিতার্থে নিয়মাহবধ্তিতার ভিতর 
দিয়া কর্ষধ করার নামই ধর্ম। বেদাদি শাস্ত্র 
বলিতে “আদি শব্েব মধ্যে অন্তন্তি ধর্ষের 
গ্রন্থগুলিও অস্তভূ ক্ত। 

হিন্ছুগণের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্রের বিধান 
মালিয়া! চলাই ধর্ষ। হ্বামী বিবেকানন্দ এক 
স্বানে বঙদ্গিয়াছেন £ “আমাদিগকে ল্মরণ 
রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্ত বেদই 
আমাদের চবম লক্ষ্য ও চরম প্রমাপ।' 

অবৈদিক ধর্ষাবলম্বীদের প্রতি আমাদের 
বক্তব্য এই যে, তাহাদের ধর্মমত যদি মানব- 
মভ্যতার প্রতিকূল ন1 হয়, অপরের ধর্মমত 
সহ করিতে কুষ্ঠাবোধ না করে, নিরীহ মানব- 
গপের পবিত্র রক্তে পৃথিবী কলক্ষিত করিবার 
জন্ত তাহাদিগকে প্ররোচনা না দেয়, অপর 
ধর্মাবলম্বীদিগকে বলপূর্বক স্বধর্মে দীক্ষিত 
করিবার জন্য উত্তেজন। স্যটি না করে, জাতি- 
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ধর্ম-মিধিশেধে মাতৃজাতির প্রতি মাতৃবৎ 
সম্মান-প্রদর্শনে পবাজ্ুখ না হয় এবং মানব- 
মাত্রেই কল্যাণপাধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে 
উৎসাহিত করে, তাহা হইলে তীহার। 
নিজ নিজ ধর্মের নির্দেশ পালন করিয়াই ধর্ম- 
জগতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। এ 
সকল ধর্ম বৈদিক ধর্মেরই অংশমাত্র-এই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই | 


ধর্ম ও অধর্মের বিভাগ 


ভারতীয মনীষিগণ লাধ্যধর্ম ও সাধনধর্ম- 
ভেদে ধর্মকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন । যম; 
নিয়ম প্রভৃতি সাধনধর্ম, এগুলি দ্বারা যাহ] 
সাধিত হয়, তাহাই সাধ্যধর্ম। 

ধর্ম পদার্ঘটিকে আবাব (১) আধ্যাত্মিক, (২) 
আধিভৌতিক ও €৩) আধিদৈবিক ভেদে ত্রিধ! 
বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে ধর্ম কেবল- 
মাত্র মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিধায়ক, 
তাহা দ্বাবা প্রধানত: আত্মোশ্সতিমাজজ লাধিত 
হয় বলিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিক ধর্ম বলা যায়। 
ব্যক্তিগত মুমুক্ষা এবং আত্বোন্নতভির সহায়ক 
বিবিধ সাধন-প্রণালী ইহার অন্তর্গত । 

আতন্মোৎকর্ষ' মিজের মুক্তি প্রভৃতির প্রতি 
বিশেষ মমোযোগী ন! হইয়াও যে ধর্মবলে মানব 
সর্বসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকব 
হয়, তাহাই আধিভৌতিক ধর্ম। বিশ্ববিখ্যাত 
বহু ধর্মপ্রচারক এই ধর্ম সাধন করিয়] 
শিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল- 
মানস মানবজাতির মঙল-সাধনের নিমিত্বই 
উপদেশ দিযাছেন, আর কেহ কেহ আরও 
অধিক দুর অগ্রসর হইয়া জীবমাত্রেরই 
কল্যাণসাধনের জন্য নিরশি দিয়! গিয়াছেন। 
রাজধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতি আধিভৌতিক 
ধর্মেরই অস্তর্গত। ভূত শব্দের অর্থ “প্রাণী, 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ_-৭ম সংখ্য 


(তুলনীয় £- সর্বভূতহিতে রতঃ)। তাহাদের 
কল্যাণ-লাধক ধর্মই আধিভৌতিক ধর্ম। 

যে ধর্মের সাহায্যে মাহষ এক বা একাধিক 
দেবতায় বিশ্বাস স্বাপন করিয়া তাহার বা 
তাহাদের সাধনা বা পুজার ভিতর দিয়া 
ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং এইভাবে 
অন্যান্থ জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের সম্মুখে একটি মহান্‌ 
আদর্শ স্বাপন করিধা গৌণতঃ তাহাদেরও 
আত্বোন্নতিব পথ প্রশত্ত করিয়। দেয়, তাহাই 
আধিদৈবিক ধর্ম। হিন্দুদের বেদ, পুবাণ ও 
তস্ত্বে বণিত বিভিন্ন দেবদেবীর অর্চনা এই 
ধর্ষমেরই অন্তর্গত । 

আপাততঃ ধর্মেব শ্যায প্রতীয়মান, কিন্ত 
বস্ততঃ ধর্মবিরোধী অনেক আচার-আচবণকেও 
আজকাল অনেকে ধর্মনামে চালাইয় দেন 
এবং এইক্সপ অধর্য প্রচারের দ্বার] ধর্মের বিপর্যয় 
ঘটাইতে চাহেন। সাধারণ মানুষ মনে করে, 
এইগুলিও ধর্ম, সুতরাং তাহার] ধর্মভ্রমে 
অধর্মকেই আকড়াইয়া ধরে। অতএব এই 
প্রসঙ্গে অধর্মের স্বব্ধপ এবং বিভাগ সম্বন্ধেও দুই 
চারিটি কথ] বল। প্রয়োজন । 

আমর! পূর্বে বলিযাছি, বেদাদিশাস্ত্রসম্মত 
যে নিয়মানুবত্তিতা জনলাধারণের সর্ববিধ 
উন্নতির সহায়ক হয়, তাহাই ধর্ষপদবাচ্য। 
বিপরীতক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বেদাদি-শাস্ত্র- 
বিরুদ্ধ, বিশ্বশাস্তির প্রতিকূল, জনপাধাবণের 
নৈতিক অবনতির সহায়ক যে নিয়যাহুবতিত! 
বিভিন্ন স্থলে পরিদৃষ্ঠ হয়, তাহ] বস্ততঃ অধর্থ। 

এখানে সংশয় জন্মিতে পাবে--কেবলমাত্র 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ম শব্দটিকে গ্রহণ করিয়া 
সুশৃঙ্খল যে কোন ধর্মকে ধর্ম নামে অভিহিত 
কবিলে দোষ কি? নিয়মাছবর্তিতাই যদি ধর্ম 
হয়, তাহা হইলে দুর্দান্ত দলপতির অধীনে 
থাকিয়া, হুশৃঙ্খলভাবে চুরি ডাকাতি অথবা 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 


নরহত্যাঁদি কার্ধ করিলে তাহাই ব। ধর্মপদবাচয 
হইবে না! কেন? দুবৃন্ত নরপত্ত ক্ষীচক-কর্তৃক 
নিপীড়িত হইয়! যখন তেজন্থিনী পাগুব-মহিষী 
প্রৌপদী বিরাটবাজের সভায় বিচারপ্রাথিলী 
হইয়াছিলেন এবং রাজ! বিরাট কীচকের 
বলবীর্ধের কথ ন্মরণ করিষ। ভাঁহার শাস্তি" 
বিধানে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিতেছিলেনঃ তখন 
সেই বীরজায়। বাজ বিরাটকে ধিকাব দিয়া 
বলিয়াছিলেন, 
“দক্্যনামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে।” 

_-হে রাজন্। তোমার এই দস্ট্যস্থলত 
ধর্ম (অর্থাৎ আচরণ) রাজসভায় শোভা 
পায় না| এই স্থলে দ্রৌপদী কর্তৃক দস্্যর 
আচবণও ধর্মলামে অভিহিত হহইয়। নিদ্দিত 
হইয়াছে । 

মারীচের সহিত আরামচন্দ্রের ঘুদ্ধের সময়ে 
মাবীচ ও শ্রীবাম উভয়েই বাক্ষস কর্তৃক তত 
নরঘাতন প্রভৃতি কর্ষকে রাক্ষসোচিত-ধর্ম নামে 
অডিহিত করিয়াছেন £ 

ধর্মে! হযং দাশরথে নিজে! নঃ | 

'ধর্মোহন্তি সত্যং তব বাক্ষসাঁযম্‌ ॥ 

-ভদ্রিকব্য 

উক্ত সংশযের উত্তরে আমর! বলিব যে, 
অণেক ক্ষেত্রে যেমন প্রাণঘাতিনী বিমাতাও 
মাত: বলিয়া কথিত হন, উল্লিখিত স্কলসমূহে 
তেমমি অধর্মও ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে | 
বস্তুতঃ এইট সকল অধ বা নিন্দিত কর্ম ধর্মাথী 
ব্যক্তিগণের অবশ্থ বর্জনীয় । 


শ্রীমপ্তাগবত-নামক মহাগ্রন্থে অধর্মের 


৩৬৭ 


পরিচয়-প্রদান প্রসঙ্গে তাহার পাঁচটি বিভিন্ন 
শাখার উল্লেখক্রমে ইহাদের প্রত্যেকটি বর্জন 
করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 
বিধর্ষঃ পরধর্মশ্চাপ্যাভাস উপমাচ্ছলঃ। 
অধর্মশাখাঃ পঞ্চেতে ধর্মজ্োই্ধর্মবস্থ্যজেৎ ॥ 
__এম স্বন্ধ, ১৬১২, 
_-বিধর্ম, পরধর্ষ, ধর্মীভাস, ধর্মোপমা এবং 
ধর্মচ্ছল এই পাঁচটি অধর্ষের শাখা | ধর্মজ্ঞ 
ব্যক্তি সাধাবণ অধর্ষের স্তায় এইগুলিকেও 
পরিত্যাগ করিবেন । 
উল্লিখিত বিধর্ম প্রভৃতির লক্ষণও শ্রীমত্ভাগত- 
গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে ) যথা-__ 
ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্তাৎ পরধর্োইস্চোদ্িতঃ | 
উপধর্ধস্ত পাষণ্ডে। দস্তে! বা শব্তিচ্ছলঃ | 
যন্তিচ্ছয়। কৃতঃ পুভ্ভিরা ভাসে! হাশ্রমাৎ পুথক্‌ ॥ 
_ এ ১৫1১১ 
যাহ]! ধর্ষের বিপরীত তাহাই বিধর্ম। 
অধাম্িক ব্যক্তিগণকর্তৃক প্রচাবিত ধর্মকে পরধর্ম 
বল! হয়। নাম্তিকগণ ধর্ম নামে যাহা প্রচার 
করে, তাহা এবং অহস্কাব উপধর্ম বা ধর্মোপমা 
নামে অভিহিত হৃইযাঁ থাকে । শব্ের 
ন্গৃনার্থভব সুযোগ লই ধর্মশ্াস্ে নিদেশ- 
সমূহকে ভ্রান্ত অর্থে গ্রহণ কবার নাম ধর্মচ্ছল 
এবং আশ্রমধর্ম পালন না কবিয়! স্েচ্ছাচারী 
মানবগণ নিজেদেব কলিত যে সকল বিধান 
ধর্ধনামে পালন করে, তাহাই ধর্মাভাস। 
ধর্ম এবং অধর্মের উল্লিখিত প্রকার, স্ব্নূপ 
এবং বিভাগ অবগত হওয়। ধর্ষার্থী ব্যক্তিগণের 
অবশ্য কর্তব্য । [ ক্রমশঃ ] 


অনামিক! 


[ ইন্দির। দেবীয় হিন্দী ভজন হইতে অনুদিত ] 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 


কী বলিব সঘী-কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে 1 কিছু জানি নাহায়। 
প্রেমঝটিকায় ঝর1 পাতা! ধায় সেথাই-সে লঃয়ে যায় যেথায় | 

কেহ বলে--আমি বানী, কেহ বলে_ প্রেমপাগলিনী, সন্গ্যাসিনী, 

কেহ বলে-উদাসিনী, কেহ বলে--কুলত্যা গিনী, কলঙ্কিনী। 
প্রেমসিদ্ধুব একটি বিন্দু-নামধাম তার কে ব৷ শুধায়? 

কী বলিব বল-কে আমি, এপেছি কোথা হ'তে? কিছু জানি নাহায়। 


প্রাণকান্তেব নন্দনে আমি আধফোট! ফুল প্রেমশাখায় , 

কখনে। সে গাথে আমারে মালায় কখনে। বা ফেলে দেষ ধুলীয়। 

তুচ্ছ ফুলের কী আছে কাহিনী ? ফোটে, হাসে, পরে ঝরিয়া যায়। 

কী বলিব বল্‌-_কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে? কিছু জানি নাহায়। 
বৃদ্ধাবনের বাল আমি, চিবদাসী সথী রাঙা পাষ তারি, 

যুগে যুগে তার সাধিতে লো! প্রেম গাই তাব নাম ঝংকারি?। 

মীর দখী, প্রেমকাঙালিনী--শুধু প্রেমলীল! তবে আসে ধরায় । 

কী বলিব বপ্‌--কে আমিঃ: এসেছি কোথা হ'তে? কিছু জানি নাহায়। 


ঘবৈতাতীত স্তরে 


শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


যে রহস্ত মধুরিম! ঘ্বৈতাতীত একতা ভূমিতে 
ব্যাঙ্ধ হয়ে রয, তারি কথ। কহিবার ছিল সাধ 
অন্তরে আমার । নিরস্তর বেদনায় অবনীতে 
বাধাবিদ্ব লয়ে কেন লভিলাম যায়ার সংঘাত! 
ভাব মোর পেলনাক? ভাষ| সে আনন্দ বণিবারে , 
দ্বন্ছ বিপর্ধর় আব সংশয়ের ঘন ছায়াপাত, 
চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা--এ বেদন| কহিব কাহাবে ? 


বিশ্বপ্রক্কৃতির সাথে অনন্তের সামিধ্য লভিতে 
আশা-আবেগের সেতু রচিলাম নিজ তাবনারে 
উপলক্ষ্য কবি , মানবিক পরিণতি দূরে রাখি 
এ চিত্বেব কেন্দ্র হ'তে বিশ্ব-পরিধিরে রপে ঢাকি, 
অসীমের অভিমুখে চিদ্ঘন স্তরে মোব মন 

ছটে যেতে যায় অঙ্ুক্ষণ ব্রহ্গ-বিহারের তরে । 
ধশ্ব্ধ মাধুর্ধ তত্ব তথ্যে এসে হ'ল বিস্মরণ, 
হদয়-অরণ্যে মোর আলোকের দিব্যধার1 ঝরে | 
উৎস হ'তে নদী সম বাহিরিয়] আত্বনিবেদন 
লাগি মহাসিছু অভিমুখে অথযাত্র! চলে মোর, 
বোধির অতীতলোকে ধ্যানেরহি আনন্দে বিভোর | 


পিঁখিতে শ্শ্রীরামরু 
[ পূর্বাহ্থবৃত্তি ] 
শ্রীস্ুরেন্দ্রনাথ চক্রবতাঁ 


দ্বিতীয বিবরণ 

১৮৮৩ খৃঃ, রবিবার, ২২শে এপ্রিল । শ্রীযুক্ত 
বেশীমাধব পালের সি'থিব উদ্ভানবাটাতে ব্রাহ্ম 
সমাজেব বাগ্মাসিক মহোৎ্পব ও বসস্তকালীন 
অধিবেশন । কলিকাত1 এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
থেকে আগত ব্রাহ্গভক্তণণের সমাগমে উদ্যান- 
বাটা পবিপূর্ণ। আদি ব্রাক্ষসমাজের আচার্য 
শ্রীযুক্ত বেচাবাম এসেছেন । প্রত্যুষ হ'তে 
বিবিধ ভাঁবগন্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারিদিকে 
মহোৎ্সবেব নির্মল আনন্দধার! প্রবাহিত । 

ভগবান শ্রীবামকষ্জদেব মহোৎ্সবে নিমন্ত্রিত 
*মেছেন | ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণী পালেব সমশ্রদ্ধ 
আমন্ত্রণে ও ব্রাক্গভক্তগণের আস্তবিক টানে 
তিনি আজ এখানে আসবেন | তাবই আগমন- 
প্রতীক্ষায় সকলে উৎস্তুক। এই সদানন্দময় 
সবল সুন্দর পুরুষকে খাব! পূর্বে দর্শন কবেছেন, 
তার! পুনরায় তীব পুণ্য দর্শন ও দিব্য সাম্লিধ্য 
লান্তের আশায় উদ্‌গ্রীব। ধার! ইতঃপূর্বে 
তীকে দর্শন করেননি, তারাও তার দর্শনলাভে 
কতার্থ হবেন, এই আশায় উন্মুখ | 

শ্রীরাম কয়েকজন ভক্ত সেবকসহ 
দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে অপবাহে 
উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সকলেই তার 
শুভাগমনে অতিশয় আহ্লাদিত । তার! পবম 
ভক্তিভরে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে সমাজগৃহে 
নিম্নে এলেন। এ গৃহের দক্ষিণের দালানে 
পূর্ব হতেই তার জ্ঞন্ত বিশেষ আনন পাতা 
রয়েছে । ভক্তের এ আসনে তাকে সম্মানে 


পণ 


বসালেন এরং নিজের] তাকে ধিরে চারিদিকে 
বসলেন । সকলেই মহাপুরুষের হজ সরল 
উপমাপূর্ণ দিব্য বাণী শ্রবণের অন্ত আগ্রহাকুল। 
শ্রীবামকষ্জ সহাম্তবদনে তাদের সঙ্গে ভগবৎ- 
প্রসঙ্গে রত হলেন। ভক্তগণ নিবিষ্ট চিত্তে 
তার 'কথামৃত? পান করতে লাগলেন। 
ভক্তগণ শ্রীবামকষ্চকে যাঝে মাঝে প্রশ্ন 
করছেন। তিনি চমৎকার উপমা সহায়ে অতি 
সহজ সবল কথায় সেগুলিব উত্তর দিচ্ছেন। 
তাব কথাগুলি সাধারণ পণ্ডিতগণের পু'থিগত 
উক্তির মতো নয়; সমস্তই তার দিব্য জীবন-বেদ 
হ'তে উদ্‌্গীত এবং অপরোক্ষাহ্ৃভূতিপ্রন্থৃত | 
তাই তাব অমিয় বাণীব মর্ম সহজেই সকলে 
হদয়ম কবছেন। তাব কথাঁযৃত পানে 
সমবেত প্রত্যেকেই বিমোহিত 1 উক্ত প্রসঙ্গের 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধার কর। যাক-_ 
প্রশ্ন £ মহাশয়, উপায় কি? 
আীবামক্কষ 8 উপায় অহ্রাগ, 
তাকে ভালবাসা, আব প্রার্থন। | 
প্রশ্ন £ অনুরাগ, ন। প্রার্থনা ? 
আ্রীবামকৃঞ্চ : অন্নরাগ আগে, প্রীর্ঘনা পরে । 
এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্জ গদৃগদকণ্ঠে পরম 
অনুরাগ ভরে পান ধরলেন-_ 
পাক দেখি মন ডাকার মতো, 
কেমন শ্যামা থাকতে পানে, 
কেমন কালী থাকতে পারে ॥” 


অর্থাৎ 


আবার প্রশ্ব £ নংসারত্যাগ কি ভাল? 


৩৭৩ 


শীরামকৃফণ £ সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ 
নয়। যাদের ভোগাস্ত হয় নাই। তাদের 
সংসারত্যাগ নয়। 

প্রশ্ন: বৈরাগ্য কি করে হয়? 

শ্রীবামকৃঞ্চ £ ভোগের শাস্তি না হ'লে 
বৈরাগ্য হয় না। 

প্রশ্নঃ গুরু না হ'লে কিজ্ঞান হবে না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ £ সচ্চিদানম্দই গুরু । যদি 
মাছধ গুরুব্ূপে ঠচতন্ত করে তো! জানবে যে, 
লচ্চিদানন্দই এ রূপ ধাবণ কবেছেন। গুরু 
যেমন সেথো। » হাত ধবে নিয়ে যান। ভগবান 
দর্শন হ'লে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না। 

ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল । সন্ধ্যার পর আচার্য 
বেচারাম ব্র্মোপাসনা পবিচালনা করলেন । 
উপাসনাকালে মাঝে মাঝে ব্রঙ্গদঙ্গীত গীত 
হতে লাগলে! । উপনিষদ থেকে নির্বাচিত 
অংশসমূহ সমস্বরে উচ্চারিত হল | উপাসনা- 
শেষে শ্রীযুক্ত বেচারাম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 
উপবিষ্ট হলেন এবং তীঁক সঙ্গে ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ 
করতে লাগলেন । 

শ্রীরামকঞ্চ তাঁকে বললেন, “বঙ্গের 
স্বরূপ মুখে বলা যায় শা, চুপ হযে যায়। 
অনস্তকে কে মুখে বোঝাবে 1৮ *"লিবণ- 
পুস্তলিক! সাগব মাপতে গিছিলো, ফিবে এসে 
আর খবর দিলে না।১*"*** “ভাকে দর্শন হ'লে 
মান্বব আনন্দে বিহ্বল হযে যাষ, চুপ হযে 
যায়। খবব কে দেবে? বোঝাবে কে? 
'মাহষ তার মাযাতে পড়ে স্বন্ব্ূপকে ভুলে 
যায়। সে যে বাপে এরশ্বর্ষের অধিকাবী, 
তাঁভুলে যায়! ভাব মাযা জিগুণময়ী । এই 
তিন গুণই ডাকাত, পর্বস্ব হরণ করে; ম্বন্ধপকে 
ভুলিয়ে দেয়। সত্ব, রজঃ, তম:--তিন গুণ । 
এদের মধ্যে সত্বগুণই ঈশ্ববের পথ দেখিয়ে 
দেয়। কিস্ত ঈশ্বরের কাছে সত্বগুণও নিযে 


উদ্বোধন 


[ *৩তম বর্ষ-_-এম লংখ্যা 


যেতে গারে না।৮**** দয়া, ধর্ম) ভক্ষি- 
এসব সত্বগুণ থেকে হয়। সত্বগুণ যেন 
সি'ড়ির শেষ ধাপ, তারপরই ছাদ । মাহৃষের 
স্বধায হচ্ছে পবব্রহ্ষ। জিগ্তণাতীত না হ'লে 
ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।' 

শ্রীবামক্ঞ্জদেবেব অতি সহজ-সরল অথচ 
শিগুঢ তত্বপূর্ণ উক্তিগুলি শ্রবণে উপস্থিত সকলে 
বিমোহিত হলেন । শ্রীযুক্ত বেচারাম অস্তবের 
আকুল আবেগ সংবরণ করতে না পেরে, 


মহা উল্লাপ ভবে বলে উঠলেন, “বেশ 
সব কথা হ'ল।? 
আরামকুষ্জ সহান্তে বললেন, “ভক্তের 


্বভাব কি জানে! ?] আমি বলি, তুমি শুন, 
তুমি বল? আমি শুনি । তোমব1 আচার্য, কত 


লোককে শিক্ষা দিচ্ছ | তোমর! জাহাজ, 
আমরা জেলেডিঙ্গি |; 
আীরামকৃঞ্জদেবেব এই উক্তি অতিশয 


বিনযপূর্ণ নিরভিমানতার আস্তবিক প্রকাশ, 
অথচ অতি সবস। তাই সমবেত সকলেই 
এ কথা শ্রবণে মুছ মুছ হাসতে লাগলেন। 


তৃতীয় বিবরণ 


১৮৮৪ খুঃ ১৯শে অক্টোবর ব্রাহ্মভক্তগণ 
সি'খিব সেই উগ্ভানবাটীতে শবৎকালীন 
অধিবেশনে সম্মিলিত হয়েছেন। আচার্য 
আীযুক্ত বিজয়ক্ গোস্বামী, ত্রেলোক্য সান্তাল, 
জলোক্যের বন্ধু সদরওয়াল! (সব্জজ ) প্রমুখ 


বহু বিশিষ্ট ব্রা্গভক্ত উপস্থিত। উগ্ভানবাটী 
ভক্তসমাগমে পবিপুর্ণ। সমগ্র পরিবেশ 
মহোথ্সবেব বিমল আনন্দে মুখরিত । সমাজ- 


গৃহটি প্র, পুন্প ও পতাকাদি দ্বারা অতি 

মনোরমভাবে অুসজ্জিত। এ গৃহের প্রধান 

প্রেকো্ঠে স্ন্বর উপাসনাবেদী রচিত হয়েছে। 
বৈকাল সাড়ে চারিটা। শ্রীরামক্চ 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 


দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি করে এলেন। 
ভদ্তগণ শশব্যস্ত হয়ে তাঁব গাড়ির নিকট 
উপস্থিত হয়ে তক্তিনস্্র মৃতিতে তার গাড়ি 
বেষ্টন করে শীড়ালন। শ্রীবামকক্জ ধীবে 
ধীরে গাডী থেকে নামলে সকলে তাকে 
মঞ্জলাকারে বেষ্টন কবলেন। তক্তগণ 
পবিবেষ্টিত হয়ে তিনি সমাজগৃহে এসে এ 
গৃহের প্রধান প্রকোষ্টের সম্মুখস্থ দালানে 
তাব জন্য বক্ষিত বিশেষ আসন অলম্কৃত 


করলেন । ভক্তগণ তাকে চারিধারে ঘিবে 
বসলেন। সকলেই তার কথামৃত পানের 
জন্য উৎকগ্ঠিত | 


শ্রীবামককষ্চ আসনে উপবিষ্ট হয়ে উপাসনা- 
বেদীব দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আনত শিবে প্রণত 
হলেন | উপাসনার স্থান দেখে তাব অন্তরে 
শ্ীভগবানের উদ্দীপনা হয়েছে । তাই বেদীকে 
পবম শ্রদ্ধাভরে সম্মান প্রদর্শন করলেন । 
শ্রীযুক্ত বেলোক্য অতিশয় ভক্তিমান্‌ ও 
স্থগায়ক এবং শ্রীরামকষ্জদেবেব প্রতি একান্ত 
অন্ুরক্ত। তার মধুব কঠের ভাবপূর্ণ সঙ্গীত 
শ্রবণে শ্রীরামর্জ আত্মহারা! হন, ঈশ্বরীয় ভাবে 
নিমগ্ন হয়ে সমাধিস্ব হন। তিনি ত্রেলোক্যের 
সঙ্গীত খুব ভালবাসেন এবং তাকে সাতিশয় 
স্নেহ করেন। 
ত্রেলাক্য গান ধরেছেন। শ্রীপামক্কৃ্ণ 
তাকে 'দে মা পাগল ক'বে*_ গানটি গাইতে 
বললেন । তার অহ্রোধে ভ্রেলোক্য গাইছেন £ 
আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্ষময়ী ), 
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে | 
তোমার প্রেমের স্থর! পানে কর মাতোয়ারা, 
ও মা তক্তচিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥ 
গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকষ্জ ভাবাবিষ্ট 
ইয়ে পড়লেন। ক্রমে একেবারে বাহাজ্ঞানশৃষ্ঠ, 
লমাধিস্থ। তার দেহ নিঃস্পন্দ, নিথর । 
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কর্মেজিয়, জ্ঞানেন্রিয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার-_ সমস্তই 
যেন বিলুপ্ত হয়েছে । চিত্রাপিতের ন্যায় আসনে 
উপবিষ্ট, সহান্তবদন, প্রেষাহরঞ্জিত নয়ন-- 
অদ্ভুত প্রিয়দর্শন মৃতি | এই অপরূপ সমাধি- 
চিত্র দর্শনে উপস্থিত সকলেই আত্মহার1। 
কিয়ৎক্ষণ পবে তিনি ধীরে ধীরে অর্ধবাহাদশা 
প্রাপ্ত হলেশ। এ অবস্থায় তিনি ভাব-গদ্গ্ 
স্বরে উপদেশ দিতে লাগলেন। কণস্বর 
বিজড়িত, কথ! অস্ফুটমাতালের গ্ভায় 
অস্পষ্ট। শঈশ্বব-প্রেমের স্রাপানে তিনি 
বিভোব। মাতোয়ার]। 

তিনি বলছেন, শিশ্বরীয় অবস্থার ইতি 
কবাযায় না, তারে বাড়া আছে ।'''***? 
এরা ব্রক্ষজ্ঞানী, লিরাকারবাদী, তা বেশ। 
******একটাতে দৃঢ় হও? হয় সাকারেঃ* নয় 
নিবাকারে । তবে ঈশ্বরলাভি হয়, নচেৎ হল্গ 
না। দুটি হ'লে লাকাববাদীও ঈশ্বরলাভ 
কববে। নিরাকারবাদীও করবে । মিছরির 
রুটি সির্দে ক'বে খাও, আব আড় ক'রে খাও 
মি লাগবে । (সকলের হাস্ত )**.**"কিস্ধ 
ঘচ হ'তে হবে? ব্যাকুল হযে তাকে ডাকতে 
হবে ।**** একটাব উপর মূঢ় হ'তে হবে। 


ডুব দাও। না দিলে পমুদ্রের তিতর রত্ন 
পাওয়া যায় না । জলের উপর কেবল তাসলে 
পাওয়া যায় না।? 


ভার ভাবাবস্থা ক্রমে ক্রমে গ্রশমিত হ'ল। 
তিনি সহজাবস্থা লাভ ক'রে নিজেই সুমধুর 
কঠে গাইছেন £ 

ডুব ডুব্‌ ডুব্‌ ন্ধপসাগরে আমার মন। 

তলাতল পাতাল খু'জলে 

পাৰি রে প্রেম-রত্বধন ॥ 

আবার বলছেন, “ডুব দাও। ঈশ্বরকে 
ভালবাসতে শেখ । তার প্রেমে মগ্ন হও ।1** 
ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুজলে তাকে দর্শন হয়ঃ 
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ভার সঙ্গে আলাপ হয়, কথ! হয় । যেমন আমি 
তোষাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি 
দর্শন হয়।--এ কথা কারেই বা বলছি, কে বা 
মুখে 
হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাতে ডুব না 
দিলে তাকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে 
মাহষকে ভোলাতে পারবে, কিন্ত ডাকে 
পারবে না ।"****ভার কপা না হ'লে কিছু হবে 
না; যাতে তার কপ] হয়, ব্যাকুল হয়ে তার 
চেষ্টা করে; ক্কপা হ'লে তাব দর্শন হবে। 
তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন 

সদরওযাল! প্রশ্ব করলেন, মহাশয়! 
ভার কপ কারুর উপর বেশী, কারুর উপর 
কম কেন? তা হলে কি ঈশ্ববে বৈষম্য- 
দোষ বয়েছে ? 

জীরামকৃঞ্জ তাব উত্তরে বললেন ; সেকি! 
থোড়াটাও টা আব সরাটাঁও ট1| তুমি যা 
বলছে! ঈশ্বর বিদ্যামাগর শ্রী কথা বলেছিল ! 
বলেছিল, “মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী 
শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কি কম শক্তি 
দিয়েছেন ? আমি বললাম, “বিস্কক্মপে তিনি 
সকলের ভিতর আছেন- আমার ভিতর যেমনি, 
পিপড়েটির ভিতরও তেমনি । কিন্ত শক্তি 
বিশেষ আছে। যদি সকলেই মান হবে, তবে 
ঈশ্বর বিদ্যাাগব নাম শুনে তোমায আমরা 
কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং 
বেরিয়েছে । তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, 
এই সব গুণ তোমার অপবের চেয়ে আছে; 
তাই তোমার এত মাম। দেখ না, এমন 
লোক আছে, একজনের ভয়ে পালায । যদি 
শক্ষি বিশেব না হয়, লোকে কেশবকে এত 
মানতো কেন? 

আবার প্রশ্ন: যহাশমঃ। আমাদের কি 
সংসার ত্যাগ করতে হবে? 


উদ্বোধন 
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শীরামক্ক্ণ £ না তোমাদের ত্যাগ কেন 
করতে হবে? সংসার থেকেই হ'তে পারে। 
তবে আাগে দিনকতক নির্জনে থাকতে হয়। 
নির্জনে থেকে ঈশ্বরের লাধনা করতে হয়। 
বাড়ির কাছে এমনি একটি আড্ডা করত হয়, 
যেখানে থেকে বাড়িতে এসে অমনি একবার 
ভাত খেয়ে যেতে পাব ।'" ***কিস্ত প্রথমাবস্থায় 
সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে 
সাধন কর চাই । 

এ-প্রসঙে তিনি আরও বললেন, ত্যাগ 
তোমাদেব কেন কবতে হবে? যেকালে 
যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ কর! 
ভাল । ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এ 
সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার 
থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্রগত 
প্রাণথ। হয়তো খেতেই পেলে না। তখন 
ঈশ্বর টিশ্বব সব ঘুরে যাবে 1"***'জনক। ব্যাস, 
বশিষ্ঠ জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন । এ'র! 
ছখানা তববার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, 
একখান] কর্মের |” 

ঈশ্ববে যাতে অগ্বাগ ভালবাল। হয়, তার 
জন্য প্রীরামরঞ্জ ব্রাহ্মতক্তগণকে ব্যাকুল হয়ে 
প্রার্থন। বকবতে বললেন। 

শ্রীযুক্ত ত্রলোক্য এপপ্রসঙ্গে বললেন, 
“মহাশধ, এদের সময় কই; ইঈশ্রাজের কর্ম 
করতে হয়)? 

শ্রীরামকৃষ্খ আর উত্তরে বললেন : আচ্ছা 
তাকে আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের 
উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোককি 
তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব 
ভার দিয়ে তুমি নিশ্ষিত্ত হয়ে বসে থাকে।। 
তিনি যা কাজ করতে দিচ্ছেন, তাই করে। 
বিড়ালছানার পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই, 'ম মা? 
করে। মা যদি হেসেদে রাখে, সেইখানেই 
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পড়ে থাকে । কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে। 
মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই 
ভাব। মামা করে। 

“সংসারের প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য কত 
দিন 1-_সদরওয়ালার এই প্রশ্রেক উত্তরে 
শ্লীরামকৃষখ বললেন, জঞানোম্মাদ হ'লে 
আব কর্তব্য থাকে না; তখন কাঁলকেব জন্ 
তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন । যখন জমিদার 
নাবালক ছেলে বেধে মবে যায” তখন 
অছি সেই নাবালকের ভার লয়। এ-সব 
আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানে |? 

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব উক্তি শ্রবণে শ্রীযুক্ত 


বিজয়ক্ষ গোম্বামী মুগ্ধ হয়ে বললেন, 
“আহা । আহা। কি কথা! যিনি অনন্যমন 
হয়ে ভার চিস্তা করেন, যিনি ত্বাব প্রেমে 


পাগল, তার ভাব ভগবান নিজে বহন করেন । 
নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে । আহা, 
কবে গেই অবস্থা হবে। যাদের হয, তার! 
কি ভাগ্যবান” 

ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীরামকষ্ষখ আরও কত 
ঈশ্ববীয় প্রসঙ্গ ক'রে অবশেষে বললেন, “কি 
এলোমেলো বকলুম । তবে আমার ভাব কি 
জানে? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি 
ঘবনী, আমি গাড়ি তিনি ইগ্জিনিয়াবঃ আমি 
রথ তিনি রথী; যেমন চালান তেমনি চলি, 
যেমন করান তেমনি করি ।ঃ 

শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্য আবার গান ধরলেন । 
সঙ্গে খোল করতাল প্রভৃতি বাজছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্ববপ্রেমে উম্মত্ত হয়ে মধুর নৃত্য 
কবছেন। সন্কীর্তনানন্দে মুহুমুছঃ ভাবস্থ 
হচ্ছেন । লমাধিস্থ অবস্থায় নিথর নিঃস্পন্দ 
ভাবে দণ্ডায়মান । সহাশ্তাবদন, অপলক 
নেআস। জনৈক ভক্তের কাধে হাত দিয়ে 
দাড়িয়ে রয়েছেন | 
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কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে প্রক্কতিস্থ 

হলেন । পুনরায় তিনি ভাবোন্সত হয়ে নৃত্য 
করছেন । বাহদশ! প্রাণ্ড হয়ে বেলোক্যের 
গানের সঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে মধুর আখর 
দিচ্ছেন__ 

“নাচ মা, ভক্তবুন্দ বেডে বেড়ে; 

আপমি নেচে নাচাও গো মা; 

(আবার বলি) হুদিপন্সে একবার নাচ মা; 
নাচ গো ত্রহ্মমধী, সেই ভূবনমোহন-রূপে ॥? 


ব্রাহ্মভক্তগণ তাকে ঘিরে তালে 
তালে নৃত্য করছেন। সকলেই প্রেষে 
মাতোয়ারা, ব্র্গগুণগানে বিভোর | অনেকে 


“মা! মা? বালে কাদছেন, স্কীর্তন সাজ হ'লে 
শ্রীবামকঞ্জ উপবেশল করলেন। ভক্তগণও 
তাকে বেছ্টন ক'রে উপবিষ্ট হলেন। এখন 
রাত্রি প্রায় আটটা | সমাজের সান্ধ্য উপাসনা! 
এখনও হয়নি। আত্বমভোলা মহাপুরুষের 
দিব্য সাহচর্যে সবাই আত্মহার]। কীর্তনানন্দে 
সমস্ত নিয়ম'বিধি ভেসে গিয়েছে । 

শ্রীযুক্ত বিয়রুঞ্খ গোস্বামী শ্রীরামকুষ্ণের 
সম্মুখে উপবিষ্ট । তিনিই সমাজের উপাসন! 
পবিচালনা করবেন । গোস্বামী মহাশয়ের 
শাশুড়ী এসেছেন । আরও অনেক মহিলা- 
ভক্ত উপস্থিত। তার] শ্রীরামকষ্ের দর্শনের 
জন্য ব্যাকুল। শ্রীরামকঞ্চ পার্থেব একটি ঘরে 
গিয়ে মহিলাদের দর্শন দিলেন এবং তাদের 
সঙ্গে হু-একটি কথাও বললেন । তার সকলেই 
তাকে সমন্ত্রমে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে 
ধন্ঠ হলেন। 

ব্রীরামকষ্জে অছুমতি নিয়ে বিজয়রু্চ 
বেদীতে উপবিষ্ট হয়ে যথারীতি প্রার্থনা 


আরভ্ভ করলেন। বিজয় “মা মা" বলে 
ব্রদ্ষেরে আরাধন। করছেন। উপাসনল! 
শেষ হ'ল। 
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এবার ভক্তসেবা। আহারান্তে শ্রীরামকঝ 
বিজয়ক্জের সঙ্গে একান্তে বসে আলাপন 
করছেন; শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ও উপস্থিত 
রয়েছেন | শ্রীবামক্কঞ্জ প্রসঙ্গত: শ্রীযুক্ত 
গোত্বামীকে বললেন, “তিনি (ঈশ্বর ) 
অন্তর্ধামী! তাকে পরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থনা 
কর। তিনি সব বুঝিয়ে দ্রিবেন। অহঙ্কার 
ত্যাগ ক'রে তাব শরণাগত হও? সব পাবে |, 

শাত্রি দশটার পর শ্রীরামরু্চ দক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলেন । 
সঙ্গে দৃ'একজন মসেবক-তক্ত। গাডি 
গাছতলায় অদ্ধকাবে দীড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণী 
পাল কিছু লুচি ও মিষ্টান্নার্দি গাভিতে 
তুলে দিতে এলেন। তিনি শ্রীবামক্ষকে 
সবিনয়ে বললেন, “মহাশয ! রামলাল 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ,-৭ম সংখ্যা 


আসতে পারেশনি, তার জন্ঘ কিছু খাবার 
এদের হাতে দিতে ইচ্ছা করি। আপনি 
অনুমতি করুন |? 

শ্রীরামরুঞ্জ অন্গুমতি দিতে পারলেন না। 

বেণী পাল তখন বললেন, “যে আজ্ঞা, 
আপনি আশীর্বাদ করুন|” 

শ্রীরামক্্জ (বেণী পালেব প্রতি )--"আজ 
থুব আনন্দ হ'ল। দেখ, অর্থ যাব দাস, সেই 
মাহ ! যাব! অর্থেব ব্যবহার জ্ঞানে না, তারা 
মানুষ হয়েও মাছুষ নয়। আকৃতি মাহ্ৃষের 
কিস্ত পশুর ব্যবহার । ধন্ত তুমি, এতগুলি 
ভক্তকে আনন্দ দিলে |, 

বেণী পাল পরম শ্রদ্ধাভরে চবণধুলি 
নিলে পব শ্রীরামকঞ্ষ সেবক ডক্তগণসহ 
দক্ষিণেশ্বব কালীবাড়ি যাত্রা কবলেন । 


ওয়েল্‌্নে একট স্মরণীয় দিন 


শ্রীমতী রেণুক! সেন 


তখন ছিল গুডফ্রাইডের ছুটি, আমর! 
ক-জন মিলে বেড়াতে গেছি পর্বতমালা-শোভিত 
সমুদ্রমেখল1-সঙ্জিত ওয়েল্সে। সত্যি অপূর্ব 
এই ওয়েল্স দেশটি, এখানকার মতো 
চমৎকার আরণ্যক দৃশ্টাবলী ইংলগ্ডে কোথাও 
দেখিনি । শহরের কোন আবিলতা আড়ম্বর 
নেই, সতজ সরল প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকাল 
থেকে লালিত পালিত এখানকার মাহৃষগুলিও 
ঠিক যেন তপোবন-ছুহিত1 'শকুস্তলাব মতোই 
অনাড়ম্বর, হজ ও স্বাভাবিক! আঁবও 
এক কারণে এই উপমাটি মনে এসেছিল । 
ইংলগ্ডে দেখে এলাম সাম্রাজ্যবাদের চোখ- 
ধশাধানো জৌলুষ, অফুরস্ত জাকজমক এবং 
অতিজাত্যের অহমিকা-সৰ কিছু এক জায়গায় 


দানা বেঁধেছে, আর তারই অদূরে যেন 
আবণ্যক আশ্রম--এই ওয়েল্স্‌ । 

প্রথমে গিয়ে পৌছলাম উত্তর ওয়েল্সের 
বাজধানী ব্যাঙ্গর (7878০: )1 এখানে একটি 
বিশ্ববিগ্ালয়ও আছে। আমাদের ওয়েল্স্‌ 
ভ্রমণের কেন্দ্রস্থল হয়েছিল এই শহরটি । এখান 
থেকে দর্শনীয় স্থানগুলি আমর! একের পর 
এক দেখে আসতে লাগলাম। ম্লোডন 
€ 80000] ), বেট্স-ই-কোএড (7399৮ ৪- 
৮০০৪৭); এাঙ্গলমি ( &:0815865), হলিহেড 
(130151994 ), কন্ওয়ে (000%7%5 ) লান্‌- 
ডাডস্ক (19095070 ), বেথেস্ডা (8987:9598) 
প্রভৃতি স্থান সত্যি থুব সুন্দর লেগেছিল। 
এই বেথেস্ডাতেই আমাদের এক অভ্ভুতপূর্ব 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 


অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা কোন দিন ভূলতে 
পাবব না। 

বেথেস্ডা ছোট শহর, ল্লেটের খনির জন্যই 
বিখ্যাত , খনিব থেকে এই ল্লেট কেটে নিয়ে 
এসে এরা গ্রেটব্রিটেন--তথ! পৃথিবীর চাবিদিকে 
ঢালান দেষ। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের 
যেজ্েটে হাতে খড়ি দেওয়া হয, এগুলি ঠিক 
সেই শ্লেট নয, এই জেট ও-দেশের লোকেরা! 
বাড়ীর ছাদে টালিব মতো ব্যবহাব কবে। 
গরকদিন সকালবেলা সকলে মিলে এই শ্লেটেব 
খনি দেখতে বাব হলাম বাসে করে, সেখানে 
গিয়ে পৌছতে আমাদের মধ্যাহতভোজনেব 
সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। খনিব কাছেই এক 
ছোটেলে আঁমবা ঢুকে পড়লাম। ওপবের 
মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক ক'রে আমরা 
খাবার টেবিলে বসলাম; সেই টেবিলে 
ওয়েল্স্-দেশীয় এক ভদ্রলোক--বছর ৫০৫৫ 
বয়প, বেশ হোমরাচোমব। গোছের চেহারার-_ 
আগে থেকেই বসেছিলেন । আমরা তাব 
পাঁশে গিয়ে বঘতে তিনি নিজে থেকেই ভাঙ৷ 
ভাঙা ইংরেজীতে আলাপ শুক ক'রে দিলেন, 
“আপনারা কোন্‌ দেশের লোক? কোথায 
উঠেছেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? ইত্যাদি । 

তাব পরিচয জানলাম, তিনি হলেন সেই 
ন্লে্টর খনির একজন ম্যানেজার । ইতিমধ্যে 
আমাদের খাবার এসে গেল, আমবাঁও 
গোগ্রাসে গিলতে আরস্ত করলাম, মিনিট 
পাঁচেক বাদে সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা 
করলেন, “আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয়যে; 
থুৰ তাড়াতাড়িই তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়া 
হয়েছে? তোমরা কি সরকারী কাজকর্ম 
ঠিকমত চালাতে পারছ আজকাল ?, 

আমরা অত্যন্ত বিশ্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, 
তার মানে? আপনি কি তাবেন ব্রিটিশ 


ওয়েল্‌সে একটি ল্মরণীয় দিন 
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সাত্রাজ্যবার্দীরা সেই ১৯৪৭ খৃঃ ভারতবর্ষ ছেড়ে 
নাদিলে আরও কয়েক বছব সেখানে টিকতে 
পারত 1 তাকিস্ত মোটেই নয়। ভারতীয়- 
দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলেই যে তারা 
ভারতবর্ষ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, 
এ কথ! কি আপনি জানেন না?” 

ভদ্রলোক অপ্রস্তত হয়ে বললেন, শ্্যা 
শুনেছি ইদানীং কিছু কিছু গোলমাল হয়েছিল । 
সে যাই হোক, তোমাদের দেশের এমন কিছু 
উন্নতি করতে পেবেছ কি? শুনেছি, ইংবেজ 
চলে আসার পব তোমাদেব সভ্যতা আবার 
সেই আগেকার মতো অবস্থায় ফিবে গেছে।? 

আমবা তখন ভদ্রলোকের কথাবার্তা 
শুনে তাজ্জব বলে গেছি। মুখে খাবার, 
না গিলতে পাবছি, না ফেলতে পারছি-- 
যাই হোক কোন বকমে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা 
করলাম, “আপনি কি কোন দিন ভারতবর্ষের 
ইতিহাস পডেছেন ?, 

তিনি বললেন, যা, নিশ্চয়ই পড়েছি। 
ছোটবেলায় আমরা বিদ্ভালযে পড়েছি যে, 
ভাবতবর্ষের লোকেবা নিগ্নোদের মতোই 
অপভ্য ও বর্বর ছিল, পরে ব্রিটিশ রাজত্বে 
তাব1 আস্তে আস্তে সভ্য হয়ে উঠেছে । তবে 
তোমাদেব দেশেব কাছাকাছি চীনদেশ সম্বন্ধে 
পড়েছি যে, সেখানকার সভ্যতা বহু প্রাচীন, 
প্রায় ছু-হাজার বছরেব পুবানো| |, 

আমর। জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনি ভগবান 
বুদ্ধের নাম কখনো উনেছেন কি 1? 

তিনি একটু ভেবে বললেন, “বুঢা ৷ বুঢা। 
হ্যা, আমি শুনেছি যে, চীনদেশের লোকেরা 
এই বুঢার পুজা কবে এবং লর্ড বুঢা 
যীশুপৃষ্টের মতো একজন ধর্মগুরু ছিলেন |? 

€কিস্ত আপনি জানেন কি যে, নর্ড বুদ্ধের 
জন্ম ভারতবর্ষেই এবং তার দেহত্যাগের 
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পবে তার ধর্মমত চীনদেশে চালু হয়) আর 
আছ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে 
লর্ড বুদ্ধ ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ? 

“কই না, সে কথা তো শুনিনি কখনও ।” 

ইতিহাস কিন্তু সেই কথাই বলছে, 
হয়তো আপনি ত| জানবার সুযোগ পাননি 
সুতরাং বুঝতে পারছেন যে, আমাদের দেশেব 
সত্যতা চীনদেশের সভ্যতাবই সমসামযিক | 
তবে সে-কথ। আপনার) কখনও পড়েননি, তার 
কারণ আপনাদেব ইতিহাল বোধহয রচন। 
করেছেন ইংরেজ প্রতিহাসিক! তিনি যদি 
স্বেচ্ছায় ভারতের অতীত গৌববের কাহিনী 
তার দেশবাসীর সামনে তুলে ধবতেন, 
তবে অনেক বছর আগেই হয়তো ভারতবর্ষ 
স্বাধীনতা লাভ করত, এটাই আমার 
বিশ্বাস, ইংলগ্ডে আসাব পব এই কথাটা 
মর্মে মর্ষে অনুভব অনুভব করছি । কাবণ 
বুঝেছি যেঃ এখানকার সাধাবণ মাক্ষকে 
অজ্ঞ রেখেই সাম্রাজ্যবাদীর। অপব দ্রেশগুলিব 
উপব শানন-কর্তৃত্ব বজায় বাখতে পরেছে । 

তিনি অবাকৃ হযে খানিকক্ষণ আমাদের 
দিকে চেয়ে রইলেন ১ তারপব দ্াভিযে উঠে 
আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কবমর্দন কবে 
আবেগ-কম্পিত কঠে বললেন, “এতদিন বাদে 
একট! মোটা কালো পর্দী আমাব চোখের 
সামনে গেকে সবে গেল। আপনাব| ঠিকই 
বলেছেন, ইংরেজরা ইচ্চা কবেই এতদিন 
বাইরের উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে সত্য কাহিনী 
কিছুই আমাদেব জানতে দেয়নি, উপরস্ত তার! 
সেই কাহিনী কালিমামপ্ডিত ক'বে আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তহ বর্ধ_ ৭ম লতখয| 


শিশুকাল থেকে শিক্ষা দিয়ে এসেছে। এ 
সবই তাদের নিজেদের স্বার্থলিদ্ধির উদ্দেশ্য 
নিষে ইচ্ছাকৃত রচন1। ামাদের এই প্রিয় 
জম্মস্ূমি ওয়েল্স্কে নিয়েও তারা ছিনিমিনি 
খেলে চলেছে বহুদিন ধবে । কোন বিষয়েই 
তাব] আযাদের মাথা উচু ক'রে দাড়াতে দেয় 
নাঁ। সব সময়েই আমবা তাদের অধীনে 
থেকে তার্দের ইচ্ছামত চলাফের! করি) এই 
তার] চায়। আমাদেব তারা ঘ্বণ! করে, এবং 
মনে কবে, আমবা তাদেব অনেক পিছনে পড়ে 
আছি। কিন্তু এই ধরনের অত্যাচার বেশী 
দিন চালাবার ম্বযোগ তাদের আর হবে না। 
আমবাও স্বায়ভূশাদন (7০7০৩ 7019) প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। ভারতবানী 
এবং অন্তান্ত ওপনিবেশিক জ্বাতিগুলি বিশেষ 
ক'রে যাবা এতর্দিন ইংবেজদের দ্বার! 
অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, তাদের প্রতি 
আমাদের সম্পূর্ণ সহাহ্ুভৃতি ও শুভেচ্ছ! 
ক্তানাই 1? কথাগুলি বলতে বলতে তার 
চোখ ছলছল ক'বে উঠেছিল । 

তাবপর তিনি আমাদের অতি যত্ব 
মহকাবে শ্লেটের খনি দেখাতে নিয়ে গেলেন, 
সমস্ত ব্যাপার ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং 
আসার সম্য আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু 
শ্লেট উপহার দিলেন স্মতিচিন্ছ হিসাবে। 
আমষবাও সকলে তার স্বাক্ষর (9060818])0 ) 
গ্রহ করে অত্যন্ত সন্ভষ্ট চিত্তে ব্যা্গরে 
ফিরে এলাম। ভদ্রলোকের জন্ত একটি শ্রদ্ধার 
আসন চিরদিন অক্ষয় হয়ে রইল আমাদের 
মনের কোণে । 


ভয় হতে তব অভয় মাঝে' 
শ্রীশুভ গুপ্ত 


আর এক রবীন্দ্রনাথ আছেন- সব শোভন 
পেলব নত সৌন্দর্যের অন্তরালে এক খজু কঠোর 
নির্ভীক মানবাত্বার বাণীমুতি রবীন্দ্রনাথ__ 
সব হ্্প্রচারণের অন্তরালে যার অমোঘ 
শত্যদৃছি আমাদের মনে কক্ষিয়ে দেয়-যার 
ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তম! 
চেয়ে যার। স্বাধীন মহয্যত্বের অবমাননা- 
কারী, মহৎ আদর্শের প্রতি নিলজ্জ স্বার্থপবতাব 
বিদ্রপে মুখর, তাদের বিরুদ্ধে যার ক্ষমাহীন- 
কণ্ে ধ্বনিত হয়__ 

'মান্ষেব দেবতারে 
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবত। বর্বব মুখ বিকারে 
তারে হাস্ত হেনে যাব, 

ব'লে খাব--এ প্রহসনের 
মধ্য অঙ্কে অকণ্মাৎ হবে লোপ ছুষ্ট স্বপনেব ; 
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি 
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টেব অউ্রহাসি | 
ঝ'লে যাব, দৃ্যুতচ্ছলে দানবেব মুঢ় অপব্যয় 
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্ত শাশ্বত অধ্যায় ॥: 

(জন্মদিন সেঁজুতি) 

যৃত্যু-দেহলি-প্রান্তে দাড়িযে সেই কবিরই 
উপলব্ধি £ 
সত্য যে কঠিন, 
কঠিনেবে ভালো বাদিলা ম-_- 
সে কখনে! করে না বঞ্চনা । 
আমৃত্যুর ছুঃখের তপন্তা এ জীবন-_ 
সত্যের দারুণ মুল্য লাভ করিবারে, 
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দতে। 
(“ূপ*নারানের কুলে” শেষলেখ ) 


কিন্তু এ কবিকে আমাদের মনে পড়ে না। 
আমরা যাব? জীবনের অর্ধসত্যে মুগ্ধ, যারা 
জীবন থেকে মৃত্যুকে, প্রাপ্তি থেকে সংগ্রামকে, 
আনন্দ থেকে বেদনাকে ভুলে থাকতে চাই-- 
তার! পুরে রবীন্দ্রনাথকে চাই না। যে 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের “ললিত লবঙ্গ-লতা' 
সংস্কৃতি-চর্চাব প্রধান পরিপোষক বলে আমর] 
মনে করি, তাব উদ্দেশ্যেই কবির ত্বপক্ষ ও 
বিপক্ষদলের বক্তব্য নিবেদিত | রবীন্দ্রনাথের 
পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ আমাদের কাছে প্রায় 
অবহেলিত। 

তাই এই শ্রাবণের মেঘলোকে বিশবৎসর 
আগেকার কবির মৃত্যুদিনটিকে অবলম্বন ক'রে 
তার মৃতুগ্জয়ী সত্তার কথাই বারংবার মলে 
জাগছে। মৃত্যু তে! কেবল দেহেরই নয়; 
প্রাণহীন, সত্যহীন, বিবেকহীনের মৃত্যু আমল 
মবণের বহু আগেই ঘটে যায়। বহুকল্পঘূর্লভ 
ব্যক্তি তারাই, ধাদের উদ্দেশ্যে বলা যায়-- 
“এনেছিলে লাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ'-- 
রবীন্দ্রনাথ সেই অমরাত্বাদেরই অন্ততম | 

সাহিত্য চলমান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
আত্মরতিমগ্র হ'লে যে বিপদ দেখা দেয়, 
সাম্প্রতিক বাংল। কবিতায় তার স্থচন। দেখ। 
যাচ্ছে। বছর দশেক আগেকার কার্ডে-হাতুড়ি 
ট্রেড-মার্কেব কবিতার জায়গায় এখন বেশীর 
ভাগ কবির কাজ “অবসন্ন চেতনার গোধুলি- 
বেলায়” কতকগুলি নিজাব ভাব-রোমস্থন 3 
চিত্রকল্প (:1889)-ধর্মী কবিতার নাম কঃরে 
বিচ্ছিন্ন উপমার চিন্সমষ্টির দ্বারা বক্তব্যকে 


খা 


বিভ্রান্ত কর, জীবনে যেখানে প্রতিপদে নির্মম 
হতাশা ও লাঞ্ছনার গ্লানি_কবিতায় সেখানে 
কত্িম রোমার্টিকতার মরীচিকায় বাস্তবকে 
ভূলে থাক] 
অথচ এই শতাব্দীর কবিগুরু (বাংলা- 
সাহিত্যের কথাই বলছি) সুক্মতম রসবিলাস 
থেকে মহ্ত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠ। অবধি জীবনের 
সর্বস্তরের অন্থভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। 
জাতীয় চিত্সঙ্কটে তার বাণী ও লেখনা কখনো 
স্বক্ধ হয়ে থাকেনি । হিন্বুমেলার যুগ থেকে 
আর্ত ক'রে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন, জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ থেকে 
বকৃসা দুর্গের বন্দীদের প্রতি অভিনন্দন-বাণী, 
'আফ্রিকা+র উদ্দেশে মানবতার বেদনাগাথা- 
রচনা! থেকে “সভ্যতার সংকটে” ইংরেজ 
শামনের স্বব্দপ উন্মোচন অবধি ববীন্দত্র-জীবন 
ও সাহিত্যে অন্তায়ের নিভীক প্রতিবাদ- 
কাহিনী আমাদের জাতীয় আদর্শের চির- 
উজ্দ্রল নিদর্শন | 
এর পাশাপাশি বর্তমান বাংলাসাহিত্যের 
দিকে চেয়ে কি মনে হয নাযে, আমরা কবির 
বাণীকে কেবল উপযুক্ত সময়ে উদ্ধৃতির জন্যই 
রেখে দিয়েছি? 
ক্ষম] যেথ! ক্ষীণ দুর্বলতা 
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা 
তোমার আদেশে, যেন রপনায় মম 
সত্য ব্যকা ঝলি” ওঠে খর খড়ীসম | 
("্ভায়াদ্ড_নৈবেছ ) 


ওইন্তায়ঙ্গগু.যার হাতে নেই, তারই ললাট- 
লিপি--. 
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা, ধুলিতলে 
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে 
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে 
এই গ্াপত্বের রজ্ছু, ত্রস্ত নতশিরে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-”-৭র নংখ্যা 


পসহলের পদপ্রাস্ততলে বারম্বার 
মন্যয্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার-- 
(বাণ নৈবেন্ত ) 
রবীন্দ্র-সাহিত্য মানবাত্সার এই অসম্মানের 
বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী। 
সে-পাহিত্যের একদিকে যেমন £ 
“বৌত্রমাখানো অলস বেলায় 
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায় 
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী 
নয়নে উঠে গো আভামি ।' 
(“আমি চঞ্চল হে'- উৎদর্গ) 
আর একদিকে তেমমি £ 
হে রুদ্র? তব সংগীত আমি 
কেমনে গাহিব কহি দাও ম্বামী-_ 
মরণনৃতে) ছন্দ মিলায়ে 
হৃদয়ডমরু বাজাব , 
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লষে 
তোমার অর্ধ্য সাজাব। 


জীবন পিয়া জীবনেশ্বব, 
পেতে হবে তৰ পরিচয় 

তোমার ডঙ্ক। হবে যে বাজাতে 
সকল শঙ্কা কবি জয়। 


তিমিররাকি পোহাতে 
মহাসম্পদ তোমারে লভিব 
পৰ সম্পদ খোয়ায়ে__ 
যৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া 
তোযার চরণে ছ্োয়ায়ে | 
(হুপ্রভাত? ) 
এই অভীর মন্ত্র রয়েছে রবীন্দ্রজীবন- 
সাধনায় । রামমোহন, দেবেন্ত্রনাথ, বিদ্চা- 
সাগরের যোগ্য উত্তরাধিকারী এই রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে নিহিত ছিল অপরাজের পৌরুষের 


শ্রাবগ, ১৩৬৮] 


অনির্বাণ হোমানল। এই হুদ্ঢ চরিত্র- 
ভিত্তিকে ভূলে গিয়ে নিছক সৌশর্য-সাধনায় 
মপ্র থাকাটা! ববীন্দ্-ভক্তির লক্ষণ নয়, সে-কথ! 
আমর] যত বেশী মনে রাখব, ততই সাহিত্যে 
ও জীবনে সত্যের পঙ্গে সৌন্দর্যের, কল্যাণের 
সঙ্গ রসবোধের এবং চারিত্রশক্তির সঙ্গে 
হাদয়াবেগের সার্থক সম্মিলন ঘটবে | 

সত্যনিষ্ঠ পৌরুষের একটি বড়ো লক্ষণ 
লোকৈষণার অভাব। স্থদুর্জয় মহৃষ্যত্বের 
দুর্গম পথযাত্রীর “ক্ষুবস্তয ধারা” যাত্রাপথে 
সিদ্ধিলাভের আগে অবধি সেই একাকী 
যাত্রার ইতিহাস । এই একাকিত্েই যথার্থ 
বীরত্বের প্রকাশ । ইবসেনের ঞ& 11095 ০1 
68০ 9921০" নাটকেব নায়ক একদিন 
আবিষ্কার করেছিল যে, “মাহ্ষ যখন সবচেয়ে 
একা, তখনই নে সবচেষে শক্তিশালী 
তেমন একট। নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র-চরিত্রে কোথাও 
ছিল্প, তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 

“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 
তবে একলা চলো! রে*__ 

ওই একাকিত্ব কোন অসহায় ব্যথাতুরের 
বেদনাসঞ্জাত নয়--পবম নিভীক জীবন- 
পথিকের নিঃসঙ্গ যাত্রা। দেশবিদেশের 
জামাল্যলাভে, আত্মীযবন্ুত্তক্তজনের অজ 
স্লেহপ্রীতির আলিঙ্গনে অথবা ঈর্ধাবিদ্বেষমূঢ 
সমালোচনার কশাঘাতে-_কোন কারণেই 
কবিচিত্বের এই পরম-নিঃসঙ্গতা-বোধ বিনষ্ট 
হযনি। তাই কোন করতালির চাটুকারিতায় 
র্বীল্রহদয়ের বীরধর্ম বিচলিত হয়নি । 

এ প্রপঙ্গে তার দেহত্যাগের বৎসর ১৩৪৮ 
সালের নববর্ষের ভাষণ “সত্যতার সংকট, 
"্ঘরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের 
দো রাজপ্রতাপের মুখোমুখি ছড়িয়ে 
রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছিলেন, "ভাগ্যচক্র 


“ভয় হতে তব খআঅভয় যাকে, 


৩৭% 


পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন 
ইংরেজকে এই তারতসাম্রাজ্য ত্যাগ কঃরে 
যেতে হবে। কিন্তু কোন্‌ ভারতবর্ধকে লে 
পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে 1 কী লক্ীছাড়া 
দ্রীনতার আবর্জনাকে 1? একাধিক শতাবীর 
শাসনধারা যখন শু হয়ে যাবে, তখন এ কী 
বিভীর্6ঘ পঙ্গশষ।! দুবিষহ নিক্ষলতাকে বহন 
করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরস্তে 
মস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম মুরোপের 
অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতাব দানকে। আর 
আজ আমার বিদাষেব দিনে সে বিশ্বাম 
একেবারে দেউলিয1! হয়ে গেল। আজ আশা 
ক'রে আছি, পরিজ্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে 
আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে । 
অপেক্ষা কারে থাকব। সত্যতার দেববাণী 
সে নিযে আসবে, মানুষের চবম আশ্বাসের কথা 
মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। 
আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি--পিছনের 
ঘাটে কী দেখে এলুম, ইতিহাসের কী 
অকিঞ্চিৎকর উচ্ছি্, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ 
ভগ্নস্ুপ; কিন্ত মাহুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো! 
পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যস্ত রক্ষা ক'রব। 
০০০০০ এই কথা আজ ব'লে যাব, প্রবল 
প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মসরিত। 
যে নিবাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ 
সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য 
প্রমাণিত হবে যে-_. 
অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্বতি। 
ততঃ সপত্বান্‌ জযতি সধূলস্ত বিনশ্যতি ॥” 
মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি এই বিশ্বাস 
বীরের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেরই আর একটি 
দিক ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনামূলক 
গানের ভাষায়। মাচুষ তার মহ্যাত্বের 
দ্বারাই নিজেকে নিজে আাণ করবে_ এই 


“উচ 


পরাজেয় মহুয্তুই ভগবানের কাছে কবির 
প্রার্থনীয়-__ 


“তোমার পতাকা যারে দাও, 
তারে বহিবারে দাও শকতি'- 
“বিপদে মোরে রক্ষা কর 
এ নহে মোর প্রার্থল! 
বিপদে আমি ন। যেন করি ভয়'-- 
“ভয় হতে তব অভয় মাঝে 
নৃতন জনম দাও হে। 
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে, 
সংশয় হতে সত্যসদনে, 
জড়ত1 হইতে নবীন জীবনে, 
নৃতন জনম দাও হে॥ 
রবীন্দ্রপাহিত্যের এই বলিষ্ঠ প্রাণদ 


ভাবাদর্শের চর্চাই আজকের ছুর্যোগাচ্ছন্ন 
জাতীয় চিত্তের পক্ষে বিশেষভাবে করণীয় । 
একদ। জীবনের সহজ প্রশাস্ব আনন্দলোকে 


উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ধ--৭হ সংখ্যা 


মনন থেকেই কবি তৃপ্ব হ'তে চেয়েছিলেন, 
এমন লময় তার কাছে জীবনের, জগতের, 
কতব্যের আহ্বান এসে পৌছুল-_-নে আহ্বানের 
পিছনে ছিল জগৎপিতার লংগ্রামের আহ্বান-- 
সব জড়তা, সব কলুষ ও অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
সংঘাতের আহ্বান_-অস্তরের অস্ত্রে সেই 
শঙ্খবাণী কবি অনুভব করেছিলেন, আজীবন 
দেই শঙ্খনিনাদ তার কাব্যে ঘোষিত হয়েছে-_ 
তোমাব কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা । 
এবাব সকল অঙ্ ছেয়ে পরাও বণসজ্জা | 
ব্যাঘাত আত্মবকন্ব নব 
আঘাত খেয়ে অচল বব, 
বৃক্ষে আমার ছুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক | 
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ॥ 
(“শঙ্খ*-_বলাকা ) 
বর্তমান বাংলানাহিত্যে এই বাণী নুতন 
ক'রে ধ্বনিত হোক । 


এ ছুর্ভাগ্য দেশ হতে হে ম্জলময় 
দুর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয় 
লোকভয়, রাজভয়ঃ মৃত্যুভয় আর । 


চা 


মঙ্গল প্রভাতে 


মণ্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে 
উদার আলোক'মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে । 


--ব্লবীজ্দনাথ 


“জীবন-দেবতা'র কবির প্রতি 


*“বৈভব? 


আবার ফিবিষ! এল শ্রাবণ-পৃণিমা, 
ঝুলনের সিক্ত মধুরিমা 
মাথা আজ সজল আকাশে-_ 
ব্যাকুল বাতাসে বাজে তারি সংবেদন!। 
হে কবি, এমন রাতে তুমি আদিবে না! 
তোমার প্রাণেব প্রি পৃথিবীর ঘরে? 
স্বর্গের অমৃত বুঝি নিল চুরি ক'রে 
মরতের অমর কবিরে ? 
কবি, ভূমি আমিবে না ফিরে ? 
এই তব প্রতিশ্রুতি 1 এই তব মিথ্য। অভিজ্ঞান 
“মবিতে চাছি না আমি ত্বন্দর ভুবনে 
মানবেব মাঝে আমি বাচিবারে চাই? ! 


না জানি কোথায় কোন্‌ লোকে লোকাস্তরে 
চলিয়াছে তব অভিযান । 
কে তোমারে বাধিবারে পারে 1-- 
সার! বিশ্বে গগনে গগনে আছে ৩ব ঠাই ! 
নীহারিকা তারায তাবায় চলেছে তোমাব নিমন্ত্রণ । 
তবু এ ধুলির ধর! 
সাগব-স্থনীলাম্বর] 
ধরেছিল তোমারি কিরণ। 
উজলি উঠিধাছিল নয়ন যুগল, 
চঞ্চলি উড়িয়াছিল শ্যামল অঞ্চল 
তোমারি তে! উচ্ছ্বসিত প্রাণে, 
তোমারি জীবনময় সঙ্গীতে ও গালে 
মুখরি উঠিয়াছিল এ ধবণীতল। 


আজ তুমি কোথা কবি, হে চির ভাম্বব | 
পারা পৃর্বী ছেরি আজ অন্ধকার_-বড় ভয়ঙ্কর, 
চারিদিকে গুনি শুধু 'শ্গালকুক্ুরদের কাড়াকাড়িগীতি 
এতটুকু আলো! নাই, আশ] নাই-_মহামুত্যুন্ভীতি ! 


উদ্বোধন [ ৬ওতয বর্ধ-স্খম সখ্য 


অভীতের উদয় উষায় 
ওই দেখা যায় 
কী অপূর্ব প্রথম বিকাশ ! 
জীবনের দেবতার ছন্দোময় লীলার বিলাস ! 
বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ তরঙিয়! ওঠে বারংবার 
কী জানি তাহার ভাষা__-কী বা ভাব তার ! 
শুধু শুনি--অস্ফুট ওগ্জনধবনি কলবোলে পরিণত হয়, 
আকাশে সাগরে মেঘে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিময় | 
সন্ধ্যা ও প্রভাতবেল। অনস্ত সঙ্গীতে 
হদয়-সমুদ্র যেন লাগে তরলিতে 
নিঝরের ভাঙে স্বপ্ন-সে গুরু আহ্বানে, 
ভাড়িয়। পাষাণ কার।--আকুল পাগলপার। 
ডুবায়ে সকল দেশ--বহি চলে মহাসাগরের পানে । 


সত্য শিব হুন্দরের অপূর্ব সাধন! 
তারি উপামন!, 
সারাটি জাবন ভরি তাহারি ব্যগ্জন। 
বাজিয়াছে কত ছন্দে মহানন্দে 
সপ্তহ্রগ্রাম ভেদি তাহাবি মুছনা 
শেষ হয়ে রেশ রেখে যায় 
শত শত গীতি-কবিতায় ! 


স্থন্দর-_-সে ধর] দিল ছন্দ্ব বাঁধনে 
কতভাবে কতন্মপে আনন্দ-সাধনে__ 
“এল গন্ধে বরণে এল গানে 
নব নব রূপে এল প্রাপে”- 
কতু চুপে চুপে লুকায়ে চলিয়। গেছে 
“নয়ন-ভুলানে।? তব জীবনদেবতা, 
সকালে ভাকিয়! ধীরে সারাদিন কহেনি সে কথা। 
তাহারি লাগিয়া রঠিয়াছ কত গান-- 
কত নাঁ রঙ্নী জাগি কত মান অভিমান, 
তবু সে অন্তরযামী আসে নাই, দেয় নাই সাড়া-_ 
তোমার জীবন লয়ে করিয়াছে খেল 


নহতীরে-_নির্ধনমন্গিরে, লারাদিন-_সার। সন্ধ্যাযেল।। 


আবণ, ১৩৬৬ ] ভীষন-দেবতা'রতুকবির প্রতি 


জীবন-দেবত1 তব এসেছিল খুরের খেলায়-_ 
জীবনের ভোরের বেলায় 
তার পর এসেছে কত না রূপে 
অতি চুপে চুপে 
তোমার নিভৃতবক্ষে মানসী মৃতিতে 
জাগ্ত মে যৌবনের প্রবল উচ্ছাস আনন্দস্মৃতিতে 
এসেছে কত মা বাব-- 
আবরিয়। স্বরূপ তাহার । 
জীবনদেবতা তব জাগে 
নিতি নিতি নব অন্গরাগে | 
সে দেবতা কু 
পিতা যাতা সখ প্রভূ 
কখন শ্রেয়সীরূপে দেখা দিয় 
প্রেয়সীরূপেও তব মোহিয়াছে হিয়1। 
অন্তরে বাহিরে তৰ পুরুষ-প্রকৃতি যেন গিয়াছে মিশিয়1) 
তাই বাজে বজ্র-কঠ দ্ুকঠিন উদ্দাত্ত সঙ্গীতে 
কখন ছন্দের তাল ধরা দেয় স্বকোমল নৃত্যের ভঙ্গীতে ! 


তোমার অন্তরে সকল ভাবের মেলা__ 
সর্বভাব করে সেখ! খেলা 
কবিচিত্ত--মাতৃবক্ষ যেন । 
তাই, গ্রহণ করেছ সব, হে আনন্দময় ! 
বর্জন করিয়! মুক্তি সে তোমার নয় । 


কথন ব৷ দেখি, তুমি সাগর গভীর, 
অনস্ত উচ্ছাসপূর্ণ অথই অথির, 

তথাপি বেলার সীযা করে ন! লক্ঘন, 
সে কোম্‌ বেদনা-ভর। অসীম ক্রদ্দন ? 


অথবা আকাশ সম অতীব উদার -- 
আনন্শ-উজ্ছ্বল, যার নাহি পারাপার ; 
থণ্ড খণ্ড মেঘগুলি খেলিছে আনন্দে-_ 
যেথা খুতুচক্রে নাচে অপক্ধপ ছন্দে। 


হিমালয়ক্ষপে তুমি দেখা দাও শেষে? 

উন্নত প্রশাস্ত শুভ্র ধ্যানময় ধষিদের বেশেঃ 
কে ল”য়ে তাহাদেরি মৃত্যুষীন বামী__ 
ভরিয়াঃদিয়াছ তাহে ধরণীর শ্বর্ণতর়ীখানি, 
রচিয়া গিয়াছ তব শান্তিনিকেতন+__ 
বিশ্বমহামিলনের নব আয়োজন | 


বিবেকানন্দ-শতবাধিকী- প্রস্তুতি 
বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকী পৃথিবীর সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদা মহকারে 
উদযাপনের আয়োজন হইতেছে । এইজন্ত কষেকটি কমিটি--বিশেবভাবে একটি সাধারণ কমিটি 
গঠনের আয়োজন কর] হইতেছে, এই উপলক্ষে শীঘ্রই কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের একটি 
লতা অন্থঠিত হইবে এবং এ সভায় এই বিষযে বিভিন্ন কার্ষের ভারপ্র'গ্ত কর্মীদের নাম 
ঘোষণ! কর! হইবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বিবেকানন্দ-জন্মশতবাঁষিকী সাধারণ কমিটির অধ্যক্ষ 
(6£981092% ) হইবেন এবং বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত ব্যক্িগণ সহকারী অধ্যক্ষ ( 1০৪- 
95109065 ) হইবেন | জাতিধর্মনিবিশেষে দমকল দেশের লোকই সাধারণ কমিটির সভ্য 
হইতে পারিবেন । সভ্য হইবার টাদ। এককালীন মাত্র ২০২ টাকা । একই পরিবারের ছুই 
ব্যক্তি সভ্য হইলে ৩০২ টাক। দিলেই চলিবে । ছাত্র ও স্কুল-শিক্ষকগণকে মাত্র ০২ টাকা! 
দিতে হইবে । আমর আশা করি, দলে দলে লোকে এই সাধাবণ কমিটিব সভ্য হইবার জন্ত 
নাম তালিকাভুক্ত করিবেন এবং এই শুভ কর্মকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করিবেন। 


স্বামী সন্ভুদ্ধানচ্দ 
৪ঠ1 জুলাই, ১৯৬১ সম্পাদক, বিবেকানন্দ-শতবাধিকী কমিটি 
প্রধান কার্যালয়, বেলুড় মঠ পোঃ (হাওড় ) 


স্বামীজার গ্রন্থাবলী-প্রকাশন 

১৯৬৩ থ্বঃ স্বামী বিবেকানম্দ-শতবাষিকী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাহার সমগ্র 
্রস্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে । এ পর্যস্ত আমব1 সংবাদ পাইয়াছি বাংলা, হিন্দী, মারানঠী, 
গুজরাতী, তামিল, তেলুগড ও মলয়াঁলম্‌ ভাষায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যমরকারের সাহায্য ও উৎসাহ উল্লেখযোগ্য । ইংরেজীতে 
স্বামীজীর গ্রন্থাবলী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে পৃবেই প্রকাশিত হইয়াছে । তামিল ও 
তেলুগু মাদ্রাজ মঠ হইতে; মারাঠী নাগপুর আশ্রম হইতে, গুজরাতী রাজকোট হইতে, হিন্দী 
মায়াবতী হইতে, মলয়ালম্‌ ত্রিচুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। 

বাংলায় এই খ্রস্থ-সংগ্রহ “স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নামে ১০ খণ্ডে উদ্বোধন 
হইতে প্রকার্িত হইবে । ইহাতে স্বামীজীর মৌলিক বাংল। রচনা, পত্রাবলী (বাংলা ও ইংরেজীর 
অন্থবাদ ), বক্তৃতা (অধিকাংশই অনুবাদ ), কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, কবিত! প্রভৃতি 
লশ্গিবেশিত হইবে। " 

উদ্বোধনের এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের ২য় পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ ররষ্টব্য। 


শ্রাবণ, ১৩৬৮ 7 বিবেকানদ্দ-শতবাধিকী- প্রস্ততি ৩৮৫ 


নাগরিক সভ। ও কমিটি-গঠন 

আগামী ১৯৬৩ খৃঃ সার! পৃথিবীতে ম্বামী বিবেকানন্দের জম্ম-শতবাধিকী কিভাবে 
অহুষিত হইবে, তাহা আলোচনা কবিবার জন্য গত ৯ই জুলাই বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় রামকুফ 
মিশন ইনসিট্যুট অব কালচার (গোল পার্ক )-এ কলিকাতার নাগরিকগণ ডক্টব দ্ুনীতিকুমাঁর 
চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভায় মিলিত হন। 

সভার প্রারভ্ে এতিহাসিক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর প্রভাব 
কত হ্বদৃবপ্রাবী তাহা আলোচনা করিয়! বলেন, গত ৬০ বৎসর ধরিষ! স্বামীজীর চিন্তাধারা 
ভাবতের শ্রেষ্ঠ যনীষিগণকে প্রভাবিত করিতেছে এবং এখনও বহু দিন করিবে । ম্বামীজীর 
শতবাধিকী যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদযাপনের মাধ্যমে জাতির সর্বস্তরে কল্যাণশক্ি 
সঞ্চারিত হইবে বলিয়! তিনি বিশ্বাস কবেন। 

অতঃপব ডক্টর কালিদাম নাগ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে আজ শুধু জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে দেখিলেই চলিবে না, ভাবতের আধ্যাপ্থিক বাণী বহন কবিয়া আত্তর্জাতিক দিক দিয়াও 
তিনি ভাবতকে সম্মানে আসনে প্রতিষ্ঠিত কবেন | “চিরস্তন হিন্দুধর্ম” বলিতে কি বুঝায়, স্বামী 
বিষেকানন্ন বিশ্বপভায় তাহা শুনাইয়! গিক্লাছেন। প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্ভালয় যেন 
ভাহাব বাণী সার্থকভাবে প্রচাব করিতে পাবে। 

শ্রশৈলকুমাব মুখোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসব পালনের গুকদায়িত্ব শুধু বামরুষ্ত মঠ ও 
মিশনের নহে, এই দায়িত্ব সকল ভারতবাসী-তথ। সমগ্র বিশ্ববাসীব উপর স্ত্ত রহিয়াছে। 

শতবাধিকী অহুষ্ঠানেব সম্পাদক স্বামী সমুদ্ধান্দ তাহার ওজশ্িনী ভাবায় বলেন, স্বামী 
বিবেকানন্দ শুধু জাতীমতাবোধেব উদ্বোধক ছিলেন না; তিনি বিশ্বমানবতা-মস্ত্রেরও উদ্গাতা। 
তিনিই এ যুগে বিশ্বেব সহিত ভারতের সম্মানজনক নন্বন্ধ স্থাপন করিযা গিয়াছেন। 
স্বামী সমুদ্ধানন্দ জনতাকে আহ্বান করিয়। বলেন, তাহারা ঘেন অর্থ ও সামর্থা দিয়া 
এই বিরাট প্রচেষ্টাকে াফল্যমণ্ডিত করেন। এতদর্থে দেশবাসীব নিকট তিনি ৩০ লক্ষ টাকার 
আবেদন জানান | 

সভাপতি ডক্টব হ্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার স্বভাবসিদ্ধ গাভীর্য ও বিহলেষণী দৃষ্টি 
সহায়ে স্বামীজীকে একটি বহুমুখী হীরকের সহিত তুলন। করিয়! বলেন, স্বামীজীকে এক এক জন 
এক এক ভাবে দেখে, তিনি মবগুলিরই সমষ্টি। কেহ তাহার ধর্মজগতের সাধনা ও সিদ্ধির 
দিকটাই দেখে, কেহ জাতীয় জাগবণের দিকটাই দেখে, আবার কেহ দেখে ভারতের 
পরারধীনতাব যুগেও তিনি কিভাবে ভারতের জন্ত আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করিয়া! আসিয়াছেন। 
রাজনীতিক স্বাধীনত। লাভের পর স্বামীজীর পরিকল্পিত যে কাজ শুরু হইয়াছে, তাহা আরও 
কঠিন। আজ আমাদের মানুষ গঠন করিতে হইবে। ম্বামীজীর ধর্ম মাহ্ৃষ-গড়ার ধর্ম। এই 
আয়োজন সার্থক হউক। স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের আপন জন, তবু কাহার শতবাধিকী 
উৎসব আয়োজনে কলিকাতাবালীর এক বিশেষ দায়িত্ব আছে কারণ এই শহরেই তিনি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার আদর্শ অন্ছদরণ এবং তাহার বাণী অচ্ছধাবনের গ্বারাই এই 
থধিধণ” পরিশোধ কর] যাইতে পারে | 

ণ 


৩৮৬ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ_-৭ম সংখ্যা 


সভার শরেষাংশে শতবাব্ধিকী উৎসব তুষ্ঠুভাবে উদ্যাপনের নিমিভ তিনটি কমিটি 
গঠিত হয়। 
সাধারণ কমিটি 


পৃষ্ঠপোষকগণ £ ডক্টর রাজেন্ত্রগ্রগাদ, ডক্টর রাধাকষ্ণন, জওহরলাল নেহরু, 
শ্রীবাজগোপালাচাবী, এবং কাশ্মীর, মহীশৃব, ত্রিবান্ুব ও গোষালিয়বেব যহাবাজ। 

সাধারণ কমিটির মভাপতি শ্রীরামকুষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
শঙ্করানদ্দজী মহারাজ এবং সহকারী সভাপতিন্ধপে বৃত হইযাছেন আীরামক্কষ্চ মঠ ও মিশনের 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ্স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও দেশবিদেশের বহু মনীষী । 


সম্পাদক £ স্বামী কীরেশ্বরানন্দ 
স্বামী সন্ুদ্ধা নন্দ 

লহকাবী সম্পাদক £ স্বামী শাশ্বতা নন্দ 
শ্রীকালীপদ সেন 
কোষাধ্যক্ষ £ শ্রীবি কে দত্ত 


সাধাব্ণ সত্যের তাঁকিকায় দেশবিদেশেব বহু মনীষী, ল্মাজদেবক, শেক্ষাত্রতী ও 
সাহিত্যিকের নাম এবং শ্রীবামন্ক্জ মঠ ও মিশ্বনেব কেন্্রগুলির অধ্যক্ষগণেব নাম অস্তভুক্তি 
হইয়াছে । ণই সাধারণ কমিটিব সত্য হইয়া এই মহ। উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত কবাব জন্য 
দেশবাসীকে আহ্বান কব1 হইযাছে। যে কোন উৎসাহী ব্যক্তি এই কমিটিব পদস্য তইতে 
পারিবেন । ছাত্রদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে । 


ডষ্টব কালিদাস নাগ উল্লিখিত সাঁধাবণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব আঁনযন বখেন, 
প্রী সেন উহা সমর্থন করিলে উপস্থিত সকলে সহর্ষে উহা অনুমোদন কবেন | 


এইভাবে ডক্টর বয়েশচন্দ্র মজুয্দ!র কর্তৃক প্রশ্তাবিত কর্মসমিতি (০70)৫ 00707715196) 
শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সমর্থন করিলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 


ওয়াকিং কমিটি & 


সভাপতি £ মাননীয় মন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লকুমাব মেন 
সহ-সভাপতি £ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
ত্বামী মাধবাণন্দ 
সম্পাদক £ স্বামী সমুদ্ধানদ্ 
সহকারী সম্পাদক £ স্বামী বিষুক্তান্ন্দ 
সর্বশেষে ভূতপূর্ব পৌরপ্রধান (1৮5০৮) ভ্রীকেশবচন্ত্র বনু কার্ষনির্বাহক (7৪০3009 
0০7001৮৮9৭ ) সমিতির নাম প্রস্তাব করেন এবং বর্তমান মেয়র শ্রীরাজেন্দরনাথ মজুমদার সমর্থন 
করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উহ] গৃহীত হয়। 


কার্ষন্র।হক কমিটি *% 


সভাপতি : বিচারপতি ্ীপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 
সহ-সভাপতি £ ভর্টব শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার 
ভর শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক £ স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ 
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীবি. কে. দত 
কমিটিগুলিতে প্রযোজনমত সন্ত নির্বাচন কর। চলিবে । 


* স্থ।নাভাব বশত: কমিটিগুলির সাধারণ সদন্যদের নাম এখানে দেওয়! সম্ভব হইল ল1। 


সমালোচনা 


শ্রীপস্ভাবলী-_ত্রীরপ গোস্বামি-প্রণীত 
এবং তৎদমাহত। প্রকাশক-_-্রীরাঘবচৈতন্ত 
দাস, গিরিধাবী কুঞ্জ, ১৮ গোপীনাথ বাগ, 
বুন্দাবন, ( মথুর1), উত্তবপ্রদেশ। পৃষ্ঠা ২৪৩। 
মূলা টাক] ২'২৫। 

ভগবান্‌ শ্রীকষ্জচৈতন্ক মহা প্রদ্ভুব অন্যতম 
পারদ শীব্ূপ গোস্বামী কেবল মহাভক্ত ছিলেন 
ন1, াহাব অসামান্ত বৈদগ্ধ্য তৎকৃত ১৮টি গ্রন্থে 
অতি চমৎকাব তাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
তাহার "শ্রীউজ্জবলনীলমণি* রসিকসমাজে 
একটি উচ্চাঙ্গের অলঙ্কাবগ্রন্থ-বূপে সমাদূত। 


শীবূপ গোস্বামী একাধাবে কবি, নাট্যকার ও 
দার্শনিক। 
আলোচ্য পগছ্যাবলী, তাহাবই একটি 


সংগ্রহগ্রন্থ। ইহাতে বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
সংস্কীত কবিব ভক্তিবসামু তপূর্ণ শ্লোক সন্নিবিষ্ট | 
শ্রীপ গোস্বামীব স্বকৃত কতকগুলি 
শ্লোকও ইহাতে স্থান পাইযাছে। শ্রীকৃষ্ণ 
মহিয1', ভিজনমাহাত্াম্» ভিক্তবাৎ্সল্যম্» 
'আ্রীমথুবামতিমা” শ্রিবৃদ্দাট বীবন্দনম্” গাপীনাং 
প্রেমোৎকর্ষ:, . শ্রিবাধায়াঃ . পূর্ববাগই» 
আ্রীকষ্চজবিবহঃ প্রভৃতি বিষযক শতাধিক 
কবিতা ইহাতে আছে। প্রকাশক শ্রীরাঘব 
চৈতগ্তদাস এই বইখানি প্রকাশ কবিয়া 
বসিক ভক্তসমাক্ের সতাই ক্ৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন | পগ্যাবলীর হিন্দী টীকা রচনা 
করিয়াছেন শ্রীবনমালিদাস শাস্ত্রী । থুবই সহজ 
সুললিত হিন্দী । গ্রঙ্থাবস্তভে শীক্ষপ গোম্বাম? 
একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হইয়াছে । ৩০টি 
ছন্দে ১২৫ জন কবিব কবিতা ইশাতে সংগৃহীত । 
নিজেব কবিতার নীচে লিখিয়ােন “সমার্হতুঃ? 
_-অর্থাৎ ইহার সংগ্রহীতা আীরূপেব | 

প্রত্যেক শ্রোকের নীচে এক একটি অন্বয় 
দিলে শ্লোকগুলি আরও স্বগম হইত । 


একটি শ্লোক উদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ 
কবিতে পারিলাম না ঃ 

পচ্যাবলী-সমাহর্তী! শ্রীন্ূপের কবিতা-_ 
কদা বৃন্দাবপ্যে মিহিরছৃহিতু: সঙ্গমহিতে 
মুহুত্রামং ভ্রামং চরিতলহরীং গোকুলপতেঃ | 
লপন,চ্চৈরুচৈর্নয়নপয়সাং বেণিত্তিরহং 
করিষ্যে োৎকন্ঠো নিবিড়মুপপেকং বিটপিনাম্‌ 


সমালোচনার লীমিত পরিধিতে আর 
উদ্ধৃতি-প্রদানের অবকাশ নাই। হুদৃশ্য, 
নুমুক্রিত এই ভক্তিমঞ্তুষা পরম আদরের বস্তু । 
--জ্তানেজ্দচজ্ দত্ত 


জন্ধ্যামালতভী- লেখক শ্রাউপেন্দ্রনাথ দাস। 
শীশ্রীরামঞ্কঞ্জ-মন্দির প্রকাশকমণ্ডলী কর্তৃক 
&নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা! ২৫ 
হইতে প্রকাশিত । পষ্ঠা ১১৯ যুল্য ছুই টাকা । 


্রন্থখানি তিনটি বচনার সমষ্টি | শ্রথমটির 
নামানুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ বকা! 
হইযাছে। এই রচনাটিতে নাটকীয় ভাব ও 
ভাষাব মাধ্যমে ছুদ্ধহ ভক্তি-তত্ব সন্ধন ও 
সুন্ববভাবে ব্যাখাত হইযাছে। দ্বিতীয় রচনা 
ঘউলট পুরাণে” চিরনিদ্দিত কৈকেয়ী চরিত্রকে 
নিপুণ তুলিকার দ্বার] এমনভাবে অক্কিত করা 
হইয়াছে যে, তিনি এখন নিশ্দিতা না হইয়া 
বন্দিতা হইযাছেন। তৃতীয় “ঘন্দসনে ছন্দ 
ক'রে যাও দ্বন্দ্াতীত পারে” শীর্ষক প্রবন্ধে 
আপাতদৃষ্টিতে জগতের যে বৈষম্য প্রতি- 
নিযতই চিন্তাশীল মানবকে বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ 
করিষা তুলিতেছে, তাহার একটি সুচিত্তিত 
মীমাংসার প্রচেষ্টা দেখা যায়। বিষয়বস্তুর 
আলোচনাব নৈপুণ্যে ও ভাষার পারিপাট্যে 
প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র ধর্মপিপান্থ ব্যক্তির পক্ষে 

নয়, সর্বপাধারণেরও শুখপাঠ্য হইয়াছে । 
-শিব্প্রসাদ আগরওয়াল। 


৩৮৮ 


তোমায় কী দ্বিয়ে বরণ করি- শান্তশীল 
দাশ। প্রকাশক £৫ গোপালচন্দ্র রায়, 
সাহিত্য সদন, এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, 
কলিকাত! ১২। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য টাকা ১২৫। 

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পব তার 
উদ্দেশ্যে রচিত নান1 পত্র-পঞ্জিকায় প্রকাশিত 
লেখকের কবিতাবলীর ২৫টিব সমাবেশ 
আলোচ্য পুস্তকে । বইটির নামকরণ কব! 
হয়েছে রবীন্ত্রনাথেরই একটি বিখ্যাত গানের 
কলি দিয়ে । প্রত্যেকটি কবিতায় ভাব ও 
ভাষার সামগ্স্ত তুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 
একটি উদাহরণ £ 


সীম। দিয়ে যারা এ পৃথিবী গড়ে কাবাগাব, 
আর সেই সীমা-ঘেব! ক্ষুদ্র রুদ্ধ গণ্ডীর ভিতর 
বাস করেঃ কাদে হাসে, ভালবাসে, 

কবে হাহাকাব, 
শোনে নাকো অলীমের ডাক যেথা ওঠে নিরস্তর | 
সে-অসীম-স্পর্শচ্যুত সীমা-খিন্ন অসখখ্য জীবন ; 
তাদের বেদন] তুমি শুনেছিলে, সে মৃক ক্রন্দন, 
তোমাকে দিয়েছে তাদের সে অক্ষম পরাজয়, 
তুমি মাছুষের কবি-_এ তোমাব সত্য পরিচয় | 


গবীন্দ্র-জন্ম শতবাশ্িকীর গুভলগ্নে প্রকাশিত 
বইটি আশ! করি প্রাপ্য সমাদর লাভ করবে। 


লহ গ্রাম বিভ নবকার। প্রকাশক £ 
জীহবপ্রিয় সরকার, ১৪, বঙ্িম চাটুজ্যে স্ত্রী, 
কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠ! ৪১, মূল্য টাক! ১২৫ | 

রবীন্দ্র-শতবাধিকী উপলক্ষে রবীন্ত্রনাথেব 
প্রতি প্রণামাঞ্জলি অপিত হয়েছে আলোচ্য 
বইটির “পঁচিশে বৈশাখ', “নবারুণ?, “শেষ 
ব্রাহ্মণ” “একটি নমস্কার”, £হিমাস্রি-প্রাণঃ, “মহা 
নেয়ে” “বাইশে শ্রাবণ", মৃত্যুহীন” প্রভৃতি 
রসোত্বীর্ণ কবিতার মাধ্যমে । বইটিতে একটি 
চুচীপত্সের অভাব অহভূত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


জীময়ী (নূতন মাসিক পত্রিক।) প্রথম 
বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; রবীন্্রশত-জন্ম-বাধিকী-_ 
বৈশাখ, ১৩৬৮ | সম্পাদনায় অঞ্জলি বনু ও 
নির্মপ ভাই। পি ৬০৫) ব্লক “ও? নিউ আলিপুর; 
কলিকাতা ৩৩ হইতে নির্মল বস্থ কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২; মূল্য প্রতি সংখ্যা ৫০ নয়! 
পয়সা, বাধিক মুল্য (ডাক মাশুল সহ ) ৬২। 


মোট ২৩টি গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি 
বিভিম্ন ধরনের লেখা নিয়ে আত্ুপ্রকাশ 
কবেছে আ্রীময়ী” মাসিক পত্রিকা । বাংলা 
দেশেব উর্বর ক্ষেত্রে বর্ষে বার্ধ বহু পত্র-পত্রিকা 
গঞ্িয়ে ওঠে । আমর আশা করি “আমন্ী? 
নতুন বলিষ্ঠ ভাব পরিবেশন কবে বাংল! 
দেশ ও সাহিত্যকে যথার্থ শ্রীষণ্তিত করতে 
পারবে । আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি 
লেখার বিষযবস্ত ভাব ও ভাষায তাব কিছু 
ইজিত পাওয়া যায়। যথা £ ববীন্দ্র-প্রণতি- 
জ্যোতির্য় ঘোষ (ভাস্কর), জোডাসাকোর 
ধার! ম্ববাজচন্্র দাশ, শ্রীতীমা ও আধুনিক 
নারীসম'জ--উধাদেবী সবস্বতী। 


উদ্দয়াচজ (১৩৬৭): প্রকাশক- স্বামী 
লোকেশ্ববানন্দ্, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, 
নরেন্দ্রপুবঃ ২৪ পরগন]11] পৃষ্ঠা ৭৯+২৫। 


বিভিন্ন বিষয়ের ২৫টি বাংল! এবং ৯টি 
ইংরেজী লেখা স্থান পেয়েছে এবারের “উদয়াচল” 
পত্িকায় | লেখাগুলি স্রনির্বাচিত | আমাদের 
বর্তমান সমস্তাঁ ও ম্বামী বিবেকানন্দ” “স্বামী 
বিবেকানন্দের সেবাদর্শা এবং 
15610908009 705 0180 609 00119 00 ৪, 
প্রবন্ধে স্বামীজীর ভাবাদর্শ 
সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 005 48029008 : 
প্রবন্ধে 


€ 
2১9,777] 
06৮৮ [10019 


168 £:০৯৮৮ 800. 0658101)70970%' 
আশ্রমের ক্রমোম্তি পরিস্ফুট | 


গ্রীরামকৃ্ণচ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী হরানন্দের দেহত্যাগ 

আমর! অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত ২৮শে জুন অপরাক ৪টায় স্বামী হরানন্ 
(তারানাথ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে 
৬৯ বৎসব বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । গত 
& মাস যাবৎ তিনি আত্ত্রিক পক্ষাঘাতে 
(10658108] 1818155818 ) শয্যাগত ছিলেন। 

১৯১৩ খ্ৃঃ তিনি বেলুড় মঠে যোগদান 
করেন। তিনি শ্রীত্ীযাযের মন্ত্রশিধ্য ছিলেন 
এবং ১৯২১ খুঁঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহাবাজের 
নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বারাণসী 
প্রীরামকৃষ্ অদ্বৈত আশ্রমে তাহার জীবনের 
অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাহাব দেহ- 
নিমুক্ত আত্ম। শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে। 

ও শাস্তিঃ | শান্তি: | শান্তি: 11 


স্বামী সেবানন্দের দেহত্যাগ 
আমর অতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত ৬ই জুলাই বেলা ১১টাব সময় স্বামী 
সেবানন্দ (গণেশ মহাবাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে 
৫৮ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ 
হওয়ায় দেহত্যাগ কবেন। কিছুকাল ধরিয়! 
[তিনি ইাপানিতে €097190 8,8611008 ) 
ভূগিতেছিলেন। স্বামী সেবানন্দ অন্ধ ছিলেন। 
১৯২৫ খুঃ ২২ বৎসব বযসে তিনি বারাণসী 
সেবাশ্রমেব কর্মী-বপে শ্রীবামকষ্চ-সজ্ঘযে যোগদ।ন 
কবেন্ন। তিনি পৃজ্যগাঁদ আামী শিবানন্দ 
মহারাজের মন্্রশিধ্ ছিলেন এবং স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট সন্্যাসবতে 
দীক্ষিত হন। অন্ধ হওয়া সত্তেও গত ৩৬ বৎসর 
যাবৎ স্বামী সেবানন্দ সেবাশ্রমে খুব দায়িত্বপূর্ণ 
কাজ করিষা গিয়্াছেন। তাহার দেহমুক্ত 
আত্ম! ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে। 

শাস্তি; | শাস্তিঃ || শান্তি!!! 


উৎসব-সংবাদ 


বালিয়াটী (ঢাকা): শ্রীরামন্কষং মঠে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ 
শুক্রবাব অপবাহ্রে শ্রমস্ভাগবত পাঠ ও ভজন- 
সঙ্গীত এবং ২০শে প্রাতে শ্রীরামকঞ্-কথামৃত 
পাঠ ও অপরাহে নগরকীর্তভন হইয়াছিল । ২১শে 
জ্যেষ্ঠ উষা-কীর্ভন এবং পূর্বাহে শ্রীরামক্কষের 
পৃজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভজন হয়। 
মধ্যাহ্কে দরিদ্রনারায়ণসেবা হয়; প্রায় ছুই 
সহত্র ভক্ত বসিয়া প্রপাদদ গ্রহণ করেন। 
অপবাহে সেবাশ্রমেব বাধিক সভার অধিবেশন 
হয় এবং অবৈতনিক বালিকা বিছ্বালয়ের 
ছাত্রীদিগকে পারিতোধিক বিতরণ করা হয়। 
তৎপবে শ্রীহপলাল রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে 
অহৃষ্ঠিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষের 
জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন । 
এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক 
একদিন যাত্রাভিনয় হইযাছিল। 


মালদহ £ শ্রীরামকষ্জ আশ্রমে গত ২৪শে 
হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পাচ দিবসব্যাপী বাধিক 
উত্সব উদযাপিত হইয়াছে । এতছুপলক্ষে তিন 
দ্বিন বর্ধমানের শ্রঅহিস্ুষণ ঠাকুবের চণ্ডী-কীর্তন 
হয়। স্বামী হিবণয়ানন্দ আীবানকৃস্, শ্রীগ্রমা 
ও স্বামীজী সম্বন্ধে ছুইদিন দুইটি বক্তৃতা দেন। 

২৮শে জ্যেষ্ঠ রবিবার প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, 
তজন এবং পূর্বাহে বিশেষ পৃজা, হোম, চণ্ডীপাঠ 
এবং মধ্যাক্ছে প্রসাদ-বিতবণ হয়। এ দিন 
বিকালে রামায়ণ কীর্তন ও জঙ্ধ্যাব পর 
আরামকঞ্জের জন্ম ও বাল্যলীল। কীর্তন হয়। 
এই উৎসবে পশ্চিম দিনাজপুর, পৃণিয়! জেলা 
এবং মালদহের দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বনু 
ভক্ত ও সাধুদের সমাগম হইযাছিল। 


কার্যবিবরণী 


র'চি ই রামকুষ্জ মিশন আশ্রমের বাঁধিক 
কার্ষবিবরণী (জানছুআরি +৬০--মার্চ ?৬১) 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আশ্রমটি 
যোরাবাদী পাহাড়ের পাদদেশে সুন্দর পরিবেশে 


৩৪৯৩ 


অবস্থিত। ১৯৩০ থুঃ হইতে ইহা! জাতি-ধর্- 
নিবিশেষে জনসেবায় রত। ৃ 

আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতেব 
লংখ্যা ১৫,৫২৬ দবিদ্র ২,৪১৮ জন রোগীকে 
ষধসহ পথ্যও দেওয়া] হয। বাযষোকেমিক ও 
প্িবশেষ প্রযোঁজনীয় এলোপ্যাথিক ওষধও 
চিকিৎসালষে বাখা হইয়াছে। 

স্বনীয় ও পার্খ্ববতী ১৪টি গ্রামেব ১,৬২০ 
জনকে পনব দিন অন্ত জনপ্রতি ১ পা: 
হিসাবে ৫ মাস যাবৎ গুড়া ছুধ দেওয়া হয়। 
দরিদ্র বাঁলক-বালিকাদেব মধ্যে ১০০ নুতন 
জাম। প্যাণ্ট ইত্যাদি বিতবণ করা হয । 

গ্রন্থাগাবে ইংরেজী হিন্দী বাংলা ও সংস্কতে 
ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি 
বিষষেব হুনির্বাচিত ১১৫৪৭ বই আছে। 
পাঠাগাবে ১৪টি সংবাদপত্র এবং ৬৫ খানি হিন্দী 
, ইংরেজী ও বাণ্ল সামযিক পত্র বাখা হয়। 
পাঠাগারে দৈনিক গড়ে ২৫ জন পাঠক পড়াশুন। 
কবেন। গ্রস্থাগাব হইতে ৫১২ পুস্তক গ্রাহকদের 
পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল । 

আলোচ্য বর্ষে ০৩টি সাধারণ সভাব 
অধিবেশন হয । ২০৮টি আশ্রমে এবং ২৮টি 
আশ্রমেব বাহিরে ধর্মবিষয়ে ক্লাস কবা 
হইয়াছিল। লাইব্রেবী "হলে স্তবধী বক্তাগণ সমাজ 
ও কৃষ্টি বিষষে ১৩টি ভাষণ দেন। শিক্ষামূলক 
ছাযাচিত্র ও ম্যাজিক লগ্ন দেখানো হয এবং 
৩৩টি সজীতান্রষ্ঠান হ্য 


কানপুর 2 বামকৃ্জচ মিশন আশ্রমের 
(জাহনুআবি ”৬০-মার্চ ৬) বাঘিক কার্ধবিববণী 
প্রকাশিত হইযাছে। এই কেন্দ্রের কাষধাব! 
তিন ভাগে বিভক্ত (১) ধর্ম ও সংস্কৃতি 
(২) শিক্ষা (৩) চিকিৎসা । 

আশ্রমে দৈনন্দিন পৃজা ও ভঙ্রন এবং 
রবিবার সন্ধ্যা ধর্যালোচন। হইষ1 থাকে। 
আশ্রমের বাঠিবেও বিভিন্ন স্থানে সভা-পমিতিতে 
বক্তৃতা দেওয। হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও 
স্বামীজীব জন্মোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়| 

আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ বিছ্ালধেব 
ছাজসংখ্যা ৪৯৮| গ্রন্থাগাবে পুস্তকসংখ্যা 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ব-_-ণম সংখ্যা 


৫৪৩৫০) ৫১০২১ পুত্তক পঠনার্থে প্রদত্ত 
হইয়াছিল | 

আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নৃতন 
৩২.৫*১ এবং পুবাতন ১,২৪১৮৪৭ রোগী 
চিকিৎসিত হয়। সাজিক্যাল : নৃতন ৩,১৮৩ 
এবং পুরাতন ১১,৬০১। অস্ত্রোপচার £ সাধারণ 
১,৩১৪, বিশেষ--৫৮ $ ইঞ্জেকুশন-_-৭,১৮৪) 


ইলেক্টেশোথেবাপি-&০, ল্যাববেটরিতে 
পরীক্ষিত নমুনা-২২৫। গড়ে দৈনিক ৩৯৮ 


জন বোগা চিকিৎসা লাভ করে । আলোচ্য 
বর্ষে একটি একস -বে প্ল্যাণ্ট ক্রষ কর! হইযাছে। 


আমেরিকা বেদাস্ত 


নিউইয়র্ক ? রামক্র্জ-বিবে গানন্দ বেন্দ 

বেন্দ্রাধ্যক্ষ £ শ্ব।মী নিখিলানন্দ , সহৃকাবী ; 
স্বামী বুধানন্দ | নিম্ললিখিত বিষযগুলি অবলম্বনে 
বক্তৃতা প্রদত্ত হয | ধ্যান এবং রাজযোশ ও 
গীতাব ক্লাসও যথাবীতি অনুষ্ঠিত হয । 

এপ্রিল £ অমবত্ব ; হিন্দুনীতিশাস্রেব মূল- 
তত্ব, আত্যন্তবিক স্থর্য লাভেব উপায় ১ হিন্দু- 
ধর্মে কর্ম ও পুনর্জন্ম ; বর্তমান জগতের জন্ত 


বুদ্ধেব বাণী। 

মেঃ চবম একতৃ , ক্ষুদ্র অহং হইতে বৃহৎ 
অহং, ঈশ্ববেব সহিত আমাদের সম্বন্ধ, 
দৈনন্দিন জাবন কিভাবে আধ্যাক্মিকতায় ভরিয়। 
(তালা ঘা? 


ইওবোপে স্বামী রঙ্গমাথানন্দ 


নিউ দিল্লী বামকষ্জ মিশনেক অধ্যক্ষ স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দ জার্খান গবর্নমেন্টের অতিথিন্দপে 
গত জ্বন মালেব প্রথম দিকে পশ্চিম জার্মানি 
পবিভ্রমণ করেন । বন্‌, মাবুর্গ, গটিন্গ্ন্, হামবুর্গ 
ও মিউ'নক বিশ্ববিদ্ভালয পরিদর্শন কবিয়া 
তিনি এ সব স্কানে ভারত-তত্ ও তুলনামুলক 
ধর্মসম্বদ্ধে বক্তৃতা দেন বন্‌ (73000) 
বিশ্ববিগ্ভালযে তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“বর্তমান ভাবতে নব জাগবণ”॥ বন্-স্থিত 
ভারতীয় দূতাবাসে তিনি “বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম' 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। [ ১9] 


বিবিধ 


উত্সব-সংবাদ 

ইন্ষলঃ গত ১০ই ও ১১ই জুন স্থানীয় 
শ্রীবামুঞ্জ সমিতি কর্তৃক শ্ীবামকষ্-জন্মোৎসব 
সুষ্ঠভাবে অছুষঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে 
প্রথম দিন অপরাহেে মণিপুর ও ত্রিপুবার 
কমিশনারের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় 
স্তোত্রপাঠ ও তজনেব পর বিশিষ্ট বক্তাগণ 
শ্রীবামকৃ্জের জীবন ও বাণী আলোচন! কবেন 
এবং “ম্বামীজীব দৃষ্টিতে ভাবতীয় নারী" বিষয়ে 
একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হ্য। সভাপতি 
মহাশয ভাহার ভাষণে শ্রীরামকষচ মিশনের 
ভাবধাব! বিবৃত করিয! সকলকে মানবসেবাব 
আদর্শে উদ্বদ্ধ হইতে বলেন। 

দ্বিতীয় দিন পুর্বাহে পুজ| এবং শ্রবামকু্- 
লীলাকীর্তন ও ভজন হয়। ৫৫০ নবনারী 
প্রমাদ গ্রহণ কবণেন। সন্ধ্যা আবতি ও 
ভজনের পর উৎসব সমাপ্ত হয়। 

বাথান্টা (মেদিনীপুর ) গত ১৪ই ও 
১৫ই জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় রামকুঞ্জ সেবা-লসমিতির 
উদ্যোগে আ্ীরামরুঞ্জ-জন্মোৎ্সব পৃজা, হোম, 
চণ্তীপাঠ, প্রপাদ-বিতবণ, ধর্মপভা, নাম- 
সংকীর্তন, “কথামৃত,পাঠ, কথকতা প্রভৃতি 
অহ্ষ্ঠানেব মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে । এই 
উত্সবে জয়রামবাটী মাতৃমন্দ্ির ও কামারপুকুর 
শ্রীরামক্কঞ্চ মঠের সন্যাসিগণ যোগদান করেন। 


কার্ধবিবরণী 


হাওড়া £ বামকুষ্$বিবেকানন্দ আশ্রমের 
(3, নস্কবপাড়া লেন, কাঙুন্দিয়। ) কার্ধবিববণী 
(এপ্রিল '৫৪- মার্চ ৫৯ ) আমরা পাইয়াছি। 
১৯১৬ খুঃ গ্রতিষ্ঠত এই আশ্রমে নিয়মিত 
পুজা, ভজনার্দি এবং বিশেষ দিনে বিশেষ 


সংবাদ 


পূজা ও জন্মোৎসবাদি যথাযথভাবে অহ্ুঠিত 
হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মসভা হইয়া 
থাকে। 

্রস্থাগাবে ৩,৯০০ বই আছে, পাঠাগারে 
৩টি দৈনিক এবং ১০টি সামধিক পত্রিকা লওয! 
হয়। নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪০ | 
আশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ ইনহিটিউশন 
বর্তমানে বহুমুখী বিষ্ভালয়ে প্ররিণত হইয়াছে 
এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য / কল। )-- তিনটি 
বিষযে শিক্ষাব্যবস্থার অস্থমোদন  পাওষা 
গিযাে। 

আশ্রম কর্তৃক রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডার ও 
দাতব্য চিকিৎসালয় পবিচালিত হয। আলোচ্য 
পাঁচ বৎসরে ৪৪,০৯১ ( নৃতন ২৪৩৩২) বোগীব 
চিকিৎসা কবা হয এবং দবিদ্রদিগকে বস্ত্র, 
কম্বল ও জাম] দেওয! হয | 


লুপ্ত নগরী 


আদি সপ্তগ্রামে গাকোবোম্যান ( 3:6০0- 
[১০1700 ) সংস্পর্শের কয়েকটি নিদর্শন সম্প্রতি 
আবিদ্নত হইযাছে, এগুলি একটি লুপ্ত নগরীর 
উপব নুতন আলোক সম্পাত কবিতেছে। 
অধুনালুপ্ত সবস্বতী নদ্দীতীরে এই নগরীটি 
অবস্থিত ছিল। গঙ্গাব প্রধান প্রবাহ এক 
সমযে সবন্বতী নদী দিধাই প্রবাহিত হইত । 

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বর্তমান ত্রিবেমীর ছুই 
মাইলের মধ্যে এই মধ্যযুগীয় নগপ্দী অবস্থিত 
ছিল বলিয়া এতদিন অধিকাংশ এতিহাসিকের 
ধারণা ছিল। কিন্ত এই নুতন আবিষ্কারের 
ফলে আদি সপ্তগ্রামও “গঙ্গাহৃদির? (01928%- 
1098) একটি প্রসিদ্ধ বন্দরবূপে উদবাটিত 
হইল। ইহা ছাড়া এই নগরীটি গঙ্গানদীর 


৩৯২ 


মোহাপায় অন্ঠান্ভ বন্দরের স্ভায় বিদেশের 
পহিত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে যুক্ত ছিল কলিয়! 
দাবি করিতে পারে? 

গত মে মাসে খ্রীকো-রোম্যান যুগের ভুয়া" 
খেলার পাল (1০9166৪] 0191)99 ) ও আুঙ- 
কুশান যুগের চকচকে কালে মুন্ময় পাত্রসহ 
২,০০০ বছরের পুরাতন টুকর! টুকরা বিভিন্ন 
ধরনের মৃৎশিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে । আরও 
কতকগুলি আকর্ষণীয় স্ন্দব ধরনের বাসন- 
কোসনে এককেন্ড্রিক বৃত্তসকল অঙ্ষিত থাকায় 
বোঝা যাইতেছে যে, তাত্রলিগড হরিনারায়ণপুর 
ও চন্ত্রকেতুগড়ের মতো! এই স্থালেও ভূমধ্যমাগব 


ও দোহিতলাগর অঞ্চলের নাবিকদিগের 
যাতায়াত ছিল। (সঙ্কলিত ) 
মন্দিরের তিত্তি-প্রতিষ্ঠা 


হুগলি জেলার অন্তর্গত আটপুর গ্রামে 
শ্রীরামক্ঞ্জদেবের অন্যতম পার্ষদ শীমৎ শ্বামী 
প্রেমানন্দজীর জন্বস্থানে মর্দির-নির্মাণ কমিটি 
আহ্বানে গত ১৬ই জুন (২র1 আফষাঢ) শুক্রবার 
জীরামকষ্ষ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 
ক্রীম শ্বামী বীবেশ্বরানন্দজী বেলা ১১টা 
৪৫ মিনিটের সময সংকলিত মন্দিরের ভিত্তি 
প্রস্তর যথাবীতি স্থাপন করেন। এ সময়ে 
কলিকাতার ও স্থানীয় বহু ভক্ত এবং বেলুড মঠ 
ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে বহু সন্ত্যাপী উপস্থিত 
ছিলেন। ভিত্তিস্বাপনেব পূর্বে এ স্থানে 
শ্ক্ঈঠাকুরেখ ষোড়শোপচারে পূজা, চত্তীপাঠ 
ও হোম আম্পন্ন হয়। সমবেত সাধু ও 
তক্তগণ শ্ীবামরুঞ্জ ও ্রীত্রীমায়ের পৃত চবণস্পর্শে 
পবিভ্র আটপুর খ্রামের মাহাত্ম্যাদি কীর্তন 
করেন। 


উদ্বোধন 


| ৬৩তম বর্ষ--"ম সংখ্যা 


পরলোকে ডাঃ অঘধোরচন্দ্র ঘোষ 

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, ডাক্তার অঘোরচন্দ্র ঘোষ গত ১লা জুলাই 
ত্বাছার কলিকাতার বাসভবনে হৃদরোগে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার 
বয়স প্রায় ৮* বত্সর হইয়াছিল। ,তিনি 
শ্ীত্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং পরম জক্কিমান্‌ 
ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি মিভিল সার্জেন 
হইয়াছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় 
সরকারী কর্মে নিযুক থাকিয়া দক্ষতার সহিত 
কার্ধ পরিচালন! কবেন। তাহার দেহনিমুক্তি 
আত্মা পরম শাস্তি লাভ করুক- ইহাই প্রার্থন|। 

ও শান্তি: | শাত্তিত | শাস্তি: 111 


বর্ণ প্রভা গুপ্তার ৬কাশীপ্রাপ্তি 

আমরা ছুঃখেব সহিত জানাইতেছি যে গত 
১০ই জুন রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ সময়ে কাশী 
রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমেব মহিল| বিভাগের 
পরিচালিক] (557)0770665926 ) স্বর্ণ প্রত! গুপ্ত 
(ছোট মা) ৮* বৎসব বয়সে একাশী লাভ 
করিয়াছেন ক্যান্লাব (00097) রোগে আক্রান্ত 
হইযা| তিন মাস তিনি শয্যাগত1 ছিলেন। গত 
৩৬ বৎপব যাবৎ তিনি সেবাশ্রমেব মহিলা 
বিভাগেব কাজ অতি দক্ষতার সহিত চালাইয়! 
আস্তরিক সেবা ও পবিচর্যার জন্য 'ছোঁট মাঃ 


নাম অর্জন কবিয়াছিলেন ! ন্বর্প্রভ। পৃজ্যপাদ 
স্বামী মারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্বা ছিলেন | 


অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি অপূর্ব ধের্য ও 
তিতিক্ষার পরিচয় দ্রিযাঁছেন। অআদীর্থকাল 
সাধনভজনে কাটাইয়! শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের 
পূর্বক্ষণ পর্যস্ত তিনি সজ্ঞানে ইষ্টনাম শুনিতে 
শুনিতে তাহাবই পাদপন্পে মিলিত হইয়াছেন | 

ও শাড়িঃ শাভিঃ শাস্তিঃ। 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ভাঙ্রমাস হইতে “উদ্বোধন'-গ্রাহকগণ গ্রাহক-নশ্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন । 





নবধা ভক্তি 


শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌। 
অর্চনং বদ্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
শ্রীবিষ্ঞোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্‌ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে 
প্রহলদঃ স্মবণে তদংভ্রিভজনে লঙ্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে । 
আক্রুরত্বুভিবন্দনে কপিপত্তি্দাস্তেইথ সথ্যেহজুনঃ 
সবস্বাত্বনিবেদনে বলিরভূৎ কুষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্‌ ॥ 


শ্রভগবানকে লাভ করিতে গেলে ভক্তি একাস্ত প্রযোজন। এই ভক্তিব বিভিন্ন রূপ। 
শান্ত-দাশ্যাদি পঞ্চভাব প্রসিদ্ধ । নবধ! ভক্তিব কথা শ্রীমদূভাগবতাদিতে পাওয়া যায়, নবধা! 
ভক্তি_-বথা £ শ্রবণ, কীর্তন, স্মবণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দন1, দাশ্তভাব, সখ্যভাব, আত্মনিবেদন। 

কোন ভক্ষেব মুখ্য সাধনা] শুধু ভগবৎকথা শ্রবণ করা । কোন ভাগ্যবান্‌ ভক্ত আজীবম 
তগবৎ্কথা কীর্তন কবিবাব সুযোগ লাভ কবেন। আবার কোন মহাত্বা ভক্ত সর্বাবস্থায় 
শ্রতগ্রবানকে স্মরণ কবার সাধন1 কবিয়াই তাহাকে লাভ করিষাছেন। কচিৎ কেহ সাক্ষাৎ্ভাবে 
তাহার প্রচবণসেব। করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন । ্রীভগবানেব অর্চনা কবা, বন্দনা করা, 
দাসভাবে বা সথাভাবে তাহাব সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া--নবধা ভক্তিব শবে অরে রহিয়াছে, 
আত্মনিবেদন সাধনাঁব শেষ, ভগবানকে বাধিবাব প্রেমরজ্জু। 

প্রত্যেকটি ভাবেব এক একটি আদর্শ বা দৃষ্টাস্ত ভাগবতাদি গ্রস্থেব বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া 
রফিখাছে। কোন ভক্ত কবি সেগুলি আহবণ করিয়! ভাবগর্ভ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন £ 

শ্রীতভগবানের কথা শ্রবণ করিযা মৃতু; অভিশাপগ্রস্ত রাজ! পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানকে লাভ 
করেন। শ্রীভগবানের কথা কীর্তন করিবার শ্রেষ্ঠ আচার্য অকামহত শ্রীশুকদেব ! সর্বাবস্থায় 
শ্ভগবানকে স্মরণ করিবার আদর্শ স্থাপন কবিয়া গিয়াছেন ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। সাক্ষাদূভাবে 
শ্রীতগবানেব পদসেবার অধিকারিণী শ্রীস্বরূপিণী লক্মীদেবী। শঁভগবানের পৃজা করিয়। 
নিজের ও সকলের কল্যাণসাধন করিয়াছেন পৃথুরাজা। বন্দনা আদর্শ অক্রের, দাশ্টভাবের 
দৃষ্টান্ত হহ্মান্, সখ্যভাবের অজুশি|। সর্বতোভাবে আত্মমিবেদনের সাধন! করিয়া বলি 
ভগবানকে লাভ করিয়াছেন। পূর্বেংক্ত সাধকশ্রেষ্ঠগণ এক এক প্রকার ভাঞ্তর যথার্থ অহৃষ্ঠান 
করিয়াই শ্রীকঞ্চকে লাভ করিয়াছেন | 


কথা প্রসঙ্গে 


'মামন্ুম্মর যুধ্য চ 

শ্রীকৃষ্ণের দুইট ব্রপের সহিত আম্র। 
পরিচিত--একটি প্রেমের, অন্যটি কর্মেব ; একটি 
বৃন্দাবনেব, অন্যটি কুরুক্ষেত্রের_মহাভারতের ১ 
একটি ভাগবতের, অন্যটি গীতার । এ ছুইটিব 
মধ্যে কোনটিকে বরণ কবিব, কোনটিকে বর্জন 
করিব--তাহা! স্থির কর! বড়ই কঠিন | তাবত- 
বাসীর গ্রহণশীল মনে শ্রীরুষ্ের এই ছুই মুতিই 
রহিয়াছে পরিপুবকন্ধপে ৷ প্রেমর্ূপেব আবাব 
শাস্ত-দান্যাদি কত ভাব । ভাবতে আবাপবুদ্ধ- 
বনিত। শ্রীকৃষ্ণের নাশাভাবের একটিকে অবলম্বন 
করিয়া তাহার শ্রীতিরস আস্বাদ করিতে চাষ, 
কেহ তাহাকে শিশু-সস্তানব্ধপে, কেহ সখান্সপে, 
কেহ বা প্রেমিক হৃদয়দেবতাব্ধপে তাহাকে 
আবাধন! কবেন। শ্রীমদূভাগবত এই আকু্ণ- 
লীল। স্মরণমননেব প্রধান সহায়ক । 

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের দ্বাবা 
প্রভাবিত দেশীম গবেষকগণ এই পৌবাপিক 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত এঁতিহাসিক কষ্চের কোন 
মিল খু'জিয়৷ পান নাঃ অথচ শ্রীকৃষ্ণের মতো! 
একটি বিবাট ব্যক্তি বা অভিব্যন্তিকে বাদ দিয় 
ভারতের ইতিহাস ধর্ম সাহিত্য কাব্য--কিছুই 
রচনা! কব] সম্ভব নহে, এক দির্ক দিয়! বল যায় 
শীকফ্চই ভারতের আত্মা । 

শ্রতি ধ্াহাকে অবাঙঅনসোগোচরম্‌ঃ 
বলিয়াছেন, তিনিই যেন চক্ষুকর্ণের গোচর হইয' 
ভারতের মুত্তিকায বিচরণ করিয়া ইহাকে 
'মহাভাবতে? পরিণত করিয়াছেন । পুরাণকার 
যেন স্বচক্ষে দেখিয়া! বলিতেছেন, বৃন্দাবণ্যে সেই 
'বেদাস্তলিদ্ধান্তে| নৃত্যভি।; শ্রীকষ্চ সেই বেদাস্তেব 
সিদ্ধাত্ত--পবব্রহ্ধ! নিজে তিনি গীতামুখে 


বলিতেছেনঃ “বেদাত্তকদ্‌ বেদবিদেৰ চাহম্‌*_ 
শীবামক্ষ্চমুখে এই দুরূহ তন্বের সরল সথাধান 
পাই £ বেদেযাকে 'চ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলেছে, 
পুবাণে তাকেই “সচ্চিদানন্দ কৃ? বলেছে। 
প্রথমটি জ্ঞানে ভাব, দ্বিতীয়টি প্রেমের মৃততি-_ 
সর্বভাবসমন্বয়েব বিগ্রহ । 

মহাভারতে শ্রীকের আর এক দ্ধপ। 
মভাঁভাবতকে আমর! ঠিক পুরাণ বলিতে পারি 
না, আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহা! ইতিহাস বলিতেও 
দ্বিধ। বোধ কবিবেন, আবাব ইহ! রামাযণের 
মতো! কাব্য বা মহাকাব্য ও নহে । বোধহয় 
ইহাকে 'ভারতক্কষ্টিব মহাকোষ? বল৷ চলে । সে 
যাহাই ভউক, মহাভারত মহান্‌ ভারতের যথার্থ 
রূপ ব্যক্ত কবিযাছে_ অনেকগুলি মহৎ চবিজক্কেব 
মাধ্যমে তন্মধ্যে মহত্তম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ, কেহ 
স্াহাকে মহামানব বলিবে, ক্রেহ দেবমানব বা 
অবতার বলিবে। ভক্ত তাহাকে হদযের 
আবাপ্য দেবত। বলিয়! পূজা কবিবে, দুবৃত্ত 
তাহাকে দেখিযা কৃতাস্ত মনে কবিযা কাপিতে 
থাকিবে! ভাগৰতকার নানা অবতারলীলা 
বর্ণনা করিয়া ভাই শ্রীকঞ্চলীলাব প্রারস্তেই 
বলিয়াছেন, কিষ্ম্ত ভগবান্‌ স্বপম্‌*। 

বেদাস্তকে বলা হয শ্রতিশির, তেমনি 
গীতাকে বলা যাইতে পাবে মহাঁভাবতেব 
মুকুটমণি । যে বেদাস্তে বা উপনিষদৃ-মধ্যেই 
বেদের সার কথা বহিয়াছে, সেই উপনিষদের 
সার কথা আবাব গীতামুখে নিনাদিত 1 
ঝষিদেব অনুভূতি ভগবদৃমুখে উচ্চারিত হইয় 
দ্বিগুণবলে বলীযান্‌ হইয়াছে, তাই গীতা মান্য 
-সর্বকালে সর্বদেশে ! গীতার মধ্য রহিয়াছে 
শাশ্বত মাহৃষের জীবনসমন্তা ও তাহার 


ভাত, ১৩৬৮ ) 


সমাধান! অজ্ুন প্রতীকমাত্র, পুথিবীর 
মাহুষের প্রতিনিধি; সংসারের আশা-আকাক্ষা 
হুল-ভ্রান্তি-ভয়ে ভর] একটি মাহষ__তাহার 
মনের সকল সংশয়, সকল সমস্তা লইয়া__শ্রেষ্ঠ 
গরুর সম্মুখে উপস্থিত ! শরীক সম্পদৃকালে 
অজুনের সখা, বিপদ্ৃকালে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার 
ব্থের সাবথি, সংশয়কালে তাহার জ্ঞানদাতা 
গুরু, সর্বকালে তাহার অন্তর্যামী ইষ্ট । অজুনিকে 
উপলক্ষ করিয়! শ্রীভগবান জগৎকে শিক্ষা 
দিতেছেন। 


গীতার শিক্ষাই আমাদিগকে ভাগবত 
জীবনের উপযোগী করিবে । গীতাব কর্মযোগই 
আনাদেব প্রস্তত কবিবে ভাগবতের প্রেম” 
যোগেব প্রক্কৃত রহস্ত বুঝিবার জন্তা। নিষ্কাম 
প্রেমের তত্ব বুঝিতে গেলে আগে নিষ্ধাম কর্ম 
করিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণ এই ছুই তত্বেব একটি 
পূণ রূপ । বৃদ্দাবনে তাহার নিফষাম প্রেমের 
শীলা, কুরুক্ষেত্রে তিনিই নিষ্ধাম কর্মের 
কর্ণধার ! প্রেমে ও কর্ষে অনাপক্তিই জীবন- 
সমস্তা সমাধানের শুধু শ্রেঠ উপায নয়-- 
বোধ হয় একমাত্র উপায়। যতক্ষণ মাহুষের 


আসক্তি, তঙক্ষণ তাহার বন্ধন--ছুঃখ ও 
ক্রুন! অনাসক্তি মাহষকে মুক্ত কবে, মহান্‌ 
করে। আসক্কি মান্থনকে ক্ষণ করে, ক্ষুদ্র 


কবে 3 কর্মে আনক্তি কর্ষফলেব প্রতি মানুষকে 
লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে বলে--কর্মের ফল 
মনোমত হইলে সুথ, মনোমত না হইলে দু:খ । 
অনাসক্ত কর্মযোগ্ী .সমদরশর বিশ্বকর্ষ। ঈশ্বর- 
ধর্মী। অনাসক্ত প্রেমিকের চাওয়া নাই, পাওয়! 
নাই। সে এক বন্ধনহীন প্রেষ-যাহার অপর 
নাম আনন্দ: ব্রহ্ম” । এই অনাসক্তির শিক্ষাই 
মনের বন্ধনভাব-_জীবনের নিরানন্ঘভাব দ্বব 
করিতে পারে, ইহাই গীতার শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণ এই 
শিক্ষারই জীনস্ত মৃতি। 


কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারভেব বিষম সংকটমুহুর্তে-_ 
জয়-পরাজয্ের আশা-আশঙ্কায় মনের নো ৃল্যমান 
অবস্থায় ম্বজন-গুরুজনের আসন বিয়োগ- 
ব্যথায় কাতর--সর্বোপরি কুল-ধ্বংসের ভয়াল 
সম্ভাবনায় বিষণ অজ্ুর্নেব চিত্র গীতার 
পটতূমিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। তাহা! যেমনই 


কথাগ্রসঙ্গে 


৩৯% 


করুণ তেমনই বাশুব ! মহাবীর অজু বাণৰ 
জীবনপ্রশ্নেব সম্মুবীন হইয়া! জ।নবৈরাগ্যের কত 
কথাই বলিতেছেন । 

শ্রীভগবান্‌ আদর্শ গুরুর মতো তাহাকে 
ভত্প্না কবিয়া উৎসাহিত করিতেছেন। 
অন্তর্যামী তিনি-_অস্তদৃ্টিপরায়ণ, তিনি 
জানেন--অজুনের এই আলম্ত-ভয়জনিত 
কর্মবিরতিব ইচ্ছা বৈবাগ্যের ছন্মবেশ, কর্ষ 
হইতে পলায়নের চেষ্টা! সত্ৃগুণের ধুয়! ধরিয়া 
প্রচণ্ড তমোগুণ দেখা দিতেছে! অহিংসার 
আবরণে ঘোব কাপুরুষতা তাহাকে ঘিরিয় 
ফেলিতেছে। 

অজুনেব অস্তশিহিত মহাবীর্ধকে জাগ্রত 
কবিবার জন্য মহাবীবকে তিনি “কলীব বলিয়! 
কটুণ্র কবিলেন। তাহার যুক্তি অসারত! 
বুঝাইয়! দিষ! তাহাকে আত্মতত্ব_ অমৃতত্ব 
উপদেশ দধিলেন। আত্মতত্ব শুদ্ধচিত্বেই 
প্রতিভাত হয়; সকাম কর্মে মলিন চিত্ত উহ! 
ধাবণা করিতে পারে না। তাই শ্রীতগবান্‌ 
অজুনকে কর্মযোগ উপদেশ দ্িতেছেন, 
কর্ম কব, ফলাকাজ্ষা করিও না; ইহা শুনিতে 
সহজ, কিন্ত জীবনে রূপায়িত কব] কত সাধন- 
সাপেক্ষ, তাহ] গীতা অধ্যাযে অধ্যায়ে প্রকটিত 
হইমাছ। 

মা্গষকে কাজ করিতে হইবেই, শ্বার্থ 
লইয1 কাজ করিলে সংঘাত ও দুঃখ অনিবার্য, 
তাই আীভগবানেব শিক্ষা প্রথমতঃ কর্তব্যবুদ্ধিতে 
কাজ কর । এ সংসার কমক্ষেত্র_ কুরুক্ষেত্র, এ 
জীবন এক অবিরাম যুদ্ধ। যুদ্ধ কবিতেই 
হইবে-শুধু ক্ষত্বিয় অজুনিকে নয়, প্রত্যেকটি 
মাহষকে- শক্ত শুধু বাহিরে নয়, ভিতরেও ! 
কিভাবে আমব1 অভ্তরে বাহিরের এই 
যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তাহারই ইঙ্গিত 
জীভগবানেব মহাবাণীর মধ্যে “মামহপ্যর 
যুধ্য ৮'-আমাকে স্মরণ কর, এবং যুগ্ধ 
কর, জয় অবশ্যত্তাবী। এতদিন কাজ করিয়াছ 
স্বার্থে-এখন কব ঈশ্বরার্থে; এতদিন ভাল- 
বাসিয়াছ ক্ষুত্ জীবভাবকে, এখন ভালবাম 
বিরাট ঈশ্ববভাবকে। এই বৃছৎ ভাবনার 
সহিত বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টা সংযুক্ত কর» 
জয় তোমার সুনিশ্চয়। 


৩৯৬ 


আচার্য প্রফুলচন্্র 


গ্রীক পুবাণে শোনা যায়, প্রথমে শক্তিশালী 
উন্নততব টাইটানবা এই পৃথিবীতে বাস 
করিতেন, তারপর ক্ষুদ্রশক্তি মাহ্বষের 
আবির্ভাব হয়| বিংশ শতাব্দীর মাহুষের 
তুলনা উনবিংশ শতাব্দীতে জাত ভারতীয় 
মনীধীদের টাইটান বলিযাই মনে হয়। 
শরীরের দিক দিয়] নয়, মনের দিক দিয় আচার্য 
প্রফুল্লচন্্র রায় নিশ্চয় একজন টাইটান ছিলেন । 
আজ তাহাব জন্মের শতবর্ষ-পৃতিকালে আমরা 
তাহার অগণিত গুণাবলী স্মরণ করি । 

প্রফুল্লচন্দ্রের মনীষাই বড কথা নয়, মনীষা 
ও প্রতিভ1 আরও বড় বড় দেখ! গিয়াছে, কিন্ত 
মাহষ ও মনীষার এক্ধপ অপন্ধপ সমন্বয় পৃথিবীর 
যে কোন দেশে, যে কোন কালে বিবল। বন্- 
ক্ষেত্রে দেখা যায় মনীষা! মানুষকে ছাপাইয়। 
রহিয়াছে-কোথাও বা মাহষটিই মহৎ হইযা 
দেখা দেয়, মনীষা চাপ থাকে! প্রফুল্পচন্দ্রে 
মাছষ ও মনীষা জীবনের প্রথম হইতে শেষ 
পর্যস্ত সমান তালে চলিয়াছে। 

বিজ্ঞানের শিক্ষক বা গবেষকের অভাব 
আঞ্জ হয়তো! আব ততটা নাই। কিন্তু অভাব 
আছে দরদী আচার্ষের, যিনি তহাব প্রচাবিত 
আদর্শ নিজ জীবনে আচরণ কবিয়! ছাত্রদের 
মধ্যে সঞ্চারিত কবিয়। দিবেন, ছাত্রদিগকে যিনি 
পুত্র বলিয়া মনে কবিয়1 গর্ব অস্ুভব করিবেন । 
আচার্য গ্রফুল্পচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
রসায়নের একটি হুক্ম ব্যাপাব লইযা, এমন 
কিছু চমকপ্রদ নহে » কিন্তু কেহ যখন তাহাকে 
তাহার আবিফফারের কথা জিজ্ঞাদা করিত-_ 
তিনি সগৌরবে ভাহাব কৃতী ছাত্রদের দেখাইয] 
দিতেন। গত অর্ধশতাক্দীব্যাপী ভাবতীয় 
রসায়ন-গগনের প্রথম শ্রেণীব তারকাগুলি 
প্রায় সব প্রফুল্লচন্ত্রের আবিষকাব। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ_৮ম সংখ্যা 


বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পরিবেশে কি 
করিয়! প্রাচীন আদর্শের এই ত্যাগ ও তপস্া- 
ময় জীবন গড়িয়া উঠিল-_ ইহাই এক পরম 
বিস্ময়! প্রফুল্লচন্ত্রে মিলন ঘটিয়াছে প্রাচীনের 
সহিত নবীনের, বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সহিত 
আধ্যাত্মিক আদর্শবাদেব। পাশ্চাত্য গবেষণ!- 
বীতির সহিত প্রাচ্য সাধনা-পদ্ধতিব! 
বিজ্ঞানেবক শবেষণাগাবেই তাহার জীবন 
সীমাবদ্ধ ছিল ন1। সাহিত্য অধ্যঘন তাহার 
জীবনের আব একটি দিক। 
[71700 01061019৮  (ভারতীয বসায়নের 
ইতিহাস) 480601070গাঞ্ছাাড (আত্- 
জীবনী ) তাহার মনের আর একটি বিশেষ 
দিক উদ্ঘাটিত করে। নাগাজুন ও বার্ধেলোর 
মধ্যে তিনি সেতু বচনা করিযাছেন। বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে বিশেষ বসায়ন-গবেষণায় এ সাধনার 
মূল্য অপরিসীম | 

বিজ্ঞান ও সাহিত্যেব মিলিত সাধনাতেও 
প্রফুল্পচন্ত্রে সকল শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই। 
তাহার আর এক অপূর্ব স্ষ্টি 'বেজল কেমিক্যা্স', 
এই আধুনিক শিল্প-প্রচেষ্টাধ তিনি দেশবাসীর 
আশা আকাঙ্ক্ষা! ও কর্মক্ষমতাকে একটি ঘনীভূত 
কূপ দিতে চাহিযাছিলেন। 

প্রফুল্লচন্দ্রে আর একটি গুরণসম্পদ্‌-_ তাহার 
সরল অনাড়ম্বব দেশপ্রেম , রাজনীতির রঙগমঞ্চে 
নয়, দরিদ্র গ্রামবাসীদেব কুটিরে কুটিবে আর্ত 
মাস্ষের সেবায় তিনি নিজেকে বিলাইযা 
দিতেন! আজিকার দেশবাসী- বিশেষত 
আত্মবিশ্বাত বাঙালী জাতি যদি এই শতবাধিক 
স্মবণেব শুভক্ষণে, আচার্ষেব গুণাবলী স্মরণ 
করিয়া! সেগুলিব ছু-একটিকেও জীবনে ব্ধপাধিত 
করিতে চেষ্টা করে, তবে নিশ্চয় বর্তমানের 
হতাশাব ভাব কাটিয়া! যাইবে-_-জাতি এক 
সবল সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে । 
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এবং 


বিবেকানন্দ-শতবাষিকী 
 প্রশ্তাৰিত কমনুচী ] 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষজয়স্তী উদযাপনের জন্ত শতবা্ষকী কমিটি কর্তৃক নিয়- 
লিখিত কর্মস্থচীর খসড়া প্রস্তুত কব! হইয়াছে ঃ 

সময় 2 ১৯৬৩ খুঃ জাহুআগি মাসে স্বামীজীব জন্মতিথিব দিন বেলুড় মঠে এই শতবাধিক 
উৎলবেব উদ্বোধন হইবে এবং বর্ষব্যাপী উৎসব ১৯৬৪ খুঃ জান্ুআরিতে সমাপ্ত হইবে । 

প্থান ১ (১) এই বপব ভারতে ও ভাবতের বাহিবে শ্রীবামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেব বিভিন্ন 
কেন্দ্রে শতবাধিক উৎসব অহ্ষিত হইবে । 

(২) এই কেন্দ্রগুলি স্থানীয় কমিটি ও ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে ও সহযোগিতায় যত বেশী 
স্বানে সম্ভব উৎসব-অন্ুষ্ঠানেব ব্যবস্থা করিবে । 

(৩) এইন্ধপে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, সাঁধাবণ গ্রস্থাগাব ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃপক্ষকে এবং জনসাধারণকে তাহাদেব নিজ নিজ এলাকায় যথাযোগ্যভাবে এই উৎসবের 
আয়োজন কবিতে অন্বরোধ ফর] হইবে। 

উদ্বোধন £ শতবাধিকীব শুভ উদ্বোধনে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজের সর্বজনীন প্রীতি ও শুভেচ্ছা বাণী প্রচাবিত হইবে। বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপঞ্জরে, 
সানযিক পত্রিকাধ ও প্রচাথ-পত্র সাহায্যে ইহ। ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচাবিত হইবে। 
ভাবতে ও অন্তান্ত দেশে বেতাবের মাধ্যমেও প্রচাবের চেষ্টা কবা হইবে। 

বাণ-প্রচার 2 বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালষ, প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতিব লহযোগিতায় ভাবতে 
ও ভাবতের বাহিবে স্বামীজীব শিক্ষ/ ও ভাবাদর্শ প্রচাবের উদ্দেশ্বে বক্তৃতা আলোচনা! ও সভার 
ব্যবস্থা কবা হইবে। 

প্রকাশন ঃ (১) একটি প্মাবক গ্রন্থ প্রকাশ কবিতে হইবে । “বিশ্ব-চিস্তাধারায় শ্বামী 
বিবেকানন্দের দান? সম্বন্ধে এই পুস্তকের ভূমিবীঘ থাকিবে 'পৃথিবীর কৃষ্টি ও চিস্তাধারায় যুগে 
যুগে ভাবতের প্রভাব? বিময়ক একটি প্রবন্ধ। 

(২) স্বামীজীর সমগ্র গ্রন্থাবলী (বাণী ও রচন।) যতগুলি বেশী সম্ভব ভারতীয় ও 
বিদেশী ভাষায় প্রকাশ কব! হইবে ।* 

(৩) স্বামীঞ্শর বন্তৃত। ও রচনার নির্বাচিত একটি সন্কলন যত অধিকসংখ্যক ভারতীয় 
ও বিদেশী ভাষায় পারা যায়, প্রকাশ করা হইবে। 

(৪) স্বামীজীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ কর] হইবে এবং ইহার 
মূল্য ০ নয়] পয়সা কবা হইবে। 

(&) স্বামীজীর একটি আলেখ্য-সংগ্রহ (41১91) প্রকাশ কর] হইবে। 


ক ইংরেজী ৮ খণ্ডে ইহ! প্রকাশ্ত, ভারতের ৮টি প্রধান ভাষায় এই গ্রস্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা! হইতেছে। 
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(৬) বিভিন্ন বিশ্ববিষ্তালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও অগ্ভান্ত কর্তৃপক্ষকে অহ্বরোধ করা 
হইবে যে, প্রাথমিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থায় যেন তাহাদের অহ্যোদিত পাঠ্য পুস্তকে 
স্বামীজীর বাণী ও বচনা হইতে কিছু কিছু অংশ অন্তভূর্কি করা হয । 

(৭) বিভিন্ন স্তরেব শিক্ষিত লোকের জন্ত উপযোগী করিয়। ম্বামীজীব জীবনী ও বার্গী 
বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে । 

স্থায়ী যতি; (১) স্বামীজীর পৈতৃক বসতবাটী ও জন্মস্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে এবং এ স্বানটিকে একটি উপযুক্ত স্বৃতি-মন্দিরে দ্ূপাধিত কবিতে হইবে । 

(২) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্ত বিঘ্বজ্জনমণ্ডলীতে বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষজয়স্তী 
ভাষণমালা প্রদানের জন্ত স্বাধী ব্যবস্থা করিতে হইবে, বক্তৃতাব বিষয় : 

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহাব বাণী (খ) যেকোন সংস্কৃতিমূলক বিঘষ। 
সন্ড। ও জন্মেলন £ (১) বেলুড় মঠে আীবামককফ-সজ্ঘেব সম্ম্যাসী ও ব্রঙ্গচারীদিগের 
একটি সশ্মেলন হইবে । 

(২) বেলুডে আ্ীরামক্ঞ্জ-সজ্ঘেব সন্ন্যাপী ও বঙ্গচাবী এবং মিশনের গৃহী ভক্ত ও 
সদন্যদিগের এক সভা হইবে, ইহাতে শ্রীবামরুষ্ণেব ভক্ত এবং ঘিশনের অহ্রাগী ও সহাহুভূতিশীল 
ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করা হইবে। 

(৩) সমন্বয ও পারম্পবিক শুভেচ্ছ! স্বাপনের উদ্দেশ্টে বাঁরাণসী, প্রয়াগ বা কনখলে 
(হরিঘ্বার ) সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্গ্যাসীদিগের একটি সম্মেলন হইবে । 

(8) বেলুড়ে বা কলিকাতায় “ধর্মমহাসভা” অথবা মানবজাতিব সম্মেলন হইষে। 

(8) কলিকাতা! ও অন্তান্ত স্থানে মহিল1-ভক্তবৃশশের একটি সম্মেলন হইবে । 

সঙ্গীত-সম্মোলন 2 অখিল ভারত ভজনসঙ্গীত-সন্মেলন হইবে । 

প্রদর্শনী $ স্বামীজীব জীবন ও কর্মধারাব উপর বিশেষ জোর দিয়! একটি সংস্কৃতিক 
প্রদর্শনীর আয়োজন কবা হইবে । 

ভীর্থভ্রমণ ও শোভাযাত্রা ঃ (১) স্বামীজীর পৃতশ্মতি-বিজড়িত কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্কানে 
তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থ! কর! হইবে। 

(২) এতছৃপলক্ষে শোভাযাত্রাব ব্যবস্থা কর! হইবে। 

বিবিধ £ (১) বিশেষ পধবনেব স্বৃতি-পদক প্রস্তত করিতে হইবে । 

(২) বিভিন্ন সবকাবকে ( 90৮9:01090 ) স্বামীজীর জন্মশতবাধিকীর প্মাবক ডাক- 
টিকিট বাহির করিতে অন্থবোধ কবা হইবে । 

0৩) স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে প্রামাণিক চলচ্চিত্র (79০০5206768 
910) প্রস্তৃতেব ব্যবস্থা কব! হইবে । 

(৪) জনসাধারণের জঙ্ত যাতা তরজা কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবন ও 
বাণী প্রচার করার আয়োজন করিতে হইবে। 


৮লার পথে 


“যাত্রী। 


এ পৃথিবীতে এসে তৃমি বিচার চাও কেন বন্ধু! কিসের বিচার? কার কাছে 
বিচার ?1--মাহষের কাছে। সে তো খাদ” দিষেই গড়া, সে তো! সম্পূর্ণ নয়, সে তে! 
তোমাবই মতো! এই সদাপরিবর্তনশীল পৃথিবীর চঞ্চল পটভূমিতে অস্থিব-অশাস্ত মন ও প্রাণ 
নিয়ে সদাই ব্যস্ত। সেতে। স্থির নয়, ফ্রুব নয়? শুচিতার শুজশিরে সে তে! তার অভিযান 
এখনও শেধ নাক'রে এগিয়ে চলেছে মাত্র । মায়ার অন্ধকাবে তাব জীবন এখন তো মুদ্ধ-_ 
অরুণালোকেব অপক্ষপতায় আজও তা! ভাস্বব হয়ে ওঠেনি। সে হয়তো! জানে যে, সে 
অযৃতের পুত্রদের একজন । কিন্ত পে জানা আজও তাকে ধৃলামাটির চিহ্ন মুছিয়ে দিয়ে 
প্রেম-গাথার চিরস্তন ছন্দে, কিংবা! ভূমার যহাম্পন্দমে নন্দিত ক'রে তোলেনি। তাই বলি, 
মান্গষের কাছে বিচার চেও ন1, বরং মা্ষেব উপবে নিজেকে তুলে ধরে বিচারোত্বর অবস্থায় 
পৌছতে চেষ্টা কর । 

নিজেকে তুলে ধর; নিজেকে ফুটিয়ে তোলো। শুচিতার জাহৃবীধারাফ নিজেকে 
অবগাহন কবাও। নিয়ে যাও নিজেকে সেই জ্যোতিম্ময়তার চিরসমাহিত ধ্যান-লোকে। 
চল, মানস-লোকেব সেই অপাঁথিবতায় যেখানে বিচাব নেই-_ যেখানে বিচার চাইবাব ইচ্ছাও 
নেই; চল সেই অপ্রমত্ত মানবিকতায় যেখানে বুদ্ধ শঙ্কব, চৈতন্য রামকৃষ্ণ তাদের জ্যোতিরুত্তম 
কল্যাণের ডালি নিষে নিত্যপ্রেমে সবাইকে আলিঙগন করতে দাড়িয়ে আছেন । 

আবাব বলি, যাহৃষের কাছে বিচার চেও না । আর যদি একাত্তই বিচার চাও তো 
নিজেকে বিচার কর। যজ্জাগত ক্লেদকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে জানো । নিজেকে চেনার 
তপশ্চর্যায় নিজেকেই নিযোজিত কব। দেখবে, তোমাব মনে- তোমার অস্তরাত্্ার নিভৃত 
নিলয়ে এক পবম জ্যোতিব দ্বার খুলে গেছে, আর সেই দ্বাবের ভেতরে প্রবেশ করবার সময় 


তোমার মন স্বতই গেয়ে উঠেছে 
নীরব আলোকে জাগিল হদয়প্রাস্ত 
অলস আখির আববণ গেল সরিষ্ন। 
উছল আনন আজিকে নহেক: ক্লাস্ত 
জীবন উঠিল নিনিড় স্ুধায় ভরিয়া । 


এই ভাবে নিজেকে তুধায় ভরিয়ে তোলো । আত্মগ্রবঞ্চনার মায়াজালে জড়িয়ে আহ-. 
তা কেটে বেরিষে এস। অ'র তা যদি না পারে! তো! অসম্পূর্ণ মাহষের কাছে বিচার চাইতে 
গিয়ে ভুল ক'রে] না। আর যদি 'তা নাক'রে মোহান্ধ হয়ে পথের যথার্থ নিশানা ভূলে 
বিপথে চল, তাহলে লব কিছুই তোমাকে ভুল পথ্থ দেখাবে, মনে রেখো । সব কিছুই তখন 
তোমাকে শবারণ্যের আপাতমধুর জড়িমার আর্তপ্রবাহে টেনে নিয়ে আপবে। ফলে, তখন 
যে শুধু নিজেকেই হারাবে তা নয়, পরমপ্রাপ্ডির এ লক্ষ্য যে ভগবান-_তাকেও ভূল বুঝবে, 
ডাকেও সশেহ করতে শিখে বলবে--“ভগবান তুমি নাই, 

চোর করিতেছে চুরির বিচার তুমি দেখিতেছ তাই ।, 


৪৩, উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ---৮ম সংখ্যা 


তাই বলি, এই মাষাব পুথিবীতে, এই সংলারের ঝুহকে, এই গরলে-ভরা আত্মীয়তার 
কুচক্রে পড়ে মাহুষেব কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে! না। তাঁর চেযে প্রজ্ঞাপারধিতার আনন্দ- 
লোকে নিজেকে টেনে এনে যোগাসনে বলিষে অস্ৃতত্বের সাধনা কর! তোমার দেশ, তোমার 
ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধ'রে এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। যে তা শুনেছে, যে তা মেমেছেসে 
“মন হযে গেছে, আব যে তা মানেনি সে আজও যে তিমিবে সেই তিমিরে-_সে আজও 
শত প্রলোভনের বীত্ত্সতার মাঝে মাণবকই থেকে গেল। 

ভারতের মানব হযেও তুমি কি কবে যে তোমার মৌলিক তত্বসন্ধানের উৎন্বকতাকে 
হারিয়ে ফেললে, তা ভাবতেই আশ্র্য লাগে । আহ্ুষঙ্গিকেব বিকল্প জ্ঞান নিয়ে তুমি এতই 
মেতে রযে গেলে যে তোমাব মধ্যকার সত্যা্নভূতির নিজন্ব সম্পদ্‌্টিকেও তুমি আব খুঁজে 
পাচ্ছ না। আকাশকুত্বমেব গন্ধ পাবাব লোভে ছোটা যে ভুল-এটা কি একবারও ভেবে 
দেখবার অবসর হবে না তোমার জীবনে? আব, তা যদি এখনি-- এই মুহুর্তেই না হয় তো! 
আর হবে কবে? মহাকাল তো আব তোমাকে স্নেহে জড়িযে বসে নেই। সে যে তোমাকে 
প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যুব দিকে নিয়ে যাচ্ছে । আব তুমি মিজেকে “অভীঃ? জেনেও গড্ডালিকা প্রবাহে 
গা ঢেলে দিয়ে নিজের মুল্যবান্‌ জীবনটাকে বৃথায় ফুবিয়ে ফেলছ । ছিঃ, তাঁকি হয? অমুতেব 
পুত্র তুমি, তোমার কি সাজে এই ষুঢতা- এই ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের প্রচ্ছন্ন কাপুকুবতাকে 
প্রশ্রয় দেওয1 ? 

বুঝেছি, দিশাহারা তুমি। বুঝেছি, তোমার স্মুখে সত্যকার আদর্শেব বতিক| নিয়ে 
কেউ পথ দেখায় নাতাই তুমি অন্ধকাবে পথ চলো, হোঁচট খাও। কিন্ত একটু ধৈর্য ধব; 
একটু স্থির হযে দাড়াও, একটু ভাবতে চেষ্টা কর; একটু “তদেকশরণ? হয়ে আলোর সাধনা 
কর। দেখবে জীবনেব এই অমানিশায় পথ-চলাব ফাকেও কে যেন তোমায় আলো দেখিখে 
দেবে। ভাবছ_ কোথা থেকে আসবে এই আলো,» কেমন ক'রে এ আলো এসে পথ 
দেখাবে তোমায়। আত্মসঘিৎ না হারিয়ে বিচার কব--সমাধান পাবে। দেখবে তুমি 
এতটুকু নও, এত সামান্য নও। তোমার মাঝে যে বীর্যবস্তা, যে অকুতোভযতা বষেছে, 
সেই আঙ্গ তোমাকে আলো! দেখাচ্ছে। তোমাব মাঝে এই শুভকে, এই কল্যাণকে, 
এই আলোককে ভগবান বলো", ব্রন্ধ বলো! বা আত্মা বলো-তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্ত 


এ যে একান্ত তোমারই--এ যে তোমাবই মনের ন্বপসাগরের অক্মপ-রতন, তা কিন্ত তখন বুঝতে 
পারবে । তাই বলি, মাহুষেব কাছে বিচাব চেও না, বদ্ধু, নিজের ভেতরে বিচার খোঁজ । 
আর এইভাবে খোজাই হচ্ছে সাধন, ভজন, তপস্যা, ভগবানঞাভ, ব্রন্গাঙ্নভূতি, আত্মদর্শন__ 
সব কিছু । 

তাই বলি, চল পথিক+ যথার্থ বিচারের পথে! চল “নিজেকে” সম্বল করে, অন্তরের 
ছুলজ্ঘ্য বাধাকে সরিয়ে পরা-প্রাপ্তির অফুরস্ব বহুস্তের পথে । মনে বেখেত তোমারই 
মনোগহনে তোমাব শ্রেষ্ঠরত্ব লুকানো আছে। তুমি এতদিন ম্ুপ্তির বিদ্মরণে খোজনি, তাই 
পাওনি। সমুদ্রের লবণটুকু দিয়েই সমুদ্রের বিচার করেছ, তার তলায় ডুব দাওনি, তাই রত্বের ও 
সন্ধান পাওনি। এখন একবার ডুব দিষে দেখ, বুঝবে-সমুদ্র কেবল লোন! নয়, সে রত্বাকরও 
বটে। এই যে ডুব দেওয়া, এই যেবিচাব করা, এই হচ্ছে যথার্থ পথ। চল, শীঘ্র চল এই 
পথে, এই রাজপথে । শিবাস্তে সন্ত পন্ছানঃ। 


গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 
[একাদশ অধ্যাষেব অহ্থবাদ 2 বিশ্বন্ূপ-দর্শন ] 
প্রীগিরীশচন্দ্র সেন 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি এ 
সখেতি মত্ব। প্রসভং যছুত্তং হে কৃষ্ণ হে মাদব হে সখেতি। 
অজানত1 মহিমানং তবেদং ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি 18.1 
পরস্ত হে স্বামিন্‌, আপনাকে এই ভাবে আমি কখন জানিতাম না, তাই আপনার সহিত 
আত্মীয় সন্বন্ধীর সভা ব্যবহার কবিযাছি | (&৩০) 
অহে, ঘোব অন্তায় হইয়াছে, অমুত ঘারা আমি আউিনা সম্মার্জন করিয়াছি, কামধেনর 
ব্দলে বৃষ ( ধাড়) লইয়াছি, পরশমণি চিনিতে ন1 পারিয়। তাহাব দ্বারা! গৃহেব ভিত্তি তৈয়ার 
করিয়াছি, কতরু ঘ্বাব! ক্ষেতেব বেঢডা দিঘাছি। চিস্তামণির খনি চিনিতে না পাবিয়। 
অনাদব কবিলে যেমন হ্য, তেষনি আপনার সান্লিধোব সুযোগ আত্বীয়তাব জন্ত হেলায় 
হাবাইয়াছি। আজিবার প্রসঙ্গই দেখুন, এই যুদ্ধ কি? এবং ইহার মূল্য কতটুকু? ইহাতে 
আমি আপনাকে সারথি করিতেছি ! কৌববেব ঘবে মধ্যস্থতা করিতে আপনাকে দূত করিয়া 
প্রেরণ করিয়াছি । হে জাগ্রত ঈশ্বব, এই ভাবে আমাদের সুবিধার জন্য আপনাকে হেস্ক 
করিয়াছি। 'আপনি যোগিগণের পমাধি-সুখ-স্বরূপ, আমি মূর্খ, তাই তাহ| জানিতে পারি নাই, 
হে দেব, আপনাব সম্মুখে কত বিরোধ কবিয়াছি। 
যচ্চা বহা সার্থমসতকূতোইসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 
একোহুথবাপ্যচ্যুত ততৎসমক্ষং তত ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥৪২॥ 


আপনি এই বিশ্বের আদি কারণ, সভামধ্যে আপনাকে আত্বীয়তাস্ুলভ কত পরিহাসবাক্য 
বলিয়াছি। আপনাব প্রানাদ্দে আপনার নিকট যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছি, সম্মানিত ন! 
হইলে রুষ্ট হইয়াছি। হে শীঙ্গপাণি, আমি অনেক অন্যায় কার্য করিয়াছি, যাহার জন্য চরণ 
ধরিয়! আপনার কাছে ক্ষম! প্রার্থনা! করা উচিত , আত্মীয়স্থলভ স্েহবশে আমি উল্ট! বুঝিয়াছি, 
এই ভাবে হে বৈকু্, আমি ভূলই করিযাছি। (৫৪০) 

হে দেব, আমি আপ্নাব সহিত ডাণগ্ডাগুলি থেলিয়াছি, মঙ্লাক্রীড়! করিয়াছি, পাশ! 
থেলিতে গিয়া তিরস্কার কবিয়াছি, উত্তেজিত হইয়া ঝগড়া করিয়াছি, উত্তম বস্ত দেখিলে 
তৎক্ষণাৎ তাহ চাহিয়া বলিয়াছি। আপনাকে পরামর্শ দিয়াছিঃ কখন বলিয়াছি, “আমি 
তোমার কে? এখন অপবাধ করিরা1ই যে, ত্রিভুবনেও আমার স্থান হইবে না, পরন্ত হে প্রন, 
ইহা স্বীকার করিতেছি, আমি লা জানিয়া করিয়াছি । হে দেব, আপনি ভোজনের সময় স্সেছের 
সহিত আমাকে ন্মরণ করিয়াছেন, পবস্ত আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। হে দেব, আমি 
নিঃশক্কচিত্বে আপনার অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়াছি, শয়নঘরে ঢুকিয়। আপনারই পাশে শয়ন 

২ 


৪৯৪ উদ্বোধন [ ৬৩তষ বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


করিয়াছি, আপনাকে “কষ” বলিয়! ডাকিয়াছি ! আপনাকে সাধারণ যাদব বলিয়! মনে 
করিয়াছি, আপনি চলিয়! যাইবার সময় আপনার ন|মে শপথ দিয়াছি। 

আপনার সঙ্গে একাসনে বস1 কিংবা! আপনার কথা প1 মানা--ইহ1 প্রীতির আধিক্যে 
বহুবার ঘটিয়াছে, অতএব হে অনস্ত, এখন আর ফী করিব? আমি অপরাধের বাশিশ্বক্মপ 
হইয়্াছি। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাহ! কিছু আচরণ কবিযাছি হে প্রভু, আপনি মাতার স্ায় 
তাহ! কমা করুন। হে প্রভু, নদ্রী কোন সময়ে কর্দমময় জল লইয়! আপিলে সমুদ্র তাহ] গ্রহণ 
করিয়া কি ত্যাগ করিবে? বলুন। (৫৫০) 

আমি প্রণ্নে বা প্রমাদ-বশতঃ আপনার বিরুদ্ধে যাহ] কিছু বলিযাছি, হে মুকুন্দ, আপনি 
তাহ! ক্ষম! করুন। আর আপনার সহনশীলতাক জন্যই পুর্থী এই ভূতগ্রামেব আধার হইয়া 
আছে। স্থতরাং হে পুরুষোত্বম॥ আমি আর কি বলিব? তথাপি হে অপ্রমেয, আমি এখন 
আপনার শরণাগত, আমার এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা] করুন। 


পিতাইসি লোকম্য চরাচরস্ ত্বমস্ত পুজ্যশ্চ গুকর্গরীযান্‌ । 
ন ত্বসমোহস্যভ্যধিকঃ কুতোইন্যো লোকক্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩| 


হে প্রভু, আমি এখন আপনার মহিমা যথার্থভাঁবে জানিযাছি, হে দেব, আপনিই 
চরাচরের আদি। হে দেব, আপনি হরিহরাদির উপাস্য, বেদেরও গুরু । আপনি গম্ভীর 
( সুগভীর ), আপনি সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়, সকলগণসমৃদ্ধ, অপ্রতিম, অদ্বিতীয় । আপনার 
সমান কিছুই নাই--ইহা কি করিয়। প্রতিপাদন করাযায? আপনিই এই আকাশ হয়] 
আছেন, যাহ1 জগৎকে ধরিয়া আছে। আপনার সমান দ্বিতীয় কোন বস্তু আছে, ইহা বলিতেও 
লজ্জা হয়, আপন। হইতে বৃহত্বব কিছু কি করিয়া হয়? অতএব ত্রিভুবনে আপনি অস্বিতীক্ল, 
আপনার সমান কিংবা আপনার বড় কেহই নাইঃ আপনাব মহিমা অলৌকিক, ইহ! বর্ণনা 
করিতে আমি অপমর্থ। 


তশ্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্য সখেব সধ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়াযাহসি দেব সোঢম্‌ ॥88। 


এইভাবে বলিয়া অজুনি পুনরাষ দণ্ডবৎ প্রণাম কবিলেন, তখন তিনি পান্বিক ভাবে পূর্ণ 
হইয়া! (৫৬০) লগদৃগদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, প্রভু প্রনন্ন হউন, আমাকে অপরাধ-সমুদ্র 
হইতে উদ্ধার করুন। আপনি বিশ্বের দুধ, ইহা আত্মীয়তার অভিমানে মানিয়া লই নাই, 
আপনি ঈশ্বরের ঈশ্বর আপনার কাছে খশ্বর্য বর্ণনা করিয়াছি। আপনি স্ততিব যোগ্য, পরস্থ 
সভায় স্বেহবশতঃ আপনি আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিঃশব্দে তাহ শুনিয়াছি ; আমার 
অপবাধের সীমা নাই, অতএব কপা কবিয়! এই অপরাধ হইতে আমাকে রক্ষা! করুন| 

হে প্রভু, এইভাবে ক্ষম] প্রার্থনা করিবার যোগ্যতাও আমার নাই, পরস্ পুত্র যেমন 
পিতার সহিত কথা বলে, অথবা প্রাণের প্রিয়জনের সহিত দেখা হইলে অস্ত্রের অহ্ত্ৃত 
অভিজ্ঞতালব সঙ্কটের কথা নিবেদন করিতে যেমন কোন সক্কোচ হয় না, কিংবা যে প্রাণের 
সহিত আপনার সর্বস্ব নিজ পতিকে একেবারে অর্পণ করিয়াছে, সেই পতির সহিত মিলন হইলে 


ভাত্র। ১৩৬৮ ] গীতা-জ্ঞানেস্বরী ৪৬৩ 


পে যেমন হৃদয় উন্মুক্ত না৷ কবিয় থাকিতে পারে নী, তেমনিগাবে, হে স্বামিদ্, আমি 
আপনাকে বিনতি করিয়াছি, পরম্ত এই কথা বলিবার ইহা ভিন্ন অন্ত একটি কারণও আছে। 


আতৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহম্মি দৃষ্ট1 ভয়েন চ প্রব্যথিত! মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগম্লিবাস ॥৪৫| 


হে দেব, আপনার কাছে নিতান্ত অস্তরঙ্গভাবে আমি বিশ্বরূপ-দর্শনের যে আবদার 
করিয়াছিলাম, আপনি তাহ! মাতাঁপিতার ন্যায় স্নেহভবে পূর্ণ করিযাছেন। গৃহের অঙ্গনে 
কল্পতরূুব ঝাড লাগাইয়। দিন, খেলিবাব জন্ত কামধেহর বৎস আনিয়| দিন, পাশাখেলার জনক 
»ক্ষত্রগুলি পাড়িয়| দিন, বল খেলিবাব জন্য আমাব চাদ চাই-_এইন্প সমস্ত আবদার মাতার 
্যায় পূর্ণ করিয়াছেন। যে অমৃতেব কণাব জন্ত এত কষ্ট করিতে হয়, আপনি তাহ! বর্ষণ 
করিয়াছেন, তৈয়াবী ভূমিতে চিস্তামণিন্ধপ বীজ বপন করিয়াছেন । (৫৭০) 


হে স্বামিন্, এই ভাবে আমাকে কৃতার্থ কবিয়াছেন, এবং আমার বহু বালমুলভ হচ্ছ! পূর্ণ 
করিয়াছেন, আপনার যে স্বব্ধপের কথ! শঙ্কর ব1 ব্রক্গা কানেও শুনেন নাই, তাহাই আমাকে 
দেখাইয়াছেন ১ উপনিষদ্‌ও যাহাব সাক্ষাৎ পায় নাই, মেই গুড় মর্ম-গ্রন্থিও আপনি আমার 
জন্য খুলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । 


হে প্রভু, কল্পের আরস্ভ হইতে আজ পর্যস্ত আমাব যতগুলি জন্ম হইয়াছে, সেই সমস্ত 
জন্মে যদি উত্তমরূপে অঙ্ুসন্ধান করিয়! দেখ! যায়, তবে এইরূপ দেখিবার বা শুনিবার কথ। পাওয়া 
যায না। বৃদ্ধিব জ্ৰাতৃত্ব কখনই ইহাব নিকট পৌছাইতে পারে না, অস্তঃকরণ ইহার কল্পনাও 
কবিতে পাবে না, তাহা চক্ষু দ্বার! প্রত্যক্ষ কবিবে, ইহা কি কবিয়া হয়? ইহা অৃষ্পূর্ব, 
অশ্রুতপূর্ব । হে প্রনু, সেই বিশ্বরূপ আপনি আমাকে দেখাইয়াছেন, হে দেব, তাহাতে আমার 
মন হষ্ট হইযাছে। পবস্ক এখন এই ইচ্ছা অস্তঃকরণে হইয়াছে যে, আপনার ঘহিত আলাপ 
করিব, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়। আপনার সান্গিধ্য উপভোগ করিব । (&৮*) 

এই বিশ্বর্ূপেব সহিত কি তাহা কর! যায়? কোন্‌ মুখের সহিতই বা কথা বলিব? 
আর কাহাকেই বা আলিঙ্গন করিব? আপনার বূপেব অস্ত নাই_ অসংখ্য ন্ধপ! বায়ুর 
সঙ্গে দৌড়ানো বা গগনকে আলিঙ্গন করা অপস্তব॥ সমুদ্রের সহিত কি জলকেলি 
করা যায়? হে দেব, আপনার এই রূপ দেখিয়া! আমার ভয় হইতেছে, এখন ইহা সংবরণ করিয়! 
আমার আকাঙ্জা পূর্ণ করুন। সমস্ত চবাচর-কৌঠুক দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া যেমন আনন্দে থাকা 
যায়, তেমমি আপনার চতুস্ুজ মতি আমাব পক্ষে বিশ্রামদায়ক। 

আমি সমগ্র যোগ অভ্যাস কবিয়| এই ন্বপেরই অনুভূতি লাভ করি, সর্বশান্ত্র অধ্যয়ন 
কবিয়াও এই স্বরূপেবই সিন্ধান্ত হয়, সকল যজ্ঞ করিয়াও এই ফলই প্রাপ্ত হই, শুধু ইহারই 
জস্য সকল তীর্থে ভ্রমণ, অন্য যাহা! কিছু দান পুণ্য কর্ম কর! যায়, তাহার ফলও আপনার এই 
চতুতু 'জরূপ ফলপ্রাণ্তি। হে প্রত, এই রূপের প্রতিই আমার অত্যধিক প্রেম, এই জগ্ত তাহা! 
দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছি, এখন শীগ্র এই সঙ্ধট হইতে মুক্ত করুন | হে জীবের মর্মভ্ঞ) লকল 
বিশ্বের আশ্রয়, পৃজ্য, দেবাদিদেব, আপনি প্রসন্ন হউন। 


৪৯৪ উদ্বোধন: [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখা 


কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টমহং তখৈব | 
তেনৈব রূপেণ চতুভূজেন সহত্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে 1৪৬1 
আপনার অঙ্গকান্তি শীলোৎপলকেও রঞ্জিত করে, আকাশে রং ঢালিয়। দেয়, ইন্দ্রনীল- 
মণিরও দীপ্তি প্রকাশ করেঃ মনে হয় যেন পঞ্চবত্ব স্ুগন্ধযুক্ত হইয়াছে, কিংবা আনন্দের ছুইটি হস্ত 
বাহির হইয়াছে, মদনের শোভা যেন বুদ্ধি পাইযাছে। (৫৯০) যাহার মস্তক মুকুটে অলঙ্কত, যেন 
মন্তকই মুকুট হইয়াছে, যেন অঙ্গেব শোভা শৃঙ্গাবকেই অলম্কত করিযাছে; আকাশমগুলে ইন্দ্রধহুর 
সীমার মধ্যে যেমন মেঘকে রঞ্জিত দেখা যায়। তেমনি হে শাঙ্গ পাঁণি, বৈজয়স্তীমাল1! আপনার অঙ্গ 
আবরণ করিয়া আছে , আঁপনার উদাব গদী কেমন অন্থবগণকেও টকবল্যের প্রাচুর্য দান করে, 
হে গোবিন্দ, আপনাব চক্র কেমন সৌম্য দেখাইতেছে। অপ্দিক কি বলিব? হে ম্বামিন্‌, আমি 
আপনার সেই রূপ দেখিবার জন্য উৎকন্ঠিত হইয়াঁছি, অতএব শীঘ্র সেই রূপ ধারণ করুন । 
বিশ্বন্বপ-দর্শনেব আনন্দ ভোগ কবিষ] তৃপ্ত আমাব নয়ন এখন কৃষ্ণমুত্তি দর্শনেব ভগ্ত তৃষিত 
হইয়াছে, আমার চচ্ষু সাকার ক্ৃষ্করূপ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে চাঁষ না, আর তাহা ন1 দেখিলে 
এই বিশ্বর্ূপকে তুচ্ছ মনে করে ; আমাদের ভোগ ও মোক্ষ দিবাব ভন্ট আপনার শ্রীমুতি ভিন্ন অন্ত 
কিছুই নাই, সুতরাং এখন এই বিরাট মুত সংববণ কবিয়া সসীম সাকার মৃতি ধারণ করুন| 
ভ্রীভগবাহ্বাচ_- 
ময়া প্রসঙ্জেন তবারনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ । 
তেজোময়ং বিশ্বমনজ্তমান্যং যম্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বমূ ॥ ৪৭ ॥ 


অজুনের এই কথায় বিশ্বরূপ শ্রীক্ষষ্চের বিস্ময় হইল, এবং তিনি বলিলেন, এপ অবিবেচক 
কাহাকেও তো! দেখি নাই, তুমি কি অলৌকিক বস্ত লাভ করিয়াছ, তাহাতেও তোমার সস্তোষ 
হুইল না, তুমি ভীত হুইয়া৷ অনমনীয় ব্যক্তির ন্যায় কেন কথ! বলিতেছ 1? (৬০০) 

আমি সহজভাবে প্রসন্ন হইলে নিজের সব কিছু ভক্তকে প্রদান কবি, নতুব! অস্তবেব গুঢ় বহস্ক 
কাহাকে বল] যায়? আজ আমি তোমাবি ইচ্ছায় অস্তঃকরণের মমন্ত গু রহন্ত একত্র করিয়া এই 
যিশ্বরূপ রচনা কবিয়াছি, তোমার প্রেম আমার এতখানি প্রস্নত1 উৎপাদন কবিয়াছে যে, 
আমার পরম গুহ রহস্থের্র বিজয়নিশান জগতের সম্মুখে উভাহয়াছি (ম্বরূপ প্রকট করিয়াছি )। 

দেখ, ইহাই আমার অপাব পবাত্পব স্ব্ষপ, যাহ হইতে কৃষ্ণাদি অবতার উৎপন্ন হইযাছে ১ 

ইহা জ্ঞানতেজের শুদ্ধ সভা, কেবল (শুদ্ধ) বিশ্বাত্ক, অনস্ত, অটল, আদিকারণ। হে অজু, 
ইহা তুমি ভিন্ন অন্ত কেহ পূর্বে দেখে নাই, কাবণ ইহা সাধনা দ্বার] প্রাঞ্চ হওয়া! যায না| 


ন বেদযজ্ঞাধ্যযনৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভির্লপ্রৈঃ। 
এবংকূপঃ শক্য অহং লোকে ছষ্টং তবদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 
এই স্বর্ূপের নির্ণয় করিতে গিয়| বেদ মৌনাবলঘশ করিয়াছে, যজ্ঞ ( যজ্ঞকর্তী ) যথার্থই 
স্বর্গ পর্যন্ত গিয়া] ফিরিয] আসিয়াছে, সাধকগণ আয়ামপাধ্য দেখিয়। যোগাভ্যাপকে তদ্ধ (পরিণত) 
করিয়াছে, অপ (শাস্ত্র) অপ্যয়নেও ইহা স্বলভ নহে ( অধ্যয়নেরও সামর্থ্য নাই)। সর্বালসন্দর 
লৎকর্ম, স্বকীয় আবেশে ধাবিত হইয়খ, বহু শ্রম হ্বীকার করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে 


ভান্দ্রঃ ১৩৬৮ ] গীতা-জ্ানেশ্বরী ৪০৪ 


এবং স্বর্গ দেখিতে পাবে ১ আর যাহ! দেখিলে তপস্তা ও সাধনা স্তব্ধ হইযা উগ্রতা ত্যাগ করে, 
এইরূপ সাধন! হ্বাবা যাহ! প্রত্যক্ষ, সেই বিশ্বরূপ তুমি অনায়াসে দেখিয়াছ, ইহ] মহ্ৃয্যলোকে 
কেহই দেখিতে পায় না। জগতে আজ তুমিই ইহা! দেখিলে । এই পরমভাগ্য-_বিরিঞ্চিরও 
হয় নাই। (৬১০) 

মা তে ব্যথা ম! চ বিমুঢক্কাবো পৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্‌ | 

ব্যপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনস্, তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ 


এই বিশ্বব্ষপ-দর্শনের জন্য আপনাকে ধন্ত মনে কব, ইহা দেখিয়! কদাচ ভয পাইও না, 
ইহা ব্যতীত অন্ত কোন উত্তম বস্তু আছে, তাহা মনেও কবিও নাঁ। অকষ্মাৎ অমৃতে পূর্ণ সমুদ্র 
প্রাপ্ত হইলে কি কেহ ডুবিয! যাইবার ভষে তাহা ত্যাগ করে? অথবা '“সোনাব পর্বত এত বড়, 
ইহ] দাবা কি করা যায? বলিযা কি কেহ তাহাকে আনাদব (ত্যাগ ) করে? দৈবযোগে 
চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গে ধাবণ করিলে ভাবী বোঝা হইবে বলিয়া কি কেহ তাহ! 
ত্যাগ করে? কামধেনকে পালন কবাঁ কঠিন বলিয়া কি কেহ তাহাকে তাড়াইয়া দেষ? 

ঘরেব মধ্যে চন্দ্রালোক আসিলে কি কেহ বলে, “বাহিব হুইয়া শ্বাও, তুমি ছু:খদায়ক” ? 
কিংব। সুর্ষকে কি কেহ বলে, “ওধাবে সরিয়া যাও, তোমার ছায়া কষ্টকর? ? তেমনি এই 
মহাতেজনূপ এশ্বর্য তুমি দেখিথাছ, পবস্ধ তুমি বৃথা! বিচলিত হইতেছ কেন? পবস্ত হে ধনগ্জয়, 
তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, নিরোধ তোমাব উপব ক্রোধ কবিযা কি হইবে? অঙ্গ ছাড়িয়া তুমি 
গেয়াকে আন্লঙ্গন কবিতেছ কেন? যাহ! আমাব সত্য প্ববর্ূপ তাহা দেখিয] মনে ভীত হইয়! 
ভ।বিতেছ ইহা আমার যথার্থ কপ নহে . ধাবণ কর কৃত্রিম রূপ দেখিতে চাহিতেছ। (৬২৯) 

হে পার্থ, এখন হইতে এই চতুভূ'জেব প্রতি শ্রীতি পরিত্যাগ কর, বিশ্বর্মপের প্রতি আস্থা 
হারাঁইও ন।। ভবঙ্কর, বিশাল ও বিরত দ্ধবপ হইলেও তাহাব উপর পূর্ণ নিশ্বাস স্থাপন কর । 
কৃপণ যেমন তাহাব ধনসম্পত্তিব উপব চিত্তবৃত্তি লাগাই্য! শুধু দেহের ব্যাপাবগুলি করিয়া যাষ, 
কিংবা নিজেই কোটবেব মধ্যে অজ্লাতপক্ষ শাবকগুলিব কাছে নিজের প্রাণ রাখিয়1 পক্ষিণী 
আকাশে উড়িম| যায়, অথব। গ|ভী যেমন পাহাড়ের উপর চবিয়1 বেডায, পবস্ত তাহার চিত্ত ঘরে 
বৎদেব উপব লাগিয়। থাকে, তেমনি হে পার্থ, তুমি এই বিশ্বন্পেব উপব আপন প্রেম নিবদ্ধ কর । 

বাহ সধ্যন্ুখ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ কবিবার জন্ত আনন্দিত চিত্তে এই চতুভুণ্জ শ্রীমুর্তির 
ধ্যান কব, পরস্ত হে পাগুব, বারংবাব বলিতেছি, আমার একটি কথাও বিস্মৃত হইও ন।। এই 
বিশ্বর্ূপের প্রতি শ্রদ্ধা কখনও হাবাইও না। এই রূপ কখনও দ্রেখ নাই বলিঘ! তোমার যে ভয় 
হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ কবঃ এবং তোমার সমস্ত প্রেম একত্র কবিয়া ইহাকে ( বিশ্বব্ূপকে ) দাখও। 

অনস্তর বিশ্বতোমুখ শ্রীক্কঞ্চ কহিলেন» এখন তোমাব ইচ্ছাহ্ৃসাবে পূর্বের ্ূপই তোমাকে 
দেখাইতেছি, স্বখে দর্শন কর । সঞ্জয় উবাচ__ 

ইত্যজু নং বাশ্দেবন্তধোক্ত। স্বকং রূপং দর্শ্যামাস তুয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্য বপুর্মহাত্মা | ৫০ ॥ 
এই কথা বলিতে বলিতেই ভগবান পূর্বের মহুষ্যক্ূপ ধারণ করিলেন, কি আশ্চর্য ভাহার 


৪০৬ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


প্রেম । প্রীককঙ্$ প্রত্াক্ষ ৈবল্য-ম্বরূপ বিশ্বন্মপের চ্ভায় তাহার সর্বন্থ অজুনের হস্তে তুলিয়া 
দিলেন, কিন্ত অঞ্জনের তাহ! ভাল লাগিল না| ক্ষু্ব অখ হস্তীকে বাধ! দিলে যেমন হয়, 
অথব! ভাল রত্বেব দোষ ধরিলে, বা কন্ঠ! দেখিতে শিয়া “মনে ধরিল না? (পচ্ছন্দ হইল ন1) 
বলিলে যেমন হয়ঃ অজুনেবও তেমনি হইল 1 (৬৩০) 

বিশ্বর্ূপের এই প্রকার দশ] করিলেও অজুনের উপর তাহার প্রেম কেমন কবিয়া বাড়ি! 
গেল, ভগবান কিরীটীকে সর্বোস্তম উপদেশ দিলেন। ত্বর্ণথণ্ড ভাঙিয়। ইচ্ছামত অলঙ্কার 
গড়াইয়! যদি তাহ| মনে ভাল না লাগে, তবে যেমন পুনরায় গলাইয়] ফেলা যায় তেমনি শিষ্যের 
প্রত্যয়ের জন্য কষ্ণত্ব ঘুচাইয়| ভগবান বিশ্বক্ূপ ধারণ কবিলেন, তাহা যখন অজ্ুনের মনোমত 
হইল না, তখন পুনবায় কৃষ্ণর্ূপ হইলেন। এই প্রকার শিষ্ে আবদাব-সহনশীল গুরু আর 
কোথায় আছে? পবস্ত সঞ্জঘ কভিলেন, “এ কেমন প্রেম জানি না 1, 

বিশ্ব ব্যাপিয়া চতুর্দিকে যে যোগতেজ প্রকট হইযাছিল, তাহা ভগবান যে কক্চরূপ পুনরায় 
ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে সংববণ কবিলেন। “ত্বম্*পদ (সমগ্র জীবদশ1) যেমন “তৎ-পদে 
(ব্রহ্ষ-স্বক্ূপে) লীন হয়, অথব1 বৃক্ষেব ন্ধপ যেমন বীজ-কণিকায় সমাহিত হয়, অথব। 
জাগ্রতের অনুভূতি যেমন স্বপ্নের মোহাবস্থা গিলিয1 খায়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ তাহার যোগ সংবরণ 
করিলেন ; হে রাজন্‌, হর্ষের প্রভ1 যেমন বিদ্বে লীন হয়, কিংবা মেঘপুপ্জ যেমন আকাশে মিলাইযা 
যায়, অথবা সমুদ্রের জোয়ার যেমন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়। (৬৪০) 

অহো, কৃষ্ণাককৃতি হইতে যে বিশ্বরূপের ভাজ কব! বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছিল তাহ! অজুনের 
প্রতি প্রেমে ভগবান খুলিয়া! দেখাইয়াছিলেম | বস্ত্রেব পরিমাঁণ ( দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) এবং রং অতি 
উত্তম দেখিয়| গ্রাহকের (অজুনেব ) পছন্দ হইল, এবং সেইজন্ত অধিকাধিক দেখাইলেন। 
এইভাবে যে বিশ্বন্ধপ বিশীত হইয়া বহুন্নপে বিশ্বকে জয় কবিয়াছিল ( ব্যাপিয়াছিল ), তাহ! 
মনোরম সৌম্য আকার ধারণ করিল । 

অধিক কি বলাযায়? শ্রীঅনস্ত পুন্রায় ক্ষুত্রাকৃতি ধারণ করিলেন এবং ভীত অজুনকে 
আশ্বাস প্রদান কবিলেন। স্বপ্নে স্বর্গে গিয়া হঠাৎ জাশখ্রত হইলে যেমন হয়, কিরীটীর বিস্ময় 
তেমনি হইল; অথবা গুকন কৃপা হইলেই যেমন সমস্ত প্রপঞ্চ-জাতি বস্তর অস্ত হয় এবং তত্ব- 
জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, অজুরনেরও তেমনি হইল । 

তাহার মনে হইল, যে বিশ্বব্পেব যবনিক, যাহা! শ্ীঘূর্তিকে ঢাকিয়? ফেলিয়াছিল, তাহা 
দুরে সরিয়1 গিয়াছে, ইহ1 ভালই হইল, কালকে যেন জয় করিয়া! আমিলাম, কিংবা প্রচণ্ড 
ঝঞ্কাবাতকে অতিক্রম কবিযা আমিলাম, অথবা যেন আপন বাহুব সামর্ঘ্যেই সপ্ত সিদ্ধু পার 
হইলাম, বিশ্বর্ূপের পরে শ্রীকৃষ্ণের শ্বরূপ দেখিয1 পাওুত্বত অজ্জুনের চিত্তে এমনি অপাব লন্তোষ 
হইল স্্ধ অস্ত যাইবার পব যেমন গগনে তাব দৃষ্টিগোচব হয় তেমনি উভয় পক্ষের সৈচ্ঠদল 
অন্ভুনি দেখিতে লাগিলেন । (৬৫০ ) 

তখন কুরুক্ষেত্রও তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিলেন দুই পক্ষে সমবেত স্বগোক্র যোক্কাগণ 
সৈন্তনিচয়ের উপৰ শস্তশস্তর-বর্ষণে উদ্ধত, সেই যুদ্ধোগ্ঘমের মধ্যে রথ তেমনি স্থির হইয়া আছে, 
শরীক তেমনি রথাগ্ে উপবিষ্ট এবং স্বয়ং নীচে দণ্ডায়মান । অজুণি উবাচ-_ 


তাক, ১৩৬৮ ] গ্রীতা-ও্তানেশ্বরী ৪৪৭ 


দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন | 
ইদানীমন্যমি সংবৃত্বঃ সচেতা: প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 


তখন অঙ্গন যাঁহ! চাহিয়াছিলেন, সেই বূপই দর্শন কবিলেন, এবং বলিলেন, প্রভু, এখন 
মন শাস্ত হইল। বৃদ্ধিজ্ঞানকে হারাইয়া ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অহঙ্কারের সহিত 
মন দেশছাড়া হইয়াছিল, ইন্দ্রিযগুলি তাহাদের স্বাভাবিক গুণধর্ম ভূলিয়াছিল, বাকৃ প্রাণহীন 
হইয়া মৌন হইয়াছিল, এইভাবে এই শরীব দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল , ইহাবা সব পুনরায় 
নিজ নিজ ভাবে প্রক্ৃতিস্থ হইয়াছে, এখন শ্রীমূ্তি-দর্শনে আমি যেন জ্বীবন ফিরিয়া পাইলাম। 

এইভাবে স্ুখাহৃভব কবিযা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, আপনাব মহুষ্যন্ধপ দেখিলাম। 
হে ভগবান, আপনার এই যে রূপ দেখাইলেন, ইহ যেন অপরাধী সন্তানকে বুঝাইবার জন্ত 
মাতৃত্তন্ত পান করাইলেন। হে প্রভূ, আমি বিশ্বরূপেব সমুদ্রে হস্ত দ্বাবা তবঙ্গ মাপিতেছিলাম। 
এখন আপনার এই শ্রীমৃতির তীরে আপিয়৷ উঠিযাছি। 

হে দ্বারকাপুরপতি গহৃদ্‌, ইহ! তে! শুধু আপনাব মু দর্শন নতে | ইহ1 যেন আমার ন্যায় 
শুষ্ধতরুর উপর যেঘের বর্ষণ হইল । (৬৬০) স্বাভাবিক তৃষ্ায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম। এ যেন 
অমৃতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলাম। এখন আমার প্রাণে বাচিবাব ভরসা হইল । আমার হৃদয়-অঙগনে 
হর্ষ-লতার উদগম হইল । আমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইযা সুখা হইলাম। শ্রীভগবাহ্ববাচ-_ 


সুছুদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যম্মম। 
দেব! অপ্যস্ রূপস্থ্য নিত্যং দর্শনকাতিকিণঃ ॥ ৫২ ॥ 
পার্থ এই কথা বলিতেই শ্রীভগবাণ কহিলেন, তুমি এ কি বলিতেছ? এই বিশ্বন্মপের 
প্রতি তোমাব প্রেষভাব পোষণ কব! উচিত। আর এই সাকার লঞ্চণ যুতিকে নিঃসঙ্গভাবে 
সেবা করিবে । হে সুভদ্রাপতি, আমাণ উপদেশ কি বিশ্বৃত হইয়াছ? ভে অজু ন, ক্র পর্বত 
হস্তগত হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র মনে কবিতেছ, এমনই মনেব দ্ুঃস্বপ্রভাব (ভ্রম), তোমার সম্মুখে 
আমি যে বিশ্বাত্বক ব্ধপ প্রকাশ করিলাম, তাহ তপস্ত। করিয়াও শঙ্বরের ভাগ্যে জোটে না। 
হে কিরাঁচী, যোগিগণ আষ্টাঙ্গাদি সাধনের ক্লেশ সহ করিযাও যে ঝ্মপের দর্শন লাত 
করিতে পান না, সেই বিশ্বন্ধপের সামান্য পরিমাণও কি করিয়া! দেখা যায়, এই চিন্তা করিতে 
করিতেই দেবগণের কাল অতিবাহিত হয়। চাতক যেমন (অত্যন্ত আশ! করিয়1) 
আকাশের দিকে ( মেঘের প্রতীক্ষায়) তাকাইয়| খাকে, তেমনি উৎ্কন্তিত হইয়। স্থুর শ্রেষ্ঠগণ 
যাহার দর্শন পাঁইবার জন্ত অষ্ প্রহর লালায়িত, পরস্ত সেই বিশ্বব্ধপের সয়ান বস্তু কেহ ম্বপ্রেও 
দেখিতে পায় ন1, সেই রূপ তুমি সহজে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছ। (৬৭০) 


নাহ" বেদৈর্ন তপস। ন দানেন ন চেজ্যয়!। 
শক্য এবংবিধো ড্রষট,ং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ | 


হে কীব অজ্ঞ, ইহ প্রাপ্ত হুইবার জন্য কোন উপায় (সাধন-পন্থ! ) নাই, সাহায্য 
করিতে গিয়া বেদও এখানে পশ্চাৎ্পদ হইয়াছে । হে ধনুর্ধর, যত তপন্তাই কর। হউক না কেন, 


৪০৮ উদ্বোধন [ ৬৩তষ বর্ষ---৮ম সংখ্যা 


তাহা দ্বারা আমার বিশ্বন্ধপের নাগাল পাওয়া যায় না। 'আর দান দ্বারাও ইহা প্রাপ্ত হওয়া 
কঠিন, ভুমি যা সহজে দেখিয়াছ, পেই ব্ধপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারাও তেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না, তুমি যেমনভাবে আমাকে দেখিযাছ, তেমমিভবে আমাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় 
আছে--শুন, যদি ভক্তি আসিয়া চিত্তকে বরণ কবে, তবেই আমাকে লাভ কবাধায়। 


তক্ত্য। ত্বনন্যযা শক্য অহমেবংবিধোহজুন । 
জ্ঞাভুং দ্রষ্ট চ তত্বেন প্রবেষ্টং চ পরস্তপ ॥ ৫8 


সে ভঞ্তি কিরূপ? যেমন বর্ষার মেঘ ধারাবর্ষণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানে না, কিংবা গঙ্গ। 
যেমন সকল্প জলসম্পর্তি লইয1 সমুদ্রণক অন্বেষণ কবে এবং অনন্যগতি হইয়! উহ্হাতেই মিলিত 
হয়, তেমনি আমাব ভক্র সর্ব ভাবসম্পদ্‌ লইমা একনিষ্ট “প্রমে পূর্ণ হইয়া মদ্রপ হইযা আমারই 
মধ্যে মিলিত হয; আর ক্ষীবসমুদ্র যেমন তীরে ও মধ্যস্কলে সমানভাবে ক্ষীবময়, এ ভক্তের 
পক্ষে আমিও পেইন্প , শাম! হইতে পিপীলিকা পর্যস্ত-_কিংবহুনা, এই চরাঁচবে ভজনের জঙ্ 
কোন াঞ্ঘতীয় বস্ত যাহার থাকে না (যে অন্ত কোন দ্বিতীষ বস্তু ভ্রমেও ভতজনা করে না), যে 
মুহূর্তে ভক্ষের এইক্সপ দৃষ্টি হয, তখনই আমাব এই স্বরূপের জ্ঞান হয় এবং জ্ঞানলাভ হুইলে 
সহজে দর্শনও হয় | (৬৮০) 

অগ্রিসংযোগে ইন্ধন যেমন তাহার ইন্ধনতু হারায়, এবং মৃতিমান্‌ অগ্িই হইয যাঁয়, 
কিংবা তেজস্কব স্য উদিত ন! হুওয়1 পর্যস্ত যেমন গগন অন্ধকার হইযা থাকে, আর হ্ুর্যোদ্য 
হইলে একেবারে প্রকাশময় হয, তেমনি আমার পাক্ষাৎ্কাঁর হইলে অহঙ্কারের নাশ হয় এবং 
অহঙ্কার লুপ্ত হইলে দ্বৈত তাব চলিষ] যাধ, জানিবে। আমি, সে (ভক্ত) ও সমগ্র বিশ্ব 
স্বভাবতঃ এক “আমি” হঈয1 থাকে, কিংবহৃনা, সেই ভক্ত আমাব সহিত সমরস হইযা] যাষ। 


মতকর্মকূন মৎপরমে। মন্তক্ঃ সঙ্গবজিতঃ । 
নিবৈরঃ সর্বভূতেঘু যঃ স ম।মেতি পাণগব ॥ ৫৫ ॥ 


যে শুধু আমাবই জন্য সমস্ত কর্মাহুষ্ঠান কবে, আমা ভিন্ন জগতে যাহা অন্য কোন উত্তম 
বন্ত নাই, যাহার দৃষ্টানৃষ্ই (ইহলোক ও পবলোক) সমস্তই কেবল আমিই, যে আমাকেই 
জীবনেব ফলম্বরূপ মানিয় লযঘ, প্রাণিমাত্রেব নামন্ধপ (ভেদজ্ঞান ) ভুলিয! যাহার দৃষ্টি শুধু 
আমাতেই নিবদ্ধ, এইজন্য যে নির্বৈব হইয়া সর্বত্র (সর্বভূতে আমাকে দেখিয)]) ভজন করে, 
যে আমার এমন ভক্ত, ভে পাণগুব, তাহাব এই ত্রিধাতু-নিগ্লিত শরীর মজ্জপ হইযা থাকে । 


সঞ্জয় বলিলেন) ধাঁহাব উদরে সমস্ত জগৎ সমাবিষ্ট, ককণারসলাগব শ্রীকুষ্জ এই ভাবে 
বলিলেন । (৬৯০) ইহাব পব পাওুকুমাব অজুন আনন্দসম্পদে সযৃদ্ধ হইলেন এবং তিনিই জগতে 
একমাত্র ক্কষ্চচরণচতুর € কঞ্চচবণে ভক্তি কবিতে স্ুচতুর ), তিনি চিত্বলংযোগ কবিষ! ভগবানের 
উভগ়্ যুতিই উত্তমন্ূপে দেখিয়া, বিশ্বরূপ হইতে কৃষ্ণযূর্তিই অধিক লাভক্ঞনক মনে করিয়াছিলেন ; 
পরন্ধ ভগবান তাহার এই জ্ঞালের প্রশংসা! কবিতে পাবিলেন না। কারণ ব্যাপক স্বব্ধপ অপেক্ষা 
একদেশী মুতি বড় নহে । আব ইহা! সমর্থন করিতে দু-একটি উত্তম যুক্তিও শ্রীরুষ্ণ প্রদর্শন 
করিলেন । তাহা শুনিয়! অজ্জুন মনে মনে বলিলেন, এই ছুটিব মধ্যে কোন্টি বড তাহা! পরে 
প্রশ্ন কবিব। এইভাবে মনে আলোচন1! করিয়] উত্তম রীতিতে (অজু )যে প্রশ্ন করিবেন; 
সে কথ| পবের অধ্যায়ে শুনিবেন । 

জ্ঞানদেব বলিতেছেন, সেই সমস্ত কথা আমি নিবৃত্তিপাদ-প্রসাদে, প্রেম সহকারে, প্রাঞ্জল 
“ওবী” ছন্দে বলিব । আমি সন্তাবের (প্রেমের ) অঞ্জলি ভরিয়! প্রস্ফুটিত “ওবী? ফুলের অর্থ্য 
বিশ্বর্ূপের চবণযুগলে অর্পণ করিতেছি । [ ১১শ অধ্যায় সমাপ্ত] 


স্বামীজীর শতবাধিকী* 


প্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিক উৎসব- 
আয়োজনের এই প্রস্তরতি-লভায় দীর্ঘ অভি- 
ভাষণ দিযে এবং ম্বামীজীর জীবনকথা ও 
বাণীর পুনবাবৃত্তি ক'বে শ্রোতৃমণ্ডলীর ধের্যট্যুতি 
ঘটাতে চাই না। স্বামীজীর তিবোধানেব 
পর দীর্থ ষাট বৎসব উত্তীর্ণ ছযে গেছে । এ 
সমযের মধ্যে পুথিবীব্যাপী নানা ভাষায় 
প্রকাশিত রামকৃঞ্জ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের 
অসংখ্য পুস্তকাবলীর মাধ্যমে; স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত 
বামরুষ্ক যঠ ও মিশনের বছ শাখাকেন্দ্রের 
বছমুখী সেবাকার্ষ দ্বাবা স্বামীজী-প্রবতিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের নবযুগ-ধর্ষেক প্রভাব আজ 
ছড়িয়ে পড়েছে--দেশে বিদেশে অগণিত ভক্ত- 
মণ্ডলীর মধ্যে ১ আজ আব দেশের, জাতিব 
ও বিশ্বের কল্যাণে শ্বামীজীর অবদান কি-_ 
এ প্রশ্ন নিশ্রযোজন, এবং এই সভাব মৌলিক 
উদ্দেশ্যও ত1 নয়। আমার সামান্ ধাবণাষ 
এই সভার এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মশতবাণ্বিকী সমিতির মুল উদ্দেশ্য ও 
কর্মপন্থা হবে--অনাগত ভবিষ্যতে শুধু 
ভারতে নয়, সার বিশ্বে আমবা কিকি 
নব নব কার্যক্রম গ্রহণ ক'রে তা ব্বপায়িন্ত 
করতে পারিঃ যা দ্বার! স্বাধীন ভারতের 
তথা সারা বিশ্বের কল্যাণ হবে স্বামীজীরই 
ঈশ্সিত এবং অসম্পূর্ণ কার্খাবলীকে 
অবলম্বন করে এবং স্বামীজী-প্রচারিত 
বেদান্ত ধর্ম বিশ্ববাসীর নিকট আরও ব্যাপক- 
ভাবে প্রচার করে। 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে তাক 
আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে-খিশ্বমানবের 
কল্যাণে নিয়োজিত কবতে হ'লে শধূ 
স্বামীজীকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ ব'লে 
গ্রহণ কবলে চলবে নাঁ। তিনি রামকুষ-্রীমা- 
বিবেকানন্দ এই ত্রিমৃতির জ্যোত্তিময় প্রকাশ । 
যেমন আ্রবামচন্দ্রের পবিপূরক লক্ষণ, আীকফের 
অর্জন, তেমনি যুগাবতা ব শ্্ীবামক্কষ্জের পরি- 
পৃরক প্রকাশক ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ । 
শ্রীবামকুচের পূর্ণ প্রকাশ ও পরিচয়ে শ্রীশ্রীমাকেও 
বাদ দেওয়া যায় না| প্রাব ২৫ বৎসর 
পূর্বে আমবা শ্রীরামক্ুষ্চের শতবাধ্ষিক উৎসব 
সমাবোহ ও নিষ্ঠার সহিত পালন করেছি। 
কযেক বৎসর পূর্বে শ্রীপ্রীমার শতবাধিকী উৎসব 
শ্রদ্ধা ও সন্ত্রমের লহিত পালন করেছি। 
স্বামীজীব শতবার্ধক উৎসব হবে অনাগত 
ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য এই 
ত্রিধার! সংযোজনে নবযুগধর্মের ব্যাপক প্রচার । 
য] কিছু কর্মপ্রণালাই গ্রহণ করি না কেন, 
যা কিছু পুশ্তক প্রকাশ করি না কেন, যা কিছু 
অহুষ্ঠান পালন করি না কেন, যা কিছু প্রতিষ্ঠান 
স্বাপন করি না কেন, তার প্রাণকেন্দ্র হবে" 
স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম। সে ধর্ম সংকীর্ণ 
স্থিতিশীল একটি গ্রন্থে বা বিধির মধ্যেই আবদ্ধ 
নয়, সে ধর্ম আচার- ব| অুষ্ঠান-সর্বস্ব নয় |_- 
সে ধর্ম মানবের বাস্তব ভীবনে প্রত্যক্ষ ন্ধপায়িত 
গতিশীল প্রেম ও সেবার ধর্ম । সে ধর্ম পালনের 
জন্ত বিজন অরণ্যে ব1 নির্জন প্রান্তরে, লোকা- 


* গত »ই চলাই রামকৃক মিশন ইনাঁ টুযুট অহ কালচারে অন্ুতিত স্বামী বিবেকানন্দের জগ্মশতবার্ধিকী উদ্গেে 
আহত কলিকাত! নাগরিকগণের প্রথম প্রন্তুতিষ্পভার বন্তৃত! অবলম্বনে । 
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লয়ের বাইবে যাবার প্রয়োজন নেই | মে ধর্ম__ 
মাহুষের মধ্যে সংসারের সর্ব অবস্থায় কর্মব্যস্ত 
জীবনেও পালন করার ধর্ম। সে ধর্ম জাতির 
বা দেশের বা ভৌগোলিক শীমাবেখার গণ্ডীব 
মধ্যে আবদ্ধ ময়। সে ধর্ষ ভেদাভেদ 
ভুলিয়ে মান্ছবকে মহান করে তোলে, 
মান্ৃষকে ভগবানের সত্তা ব'লে মনে করায়-- 
মে ধর্ম ভারতের বাহিরে সুদূর পাশ্চাত্যে 
জড়বাদী মানবসমাজেব মধ্যেও বেদাস্তেব বাণী 
প্রচার করে, মানুষের অস্তরেব মহৎ শক্তিতে 
-অধ্যাত্বশক্তিতে বিশ্বাসী হ'তে শেখায়__ 
যদি ভবিষ্যতে সেই ধর্মে বছল প্রচারে 
সহায়তা করতে ও উদ্ব,দ্ধ কবতে পাবি, তাহলে 
শতবািক উৎসব পালন সার্থক হবে । 

সেই ধর্মকে কেন্দ্র ক'বে মনুষ্যচবিত্র গঠনের 
জন্য শ্বামীজী বেখে গেছেন ভাব শিক্ষানীতি | 
গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভাবতেব স্বপ্ন তিনি 
দেখেছিলেন | তাব দৃবদৃষ্টিতে পঞ্চাশ বৎসবেরও 
পূর্বে যা ধরা পড়েছিল, ওজস্বিনী ভাষায় তা 
তিনি ঘোষণ1 ক'রে গেছেন £$ িদ্িত ভাবত 
জাগিতেছে-বিশ্বের কোন শক্তি নেই-_সে 
জাগরণের পথ রোধ করিতে পারে । তাই 
ভারতের অবশ্থীভাবী স্বাধীনতাকে তিনি 
অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। বিশ্বসভ্যতায় 
স্বাধীন ভারতের অবদানের কথাও বহু বন্তৃতায় 
বলে গেছেন। ভারতের অধ্যাত্ববাদ ও 
পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতার অপুর্ব সমন্বয়ে 
নুতন মানব-সমাজ ও বিশ্বকল্যাণের ব্ধপ 
তিনি দিয়ে গেছেন। এই সমন্বয় ব্ূপায়িত 
করতে শতবাধিক উৎসবের অঙস্বরূপ 
ববেকানন্দ বিশ্ববিদ্ভালয়” প্রতিষ্ঠ।ঠ আমাদের 
অন্যতম কর্তব্য । সেই বিশ্ববিগ্ভাল়ে স্বামীজজীর 
ধর্মকে ভিত্বি ক'রে মাহষ তৈরীর শিক্ষা 
প্রণালী ( 17 0.0085108 00708)00) আজ 


উদ্বোধন 


[ ৬ততম বর্ঁ--৮ম সংখ্যা 


প্রয়োজন। এই বিশ্ববি্বালয় থেকে যে সব 
ছাত্র উত্ভীর্দ হবে- তার মুষ্টিমেয় হলেও 
স্বাধীন ভাবতে নুতন জীবন-গঠনে লহায়ক হবে 
বলেই আশা করা যংয়। সকল দেশের 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়_জনসাধারণকে সব সময় 
জাতির কল্যাণে ও আদর্শে পরিচালিত করে 
মু্টিমেয় মেধাবী, দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী মানব । 
সেইরূপ মানব-প্রস্তুতির কার্যভাঁব “বিবেকানন্দ 
বিশ্ববিগ্যালয়”কে গ্রহণ কবতে হবে । এখানকার 
ছাত্রের! ভাবতের অতীত এঁতিহে স্থির বিশ্বাম 
রেখে ভাবতেব অধ্যাত্বশক্কিতে বলীযান্‌ হয়ে 
জড়বাদী পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও 
গবেষণাকে পুর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে জাতির ও 
বিশ্বেব কল্যাণে আত্মনিযোগ করসে । 

স্বাধীন ভারত-_ধর্মনিরপেক্ষ” বাষ্ু তার 
মানে ভাবতবর্ষ ধর্মহীন বাষ্ট্র নয়, সকল ধর্মকেই 
স্বাধীন ভাবত শ্রদ্ধা কবে। সকল ধর্ম 
পালনেব ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতার দ্বার! 
“যত মত তত পথ*-সমন্বয়ন্ূপ নীতিকেই গ্রহণ 
কব হযেছে । সেই ধর্ষেব প্রকাশ প্রচার ও 
গ্রহণে যদি আমবা স্বামীজীর শতবাধিক উৎসবে 
প্রেরণ! জাগাতে পাবি-শুধু ভারতে নয়_- 
ভাবতেব বাহিবে সর্বদেশে, যেখানে বামকৃষঃ- 
ভাবের কেন্দ্র আছে, তাহলে শতবাধিক 
উৎসব সার্থক হবে । 

আজ ত্রয়োদশ বর্ষ ভারত পরাধীনতার 
শৃঙ্খলমুক্ত । কিন্ত স্বাধীন জাতির আদর্শ ও 
লক্ষ্যে পৌছতে কি আমবা পেরেছি এখনও ? 
ত্বামীজ্বীর শ্বপ্র-সাধারণ মাহুষের দাবিদ্র্য 
অশিক্ষা ও অস্বাস্থা দূর ক'রে দুদ্থ সবল ও স্বচ্ছন্দ 
জীবনযাঁপনেব পথে তাদের কতটা এগিয়ে যেতে 
পেরেছি? জানি--সে পথ দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ; 
কিন্ত আজ পথের প্রধান কণ্টক জাতীয় 
চরিত্রের অধোগতিঃ তেদবুদ্ধির ও বৈচিত্রোর 


ভাত্রঃ ১৩৬৮ ] 


মধ্যে একাস্থাপনে অরুতকার্যতা। তাই আজ 
সর্বাপেক্ষা গ্রায়োজন মাহষের শুভ বুদ্ধির 
অভ্যুদয় । তা একমাত্র সম্ভব ধর্মের ভিত্তিতে 
এবং সে ধর্ম পুরাতন আচাব-অনুষ্ঠান-সর্বন্ 
ধর্ম নয়। সে ধর্ম উদার মানবপ্রেম ও 
জীবসেবার ধর্ম । 

চাকুবেব নিকট প্রার্থনা, স্বামীজীব শত- 
বাধিক বৎসব যেন জাতিকে সেই ধর্ম-পালনে 
ও মাহ গঠনের শিক্ষায় ব্রতী করে। আজ 
নানা মত, আদর্শ ও ধর্মেব সমম্বযের ভিত্তিতেই 
বিশ্বে শাস্তি ও চিবস্থাঁয়ী কল্যাণ সম্ভব । 
বিংশ্ব শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছই প্রলযঙ্কর মহাযুদ্ধ 
জগতে শাস্তি আনতে পারেনি । আজও 


বড় 
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পাশ্চাত্য জগৎ আগ্নেয়গিরির উপর দীড়িয়ে 
রয়েছে। জাতির প্রতি জাতির অবিশ্বাস, 
ভয় ও ঘ্বণা মানব-সমাজকে জর্জরিত করে 
রেখেছে । রাষ্ট্-সংঘেব সমাজনীতি, অর্থনীতি 
ও রাজনীতিব দ্বাবা বিশ্বশাস্তির স্থির 
লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। বিশ্ববাসী 
আজ এমন একট] কিছু চায়, যেখানে মানুষ 
যুদ্ধ-বিভীষিকা থেকে মুক্ত হযে চিরশাস্তিতে 
তার জীবনযাত্রা পরিচালিত করতে পারে। 
মেই লক্ষ্যে পৌছতে যদি ভাবতের শিক্ষিত 
সমাজ এই শতবাঁধিক উৎসবে কিছু প্রেরণা 
লাভ করতে পাবে, তাহলেই স্বামীজীর 
শতবাষিক উৎসব সার্থক হবে। 


বড় 
শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী 


দেখছ কি লোভ হিংস! কামনার ঝড়? 
যে ঝড়ে উপাড়ি? ফেলে জীবনের জড় 
উন্মত্ত তাণ্ডবে ! পরম্পরে হানাহানি 
দংষ্টাখাতে নখর-প্রহারে | ফেলে টানি' 
সভ্যতার হৃৎপিণ্ড । যাঁ-কিছু মহান্‌ 
যা-কিছু সুন্দর শ্রেষ্-সভ্যতার দান 
খাগুব-দাহনে সব পুড়ে হয় ছাই, 
আপন স্থ্টিরে নাশি” করে সে বড়াই। 
জাগে যবে লোভ হিংসা কামনার ঝড় 
নাহি নানে স্তায় নীতি, না মানে ঈশ্বর | 
রক্তের বস্তায় ভাসে কবন্ধ-কঙ্কাল, 
যেন কোন সর্বধ্বংসী ক্ষ্যাপা মহাকাল 
ভাঙনের উন্মত্ত-উল্লাসে, 
অট্ট অষ্ট হাসে । 


এ কী পরিহাস ! 
সর্বনাশা প্রমত্ত বিনাশ । 
এ কী লজ্জা নিদারুণ-_ 

_ লোভ ঠিংসা ক্ষুধার বিকার 
তোযার স্ট্টিরে নিত্য দিতেছে ধিজ্কাব 
হে বিধাতা !--এ দুরস্ত ঝড় 

বছিতে রহিবে নিরস্তর। 
এই ক্রুব হানাহানি, এই রক্তস্নান-- 

এব কি হবে না অবসানস্-- 
কোন দিন প্রভাতের বিমল আলোকে ? 
মাহয পাবে না খুজে এই মরলোকে 
আপনার অমর যহিমা 1 হে ঈশ্বর) 

এ প্রশ্নের কে দেবে উত্তর 1 


ধর্ম 


অধ্যাপক আশীববীন্দ্রকুমার সিদ্ধাস্তশাস্ত্ী 
[ পূর্বাহববৃত্তি ] 


ধর্ম চিরস্থায়ী কিনা? 

স্রণাতীত কাল হইতে আবস্ভ কবিয়া 
অল্পদিন পূর্ব পর্যস্ত পৃথিবীর প্রা সকল দেশের 
মাহ্ষই সাধারণভাবে নিজ নিজ ধর্মকে সনাতন 
বা চিবস্থায়ী বলিষা মনে করিত। সম্প্রতি 
নাস্তিকতার বহুল প্রসারের ফলে বাশিয়! 
প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ বাষ্ট্র হইতে আহষ্ঠানিক 
ধর্মের আচবণ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে 
দেখিয়! ধর্মের নিত্যতা সম্বন্ধে অনেকের মলে 
সন্দেহ জাগিতেছে। 

ভারতবর্ষে আজ ধর্মপরাযণ ব্যক্তিরা 
কোণঠাস! হইয়] পড়িয়্াছেন, এবং ধর্সে অবিশ্বাসী 
ব্যক্তিরাই বহৃক্ষেত্রে ক্ষমতা অধিকার করিয়! 
ধর্মের_বিশেষতঃ হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বিলোপেব 
চেষ্টা কবিতেছেন। সপ্মরণাতীত কাল হইতে 
যাহা “সনাতিন ধর্ষ নামে অভিহিত হয়! 
আসিতেছে, নাস্তিকতার্বপ সর্বগ্রাসিনী রাক্ষসীর 
কবলে পড়িয়! সেই মহান্‌ হিন্দুধর্মের অস্তিত্বও 
আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে । যাহাব বিনাশ 
ঘটে, তাহাকে সনাতন বলাযায় না। হিন্দুত্ব- 
বিছ্বেবীরা ভাবিতেছেন, আর কয়দিন পবে 
কিন্দৃধর্ম ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । 

হিন্দুদেষ হ্যায় বৌদ্ধ, শ্রীষ্টান, মুসলমান 
প্রভৃতি অগস্ভান্ত ধর্মে লোকেরাও নিজ নিজ 
ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিয়। সর্বদ প্রচার কবিয়! 
আমিতেছেন; কিন্ধ নান্তিকতার প্রচণ্ড আঘাত 
আজ তাহাদের ধর্মগুলির স্থায়িতও সন্দি্ 
করিয়। তুলিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়। 
টলিয়াছে আজ ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম, অর্থাৎ 


দেবতা ও অন্রদেব যুদ্ধ। পুরাণে বণিত দেবানুর 
যুদ্ধে প্রায়ই দেখা যায়, প্রথমে অস্থরদেরই জয় 
হয়, দেবতার! পবাজিত হন; কিস্ত তাহাদের 
ধংস হয় নাঁ। আুদূর নির্জনে অজ্ঞাতবাস 
করিয়া তাহাব। দ্রানবনিধনের জন্য কঠোর 
তপস্থাষ আত্মনিযোগ করেন এবং সময় আসিলে 
পুনবায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দানবকুল ধ্বংস 
কবধত নিজেদেব অধিকার পুনক্ষদ্ধার করিয! 
থাকেন। আজকালকার এই ধর্ম ও নাস্তিকতার 
যুদ্ধ দেখিয়াও মনে হইতেছে, নাস্তিকতাক্ষপ 
দানবই যেন আপাততঃ জয়যুক্ত হইবে। কিন্ত 
এই দানব ধর্কে ধ্বংদ করিতে পাধিবে মা; 
এবং যখন নাস্তিকতা তাহার অর্ধগ্রাসী ক্ষুধ। 
লইয়! সমগ্র জগৎকে নৃশংসভাবে গ্রাম কবিতে 
উদ্যত হইবে, তখনই জনসাধাবণেব নধ্যে 
জাগিয়! উঠিবে নৃতন চেতন1, আর তাহারই 
ফলে খটিবে ধর্মের পুনবভ্যুদয়। এই অস্থযান 
সত্য হইলে ধর্ষের হাসবৃদ্ধি স্বীকার করা যাইতে 
পাবে বটে, কিন্ত সাময়িক হাসকে ধর্ষের লোপ 
বল! চলে ন1। 

পুর্বে আমর! মহাভারতের যে শ্লোকগুলি 
উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদেব মধ্যে একটিতে 
ধর্মবিশেবকে (হিন্দুধ্মকে ) সনাতন বিশেষণে 
বিশেবিত করা হইযাছে। হিন্দুদের বিতিন্ন 
ধর্মগ্রন্থে অনুরূপ বহু উক্তি দেখা! যায়। অন্যান্য 
ধর্মাবলম্বীদের গ্রচ্থেও তাহাদের ধর্মকে সনাতন 
ধর্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে । তবে 
হিন্দুধর্মই গ্রন্থ এবং অহষ্টানের উর্ধ্বে ধর্মের 
শ্বরূপটি ধরিতে পারিয়াছে। হিঙ্দুশান্ত্রই বলেন £ 


তাজ) ১৩৬৮ ] ধর্ম 


এক এব হুহৃদ্ধর্ষো নিধনেহপ্যহ্যাতি যঃ। 

শরীরেণ সমং নাশং সর্মন্তত্, গচ্ছতি ॥ 

ধর্মই একমাত্র যথার্থ সুহ্ৃৎ, কারণ সে 
মৃত্যুর পরেও লঙ্গে যায়। অন্যান সব কিছুই 
শরীরের সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । 

কেবল শাস্ত্রগ্রন্থেই নহে, বহু মনীষীব 
উক্কিতেও ধর্মের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। 

স্বামী বিবেকানম্দশ বলিয়াছেন £ 

সনাতন সত্যসযূহ মানব-প্রক্কৃতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যতদিন মানুষ বাচিবে, 
ভতদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না ১ অনস্ত- 
ক।ল ধরিয়] স্বদেশে সর্বাবস্থাতেই এগুলি ধর্ম। 

ডন্টব রাধাকুষ্নের একটি উক্তি দেখিয়া 
মনে হয়» ধর্মেব অনাদিত সম্বন্ধে তিনি 
সন্দিহান | 11129 17896 808 99৮71 [56110100 
নামক গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১৯) তিনি 
লিখিয়াছেন £ কোন ধর্মই পুর্ণাঙ্গ বা চুড়াস্ত- 
ক্ূপে স্বীকার্ধ নহে 0০020108186158, 19118101) 
9118 05 6090১ 01] 16911910208 1189 17190 & 
10196017000 61060010918 0000 07 
[061:090৮ + 

মহাভাবতের অহ্থশাপন পর্ব হইতে মহামতি 
ভী্ের যে উক্তিটি আমর] পূর্বে উদ্ধৃত 
করিযাছিঃ তাহাতে অহিংসাঃ সত্য, অক্রোধ 
এবং দ্ান--এই চারিটিকে “সনাতন ধর্ম? নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । “সন? শের অর্থ 
“নিত্য', তাহার উত্তর “তনট্‌” প্রত্যয় কার্পিগ 
সনাতন-শব্দটি সাধিত হইয়াছে । অতএব 
ইহার অর্থ নিত্য-বিচ্যমান এবং অপরিবর্তনীয়। 

মহামতি ভীম্ম হিন্দুধর্মেব যুলভিত্তিস্বরূপ 
অহিংল! প্রভৃতি যে চারিটিকে সনাতন 
বলিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ইহারা 
লনাতনই বটে। বর্বদেশে, সর্বকালে ইহারা 
এক ভাবেই খাকে | কোন যুগের কোন ধর্ম- 


৪১৩ 


প্রচারকই এইগুলির পরিবর্তন-সাধনে যত্ববাঁন্‌ 
হল না, এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তা ও অন্বীকার 
করিতে পারেন না। ডন্টর রাধাকুঞ্জন ধর্ম 
বলিতে সম্ভবতঃ উপাসনাপদ্ধতি ও আচার 
প্রত্তিকে বুঝিয়াছেন। বস্ততঃ এইগুলি ধর্মের 
খোলসমাত্র। এই খোলসের পরিবর্তনের 
দ্বারা প্রন্কৃত ধর্মেব পরিবর্তন হয় না। পুরাতন 
জামাকাপড় পবিত্যাগ করিয়া যখন কোন 
ব্যক্তি নূতন জামাকাপড় পরিধান করে, তখন 
যেমন তাহার নাম পরিবতিত হইয়1 যায় না, 


ঠিক তেমনি উপাপনাপদ্ধতি বা আচারের 
পরিবর্তনের দ্বার প্রকৃত ধর্মের পরিবর্তন 
হয় না। 


ধর্মগ্রস্থলমূহের একটি শবও পরিবর্তন 
করিবার অর্ধকার কাহাকেও দেওয় হয় নাই । 
ধর্ম পবিবর্তনশীল হইলে এ সকল গ্রন্থেরও 
পরিবর্তন ঘটিত। স্মবণাতীত কাল হইতে যে 
সনাতন হিন্দুধর্ম চলিয়া]! আমিতেছে, সহশ্র 
আঘাতেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। ডক্টর 
বাধাকষ্চন নিজেও ইহ1 স্বীকার করিয়াছেন । 
উল্লিখিত গ্রন্থে (২৫ পৃঃ) হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি 
লিখিয়াছেন £ 


58679] 101118206 069908 02190 ৮০ 
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08109 90187068100. 70006110)  101160. 269 
06761090365 09261) 8100 09209 ০006 6129 
(010679] 0089800168১ 8100 86 16 18 00929, 


বহু সামরিক শক্কিসম্পন্ন মতবাদ ইহাকে 
চাপিয়| রাখিতে চাহিয়াছে; কিন্ত পারে নাই। 
প্রাচীন এবং আধুনিক অসংখ্য লমালোচক 
ইহার বিরুদ্ধে বহু বাক্যব্যয় করিয়াছেন, ইহার 
বিনাশ ঘোষণা করিয়? ভাহার] ইহার শ্রাঙ্গশা্তি 
পর্যপ্ত সম্পপ্ন করিয়াছেন; কিন্তু আজও ইহ! 
বিচ্যমান। 


৪১৪ 


নুতন ধর্মমতের প্রবর্তন সনাতন ধর্মর্ূপ 
মহান্‌ মহীরুহের নৃতন শাখা সদৃশ । কোন 
বিশাল বৃক্ষে একটি নৃতন শাখা গঞ্জাইলে যেয়ন 
মূল বৃক্ষটিব বিনাশ ব1 পরিবর্তন ঘটে না, নুতন 
কোন ধর্মমতও তেমনি সনাতন সত্য ধর্মের 
বিলে!প সাধন করিতে পারে না। 

ধর্মসম্থন্ধে ভ্রান্ত ধাবণ!| 

ধর্ম” শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়! এবং 
ধর্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয 
আজকাল এক শ্রেণী লোক ধর্মসন্বদ্ধে 
নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণ। পেষণ কবিয1 থাকেন। 
ইহারা সরলমতি জননাধারণের মধ্যে ধর্মসন্বন্ধে 
বিভ্রান্তিকর প্রচার করিষা তাহাদিগকেও 
অধান্িক করিয়া তুলিতেছেন। একদল লোক 
বলিয়া বেড়ান, ধর্ম অজ্ঞতাসস্ভৃত। তাহাদের 
মতে--জ্ঞানী ব্যক্তি! ধর্ম হইতে দূরে থাকেন। 

অন্য একদলের মতে, ধম বঞ্চনাকারীদের 
ঘড়যন্ত্রবিশেষ | ইছাব মনে করবেনঃ হীাহাবা 
আগামীকল্যেব জগ্তা কিছুমাত্র সঞ্চয় কব! 
প্রয়োজন বোধ করিতেন না, সেই বিষববিবাগী 
ধধিণণ মাহষকে বঞ্চনা করিবার জন্য ধর্মের 
স্থ্টি করিয়াছেন। সর্বত্যাগী বুদ্ধ, জীবহিতার্থে 
জাবনদাত। যীশু, মহাত্মা! মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম- 
প্রচারকগণ ইহাদের দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক। অবশ্য 
ইহার? পুবোহিত-প্রগারিত আহুষ্ঠানিক ধর্মকেই 
এপ্তত ধর্ম বলিয়। মনে করেন । 

আর একদল মনে করেন--পুজা, পার্বণ, 
যাগযজ্ঞ, উপাসন। প্রভৃতিই ধর্ম । এই সকল 
কার্য প্রায়ই আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহুল হইয! 
থাকে , স্বুতরাং আয়াস ও ব্যয়েব ভযে স্বার্থ" 
সর্বস্ব লোকের! উল্লিখিত কার্ষগুলির সাধনে 
পরাধুখ হইয় ধর্ম-শব্টির প্রতিই বিরূপ হইয়া 
উঠেন) বস্তুতঃ পৃজা, পার্বণ প্রভৃতি যে ধর্ষের 
খোলসমাত্র, তাহ! আমর! পূর্বেই বলিয়াছি। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


অন্ত এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! 
মনে করেন, যে ব্যক্তি তাহাদের ধর্মগুরুর 
নির্দেশিত পথে চলে না, সেই অধাখিক। 
অধিকাংশ মুসলমানেরই ধারণাঁ_যে মুসলমান 
নয় সেই অবিশ্বাসী । গ্রীষ্ঠানেরাও অগ্রীষ্টানকে 
অধাগিক মনে করেন। বস্তুতঃ ইহারা 
প্রত্যেকেই পবস্পবকে ভ্রান্ত ধাবণাব বশবতণ 
করিতেছেন। যেকোন মানুষ যেকোন পথে 
ভগবানেব সান্রিধ্য লাভের চেষ্টা করিতে পারে, 
এবং তাহার তাদৃশ চেষ্টা ধর্মেবই অঙ্গব্ধপে 
বিবেচলীয়। যতক্ষণ পর্যস্ত কেহ অন্যের বাঁধা 
উৎপাদন না করিয়া আত্মোন্রতির চেষ্টা! করিবে, 
ততক্ষণ পধন্ত তাহার সেই চেষ্টাকে ধর্ম বলিতে 
হইবে | পে মন্দিবে, মসজিদে বা গীর্জা 
যেখানেই যাক না! কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু 
যায আসে না। ম্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে 
বলিয়াছেন £ 

ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী আছে। 
বিভিন্ন প্রক্কৃতিব পক্ষে বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর 
প্রযোজন। তবে ভেদ আছে বলিয়াই 
বিবোধের প্রযোজন নাই । 

বর্তমান নাস্তিকতার যুগে সাধারণভাবে 
সকল ধর্মের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার চলিয়াছে বটে, 
কিন্ত সনাতন সর্বসহিষ হিন্দুধর্মের বিলোপ- 
পাধনেব উদ্দেশ্যেই সর্বাধিক বিষ উদসীরিত 
হইতেছে । হিন্দুব ঘবে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
আজকাল এক শ্রেণীর উন্মার্গগামী লোক 
প্রকাশ্য সভায় বলিষা বেড়াইতেছেন-- 
দেবতাদেব কাছে মাথা নত কর! কুসংস্কার, 
যঙ্জে আছতি দান অপব্যয়। এই ধরনের 
আরও নানাবিধ অপপ্রচার এই শ্রেণীর লোকের 
মুখে প্রাযই শোন! যায়| বস্ততঃ ধর্মজ্ঞানবর্জিত 
এই সকল অদূরদর্শী মাহৃষের উল্লিখিত উক্তি- 
গুলিকে প্রলাপ বলিয়াই মনে করিতে হইবে | 
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লক্ষ্য করিলে দেখ! যায়, উল্লিখিত 
নাস্তিকের] দেবতাদের নিকট মস্তক নত করে 
না বটে, কিন্ত ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অস্থুর- 
প্রক্কতি মানুষের নিকট ব1 চরিত্রভ্রই! নারীর 
নিকট সর্বদাই মতি স্বীকার করিয়া থাকে'। 
ইহারা পরোপকাবক্ষপ যজ্ঞে অর্থের অপব্যয় 
করে না সত্য, কিন্ধ বিলাস-ব্যসনে এবং 
হুরাপানে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াইয়! দেয়। 
এবং এতদুদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহেব জন্ত কোনপ্রকার 
কুকার্যসাধনে ইহার! পবাজ্ুখ নহে। ইহাব] 
যজ্ঞে পশুবধ করে না, কিন্তু কসাইএর 
দোকানের জবাই-কবা যে কোন মাংস পবম 
তৃপ্তির সহিত ভোজন কবিয়া থাকে । ক্ষমতার 
আসনে অধিষ্ঠিত লোকেরা এইরূপ কুকর্ম- 
পরায়ণ হওয়ায় সমগ্র দেশ পাপের পথে উত্সাহ 
পাইতেছে। গীতাক় উক্ত হইয়াছে £ 

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্টস্তত্বদেবেতরে1 জনঃ। 
_-প্রধান ব্যক্তিব1 যেন্ধপ আচরণ করেঃ সাধাবণ 
লোকের। তাহ।বরই অন্থকবণ করিষ] থাকে । 

প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থলমূহ হইতে জাল] যায়ঃ 
এই শ্রেণীর নান্তিকের! প্রায় সকল যুগেই অল্প- 
বিস্তর বিদ্যমান এবং ইহাব] “চার্বাক? নামে 
অভিহিত হুইত। আর্য খবিদেব ক্ষুরধার 
বুদ্ধি এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সম্মুখে 
চার্বাকের1 চিরদিনই হতপ্রভ হইয়াছে, কিন্ত 
সুযোগ পাইলেই একটা না একটা অনর্থ- 
সাধনের চেষ্টা সকল যুগেই তাহারা করিয়া 
আসিয়াছে । বাল্মীকির রামায়ণে দেখি, 
একজন চার্বাক শ্রীরামচন্দ্রকে সত্যভষ্ট করিবার 
জন্ক আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । মহাভারতে 
দেখি, যুধিষ্তিরকে বিপথগামী করিবাব জন্য 
ভাহারই রাজসভায় দীড়াইয়া আর একজন 
চার্বাকের অপপ্রচারের প্রয়াল। মহাভারতের 
উল্লিখিত স্থলে চার্বাককে পরাক্ষল” বিশেবণে 
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বিশেষিত করা হইয়াছে । পরবর্তী কালের 
বনু গ্রশ্থেও চার্বাকদের অবস্থিতি ও মতবাদের 
অজন্র উল্লেখ দেখা যায় । 

চার্বাক-শ্রেণীর উল্লিখিত নান্তকেরা 
আপাতরম্য কুযুক্তিসমুহ দ্বারা সরলমতি 
মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়। থাকে । শিশুর] যেমন 
কোন নুতন কথা শুনিলেই তাহ! সত্য মনে 
করে, সরলমতি - জনসাধারণও তেমনি 
চার্বাকদের কুযুক্তিগুলিকেও ঠিক যুক্তি মনে 
কবিষ| তাহাদেব সঙ্গে ধর্ম ও সমাজবিরোধী 
আচরণে প্রবৃত্ত হয়। 


ধর্মসাধনের উপযোগিতা 


বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক, এতিহাসিক 
সকলেই স্বীকার কবেন যে, আদিম যুগে মাহষ 
ও পণ্ড একই ভাবে অরণ্যে বাদ করিত। 
পশুদের মধ্যে যেমন ধর্মের জ্ঞান নাই, এ যুগের 
মাহ্ষেব মধ্যেও তেমনি ধর্মজ্ঞান একেবারেই 
ছিল না। ফলে পণ্ড হইতে তাহাদের শ্রেষ্টত্বও 
পবিলক্ষিত হইত না, ক্রমশঃ মানবের মনে বুদ্ধি- 
বৃত্তিব বিকাশ ঘটিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে 
প্রবীণতম ব্যক্তির ব্যপ্ি ও সমষ্টিগত উৎকর্ষ 
সাধনের জন্ত ধর্মাচরণের প্রয়োজন উপলদ্ধি 
করিলেন ১ এবং সেই সময় হইতেই মানব-ধর্মের 
বীজ উপ্ত হইল। অতঃপর মানবের মনন- 
শীলতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মবীজ হইতে 
অস্কুরোদগম হইয়া ক্রমশঃ বৈদিক ধর্ষরূপ মহান্‌ 
মহীরুহের উদ্ভব হইল। ইহার পরও বিভিন্ন 
সাধক বিভিন্ন পথে ধর্মগ্রচারের চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং তাহাদের অনেকে সাফল্য" 
মণ্ডিতও হইয়াছেন | 

মহধ্য-মাপ্রেরই জীবনে ধর্মাচরণ একাস্ত 
আবশ্বাক | যে মানব ধর্মাচরণ করে না, 
তাহাতে আর পণুতে কোন পার্ধক্য নাই। 
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ধর্মেণ হীনাঃ পণ্ডভিঃ সমানাঃ| 

-_ আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মিথুনভাব এই 
চারিটি মানুষ ও পর্ড--উভয়ের মধ্যেই আছে। 
ধর্মনামক অতিবিজ্ত একটি গুণ মাহৃষের মধ্যে 
আছে বলিষা মাহুধ পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ । যে সকল 
মান্থষ ধর্মাচরণ কবে না? তাহার পত্র তুল্য । 

ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় ত্যাগ, শিক্ষা 
দেয় পরোপকার এবং সরলতা । বঙমান 
যুগের মাহষ যে ভোগী, আত্মকেন্দ্রিক, শ্বার্থ- 
সর্বস্ব ও কুটিলমতি হইযা পাপের পঞ্ষিল 
আবর্তে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা হইতে একমাত্র 
ধর্মই তাহাদিগকে পুনরুদ্ধার কধিতে পাবে। 
রাঙ্ এবং সমাজের সকল স্তবের লোকেরই 
ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া বিশ্বেব কল্যাণের জন্ 
একাস্ত আবশ্যক । 

বাষ্রনায়কেরা ধর্মে বিশ্বামী হইলে জগতের 
অনিত্যত! উপলদ্ধি করিতে পারিবেন, 
ফলে পররাজ্য-গ্রা কবিবার জন্ত কুটিল 
চক্রান্তে লিপ্ত হইবেন না। সবকারী কর্ম- 
চারীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস জন্মিলে তাহাবা 
উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি সমাঁজবিরোধী কার্য 


উদ্বোধন 


1 ৬৩তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


হইতে বিরত থাকিবেন। ব্যবসায়ীরা ধর্মে 
বিশ্বাসী হইলে খাগ্ভে ভেজাল মিশানো-ন্ধপ 
মহাপাপ দেশ হইতে দুরীভূত হইবে এবং 
খাটি খাদ্ধ খাওযার ফলে জনগণের স্বাস্থ্য ও 
আমু উভয়ই বুদ্ধি পাইকে; অধিকন্তু অনর্থক 
চিকিৎসার ব্যয়ভাব বহন হইতেও তাহারা 
অব্যাহতি পাইবেন। বাজনৈতিক নেতার! 
ধর্মে বিশ্বাসী হইলে অপপ্রচাবের সাহায্যে 
মাহৃষের অন্তবেব রিপুকপ দানবগুলিকে জাগ্রত 
কবিযা এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীকে 
খেপাইয়া দিয্প] ভোট-যুদ্ধেব নামে দেশব্যাপী 
দেবাস্থুব-সংগ্রাম পরিচালন করিবেন নাঃ এবং 
ফলে মাধ পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া 
স্বখে ও শান্তিতে বাম কবিতে পারিবে। 
শাসন-ক্ষমতায় অধিঠিত ব্যক্তিদের অস্তরে ধর্ম- 
বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে, অযথা নৃতন করের 
মাধামে তাহার! দরিষ্ত্র জনগণের রক্ত শোষণ 
কবিয়। বিভিন্ন পবিকল্পনার নামে তাহার বিপুল 
অপব্যয কবিবেন না; ফলে জনসাধারণ 
তাহাদের শ্রযলন্ধ অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় 
করিয়া! অধিকতর স্বাচ্ছন্্য লাভে সমর্থ হইবে। 
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বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিন্তাধার৷ 


ডক্টুর অণিমা সেনগ্প্ত। 


ভগবান বুদ্ধদেবেব আবি্ভাব ভারতের 
জাণ্ীয় ইতিহাসে সত্যই এক বিশ্ময়কব ঘটনা । 
শুধু ভাবতবর্ষ কেন, বহির্ভাবতের ধর্মভাব, 
অন্থভূতি ও দার্শনিক চিস্তাধাবার ক্ষেত্রেও 
ভগবান বুদ্ধেব দান-_তাব অনুপম বৈশিষ্ট্য ও 
অসাধাবণ সাবগর্ভতা নিয়ে আজও উজ্জল হয়ে 
শোছা পাচ্ছে। 
ভাবতবর্ষে সত্যসিপুব অমৃত-মন্থনের যে 
অভিনব তপস্য। বৈদিক কর্মকাণ্ডীয যুগে আরম্ত 
হযেছিল, তারই এক গভীব ও মহৎ পরিণতি 
আমরা দেখতে পাই উপনিষদেব বিশ্বাত্বা ও 
জীবাত্মার এক্যাহ্থভূতির মধ্যে । বৈদিক খমিব 
অস্তরেব জিজ্ঞাস] “কশ্মৈ দ্েবায় হবিষ! বিধেম?। 
গষি উদ্দালক যেন তাবই উত্তব দিলেন; 
য এযঃ অণিম! এতদাত্থ্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং, 
সআত্মা তত্বৃমসি শ্বেতকেতো 1” জীব-শরীরে 
নিষামক-ূপে বর্তমান আত্মাই যে বিশ্বের 
মূলতত্ব--এই সত্য উদঘাটন কবেই উপনিষদের 
ধষিগণ এ দেশেব ধাগিক ও আধ্যাত্মিক 
জগতেব আলোর বতিকা অধিকতর উজ্জ্বল 
শিখায় আআালিয়ে তুলেছিলেন । হিবগ্ুয় পাত্রের 
অভ্যন্তবে লুক্কাধিত ছিল জগতের সর্বোত্তম 
গুঢ় সত্য । 
ঈশা বাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্ষেন ভুঞ্জীথা ম গৃধঃ কস্থম্থিদ ধনমূ | 


_জগতে যা কিছু আছে, সবই আত্মন্বপী 
পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করবে । আসক্তি 
ত্যাগ ক'রে ভোগ কর, ধনের আকাঙজ্জা। 
ক'বো মা। এই মহান সত্যের আবরণ 
উম্মোচন ক”বে তার প্রতিষ্ঠা দ্বারা উপনিষদের 

& 


থষিগণ বেদিক ধর্মের আধাবশিলার উপবে 
উন্নত আধ্যাত্মিক ভাব, চিস্তা ও কল্পনাব যে 
বিচিত্র স্বর্সৌধ নির্মাণ কবেছিলেন, তার 
ভগ্নাবশৈষও আজ আমাদের নিকট কোন ছূর্লত 
দ্রেবতাব ূপাধিত ধ্যান বলেই মনে হয়| 


বেদ ও উপনিষদ 

উপনিষদেব খষিগণ যে ংহিতার 
খধিদিগেবই আধ্যাত্মিক উত্তবাধিকাবী, সে 
বিষষে কিছুকাল পূর্বেও বিদ্বৎংসমাজে বিশেষ 
মতভেদ ছিল । বনু পাশ্চাত্য মনীষী এবং 
ভাবতীয দার্শনিক উপনিষদের আবির্ভাবকে 
ভাবতেব ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নৃতন 
চিত্তাধারাব আবির্ভাব ব'লে মনে করেছেন। 

পশ্চিমে মনীষী ভযসনের মতে 'উপ- 
নিষদেব আত্মবাদেব সঙ্গে বৈদিক দেবতার 
বর্ণনা ও উপাসন। এবং যাগযজ্ঞ-বিধির মূলগত 
পার্থক্য বয়েছে"। ম্যাকডোনেল ভার “সংস্কৃত 
সাহিত্যের ইতিহাসে বলেছেন £ "যদিও 
উপনিষদ্‌ ত্রাহ্গণেবই একটি অংশবূপে গৃহীত 
হয়, তথাপি উপনিষদ্দেব যে নৃতন ধর্মভাবনা 
পবিলক্ষিত হয়, তা বৈদিক চিন্তাধাবার সম্পূর্ণ 
বিপরীত? 1 ভাবতবর্ষেব খ্যাতনাম! দার্শনিক 
অধ্যাপক স্ববেন্ত্রনাথ দাশগুপ্রের অভিমতও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অন্ন্ধপ। তিনি মনে 
করেন £ উপনিষদ বেদ হ'তে ভিন্ন, কারণ 
উপনিষদ জ্ঞানমাগী, কিন্তু বেদ কর্মকাণ্ড- 
প্রধান। আবার অনেকেই আজকাল বিশ্বান 
করেনঃ বেদ ও উপনিষদের মধ্যে এন্সপ 
মূলগত ভেদ বা বিরোধ কল্পন1! করায় কোন 
যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 


৪১৮ 


মধ্যযুগে শংকর, বামাহ্জ গ্রড়ৃতি আচার্ষ- 
গণও বেদ ও উপনিষদেব মধ্যে কোন মৌলিক 
বিবোধ স্বীকার কবেননি ! উপনিষদ বেদের 
বিবোঁধী ন্য, ববং তার উন্নততর অভিব্যক্তি | 
বৈদিক কর্মকাণ্ডও মানবের অস্তবৃষ্টি ক্রমশঃ 
ফুটিযে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবতিত 
হয়েছে । বেদোক্ত বহুদেবতাবাদ এবং 
উপনিষদেব অদ্বৈতবাদ বিরোধী চিস্তাধাব! 
নয়। স্থ্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বাযু প্রভৃতি বৈদিক 
দেবত। জগতেব বছ্‌ বিচিত্র শক্তিব বিভিন্ন 
প্রতীক-মাত্র | এই সকল শক্তিৰ আধারব্ধপে 
যে এক পবম শক্তি বিরাজিত, তাব আভাস 
আমর] সংহিতায়ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাই। 
যথ। “এএকং সদ্‌ বিপ্রাঃ বহুধা বদস্তি”। “মহৎ 
দেবানাম্‌ অঙ্গবত্ধমেকং' | "যো দেবানাং নামধ। 
এক এব? ইত্যাদি । 

পরিদৃশ্যমান জগৎ আমাদেব গুল দৃষ্টির 
তৃষ্ণা প্রতি মুহুর্তে তৃপ্ত করছে, তা যে সত্যের 
পবিপূর্ণ রূপ নয--এ অহভূতি খথেদেব যুগেও 
খধিহদযে স্পঞ্টর্ূপেই জাগ্রত হযেছিল। 
অতএব এ কথা বল! একেবারেই উচিত নয় 
যে, বেদবণিত অর্ধদেবতাদেব মুত্যু পবেই 
উপনিষদে পূর্ণাঙ্গ দেবতার আবির্ভাব সম্ভব 
হয়েছিল। অধিদৈবত শক্তি ও অধ্যাত্ব- 
শক্তিন্দপে খণ্বেদেব দেবতাগণ উপনিষদেও 
আঘৃত হয়েছেন। উপনিষদ বেদেরই স্ষুটতব 
ব্যাখ্য। ব'লে উপনিষদেব খষিগণ আপন আপন 
মতেব ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভবে বৈদিক 
খধিদের উল্লেখ করেছেন বারংবার » যেমন 
“তৎুক্তম্‌ খধিণ।”, “তদেতদ্‌ খচাতথযক্কম্‌' ইত্যাদি । 


বুদ্ধদেব ও তৎকালীন বৈদিক ধর্ম 


বেদ ও উপনিষৃ-প্রচারিত সত্যে যেমন 
মূলগত কোন প্রতেদ নেই, সেইব্প বৃদ্ধদেব- 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


প্রচারিত ধর্ম বেদবিবোধী ব'লে সাধারণতঃ 
বণিত হলেও উপনিষদৃ-প্রবতিত ধর্ষের সঙ্গে 
তার কোন বাস্তবিক বিরোধ নেই। 
উপনিষদেব পরবতী মুগ কঙ্সস্যত্রের যুগ। 
ৃষ্টপৃর্ব ষষ্ঠ শতাবীব মধ্যভাগ হ'তে আর্ভ 
ক'রে বৃষ্টপূর্ব দ্বিতীষ শতাব্দী পর্যস্ত এই যুগ 
বর্তমান ছিল। ব্রাহ্মণ-যুগেব মতে] এ-যুগেও 
জ্ঞান্যজ্ঞেক পরিবর্তে ভ্রব্যযজ্ঞের প্রাধান্ত 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হ্য। কর্মকাণ্ডের 
অভ্যন্তরে লুক্কাষিত সত্য বিস্মৃত হয়ে 
লোভবশতঃ যজ্ঞকাবী ব্রাঙ্গণগণ তাব বহিবঙ্গের 
উপবই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবেন। 
লোভেব সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, দ্বেষং অজ্ঞান 
ইত্যাদির প্রাছুর্ভাব হওয়াষ দেশের সামাজিক 
ও ধাগ্সিক জীবনে অত্যন্ত বিষাক্ত বাম্পেব 
স্ষ্টি হয়। মন্দবুদ্ধি বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণদের 
প্ররোচনায় পূজা যজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবসাষের 
পর্যায়ে অবনমিত হয। উপনিষদ্‌-প্রচারিত 
মানবেব শাশ্বত মহিয! বর্ণভেদের লৌহ-নিগড়ে 
নিশ্পেষিত হ'তে থাকে । 

তাবতের ধর্মাকাশে যখন ছুদিনেব এই 
কষ্ণমেঘ তাব সর্বনাশা যুতিতে আবিভূতিঃ 
সেই সমযেই ভাবতের পুণ্যতীর্ঘে অবতীর্ণ হন 
ভগবান বুদ্ধ তাব যুগাস্তকাবী প্রতিভা নিয়ে । 
এই বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্দাৰে তৎকালীন 
ধর্মে মলিন আববণ ধংস হযে যায় এবং 
শাশ্বত আদর্শ ও মুক্তিব অনির্বাণ আলো! 
ভারতের দিগন্ত আবাব উদ্ভাসিত ক'রে জলে 
ওঠে । ক্ুদ্রদেবেব মতোই বুদ্ধদেব এক পদক্ষেপে 
জীর্ণসংস্কার ধ্বংস ক'বে অন্ত পদক্ষেপে চিরস্তন 
সত্যের পুনরুদ্ধার করেন। 

বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্যই ছিল উপনিষদৃ- 
প্রবতিত চিন্তাধাবার সংস্কাব সাধন ক'রে 
বিশুদ্ধন্ধপে তাকে পুনবায় প্রতিষ্টিত্ব করা। 


ভান্দ্র, ১৩৬৮ ] 


স্ত্তনিপাতের কতিপয় গাথা থেকে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে-বুদ্ধদেব সত্যাশ্রযী শুদ্ধাতব! 
বাক্ধণের বিরুদ্ধে কোন অশ্রদ্ধাই পোষণ 
করতেন না! তার অভিযোগ ছিল অর্থলোভী 
সংকীর্ণচিত্ত পুবোহিত-শ্রেণীব বিকদ্ধে, ধার! 
দেই যুগে সমাজেব শীর্ষস্থানে আদীন থেকে 
বর্ণভেদেব কঠোবতা সমাজে প্রবিত 
কবেছেন। 

চুল্ল বগইগে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে ভণবান বুদ্ধ বলেছেন: প্রক্কত 
ত্রাঙ্গণত্বেব যিনি ধিকাবী, তিনি সর্বদা 
সংযত জীবন যাপন কবেন, পঞ্চকামণ্ডণ 
তিনি প্রত্যাখ্যান কবে শুদ্দপত্বপ্রধান 
ব্যবহারে অভ্যন্ত হন, তার কোন বকম 
বিত্ত বা ধন থাকে না, তিনি অজেয়। কারণ 
তার বিশুগ্ধ ধর্মাচবণ লৌহবর্ষেব মতোই তাকে 
সর্বদ! পাপ থেকে বক্ষা করে । একপ শুদ্ধচিত্ত 
ত্রাঙ্গণের সম্মুখে কোন গুহেব দ্বাব কখনও 
রুদ্ধ থাকতে পাবে না। 

বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞ 1১759-1)55105 স্পষ্টই 
বলেছেন £ বুদ্রদেবে জন্মকাল থেকে মৃত্যু 
পর্যস্ত হিন্দুই ছিলেন। গৌতমের নকল শিক্ষা 
ব্রাহ্মণ্যধর্দেব ভিত্তিতেই পবিচালিত হযেছে 
এবং তিনি তার যুগেব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
ধে ব্রাহ্মণের সত্যনিষ্ঠী, ত্যাগ, স্ারপরায়ণতা 
ও স'্যম উপনিষদেধ যুগে বান্গণত্বেব 
অত্যাবশ্যক বৈশিষ্টা-ব্ূপেই পরিগণিত হ'ত । 

এইভাবে কল্পস্থত্রেব যুগের সামাজিক, 
বাস্ীয় ও ধাখিক পরিবেশের পবিপ্রেক্ষিতে 
বৌদ্ধধর্ষের অধ্যযন ও আলোচনা করলে 
উপনিষদের ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্ম যে মূলগতভাবে 
অভেদ, তা অনাযাসেই আলোচকের দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত হবে । অবশ্য সাম্প্রদায়িক স্বতন্্ুত। 
বক্ষার জন্ত বৌদ্ধধর্মেব অনেক পৃষ্ঠপোষকই এ 


বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধাবা 


৪১৯ 


সত্য গ্রহণ কবতে অন্বীকৃত হবেন, কিন্ত 
সময়ের উদ্বাব দৃষ্টি নিয়ে বিচার কবলে 
উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য বোধ হয় 
কোন আলোচকই অগ্রাহথ কবতে পারবেন না। 

বৌদ্ধধর্মের মূল বিশ্বাস ও উপমিবদীয় 
ধর্মভাবনাব তুলনামূলক অধ্যঘনে যে সাদৃশ্যগুলি 
চোখে পাড় সেগুলি এখানে আলোচিত হচ্ছে £ 


(১) করমবাদ 


কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মের একটি হুদ সুভ । 
কর্মদ্বাবাই বন্ধন ব1 ছুঃখতোগ এবং কর্মক্ষয়ে 
ছুঃখনিবৃত্তি। দ্বাদশ নিদানের একটি নিদান 
তেব” কর্মেব অর্থেও বৌদ্ধদর্শনে প্রযুক্ত হয়েছে । 
ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় যে বৈচিত্র্য জগতে অবিরাম 
পবিলক্ষিত ভচ্ছে, দেই বিচিআউতাও প্রধানতঃ 
কর্মকৃত । বৌদ্ধমতে কর্মান্তে প্রত্যেক মহুষ্যকেই 
অবশ্য কর্মফল ভোগ কবতে হবে । 


কেম্মাসৃপকা সত্তা কম্মদায়াদ! কম্মযোশী 
কম্মবন্ধু কম্মপতিসবন! |” (মঝঝিমনিকায় ) 


-_অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই স্বকর্মেব উত্তরাধিকাবী, 
কর্ম মনুষ্যেব একান্ত আপন, কর্ম তার জন্মের 
কাবণ এবং কর্মই তাব একমাত্র আশ্রয় | 

কর্মঘাব] জীবেব বন্ধন ও মুক্তি বৈদিক 
ধর্সেরও মুপ কথা এবং দ্রব্যযজ্ঞ দ্বারা ও 
পবলোকে সুখপ্রাপ্তি হলেও তা যে মুক্তির 
উপযোগী নয, একথা উপনিষদ্‌ এবং উপনিষদা- 
শ্রিত সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনও 
স্বীকার করেছে। যেমন ঈশোপনিষর্দে বল! 
হযেছে £ 

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। 

কর্ণের ব্যাখ্যা বুদ্ধদেৰ উপনিষদ এবং 
বেদাস্ত অন্ুযাবীই করেছেন । বেদাস্ত যেমন 
কর্ষ-শব্দ কেবল যাজ্জিক কর্ার্থে প্রয়োগ করেনি, 
কিন্ত কাধিক বাচিক ও মানসিক কর্মের 


৪8২০ 


অর্থেও প্রয়োগ করেছে, বুদ্ধদেবও তার দর্শনে 
“মানসম্‌ বন্ম বা চেতন| ও চিত্তার্থে কর্ম-শবের 
ব্যবহার কবেছেন। “চেতনাহম্‌ ভিকৃখবে 
বম্মম ব্দামি, চেতয়িত্বা কম্মমূ করোতি 
কাষেন বাচয়া মনসা |? কর্মশুদ্ধি দ্বার 
চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি সবার] সত্যজ্ঞানোপলব্ধি 
বৌদ্ধদর্শন ও বৈদিক দর্শন উভযেরই গ্রাহা। 
গীতাতে কর্মযোগ-প্রসঙ্গে বল! হয়েছে £ 

কায়েন মনসা বাঁচ1 কেবলৈবিন্দ্িযেবপি। 

যোগিনঃ বর্ম কুর্বস্ত সঙ্গং ত্যক্তাত্মস্ুদ্ধয়ে | 
অর্থাৎ ফলবিষয়ক আসক্তি ত্যাগ ক'রে যখন 
কোন সাধক কাধিক বাচিক ও মানসিক কর্ম 
সম্পন্ন কবতে সক্ষম হয়, তখনই তাব অস্তঃকবণ 
নির্মল ও পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয এবং 
সত্যেব সম্যক উপলদ্ধিও তাব পক্ষে সম্ভবপব 
হয়। কিন্তু আসক্তিপূর্ক বা কামদ্বাবা 
অহ্ুপ্রেবিত হযে যে-কর্ম কব] হয, তা কেবল 
দুঃখের বিবিধ প্প ধাবণু ক'বে মহুষা-জীননকে 
ক্রমাগত পীডিত ও লাঞ্চিত কবতে থাকে। 


(২) তৃঞ্চ 


বৌদ্ধধর্মে 'তন্হা (তৃঙ্া) “কাম? বা 
“মার'--সবল বন্ধলোপযোগী বর্মেব মুলগত 
দোষ ব'লে বণিত হযেছে । জাগতিক স্বুখ- 
ভোগের জন্ক যে প্রক্ল আগক্তি মন্ুষ্যহৃদযে 
প্রতিমুহূর্তে জাগ্রত হচ্ছে, ত।কেই বৌদ্ধাদর্শনে 
তৃষ্তারূপে বর্ণনা করা হযেছে । এই “তন্হা- 
সংযোজন? বা 'তৃষ্তাসংযোগে”্ব জন্তই বিচিত্জ 
অন্থভূতিপূর্ণ জগতেব ঘুর্ণাযমান চক্র থেকে 
মাঁছুষ সহজে আপনাকে মুক্ত করতে সক্ষম 
হয় না। ভবচক্র ব। প্রতীত্যসমুৎ্পাদ সংসাবের 
ভিত্তবিমূলে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমাগত 
আবতিত হ'তে থাকে । 

তৃষ্ণা বা কামসম্বঙ্বীয ধারণাও বৌদ্ধধর্মের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


নুতন বৈশিষ্ট্য নয়। খথেদের সময় থেকেই 
ভাবতবর্ষে কামকে সংসার-স্ষ্টির মূল কাবণ 
ব'লে গণ) কবা হচ্ছে । খণ্েদের দশম মণ্ডলে 
বলা হযেছে 2 

কাম্তদগ্রে সমবর্ততাধি 

মনসো রেতঃ প্রথমং যদামীৎ | 

তৈত্তিরীয় ব্রা্গণেও খল হয়েছে £ 

সমুদ্র ইব হি কাঁমঃ; ন হি কামস্তাস্তোহস্তি | 

_মমুদ্রের মতোই কামরাশি অতল ও 
অপরিমিত | কামেব অন্ত পরিলক্ষিত হয় না। 

মন্গশ্মতিতে বলা হয়েছে, 'ন জাতু কামঃ 
কামানাম্‌ উপভোগেন শাম্যতি'-উপভোগ 
দ্বার! কামনাধাশি শাস্ত বা বিলুপ্ত হয় না। 

গীতাভেও কামকে প্রজ্ঞাবিবোধী ও 
ছুঃখোত্পাদকক্ধপে বর্ণনা কর! হয়েছে । কামজয়ী 
পুকবই কেবল শান্তির অধিকাবী হ'তে পাপ্ে। 
কামুকের শাস্তি-লাভ কখনই মর্ভবপব নয় | 
প্রজহাতি যদ! কামান্‌ সবান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মস্তেবাত্মন। তুষ্ট: স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ 

বৌদ্ধমতে জাগতিক স্ুখভোগেব তৃষ্কা 
মহুষ্যমান্তকে চাবি আধ সত্য সম্বন্ধষে অচেতন 
ক'রে বাখে বলে ছুঃখ উৎপাদনের জন্য তৃষা 
ও অবিগ্ভার এক স্বাভাবিক সহযোগ ঘটে। 
চাবি আর্য সত্য হ'ল-_ছৃঃখ, ছুঃখসমুদায়, দ্বঃখ- 
নিরোধ ও ছুঃখ-নিবোধমার্গ। জগৎ ছুঃখপূর্ণ, 
অতএব হেযঃ_-এই জ্ঞান যখন সাধকেব হাদযে 
জাগ্রত হয, তখনই সে ছঃখেব কারণ অন্ৃসন্ধান 
ক'রে তাব স্বিনাশেব পথ গ্রহণ করতে উদ্যত 
হয়। যতক্ষণ তৃষা বর্তমান থাকে, ততক্ষণ 
জগতেব ছুঃখপূর্ণ রূপ কারও দৃষ্টির সম্মুখেই 
প্রকাশিত হয না। তৃষ্তাতুব জীবন সেজন্য 
অবিষ্যাকবলিত বলেই পবিগণিত হয়। অবিষ্ধা 
এবং তৃষ্জা যখন চতুর্থ আর্ধসত্যের পরিপালন- 
দ্বাবা সম্পূর্ণক্ূপে দুরীভূত হয়, তখনই জ্ঞানী 


ভাদ্র, ১৩৬৮ ] 


ব্যক্তি বা 
হয়ে থাকে। 


বুদ্ধচিত্ত নির্বাণলাভে সক্ষম 


(৩) অবিদ্! 

অবিদ্ভাব কল্পনাতেও বৌদ্ধদর্শনেব সঙ্গে 
বৈদিক দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
সংসারভোগেব মূলে যে কোন বকনম ভ্রমাত্বক 
জ্ঞান বা অজ্ঞান অনাদি-প্রবাহে বর্তমান 
এ সত্য চার্বাক ব্যতীত সকল ভাবতীয 
দর্শনই স্বীকার কবে থাকে । অবিগ্াব বা 
অজ্ঞানের বিশেষ বূপ-বর্ণনাঘ বিভিন্নত। দৃষ্ 
হলেও সাধাবণভাবে সর্বত্র অবিদ্ভা অতান্বিক 
ষ্টিরূপেই গৃহীত হযেছে। 

(9) আত্মতত্ত 

অবশ্য তত্বের ক্ষেত্রে যখন প্রবেশ কবা তয়, 
তখন বৌদ্ধ ও উপনিষদ্-প্রচাবিত ধর্মেব কিছু 
বৈষম্য ক্ষণকালের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। কিন্ত একটু গভীবভাবে বিচাব 
কবলেই দেখা যায় যে, তত্বেব বা সত্যেব 
স্বপ্ূপ-বর্ণনাফ বা বৌদ্ধধর্সেব ভাবধাবার 
সঙ্গে উপনিষদেব সমম্বয সাধন করা আমাদের 
পক্ষে কষ্টসাধ্য হলেও অসস্ভব নয়। 

উপনিষদে এক বিভু আত্মার অমব অস্তিত্বের 
বাণী প্রচাবিত হয়েছে। আত্মা অজ; নিত্য, 
শাশ্বত ও অপরিণামী ১ তাব ক্ষয নেই, ব্যয 
নেই, মৃত্যু নেই, পরিবর্তন নেই | এক অব্ধপ, 
অদীম, স্ভিব এঘং বিবাট চিৎ-সত্ব1! সমস্ত বিশ্ব" 
প্রকৃতিব মধ্য দিছে ক্রমাগত অভিব্যক্ত হচ্ছে | 
কিন্তু এই অভিব্যক্তি ফাস আত্মাতে কোন 
হ্রাস বা ন্যুমতা কখনই ঘটে ন'| বিবাট 
বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত চৈতন্য সর্বদাই পুর্ণ 
ও অখণ্ড । 

বৌদ্ধদর্শনে কিন্ত এন্সপ নিত্য আত্মার বর্ণ] 
আমর] দেখতে পাই না। বৌদ্ধদর্শন বিভিন্ন 
মানসিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব শ্বীকার করে এবং 


বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধার! 
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আত্মাকে সেই সকল প্রবৃত্তির সংঘাত বা 
সমৃহক্ধপে বর্ণনা কবে। আত্মা প্রত্যক্ষগোচর 
মানসপ্রবৃত্ভতির কেবল একটি পুঞ্জ বা সংঘাত। 
সংঘাতাতিবিক্ত নিত্য আত্মার উল্লেখ বুদ্ধদেব 
করেননি । | 

বুদ্ধদেব যে সংঘাতকে আত্মা-রূপে বর্ণন! 
কবেছেন এবং যার অস্থিব ও চঞ্চল স্বভাবকে 
মেনে নিযে আত্বাকেও ক্ষণ-পবিবর্তনশীল 
পদার্থে পধায়তুক্ত কবেছেন, সেই অস্থির 
্রবৃত্তিপুঞ্জাত্মক পদার্থ উপনিষদে ও বৈদিক দর্শনে 
অহং-ভাবাপন্ন বুদ্ধি বা চিত্তন্ধপে বণিত হযেছে। 
উপনিষদ এবং অন্তান্তয বৈদিক দর্শন এই 
পবিবর্তনশীল বুদ্ধি বাঁ চিত্তকে জড় এবং 
পবপ্রকাশ*ূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ 
দর্শনে চিত্তের ধারক ব। পোষকবূপে অন্ত কোন 
স্থির ঠতন্ঠেব উল্লেখের অভাবে চিত্তকেই 
স্বপ্রকাশ"ক্ষপে গণ্য করা হয়েছে। 

আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানও চিত্ত ব! 
বুদ্ধি পর্যন্তই স্বীকার কবে। কিন্তু উপনিষদ ও 
গন্ান্ত বৈদিক দর্শন চিত্ত বা বুদ্ধির পরিণাম- 
শীলতা! ও জড়ত্ব উপলব্ধি ক'রে সকল মানস 
প্রবৃত্তিব একীকরণের উদ্দেশ্যে চিত্ডের ব] বুদ্ধির 
পশ্চাতে এক স্ক্ম স্থির ঠৈতন্তকে স্বীকার 
করেছে,ঘে টচৈতন্ত একটি এক্য-হ্থত্রের মতো 
বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে অবিবাম এক অখণ্ড 
আত্মভাবেব অঙ্গীভূত কবছে। বৌদ্ধদর্শনে স্থির 
আত্মার উল্লেখ নেই বলেই এই দর্শনকে 
নৈবাত্সবাদী দর্শন ব'লে বর্ণনা কর। হয়ে থাকে 
এবং এই নৈরাত্মবাদী সিদ্ধান্ত দ্বাব। উপনিষদের 
মূলগত চিন্তা হ'তে বৌদ্ধভাবনার মৌলিক ভেদ 
পবিস্ফুট কবা হযে থাকে। 

কিন্ত এ-ক্ষেত্রেও যদি বৌদ্ধদর্শমকে তার 
রতিহাসিক পটতুমিকায় আমরা পরিদর্শন 
করি, তবে বুদ্ধদেবের নৈরাত্বদর্শন প্রচারের 
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একটি সঙ্গত কারণ আমরা সহজেই অন্থমান 
করতৈ পারি । বৌদ্ধুগে বৈদিক যজ্ঞকারী 
ত্রান্ষণগণ নিত্য ও শাশ্বত আস্মাব বাণী প্রচাব 
কবে এবং তাব পারলৌকিক স্বখোৎপাগনের 
জন্ত যজমানদের উৎসাহিত ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত কবাব চেষ্টা করতেন এবং নিত্য আত্মার 
উল্লেখ কবে নানারকম দুষ্ধর্ও তখন সমাঁজে 
অহরহ অমিত হত । এই ভয়াবহ পরিস্থিতি 
ও সর্বনাশেব গ্রাস হ'তে ধর্ম, সমাজ ও দর্শনকে 
রক্ষা কবার জন্ঠই বুদ্ধদেব নিত্য আত্মার 
আলোচনা সর্বদাই এড়িয়ে চলাব চেষ্টা 
কবেছেন। 

আত্মাব নিত্যত্ত সম্বদ্বে প্রশ্ন কথ! হ'লে 
বুদ্ধদেব সর্বদা মৌনভার অবলম্বন করতেন। 
বুদ্ধষদেবেব এই যৌনভাব উপনিষদ্-বণিত ভাব 
খবিব যৌলভাবের সঙ্গেই ভুলমীয। বাস্কলী 
যখন ভাবেব নিকট উপস্থিত হমে পরম তত্ব 
স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, তখন প্রতুযুত্তবে 
তা মৌন ভয়েই রইলেন | কারণ বাক্য ও 
মনের অগোচর যে তত্ব, তার বর্ণমাব উপযোগী 
ভীষ! ভগতে আজও স্্ট ভখনি | উপনিষদ 
ণমেতিবাদ'ও পবম তত্বেব স্বরূপ-বর্ণনাষ মৌন 
থাকারই ইঙ্গিত কবে। 

বুদ্ধদেবেব মৌনতা! সন্বন্ধে আমবাও অহ্থমান 
করতে পাবি যে, তিনিও চিত্তে অতীত স্ুক্ম 
আত্মাব বর্ণনা একেবাবেই অসস্ভব জেলে 
উপনিষদেধ খধির মতোই মৌনতাব আশ্র 
গ্রহণ কবেছিুলন। বৈদিক দর্শনের অধ্যঘন 
ও প্রচার নুদীর্ঘ কাল ধাবে ভাঁবতবর্ষে হয়ে 
এসেছে ব'লে এদেশের দর্শনাচার্যগণ 
উপনিধর্দের যৌনতাকেও ভাষায় ব্যাখ্যা কবার 
ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম 
ভারত থেকে নির্বাসিত হযেছিল বলে তার 
গ্রীবৃদ্ধি প্রধানত: বিদেশী দার্শলিক দ্বাবাই 


উদ্বোধন 


[ ৬ত্তম বর্ষ--»ম সংখ্যা 


সাধিত হয়েছে। বিদেশী দর্শনে সাধারণতঃ 
যন ব! চিত্তকেই অধ্যাপ্র-প্রকাশকের স্থান 
দেওয়া হয়ে থাজে। বৃদ্ধি বা চিত্তের আধার- 
কূপ বুদ্ধির অতীত আর কোন অধ্যাত্বতক্কের 
অনুসন্ধান বিদেশী দর্শনে দৃষ্টিগোচর হয় লা। 
বৌদ্ধদর্শনেও বোধ হয় 'আমবা এই কারণেই 
চিত্বকেই স্বপ্রকাশন্ধপে পেয়ে থাকি ৷ তারতের 
ভুমিতে বৈদিক দর্শনের হতো! বৌদ্ধদর্শনেব ও 
প্রতৃত অস্থশ্বীলন হ'লে নৈবাত্মবাদের ব্যাব্যা 
কতখানি নৈরাত্ববাদী থাকত তা বিচাব- 
সাপেক্ষ |& 


(৫) সর্ববস্তর ক্ষণিকত্ব 
বৌদ্ধধর্মেব *সব্ধং ক্ষনিকং' মন্্ও সর্ববন্তুধ 
উপনিষদ-বখিত স্বরূপেব বিবোধী মঘ। 


উপনিষদৃও তথাকথিত জড়বস্ত্র হ'তৈ আরপ্ত 
কবে জড়প্রকাশবুদ্ধি পর্যস্ত মকল পদার্থকেই 
গবিবর্তনশীল বালে বর্ণনা কবেছে। অনুভবে 
সর্ধণাই আমব1 নুতন বসকে কিছুকাল পরে 
জীর্ণ ও পুরাতনরূপে পবিবতিত হ'তে দেখি। 
কিন্ত এই জীবতত্ব ও প্রাচীন এক মুহুর্তে 
বন্তদেহে সঞ্চাবিত হয় শা। প্রতি মুহূর্তে 
তাব মধ্যে যে স্থক্ম পবিবর্তন হচ্ছে, তার 
ফলেই এক সময় সেই বস্ত প্রাটান ব'লে 
পরিগণিত হয । এই পবিধর্তন ব্যাখ্যা কবতে 
গিয়ে বস্তবাধা শ্যায়দর্শন দ্রব্যাংশের স্থিরত! 
মেনে পিয়ে কেবল গুণাংশের অবিরাম পরিবর্তন 
ঘোষণা করেছে এবং সাংখ্য ও বেদান্ত গুণ- 


গুগীতে ভেদ মামে না বলে বস্তকেই 
পরিবতনশীল বলেছে! সাংখ্যেব প্রকৃতি 
প্রতিক্ষণপরিণামিনী। বোদ্বধর্যে গুণ-গুণী, 


* ভাবুতীয় দর্শনের ইতিহাসে পাওয়। যায়, প্রায় 
সহশ্র বৎসর ধরিয়। বন বৌদ্ধ ও বৈদাপ্তিক দার্শনিক এ 
বিষয়ে ধথেষ্ট আলোচনা কারযাছেন ১ নাগাডুঁন ও আচাষ 
শংকবের নাম এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্লেপঘোগা | উঃ সং 


ভাদ্রঃ ১৩৬৮ ] 


অবস্থা-অবস্থাবান্‌ ইত্যাদির কোন ভেদই মান! 
হয়নি। প্রত্যেক বস্ত্র সলক্ষণ বলে প্রতিটি 
সলক্ষণ বস্তুই ক্ষণিক ব'লে গৃহীত হয়েছে । 


(৬) ছুঃখবাদ 


বৌদ্ধধর্মের অপর মুলমন্ত্র সব্বং ছুখ খংও 
সকল বৈদিক দর্শনেই ঘোষিত হযেছে। 
সাংখ্যকাব তে৷ ত্রিবিধ ছুঃখেব ব্যাখ্যা শাস্ত্রের 
প্রাবস্ভেই করেছেন । বৈশেষিক মতেও সকল 
আধ্যাত্মিক ভাবনাই ছুঃখ এবং বাহাজগৎ 
অনববত আধ্যাত্সিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 
ব'লে বাহজগৎও ছুঃখপূর্ণ। জগতেক ছুঃখ- 
পূর্ণ বূপ উপনিষদের যুগ থেকে স্বীকৃত হযে 
এসেছে বলেই চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেকটি 
ভাবতীয দর্শন “মোক্ষশাস্ত্র নামে অভিহিত 
হযেছে। 


(৭) অহিংস! 


যে অহিংস! বৌদ্ধধর্মের বীজমন্ত্রূপে স্বীকৃত 
হযে থাকে এবং যাব অন্থশীলন প্রত্যেক বুদ্ধ- 
শিষ্যেব অবশ্য কর্তব্য বলে নিধারিত, তার 
মূল অনুসন্ধান কবলেও আমব। বৈদিক ধর্ষেব 
বিস্তৃত ও উদ্াব পবিমগ্ডলেব মধ্যেই প্রবেশ 
করি | 'না হিংসীঃ সর্বভূতানি'__এই মহাবাক্য 
মাবহমান কাল থেকে ভারতেব উন্মুক্ত আকাশে 
ধরনিত হযে ভারতবাশীকে মুক্তিব পথ ও 
মহ্যাত্বলাভেব পথেব লন্ধান দিযে আসছে। 
অমুতেব সন্তান হয়েও অজ্ঞানপ্রত্তত বানান 
বশবতী হনে মানুষ সত্যপথ হ'তে অনববতই 
ভ্রষ্ট হচ্ছে, এবং লোভ দ্বেষ হিংস৷ প্রভৃতি 
নানা কলুম তার অস্তরস্থিত নিত্য আত্মার 
উপলব্ধিতে নিরস্তর বাধা দিচ্ছে। মাগ্ষ যে 
দুর্বল নয, হীন নয, তার মধ্যে যে এক মহান্‌ 
চিবস্তন সত্তা সম্ভাবনা বয়েছে_-সে সত্য 
মাহ বিস্বৃত হয় বলেই লোভের পরে, উদরগ্র 


বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধার! 


৪২৩ 


কামনার পথে নিজেকে পরিচালিত ক'রে 
জীবনেব চরম লক্ষ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। 
সেজন্ত যদিও পূর্বমীমাংসাঁ যাজ্ভিক হিংসার 
সমর্থন কবেছে, তথাপি অন্ান্ত সমস্ত বৈদিক 
দর্শনই সর্বথ| অহিংসাকে যোক্ষপ্রাপ্তিব সহায়ক 
ব'লে বর্ণনা কবেছে। যাজ্ভতিক হিংপাও যে 
মোক্ষের বিবোধী তা সাংখ্যদর্শনে ম্পষ্টন্ধপেই 
উল্লিখিত হয়েছে এবং যোগদর্শন অহিংসাকে 
“সর্বথা সর্বদ! সর্বভূতানাম অনভিপ্রোহ+, ন্ধপে 
বর্ণনা করেছে। 

বাস্তবিক পক্ষে অহিংসা একটি বিশেষ ধর্ম 
নয, মন্য্যত্বের প্রকাশক সাধারণ ধর্মই হ'ল 
অহিংস] । অহিংস দ্বাব| কেবল মোক্ষপ্রাপ্তিই 
হয় না, মানবতাব গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্যও 
অহিংসাব আচরণ একান্ত আবশ্যক। কায় 
মন ও বাক্যে যিনি অহিংসভাব পোষণ করতে 
লক্ষম হন, তার হৃদয়ই মৈত্রী করুণা ও প্রেমের 
মধুর রসে সিক্ত বা পৃত হযে থাকে । বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবের পূর্বেও পণুবলি এবং যজ্ঞের 
আছুষ্ঠানিক অত্যাচারে ভাবতে মানবতা! 
লাঞ্চিত ও উপন্রত হচ্ছিল । মহামানব 
বুদ্ধদেব সেই বিশ্বৃতপ্রায় অহিংসাব বাণী 
পুনরায কন্মুকে ঘোষণ1 কবে মানবতার বিশ্বৃত 
গৌবব পুনঃপ্রতিষ্টিত কবলেন। বৈদিক ধর্মের 
মতো! বৌদ্ধধর্ষেও অহিংস! নির্বাণ-প্রাপ্তির এবং 
মন্ুয্যত্ব-প্রাপ্তির সহায়করূপেই হ্বীকৃত হয়েছে। 

গং রি গাঁ 

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই অন্থমিত 
হয় যে, প্রতিহামিক পটভূমিকায় বৌদ্ধধর্মের 
বিচাব করলে বৈদিক পর্ষের সঙ্গে তার মিলন- 
স্ত্র আবিষ্কার করা থুব কষ্টসাধ্য হবে 
না। খণ্েদীয় যুগ থেকে একই দার্শনিক ও 
ধানিক ভাবধারা আমাদের দেশে প্রবাহিত 
হয়ে এসেছে । বিভিন্ন যুগে বিবিধ লোকোত্বর 


৪২ 


প্রতিভাব সংস্পর্শে সেই ভাবরাশিব ভাগুারে 
অবশ্য নব নব এ্রশ্বর্য ও সম্পদেব স্থট্টি হযেছে, 
সন্দেহ নেই? কিন্ত ভাবতের টবদ্দিক পাধনার 
কেন্দ্রীভূত এঁক্য নব লম্পদের ভাবে কোন যুগেই 
বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। বেদ, উপনিষদ্‌ 
ও বৌদ্ধধর্মের [ বুদ্ধলাধনার ] ত্রিবেণী-সঙ্গমে যে 
নূতন প্রেমধর্ম ভারতে একদা! জন্মলাভ ক'রে 
দুর্গত মানবের সুপ্ত বিবেক জাগ্রত কবতে সমর্থ 
হয়েছিল, দেই ক্রেদশন্ত গ্রানিহীন শুভ্র নির্মল ও 
উদাব কারুণ্যের পুনবভ্যুদয অপেক্ষা কবে 
বযেছে বর্তমান ভাবত-যেখানে আজ সাম্প্র- 
দায়িক ভেদবুধি, সামাজিক উচ্চ শীচেব বিচার 
ও নৈতিক অধঃপতন এক ধুলিমব আবর্তেব 
স্ষ্টি কবে দেশবামীব সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন কবে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখা! 


দিযষেছে। সেজন্ধ আজ এই শুভ দিবসে* 
“শিক্ষা সমুচ্চয়ে'র প্রার্থনা অহৃসরণ করে 
বলতে চাই__. 

“হে জ্ঞানী-শ্রেষ্ট, আমাকে তুমি সর্বপ্রকারে 
মানবসেবার অধিকাণী বব অজ্ঞানাচ্ছন্ত 
মানবকে যেন আমি জ্ঞানালোকের সন্ধান প্রদান 
কবতে পাবি, আর্তেব যেন আমি শবণস্থল হই | 
মানবতাব চবম ছুদিনে ধেন মানবজাতিকে 
জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যপথে পবিচালিত কবতে 
পাবি।, 

“জয হউক মহামাননের, চিরজীবিতেণ, 

মহামৃত্যুগ্রযের জম হউক |, 


* পাটন! বামকৃষ। মিশন গ্রাশ্রমে বুদ্ধণউত্পন উপলক্ষে 
পঠিত! 


শরণাগতি 


( ইন্দিব! দেবীব হিন্দী ভজনেব অহ্বাদ ) 
শ্রীদিলীপকূমার বায় 


শোন্‌ সখী, আজ বলি তোবে আমি কেমনে লিহ্ মোহনে £ 

যোগী খষি যাব পিযাসী তাহাবে তুষিল অবলা কেমনে ॥ 

জানিতাম শুধু একটি তন্ত্র, একটি মন্ত্র সাধনার £ 

গুণী জ্ঞানী যাবে বলে ভগবান্_-( তারে ) আমি জানিতাম আপনার । 
এলে সে আমার ঘবে তাই-_যাবে খোজে মুনি গিবি-কাননে ॥ 


বেদ-বেদাস্ত পড়িনি, ছিল না! তপ-সাধনায মতি লো! 
মঙ্গলমঘ মানি তাবে- তার চাতিহ্ন শবণাগতি লো । 
অস্ত পায় না ধ্যানী যার -এল সে আমাব মনোগহনে ॥ 


হরিব লীলার কী বা জানি বল্‌? পে আকাশ, পাখী আমি যে। 
পড়িতে চবণে দিল ঠাই গণি” আপন আমায়-স্বামী সে। 
শিশুসুরে কেদে ডাকিলে- অমনি আমে সে তবরিত চবণে ॥ 


রাগভক্তি 


অধ্যাপক শ্রীবিনষকুমার সেন 


প্রেম শব্দাট মনভ্তত্বের দিক থেকেও 
আলোচনা কবা যেতে পাবে। মনস্তাত্বিক 
বিচারে প্রেম অবিভাজ্য-_তাব ভগ্নাংশ হয় না। 
মান্ুষেব ভালবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভক্ত 
এবং খণ্ডিত, তাই এই অপূর্ণ প্রেমে আমাদের 
অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। যে শ্রীতি বিষষীর 
মনকে পবিতৃপ্ত কবতে পাবে ন1, ভক্তেব বিবহ 
মিটাবার ক্ষমতাই বা তাব কোথায়? আব 
নিশ্চয়ই এই আংশিক প্রেমে ভগবানেরও তুষ্টিব 
কোন সম্ভাৰন! নেই । 

সাধনাব পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভক্ত 
ভালবাসাব বিশেষ কোন ষুল্য নেই। চিত্তের 
একাগ্রতাই ভাগবত অন্ুভূতি-লাভের প্রধান 


উপাঁষ | বিষয়াসত্তি কিংবা “মায়ার টান, 
মনকে কবে বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল | ভালবাসা 
একলক্ষ্য না হ'লেদিব্া চেতনা লাভ কর 


অসম্ভব | 
“চাতক চায় কেবল ফটিক জল । উঁচু হুথে 
আকাশেব জল পান করতে চায়। গঙ্গ৷ যমুন! 
সাত সমুদ্র জলে পবিপূর্ণ। সে কিস্ত পৃথিবীর 
জল খাবে ন1।” নদীতে জল আছে, সংসাবেও 
রস আছে, কিন্ত নদীর জল পান কখলে 
চাতকেব 'চাতকত্ব” থাকে ম। ১ সে স্বধর্মত্রষ্ট হয় 
-তার নিজের প্রকৃতি ত্যাগ করতে হয়। 
চ্তেমনি পৃথিবীর রস সস্ভোগ করলে সাধকের 
লাধকত থাকে না; ভক্তের “রাগভক্তি? অর্থহীন 
হয়ে দাভায়। 
রাগভক্তি স্ষটিকের মতো স্বচ্ছ, শুভ্র, 
সারের কোন আবিলত তাকে স্পর্শ করে 
না। পবিন্বতার স্পৃহা “প্রেমাভক্তির মধ্যেই 
এ 


নিহিত। “বষস্বিক প্রেমাভক্তি' ম্ববিরোধী 
উক্তি। চাতক উঁচু হয়ে জল পান করে, 
নীচু হযে নয। ভক্তের শ্রীতি মনেব উর্ধ্বমুখী 
বৃর্তি। এ অঙ্বরাগ অস্তবের নিয়মুশী কামনা 
নয। অলীম আকাশের বুকে যে জল আছে, 
সেই জল চায চাতক, উদার অনস্তের বুকে 
যে রস আছে, সেই রসের পিয়াসী ভক্ত। 
এ ভাগবত-রস-পিপাপা কোন জীমিত শ্রীতি 
নয। 

মায় একটি সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। একটি 
ক্ষুদ্র পবিধিব মধ্যে সেআবদ্ধ। বৃহতের কিংবা 
ভূমাব আনন্দ তার কাছে অপরিচিত। তাই 
আত্মীয়-স্বজনের প্রেমে সে মুদ্ধ। রাগভক্তি 
এই ক্ষুন্্রগ্রীতিব বন্ধন হ'তে যুক্ত । উদার বিশ্বে 
সে মেলে তার পাখা । সে মায়াহীন, কিন্ত 
মমতায ভরা! , তাধ দয়ার সীমা নেই। 
প্রীবামরুষ্ের ভাষায়, প্য়। অর্থ সর্বজীবে 
ভালবাসা |” ম! নিজেব সন্তানকে ভালবাসেন। 
কিন্ত এক্সপ দৃষ্টাস্তও বিরল নয় যে, প্রতিবেশিনীর 
সম্তান তার ছেলের তুলনা ভাল হ'লে তিনি 
বোধ করেন এক গভীর অস্বস্তি, হয়তো গোপন 
ঈর্ষা । সত্যকার প্রেম থেকে অপ্রেম জন্মায় 
না; আলে থেকে অন্ধকারের উদ্ভব হয় ন। 
রাগভক্তি সত্য বলেই তাব অস্তরের দয়] সমস্ত 
বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, নে মায়ার মতো স্বার্থপর 
নয়, পরার্থপব | মায়ার মতো সে ছুর্লও নয়, 
কারণ তার হারাবার কোন ভয় নেই। 

সাধকমাত্রই জানেন যে, রাগভক্তির ফলে 
মন স্বভাবতই হয় অস্তমুুথীন। কিন্ত এই ভক্তি 
নিছক ভাঁববিলাস নয়, কিংবা নৈ্্স্যও নয়। 
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এ নিষ্ধাম কর্ম। শ্রীবামকুষ্জের মতে এই 
অহ্গরাগের ফলে সংসার বিদেশ বোধ হয়, 
কর্মভূষি*মান্্র। যেমন পাড়ার্গীয়ে বাড়ী, 
কিন্ত কলকাতা কর্মভূমি। কলকাতায় 
বাসা ক'রে থাকতে হয় কর্ম করবার জন্য |" 
কেরানির কর্মে শ্রীতি থাকে না, রসবোধও হয় 
না। তার কর্মে প্রেরণা যোগায তার দেশের 
প্রীতি, পারিবারিক ভালবাসা 1 নিজেব স্ত্রী- 
পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের জন্তেই সে এক নিবানন্দ 
পরিবেশের মধ্যে কাজ করে। ঠিক তেমনি 
ভগবত্প্রীতিব জন্য এই সংসাব-বিদেশে কাজ 
করে ভক্ত। সংসারে মে রসপাযনা, তার 
সমস্ত উদ্যম ও অধ্যবলাষের মূলে থাকে এক 
দিব্য আনন্দের প্রেবণা। এই বল-চেতনাই, 
এই দিব্য গ্রীতিই নিষ্ষাম কর্মের মর্মকথ]। 
মনস্তাত্তিক বিচাবে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্বাবিহীন কিংবা 
প্রেরণাশৃন্ত কর্ম কল্পনা কনা প্রায় অসম্ভব । 
তাই একদিন কুরুক্ষেত্রে ভগবান তাব বন্ধু 
অজুনকে বলেছিলেন £ 
যৎ করোধি যদশ্রাসি যজ্জুভে।মি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌস্তেষ তৎ কুরুণ্ মদর্পণম্‌। 
পবম পুরুষকে সর্বকর্ম দান কবা প্রেমেবই 
ধর্ম । সেই ধর্ম, সেই নাম কর্মই “প্রেমাভক্তি। 
হয়ে ফুটে উঠেছে কথামুতৈব আলোতে | 
প্রেমাভক্কি শ্রেষ্ঠ নীতি । শ্রীরামকুষ্ণ 
বলেছেন, “বাঘ যেমন কপ. কপ কাধে 
জানোয়ার খেয়ে ফেলে, অন্থরাগ-বাঘ তেমনি 
কাম-ক্রোধাদি বিপুদের খেয়ে ফেলে । ঈশ্বরে 
অন্থরাগ হ'লে কামশক্রোধার্দি রিপু থাকে না।? 
“দি ঈশ্বরের পাদপন্মে একবার ভক্তি হয়*****. 
ইন্দ্িয-সংযম আর কষ্ট ক'বে করতে হয় ন1। 
রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়*-.***্যদি 
কাবও পুন্তরশোক হয়ঃ সেদিন কি সে আর 
লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, না নিমন্ত্রণে 


উদ্বোধন 
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গিয়ে খেতে পাবে ?-*" যাদের চৈতন্য হয়েছে 
তাদের বেচালে পা পড়ে না।; 

চেষ্টা কিংবা চর্চা ক'রে একটি পরিপূর্ণ 
নৈতিক জীবন কিংব! পূর্ণ মনুয্ত্ব লাভ করা৷ 
কঠিন। অধ্যবসায়ের মূল্য আছে, তবু কিন্ত 
ইটেব উপব ইট সাজিযে যেমন প্রাসাদ 
তৈরী হয়, একটি গুণের সাথে আর একটি 
গুণ যোগ দিযে তেমনি ক'রে একটি আদর্শ 
চরিত্র গঠন কব! যায় না। পুর্ণ মহুষ্যত্ত বিভিন্ন 
সদৃূভাবের একটি লিছক সমষ্টিমান্্র নয়, তার 
একটি স্বকীয় সমগ্র রূপ আছে। সে নিজেই 
একটি পূর্ণ বস্ত। তাকে খণ্ড খণ্ড কবে লাভ 
কব' যায না। সেই সমগ্র সত্তাব প্রকাশ হয় 
রাগাহ্থগ! ভক্তিতে | আদর্শ চবিত্র র'গভক্তিরই 
একটি ব্ধপ। তাইতো ভক্তের চরিত্রে হয় সমস্ত 
সদৃগণেব এক অপূর্ব সমাবেশ। বাস্তব দৈনন্দিন 
জীবনে প্রাযই চিস্তা-সঙ্চট দেখা দেষ। কোন্টি 
নীতি, কোন্টি নীতি, কোন্টি সত্য, কোন্টি 
অসত্য--বিচাব ক'রে সব সময় তার সন্তোষ- 
জনক উত্তর পাওয়1 যায় না । ভগবৎপ্রেমিকের 
জীবনে এই চিন্তা-সঙ্কটের কোন স্থান নেই- 
কারণ তাকে হিসাব ক'বে পাপ ত্যাগ কবতে 
হয় না'' যেকর্মসে কবে, সেই কর্মই সৎকর্ম । 
প্রেম ও কাম, ভক্তি ও বিপু পবস্পব-বিবোধী 
বস্ত;ঃ তাই একটিব আনির্ভাবে অপরটির হয় 
তিরোধান । এঅন্ুরাগের এশ্র্য কি কি? 
বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধূসেব।, সাধুসঙ্গ, 
ঈশ্ববের নাম-গুণকীর্তন, সত্য কথা এই সব” 
এত প্রশ্বর্ষের অধিকারী বলেই রাগভক্তি পাখিৰ 
আনন্দে কিংবা ইন্দ্িয়ম্ুখে বীতল্পৃহ ৷ 

অহ্ুবাগ তক্ষেব প্রাণেব তীব্র আকৃতি, 
তাই সে প্রেমাম্পদের বিরহে কাতর । তার 
'পলক অদর্শনে শতযুগ মনে হয় 1 দক্ষিণেশ্বপের 
গঙ্গাতীর, ওপারে হ্র্য অন্তযাচ্ছে। এপারে 
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সবুজ ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কাদছেন--মা, আমার একটা দিন চলে গেল, 
তবু তো দেখা দিলিনে।” প্রেমীভক্তি এই 
বিরহেব রক্তে রাঙা । নীলাচলে মহাপ্রভু 
গাইছেন £ 
অযি দীনদয়ার্জ নাথ হে 
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হাদয়ং তদলোককাতরং 
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 
ওগে! দীনদয়াল প্রভু, হে মথুরার অধীশ্বব, কবে 
আমি তোমায দেখব? তোমাকে না দেখে 
আমার সমস্ত মন যে ব্যথায় তবে উঠেছে । সে 
মন নিয়ে আমি কি ক'রব, ব'লে দাও। 
এই বিবহৃ-বেদনা ীবামকষ্জ জলে ডুবিয়ে- 
ধর মানুষের অনুভূতির সাথে তুলনা করেছেন। 
তার ভাষায় জলে ডুবিয়ে ধরলে প্রাণ যেমন 
“আটুবাটু” করে, সেইরূপ ভগবানের জন্ত যদি 
প্রাণ আটুবাটর কবে, তবেই তাকে লাভ 
করবে। 
বিরহ-কাতর ভক্তেব ইষ্ট প্রেমময় ঈশ্বব-_- 
সগুণ ব্রহ্ম । রাগতক্তির ফলে যে সমাধি হয়, 
তাকে 'কথামৃতে? বলা হযেছে “চেতন সমাধি? 
এতে সেব্য-সেবকেব “আমি” থাকে--বস- 
রসিকেব আমি” থাকে-আধ্াছ-আস্বাদকের 
“আমি? । ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক, ঈশ্বর 
রসন্বরূপ, ভক্ত রসিক***'**চিনি হবে না, চিনি 
খেতে ভালবাসি । ভক্তির অনুভূতিতে ছৈজ 
ভাব প্রবল। সাধকেব পাথে ভার উপাস্তের 
রস-সন্বন্ধই প্রেমাভক্কির স্বরূপ । 
সে প্রেমের পাত্র নিছক ভাবময় নিরাকার 
ঈশ্ববও হ'তে পারেন-যদিও ভাবের একটা 
রূপ আছে, কিংবা সাকারও হ'তে পারেন। 
কিন্তু মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সে সাকার 
দ্মপ চিন্ময় । শ্রীরামকষ্ষ বলতেন, মহাবীর 


রাগভক্তি 
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হ্ছমানের ইই চিন্ময় আনন্দের মৃর্তি-_-সেই 
রামমূর্তি।” ভক্তের দেহও চিদানম্দময় | 
জড় দেহেব সাহায্যে যেমন স্থূল বূপ দর্শন হয়, 
তেমনি চিন্ময় বিগ্রহ দেখবার জন্য প্রয়োজন 
হয় একটি চিদানন্দময় দেহ। সেই 'ভাগবতী 
তন্থ” ভক্ত লাভ করে বাগভক্তিব ফলে। 
মহাপ্রভুর শ্ীমুখের বাণী £ 

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ 

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম | 

সেই দেহ করেন ভার চিদানন্দময় 

অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয ॥ 
সেই “অপ্রাক্কৃত দেহ” বাগভক্তিরহই ফল। 
তক্তেব এ দান পবম সম্পদৃ| ঠাগডাব গুণে 
যেমন সাগবেব জল ন্বফ হযে ভাসে, তেমনি 
ভক্তি-হিম লেগে মচ্চিদানন্দ-সাগবে সাকার 
মৃতি দর্শন হয়।” সে সাকাব «নিত্যসাকাবও 
হ'তে পাবে । “এমন জায়গা আছে যেখানে 
ববফ গলে না, স্কটিকেব আঁকাব ধাবণ করে ।, 

এ কথা সত্য যে, ভক্ত প্রাযই ব্রঙ্গজ্ঞান চান 
না। এ্ীবামকর্ক বলেছেন, “যিনি ব্রহ্ষজ্ঞান 
চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা 
হলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন | যে সপ্ণ 
ব্রহ্ম ভক্তি-সাধকের উপাশ্ত "তাকেই প্রার্থন! 
কর, আর কাদো। চিত্তগুদ্ধি হয়ে যাবে। 
নির্মল জলে সর্ষের প্রতিবিদ্ব দেখবে । ভদ্কির 
আমি-দ্প আরশিতে সেই সগুণ ব্রক্ষ__ 
আগ্যাশক্তি দর্শন করবে । ব্রদ্ধজ্ঞান যদি চাও, 
সেই প্রতিবিষ্বকে ধরে সত্য সর্ষের দিকে যাও । 
সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থন! শোনেন, তাকেই 
বলো, তিনিই ব্রক্ষজ্ঞান দেবেন 1, 
কথামৃতের রাগতভক্তি শুধু সগুণ নিরাকার 

কিংবা! সাকার ভগবানকে লাভ করবার উপায় 
নয়, দে নিগুণ ব্রহ্দর্শনেরও পথ। এই 
ভাগবতী শ্রীতি চিত্তের একমুখী বৃত্তি বলে তার 
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মধ্যে অন্ত কোন ভাব কিংবা চিন্তার স্থান 
নেই। গভীর প্রেমে অন্টান্ত বৃত্বিব ভয 
অন্তর্ধান। আর প্রেমিক ও প্ররেমাস্পরদ্দেব 
মধ্যে বযে যায় একটিমাত্র রসধারা। এ 
অবস্থায় সাধক হয় ভাবসমাধিস্ব। প্রেমাস্পদের 
কাছে প্রার্থনাব ফলে ভাবসমাধিব এক বৃত্তির ও 
হয় অবসান চিত্তের হয় নাশ--আর বসধার। 
মিশে যায় অসীম ব্রহ্গপমুদ্রে | 
যথা নছ্ঃ স্ন্দমানাঃ সমুদ্রে” 
হস্তং গচ্ছন্তি নামরাপে বিহায়। 
তথা বিদ্বাননামরূপাদ্িমুক্তঃ 
পবাৎ পবং পুরুষধুপৈতি দিব্যম্‌ 
নদী যেমন কুলকুল করতে করতে তাঁব নাম- 
রূপ হাবিয়ে সমুদ্রে শেষ হযে যাষ, তেমনি 
করে মিশে যায় জ্ঞানী তার নাম-ক্ধপ হারিষে 
সেই পবম পুরুষের সত্ভাব অতল তলে। 
ভাগবত ইচ্ছা কিংবা কপাই যে ব্রক্মলাভেব 
প্রশস্ত পথ, সে-কথ। আচার্ধ শঙ্কচবও অস্বীকার 
করতে পাবেননি । সেই কপা-লাভেবই উপায় 
রাগভক্কি | 
যে পরম অন্থরাগেব ফলে সাধক তুবীয়ে 
লীন হন, সে অন্থবাঁগ কিন্ত অমবু | ব্রহ্গজ্ঞানে 
তা আত্মহার1 হয় লত্য, কিন্তু সমাধির পব তা 
আবার ফিরে আসে। এযেন তত্বৃজ্ঞ পুরুষেব 
একাস্ত বিশ্রামাগার। এই পাস্থনিবাস থেকে 
পথিক যে কোন মুহুর্তে পথেব শেষে পৌঁছতে 
পারেন । আবাব এখানে তিনি বিশ্রামও 
নিতে পারেন । শ্রীরামকঞ্জ বলছেন, প্রহ্কাদ 
কখন দেখতেন “সোইহং, আবাব কখন 
দাসভাবে থাকতেন । ভক্তি না নিলে কি নিয়ে 
থাকে? তাই সেব্য-সেবক ভাব আশ্রয় 
করতে হয়'** হরিবস আস্বাদন করবাব জন্য ।” 
“বিজ্ঞানী কেন ভূক্তি নিয়ে থাকে? এর উত্তব 
যে 'আমি' যায় না "'"*"সমাধির অবস্থায় যায় 
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বটে, কিন্ত আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ 
জীবের 'অহং” যায় না......হাজার বিচার কব, 
"আমি যায় না। “আমি'-রূপ কুস্ত। কুভ্ের 
ভিতরে বাহিরে জল, তনু কুম্ভ তো আছে। 
এইটি ভক্তের আমি'র স্ব্ূপ। যতক্ষণ কুস্ত 
আছে--আমি তুমি আছে--ততক্ষণ তুমি ঠাকুর 
আমি ভক্ত, এও আছে ।” “সা, রে, গা মা) 
পা, ধা, নি-- নিতে অনেকক্ষণ থাক! যায় 
না।' তাই রাগভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কবেন 
ততৃজ্ঞ মহাপুরুষ । 

বাগভক্তি হ্বভাবতঃ তম্ময়, সর্বদ! উদ্দীপন! | 
“কি অবস্থাই গেছে? একটু লামান্টতেই 
উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পৃক্জা করলাম। 
চোদ্দ বছবের মেযে | দেখলুম সাক্ষাৎ মা-* | 
হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে 
গাছে হেলান দিয়ে দাডিযে আছে ত্রিভঙ্গ 
হয়ে | যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষেে উদ্দীপন" **' 
রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় ক'রত। 
আমি দেখে স্থির থাকতে পারছুম না 
প্রেমিক চায প্রেমাম্পদকে ন্মরণ করতে। 
সামান্ধ উত্তেজনার ফলেও ভক্কেব মনে পড়ে 
তার ভগবানকে | সপ্তানের চিত্ত মায়ের 
সমস্ত অন্তব অধিকার করে থাকে, তাই 
অতি সামান্ত কারণেই তার শ্বৃতি আসে 
ভেসে । ভাগবত স্মরণের বেদীমূলে রাগভক্তির 
হয আত্মাহুতি | 

সে স্মবণেব অবসান নেই। ভগবান 
শ্রীবামক্কঞ্চ যে বাগতক্তির জয়গান করেছেন তার 
পতন নেই। ভক্ত এমন কথা বলে না, "ভাই, 
এত হবিষ্য করলাম, কি হস্ল? খানদানী 
চাষাব সাথে তিনি ভক্তের করেছেন তুলন1। 
বহু বছর ফসল না হলেও সে চাষ করে। 
নিরাশ! কিংবা ব্যর্ঘতাবোধ রাগতক্কিয নেই! 
যে প্রীতি আঘাতে টলে পড়ে, তাব বিশেষ 


তান, ১৩৬৮ ] 


কোন মূল্য নেই। যে প্রেম প্রেমাম্পদের 
প্রতীক্ষা করতে জানে না, সে নিরর্থক; রাগ- 
তি মরমী সাধকের ত্বধর্ম--নিজন্ব প্রকৃতি । 
নিজের সত্তা কেউ ত্যাগ করতে পারে না। 
মান্ষের পক্ষে তার ছায়া অতিক্রম কর! 
অপভব। সাধকেব ভক্তি তাব মানমিক 
শক্তির পরিচায়ক, দুর্বলতার নয়। অথচ ফল 
লাভ হ'ল না বলে ভক্তি ত্যাগ কব কিংবা 
সাধন! থেকে বিরত হওয়া চিত্ত-গ্রন্থির শিখি- 
লতাব লক্ষণ। ভক্তের ধের্য অটল | সহিষ্ণুতা, 
প্রতীক্ষার শি, অদম্য অধ্যবসায়, আঁবচ'লত 
গ্রীতি--এ সবই বাগভক্তিব অস্তনিহিত 
সম্পদ । 

পেই ভক্তিরই জযগান রাধারাণীর কঠে_- 

বছদিন পরে বধূ! আইলে, 

দেখ! ন। হইত পরাণ গেলে, 
এতেক সহিল অবলা বলে, 
ফাঁটিয়! যাইত পাষাণ হ'লে । 

'ঈশ্বব আস্বাছ্িঃ ভক্ত আস্বাদক--:এই 
সম্বন্ধেব ভিত্তিব উপবই ভক্তের প্রীতি হয় 
প্রতিষ্ঠিত । সাংসাবিক জীবনে মানুষ তার 
আত্মীয-ম্বজনেক সাথে যে সব সম্পর্কে আবদ্ধ 
হয়, তার কান একটিকে অবলম্বন ক'রে গড়ে 
এঠে এই ভাগবত ভালবাল!। অবশ্য ভগবানে 
আরোপিত হবাব পর মালবীয় ভাব ধীরে ধীরে 
দ্রপাস্তরিত হয় এক দিব্য অন্নভূতিতে । সে 
বোধের সাথে প্রাথমিক প্রীতির পার্থক্য অনেক 
খানি। বেষ্ব ব্সশাঙ্ত্রে ও কথামুতে এই 
রাগভক্তিকে পাঁচটি বসে ভাগ করা হয়েছে__ 
যথাঃ শাম্ত, দান্ত, সথ্য, বাৎসল্যঃ ও 
মধুর | ভগবান শ্রীবামকষ্জ বলেহেন। শান্ত 
ভাব খধিদেব ছিল। ভাগবত রপ ছাড়! 
“অন্ধ কিছু ভোগ করবার বামনা তাদের ছিল 
লা? ইঞ্টের মধ্যেই সমস্ত অভীষ্টের প্রাপ্তি 
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এই রসের মুল উপাদান | দাল্যভাব হনুমানের 
রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য ।' 
এ রসের মধ্যে একদিকে আছে সেবা ও দীনতা 
এবং অন্তদিকে পরম বীর্য । এ সেবার দীনত! 
ক্লীবতা| নয়, পরম পৌরুষ। সেই পৌরুষেরই 
জীবন্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। স্ত্রীর ও 
মায়েব ভিতরেও সেবাব ভাব, দাস্ ভাব আছে। 
“সখ্য বলতে বোঝায় বন্ধুব ভাব । এস, এল, 
কাছে বস+। শ্রীদামাদি কৃ্কে কখনও 
এটে। ফল খাওয়াচ্ছে, কখনও ঘাড়ে চড়ছে।” 
প্রেমিক ও প্রেমাম্পদের মধ্যে পমত্ববোধই এই 
প্রেমের যূলকথা। এ ভালবাসা হয় সমানে 
সমানে । সামাজিক কোন নিয়ম, কৃত্রিমতা, 
ভদ্রতা কিংবা লৌজন্গের স্থান এ শ্রীতির মধ্যে 
নেই--পারম্পরিক সেবা আছে। “বাৎসল্য-_ 
যেমন যশোদার। স্ত্বীরও কতকটা থাকে । 
স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায়। ছেলেটি পেট 
ভরে খেলে তবেই মা সন্তষ্ট। ভগবানকে 
বালগোপালরূপে সেবা করা-এই রসেপ্নই 
প্রকাশ। 'মধুব-_যেমন শ্রীমততীর, স্ত্রীরও মধুর 
ভাব। এ বসেব ভিতর ধকল ভাবই আছে-- 
শাস্ত, দান্ত, দখা, বাৎসল্য | বৈষৰ রসশাঙ্ছে 
সেজন্যই এ রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া! হয়েছে, 
যদিও ভগবান শ্রীরামক্কষ্খ বলেছেন, ঈশ্বর- 
লাভের পথ হিসাবে প্রত্যেকটি রসই সমান 
কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় । 

প্রত্যেকটি যুগের একটি নিজস্ব আধ্যাত্মিক 
প্রয়োজ্জম আছে। সেই প্রয়োজন মেটাতেই 
ভগবানের আবির্ভাব। তাই রাগতক্তির 
পঞ্চবসের সাধনা ও তত্বমতে সমস্ত আরাধনা 
করেও ভগবান শ্রীরামক্ণ মাতৃভাবের পূজারী । 
শাস্ত্র যখন ডাকে কোন তত্ব শোলায়মি, গুরু 
যখন তার কানে কোন মন্ত্র দেননি, তখন 
মহামায়াই মা হয়ে স্ভাকে ঢেকে রেখেছিলেন 


৪৩৩ 


নিজের গ্েহের আঁচলে | সেই মায়ের ইচ্ছাতেই 
তৈরবী ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন, সেই 
স্েহময়ীর আদেশেই ভার বেদাত্ত-সাধন। 
এবাব ভগবানের হাসি ও কাম, মান ও 
অভিমান, পুজা ও প্রার্থন-_সবই চিন্ময়ী 
মাতৃপ্রতিমাকে ঘিরে । যোগীরা যোগ ক'রে 
যা পেয়েছে, জ্ঞানীর] বেদান্ত সাধন করে যা 
জেনেছে'--সে সবই তো! ৮তভবতারিণী সম্তানকে 
দিয়েছেন নিজের হাতে, তার লৌকিক দীক্ষা 
নেবার বন আগে। তাই তো! সম্ভানের 
রাগভক্তি এত মাতৃমুখী। এ্রক্ম আর শক্তি 
অভৈদ। যেমন অশ্বি আর দাহিক]1 শক্তি 
তাকেই মা বলে ভাকা হচ্ছে৷ মা বড় 
ভালবানার জিনিস কিনী। এই ভক্ভিব 
ফলেই তত্তৃময়ী হযেছেন স্নেহময়ী জননী, 
আবার স্রেহর্ূপিণী হয়েছেন পবম! প্রকৃতি, 
আছ্যাশক্তি। ভক্তি তত্ব, এবং তত্ব ভক্তিতে 
হয়েছে দ্ধপাস্তরিত। “মা, মা বলতে বলতে 
তাপস হয়েছেন সমাধিস্থ । আবাব সমাধি 
থেকে নেমে এসে বলছেন, “আমাকে 
অন্ধকারে কে হাত ধত্রে নিয়ে যবে? আমি 
যে বালক***বালকের ম! চাই না? 

বালকের মায়ের প্রতি এই আকর্ষণ সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক! একই রক্তমাংসে গড়া মা ও 
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ছেলে। মায়ের সত্ব] আযার মধ্যে আছে, 
তাইতো যায়ের প্রতি অত টান। যে দিব্য 
স্নেহ জগন্মাতার স্বরূপ, তারই প্রকাশ ভক্ক 
সাধক। দুইটি সত্তার এই একত্ববোধ ন! 
হ'লে রাগভক্কি শক্তি লাভ করে না প্রেম 
নিজের অধিকারে প্রতিষ্টিত হয না। ভক্তি 
কর্তব্যবোধ নয়। হিতোপদেশ দিয়ে কাউকে 
প্রেমিক করা যায় না। বিশ্বপ্রাণের সাথে 
যদ্দি মানবহৃদয় একই স্ুবে বাধা না থাকে, 
তবে তাদের পবম্পবেব প্রতি সহাহ্ৃভূতি 
স্বাপন কর। অপসভ্ভব হয়ে পড়ে । 

ভক্ত ও ভগবানেব এই নিবিড় প্রাণের 
সম্বন্ধ শুধু মাতৃপূজাতেই নিঃশৈষিত হয়ে যায় 
না। “কথাযুতে” তা গোপীপ্রেমেও মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। সেই শ্রীতি বাগভক্তিকে দিয়েছে এক 
অপরূপ ন্বপ। তাবই বন্দন! শ্রীমদূভাগবতে £ 
নায়ং হুখাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাস্তঃ। 
জ্ঞানিনাং চাত্সভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ । 

“ভক্ত যত সহজে গোপিকানঙ্দনকে লাভ 
কবেন, তত ্বল্নাযাসে যোগী কিংবা জ্ঞানী 
ভাকে পান ন11১ সেই ব্রজেন্্রন্দনের গুণগান 
কবতে করতে শ্রীবামরু্জ হয়েছেন সমাধিস্ব- 
“সখি সে বন কতর্দূবঃ যে বনে আমার শ্যামসুদ্দর? 
আর চলিতে যে নারি'**।? 


স্মতি-সঞ্চয়ন 


ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস 


রামকষ্জ মিশনের সহিত আমার জীবনের 
সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

১৯০৯ খৃঃ মথুবায় চিকিৎসা-ব্যবসা আরম 
করি! বৃন্দাবনে কালাবাবুব কুজ্জে যখন 
বাম্কুষ্জ আশ্রম ছিল ও নাছু মহারাজ ওখানকার 
অধ্যক্ষ, তখন আমাব যাতায়াত আরম্ভ) 
১৯১২।১৩ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা 
শ্রীযুক্ত মহিমবাবুব সহিত আশ্রমে দেখা হয়। 
তিনি বেদযস্ত ব্যাখ্যা কবিতেছিলেন, তখন 
হইতে মহিমবাবু মথুবাধ আমাব বাড়ীতে অীযুক্ত 
প্রাণেশকুমার বঙ্গচাবীব সহিত যাতায়াত 
কবিতে থাকেন , কোন কোন সময ছুই তিন 
যাসও আমাব বাড়ীতে কাটাইতেন। 

১৯১৪ খুঃ হরিদ্বারে পূর্ণকৃভ্ভ মেলা হয়, 
মহিমবাবু সহ আমরা তিনজন পেখানে গেলাম । 
যাওয়ামান্্রই শ্রদ্ধেম্ন স্বামী কল্যাণানন্দ ( কনখল 
আশ্রমের অধ্যক্ষ) আমাকে হাসপাতালে 
কলেরা-রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। 
আমি দিবারাজ্র রোগীদের সেবা কবিতে থাকি। 
মহিমবাবু আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, 
আমি কি খাইতাম না খাইতাম, আমার ঘুম 
হইল কি না, ইহ1 লইর় সর্বদ] ব্যস্ত থাকিতেন। 
এইভাবে প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল । 

একদিন মহারাজ মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী আমাকে 
ডাকাইয়! পাঠাইলেন। তাহার বাড়ীতে 
আত্মীয়দের মধ্যে তিনজনের কলের। হহ্য়াছে 
তিনি রোগীদের আমার চিকিৎসায় রাখিলেন ও 
ভগবৎকপায় 81৫ দিনের মধ্যে তাহার! সকলেই 
আরাগ্যলাভ করিলেন। ইহার পূর্বে ব্রহ্মকুণ্ড 
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শ্নানেব দিন আমি সাধুদের সহিত স্নান করিতে 
যাইতেছি, লক্ষ লক্ষ মাহষের শআোত চলিতেছে, 
কি জন্ত জানি না, আমি পথহাব। ও সঙ্গীহারা 
হুইয়া পড়িলাম। জনআ্োতে অনেক মহিলা 
ও শিশুর মৃত্যু পর্যস্ত সেই দিন হইয়াছিল; 
আমিও ভয়ে ভীত ও ব্যাকুল হইয়! পড়িলাম। 

একটি দিব্য ইঙ্গিত দেখিয়! কিছু বুঝিতে 
পাবিলাম না, মনে ভাবিলাম যে, ইহ] ভ্রাস্তি- 
মাত্র। যাহা হউক বৌদ্রের তাপে গ্ান 
কবিয়! কনখলে ফিবিলাম! ইহার এক মাসের 
মধ্যেই কাশিমবাজাবের মহারাজা আমাকে 
ডাকাইলেন। রোগীরা আরোগ্যলাভ করিলে 
পর মহারাজ! আমাকে তাহার স্ছিত বুষ্দাবন 
পর্যস্ত যাইতে অন্থরোধ করিলেন। আমি 
স্বামী কল্যাণানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। 
অনেক পুর্বেই মেলা ভাঙিয়া গিযাছিল ও 
হামপাতালে রোগীর সংখ্যা খুবই কম, এজন্য 
তিনি আমাকে যাইতে অনুমতি দিলেন) 
আমি মথুবায় ফিরিয়া আমিলাম | 

বৃন্ধাবনে মহারাজা আমাকে বাংলা দেশে 
গেলে কাশিমবাজার যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ 
করিলেন । এ বৎসর কয়েক মাস পরে আম্টিন 
মাসে আমি কাশিমখাজার গেলাম ও মহারাজার 
অতিথি হ্ইয়া তিন দিন রহিলাম। একদিন 
বেল! ৯টা কি ১টার সময় মহারাজার বৈঠক- 
খানায় ভাহাব সহিত দেখা করিলাম। এ 
সময় দেখিলাম, একজন কালে! দাড়ি- 
ওয়ালা সাধু আমার পূর্বেই আসিয়! 
ৰসিয়া আছেন। তখন ডিগ্রি পাওয়ার জন্ 
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আমার আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছ! ছিল। 
অর্থাভাবে যাইতে পাবি নাই । মহারাজাকে 
আমি অর্থসাহায্যের জন্ত প্রপ্তাব করিলে, 
সাধুটি মহারাজাকে বলিলেন, ছোকর1 এখানেই 
বি্ভালাভ করিতে পারে, কি জন্য বহু টাকা 
ব্যয় করিযা আমেরিকা মাইবে ? তীহাব 
উক্তি আমার অত্যন্ত বিবক্তিজনক মনে হইল । 
সাধু বলিয়া আমি তাহাধ কথার উত্তর দিলাম 
না। কিছুক্ষণ পরে তিনি চলিযা গেলেন । 
মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়! সাধুব পরিচয় 
জানিতে পারিলাম, তাহাব নাম স্বামী 
অখগ্ডানদ্দ+ নিকটেই সারগাছিতে তাহার 
আশ্রম আছে । গানিতাম না “য, সাবগাছিতে 
শ্রীরামকষ্ আশ্রম আছে। 

আমি ২৩ দ্িন পরে কাশিমবাজার হইতে 
ফিরিযা আমিলাম। কয়েকমাস পবে মহারাজা 
আমাকে এক হাঁজার টাক! মখুরায় পাঠাইয়! 
প্িলেন। তখন হপিঘ্াবে দৃ ইঙগিতের মর্ম 
কিছু বুঝিতে পাঁবিলাম। 

সেই বসব বা পর বৎলব শ্রীমৎ স্বামী 
মাবদালন্দ ( শবৎ মহার্লাজ ) পৃঃ োগীন-মা সহ 
বন্দাবনে আদিলেন। সেখান হইতে মথুবায় 
আশসিয়। তাহাব1 আমার বাড়ীতে কযেকদিন 
কাটাইলেন। কিছুকাল পূর্ব হইতে ত্রক্ষচাবী 
কানাই মহারাজ (পরে স্বামী অনস্তানদ্দ ) 
আনার এখানে আসা-যাওয়া করিতেন ও 
আমার বাড়ীতে পনর দ্রিন এক মাস বাস 
করিতেন, আবার মাধুকবী করিয়া আসিয় 
হয়তে! দু-এক মাস থাকিতেন। পৃঃ শরৎ 
মহারাজ আমাব বাড়ীতে আমিয়াছেন 
শুনিয়। তিনিও আদিলেন। সেলময় আমার 
সহধমিণী অথুবার প্রথম আসিয়াছেন। 
তৎপূর্বে আমি একা থাকিতাম। কানাই 
মহারাজ ও আমি স্বামী বিবেকানন্দের যাবতীয় 
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পুস্তক ( ছ ০119) ইত্যাদি পড়িতাম ও রাত্রে 
ছাদের উপর বলিধ| ধ্যঁন করিতাম। 

পৃঃ শরৎ মহারাজ ও যোগীন-মার গভীর 
ধ্যান দেখিয়! আমার থুবই ইচ্ছা! হইত, এই 
মহাপুকষেব নিকট হইতে দীক্ষা লওয় উচিত । 
একদিন সাহন কবিষা শবৎ মহারাজকে 
বলিলাম, “আমাকে দীক্ষা দিন।? তিনি 
উত্তর দিলেন, "সবে বিবাহ করিয়াছ, যখন 
সময় আসিবে, দীক্ষা লইবে 1 আমি হতাশ 
হইয়] এ বিষযে আব কোম কথা কাহাকেও 
বলি নাই। 

তাহার পব বহু বৎসর কাটিয়া গেল, বহু 
সাধুর সঙ্গ ও সেব! করিলাম । এমন কি ১৯২৭ 
থৃঃ মহাপুকষ মহাবাজ যখন বোম্বাই আদিলেন 
ও জরে পীড়িত হুইযা শয্যাগত হুইলেন, 
তখন আমার চিকিৎসা রহিলেন। আমি 
ছইবেল। তাহাকে দেখিতে যাইতাম | তিলি 
জবাবস্থায আমাকে জভাইয়া ধরিতেন, আমাব 
মনে হইত, আমার শরীবেব মধ্যে ঘেন 
বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ কবিতেছে। সহস্রাধিক 
ব্যক্তিকে তিনি এখানে দীক্ষা দিলেন; কিন্ত 
আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না, 
আমাকে দীক্ষা দ্রিন। তিনি বোম্বাই হইতে 
কলিকাতা ফিরিবার দিন ভিক্টোরিয়! টাগ্রিনাস 
স্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়াই আমার স্কদ্ধে 
ভর কবিয় তাহা পূর্বনির্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীর 
“কূপে? পর্যন্ত প্রায় ১০ মিনিট কাল চলিলেন। 
আমি বাক্যে বর্ণনা কবিতে পারি না, আমার 
মধ্যে কি অন্থভূতি হইতেছিল, আমি যেন 
আত্মহাবা হইতেছিলাম, একটা অপ্রাকৃত 
শক্তি যেন আমাকে অভিভূত করিতেছিল। 
সময় সময যনে হইতেছিল, কখন আমাকে 
ছাড়িয়া দ্রিবেন। যাহা হউক আমি মনে 
সাহস আনিয়া দশ মিনিট এই অবস্থায় 


ভাদ্র, ১৩৬৮ ] 


কাটাইয়। তাহাকে প্রথম শ্রেণীব গাড়ী পর্যস্ত 
পৌছাইয়া দিলাম ও রক্ষা পাইলাম। কিন্ত 
শত শত নরনারী তাহার দর্শনেব জন্ স্টেশনে 
ভিড় কবিয়াছিল, তাভাদের প্রতি আমার 
একটুও লক্ষ্য ছিল ন!? কে কখন আসিয়াছে বা 
গিফাছে তাহার দিকেও ইশ ছিল ন1। কিছুক্ষণ 
পরে গাড়ী ছাড়িযা! দিল, স্টেশন ছাড়িয়া চলিয। 
গেল, আমি স্থির হইয়া দীডাইয়া আছি 
টর্যাটফর্মে, তখন একজন সাধু বলিলেন, 
'আপনি যাইবেন না, দীড়াইরা কি 
দেখিতেছেন ? চলুন ।? তাহাব অগ্সরণ কবিবা 
নিজের গাড়ীতে আসিয়। বমিলাম , সেই নেশা 
কাটাইতে আমার তিন দিন লাগিধাছিল। 
নখে ছুঃখে কযেক বৎসব কাটিযা গেল। 
১৯৩৩ খুঃ আমেরিকা! গেলাম, নিউইযর্কে 
স্বামী নিখিলানন্দের নিকট কযেকমাল 
থাকিলাম। একদিন তিনি আমাকে 
বলিলেন? “আপনর শ্রদ্ধাতক্তি আছে, তবে 
কেন দীক্ষা নেন না? আমি বলিলাম, 
“সময় হইলে দীক্ষা হইবে । যাহ] হউক 
১৯৩৪ খুঃ ফেব্রআরি মাসে আমি বোঘ্াই 
ফিরিলাম। নতেঘ্র মাসে এক রাতে 
বোথ্াই মঠের অধ্যক্ষ শ্বামী বিশ্বানন্দম আমাকে 
টেলিফোনে বলিলেন, 'রেলুভ মঠেব প্রেসিভেণ্ট 
শ্ীমৎ স্বামী অথগ্ডানন্দজী আরসবাছেন, 
আপনি দেখা করিতে আসিবেন।” 
পরদিন মঙ্গলবার প্রত্যুষে আমার স্ত্রীকে 
সঙ্গে লইয়া আশ্রমে গেলাম । গিয়৷ দেখিলাম, 
মহারাজ পশ্চিমের বারান্দায় বসিঘা রো 
পোহাইতেছেন। নিকটে গিয়া প্রণাম 
করিতেই বলিলেন, “কি হে অবিনাশবাবু 
যে? আমি বলিলাম, “মহারাজ, আপনি কি 
আমাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেনঃ আম"র তো 
মনে পড়ে না যে, আমি আপনাকে দেখিয়াছি |, 
৯১ 


শ্বৃতি-সঞ্চয়ন 


৪৩৩ 


তিনি বলিলেন, “মনে করিয়া দেখ ১৯১৫ খ্বঃ 
কাশিমবাজারে মহারাজাব বৈঠকখানায় 
আমাকে দ্রেখিযাছিলে কি ন। তখন মনে 
পড়িল-_পেই সন্ত্যাসীব কথা। মহাবাজ আমাকে 
বসিতে বলিলেন । এক পাশে একটা বেঞ্চ 
ছিল, আমি বধিলাম। তিনি একটু অপেক্ষা 
করিয়াই বলিলেন, “দেখ অবিনাশ, তোমার 
সময হইয়াছে, বয়সও হইয়াছে, এখন দীক্ষা 
নাও।? আমি বলিলাম, “আপনি কি 
করিয়া জানিলেন, আমার দীক্ষা নেওয়ার 
সময হইয়াছে? তাহার কোন উত্তর না দিয়! 
তিনি স্বামী বিশ্বানন্দকে ডাকিলেন ও পঞ্জিকা 
আনিতে আদেশ করিলেন । 

পঞ্জিকা! দেখিযা আমাকে আদেশ করিলেন, 
শ্রক্রবাব প্রাতে ৮টার সময় গাড়ী পাঠাইবে, 
আমি তোমার বাড়ীতে গিয়া দীক্ষা দিব।» 
আমাব স্ত্রী প্রার্থন] করিলেন, “মহার1জ 
আমাকেও দীক্ষা দিতে হইবে |? তিনি সম্মত 
হইলেন। শুক্রবার প্রাতে গাড়ী পাঠাইলাম | 
১০টার মধ্যে খামী বিশ্বানন্দ), অখিলানন্দ 
ও আবও 81৫ জন সাধুসঙ্গে আমার বাড়ী 
আসিয়া! মহারাজ আমাদিগকে দীক্ষা দিল্নে। 
তাহার দীক্ষা অতিশয় কঠিন নিয়ম ছিল। 
দীক্ষার পব সকলেই আহারাদি করিয়! বিশ্রাম 
করিলেন । নন্ধ্যার পর মকলকে মঠে পৌছাইয়! 
দিলাম । 

মহারাজ্জ যতদিন বোম্বাই আশ্রমে ছিলেন, 
২৩ দিন অস্তরহই এক একদিন আমার বাড়ীতে 
আমিতেন। তিনি শুক্তে! ও পাটিসাপটা পিঠ! 
খাইতে ভালবাসিতেন; এমন কি বেলুড়ে 
ও সারগাছিতে গিয়াও লিখিতেন, শুক্কো 
যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে। মহারাজ 
প্রায়ই পত্র লিখিতেন। কিন্তু জীবনে আর 
তাহার সহিত দেখা হইল না। 


কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী 


স্বামী শাস্তিনাথা নন্দ 


নুতন দেশ দেখার আনন্দ মাহ্থষের 
সহজাত । নূতন নৃতন দেশের সহিত 
পরিচিতি, নূতন ভাষ1, নূতন প্রাক্কৃতিক 
দৃশ্যাবলী, স্থানে স্থানে তীর্ঘমাহাত্ব্য যে 
অন্প্রেরণা যোগায, তা দৈনন্দিন একটান! 
জীবনের বিবস কর্মধারাকে সরসতায় সঞ্জীবিত 
করে। এ্রতিহাসিক পায লানা তথ্য, কৰি 
দেখে চিবন্দ্দরেব লীলাধিত তুলিকায় অপনূপ 
নূপাবেশ, সাধক সন্ধান পাষ যুগশ্যুগাস্তের 
ভাবাবেগ, প্রসমচিত্তে গ্রহণ করেঃ মনে মলে 
ভাবে-কি স্ন্দব। তাই বোধ হয় নৃতন 
দেশভ্রমণেব- তীর্ঘভ্রমণেব স্থযোগ মাচ্ছস 
লুৰ্ধচিত্তে গ্রহণ কবে। 

আমার এক পুরাতন বন্ধু যখন এসে চুপি 
চুপি সংবাদটি দিলেন, কাশ্মীব যাবার একটি 
স্বযোগ এসেছে, তিশি যেতে মনস্ব কবেছেন 
এবং আমাকেও সঙ্গী হ'তে অহবোধ কবছেন, 
তখন আনন্দে আমাব হৃদয নেচে উঠল । 

ভুম্বর্গ কাশ্বীর | বছ শতাব্ধীর অতীত 
ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি সাক্ষ্যত্ব্ূপ এখনও 
বর্তমীন, অশোকের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের প্রচাব, 
কনিষ্কের প্রভাব, শিব-উপালনার কেন্দ্র, 
মোগলদিগের প্রমোদক্ষেত্র, স্বামী বিবেকানন্দের 
পাশ্চাত্য শিষ্য ও বদ্ধুগণ--সিস্টার নিবেদিতা, 
মিস্‌ ম্যাকৃলাউড, মিসেস্‌ ওলিবুল প্রভৃতি সহ 
মাসাধিক কাল এখানে অবস্থান, সৌন্দর্য- 
পিপান্থ বহু বৈদেশিকেব এই ভূম্বর্গে আগমন, 
অবশেষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাড়াকাড়ি 
--এইসব চিস্তাধারা যুগপৎ যনকে যেন আচ্ছন্ন 
ক'রে ফেলল । অন্তরে যেন কাশ্মীর-চিস্তা 


ছাড আর কিছুই নেই। আত্তে আস্তে 
আরও তিনজন সহযাত্রীর আবির্ভাবে আমবা 
পাঁচজন কাশ্মীব-যাজ্ঞার প্রস্ততিব পর্বে যোগ 
দিলাম। 

যাত্রাব দিন হ০শে মে, ১৯৩১1 ভাবত- 
দর্শন” স্পেশাল ট্রেন! খাব পরিচালনায় 
আমাদেব এই যাত্রা, তিনি নিবলম অমায়িক 
ও আশাবাদী । এই যাত্রা তার একটি আদর্শের 
ব্ূপায়ণ। ভ'বতবর্ষেব এক প্রাস্ত থেকে আর 
এক প্রান্ত পর্যন্ত ভাবতবাদী ভাবঙবর্ষবে 
জানবে দেখবে আস্বাদন করবে, পরস্পর যে 
যোগস্থত্রে ভাবতের এতিহা গ্রথিত, তাৰ 
স্ত্রটি আবিষ্কাব করবে-যে সাধারণ যুছ নাটি 
ভাবতবর্ষেব শিরা উপশিবায় প্রবাহিত, তাকে 
জানতে হবে, তবেই হবে 'ভাবতদর্শন?, তবেই 
হবে যাক্রাব উদ্দেশ্য সফল । 

রাত্রি ১১টায় ট্রেন ছাড়বে । হাওড়া 
স্টেশনে পৌছলাম বাত্রি ম্টায়। পরিচয়পত্রাদি 
সংগ্রহ ক'রে বিছানাপত্র নিয়ে আস্তে আস্তে 
ট্রেনে উঠলাম । বিভিন্ন স্কান থেকে যাত্রীবা 
সমবেত হয়েছেন, কেউ যুশিদাবাদ? কেউ 
মালদহ, কেউ জলপাইগুড়ি, কেউ হুগলি, 
কেউ মেদিনীপুর, আর কলকাত1 তো আছেই এ 
বহু ব্যষ্িব সমন্বয়ে সমষ্টিগত এক বিরাট 
পরিবার; অপুর্ব তাব সাজসঙ্জ!, বিচিত্র তার 
ভাষা; অনচ্ুভৃত তাব পরিবেশ। কিন্তু 
বৈচিত্র্যের মাঝে একটি গ্থুরের অহ্থরণন যা 
প্রতিটি প্রাণের নিবিড়তম স্বানে বাজছে, 
মহৎ যাত্র| নফল হউক *শিবান্তে অন্ধ 
পস্থানঃ |; 


ভাদ্র? ১৩৬৮ ] 


বিদায়-কোলাহলেব মধ্যে ট্রেন ছাডল। 
শত শত হস্ত আন্দোলিত হ'ল, শত শত রুমাল 
বিদায়ে সঙ্কেত জানাল। আমর! শ্রীদুর্গ। 
স্মরণ ক'রে স্বক্তির নিশ্বাস ছাড়লাম । সমিতির 
ব্যবস্থা ভালই । ট্রেনে প্রত্যেকেব জঙ্গ একটি 
ক'রে বার্থ। ছুই সীটেব মাঝে টুল দেওয়া 
রয়েছে, তাতেও একজনেব শযনেব ব্যবস্থা । 
পাচক চাকর, বান্নাব প্রয়োজনীয সমস্ত জিনিস, 
কাঠ কয়লা ইতযাদি সঙ্গেই চলেছে । অনেক 
দুরের পথ । মাঝে মাঝে এমন জায়শাম ট্রেন 
থামাধাব ব্যবস্থ! হযেছে, যাতে স্টেশনে রামা 
ক'বে সকলকে খাওয়ানো যাব এবং বাতের 
খাবারও সঙ্গে দেওয| যাষ | গাড়ী প্রথম দিন 
ধানবাদে, তারপব দিন বারাণসী, তারপর 
যোবার্দাবাদ ও শেষদিন পাঠানকোটে থামবে। 
সেখানে আগে থেকেই বাস-এব ব্যবস্থা কবা 
আছে, যাতে আমর] ৭৮ ঘণ্ট। বিরতির মধ্যে 
এষ্টব্য স্থানগুল দেখে আসতে পাবি। 
ইতিমধ্যে আহার্যও প্রস্তত হযে যাবে । 

গু ০ গা 

ট্রেন চলাব একটান। দোলনেব মাঝে কখন 
ঘুমিযে পড়েছি €োবেব আলোর সঙ্গে ঘুম 
ভাঁউতে দেখলাম, বাংলার শ্যামল ক্রেড় হ'তে 
অনেক দূবে এসেছি। ছু-ধারে টেলিগ্রাফের 
থামগুলি বিপরীত দিকে ছুটে ছুটে পালিয়ে 
যাচ্ছে , বিস্তীর্ণ মাঠগুলিও যেন ঘুবপাঁক 
খেতে খেতে দূবে সবে চলেছে । মাঝে মাঝে 
খনি থেকে সগ্োথখিত কয়লাব স্তুপের সঙজেও 
সাক্ষাৎ হচ্ছে। খানিক পবেই ট্রেন ধানবাদ 
এসে গেল। এখানে কোন জমণস্টী নেই; 
শুধু সানাহাব ও বিশ্রাম । সন্ধ্যা ৬টায় গাড়ী 
ছেড়ে দিল। 

পবদিন শিবক্ষেত্র বারাণসী। পতিত- 
পাবনী গুরধূনী শত সহজ মানবমন শুচিত্ুদ্ধ 


কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী 


৪৩৫ 


ক'রে যুগযুগ ধরে প্রবাহিতা। এ মণিকপিকার 
ঘাট, দ্শাশ্বমেধ ঘাট, কেদার-ঘাট, এ অসংখ্য 
ন্নানরত পুণ্যাথীব দ্ল। এ শত শত দেষ- 
দেউলে ঘণ্টাধবনি_ এ যেন চিরনূতন ! যত 
বাবই দেখি, পুরাতন হয না। মনে পড়ে যায়, 
সেই পুরাতন কথা । শিবক্ষেত্র কাশীধামে 
অস্তে জীব শিবলোক প্রাপ্ত হয়ঃ আর 
পুনর্জন্ম হয় না। 

ম। ভবানী ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“আচ্ছা সকলেই যদি মুক্ত হয়ে যায়, তবে 
স্থপ্টি চলবে কেমন ক'রে 1 ভোলাঁনাথ উত্তর 
দিলেন, “সকলেই মুক্ধি পাধ না, যার বিশ্বাস 
আছে মেই পাথ।, সত্য কিন! দেখাবার জন্ত 
ভোলানাথ মণিকণিকাব ঘাটে মৃতবৎ শুয়ে 
বইলেন। আব মা মত স্বামীর মাথা কোলে 
বেখে কাদছেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে, 
“মা, কাদছ কেন? যে নিষ্পাপ সেই আমার 
স্বামীর মৃতদেহের সৎ্কাৰ করতে পারবে 
আর কেউ নয়।, 

কারও সাহস নেই | মনে প্রাণে নিষ্পাপ 
কে? সকাল দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা এল। 
এক মাতাল সন্ধার আধা-অদ্ধকারে সেই 
পথে উপস্থিত। প্রাণখোলা তার জিজ্ঞাস! 
“কে মাঃ সন্ধ্যার অঙ্ধীকারে বসে কাদছিস কেন 1? 

“বাবা, আমা স্বামীব মৃতদেহের সৎকাঁর়ের 
লোক পাচ্ছি না। 

£তোঁব ছেলে থাকতে ভাবনা কি? 

মা! বললেন, “বাবা, কিন্ত যে জীবনে কোন 
পাঁপ করেনি, সেই আমার স্বামীর দেহ স্পর্শ 
করতে পাববে |? 

“এই কথা? আচ্ছা একটু দাড়1। এই 
বলে যাতাল ক্রত গঙ্গাগর্ভে নেমে গেল, 
পিতিতপাবনি গঙ্গে' বলে ডুব দ্রিলে। তাড়া- 
তাড়ি ফিরে এসে বললে, “এইবার দে” কিন্ত 


তত 
কে কোথায় ! পবীক্ষা হযে গেছে । যাঁর এই 
বিশ্বা একবার গঙ্গাম্পর্শে কোটিজন্মের 


পাপক্ষয় হয়--এক জন্মের পাপ তো কোন্‌ 
ছার_্যার এই 'পাঁচসিকে-পাচআন1 বিশ্বাপ' 
তারই হয়। 

সারনাথ, বিড়লা-মন্দির প্রভৃতি দর্শনের 
জন্ত নির্দিষ্ট বাস সারি সারি দাড়িয়ে আছে । 
আমর। ক-জন গঙ্গাস্ান ৬বিশ্বনাথ দর্শন ও 
আমাদের আশ্রমে প্রসাদ পাওষা স্থির ক'রে 
বাস ছেড়ে দিলাম । আশ্রম থেকে ফিবলাম 
বেলা ৪ট1। ৫॥ টা আমাদের ট্রেন 
ছাড়ল । 

বেরিলী, মোরাদাবাদ ও জলন্ধব হয়ে ট্রেন 
২৪শে পাঠানকোটে পৌছল। পরদিন ভোবে 
ভ্রীনগবের বাস ছাডবে। পাঠানকোট থেকে 
জ্রনগর ২৬৭ মাইল । সাধারণতঃ বানিহালে 
রাত্রিট। অপেক্ষা! ক'বে সকালে আবাব ্ীনগব 
অভিমুখে যাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের বিশেষ 
অনুমতি নেওয়ার ফলে সেই বাত্রেই শ্রীনগর 
পৌছনে স্থির হ'ল। দূব বাস্ত!, পাহাডের 
গ| বেয়ে বেয়ে যেতে হয, অন্তদিকে গভীব 
খাদ । রাত্রে চালকের হিমাবেব অল্প ভুল 
হ'লে অথব। ক্ষণমাত্র তন্দ্রাভিভূত হ'লে 
কতগুলি অমূল্য প্রাণ কালের অতলে তলিয়ে 
যাবে। তাই এই সাবধানত|। 

পূর্বনির্বাবিত স্থচী-অনুযায়ী বাস ছাড় 
সকাল ৮টায়। গরমের মধ্যেও মাঝে মাঝে 
ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। কখন 
পাহাড়, কখন সমতলভৃমিব যধ্য দিয়ে আমব] 
জম্মু এসে পৌঁছলাম বেলা এগাবটায। জন্মু 
বেশ গরম। নুতন নৃতন দৃশ্য, আবাব পুবাতন 
দৃশ্যের পুনবাবিভ্ভাব-_-এই রকম ক”রে বানিহাল 
এসে পৌঁছলাম বৈকাল সাড়ে পাঁচটায়। 
বানিহাল পাল একটি ছুযাইল-লম্বা টানেল। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


বাইশ মাইল পথকে সংক্ষিপ্ত ক'রে ছু-মাইলে 
নিয়ে মাপা হয়েছে । 

ছ-পাশের অন্ধকার চিনে দৃষ্যাবলী দেখতে 
দ্বেখতে সারাদিনের ক্লান্তি যে কখন চোখের 
পাতায় নিদ্রাক্ধূপ নিয়েছে, জানতে পারিনি । 
মাঝে মাঝে বাসের ঝাঁকানি খেষে তন্দ্রা] কেটে 
যাচ্ছে, আবার পবক্ষণেই আচ্ছন্ন। তন্দ্র' ভাঙলে! 
শ্রীনগরে এসে, তখন বাত্রি সাড়ে দশট!। 
নীল আবছা আলোয় এ যেন স্বপ্নের দেশে, 
তন্দ্রাব রাজত্বে কোন্‌ অলকাপুবীতে এসে 
পৌছলাষ ! “নামো, নামৌ, এসে গেছি? রব | 
সামলে সবকারা যুব হোস্টেল (0০৮৪/০0267 
০০৪০ 0569] ) পাঁচ শ' জন থাকবার মতে! 
বাড়ী। 

আমাদের কযেকজনের সেখানে থাক 
সুবিধা মনে হ'ল না। পরদিন অহ্থসন্ধান ক'বে 
নাবার়ণ-মঠে এসে উঠলাম। উদ্দেশ্য ছুটি । পথম, 
৮অমপনাথ দর্শন হয কিনা, তাব ব্যবস্থা করা। 
কাশীধাম হ'তে আভাস নিষে এসেছিলাম, 
যাঁদও গুরুপৃণিমা ও শ্াবণীপৃণিমা - এই দুই 
দিনই যাত্রীদের যাত্রার অহ্ুকুল, তবু তার 
আগে ঘোডা ও গাইডেব সাহায্যে যাত্র। 
চলে, অনেকে গেছেন । দ্বিতীয়, নারায়ণ-মঠে 
নির্জনতা এবং সাধুসঙ্গ আছে, দুটিই লোভনীষ 
এবং বাঞ্ছনীয। টুরিস্ট-অফিসে খোজ নিয়ে 
জানলাম, এই বৎসর দেবিতে ববফ পড়ায় 
রাস্তাঘাট এখনও বরফে ঢাকা, আর সরকার 
হ'তে যাত্রার অন্গমতি পাওয়। যাবে না । 

০ চু ক 

পাবসী কবিদেব “বেহেস্ত” এই কাশ্মীর 
মালতৃমি দৈর্ধ্যে প্রায় আশী মাইল ও প্রস্থে প্রায় 
পঁচিশ মাইল বিস্তৃত। পিবপঞ্জলের উততঙ্গ শাখা 
(প্রায় ১০০০০ ফুট উচ্চে বানিহাল পান দিয়ে 
অতিক্রম করতে হয় ) কাঁশ্মীবকে ভাবত হ'তে 


ভাদ্র, ১৩৬৮ ] 


বিচ্ছিন্ন করেছে। উত্তরে ও পুর্বে চির- 
তুবারাচ্ছাদিত হিযালযের শৃঙ্গশ্রেণী, এইখানে 
নাম নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬৬০ ফুট )। পর্বতের 
অপর পার্থখে তিব্বত, চীন ও মোভিয়েট 
তুকীস্থান। উপত্যকার মধ্য দিষে ঝিলাম 
অলম গতিতে একেবেঁকে চলেছে পাকিস্তানের 
দিকে। 

বাজধানী প্রীনগব। অনেকের মতে ডাল 
হদ্বে পাশে অপুর্ব হুষমাময় এই ভূখণ্ুটি 
পাশ্চাত্যে ভেনিসের সঙ্গে তুলনীয় । ঝিলাম 
নদীতে নয়টি সেতু শ্রীনগবের উভয তীরকে 
সংযুক্ত করেছে। জলে অসংখ্য সলজ্জিত নৌগৃহ 
বা “হাউসবোট" এবং ছোট ছোট নৌকা বা 
শিকাব! টুবিস্টদের আহ্বান জানাচ্ছে। 

এ দেশের হাতের কাজ ও স্ুচীশিল্প অপূর্ব । 
লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্রশিল্প ও কাষ্ঠশিল্প প্রতি 
বৎসর বিক্রয হয়। মাছ ও দুধ প্রচুব। কাশ্মীর 
সবকাঁব কাশ্মীরের নানাবিধ উত্পক্ন দ্রব্য এনে 
জমায়েখ করেছেন সব্কারী বিক্রয় কেনে 
[01)১0205)) 1 উইলোর 
ক্রিকেট ব্যাট, দর্শনীঘ নানাবিধ কাঠেব কাজ, 
কাশ্ীর সিল্ধ। পশমেব উপব স্থচীশিল্প, 
কার্পেট, জাফবান-হরেক বকমেব খাটি মধু 
এখানে পাওয়া যাবে। 

কাশ্নীবেব প্রধান ফপল হ'ল, মাঠে ধান 
আর গাছে ফল- আপেল, আখবোট, খোবানি, 
নাসপাতি, সফেদ], মিষ্টিডুমুর, চেবী প্রভৃতি । 
এ ছাড়া যা কিছু প্রয়োজনীয জিনিস আনতে 
হয় বাইবে থেকে । কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু, 
ডোগবা বাজপুত-মহাবাজ কবণ ষিং। 
অধিবাসীর1 বেশীর ভাগ মুসলমান । 

করণ সিংহের পিত হরি সিং 
কাশ্মীরের শেষ স্বাধীন রাজা। 
যখন হানাদারেব। হাজারে হাজারে পাকিস্তানের 


( 00962020067 


বস্তত 
১৯৪৭ ছৃঃ 


কাশ্টীর ও ক্ষীরভবানী 


৪৩৭ 


যোগসাজসে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল, হাতে শুধু, 
কুড়ল কাটারি ছোর1 বর্শা নয়ঃ বন্দুক 
ষ্টেনগান্‌ হ্যাগুখ্থেনেড প্রভৃতি আধুনিকতম 
হাতিয়ার লিয়ে, তখন মহারাজ হরিসিংহ্র 
সাধ্য ছিলনা তাদের বাধা দেবার । কারণ 
কাশ্মীরেব সৈম্তসংখ্য সাযান্ত। তাবা! আপদে 
বিপদে বুটিশ সবকারের উপব নির্ভর ক'রে 
এসেছেন। আবার তার সৈশ্ঠদের অর্ধেক ছিল 
মুনলমান। বাধা দেওয়া দূরে থাক, কেউ কেউ 
হানাদারদের দলেই ভিড়ে গেল। কাশ্মীবের 
বাজ-দেনাপতি বাজেন্দ্র মিং বীরের মতো 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। শ্রাম লুঠ ক'রে 
শন্যক্ষেত জালিয়ে হানাদাবদের দল এগিষে 
আসছে বিনা বাধায়, শ্রীনগর থেকে যাত্র ৬৫ 
মাইল -_ উরিতে এসে পৌছেছে । মহারাজ হরি 
পিং নিজ হাতে পত্র বচন করলেন কাশ্মীরের 
ভাবতভুক্তির জন্ত | নূতন ভারত সরকারের 
কাছে আবেদন 'কাশ্শীবকে বক্ষা করুন? | 
তাবিখটাও মনে পড়ে ২৫শে অঙোবর, ১৯৪৭। 
তারপব সরকাঁরেব সাহায্যে 
হানাদার দলকে তাড়ানো! হ'ল | বছ সৈ্ 
হতাহত ভ'ল। ক্যাপ্টেন রঞ্জিত রাম, ক্যাপ্টেন 
লাওনেল, প্রতীপ সেন প্রভৃতি বহু বীব প্রাণ 
দ্রিলেন। তাদের বক্তে কাশ্মীরের আজাদী” 
টিকে রইল ( আজ পাভার্গায়েব চাষীও তাদের 
স্মতি-ফলকের দিকে তাকিয়ে বলবে, “ওহি 
লোক হামকো! বচাথা। যাক, সে সব কথ! 
এখনও ইতিহাসের পর্যাষে পড়েনি । ঘটন! 
শষ হলেও ক্ষত এখনও দগদ্গে রয়েছে। 
কাশ্মীবের পথে ঘাটে তা চোখে পড়বে । 
শ্রীনগরেব ডালহদ এককথায় অপূর্ব । 
প্রকৃতিদেবী তাব সমস্ত স্বযম! যেন এখানে 
ঢেলে দিয়েছেন। পাহাড়ে কোলে ভালের 
জ্কলে যখন হাজার হাজার পদ্ম ফুটে থাকে, 


ভাবত 


৪৩৬ 
কে কোথায়! পরীক্ষা হযে গেছে। যাঁর এই 
বিশ্বান একবার গঞঙ্জাম্পর্শে কোটিজন্মেব 


পাপক্ষয় হয়-_-এক জন্মে পাপ তো! কোন্‌ 
ছার--যার এই পাঁচসিকে-পাঁচআন! বিশ্বাস! 
তারই হয়। 

সারনাথ, বিড়লা-মন্দির প্রভৃতি দর্শনের 
জন্ত নির্দিষ্ট বাস সারি সারি দাড়িযে আছে। 
আমর] ক-জন গঙ্গাঙ্সান ৮বিশ্বনাথ দর্শন ও 
আমাদের আশ্রমে প্রসাদ পাওয। স্থির করে 


বাস ছেড়ে দিলাম । আশ্রম থেকে ফিবলাম 
বেলা ৪ট1। &৫॥ টায় আমাদের ট্রেন 
ছণড়ল। 


বেরিলী, মোরাদাবাদ ও জলম্ধব হয়ে ট্রেন 
২৪শে পাঠানকোটে পৌছল | পবদিন ভোবে 
প্রীনগরের বাস ছাঁড়বে। পাঠানকোট থেকে 
শ্রীনগর ২৬৭ মাইল। সাধারণতঃ বানিহালে 
রাত্রিট! অপেক্ষা ক'বে সকালে আবাব শ্ীনগব 
অভিমুখে যাওয়া হয় । কিন্ত আমাদের বিশেষ 
অঙ্গুমতি নেওয়ার ফলে সেই বাত্রেই শ্রীনগর 
পৌছনো স্থিব হল। দুব বাস্ত!, পাহাডের 
গ| বেয়ে বেয়ে যেতে হয, অস্ঠর্দিকে গভীব 
খাদ। রাত্রে চালকের হিসাবেব অল্প তুল 
হ'লে অথবা ক্ষণমাত্র তন্দ্রাভিভূত হলে 
কতগুলি অমূল্য প্রাণ কালের অতলে তলিষে 
যাবে! তাই এই সাবধানতা । 

পূর্বনির্ধারিত স্চী-অঙ্্যায়ী বাস ছাডল 
সকাল ৮টাষ। গরমের মধ্যেও মাঝে মাঝে 
ঠাণ্ড। হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া! যাচ্ছে। কখন 
পাহাড়, কখন সমতলভূমিব মধ্য দিয়ে আমরা 
জম্মু এসে পৌছলাম বেলা এগাবটাধ। জন্থু 
বেশ গরম। নূতিন নৃতন দৃশ্য, আবাব পুবাতন 
দৃশ্যের পুনবাবিভীব--এই রকম ক'রে বানিহাল 
এসে পৌঁছলাম বৈকাল সাড়ে পাঁচটায়। 
বানিহাল পাস একটি দুমাইল-লম্ব। টানেল । 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


বাইশ মাইল পথকে সংক্ষিপ্ত ক'রে ছু-মাইলে 
নিয়ে আস! হয়েছে। 

ঘ-পাঁশের অন্ধকার চিবে দৃশ্যাবলী দেখতে 
দেখতে সারাদিনের ক্লান্তি যে কখন চোখের 
পাতায় নিদ্রাকূপ নিয়েছে, জানতে পারিনি । 
মাঝে মাঝে বাসের ঝাঁকানি খেষে তন্দ্রা কেটে 
যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই আচ্ছন্ত্। তন্দ্র। ভাঙলো 
শ্রীনগবে এসে, তখন বাজ্জস সাড়ে দশট!। 
নীল আবছ1 আলোয় এ যেন স্বপেব দেশেঃ 
তন্ত্রাব রাজত্বে কোন্‌ অলকাপুরীতে এসে 
পৌছলাম « “নামো, নাম, এসে গেছি? বব। 
সামনে সবকারী যুব হোস্টেল (0990360$ 
০০৮ 009661 ) পাঁচ শ' জন থাববার মতো 
বাডী। 

আমাদের কযেকজনের সেখানে থাকা 
স্ববিধ! মনে হ'ল না। পরদিন অনুসন্ধান কবে 
নারায়ণ-মঠে এসে উঠলাম। উদ্দেশ্ন ছটি। প্রথম, 
৮অমবনাথ দর্শন হয কিনা, তার ব্যবস্থ। করা । 
কাশীধাম হতে আভাস নিয়ে এসেছিলাম, 
যদিও গকপৃথিমা ও আবণীপৃণিম! -এই দ্বই 
দিনই যাত্রীদের যাত্রার অহ্ৃকুলঃ তবু তার 
আগে ঘোড়া ও গাইডেব সাহায্যে যাত্র। 
চলে, অনেকে গেছেন । দ্বিতীয়, নারায়ণ-মঠে 
নির্জনতা এবং সাধুসঙ্গ আছে, দুটিই লোভনীয 
এবং বাঞ্চনীয। টুবিস্ট-মফিসে "থাজ নিয়ে 
জানলাম, এই বখ্পব দেবিতে ববফ পড়ায় 
রাস্তাঘাট এখনও বরফে ঢাকা, আর সরকার 
হ'তে যাত্রার অন্থমতি পাওয়া যাবে না। 

রং কি বা 

পাবসী কবিদের “বেহেস্ত এই কাশ্মীর 
মালভূমি দেখ্্যে প্রায় আশী মাইল ও প্রস্থে প্রায় 
পঁচিশ মাইল বিস্তৃত। পিরপঞ্জলের উদ্তঙগ শাখা 
(প্রায় ১০১০০০ ফুট উচ্চে বানিহাল পাপ দিষে 
অতিক্রম কবতে হয়) কাশ্মীবকে ভারত হ'তে 


ভাদ্র, ১৩৬৮ ] 


বিচ্ছিন্ন করেছে। উত্তরে ও পূর্বে চির- 
তুষারাচ্ছাদিত হিমালযের শূঙ্গশ্রেণী, এইখানে 
মাম নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬৬০ ফুট )। পর্বতের 
অপর পার্খে তিন্বত, চীন ও সৌোভিয়েট 
তুকীস্থান। উপত্যকার মধ্য দিষে ঝিলাম 
নঙ্গ॥ গতিতে একের্বেকে চলেছে পাকিস্তানে 
দিকে । 

বাজধানী শ্ীনগব | অনেকেব মতে ডাল 
£$দের পাশে অপূর্ব স্ষমাময় এই ভূখণ্ডটি 
পাশ্চাত্যের ভেনিসেব সঙ্গে তুলনীয় । ঝিলাম 
নদীতে নয়টি সেতু শ্রীনগবেব উত্তয তীবকে 
সংযুক্ত করেছে। জলে অসংখ্য হ্থসজ্জিত নৌগৃহ 
বা “হাউসবোট” এবং ছোট ছোট নৌক। বা 
শিকাবা টুবিস্টদের আহ্বান জানাচ্ছে। 

এ দেশের হাতের কাজ ও স্ুচীশিল্প অপূর্ব । 
লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্রশিল্প ও কাষ্ঠশিল্প প্রতি 
বৎসব বিক্রত্ন হয়। মাছ ও ছৃধ প্রচুব। কাশ্মীর 
ঘবস্চাব কাশ্মীরের নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্য এমে 
জমাযেৎ করেছেন সবকাবী বিক্রয় কেন্দ্রে 
€ (90৮91711091 উইলোব 
ক্রিকেট ব্যাট, দর্শনীঘ নানাবিধ কাঠেব কাজ, 
কাশ্মীর লিল্ক” পশমেব উপব ম্থচীশিল, 
কার্পেট, জাফবান-হরেক রকমেব খাটি মধু 
এখানে পাওষা যাবে । 

কাশ্মীবের প্রধান ফপল হল, মাঠে ধান 
আর গাছে ফল--আপেল, আথবোট, থোবানি, 
নাসপাতিঃ সফেদা, মিষ্টিডুমুর, চেগী প্রভৃতি 
এ ছাড়া য1 কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে 
হব বাইবে পেকে । কাশ্রীরের মহারাজা হিন্দু, 
ডোগর! বাজপুত--মহাবাজ কবপ দিং। 
অধিবাসীরা বেশীব ভাগ মুসলমান। 

করণ সিংহের পিত! হরি মিং বস্ততঃ 
কাশ্মীবের শেষ স্বাধীন বাজ1। ১৯৪৭ থুঃ 
মুখণ হানাদারের। হাজারে হাজারে পাকিস্তানের 


17171)01101) ) | 


কাশ্মীর ও স্্টীরভবানী 
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যোগসাজসে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ল, হাতে শুধু 
কুড়ল কাটারি ছোর। বর্শা নয় বন্দুক 
স্েনগান্‌ হাগুশখ্রেলেড প্রভৃতি আধুনিকতম 
হাতিয়ার নিয়ে, তখন মহাবাজ হরিসিংছের 
সাধ্য ছিল না তাদেব বাধা দেবার । কারণ 
কাশ্মীরের ৫সন্তসংখ্যা সামান্ত! ভাবা! আপদে 
বিপদে বুটিশ সবকারের উপব নির্ভর ক'রে 
এসেছেন। আবাব তাব সৈম্থদের অর্ধেক ছিল 
মুললমান | বাধ| দেওয] দূরে থাক, কেউ কেউ 
হান[দারদের দলেই ভিড়ে গেল। কাশ্দীরের 
বাজ-সেনাপতি বাজেন্ত্র সিং বীবের মতো! 
যুদ্ধক্ষেত্বে প্রাণ দিলেন। গ্রাম লুঠ ক'রে 
শশ্তক্ষেত জ্বালিয়ে চানাদাবদের দল এগিযে 
আসছে বিনা বাধায়, প্রনগব থেকে মাঝ ৬৫ 
মাইল-_ উরিতে এসে পৌছেছে । মহারাজ হরি 
সিং নিজ হাতে পত্র বচন] করলেন কাশ্মীরের 
ভাবততুক্তির জন্ত | নৃতন ভারত সরকারের 
কাছে আবেদন “কাশ্শীবকে বক্ষা করুন? | 
তাবিখটাও মনে পড়ে ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৭ | 
তারপর সবকারেব সাহায্যে 
হানাদাব দলকে তাড়ানো! হ্ল। বহু সৈম্ত 
হতাহত হ'্ল। ক্যাপ্টেন রঞ্জিত বাষ, ক্যাপ্টেন 
লাওনেল, প্রতীপ সেন প্রভৃতি বহু বীব প্রাণ 
দ্রিলেন। তাদের রক্তে" কাশ্মীরের “আজাদী” 
টিকে রইল । আজ পাডারগায়েব চাষীও তাদের 
স্মতি-ফলকের দ্রিকে তাকিয়ে বলবে, “ওহি 
লোক হামকো! বচাখা।' যাক, সে সব কথা 
এখনও হতিহাসেব পর্যায়ে পড়েমি। ঘটল 
শেষ হলেও ক্ষত এখনও দগন্দগে রয়েছে। 
কাশ্মীবের পথে ঘাটে তা চোখে পড়বে । 
শ্রীগরের ডালহ্রদ এককথায় অপূর্ব। 
প্রকৃতিদেবী তার সমস্ত স্থষমা যেন এখানে 
ঢেলে দিয়েছেন। পাহাড়ের কোলে ডালের 
জলে যখন হাজার হাজার পদ্ম ফুটে থাকে, 


ভাবতে 
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তখন তার শোত৷ সত্যই অতুলনীয়। শত 
শত হাউসবোট অপেক্ষমাণ, শত শত শিকার! 
নুদ্দব মখমলের গদ্দী ও আস্তরণ নিষে যাত্রীদের 
জন্য প্রস্তত। নানাবিধ পণ্যদ্রবোর পসব] 
নিয়ে ছোট ছোট নোক! এক বোট থেকে 
অন্ত বোটে যাচ্ছে। এখানেই নেহক বাগ, 
করণ বাগ। পার্ক আর বাগানবাড়ী, রাত্রে 
রোশনাই-এর বাহাব। জলেব উপব শেওল! 
জমে জমে মাটি হযে গিষে ভাসমান বাগানে 
পবিণত হয়েছে। শ্রীনগরেব ডালহদ টুরিস্টদেব 
একটি বিশেষ আকর্ষণে স্থান । 

ডালহদের পাশ দ্বায চমত্কার বাস্ত। 
চলে গেছে । যেতে যেতেই মোগল-উগ্।নগুলি 
চোখে পড়বে । শালিমার, নিশাতবাগ, চশমা- 
শাহি প্রভৃতি পীাচটি বাগান নিষে মোগল 
উদ্ধান_-ফুলে ফলে সৌন্দর্যে সমুদ্ধ। 
পাহাড়ে ঝরনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কক্সিম 
জলাশয় ও ফোয়ারা কবা হযেছে । তাব 
পাশে পাশে দেশী ও বিলাতী ফুলের সমারোহ । 
আব নান! রকম ফলেব গাছ তে! আছেই । 

কাছাকাছি ছটি পাহাড় বয়েছে। শঙ্কর 
টিকলী-_শিবের মন্দির, প্রা দেড হাজাব ফুট 
উচু। আর “হরিপর্বত'। গতবৎসব শঙ্কর 
টিকলীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ষেব মৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হযেছে, দেখলাম । 

শীনগর ছাড় পহেলগাও ও গুলমাগ ছুটি 
পার্বত্য শহব দর্শনীয় । ভেবীনাগ--ঝিলামেব 
উৎপত্তি, অনস্তনাগ* কোকরনাগ, আচ্ছাঁৰল 
প্রভৃতি দর্শকের আকর্ষণ-কেন্ত্র । 

শ্রীনগরে তৃতীয় দিনে, আমবা সকলে 
পহেলনীাও-এ উপস্থিত হলাম। বাম এখানে 
তিন ঘণ্ট। অপেক্ষা কববে। আমব। ৫৬ জন 
একটি অশ্চ্চ পাহাড়ে উঠে তৃণাসন অধিকার 
ক'রে বললাম। চিন্তার শ্োত বয়ে চ'লল £ 


উদ্বোধন 
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এই স্থান হতেই অমরনাথ-যাত্রাব পথ, মান্জ 
২৭ মাইল। কিছুদুরে চন্দনবাড়ী। এইখানেই 
স্বামীজীব ৮অমরমাথ যাত্রাকালে সিস্টার 
নিবেদিতার তাবু সকলের মধ্যে পড়ায় 
সন্ন্যাসিবৃন্দ বিষম আপত্তি জানালেন। নিজ 
শাবকেব রক্ষণাবেক্ষণে মাতা যেরূপ অমিত 
শক্তিতে অগ্রমব হয, স্বামীজী জ্বালাময়ী ভাষায় 
সকলের যুক্তি খণ্ডন কবতে লাগলেন। একজন 
নাগা সন্ন্যাসী স্বামীজীর এশীশক্তি উপলব্ধি 
ক'রে বললেন, “ম্বামীজী, আপনাব শক্তি 
আছে জানি, কিন্তু অযথ1 তা ব্যবহার কবা 
উচিত নয।+ স্বামীজী তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হলেন। 
বলা বাহুল্য স্বামীজীর যুক্তি সাধু-মগ্ডলী 
মেনে নিল এবং স্বামীজীও পরদিন হতেই 
নিবেদদতার তাখু পৃথকভাবে ফেলতে নির্দেশ 
দিলেন । 

অদ্ৃবে প্রায় আঠাব ভাজার ফুট গারশঙ্গ 
অতিক্রম ক'রে পাঁচটি গিবিনিঝরের অঙ্গমস্থল 
পঞ্চতরণী। স্বামীজী এখানে তীর্থযাত্রীর 
আচাব পালনপুর্বক আর্জরবন্ত্রে একেব পর এক 
পাঁচটি গিবিতটিনীতে স্নান করেন। তাবপরই 
চিববাঞ্চিত অমল ধবল, শ্বেত শুভ্র তুধাবলিঙ্গ 
শ্রীশ্রীঅমমবনাথ | দুর হতেই যেন সেই পবিজ্র 
ওহ! দৃষ্টিপথে পড়ে । আমরা মানসচক্ষে সেই 
দৃশ্ট উপভোগ কবতে ল'গলাম। কৌগীন- 
মাত্রধারী ভস্মাচ্ছাদিত দেহে স্বামী বিবেকানন্দ 
গুহায় প্রবেশ করেছিলেন এবং ম্বমহিমায় 
প্রত্িষ্টিত অচল অটল দেবাদিদেবেব সাক্ষাৎ 
পেয়েছিলেন | পরে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 
£৮/অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বরদান 
কবেছেন |” চিস্তান্োতে বাধ। পেলাম নীচে 
হ'তে মাইকের আহ্বানে “সময় হযে গেছে, চলে 
আমন | আমরাও আত্তে আন্তে বাজার 
ঘুরে বাসে এসে উঠলাম। 
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ভ্রমণস্থচীতে তিন-চারদিন বাদে উলার 
লেক ও ক্ষীরভবানী যাওয়ার কথা । আগের 
দিন থেকে মনট1 আনচান কবছে। সেই ক্ষীব- 
ভধানী ? একান্ন পাঠেব একটি পীধস্থান ? 
যাক অমবনাথ হ'ল না, তবু ক্ষীবভবানী তে। 
দর্শন হবে। পরদিন সকলেব আগেই বাসে 
গিয়ে সীট দখল ক'রে বসলাম । 

শ্রীনগব থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পশ্চিমে 
“উলারঃ এশিয়ার মধ্যে অন্থতম বুহৎ হ্দ। 
এব মধ্য দ্রিযেই ঝিলাম নদী পাকিস্তানের দিকে 
গতি পবিবর্তন কবেছে। আমরা উলার লেক 
প্রদক্ষিণ ক'রে “মানলবলে' খানিক বিশ্রাম 
নিলাম। দূবে পাহাড়ের সীমারেখার কোলে 
নিস্বৃত হদেব উপকূলে নাতি-উচ্চ ছায়াসমাচ্ছন্্ 
ঘাসের টিলা ও তাব পাশে ডাকব!ংলোটি 
সত্যই ক্লান্তিহাবক, মনে “বল”ই দেষ, সার্থক 
মাম “মানসবল”। ক্ষীরভবানীতে পৌছলাম 
বেন ছ্িনটাষ, বিশ।লবপু “চেনাব? গাছের ছাযাঁ- 
সমাচ্ছন্ন বিবাট প্রাঙ্গণটি মনোরম | সবটাই 
পাথরে বাধালো । মধ্যস্থলে একটি প্রবণ কুণ্ড- 
প্ূপেবাধানো। আতপ চাল, বাতাস! ও ফুলে 
জল বিকৃত বর্ণ ধাবণ কবেছে। তারই মাঝে 
দেবীব ক্ষুদ্র মন্দিব | দূর থেকেই দেবীকে পৃভা 
ও ভোগাদি নিবেদন করতে হয়। চারি পাশে 
ইতস্তত কিছু দোকান । ছু-একজন সন্্যালী 
বিস্তৃত প্রীঙ্গণেব বৃক্ষচ্ছায়ায় জপরত। এইকি 
সেই ক্ষীরভবানী, য1 স্বামীঞ্জার স্মৃতিব সঙ্গে 
বিজড়িত? এখানেই কি স্বামীজী দিব্যানুভূতি 
লাভ কবেছিলেন?! বাববার মুসলদানের 
আক্রমণে মন্দির দেহদশাগ্রত্ত। ম্বামীজী চিত্ত! 
করছেন, “আমি যদি তখন থাকতাম, তাহলে 
নিশ্চয়ই বাধা দিতাম | কিছুতেই পবিভ্র মঙ্দির 
ধ্বংস হ'তে দিতাম না) সহসা টৈববাণী 
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“যদিই বা মুসলমানগণ পবিত্র মন্দির ধ্বংস ক'রে 
থাকে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা 
করিস, না আমি তোকে বক্ষা কবি? স্বামীজী 
বুঝে উঠতে পাবছিলেন না। পবদিন আবার 
চিন্তা করছেন, “যাই হোক; এখন আমি ভিক্ষা 
ক'বে ন্ৰর্থসংগ্রহ ক'বব, আব জীর্ণ মন্দিরের 
সংস্কাব কবব। আবার সেই দৈববাণী-- 
'আমি কি ইচ্ছা করলে এই মুহুর্তে সপ্ততল 
মোনাব মঙ্দিব তৈবী কবতে পারি না? আমার 
ইচ্ছাতেই মন্দিব ভগ্ন অবস্থায় রযেছে।” কর্ম- 
যোগীব ক্ষীণ আমিতেব অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হ'ল। 
অজ্ঞানেব পাতল! আবরণ য! মাই রেখে 
দিয়েছিলেন তার কাজ কবিয়ে নেবার জন্য, তা 
অপস্থত হল । বইল মায়েব হাতের ক্রীডনক 
শিশু বিবেকানন্দ, “তুমি যন্ত্রী আমিযন্ত্র মনে 
এই অপুর্ব ভাব শান্ত ও নিস্তব্ধতা নিয়ে 
ফিবলেন এক নতুন মাহুষ। 

মায়ের মৃতিব দিকে চেয়ে চেয়ে, বৃক্ষতলে 
বসে কোন দেব ইঙ্গিত খুঁজতে লাগলাম । 
কিন্ত হায। একি বাতুলতা! কোথায় সে 
চক্ষুকর্ণণ কোথায় সে অনুভূতি? 

সুসময়ের স্রোত দ্রুত বয়ে যায়। কাশ্মীরে 
দশটি দ্রিন কেটে গেল-- হর্ষ আনন্দ সুবিধা ও 
অস্থবিধার মধ্যে। &ই জুন প্রত্যাবর্তনের 
পথে নিতান্ত অনিচ্ছায় বাসে উঠে বসলাম । 
পথে অযুতমর দিল্লী আগ্রা মথুর। বৃন্দাবন 
এলাহাবাদ পাটন। হয়ে কলকাতায ফিরলাম 
১৫ই জুন | ঘটনা শেষ হয়ে যায়, কিন্ত স্মৃতি 
পড়ে থাকে । কত নৃতন লোকের সঙ্গে পরিচয়, 
কত নৃতন স্থান দর্শন। অপরিচিতের কত 
ভয়, কিন্ত তখন বনে হয়-- 

'নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন, 
মে কথ যে ভুলে যাই।, 


সমালোচিন। 


বেদান্তদর্শনে পরমার্থতন্ব (স্বপ্রকাশতব ও 
মিথ্যাত্ববিচার ): প্রণেতাডক্টব সীতানাথ 
গোস্বামী, অধ্যাপক, যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয | 
প্রাপ্তিস্থান; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্াব, 
কর্মওয়ালিন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। 
১৮৭+২০ + মূল্য আট টাকা | 

শাঙ্কব দর্শনে প্রতিপাদ্য বিষয় অদ্বৈত ব্রগা। 
ভগবান শঙ্কবাচার্য উপনিষদ্‌, গীতা ও বেদাস্ত- 
স্ত্রের ভাষ্যে “সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুবাণ, 
ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্রঙ্গাত্বার একত্বে 
তাৎপর্য” ইহ]| প্রতিপাদন কবিযাছেন। কিন্ত 
সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষ, অন্থমানাদি সিদ্ধ 
আত্মাব ভেদ ও জগতেব সত্যত্বেব সহিত ব্রঙ্গের 
অদ্বৈতত্ব বিক্লুদ্ধ হওয়ায় লোনকব শ্রুতির 
অর্থে আপাতপ্রতীয়মান “জরদগব” প্রভৃতি 
উপাখ্যানের মতো সন্দেহ হওযা স্বাভাবিক 
বলিষ! ভগবৎপাদ শঙ্কর বেদাত্তদর্শনে প্রথমেই 
অধ্যাপ বর্ণনা করিয়]! দ্বৈতেব মিথ্যাত্ব সাধন 
করিযাছেন। দ্বৈতেব মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে 
অদ্বৈতবেদাস্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্ক সিদ্ধ হইয] 
যায়। এই জন্ত অদ্বৈতবেদাত্ত-দর্শনেব প্রায় 
সকল আচাখই ম্বক্ৃত গ্র্থে_-হয় প্রথমে জগতের 
মিথ্যাত্ব সাধন কবিয়া পরে ব্রঙ্গ ও আত্মার 
একত্ব বর্ণনা কবিয়াছেন, অথব! প্রথমে ব্রঙ্গের 
স্বরূপ বা জীবব্র্নের একতৃ বর্ণনা! কবিয়া পবে 
তাহার উপপাদকক্ধপে ছৈতের মিথ্যাত্ব সাধন 
করিযাছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থটিও যে গ্রস্থ 
প্রধানভাবৰে অবলঘ্বন করিয়। রচিত হইয়াছে, 
সেই “চিৎসুখী? গ্রন্থে প্রথমে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই 
আত্মার স্বরূপ, অতএব তাহাই ব্রন্গের শ্বন্মপ 
-ইহা প্রতিপাঙ্দন করিয়া সেই দৃকৃম্ববূপ 


৩৮, 


পৃষ্ঠা 


আত্মার সহিত দৃশ্যে ও দৃশ্যবঞ্থদ্ধের আধ্যাসিকত্ব 
সাধনপুর্বক বিস্তৃতভাবে পরমতখণ্ডন সহিত 
অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্বাপিত হইয়াছে । চিৎনুখী- 
গ্রন্থে চাবিটি অধ্যায় আহে । তাহার প্রথম 
অধ্যাষেব প্রথমে জ্ঞানের স্বপ্রকাশতব ও পরে 
দ্বৈতিব মিথ্যাত আলোচিত হইযাছে। 
আলোচ্য গ্রন্থে গ্রস্থকাব প্রথমে জ্ঞানব্ধপ 
আত্মাব শ্বপ্রকাশত স্বাপনে চিৎ্সুধীব প্রায 
সকল কথাই এন সুন্দরভাবে বাংলা ভাষায় 
বুঝাইযাছেন শে, সাধাবণ পাঠকও একটু 
মনোযোগ দিযা পডিলে ব্দোত্তে বহস্থ 
কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পাবিবেন। শুধু 
তাহাই নহে, পুর্বপক্ষ ও সিদ্ধাস্তের পদ্্থগুলি 
বুঝাইবার জন্য প্রা প্রত্যেক পঞণ্ডেব নিশ্নে 
পাদটীকায স্ায়, বৈশেষিকঃ ভা, প্রাভাকব 
ও বেদাস্তেব বিষয়সকল পবিঘারভাবে বর্ণন। 


কবিযাছেন। নব্য বেদাস্তে যে মহাবিষ্ভা, 
অন্বমানবীতি প্রচলিত আছেঃ তাহা 
আবিফষাবক ও তাহাব অর্থ বর্ণনা করিয়া 


গ্রসঙ্গক্রমে উহ! যে নির্দোষ অস্মান নহে, 
তাহাও স্মবণ করাইয়। দরিয়া এ অন্থমান খণ্ডন- 
কারী “ভষ্টবাদীক্রেব ও তাহার “মহাবিদ্ঠা- 
বিড়ম্বন' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এতম্ব্যতীত 
এই গ্রন্থে “চিৎসুখীর যে কয়েকটি বিষয় 
বুঝানো হইযাছে, সেই সব বিষয়ে অদ্বৈত- 
সিদ্ধি, ব্রঙ্গসিদ্ধি, অদ্বৈতদীপিকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্ 
প্রভৃতি অদ্বৈতবেদাস্তের প্রকরণ-গ্রস্থেব সমান 
গ্রকরণের আলোচন। করিয়। গ্রন্থকার তাহার 


গ্রন্থের প্রতিপাগ্ছ আত্মার শ্বপ্তকাশত 
ও দ্বেতের মিথ্যাত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত 
করিয়াছেন। 


ভান্র, ১৩৬৬ ] 


এই গ্রন্থে ৭টি অধ্যায়ের প্রথম তিনটি 
অধ্যায়ে যথাক্রমে ববপ্রকাশত্বের আবশ্যকতা, 
স্বপ্রকাশত্বেব লক্ষণ ও প্রমাণ দেখাইয়া চতুর্থ 
অধ্যায়ে আত্মাই যে স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বর্ূপ, তাহা 
উপপার্দিত হইযাছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মিথ্যাতের 
লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে চিৎ্সুধীব দশটি পুর্ব- 
পক্ষাত্বক মিথ্যাত্বের লক্ষণ বুঝাইয়! দিষ 
ন্যায়ামৃতেবও চারটি লক্ষণ দেখাইযাছেন। 
পরে অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিবৃত পাঁচটি দিদ্ধাস্ত 
মিথ্যাত্বলক্ষণ উল্লেখ কবিযা, তাহাব চতুর্থটিকে 
চিত্স্রখীর একাদশ সিগ্ধীত্ত লক্ষণরূপে বিশদ- 
ভাবে ব্যাখ্য। ও নানাগ্রন্থেব সমর্থনের দ্বারা 
পরিস্ফুট করিযাছেন। অনস্তব অদ্বৈতসিদ্ধিব 
প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যধ্বেব 
উতপ্রেক্ষিত ছয়টি ব্যাঘাতাত্মক তর্কেব আকার 
যাহা বিষ্ঠলেশে ছুইটি হৃম্প্ট ও অবশিষ্ট চাবিটি 
শ্চিত, তাহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয! অদ্বৈত- 
শিদ্ধিব বীতি অস্থসাঞ্পে খণ্ডন করিযাছেন। 
পবে ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধিব দ্বিতীম, তৃতীয় 
ও পঞ্চম লক্ষণেব আলোচনা কবি! পঞ্চম 
লক্ষণটকে ও আনন্গবোধাচার্ষে আবিষ্কৃত 
নির্দোষ লক্ষণ উল্লেখ করিয়া মিথ্যাত্বেব লক্ষণ- 
বর্ণনা! শেষ করিয়াছেল। 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের অঙ্থমান-প্রমাঁণ 
দিরূপিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথমে চিৎ্সুখী- 
প্রদশিত যিথ্যাত্বের 'হ্যানে পুর্বপক্ষের কথা 
বিশদভাবে বুঝাইয়া সিঞ্ধান্ত ব্যাখ্যাকালে 
অদ্বৈতসিদ্ধির তনেক কথা উল্লেখ করিয়া 
মিথ্যাত্বাহমানেব দৃশ্যত, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিম্ত্ব 
রূপ তিনটি হেতু অধৈতসিদ্ধির রীতিতে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেল। 

সপ্তম অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের শ্রতি-প্রমাণ সম্বন্ধে 
প্রথমে পূর্বপক্ষের বক্তব্য প্রদর্শন করিয়া শেষে 
পূর্বপক্ষ খণগুনপূর্বক দিদ্ধাস্তীর মত প্রতিপাদন 


গ্‌ 


সমালোচনা 


৪8৪১ 


করিয়! দ্বৈতষিথ্যাত্ব উপসংহার করিয়াছেন । 
ফলতঃ এই গ্রন্থে চিৎস্থীর যতটুকু অংশ 
আলোচিত হইযাছে, তাহার দ্বার চিৎসখী 
গ্রন্থের ব। অদ্বৈত বেদাস্তশাস্ত্রেব মুখ্য তাৎপর্ষের 
বিষষীভূত পদার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের আছ্স্ত পাঠ করিয়া আনন্দিত 
হইবাছি। তাহার কাবণ ছুব্মহ বিষয়গুলিকে 
যথাসাধ্য সহজ ও নির্দোষ ভাবে বর্ণন। 
করিযাছেন এবং প্রায় কোন বিষয়ই অমূল 
বা অনপেক্ষিত বর্ণনা করেন নাই । কয়েকটি 
স্বলে গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম 
না, ভূমিকাতে একটি কথা অস্পষ্ট হইয়াছে। 

২* পৃষ্ঠায়-দগ্ডকে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের 
প্রতি কারণ এবং এ পৃষ্ঠায়__ঘটাবয়ব-প্রত্যক্ষের 
প্রতি সংযুক্ত মমবাম়কে সন্িকর্ষ বলা হইয়াছে। 
৬৭ পৃঃ_-“কারণ অন্ৃতি যদি অন্থভাব্য হয়, 
তাহ! হইলে সেই অস্থভাব্য অন্থভূতিও আবার 
অন্কভাব্য হইবে | নিয়রেখ অহ্ভাব্য স্বলে 
“অন্ুতাবক' হওয়াই উচিত । 

৭৫ পৃঃ &1৮1১৪ পঙ্কিতে তিনটি স্বলে 
“অহ্ৃভূতিরূপ হেতুটি” ন! হইয়1 “অহ্ভৃতিত্ব-র্ূপ 
হেতুটি? হওযা| বাঞ্ছনীয়। 

ভুমিকায় প্রথমে বল! হইয়াছে “বেদাস্তদর্শন 
তিনটি প্রমাণের দ্বার! বন্ততত্ব নির্ধারিত করিয়া! 
থাকে- শ্রুতি, যুক্তি ও অহ্ভব |” কিন্ত 
শ্রতি শব্প্রমাণ, যুক্তি অসন্মানপ্রমা ণ--- 
ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। অন্ুভবকে কি প্রমাণ বলা 
যায় অথব] প্রমা বল] যায? যদিবলাযায় 
ভাষ্যকার শ্রত্যাদযোহহভবাদয়শ্চ” ইত্যাদি 
বাক্যে অচ্ছভবকে প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহ! 
হইলে তাহার উত্তবে বলা যাইতে পারে" 
ভাষ্যকার “যথাসভবমিহ প্রমাণম এই কথা 
বলিয়] অস্ভবকে ব্রঙ্গবিষয়ে প্রমাণ বলিয়াছেন । 
কিন্ত “অহুভব বন্তরতত্ব নির্ধারিত করে" ইহা 
বলেন নাই। বস্ততত্বের নির্ধারণই অনুভব । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, খ্রস্থখানি উপাদেয় 
বলিয়াই মনে হুইল এবং ইহার ম্বার] 
গ্রছকারেব গভীর জ্ঞান অনুমিত হইল । এই 
জাতীয় বেদাস্তগ্রন্থ বাংল! ভাষায় যত 
প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল । ইতি শম্‌। 
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রবীজ্ঞনাথের শিক্ষাচিন্তা 2 প্রবোধচন্্র 
সেন) প্রকাশক £ জেনারেল প্রিপ্টার্স য্যাণ্ 
পাবলিশার্স । পৃঃ ১৮৮ 5 মূল্য পাচ টাকা । 

রবীন্ত্র-শতবাধিকী উপলক্ষে মনীবী ববীন্দ্র- 
নাথের শিক্ষাচিস্তা সম্বন্ধে এই আলোচনাসংগ্রহটি 
সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণীয়। লেখক স্বয়ং বাংলাদেশের 
অন্ঠতম চিস্তাশীল শিক্ষাবিদ্‌--সেইজন্তই এ 
গ্রন্থ আমাদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে। ববীন্্র- 
নাথ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভুরিপবিমাণ 
আয়োজন সত্তেও স্বল্লপবিমাণ শিক্ষার সার্থকতা 
লক্ষ্য ক'বে দেশবালীকে মাতৃভাষায় সমগ্র 
শিক্ষাব্যবস্থ। গড়ে তুলবার জগ্ত আবেদন 
জানিয়েছিলেন, সে আবেদনে আজ পর্যস্ত সাড়া 
পাওয়া যায়নি । তার কাবণঃ শিক্ষা সশ্বন্ধে 
আমবা1] আজও চিন্তায় ও কর্মে সামগ্রস্ত সাধন 
করতে পারিনি। ইংরেজী ভাষায শিক্ষিত 
হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমর] ভ্রুত অগ্রমর হবো 
_-এমন একটা ধারণা রামমোহন বায় থেকে 
আধূনিক কাল অবধি চলে আমছে। তার 
ফলে এই দেড়শ” বছবের মধ্যে এদেশে 
শিক্ষিতের সংখ্যা ক-জনায় ধাড়িযেছে--সে 
ডে। সকলেব জালা! অপবপক্ষে জাপানে 
সর্ববিধ বিছা মাতৃভাষায় বিতবিত হওয়ার 
ফলে একটি জাতি কত দ্রুত উন্নতির পথে 
চঙেছে--তাও আমর! জানি। আসল কথা, 
চিন্তার রাজ্যে আমাদের উভযপক্কট। ইংরেজী 
না শিখলে ভালে চাকরি হয় না, মাতৃভাষায় 
না শিখলে ভালে! শিক্ষা হয় না। এই উভয় 
সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবাব যোগ্য সাইস যতদিন 
ন। জাতীয় চিত্তে দেখা দিচ্ছে, ততদিন রবীন্দ্র- 
নাথের পরিকলিত “বাংল! বিশ্ববিদ্যালয়” গড়ে 
উঠতে পারবে না! । কিন্ত মাতৃভাবায় সর্বসুরেব 
জ্ঞানসাধন। প্রক।শিত না হওয়] অবধি শিক্ষার 
মুক্তি নেই, একথা নিশ্চিত। শ্রদ্ধেয় লেখক 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


বাংল! বিশ্ববিদ্ধালয়; বিশ্বভাব তী-প্রসঙ্গ, শিক্ষার 
লক্ষ্য, শিক্ষাসমন্!, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুদ্ধি; 
সাহিত্যের মুক্কি--এই কয়টি প্রবন্ধে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাদর্শনের উপযোগিতা নিপুণভাবে 
আলোচনা করেছেন। আস্তঃগ্রারদদেশিকতা বা 
বহিবিশ্বগত কারণে বিদেশী তাঁষাকে চিরকাল 
শিক্ষার বাহন ক'রে রাখা যায় না। যেজাতিব 
নিজন্ব ভাবার জ্ঞানভাগ্ডার গড়ে ওঠেনি, 
কেবলমাত্র সাহিত্যিক কাবণে মেই জাতির 
ভাষাকে বিশ্ববাসী বেশীদিন শ্রদ্ধা করতে পারে 
না। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির মতে! আত্ম- 
নির্ভবশীল ভাষাই যথার্থ সম্মানের অধিকারী । 
শোভন প্রচ্ছদ ও হুন্দব মুদ্রণে এই প্রবন্ধসন্বলনটি 
প্রত্যেক গ্রন্থাগাবে রক্ষণযোগ্য। 


চণ্তীদাস ও বিদ্যাপতি £ শ্রশক্করীঞ্সাদ 
বঙ্গ। প্রকাশকঃ বুকলটাগড প্রাইভেট 
লিমিটেড । ১, শঙ্ষব ঘোষ লেন, কলিকাত। ৬। 
পৃঃ ৫৫২ ১ মূল্য টাকা ১২৫০ | 


পদাবলী-সাহিত্যেব ত্রয়ী কবিগুরু জয়দেব, 
বিছ্বাপতি, চশ্ীদাস- সংস্কৃত, মৈথিলী ও বাংল! 
_এই তিনটি সাহিত্যে চিবন্তন সম্পদ দান 
ক'রে গেছেন। ঠৈতন্ত-পাধনার অগ্রচারণ এই 
তিন মহাকবির রচনা ও ভাবমার পরিমণ্ডলে 
সমগ্র বৈষ্বপদাবলী-সাহিত্য বিধবৃত। সংস্কৃত 
ও মৈথিল ভাষায় জদ্বদেব ও বি্বাপতির কাব্য- 
সৃষ্টিকে বাংলাদেশের জনমানস একাস্ত আপন 
বলেই গ্রহণ কবেছে। চণ্ডীদাস নান। নামের 
ধাধায় আচ্ছন্ন হলেও প্রচলিত চণ্ডীদাসের 
পদাবলীর কাব্যমাধূর্য সথন্ধে কারও দ্বিমত 
নেই। বিদ্তাপতির অহ্সরণে ব্রজবুনি কবি- 
গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। বাংলা পদাবলীর 
্লচয়িতাদের আদর্শ চণ্ীদাস | এইভাবে বৈফব- 


ভান্ব, ১৩৬৮ ] 


সাহিত্যের ছৃচনা ও কজ্রমপরিণতির ইতিহাল 
আজ সাহিত্যপাঠকদের কাছে স্থুবিদিত। 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওযার 
পর থেকে বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণব কবিদের 
আলোচন! অনেকেই করেছেন,_কিন্ত এ সব 
আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পবীক্ষাপ্রশ্রের 
সভা বিত উত্তর, নয়তো! স্বতিমূলক আলোচনায় 
সুন্দৰ উদ্ধৃতির সমাবেশ । কাব্য-বিশ্লেষণের 
জন্য যে কবি-মনের সর্বা্ে প্রয়োজন, এ সব 
আলোচনায় তার একান্ত অভাব । প্রীশঙ্করী- 
প্রসাদ বহুর "চণ্ডীদাস ও বিদ্াপতি? সেই অতাব 
পূরণ ক'রে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা- 
বিভাগটি সমৃদ্ধ করেছে। সন তাবিখ নিয়ে 
বিবার ক'রে তিনিকাব্যান্বাদে অন্তমনস্ক নন, 
অথবা কাব্যেব ক্ষেত্রে দার্শনিক সিদ্ধান্তেব পরল- 
রেখা টানবার অসাধ্য সাধন তাব্ব ব্রত নয! 
চত্তীদাস ও বিদ্ভাপতির পদামৃত-সমুদ্রে নিজে 
অবগাহন ক'রে পাঠকের জন্যও তিনি সেই 
সিন্ধুর সংবাদ নিয়ে এসেছেন। অস্কভৃতি- 
সমুজ্জল ভার ভাষা মনীবীদেব মতো! নিজেই 
আলোক হয়ে পাঠকচিত্ত আলোকিত করে । 

চণ্ীদ'সকে অধ্যাত্ম অস্থভূতির কবি এবং 
বিদ্যাপতিকে পাধিৰ প্রেমের কবি ব*লে যে ভাগ 
ঠিনি করেছেন-__দে বিভাগকে পুরোপুরি মেনে 
নেওয়া কঠিন। বিশেষতঃ চশ্তীদ্াসের (বড়ু 
চত্ডীদাস ও পদ্দাবলীব চণ্ডীদাস যে নিশ্চিত 
পৃথকৃ-_এমন প্রমাণ নেই) রচনাঁহিসাবে 
্রীকককীর্তন'কে মনে রেখে এ কথা বলছি। 
বিগ্াপতির পদেও ক্ষণে ক্ষণে প্রেম পৃজ। হয়ে 
উঠেছে, এমন উদ্দাহরণ আছে । কিন্ধ সামগ্রিক 
ভাবে চশ্তীদান ও বিগ্যাপতির কাৰ্যবিশ্লেষণে 
যে নিপুণ বিচারবুদ্ধি ও রসভ্ঞ দৃষ্টির পরিচয় 
লেখক দিয়েছেন, সেজন্য আত্তরিক সাধুবাদ 
তার প্রাপা। 


সমাপোচন।! 
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বাংলাসাহিত্যে চণ্ডীদাপ ও বিস্তাপতির-_ 
বিশেষভাবে বিদ্যাপতির-_পূর্ণা্জ আলোচনার 
প্রয়াসন্ধপে এ গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালের উল্লেখ" 
যোগ্য প্রকাশন | - প্রগবরঞ্জন ঘোষ 

€১) অবভার-রহত্য (২) পুরাণ-রহত্য-_ 
শ্রলালমোহন মুখোপাধ্যায । প্রকাশক £ 
আশিবধন মুখোপাধ্যায়, 'রামতীর্ঘ” মণিরামপুর, 
বারাকপুর, ২৪ পবগন1। পৃষ্ঠা ৩০ ও ১৪) 
মূলা ছয় আন ও চার আনা । 

সম্প্রতি কোন কোন লেখক পুরাণ 
অবতার প্রভৃতি অমান্ত” এই মর্মে পুস্তক 
রচন1 কবিতেছেন, এবং পুরাতন কুসংস্কার দূর 
করিতে বলিস! স্ববচিত নৃতন কুসংস্কারে তাহার! 
বিশ্বাস করিতে বলেন। আলোচ্য পুস্তিকা -দুইটি 
তাহারই উত্তব-স্বক্দপ প্রকাশিত হইয়াছে | 
পুবাণের কাহিশীগুলিব মধ্য দিয়া জন- 
সাধারণের নিকট বেদ ও উপনিষদের সনাতন 
সত্যের বাণীই সহজ সবলভাবে পবিবেশিত। 
শত শত সাধক সিদ্ধ খবিযুনি ও মহাপুরুষের 
সাধনা ও অন্ভিজ্ঞতাষ সমুদ্ধ পুরাণগুলি। 

শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলদ্ধি করিতে হইলে 
কিন্প প্রস্তুতির প্রয়োজন, সুধী গ্রন্থকার তাহা 
£অবতার-রহস্য” ও পুবাণ-রহস্ত” পুস্তিক1- 
ছইটিতে যুক্তিপূর্তভাবে আলোচনা করিয়] 
অর্বাচীন মত যথাযথভাবে খণ্ডন করিয়াছেন । 
লোককল্যাণ ও ধর্মস্বাপনেব জন্য শ্রীভগবানের 
আবির্ভাব সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝ! যায় ন1। 
নান শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে অবতার-লীলারহস্ট 
প্রকাশ করিবার এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য | 
পুস্তক-ছুইটি ক্ষুদ্র হইলেও তথ্যপূর্ণ এবং 
বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমুদ্ধ। 

পাথেয়--ডাঃ বিজয়বদ্ধু বঙ্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত, ২৩নং ফরডাইস্‌ লেন, কলিকাতা ১৪। 
৭৫টি উপদেশ সংকলিত হয়েছে এই পকেট 
সাইজ বইটিতে । 


4 $8101069 8200. 619 9%7807118  ০01010 
ড৪৪ [জনৈক মাকিন ও স্বামীজীবৃন্দ_জন 
ইয়েল ] প্রকাশক £ জর্জ এলেন এও আন- 
উইন, মিউজিয়ম হ্রীট, লণ্ডন | মৃূল্য--পঁচিশ 
শিলিঙ. | 

্বামী বিবেকানন্দ তার বাণী ও রচনায় 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভাতাব পারস্পরিক 
বিনিযয়ের কথা বারংবাব উল্লেখ করেছেন। 
প্রাচ্য দেশ ধর্মসাধনায় পাশ্চাত্যের গুরুস্থাশীয় 
হবে এবং পাশ্চাতোর কাছে প্রাচ্য তথা ভারত- 
ভূমি শিখবে কর্মকৌশল। এইভাবে আদান- 
প্রদানের মধ্য দিষে পুর্ণাঙ্গ মানবসভ্যতা গড়ে 
উঠবে--এই ছিল তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন । পাশ্চাত্য 
দেশে ভারতের ধর্মসাধনার ক্রমপ্রসাবের 
কাহিনী নানাহ্বত্রে আমাদের কাছে এসে 
পৌছেছে,সে সবই ভারতীয় দৃষ্টিতে দেখা । 
এই প্রথম একজন ইযাঙ্কি বাঁ আমেবিকানের 
চোখে সাম্প্রতিক কালেব ভারতীয় অধ্যাত্ব- 
চেতনার সঙ্গে আমেবিকার প্রাণমংযোগটি 
আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। এর 
আগে প্রকাশিত 632, 107 1119 ৬০916) 
0117 এবও 9০60৮ 10: 11001971150 
বই-ছুটিতে বেদাস্ত-দর্শনের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা 
ধারার সংযোগের পবিচন্ন আমরা পেযেছি। 
কিন্ত এই আমেরিকাআগত তীর্থক্করেব 
দিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনেব বিভিন্ন কেন্দ্র 
এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভাবতেব গ্রধান তীর্ঘগুলিব 
যে ছবি ধর! দিষেছে, তাৰ একটি নিজস্ব মুল্য 
রয়েছে। নিছক তত্ব নয়, অধ্যাত্ম-পিপাস্থ 
মানবসমাজের যে গোষ্ঠীগত নিজন্ব জগৎ রয়েছে, 
সেই জগতের প্রাণোজ্ল বাস্তব প্রতিচ্ছবি 
ফুটিয়ে তোঁলাতেই শ্রীইয়েলের কৃতিত্ব । ব্যক্তি- 
গত জীবনে শ্রীইয়েন আমেরিকার হলিউড 
কেন্ত্রের অন্যতম ত্যাগী কর্মী (প্রথম পবিচ্ছেদে 
তার সঙ্ঘমগত লাম দেওয়া রয়েছে ব্রহ্মচাবী 
প্রেমচৈতন্ত ), কিন্ত তিনি গুধুমাত্র সঙ্যের 
সভ্যরূপেই এ খ্রস্থ রচন! করেননি । পাশ্চাত্য 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-৮ম সংখ্য। 


দর্শকের চোখে যে বিশ্ময় থাকে, তাও এ গ্রন্থে 
রয়েছে । কিন্ত কোথাও অনাবশ্যক হিতোপদেশ 
নেই। ভারতবর্ষকে তিনি যে গভীর শ্রদ্ধা ও 
অহ্রগের মধ্যে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন, 
সেই পরিচয় নিয়েই এ গ্রন্থ ভারতবাসীর সাগ্রহ 
সমাদবের যোগ্য হয়ে উঠেছে । পুরীতে 
জগন্বাথ-দর্শনের স্ম্য় ও শ্রারামকৃষ্ণ-জন্মস্থান 
কামারপুকুর-দর্শনে লেখকের তীর্ঘযাত্রাৰ সার্থক 
সাহিত্যর্ূপ পাঠককে মুগ্ধ করবে । 


স্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-কথাম্বত (আলোচনা): 
ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ কর্তৃক আলোচিত । 
শরীঅম্নদ1! সেবাশ্রম, পলাশী, পোঃ যাঝিপাড়া, 
২৪ পরগনী থেকে প্রকাশিত। ২য় ও ৩য় 
ভাগ একত্রে পৃষ্ঠা ৬৪ , মূল্য ১৬। ধর্থ ও ৫ম 
ভাগ-_মুল্য ১২। 


'ীশ্রীবামকষ্$-কথামৃতে*র . ভাষা এমন 
সরল যে, তা সহজেই বুঝতে পাত্র যায়, 
তাহলেও শ্রীরামকৃষ্ণেব অমৃতময়ী বাণী যত 
আলোচিত হয়, ততই ভাল । আলোচা 
বই-ছুটতে 'কথামৃত” থেকে বিশেষ বাণী উদ্ধৃত 
ক'রে আলোচন কবা হয়েছে । আলোচন। 
স্বানে স্থানে ুন্দবঃ কিন্ত মাঝে মাঝে অনেক 
অবাস্তব বিষয়ের উল্লেখ কেন কর] হয়েছে, "তা 
বোঝা গেল না। &ম ভাগের শেষের দিকে 
স্বপ্নবিষয়ক এমন অনেক কথাই সন্নিবিষ্ট, যা 
নিশ্রয়োজন ব'লে মনে হয়। 


19108 (10075 ড159108,7787798 0011985 


11808%7109, 11816191961) 57101690 670 
1১0101091)90 1) টা কত ড৪৪৩০০৮৪,, 
177019980 75915809008, 001198, 


[05151)019) 180798, 1১0,797 19+ 99, 
মাদ্রাজ বিধেকানন্দ কলেজ ম্যাগাজিন 
“বিবেক*-এর এই সংখ্যাটিতে পাঁচটি বিভিন্ন 
বিষয় অবলম্বনে রচিত ইংরেজীতে ৩৬, হিম্দীতে 
&ঃ সংস্কৃতে ৭, তামিলে ১১ এবং তেলুণ্ড ভাষায 
১০টি জুনির্বাচিত রচনা! মুদ্রিত। কয়েকটি 
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ '[79 [92905 0113879177078178] 
[15,6079+, (007, 410092৮101096970) 1078102, 
5350197005 91809 56177070, “বিশিষ্টা প্বৈত- 


“দশরলমূ* “অদ্বৈতদর্শনমূ? | 


বি 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী যজ্জেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ 


আমর] অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত ২৫শে জুলাই স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দ ( শশী 
মহাবাজ ) লখনোৌএ ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি নান! জটিল 
বোগে ভুগিতেছিলেন। 

১৯২৫ থুঃ হবিগঞ্জে তিনি শ্রীবামকষ্ণ-সজ্জে 
যোগদান কবেন এবং ১৯৩০ খৃঃ সন্ন্যাস-ব্রতে 
দীক্ষিত হন। 

তাহাব দেহমুস্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ 
করিয়াছে । ৩ শাস্তি: । শাস্তি 1! শান্তি; !1। 


স্বামী মনীষানন্দের দেহত্যাগ 


আমর] অতি ছুঃখের সহিত জালাইতেছি 
যে, গত ১ল।| অগস্ট অপবাহু প্রায় চার টার 
সময় স্বামী মনীষানন্দ (মতি মহারাজ ) বেলুড় 
মঠে ৬৮ বখ্সর বয়সে দেহত্যাগ করিযাছেন। 
পূর্বাহে স্নান সারিয়। তিনি জপে বসিয়াছিলেন, 
এমন সময় মন্তিফষে রক্তসঞ্চালনের ফলে সন্যাস- 
বোগে আক্রাস্ত হন এবং অজ্ঞান হইয] পড়েন। 

স্বামী মনীধানন্দ ১৯১৬ খুঃ ২৩ বৎপর বয়সে 
শ্রীরামকষ্জ-সজ্যে যোগদান করেন। তিনি 
শীশ্রীনায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীমৎ স্বামী বক্ষানন্দ 
মহারাজের নিকট সন্তযাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে রামকুঞ্ মিশন- 
অনুষ্ঠিত বন্তাও ছুত্তিক্ষ-রিলিফে তাহার সেবা- 
কার্য উল্লেখযোগ্য । কিছুকাল তিনি জমৎ 
স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সেবক ছিলেন। 
তাহার দেহমুক্ত আত্ম! ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি 
লাভ করিয়াছে। 

৬ শাস্তিঃ! শাস্তিঃ1| শাস্তি!!! 


বন্যার্ত-সেব! 

ত্রাট £ গত ১৯৫৯ খৃঃ সেপ্টেম্বরে তান্তী 
নদীর প্রলয়ঙ্কর বন্তায় সরা ভীষণভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বন্যায় জনসাধাবণের দুঃখের 
পবিসীম1 ছিল না, বহু বাড়ীঘর নিশ্চিহ হয়, 
অনেক মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটে, বহু 
গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় | রামকুষ্ণ মিশনের 
বোগ্াই কেন্দ্র হইতৈ +৫৯ সেপ্টেম্বর হইতে 
৬১ ফেব্রুআবি পর্যন্ত বন্তার্তদ্িগের সেব। 
(15179) কর। হয়। বিভিন্ন তালুকের গ্রামে 
গ্রামে আথিক সাহায্যের সহিত খাদ্য, পরিধেয় 
বস্তাদি ও কম্ধল বিতবণ কব হয়। কেবলমাস্ত্ 
একটি তালুকেরই ( [81810 01760705810 ৩৮টি 
গ্রামে ৬,১০৮ পরিবারে (৩১,৮০৭ লোককে ) 
৪,২২২ ধুতি, ৪,৪৯৬ শাড়ি, ৮১১৮ জামা, 
&১,৪৬৪ কম্বল ও ১,২২১২৮৯ *৩ টাকা দেওয়! হয় 
এবং খাগ্াাদি বাবদ ১৩,৯৬০'৪২ টাক] ব্যয় কর] 
হয়। এই সেবাকার্ষে মোট ব্যয়ের পবিমাণ 
ছয় লক্ষাধিক টাক1। অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল- 
গুলিতে ১২টি কলোনি নির্মাণ করিয়। দেওয়া 
হয়। কলোনিগুলিতে উপযুক্ত পরিবেশ স্যতি 
করার জন্ঠ প্রয়োজনীয় যে মব ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধাবণের সমবেত প্রার্থনা- 
গৃহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


তাঞ্জোর £ মাত্রাজের অন্তর্গত তাঞ্জোর 
জেল! বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রম্ত হইয়াছে। 
সেখানে মিশন হইতে সেবাকার্য শুরু 
হইয়াছে; আগামী মাসে বিস্তৃত বিবরণ 
প্রকাশিত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার 
ঠিকানা £ 2150989, 1907807781705 7960) 
11807858 4, 
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কার্যবিবরণী 


পাটন| £ রামকুষ্জ মিশন আশ্রম ১৯২২ থুঃ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের বাধিক 
কার্যবিবরণী €জাহ্আরি ?৬*-মার্ট ৬১) 
পাইয়া আমবা আনন্দিত। আলোচ্য বর্ষে 
আশ্রমে ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ ও আ্রীরামকষ$- 
বিবেকানন্দ ভাবধার। সম্বন্ধে ২৮১টি আলোচনা! 
হইয়াছিল। পূজা ও উৎসবাদি যথারীতি 
সুসম্পন্ন হয । 


অভ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিছ্বালয়ে ২৪৬ 
ছাত্র অধ্যযন করেঃ ইহাদের অধিকাংশই অনুন্নত 
শ্রেণীব। ছাত্রাবাসে ২৮ জন বিষ্ার্থী ছিল, 
তন্মধ্যে ১৬ জনের সম্পূর্ণ খরচ আশ্রম 
হইতে বহন করা হঘু। আলোচ্য বর্ষে 
ছাত্রাবাসের একজন ছাত্র পাটনা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
বি. এস-সি. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 

তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের ৫১৮৭৩ পুস্তকের 
মধ্যে নুতন সংযোজন ৩৪১। পাঠাগারে 
৬টি দৈনিক ও ৭৩টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত 
আসিয়াছে । পাঠক-সংখ্যা ও গৃহীত পুস্তক- 
সংখ্যা যথাক্রমে ১১১৪৪৫ | 
গ্রন্থাগাবটি জনসাধারণেব বিশেষ করিয়! 
স্থানীয় ছাত্রগণেব বিশেষ প্রিয় হইয়] 
উঠিক্াছে। 

গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে-- 
বিশিষ্ট বক্তাদের দ্বার সাধারণের উপযোগী ধর্- 
ও কৃষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা 
কর! হয়। 

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক 
বিভাগে যথাক্রমে ৮১১৪৩৪ ( নুতন ৯,৩০২) ও 
৬৬,৬৩০ (নূতন ৯১৫৬৫) রোগী চিকিৎসিত 
হয়। 


২৭১০০ ও 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


আমেরিকায় বেদাস্ত 


স্যাজঞ্রান্সিক্ষো (বেদাত্ত-সোসাইটি ) 
নৃতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ ামা অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি 
বুধবাব রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী 
স্বামী শাস্তত্বব্বপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
কর্তৃক নিয়লিখিত বিষয়গুলি অবলম্থনে বক্তৃত! 
প্রদত্ত হয় £ 


মার্চঃ প্রেমাবতাব শ্রীচৈতন্ * কে জানে, 
তুমিও ঈশ্বব-প্রত্যাদিষ্ট হইতে পার, হিন্দু 
অতীন্্রিয়বাদের সিদ্ধান্ত ও তাহার প্রযোগ) 
মনেব রাজপথ ও নিভৃত পথ; বৈজ্ঞানিক যুগে 
ধর্ম, জীবন, মৃত্যু ও জ্ঞানালোক; শব- 
প্রতীকের মাধ্যমে ধ্যান ১ 'জগৎমিথ্যাত্' সাধন ; 
শ্রীর'ম্র্ণ, শ্রাপ্রীম! ও স্বামী বিবেকানন্দ । 


এপ্রিল ; পুনরুজ্জীবন ও পুনরবতরণ ১ 
ধ্যান এবং শবীর মন ও আত্মার উপর ইহার 
প্রভাব, মাহুষই অলৌকিক, অহংকার ও 
আত্মা; মনকে কিন্ধপে শান্ত করা যায়, 
আচার্য শঙ্কর ও তাহাব অদ্বৈত বেদাস্ত; 
অবচেতন মন দ্বাব! কি কবা যাইবে? পবিত্র 
জীবনের জন্য সাধন1; বুদ্ধ ও গৃষ্ট। 


মেঃ ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি; 
আধ্যাত্মিক জীবনের ছ্বঃখ ও আনন্দ; পুজা 
ও প্রার্থন। , কর্ষবাদ ও পুনর্জন্ম; বিশ্বশাস্তির 
উপায়) কিরূপে পবিত্র হওয়া যায়। সাধু, 
ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট মানব ও অবতার পুরুষ, 
ঈশ্বর কি নিলিপ্ত ? স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী 
বরহ্মানম্থ । 


পূর্ব হইতে ব্যবস্থা কর] থাকিলে রবিবার 
বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 
সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে 
ও সন্ধ্যায় পূজ। হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে 


ভাত্র, ১৩৬৮] 


কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে 
পারেন। 


পুরাতন মন্দিরে : প্রতি শুক্রবার রাত্রি 
৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্ন 
বৃছদাবণ্যক উপনিষদ আলোচন| করেন। 
রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পুর্ব হইতে ব্যবস্থা 
কর1 থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্ষিগত- 
ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবাব বেল। ১১টা 
হইতে ১২ট1 শিশুদের সময় । 


বিবিধ 


শ্রীপাবদ1-সঙ্ঘের চতুর্থ বাষিক সম্মেলন 


ত্রিচুর : গত মে মাসে ত্রিটুবে ধর্মের 


ভিত্তিতে সমাজসেবাব আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নিখিল 
ভারত শ্রীসারদা-সঙ্ঘের চাবদ্দিবসব্যাপী চতুর্থ 
বাধষিক সম্মেলন অহ্ষ্ঠিত হয়। ভারতের 
'বতিন্ন অঞ্চল হইতে বহুসখ্যক প্রতিনিধি, 
সভ্যা এবং মহিল। সাহিত্যিক, দার্শনিক, 
শিক্ষিক1, চাকবিজীবী ও গৃহী ভক্তের 
শ্রীশ্রী সারদাদেবীর পুণ্যনামে এই সম্মেলনে 
সমবেত হন 

অভ্যর্থনা-সমিতির সভামেত্রী শ্রীমতী মেনন 
সকলকে শ্বাগত জানান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
বাণী পাঠ কবেন। সম্পাদক! শ্রীমতী হাকসার 
সঙ্খঘের বাৎসরিক বিববণী পাঠ করিলে পর 
শ্রীমতী মহাদেবী উদ্বোধন-ভাষণ প্রসঙ্গে 
শীআীম। সারদাদেবীর চরিন্বের বিভিন্ন গুণা- 
বলীর উল্লেখ করেন। সভানেত্রীর ভাষশে 
ভাঃ ইরাবততী বলেন যে, ভাবতের আধ্যাত্মিক 
এতিহ্ের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টেই সান্নদার্দেবীর 
, আবির্ভাব এবং তার পুণ্য জীবনকে জানিবার 
আগ্রহ মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বধিত 
হইতেছে । ত্রিবান্্রাম রামরুষ্খ আশ্রয়ের 


বিবিধ সংবাদ 


৪৪৭ 


ত্বামী মাধবানন্দ 


স্বামীজীর স্মতিজড়িত সহজন্বীপোগ্ধানে 
(1770059,08 1818007 79] 00. 6119 9, 
[97900 205৪: ) স্বামী মাধবানন্ধজী ক্রমশ 
সুস্ব হইয়া উঠিতেছেন। এখন যষ্টির উপর 
নির্ভত করিয়া তিনি প্রত্যহ এক মাইল 
বেড়াইতে পারেন । আগামী সেপ্টেম্বরে তিনি 
নিউইয়র্ক শহরে ফিরিবেন_এইরূপ আশা 
করা যায়। 


বাদ 


স্বামী তপন্যানন্দ শ্রীশ্ীমাযের পবিত্র জীবন 
আলোচনা করেন। 

ডাঃ ইবাবতী ১৯৬১-৬২ খু জন্য সত্যের 
সভানেত্রী নির্বাচিত হন। স্বামী ভূমানন্দ তীর্থ 
শহকবাচার্য ও গীতা সম্বন্ধে আলোচন1 করেন। 
ডাঃ ইবাবতী ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবিকাদের উদ্দেশ্যে 
ভাষণ দেন। অমাগত প্রতিনিধিদের মধ্য 
হইতে দিলীর এমতী বালম্‌ বলেন যে, সমাজ- 
সেবাকে আত্মবিকাশ ও আত্মনুক্তির উপায়- 


ছিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ব্রিবান্দ্রামের 
শ্রীমতী লীলা আম্ম। ভাবতের সাধিকা- 
দের সম্বপ্ধে বতুতা করেন। প্রতিদিনই 


অধিবেশনের শেষে ভজন, অভিনয প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করা হয়। 


উৎসব-সংবাদ 
কুমিল্লা ঃ গত €ই হইতে ৭ই এপ্রিপ 
স্থানীয় রামকুষ। আশ্রমে শ্রীরামকৃফ-জম্মোৎসব 
সুষ্ঠুভাবে অহঠিত হয়। এই উপলক্ষে নানা 
স্থান হইতে বহু ভক্ের সমাগম হইয়াছিল। 
সভায় শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ও ভ্রীযোগেশচন্ত্র 
সিংহ (লভাপতি ) আ্রামকষের জীবন ও বাপী 

অবলঘ্নে হুন্দর বক্তৃতা দেন । 
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সচিত্র টেলিফোন 


আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ, 
ছবিসহ টেলিফোন উদ্ভাবন করিযাছেন। এই 
টেলিফোন ব্যবহারকাবীর]| কথা শুনিবার সঙ্গে 
সঙ্গে ধাহার সহিত কথা কহিবেন, ভাহার 


ছবিও দেখিতে পাইবেন। এই প্রণালীর 
টেলিফোনে ডাকটিকিটের সাইজের মতো 
ছোট ছবি দেখা যাইবে । টেলিফোনের সঙ্গে 


একটি ছোট ক্যামের। এবং ছবিব একটি ছোঁট 
নল লাগানে। থাকিবে । যে ব্যক্তির সহিত 
কথা বল হইবে, তিনি যদি অদৃশ্য থাকিতে 
চান, তবে তিনি তাহার মাথা এমনভাবে 
সঞ্চালন করিবেন? যাহাতে তাহার ছবি 
পড়িবে না। যদি উত্য় ব্যক্তিই পরম্পর 
অদৃশ্য থাকিতে ইচ্ছুক হন, তবে ছবিক্ন যন্ত্রটি 
ব্যবহার না করিলেই হইল। টেলিফোনে 
ছবি-প্রেরণের যে কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, 
তাহাতে কিন্ত “বেল+ ইঞ্জিনিয়বরা সন্তষ্ট নন, 
এবিষয়ে আরও উন্নতির জন্ত তাহার গবেষণ। 
চালাইতেছেন। ( সঙ্কলিত) 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ-্্»্ম সংখ্যা 


আণবিক পরীক্ষার কুফল 


ইউনাইটেড মেশনের সংবাদে প্রকাশ, 
গত ১৯৪৬ খুঃ আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র যে সব 
স্থানে একটির পর একটি পারমাণবিক পরীক্ষা 
চালাইয়াছিল, তাহাদের সন্নিহিত ত্বীপপুঞ্জের 
অধিবাসিগণ এখনও তাহাদের রুগণ স্বাস্থ্য 
সম্বঙ্ধে অভিখোগ করিয়া থাকে । ভারতবর্ষ, 
বিটেন, বেলদির্'ম ও বলিভিয়াব প্রতি- 
নিধিবর্গ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রশাসিত প্রশাস্ত 
মহালাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়! 
বিববণী দিয়াছেন। রঞ্জল্যাপ দ্বীপের বহু 
অধিবাশীর অভিযোগ যে, তাহারা এবং 
তাহাদের সম্ভতানলত্ততি নানাপ্রকার কঠিন 
বোগে ভূগিতেছে। তন্মধ্যে শারীবিক ও 
মানসিক শ্রাস্তি, অবলন্নতা, গাত্রবেদনা। 
পাকস্থলীর বোগ উল্লেখযোগ্য । এতত্ব্যতীত 
রঞ্জল্যাপ দ্বীপে অস্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট 
ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় বহু শিশু জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে, মৃত অবস্থায়ও অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছে। (সঙ্কলিত ) 


জম-সংশোধন 
(১) গত আধাড় সংখ্যার উদ্বোধনে ৩১০ পৃষ্ঠায় ২৪ লাইন পরে পড়িবেন £ 


অন্ত পদগুলির সমস্তই সংস্কৃত বিভক্তিযু্ত 


'কুপাকণ!' শব্দে দ্বিতীয়ার বছবচল, সন্ধির 


নিয়মে বিসর্গের লোপ হইয়াছে । “তে অর্থাৎ তব, 'সংসারে' সপ্তমীর একবচন। 


(২) শ্রাবণের উদ্বোধনে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দ-শতবাধিকী ওয়ার্চিং কমিটির 
সভাপতির নাম পড়িবেন £ মাননীয় মন্ত্রী উপ্রফুল্লচন্ত্র সেন। 





ল'পাবাসিনািতডো লেকান।ং ববদাভব ॥ 


দি 


৫ তু 


হল হা 


।চানল বাদ, 


চি এ 





দেবীদুক্ত 
[ বাগাঁভ্‌গী খষি, পরমাত্ম! ( আগ্যাশক্তি ) দেবত, অি্টপ, ও জগতী ছন্দ: ] 
ও অহং রুত্রেভিবস্থভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। 
অহং মিজ্রাবরূণোভ। বিভর্ম্যহমিন্দ্রাপ্ী অহমশ্থিনোভা ॥ ১ ॥ 
অহং সোমমাহনসং বিভম্যহং ত্বষ্টারযুত পুষণং ভগম্‌। 
অহং দধামি দ্রবিণং হবি্বতে সুপ্রাব্যে যজমানায় স্ন্বতে ! ২ ॥ 
অহং রাস্ত্রী সংগমনী বস্ুনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্‌। 
তাং ম] দেবা ব্যদধুং পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥ ৩ ॥ 
ময়৷ সোইস্মত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোতুযুক্তম্‌। 
অমস্তবো মাং ত উপক্ষিযন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥ 
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেতিরুত মানুষেভিঃ | 
যংযংকাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং ভং সুমেধাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
অহং রুদ্রায় ধন্ুরাতনোমি বরঙ্গছ্বিষে শরবে হস্তব! উ। 
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং ছ্যাবাপৃথিবী আবিধেশ ॥ ৬॥ 
অহং স্ুবে পিতরমস্থয মূর্ধস্বম যোনিরপ স্বস্তঃ সমুদ্রে । 
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনাহ্থ বিশ্বোতামুং ঘাং বঙ্ষণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥ 
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণ! ভুবনানি বিশ্বা । 


পরে! দিবা পর এন! পৃথিব্যেতাবভী মহিনা সংবতূব ॥ ৮ ॥ 
[ খগবেদ- ১০।১০১২৬ ] 


অস্ভ,ণ খধির কন্তা বাক আন্মাপলন্ধি করিয়! বলিতেছেন £ 


আমি ঈশ্বরী। আমি ঈশ্বরী | 
রুশ বসু আদিত্য মিত্-বকুণেরে-- 
ও বিশ্বদেব যত, ইন্দ্র অমি আর অশ্বিনীকুমারে, 


দবারে চারণ করি । আমিই ধারণ করি। ১। 


86৪ 


আমি ঈশ্বরী। 

শত্রু সোমেরে-” 

তৃষ্ট1 পুযা! 

আর ভগদেবতারে, 
আমিই ধারণ করি। 
আমি যজ্ঞেশ্বরী | 

হবিম্ান্‌ 

যে যজমান, 

আমি করি তার 

যঙ্তফল দান ॥ ২॥ 

আমি হশ্বরী, 

আমি রাজ্জী। 

আমি পবাকাব ধনদাত্ত্রী, 
খাগকারীদের আমিই প্রথম ত্রচ্গজ্ঞাজী । 
বছভাবে আমি 

সর্বভূতে প্রবিষ্টা। 

দেশে দেশে আমি 
দেব-নর-বন্দিতা ॥ ৩1 

যা কিছু মানব করে ভঙ্গণ, 
দর্শন, শ্রবণ কিংবা প্রাণের স্পন্দন 
আমি সবারই বিধাত্রী। 
ঈদূশী আমারে জালে 

যারা ব্রঙ্গপথযাত্রী। 
এইন্প জ্ঞানে যারা নহে জ্ঞানবাম্‌, 
সংসারে তারাই হীন-_ 
চিরভাম্যমাণ। 

ছে মোর বিশ্ত সখা, 
শরন্ধালভ্য এই আত্মবজ্ঞান 
শোন আমি করি তাঁর 
উপদেশ দান ॥ ৪ ॥ 

ইন্্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণ, 

যনন্বী মানবগণ, 

শ্রদ্ধায় যে বঙ্গতত্ব 

করেন পালন, 


[ ৬৩তম বর্ধ--৯ম সংখা 


শোন সখ! বলি সেই 

অধ্যাত্ব কথন, 

আমি ইচ্ছ! করি যারে 

শ্রেঠ আমি কবি তারে-_ 

কেহ ব্রঙ্গা, কেহ ঝষি, 

কেহ ব মনীষী ॥ ৫॥ 

বহ্মত্বেষী অন্থরেরে 

করিতে নিধন, 

রুদ্রের ধুতে আমি 

করি জ্যা-বোপণ। 

জনকল্যাণে 

আমি সংগ্রামকারিণী, 

ভুবনে ভুবনে 

প্রতি বস্ত মনে 

আমি অন্তর্ধযামিনী ॥ ৬ ॥ 

উধর্ব আকাশের 

আমি প্রসবিত্রী, 

যোনি মোর 

সমুস্্র-সলিল-মধ্যবর্তা | 

ঈদৃশী যে আমি_ 

ভুবনে ভবনে অস্থপ্রবিষ্টা, 

সকল বস্তুতে 

কারণরূপে আমি সংস্থিতা। 

উ্ধ্বস্থ এ ম্বর্গলোক যত 

আমারই মায়ায় তারা বিস্তারিত ॥ ৭| 

বামুমম আমি 

স্বেচ্ছাপ্রণোর্দিত 

ভুতজাত কার্য যত 

করি উৎপারদিত। 

স্থজি ছো পৃথিবীরে 

এ ছুয়ের পরপারে 

মহিমা-প্রদীপ্ত আমি 

ঈদৃশী সংস্থিত ॥ ৮ 1% 
অনুবাদ £ শ্রীইম্রমোহন চক্রবর্তী 


কথাপ্রসঙগে 
“রূপং দেহি, জয়ং দেছি' 


“চশ্তী'র অপর নাম “দেবীমাহাত্থ্য”। 'শরৎকালে মহাপৃজা ক্রিয়তে য! চ বাধিকী'-_ 
তাহাতে দেবীমাহাত্ব্য পাঠ ও শ্রবণ অবশ্য কর্তব্য। পুঁজার বিবিধ উপকরণ বিচিত্র আয়োজন 
৩খনই সার্থক হইবে--যখন সেগুলিব সাঁহত দেবীর স্মরণ মনন কীর্তন সমদ্বিত এই 
“দেবীমাহাত্ম্য পঠিত হইবে, ভক্তিভরে শ্ররত হইবে | দেবী নিজেই বলিতেছেন ১ (চণ্তীর 
অন্তর্গত) এই স্তবগুলিব দ্বাব যে আমার স্ততি করে, আমি তাহার সকল বাধা দুর করিয়া 
দিই! (চণ্ডীতে বণিত) আমার তিনটি চবিভ্ত্র যাহারা কীর্তন কবে, যাহার1 শ্রবণ করে, 
তাহাদের পাপতাপ দূরীভূত হয, সর্ববিধ ভয় তিবোহিত হয়। 

চন্তীর দ্বাদশ অধ্যাযে ভগবতী-মুখে এই আশ্বাসবাণীই একদিন আশ্বন্ত করিয়াছিল 
শ্বাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্টিত দেবতাগণকে ; যুগ যুগ ধরিয়া এই আশ্বাসবাণীই আশ্বস্ত করিতেছে 
স্বাধিকাবে বাঁঞ্চত দুর্বল জনগণকে, তাহাদের উদ্বদ্ধ করিতেছে_সকল শুভশক্কি সম্মিলিত 
করিয়া অণ্ডতভ শক্তিকে পবাজিত কবার সংগ্রামে । 


চণ্ডী ইতিহাস ন1 পুবাণ, রাজনীতি না সমাজনীতি-_সে আলোচনা না করিয়াও এইটুকু 
বলা যায়, ইহার মধ্যে রহিযাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শক্তিলাত করিবাব রহন্য, শাস্তি লাভ 
কবিবার উপায় । চণ্ডীতত্ব প্রধানতঃ আধ্যাত্থিক, কারণ দেহমনেব সমস্যা লইয়াই আমাদের 
যত কিছু সংগ্রাম । দেহমনের মধে)ই বহিযাছে নানা শুভাগত শাক্ত; তাহাদের সংখ্রামই পুরাণে 
বণিত দেবাহুর যুদ্ধ! কর্মময় রজোগুণ দ্বাবা ভ্রম ও আলস্তপূর্ণ তমোভাব জয করিতে হইবে, 
সকাম কর্মের চঞ্চল স্ব অতিক্রম করিয়া তবে নিফাম শান্ত সত্ব প্রতিষ্ঠ1, সেখানেই শুরু হয় 
গণাতীত হইবার উর্ধধবতব সাধনা । 

প্রথমে দেবী তযোময়ী প্রস্থপ্তা মহাঁকালী--'হরিনেত্রকূতালয়া”। বোধনমন্ত্রে উদ্বোধিত 
হইয়! তিনি মঙ্গলময় পালনীশক্তির আধাব বিশ্বব্যাপী বিষুব মাধ্যমে শখহঃখ হশ্ববোধক্প 
তুই দুষ্টশক্তি পরাভূত করিযা সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তত করিলেন । 


পরবর্তা স্তরে রঞজজোগুণের লীলা দস্ভ দর্প ও ক্ষমতাপ্রিয়তার প্রতিমু্তি মহিষা হ্বর-_ 
অর্ধপশ্ড! তাহার নিধন জন্য দেবগণের সম্মিলিত শক্তি মহালক্মী দশপ্রহরণধারিণীক্ষপে 
প্রকটিতা । অপূর্ব সংগ্রামে দেই পশুভাব নিজিত করিয়! বিজয়িনী সাক্ষা্ভাবে দেবগণের স্তব 
শ্রবণ কবিয়, পুজা গ্রহণ কর্দিযা বলিয়া! গেলেন, “যখনই তোমর বিপদে পড়িবে আমাকে 
ভাকিও। যখনই তাহাকে ভুলি, তখনই আমরা বিপদে পড়ি, তখনই অস্ুরশক্ি মাথ। চাড়া! দেয় । 


তৃতীয় চরিত্রে শুরু হয় রজোগুণের শেষ লীল! মানবিক স্তরে_কাম ক্রোধ লোভ যোহ 
বাসনার শতকোটি অশুভশক্তিকে ধ্বংস করিতে দেবী এবার নিজন্বর্ূপশক্তিতে আবিভূতি]| 
অদ্ভুত অভূতপূর্ব যুদ্ধের শেষে কল্যাণশক্তি কল্যাণী অকল্যাণের যাবতীয় শক্তিকে নিঃশেধিত 
করিয়। আবাব দড়াইলেন দেবতাদের পুজাগ্রহণের জন্য--এবার নারাক়ুণীযূতিতে গুণাতীত! 
অথচ ত্রিগুণময়ী অপন্প মুর্তিতে ৷ 

যিনি অন্ূপ তাহারই অশেষ রূপ, আমর তাহারই কাছে প্রার্থনা করি “্ধপং দেহি”-_ 
দেখা দাও তোমার অপরূপ অশেষনূপে ! যিনি সর্বশক্তির ঘনীভূত মৃতি সর্বশকিত্বকূপিণী 
আমরা তাহারই কাছে প্রার্থনা করি “জয়ং দেহি। ্বামরা জানি এই জীবন সংখাম, 
আরও জানিয়াছি, অস্তরের শক্তি দ্বারাই আমরা জয়লাভ কল্পিব এই জীবন-সংগ্রামে | 
তাই মেই অন্তর্ধামিমী মহাশক্তির কাছে আমর] প্রার্থনা করি £ “ক্ধূপং দেহি, জয়ং দেহি” 


অজান! দেবতা্* 


মী বিবেকানন্দ 


৯ 


অন্ধকার নিরালার বিলপিল পথে 
ক্লাস্তপদে 
এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভার-নত 
চলেছে পথিক। 
হৃদয়ের মননের কোন প্রান্ত হ'তে 
কোথাও মেলে না প্রাণে 
নিমেষের প্রেরণা-স্পন্গন। 
অবশেষে একদা যখন 
লুপ্তপ্রায সীমারেখা 
ভালোমন্দ সুখছঃখ জন্মমরণেব-- 
অকন্মাৎ উদ্তাসিল পুণ্যরজনীতে 
অপরূপ জ্যোতিবেখা হাদয়েতে তাব। 
কোন্‌ উৎস হ'তে এলে! অচেনা এ আলো 
কিছুই তো জানে না সে। 
তবুও জানালে! সেই আলে!ক-ইীশ্ববে 
তার প্রাণের প্রণাম। 
অজান1 আশার বাণী 
ব্যাপ্ত হ'ল সমগ্র সততায়, 
স্বপ্াতীত মহিমায় 
পূর্ণ ক'রে দিল তার সমস্ত ভূবন, 
সে ভুবন পাব হয়ে আভাসিল আব এক জগৎ। 
বলিলেন মূ হেসে পণ্ডিতের দল-_ 
“অন্ধ এ বিশ্বাস | 
সে আলোর দীপ্ত কাস্তি অন্থৃভব করি? 
বলিল লে নত প্রত্যুত্তরেঃ 
ধন্ত মানি এ অন্ধবিশ্বাস। 





স্বাস্থ্য শক্তি সম্পদের স্ুবামস্ত 

আর এক পথিক, 
জীবনের ঘুর্ণমোতে ছুটে চলে 

উম্মাদের মতো, 
অবশেষে একদ যখন 

এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন 
খেলার পুতুল যত 
কীটসম মাহছষেব দল, 
নিয়তচঞ্চল যত বিলাসের বিচ্চুরিত আজে! 
ৃষ্টিবে আচ্ছন্ন করে, ইন্দ্রিয় অবশ, 
সুখছুঃখ একাকার, অন্থভূতিহীন ; 
প্রমোদমদিরামত্ত্র মহামূল্য এ দেহচেতন! 
শবসম লগ্ন হয়ে থাকে ছুই বাছুপাশে, 
যত সে ছাভাতে চায়, , 
তত তাব বক্ষ জুড়ে আমে; 

উন্মাদ-কজনা-ভরে বহুন্ধপে 

মৃত্যুরে পে চায়, 
ফিরে আসে আব বার মুগ্ধ আকর্ষণে । 
তারপর একদিন 
হুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে-- 
হৃতশক্তি, সম্পদবি হীন, 
বেদনায়, অশ্রধারে, মর্মযন্ত্রণায়__ 
আত্মীয়ত! ফিবে পেল নিখিলজনার | 
হাসে বন্ধুজনা। 
শুধু তারি কণ্ঠে জাগে সক্তৃতজ্ঞ বাণী ; 
ধন্ক এ বেদন]” | 


ক স্বামী বিষেফাননের /১286]9 [01098 কবিতার অনযাদ | অনুবাদক ; প্রণবয়গ্রদ ঘোষ। 
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সুন্দর সুঠাম দেহ, 

গুধু মন তার শক্ষিহ্ীন__ 

দুর্বার গভীর কোন আবেগ-সংযমে, 

অমোঘ-গ্রবৃত্বি-ক্রোত 

রুদ্ধ কর] অসাধ্য তাহার। 

সংসারে সবাই তারে-_ 

মদাশয়। ভালো ব'লেজানে। 

প্রম নিশ্চিন্ত ছিল আপনারে নিয়ে। 

দূর হ'তে দেখেছে সে চেয়ে-- 

পংসাব-তরঙ্গসাথে বৃথাযুদ্ধে রত 

নরনারী যত। 
দেখিতে দেখিতে মন, মক্ষিকার মত 
কেবলি ব্রেদাক্ত দেখে ঘকল নংসার 


উর বুঝিল সে : নিয়ম ভাঙে না কতু 


তরু ও প্রস্তর, 
তবু তারা প্রস্তব ও তরু হ'য়ে খাকে। 
নিয়মবন্ধন হ'তে উর্ধ্বে এসে 
সংখ্রামসাধন। দিয়ে 
ভাগোরে দে ক'রে নেবে জয়-- 
এ পরম অধিকার যাহাফ্রই তরে | 
চিত্তের জড়ত] ঘুচি? নবীন জীবন 
হল যুক্ত, প্রসারিত-_ 
সংগ্রামসমুদ্রপারে যে অনস্ত শান্তি বিরাজিত 
তাহারি আলোক-র শি 
উত্তাসিল জীবনের দিগন্ত-রেখায় ! 


তারপর একদা কখন, 

সহসা সৌভাগ্যন্র্ধ দেখ! দিল হেসে, 

তারি সঙ্গে ঘটে গেল নির্মম পতন । 
সেই তার দৃষ্টি-উম্োচন | 


পশ্চাতে রয়েছে পড়ি 

অতীতের অক্ৃতার্থ নিক্ষল জীবন, 

তরু ও প্রস্তর সম চেতনাবিহীন, 

আর একদিকে তার স্থলমপতন, 

যার লাগি' বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার | 
সানন্দ-অস্তরে তবু 

ধন্চ মানি এ অধঃপতন 

ঘোধিল তে: 'ধন্ত এই পাপ।; 


চলার পথে 
যাত্রী: 

গঙ্গার তীরে বসে আছি । পিছনেই মন্দির__বেশ নামকর1 মন্দির । মদ্দিরেব একপাশে 
মঠ_বহু সাধুর সমাবেশ । বৈকালে এবং সন্ধ্যার কিছুটা পর্যস্ত এ-ধারে লোকলমাগমও মন্দ 
ছিল না) এখন কিন্ত চৌদিক নিস্তব | মাঝে মাঝে হুমুখের এ চিরপ্রবাহিণী জাহ্ছবীব দিকে 
তাকাচ্ছি-মনে পড়ছে, কয়েকদিন আগে পড়া বই-এর কয়েকটি ছত্র_-আমগাছে বোল 
আসে রাশি রাশি_ফল হয় কট11? ঝরে-পড়া মুকুলের মতো নিক্ষলতাই কি আমাদের জীবন? 

প্রশ্নটা বারে বাবে মনকে খোচ1 দেয়। দীর্ঘায়ত নদীর দিকে তাকিয়ে তার উত্তর 
খু'ঁজি-_কিন্তু সন্ধ্যার অলস মুহূর্তগুলি কিছুতেই চিন্তাকে প্রসারিত হ'তে দেয় না। কেবল 
নুমুখের এ মাযাময় আোতপ্রবাহু এক মর্মগ্িত অন্ধকারে সঙ্গে মিশে আমার দেহ-মনকে কি 
এক অতল হ্বধারসে ভরিয়ে তোলে | উদাপ বাতাস মাঝে মাঝে তার দমকা ধাক্কায় প্রাণকে 
নাড়! দিয়ে সজাগ ক'রে তুললেও সঠিক চেতন! ফিরিয়ে দিতে পারে না। অভিনব স্বপ্ররাজ্যের 
ঘোর আর তাই কাটে না। সময় শুধু বয়েযায়। 

আবার তাঁকাই জলপ্রবাহেব দিকে । মনের আকাশের সন্চিত ভাবনার রঙ বদলায় । 
নদীর চিরন্তন প্রবহমানতায় সহজাত এমন কিছু আছে, যাব ছোয়ায় আমার সুমুখের এই 
নিঃসঙ্গ পৃথিবীর স্তিমিত পটভূমি হঠাৎ এক ভাবের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার 
সান্িধোে তখন আবাব চেতন1 ফিরে পাই_চিস্তাব ফাহৃসও ওড়াই। 

নদীর অশ্রাস্ত গতি__চিরউৎসাহে নবীন হয়ে কতকাল ধরে চলেছে তে। চলেইছে। 
তার সেই পুরাতন ছন্দেতে কিন্তু আজও ছেদ পড়ল না । স্বুমুখে, নদীর ওপারে, উজ্জল 
আলোগুলির দীপ্তি নদীর ঢেউয়ের ছন্দে মিশে কেমন এক রহম্তময়তায় গাঢ় হয়ে উঠেছে। 
এপ ভাইনে আবছা, বোঝা যাচ্ছে__সেই বিখ্যাত শ্বশান-তৃমি, সেই অস্তিম আহ্বালের ধোয়া 
ও আগুন-বিশাল পৃথিবীর জনতার মধ্যে একজনের শেষ নিশ্চিহ্ৃতার স্বাক্ষর যেখানে 
ফুটে ওঠে । চিস্তাও তাই তখন কোন্ফাকে এ-সবকে ঘিরে এক ম্বপ্রে-জড়ানো রহম্ত-পথে 
কতদৃর এগিয়ে গেছে। 

আবার ভাবছি--এই উদ্দেশ্বহীন জীবনে পথিকৃৎ কে হবে 1--এ শ্শানের শেষ পরিণতি, 
ন1, এ নদীর অবিশ্রাম গতি? উত্তর পাই না। স্মৃতির রোমস্থনও তখন থেমে গেছে। 
ঘযুখের প্রসারিত দৃষ্টির রেখা! ধরে মনটাকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম- সফল হ'ল ন1। 
কেবল মনে হ'তে লাগল--চারিদিকের এই হ্বপ্নসম্ভারের সাথে আম্চর্যভাবে দুর মিলিয়েছে 
ধী চলমান নদী । মাঝে মাঝে তাই চোখ মেলি, আর মনের মধ্যে এক বিচিত্র নিবিরোধ 
অন্থভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। 

একটু পরেই আবার সদ্বিৎ ফিরে আসে। নর্দীযেন আমার সঙ্গে তখন শরীরী হয়ে 
কথ! বলতে পেগেছে। স্ুপ্তিভঙ্গের সাড়া তখন আমার চেতনায় উদ্বেলিত। আধ্যাত্থ্িক 
জাগৃতির লক্ষণ এতে নেই। তবুও কে যেন বারে বারে আশ্বাস দিয়ে শোনাচ্ছে__]৩৪ 
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£00 )০১--আনন্দ ও মধুরতার জননীই যে আবার বীভৎসতা, ভয়, দুঃখ ও নিঃম্বতার জননী 
এ-কথা বুঝতে শেখো। | 

কে এই জননী? কে সে1_কে তা জানি না, চিনিও না। তবুও তাঁর অদৃষ্ঠ 
আবির্ভাবে চৈতন্ভের স্ফুরণ হয়। একটা চিরস্ভনত সুর্ভ হয়ে ওঠে-.চিস্তার সত্রে আবার 
কিছুঃঠ ভাবের মাল গাথা হয়ে যায়। ভাবি, নদী কি ক'রে পেল এই অবিরাম চলার 
শ্ান্তিহীন আনন্দ? সেই কবে বেরিয়েছে সে হিমালয়েব এক তুষার-প্রশ্রবণ থেকে-_-আজও 
তার গতি থামল না| কত বাধা, কত বিপত্তি তাকে থামাতে চেয়েছে, দে কিন্ত 
সবকিছু কাটিয়ে, তার চলার তরঙ্গে শিহরণ তুলে সেই সত্য-শরণের জন্ত আকুল হয়ে 
ছুটে চলেছে । আমাদেরও তো! এভাবে চিত্তের চির-প্রোজ্জল ত্বীপটি জেলে অনবরত খুঁজতে 
হবে সেই চিবশরণকে। এ নদীর শ্রোততের মতোই হবে তার অফুরান জাগবণ। এই 
নিত্য চলার নিষ্ঠাটিকে আমাদেরও তে! আপন ক'বে নিতে হবে। 

তাই বলি, পৃজার লগ্ন বয়ে যায়, ক'রছ কি পথিক? চল আব দেবি নয়, পুজায় বসি । 
চল, সেই নিত্যশরণের আগল-ভাঙ] আহ্বানে সাড) দিতে যাই ঈল) সর্বন্বপ্তির অন্ধকার 
ঘুচয়ে সেই আলোক-দিশাবীর দিকে চল। যেখানে পৌছলে কোমাব চিত্তের হুদুর-বিস্তৃত 
যবনিক1 মরে গিয়ে এক অত্যন্ভুত আনন্দের আস্বাদন পাবে। চল, চল আর দেরি নয়। 


শিবান্তে সম্ভব পন্থানঃ | 


বরাভয়৷ মা এসেছে! 


শ্রীশশাহ্ধশৈখর চক্রবর্তা, কাব্যশ্রী 


বোধনশ্বাশী উঠলে বেজে, দিগন্ত চঞ্চল, 
রূপের রাগে মধুর হাসে সারা জল-স্থল । 
পূর্ণ করে বনস্থলী, 
উঠলো ফুটে কুমুম-কলি, 
উঠলে! ফুটে সরোববে কুমুদ-কমল-দল । 
আগমনীর বাঁশীর সুরে দিগন্ত চঞ্চল ! 


আঙিনাতে শিউলি আজি আঁকছে আলিম্পন, 
অপরাজিতা কঠ-মালা করছে বিরচন ! 

বনের পথে শুভ্র কাশে, 

দোলন লাগে ফি উল্লাসে, 
শিশির-জলে লিক্ত-তৃণে জাগছে শিহরণ । 
শিউলি আজি মায়ের তরে আকছে আলিম্পন | 


৪৫৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ--ম্য সংখ্যা 


মস্ত আকাশ নাল হ'ল আজ, মধুর প্রাণময়, 
এ যেন মা'র সহজ সরল উদার অভ্যুদয় ! 

এ যেন মার দৃষ্টি-সুধা, 

মিটাতে চায় সকল ক্ষুধা, 
এ যেন মা'র স্মেহ-শীতল বুকের বরাভয় ! 
মায়ের মধুর দৃষ্টি ভরা-আকাশ প্রাণময় ! 


মা! এসেছে, মা এসেছে, পুজা যে আজ তার, 
নিঃশ্ব ও দীন আয় নিয়ে আয় প্রাণের উপচার | 
মায়ের রাতৃল অভয়্-চবণ, 
নিতে হবে আজকে শরণ, 
থাকবে নাক? দুঃখ-বেদন, কর্ণ হাহাকার ! 
অভয়! মা এসেছে অই-_পুঁজা যে অ'জ তার | 


মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোর] নই, 

কেন রে হায়, কাঙাল সেজে ছুখের বোঝা বই! 
মা যে স্নেহের অসীম খনি, 
সেই ধনেতে আমবা৷ ধনী, 

মায়ের স্নেহের অঙ্ক 'পরে আমর] সদ! বই! 

মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোর) নই ! 


দয়ে দূরে আছিস্‌ কেরে? আয় তোর! সস্তান ! 
আজ বোধনের শঙ্খ-রোলে মা করে আহ্বান। 
অর্থ্য লঃয়ে হম্ত-পুটে, 
মায়ের পায়ে পড়ে লুটে, 
মায়ের স্নেহের অঝোরশ্ধারায় কর্‌ রে অতিত্রান! 
বরাভয়! মা এসেছে, আয় তোর! সন্তান ! 


মহামায়ার স্বরূপ ও উপাসনার স্থান 


ব্রহ্মচারা মেধাচৈতন্থ 


বেদাস্তাদি শাস্ত্রে মায়ার মিধ্যাত্ব প্রতি- 
পাদদিত হইয়াছে । ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, 
তাহা হইলে মহামায়াও কি মিথ্যা? শাস্ত্রে 
অনেক স্থলে ভগবতী ছর্গাকে মায়া, প্রক্কতি, 
মহামায়া ইত্যাদি শব্দের ঘ্বার নির্দেশ করা 
হইয়াছে ।৯ এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় £ নাঃ 
মায়! মিথ্যা হইলেও দেবী মহামায়। মিথ্যা নয়, 
কারণ যহামায়| কেবল মায়া-স্বরূপ নয়। দেবী- 
উপনিষৎ, ত্রিপুরা-উপনিষৎ, ত্রিপুরাতাঁপিনী 
প্রভৃতি উপনিষদে ছর্গাদেবীকে জগতের মুলীভূত 
চৈতন্তাত্বক ব্রহ্মরূপিণী বল! হইয়াছে । পুরাণ 
এবং উপপুরাণেও মহামাা সচ্চিদা নন্দ রূপিণী, 
জগদদ্বিকা, ছুর্গা, শক্তি প্রভৃতিন্ূপে কীন্তিত 
হইয়াছেন। চণ্ডীতে স্পষ্টই আছে-তং বুদ্ধি- 
বৌধলক্ষণা? অর্থাৎ তুমি জ্ঞান ( চৈতন্ত )-রূপা 
বুদ্ধি। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে দুর্গা বা মহামায়া 
স্বরূপ কি? তিনি কি অদ্বৈতবেদাস্ত 
মতাহুসারে শুদ্ধ বর্ষ, অথব1। মায়াবিশিষ্ট- 
এক্ষ-রূপ ঈশ্বর, অথব1 চিজ্জড়াত্বক পৃথক্‌ পদার্থ? 
কারণ, দেবী যেমন চৈতন্তত্বর্ূপ বলিয়া শাস্ত্রে 
কখিত হইয়াছেন, সেইরূপ বহুস্থলে তিনি 
প্রকৃতি, শক্তি, মায়া, মহামায়1, জগৎকাৰ্ণঃ 
বিশ্বকর্্রী ইত্যাদি ব্ূপেও বণিত হইয়াছেন । 


১ “মার! বাঁ এষ! নারসিংহী সর্ধঙ্দিং হৃজতি 
সর্ধমিদ্ং রক্ষতি' ইত্যাদি [তাপনীর় উপনিষৎ] অর্থ :-এই 
নারসিংহী মায়া এই সদন্ত জগৎ সৃতি ও রক্ষা! করেন। 

“ত্বং বৈফবী শক্িরনম্তবীর্য! বিশ্বন্ত বীজং পরমাসি মায়: 
[ চণ্ডী ১১ অঃ] চণ্ডীতে প্রকৃতি, শক্তি, মহামাা! শব্দের 
ইাহুথ বহু স্থলে আছে। 

চ্ 


কিন্ত অদ্বৈত বেদাস্তের শু্ধত্রন্মে জগৎকারপত্ব 
বা কর্তৃত্ব প্রভৃতি কোনা বশেষ ধর্ষ নাই। 
সুতরাং মহামায়! শুগ্বব্রক্গন্বক্ূপ নহেন। আধার 
তাহাকে চিজ্জড়াত্মক পৃথক্‌ পদার্থ বঙগিলে ত্রচ্গের 
অদ্বৈতত্ব-হানি হয়। আর যদি তাহাকে মায়া" 
বচ্ছিন্নচৈতন্তর্ূপ ঈশ্বরাত্বক ক্বীকার করা হয়ঃ 
তাহ! হইলে মায়ার মিথ্যাত্বহেতু ভাহারও মিথ্যাত্ব 
সিদ্ধ হয়। অতএব মহামায়ার স্বরূপ কি? 
এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তর্য এই যে, মহামায়! 
বা ছর্গাদেবী প্রকৃত পক্ষে শুদ্বব্রক্ষই । তবেধে 
শাস্ত্রে তাহাকে জগৎকত্রী, পালয়িত্রী, সংহর্রী, 
শক্তি, অচেতন-চেতনাত্্ক সর্বজগত্ত্বরূপিণী বল! 
হইয়াছে, তাহা! মাহষের মঙ্গলের নিষিত্ত। 
অদ্বৈতব্রঙ্গের তত্ব বুঝিতে ও সাক্ষাৎকার 
কবিতে জগতে অতি অল্প ব্যক্তিই সমর্থ । 
অত্যন্তবৈরাগ্যবান্‌, অত্যস্তনির্ষলচিত্ত, অতি- 
তীক্ষধী ব্যক্তিই অধৈততত্ব সাক্ষাৎকার করিতে 
পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মহষ্যই অদ্বৈত- 
বরদ্ের ধারণ। করিতে পারে না। অথচ অদ্বৈত" 
্র্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত সংসার হইতে মুক্তি 
অসম্ভব । 
মন্দবুদ্ধি ম্ুযগণ যাহাতে ব্রদ্ধকে ধরিতে 
বুঝিতে পারে এবং তাহার উপাসনাদি করিয়া 
মুক্রিলাভে সমর্থ হয় সেই জন্ত শাঙ্গর 
ব্রহ্ষকে মায়াবচ্ছিন্ন জগৎকারণন্মপে নির্দেশ 
করিয়াছেন ।২ 
২ 'নিবিশেষং পরং ব্রক্গ সাক্ষাৎকতু'মনীশ্বরাঃ। 
ষে মন্দান্তেহনুকম্প্যন্তে নবিশেষনিরূপণৈঃ ॥" 
অর্থাৎ যে মনদবুদ্ধি ব্যঞ্ডিগণ নি আক্ধ সাক্ষাৎকারে 


অসমর্থ, তাহাদের প্রতি অনুকষ্পা করিয়াই .শাঙ্ে সগ্গ 
বরক্ম বপিত হইল্লাছে। 


88৮ 


এই জন্ত শান্ত মহামায়াকে কোথাও শুদ্ধ- 
টৈতন্ত্বরূপ বলা হইয়াছে, আবার কোথাও 
গুণময়ী বল! হইয়াছে) আর হহাতে 
অধৈতদ্থের হানি হয় না । কারণ--একই বস্তুকে 
অধিকারভেদে সগ্তণ ও নিগণ বলা হইয়াছে। 
দেবীভাগবতেও মহামায়াকে সগুণা এবং 
নিগুণা উত্তয় রূপে বর্ণনা কর। হইয়াছে ।* 
সুতরাং দেবীর স্বরূপ লক্ষণ - সত্য, জ্ঞান ও 
আনন্দস্বরূপ।  ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদে 
আছে--সেই দেবী পরম পুরুষ, চিদ্রপ, পবমাত্বা, 
নকলের অন্তঃপুরুষ আত্মা) তিনিই জ্ঞাতব্য | 
মহামায়ার তটস্থ লক্ষণ-্তিনি সকল জগতের 
আদিকারণ, এমন কি ব্রক্ষা, বিষুত ও 
মহেশ্বরেরও প্রস্থতি । দেবী-উপনিষদে আঁছে-- 
ডাহা হইতেই প্রক্কৃতি-পুক্ুষাত্রক জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে; তিনিই সর্বাত্বক | 

প্রশ্ন হইতে পারে £ এই মহামায়া! কিবূপে 
রঙ্গ বিষু। ও মহেশ্বরের কারণ হন? শাস্ত্রে 
কোথাও বিষুকেই সর্বজগঞ্চকারণ, কোথাঁও ব! 
মহেশ্বরকে সর্বজগত্কাবণ, কোথাও বা ব্রহ্মাকে 
লকলের কারণ বলা হইয়াছে । ইহার উত্তর 
এই যে, সেই শাস্ত্রে আবার মহামায়াকে সর্ব- 
কারণ বলা হুইয়াছে। তত্িন্ন এপক্ষে যুক্তিও 
আছে, যথা--রজোগুণপ্রধান মায়াবিশিষ্ট 
চৈতন্তই ব্রঙ্গ!) শাস্ত্রে ব্রদ্মাকে স্ষ্টিকর্তা বল। 
হইয়াছে ' ্ঞ্তি রজোগুণের কার্য। সত্বগুণ- 
প্রধান মায়াবিশিষ্ট চৈতন্তই বিষণ? বিষু পালন- 
কর্তা; পালন সত্বগুণের ধর্ম) এই জন্য বিষু 
ত্বপ্রধান । তমঃপ্রধান মায়াবচ্ছিন্ন ঠতন্তাই 


৩ নিগডণ1 সগুপ। চেতি দ্বিধা প্রোস্ক। মনীধিতিঃ। 
সগ্ডণ! রাখিতিঃ প্রো! নিগু পা তু বিরাগিভিঃ ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞানিগণ মহামামাকে সঞ্জণ! ও নিগুণা এই 
ছুইভাবে বলিয়াছেদ। সংদারে আলতা ব্যক্তিগণ সগ্ুণভাবে 
ভজন করিবেন, বিরাশিগণ নিগুপভাবেচিন্ত। কষিবেন। 


উদ্বোধন 
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শিব; শিব সংহারকর্তী। সংহার তমোখুণের 
ধর্ম । কিছ্ধ সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ব রজঃ ও তমঃ এই 
ব্রিগুণাত্মক মায়াবিশিষ্ট চৈতগ্ভই মহাযায়! দুর্গা । 

সাংখ্যমতে যেমন তিপগুণের সাম্যাবস্থাত্বক 
প্রকৃতিই জগতেব মূল কারণ, সেই প্রকৃতি 
হইতে গুণের বৈষষ্যযুক্ত “মহৎ তত্ব” প্রভৃতি কাষ 
উৎপন্ন হয়; সেইরূপ তিনগুণের সাম্যাবস্থাপন্ন 
মাধাবচ্ছিম্ন চৈতগ্তবূপ মহামায়া হইতে এক 
একটি গুণপ্রধান বিশিষ্ট চৈতন্ত/ত্বক বক্গা বিষুঃ 
ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হয়। মহামায়ার উৎপত্তি 
নাই, কারণ ায্যাবস্তাপদ মায়া অনাদি । 
এইজন্য দেবীভাগবত, দেকীমাহাতক্স্যঃঠ দেবী- 
উপনিষৎ প্রভৃতিতে এবং সকল তন্্ব ও 
অন্যান্ত অনেক পুরাণ ও উপপুরাণে মহাযায়! 
নর্বজগৎ্কাবণ, আগছ্ভাশক্কি, পবমাপ্রক্কৃতি 
ইত্যাদি দ্ূপে বণিত হুইয়াছেন | 

যদিও ঠৈতন্টের উৎপত্তি নাই, তথাপি 
যেমন অস্তঃকবণ প্রভৃতিব উৎপত্তি-বশতঃ সেই 
অন্তঃকবণ প্রভৃতির দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্তবূপ 
জীবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, সেইক্ষপ সন্ত 
রজঃ প্রভৃতি এক একটি গপপ্রধান মায়ার 
উৎপত্তি-বশতঃ তাদৃশ মায়াবচ্ছিন্ন ব্রঙ্গ। 
প্রভৃতিরও উৎপত্তি যুক্ষিবিরদ্ধ নহে। এই 
যুক্তিতে সাম্যাবস্থাপন্ন মায়ার উৎপত্তি না 
থাকায় তদবচ্ছিন্ন ঠৈতন্যাত্বক মহামায়ার 
উৎপত্তি নাই। তবে যে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মা বা 
বিষুর বা শিবকে অনাদি বল! হইয়াছে, তাহা 
এই যুক্তিতে বুঝিতে হইবে ) অর্থাৎ সেখানে 
সাম্যাবস্থাপন্ন মায়াবচ্ছিম্ন চৈতন্ভকে ত্র্ধা বা 
বিষ বাঁ মহেশ্বর বুঝিতে হইবে। এইভাবে 
ধরিলে আর কোন বিরোধ হয় না। 

যাহা হউক আমরা সংক্ষেপে শাস্ত্র ও যুক্তির 
বার! মহামায়ার জগৎকারণত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠতর ও 
র্স্বরূপত্ব দেখিতে পাইলাম এখন এই 
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মহামায়ার উপাসনার স্থান কোথায় এবং ইহার 
কি ফল--তাহাই সংক্ষেপে দেখাইয়] বক্তব্য 
শেষ করিব। শাস্ত্রে কোথাও জড়ের উপাসনা 
নাই। এইজন্ত যাহার! হিন্দুগণকে পৌত্তলিক 
বলিয়া থাকে, তাহারা কপার পাত্র । শুদ্ধ" 
চৈতগ্ত বা বর্গের উপাসনা অসমভব। অথচ 
শান্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য জল, প্রতিমা, ঘট, 
পট? যন্ত্র বীজ, গুকার, হ্ৃৎপদ্ম প্রভৃতি উপাধির 
উপদেশ দিয়া সেই সেই উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
চৈতন্কে উপাসন1 করিতে বলিয়াছেন । যেমন 
খড়, জল ও দর্পণ প্রভৃতিতে মুখের গ্রতিবিশ্ব 
দেখা! যাইলেও দর্পণে মুখের প্রতিবিশ্ব 
সর্বাপেক্ষা স্পট প্রতীয়মান হয়, কারণ দর্পণ-বূপ 
উপাধি শ্বচ্ছ) সেইন্মপ একই ঠৈতন্ত সেই সেই 
ভিন্ন ভিন্ন উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্্ হইয়া ইন্দ্র 
চন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, বায়ু, ব্রহ্মা, বিষু্» মহেশ্বর, 
দুর্গা, কালী, তার। প্রভৃতি পে প্রতিভাত 
হইলেও উপাধির উৎকর্ষ ও অপকর্ধ অহ্ুপারে 
সেই সেই দেবতারও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সিদ্ধ 
হয়। মহামায়! ব| ছুর্গা বা কালী নামক 
আগ্যাশক্তির উপাধি হইতেছে সত্ব রজঃ ও তম: 
গুণের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত মায়1__ইহ। পুর্বেই বলা 
হইয়াছে । এইন্ধপ মায়ার শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ 
তদবচ্ছিন্ন চৈতন্তন্রপ মহামায়ার শ্রেষ্ঠত এবং 
এই কাবণেই তাহার উপাসলারও শ্রেষ্ঠত্ব 
সিদ্ধ হয়। 

এই মহামায়াকে উপাসনা করিলে খ্রহ্গ 
শীঘ্র প্রসন্ন হন এবং সাধককে বাঞ্ছিত ফল দেন। 
কারণ ব্রদ্দের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নিকটতম। 
মায়! ব্রন্ষে সাক্ষাৎ আশ্রিত । মামার কার্য, 
সত্ব রজঃ বা তমঃ প্রন্থৃতি এক একটি গুণ বা 
তাহার কার্ধ বুদ্ধি প্রভৃতি মায়ার দ্বার! ব্রক্গে 
আশ্রিত। অতএব সেই সাক্ষাৎ আশ্রিত 
যায়াবচ্ছিন্নটচতন্তক্ধপ মহামায়ার উপাসনা 


মহামায়ার শ্বক্ধূপ ও উপাসনার স্কান 
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করিলে যে শী্রই ব্রহ্ম কপা করিষেন? ভাক্‌। 
যুক্তির ঘারাও পাওয়া যায়। 

সমস্ত তন্ত্র, দেবীমাহাত্ম্য, দেবীপুরাণ, দের্বী- 
ভাগবত প্রভাতিতে মহামায়ার উপাসন৷ সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপাসন! এবং ইহাতে শীগ্র ফললাত হয়-_ইছ! 
উক্ত আছে। তা ছাড়! সব দেবতার উপাসনার 
দ্বারা সব ফল পাওয়া যায় না, কিন্ত এই একমান্ 
দেবীর উপাপনায় সকল ফল প্রাপ্ত হওয়1 যায় । 
এমন কি ইহার উপাসনায় ইহলোকে সকল 
প্রকার বাঞ্িত ভোগ এবং মৃত্যুর পর দেবী- 
লোকে গমন বা তাহার ক্কপায় মুদ্ধিও 
সাধিত হয়। 
এবং যঃ পুজয়েস্তজ্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্‌। 
ভুক্ত ভোগান্‌ যথাকামং দেবী-পাযুজ্যম্াণু য়া রঃ 
সকল তন্ত্রের এই মত। 

সকল ব্রাহ্মণই এই শক্তির উপাসনা করেন, 
কারণ তাহারা গায়ত্রীর উপাসন1 করেন | যথা £ 
ব্রাঙ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ | 
যত উপাসতে দ্েবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥ 
এই মহামাক্স। ছুর্গাঝ উপাসনা যেমন নৈমিত্তিক 
কর্ম, সেইরূপ ইহা সন্ধ্যাবন্দঘনার মতো 
নিত্যকর্মও। এই কথা রঘুনন্দন তট্রাচার্য 
তাহার ছরগোৎ্সব-প্রকরণে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা 
এবং দেবীভাগবতের উপোদ্বাতে টীকাকার 
নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন। সুতরাং শক্তির 
উপাসন। শ্রেষ্ঠ ও সকলের কর্তব্য । 

সগুণব্র্গের উপাসনার মধ্যে মহামায়ার 
উপাসনা যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা, তাহার একটি যুক্তি 
পূর্বে বল। হইয়াছে । তাছাড়া এই সংসারে 
মাচুষের পক্ষে জননী যেরূপ একমাত্র ভরসার 
স্কল। আশ্রয়, এক-কথায় মানগষের সর্বপ্রকারে 
শরণ, সেইন্প আর কেহই নয়। ইহা 
অতিমূর্থ, শিশু, মহাবিদ্বান--দকলেই জানেন । 
আর সংসারে যত প্রকার ভাব আছে, 
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তাহাদের মধ্যে মাতৃভাব যে অতিপবিস্র ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহা ভগবান আীরামকষ্জ পরমহংস- 
দেবও বলিয়াছেন । শান্্ও অন্ঠান্ত ভবের-- 
শান্ত, দাত্য, সখ্য; বাৎসল্য ও মধুর ভাবের 
কথ] বলিলেও মাতৃতভাবের কথা অধিকভাবেই 
বলিয়াছেন 7) আুতরাং মাতৃভাবে মহামাযার 
উপাসনা সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা | তন্ত্রাদি শাঙ্- 
পাঠে মাতৃভাবের উপাসনা ই-_অস্ততঃ কলিযুগে 
সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বুঝা যায়। স্বতরাং 
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সংসারে যেমন মাস্থষের সর্বাবস্থায় মা-ই একমাজ 
ভরসার স্থল, সেইরূপ উপাসনায় মাতৃভাবই 
সর্বত্র সর্ধঘ! আশ্রয়ণীয়। তন্ত্র বলেন, শক্কি 
ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। শিবাবতার 
শঙ্করাচার্ধও তাহার শৃঙেরী মঠে ত্রিপুরাধন্ত 
স্থাপন করিয়া! শ্বস্ততিতে শক্তির মাহাত্থ্য 
ভক্তিব সহিত কীর্তন করিয়াছেন। বাংলাদেশে 
বিশেষভাবে যে শক্তির আরাধনার প্রাচুর্য, 
তাহ! আব কাহারও অবিদ্দিত নাই। 


শরত-ভুবনে 
শ্ীমধুস্থ্দন চট্টোপাধ্যায় 


সুন্দর, তুমি শরত-ভূবনে 
কীরূপেষে ধর! দিলে! 
আকাশগঙ্গা সীমাহীন হ'ল 
মবালশুজ শীলে। 
পাখিডাকা বনে অকণকিরণ 
ছাযা আলোকের ছড়ালো হিরণ, 
ধানখেতে দিল দোলা সমীরণ, 
আলে! জাগে খালে-বিলে। 


পাহাড়শৃঙ্গে ঝলিল তুষার-_ 
শেফালী-স্থবাস জাগে । 
ঘাসে-ঘাসে হাসে শিশিববিল্দু 
কার যেন ছোয়া! মাগে। 
পঞ্মেব বনে এনে দিলে ভোর, 
কাশের কুঞ্জে খুলে দিলে দোর, 
আগমনী-গানে বিশ্বমাষের 
হাসিখানি গেল মিলে । 


আগমনী ও বিজয়া 
শ্রীমতী উম! সেন 


আগমনীর স্বরে ভরপুর বাংলার আকাশ 
বাতাস । শরতের শিউলি-ঝব] ছম্দর প্রাতেব 
শিশির-ভেজ! অরুণিমা--নীল আকাশে হালকা 
মেঘের শুত্র বলাকা_তার উপর খেলে যায় 
সে'নাঝরা রোদের ঢেউ । চারিদিকেই কি 
এক আনন্দের আভাস -সৰ কিছুই যেন ঘোষণা 
করছে কার শুত আগমন ! 

প্রকৃতি সেজেছে নবন্ধপে--তান্ন সাজানে। 
বাগান অপূর্ব ফলফ্ুলের সম্ভার নিয়ে কাব 
আগমনের আশায় উন্মুখ । গ্রীষ্মে কাঠফাট। 
"বাদ আর বর্ষায় বিম্ঝিম্‌ বর্ষণের পর শবতের 
আগমন ভাদ্রদিনের ভর শোতে আনে এক 
শাস্তসমাহিত ভাব--তাতে উচ্ছাস আছে, কিন্ত 
উচ্ছলতা নেই। বাতাসে শীতের মূ আমেজ 
তণ্ত প্রাণে বুলিয়ে দেয় শাস্তির শিপ পরশ-- 
মুছে দেয় মনের সব গ্লানি। প্রকৃতিব এ 
শবন্ধপ আকাঁশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় আনন্দের 
যায়ামন্ত্ঁ_ উদাসী মন ডানা মেলে কোন্‌ 
্বপ্ররজীন অজানা আশায় ? 

এমনি সোনালী স্ুক্র ভোরেই হবে 
মহাপূুজার বোধন, বোধনমস্ত্রে ঝন্কৃত হবে 
সকলের মনপ্রাণ । আবালবৃদ্ধবনিত। সকলে 
আনক্গসাগরে ভাসিয়ে দেবে নিজেদের-- 
শঙশুত্র মযুরপত্খীর মতো! সাবলীল উল্লাসে। 
আগমন হবে মা আনন্বমনীর ) গিরিরাজ 
হিমালয় আর দেবী মেনকা ফিরে পাবেন 
তাদেব হারানিধি উমাকে মান্্ তিনটি দিনের 
জন্ত | সেই মহামিলনের আনন্দে আজ সবাই 
বিভোর । মা মেনকার সুরে স্থুর মিলিরে তাই 
বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয় আগমশী-গীতি £ 


“এবার আমার উম এলে 
আর উম! পাঠাব না, 
মায়ে ঝিয়ে কবব ঝগড়া 
জামাই বলে মানৰ ন11, 
দশভুজ। মা ছুর্গাকে বাঙালী মাতৃজ্ঞানে, 
কন্তাজ্ঞানে আবাহন জানায়, ভক্কির অর্থ্য 
সাজিয়ে নিবেদন করে মায়ের চবণে। 

1 দেবী' সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা | 
নমণ্তক্টৈ নমন্তশ্যৈ নমত্তস্তৈ নমো নম: ॥? 
মায়ের বন্গনামন্ত্রে ধ্বনিত হয আকাশ বাতাস। 

রামচন্দ্রের সেই অকাল-ফোধন ল্মবণ করেই 
শাবদীয়া মহাপৃ্জার প্রচলন | শরতের আগমনে 
তাই বাঙালী মেতে ওঠে মহোত্সবের আনন্দে | 
সেও যাকে অকালেই ডাকতে ভালবাসে | 

গু নি ক 

আজকাল এ উৎসবে আনশশ আছে, 
প্রাণের সাড়া নেই , আড়ম্বর আছে, সমারোহ 
নেই, সজ্জা আছে, কিন্তু প্রীব অভাব । ধাইরে 
জৌলসের মুখোস, কিন্তু ভিতরে দৈষ্গের 
হাহাকার । ভাগ্যবিডন্বিত জাতি আজ 
মাতৃচরণে কি প্রার্থনা জানাবে 1-“রূপং দেহি, 
জয়ং দেহি, যশো। দেহি” । কিন্তু খাভাসমন্তা- 
সমাকীর্ণ দেশে রূপ আমবে কোথা থেকে? 
হতবীর্য জাতি জয় কামন1। করবে কোন লজ্জায়? 
অপযশেই যারা নীলকণ্ঠ, তারা যশ প্রার্থনা 
করবে কিসের ভরসায়? তবু কালের চাকায় 
নিষ্পেষিত নরনারী প্রার্থনা জানায় সকল 
দৈবশক্তির উর্ধ্বে মহাশক্তির কাছে, আর্ত মাছষ 
কামনা করে সৌভাগ্য, আরোগ্য আর পরমশ্ররী। 
পূজার উৎসব-মণ্ডপে, গ্রামান্তের বেধুকুজে, 


৪৬২. 


শহরের রাজপথে মানবাত্বা আর্তন্বরে প্রার্থনা 
জামায় অশিবনাশিনী দুর্গতিহারিণী মা ছর্গার 
ফাছে। উৎসবের ঘটা শেষ হয়ে আসে 
বিসর্জনের পালা । মা ছুর্গাকে বিদায় দেয় 
শক্ত বাঙালী অশ্রজলে ভেসে_ চারিদিকে 
শোনা যায় কর্ণ গাথা £ 


“মায়ের কোল আধার করি 

শিবে নিয়ে যায় গৌরী 
মায়ের পরানেব ধন 

শিবে কৈলাসে লয়ে যায়রে।, 


বিসর্জনের পাল1 শেষ করে সর্বহার। বাঙালী 
গায়। 
“মাকে ভাসিয়ে জলে কিধন নিয়ে যাব ঘবে 


ঘরে গিয়ে মা ব'লে ডাকিব কারে? 

তার পর শুরু হয় শুভ বিজয়ার সন্প্রীতি-উৎসব। 
হিংসাঘ্বেষ ভুলে, অতীতের সব গ্লানি মুছে 
ফেলে, শুচিক্নাত মন নিয়ে একে অপরকে করে 
কোলাকুলি__স্দৃঢ় হয় প্রাণের প্রীতির বন্ধন ! 

তুর্গাপূজার এ উৎসবের সঙ্গে হিন্দু বাঙালীর 
জীবনের গভীর যোগাযোগ রয়ে গেছে । হিন্দু 
ধর্ষ একই ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছে ভোগ ও 
ত্যাগের মহান আদর্শ-মোহ ও মুক্তিব পরম 
আম্বাদ। জীবনে কত আদরের ধন-_স্সেহের 
পুতলিকে যেমন জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে 
ভন্ম কবে আমতে হয় চিতার আগুনে, তেমনি 
কত লাধ ক'রে গড়া প্রতিমা--শিল্পীর সাধনার 


উদ্বোধন 


(৬গতম বর্ষ+--৯অ নংখ্যা 


ধন--যার জন্ত এত অয়োজন, এত সমারোহ, 
তাকেই উৎনব শেষে কঠিন প্রাণে বিসর্জন 
দিতে হয়! আগমনী যেখানে আছে, বিজয়া 
সেখানে আদবেই,_যেমন জন্ম হ'লে মৃত্যু 
হবেই । তাই কবি গেয়েছেন, 
'আগমনী কাছে নিয়ে আসে 
বিজয়ার শোক অশ্রজল, 
জীবন সে পূর্ণতার শেষে 
পরিণত মরণে কেবল |; 
আবাহন আর বিসর্রনের মধ্য দিয়েই ক্ষণস্থায়ী 
জীবনের ভাঙাগড়ার প্রক্কত ব্ূপ উপলন্ধি 
কর যায়। আগমনী ও বিজয়ার মধ্যে 
আমাদের সমগ্র জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। 
বছর ঝছর পম্পন্ন হয় শারদীয় যহোৎত্সব। 
শ্রীবামচত্ত্র দেবীর অকালবোধন করেছিলেন 
রাবণ-বধের জন্য, যুগে যুগে অস্থুরনাশিনী 
মায়ের আবির্ভাবে দুর হয় হিংসা-উন্মত্ত পৃর্থীর 
দানবরূপী কুটিলত! আর নাবকীয় মনোত।ব। 
আজ অজ্ঞানের অন্ধকার টুটে গিয়ে প্রকাশিত 
হোক চিরজ্যোতিম্বান সত্য শিব সুন্দরের দিব্য 
জ্যোতি । অযুত কে ধ্বনিত হোক £ 
দেবি প্রপন্নাতিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্ত | 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্ব 
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্ত ॥ 


আগমনী 


শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ 


শাবদা মায়ের আসার আভাস এনেছে শরতরানী 
রচিতে মায়ের পূজার অর্থ্য সাজায়ে ধরণীখানি। 
যেঘ ঢালি জল করিছে মেছুর, 
ধরণী শ্যামলে কোমলে মধুব, 
আকাশে বাতাসে করে কানাকানি 


হয়ে গেছে জালাঞজ্জানি, 


মাযের আসার শুভ সমাচার এনেছে শরতরানী | 
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এনেছে শরত বারতা মায়ের, আসিছে শুভঙ্করী, 
সবুজ সোনালী সোনার ফসলে ক্ষেত-মাঠ গেছে ভরি । 
শ্যাম তৃণদল সবুজ সৃতায় 
মা'র তরে শাড়ী বোনে নিরালায়, 
রুপালী ফুলের মরি কি বাহাব-- 
শিশির পড়িছে ঝবি ! 
বনে বনে ফেরে যধূ গুঞজরি মধূকর-মধূকরী | 


কমল-কোবক ফোটেনি এখনো মার তরে দিন গোনে, 
বাজে কি মায়েব চরণ-নৃপুর, কান পেতে তাই শোনে। 
রাখিতে মায়ের কমল চরণ 
শেফালী ঝরিয়৷ বিছায় আচল, 
সবরাভ বিভল উতল! পরানে, 
কল্পনা! জাল বোনে, 
জাগে কি মায়ের আসার আভাস পুবালী আকাশ-কোণে ! 


দূর নীল নভে উজল-উছল, ঠাদিমা-তপন তারা 
ঢালিছে আবেগে আবেশে বিভোর, জোছন। কিরণধাবা। 
গাহিছে তটিনী কলকল ভাবে 
শোভে দুই তীর বনফুল-কাশে 
ধবণীর মাঝে আশা-আশ্বাসে 
জাগিছে পুলক সাড়া, 
এনেছে শরত ধৃসক্ন ধরায় মধুর জীবন-ধার]। 


বামধহ-আকা শবত-আকাশে মোনার তরিটি বেষে 
আসিছে জননী মিখিল প্রাণের সাগরের জলে নেয়ে । 
বাজিছে মায়েব বোধনেব বাশী-- 
শরতরানীর মুখে মধুহাসি, 
মিলিছে সকলে ধবাঁবেদীমূলে 
জননীর জয় গেয়ে, 
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে সুরে*্সুরে যায় ছেগ্সে। 


ভূবন-আপরে শরতরানীর পড়ে গেছে কত ত্বরা-_ 
নব ন্বপায়পে ব্ধপার্িত করি, ব্ধপময়ী হ'ল ধরা। 
রূপের ম'ঝারে আসিবে অক্ষপ 
ধরণী যে তাই হ'ল অপন্ধপ 
্ূপের মরতে মধুর-যুরতি 
আসে চিরমনোহর1,-- 
মধুক্ষরা এই মধুর-্ধরায়»--মধুময়ী দেবে ধরা । 


বহ্ছি-ললাটিক! 
শ্রীসাবিশ্রীপ্রসম্ন চ্রোপাধ্যায় 


মাগে!, অনেক ভক্ত দীড়াবে আজ পৃজার বেদীতলে, 
সাজিয়ে দেবে চরণে তোর--কেউ বা চোখের জলে-_ 
পূজার অর্থ্য, প্রাণের জাল, মনের অন্ধকার » 
শুনবে তুমি অনেক মন্ত্র মাতৃ-বশনাব 

গঞ্জরিত চতুদিকে ১ আগমনীর দিনে 

আনন্দগান উঠবে বাজি বিশ্বকবির বীণে। 

সেই সে কবির হাতের ছোধায় চন্দ্র সুর্য তাব! 
আনে আকাশ-ছাওয়। আলো; আঁনে জীবন-ধার]। 
আনন্দ-ন্ধপ, অযুত-ন্ধবপ তোমার মহিমা! থে 

অনন্তর জ্ঞান, অনস্ত প্রাণ শৃশ্ত বিবাজে। 
শিব-জটার গঙ্গাজলে তোমার অভিষেক 

বিশ্বভুবন চেয়ে আছে নয়ন নিনিমেখ । 

অগ্নিমন্্র দাও ম| তুমি, অভয় দাও মা মনে 

বাজাও তোমা বিজয়-শঙ্খ আজকে শুতক্ষণে | 
সবার্থ সাধন লাগি দাও মা শুভব্রত 

চবণে তোব অনর্থের] মাথ! করুক নত। 

আমি মা তোর চিবকালের কুড়িয়ে-পাওয় ছেলে 
কোলে তুলি নিয়েছিলি মা আবর্জন! ঠেলে, 

অবোধ আমি, অবাধ্য যে, আমি যে অজ্ঞান 
পালিয়ে বেড়াই, লুকিয়ে থাকি, জানি না সন্ধান 
শান্তি কোখ, তৃপ্তি কোখা, কোথায় স্সেহ পাই ? 
কোথায় আছে ঠাই 1 

কোথায় জুড়াই এ যন্ত্রণা নিষ্ঠুর সংসারে ? 

স্ব থেকেও যে নাইক" কিছু, তাইতো বারে বারে 
পথ ভুলে যাই ; তবু জানি আমার যান্বাশেষে 

কে দাড়াবে হেসে 

হাতে নিয়ে মঙজগলদীপ, আশীর্বাদী ফুল-- 

সেই তো আমার সাত্বন! মা, সংশয়সক্ষুল 

অন্ধকারে সেই তো আমার জ্যোতির্ষী শিখা! 
আমার ধ্যানের বহ্ি-ললাটিকা। 


জগন্মীতার বাঁলিকামুতি 


স্বামী শ্রদ্ধা নন্দ 


জগন্মাতাকে বালিক] কল্পনা করিয়] 
উপা্ন! হিন্দুধর্ষেব একটি আশ্চর্য বেশিষ্টা | 
মামবহৃদযের একটি প্রগাঢ় নির্ষল আবেগকে 
আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযোজিত কবিয়! ঈশ্বরের 
আঅতীক্দ্রি জ্ঞান এবং প্রেমকে অন্থভব ইহা! 
বাহার] প্রবর্তন! কবিযাছিলেন। তাভার1 ছিলেন 
একাধাবে শিল্পী, কবি, মনস্তাত্বিক এবং তত- 
দ্রষ্টা মি । তাহাদের উদ্দেশে আমাদের 
কৃতজ্ঞতাব সীমা নাই । শিশু-মাত্রেরই প্রতি 
পবিণত-বয়স্থের “রহ স্বাভাবিক হইলেও পুরুষ- 
শিশু ও শ্্রী-শিশু-এই ছুইযেব উপর এ স্নেহের 
যে কিছু পার্থক্য আছে, ইহ! স্বীকার করিতেই 
হইবে । খোকা ছুষ্টমি করিলে মা তাগাব 
গায়ে কখনও একটি চড ব্সাইয। দেন, কিন্ত 
অন্থবূপ অবস্কায় থুকুমাণব দেহে কবাঘাত 
কবিবার আগে তাহাকে ঠিনবাব ভাবিতে 
হয়। খোকা ও খুকুর শ্নেহেব দাবি যদিও 
সমান, তবু এ স্নেহের অভিব্যক্তি একক্সপ 
নয়। ভক্তির আচার্ষগণকে ঈশ্বরেব প্রতি 
বাসল্যভাবকেও সেই অন্ত ছইটি পৃথক্‌ 
রীতিতে প্রকাশ করিতে হইযাছে। বালক 
কষ বা বালক রামেব কাহিনী গাঁন ও 
স্তোত্রাদিতে তগবানের এশ্বর্যভাব কিছু কিছু 
প্রকাশ না কবিয়! পার] যায় নাই। গোপাল 
গোকুলে কখনও কখনও শিবীহ শিশু, কিন্ত 
অগ্ত সমযে তাহার চাপল্যের কি অবধি আছে? 
এবং এ চাপল্যের স্থযোগে পুরাঁণকাবর। 
ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কত না শক্তি 
গোপাল-চরিতে জুড়িয়! দিয়াছেন-_পুতনাবধ, 
কালীয্-দমন, এযন কি গোবরধন-ধারণ 


পর্যস্ত। বাৎসল্যবতিব সাধক-সাধিকার। যখন 
গোপালের ধ্যান চিস্তা কবেন, তখন শুধু 
স্তন্চপায়ী বা ক্রীড়াবত শিশুটিকে মনে 
বাখেন কি, নাঁ শিশুর এ সকল অলৌকিক 
বিভৃতিকেও ? 

কিন্তু যিনি তরুণ ও।কুষফ্েব জীবনে অপুর্ব! 
তরুণী-ন্ধপে দেখ! দিযাছিলেন, সেই শ্রীমতী 
রাধিকার বালিকাকালের খবব কি? নাঃ 
তাহার বালিকাকাল বলি কিছু ছিলন1? 
একটি পৌবাণিক কাহিনী কতকটা এইক্সপই 
আভাস দেম | এঁকাহিমী অন্গুসারে গোলক- 
ধামে শ্রী্ষ্জের বামপার্খ হইতে তাহাব প্রাণের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধারূপে আবিভূতা1 হন 
একেবাবে নবযৌবনসম্পন্না মোভশ্রীক্ধপে। তা 
গোলকে যাহাই হউক, মতোব বাধ! অর্ড্যের 
কষে ভ্ায় পিতা বুঁষভান্ক এবং মাত! 
কলাবতীর গৃহে বাল্যক।ল (য কাটাইয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | পুরাণে পাই, বারো! 
বসব বয়সে আমান ঘোবের সহিত তাহার 
বিবাহ ভইযাছিল। বারো বৎসর বয়সের 
সীমানায় বালক ্রীকষ্জেব জীবনে তে! 
বহুত অলৌকিক ঘউন| মিয়া গিয়াছে । এ 
সব ঘটনাব প্রত্যেকটি শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধবিয] তক্তেব চিত্তে কত ন্নিপ্ধতা, কত মাধুধ, 
কত প্রেরণা সঞশাব কবিয়া আমিতেছে। 
তুলনায় বালিকা রাধা কি সঞ্ধয় করিয়াছিলেন ? 
বালক শ্রাকষ্জকে বেড়িবা যে আনন্দ এবং 
ভগবদৈশ্বর্ষের পরিবেশ গড়িয়া! উঠিয়াছিল, 
বৃষভাম্ব-কলাবতীর গৃহে এবং পল্ল'তে বালিকা 
রাধাকে 'কেন্ত্র করিয়া অনুপ্ূপ কোন কিছু 


৪৬৬ 


জমায়তের খবর তো বড পাই না। পুরাণ- 
কারদেব ভুল? উপেক্ষা? প্রয়োজনহীনতা ? 
ন]। শ্রীরঞ্কচ যদি জগন্নাথ হন, তাহা হইলে 
তাহার চিচ্ছক্তি শ্ীবাধাও জগন্মাতা। 
জগন্নাথের শৈশবলীল। যদি বাৎসল্যতক্তির 
উপজীব্য হইয়! থাকে, তাহ হইলে জগন্মাতার 
বালিকাবৃত্তও নিশ্চিতই এ উপজীব্যতার দাবি 
করিতে পারে । ব্যাপারটি এই যে, বালিকা- 
কালে বাধারানী যে আনন্দপরিবেশ বচন! 
করিয়াছিলেন, লিখিত বা কথিত কথিকায 
তাহ। প্রকাশ্য নয। উহার প্রকৃতিই যে পৃথকৃ। 
হাদয়ের গভীবে এশ্বর্ষহীন এক অনন্ন্থন্দব শুরু 
সরলতার পটভূমিকাঁষ বালিকা রাধারানীকে 
দেখিতে তয়, দেখিযা মুগ্ধ হইতে হয়, মুগ্ধ 
হইযা হাসিতে হয, কাদিতে হয়, চেতন! 
হারাইতে হয়। না, গাচাবণ নাই, বাশী- 
বাজানে। নাই, কালীয়দমন, গোবর্ধন*ধাবণ-__ 
এ সকল কিছুই নাই । জগন্মাতা যে বালকা- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিথাছেন, ডুবে শাড়িখানি 
পবিষা বালিকাবেশে মাযেব পাশে পাশে ঘুব 
ঘুর কবিতেছেন, এই চিত্রই রাধ।-বাৎসল্য- 
সাধকদের পক্ষে পর্যাপ্ত। ইহ] ঠিক যে, বাৎসল্য- 
রতির সাধক-সাধিকাদের অধিকাংশই বাল- 
গোপালকেই স্মবণ কবেন, পৃজ1 কবেন » কিন্তু 
বালিকা বাঁধারানীবও ভক্তের অভাব নাই। 
কন্ধ তাহাদের আরাধনা গোপনে, হৃদয়ের 
ভাবলোকে । বালিকা বাধাব মুতি গড়া 
যায় না, আকা যায না, কাহিনী কবিতা দিয] 
বর্ণনা কর! যায না। সে মু্তিতে অলঙ্কার 
নাই, আভবণ নাই, সে গল্পে বীববস নাই, 
উত্তেজনা! নাই । 

বালক রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার চত্ববে 
দৌড়ঝাঁপ কিয়] বাজা দশরথ, তিন মহিষী 
এবং মন্ত্রী অমাত্য সভাসদ দাসদাপী তথা 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


সমগ্র অযোধ্যাব নরমারীর হাদবে আনন্দের 
তুফান ছুটাইতেছেন, তখন মিথিলাপুরীতে 
রাজধি নকের অট্টালিকা একটি বালিকা কি 
কবিতেছিল ? তাহাকে ঘিিশ্া কি কোন 
নাটক জমিয়া উঠে নাই? নিশ্চিতই উঠিয়াছিল। 
তবে কবিদেবক লেখনী সে নাটককে 
লিপিবদ্ধ কবে নাই, কবা যায না বলিয়। 
গৌপাই তুলসীদাসজী ঠমকি চলত বামচন্ত্র 
বাজত পৈজনিয়” গান লিখিযাছেন-_-শিশু 
রঘুনাথেব হৃত্যবঙ্গের গান। কিন্তু বালিক। 
জানকীব সন্বন্ধে তেমন তো! কিছু লিখেন নাই । 
নিশ্চিতই বিস্বৃতি নয়। লিখেন নাই এই জন্ 
যে, জগন্মাতাব প্রতি বাৎসল্যভক্তিব প্রকৃতি 
আলাদ1।|। জগম্মাতা যখন বষসে বাডিয়! 
উঠেন, যখন মদনমোহনেব পাশে বাকিয়। 
দাড়ান, যখন বথুকুলতিলকের পিছনে পিছনে 
বনগযন কবেন, যখন অশোকবনে বসিযা 
কাদেন, যখন শুভনিশুভ্ত বধ করেন ইত্যাদি 
ইত্যাদি, তখন চিত্রকবেব তুলি, কবিব লেখনী, 
ভাবুকেব মন পাগল হৃইযাঁ উঠে। কেন না, 
তখন মায়ের মহিমার অন্ত নাই, তাহাব কীর্তির 
পরিমাপ নাই, তাহার মৃতির সীম! ও সংখ্যা 
নাই। কিন্ত জগন্মাত! যখন বালিক1, তখন 
তাহাকে আমর1 একান্তই হৃদয়ের গভীবে 
লুকাইযা বাখি। তাহাব লীল। তখন আবম্ত 
হয় নাই বলিয়া নষ, তাঁহার লীলার মাধুর্য 
তখন এত গভীর যে উহা] তাবনানীত, 
ভাষাতীত। গভীরতার লক্ষণ কি? সরলতা ৷ 
জগন্মাতা যখন বালিক।, তখন তিনি 
সরলতম1। 

জগন্মাতা ছুর্গাব সমস্ত অলৌকিক তঁশ্বর্য 
সিন্দুকে বন্ধ বাখিয়। আমব! যখন বালিক! 
উমার কল্পনায় তাহাব আবাধলায় ব্রতী ভই, 
তখন আমরা কি এক অত্যন্ত অনাড়ন্বব ভক্কি 


আম্থিনঃ ১৩৬ ] 


আস্বাদন করি না? বাঙালী শত শত বৎসর 
ধরিয়া কত আগমনী গান বীধিয়াছে, 
গাহিয়াছে_-কিস্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে 
সেইসব গানের মর্সকথা আর কয়টি 1 

“ম1, পতিগৃহে গিয়। এমলি করিয়া আমাদের 
ভুলিয়। থাকিতে হয়? আহা, পাগল তভোলা- 
নাথেব সংসারে কত না ক্ুচ্ছুতা তোমাকে সহ 
করিতে হয়। মোনাব বর্ণ তোমার মলিন 
হইযা গেছে । 

আহা, উল মা দুব কৈলাস হইতে কাল 
বান্রে পৌছিযাছে। বড় ক্লান্ত হইয়া একটু 
ঘুমাইতেছে । উহাকে এখন জাগাইও ন|। 

"হায়রে, দেখিতে দেখিতে তিনটি দ্রিন 
কাটিয়া গেল) এখন উম! আবার পতিগৃহে 
বওন! হইবে । হারে নবমীর রাত্রি, তুমি কেন 
প্রভাত হইলে 1? কেমন করিয়া শর্ণপ্রতিমাকে 
সেই দাঁধিতৃষ্ঠীন জামাতার গৃহে পাঠাইব ? 

**্যদি একান্তই যাইবে মা যাও, সাবধানে 
থাকিও। একেবারে আমাদের ভুলিয়া যাইও 
না। আবার সামনের বৎসরে আসিও |, 

এই কয়টিই তে! কথা | ইহাতে অলঙ্কার 
নাই, ছন্দ লাই, তত্ববিচাব নাই, দার্শনিকত| 
নাই। অথচ এই ভাব-কয়টির মধ্য দিয়] 
বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাংলার নরনারী 
কী অনবগ্ধ আধ্যাত্মিক অ্িপ্ধতা সঞ্চয় করিয়া 
চলে । চরাচর ব্রহ্গাণ্ডের যিনি অধীশ্বরী, তিনি 
অতি সহজ কন্ঠাত শ্বীকার কবিয়া আমাদের 
ঘরে উপস্থিত। তাহাকে জয় করিবাঁব কিছু 
ন'ই, সমীহ কবিবার কিছু নাই, তাহার নিকট 
লোকিকতা! কিছু নাই। তিনি আমাদের ঘরের 
মেয়ে। তিনি যে আসিয়াছেন, ইহাঁতেই 
আমাদের প্রাণ ভরপুর । 

চণ্ডীতে মেধস-মুনি সবথ-রাজ1 এবং সমাধি 
বৈশ্টেব কাছে মহামায়ার নানা অলে+কিক 


জগম্মাতার বালিকামুত্তি 
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কীর্তিকলাপের বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। 
দেবীর ভ্রিলোক-বিস্ময়কব জম্মকর্মের কথা 
শুনিয়া বাজা ও বৈশ্ত উভয়েই বোমাঞ্চিত। কী 
অপরিমিত মায়ের শক্তি, কী বিশাল আকাশ- 
চৃশ্বী তাহাঁব মুতি, কী অদ্ভূত অঘটন-ঘটন- 
পটীয়লী তাহার মাযা। আছ্যচরিত এবং 
মধ্যম চবিত বর্ণনাব পব মুনির মাথা ঘুরিতেছে। 
জগজ্জননীব উত্তঙগ মভিমা! প্রাণে জখাকিয়া 
বসিষা প্রাণের কবোধ কবিতেছে। ক্ষুদ্র 
সবোববে বিপুলকায় মঠামাতঙ্গ নামিলে 
সবোববেব যে অবস্থা হয়, মুনির সেইরূপ 
দশ] | উপায়? গুরুকপায মুনি উপায় খু'জিয়া 
পাইলেন । চণ্ডীব উত্তবচবিতে দেড়ট শ্লোকে 
এই উপায়ের পবিটিত্তি আছে। দেড়টি শ্লোক 
পড়তে বড জোর পনেধ সেকেণ্ড লাগে। 
কিন্ত সেই পনের সেকেণ্ডে দেড়টি শ্রোকের 
মধ্য দিধা ক্ষরিত ভইতে থাকে অনস্তকালের 
মাধূর্ব-_-জগন্মাতাব সবল বালিকামুততির চকিত 
দীপ্তি এবং বালিকার মুখেব চারটি শব্ধকে 
বেড়য়া অতিস্রিপ্ধ বসধাবা। 

ইন্দ্রাদি দেবতার] শুভ-নিশুত্তের অত্যাচারে 
লাঞ্ছিত হইয়া পরিজ্রাণেব জন্ট বিষুমারার স্তব 
করিতেছেন । ভাবিয়াছেন-বিষুমায়। যখন, 
তখন সামান্ট ছু-চার কথায় তো তিনি তুষ্ট 
হইবেন না । তাই দেবতার) নগরাজ হিমালয়ে 
গিয়া বেদ-বেদাস্ত কাব্য-ব্যাকরণ পর্বশাস্ত্ 
মন্থন কারয়। শ্রাোকের পর শ্লোক রচনা 
করিতেছেন এব* উদাত্ব-অন্ুদাত্ব-স্বরিত তিন- 
গ্রামে গল! মিলাইয়। আকাশ ফাটাইয়। স্তোত্র 
গাহিতেছেন। ধাহাকে লক্ষ্য করিয়। এই স্তব, 
তিনি কিন্তু অলক্ষ্যে মু মুছ হাসিতেছেন। 
মনে মনে বলিতেছেন, হায়রে মহাজ্ঞানীর দল, 
আমাকে ডাকিতে কি এত কথা লাগে? মলের 
কোণে ফুট উঠিবার আগে আমি যে মনের 
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সকল অভিপলাষের সর্ধান পাই, শব্দে জাল 
বুনিয়। তোদেব অন্তবেব কি পবিচয় দিবি 
আমাব কাছে? অন্তর্যামিণী তখন একটি 
ভারী মজাব খেলা ফাদিলেন। 
এবং স্তবাদিযুক্তানাং “দবানাং তত্র পার্বতী। 
স্াতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাঙ্ছব্য নৃপনন্দন । 
সাইব্রবীত্বান্‌ স্থুরান্‌ সুজর্ভবন্তিঃ স্ত,যতেহত্র কা। 
্ ঙা ্ 

পর্বতনদ্দিনীবূপে কাধে একটি গামছা ফেলিযা 
নাচিতে নাচিতে যেখানে হিমালষেব বঠিন 
পামাণ ভেদ কিয়] জাহুবীব পাব প্রবলবেগে 
ছুটিতেছে, সেখানে তিনি ম্ান কবিবাব জন্য 
উপস্থিত | স্নান করিবার সময তো! কেহ সাজ- 
গোৌঁজ করি! জল লাঁমে লন) ভাই নিণাতিবণা 
বালিকা । বিচিত্র বেশভুযাষ বিচিত্র চেহাবাব 
দেবতাদের সমাবেশ দেখিযা ম্নানাথিনীব না 
আছে সঙ্কোচ, ন| আছে ভব, ববং বড় কৌতুক 
জাগিযাছে। সুন্দৰ জ্র-ছুটি ছুলাইবা, চোখ 
ছুটি নাচাইয1, ঠোটে ছুষ্টামিব হাসি মাখাইয়া 
জিজ্ঞাসা কধিতেছেন, হ্যা গা» তোমর! কাব 
স্তব করছ? এইটুকু চিত্র" এইটুক্ মংলাপ। 
পরবর্তী ঘটনা চত্তভীপাঠকেব জানা আছে-- 
দেবীব নানা পবাক্রমের কাহিনী, আশ্চর্য 
ঘটন'পবম্পরাষ তাহার বিশ্বপালিনী, অন্ব- 
ধারিণী ভাগবতী লীলার পবিবিস্তাব। সে 
গব কাহিনীর মধ্যে তত্বের অস্থশীলন আছে, 
ভর্ন-ভক্তি-শবণাগতিব নিশ্চিত-ফলত্েপ্ নির্ণয 
আছে, মে সফল কাহিনীর মুল্যবস্তাযফ কেহ 
ংশয় করেনা । কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তর 
এই দেড় শ্লোকেব চিত্র ও সংলাপের মুল্য 
কোন্‌ পর্যাযের? জগন্মাতার এই অনাড়স্বব 
বালিকামূতি কি তাবুক তক্তেব হৃদয়ে একটি 
শাশ্বতকালের অতীন্তিক্ন স্পেহাবেশ সঞ্চার কাব 
না? পর্যতকুযাবীর উচ্চারিত চারটি সবল 


উদ্বোধন 
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কথা হইতে ভাবলোকের এক চিরনূতন চির- 
মধূর অনবছ সঙ্গীত কি ঝবিয়] পড়িতেছে না? 

ভাবতবর্ষেব দক্ষিণ প্রান্তে কুমাবিকা 
অন্তবীপে জগন্মাতার বালিকামৃতি কন্তা- 
কুমাবীব মন্দিব | বোধ কবি আমাদের বিশাল 
দেশে আব কোথাও এইক্প কন্তামৃতির 
স্কায়ী আবাধনাব জন্য দেবালয় নাই। না 
থাকাই স্বাভাবিক । জগদীশ্ববীকে বালিক। 
কন্া। ভাবিয1 বাৎসল্যভক্তি সহজ নয। উহার 
জন্য হৃদযেব প্রশ্বর্ষচিহ্মুক্ত যে নিবাকাজ্ষ 
সাত্তিকভাব প্রযোজন, তাহ ভক্ত দিনের পব 
দিন বজাব বাখিতে পাবেন না। সেই জন্ত 
নৈমিত্তিক পুজার্চন। হিসাবে বিছু সময়ের জন্য 
আমব। জগন্মাতীৰ বালিকামুর্তির আবাধন! 
কবি- দুর্গাপূজাব সময় বা! কামাখ্যাগীঠে 
গিযা।  কন্ঠাকুমাবীতে ধাভাবা দেবীকে 
দর্শন কথিয়াছেন, পুজ। করিয়াছেন, তাহংদেব 
অভিজ্ঞত1 এই যে, এখানকাব আধ্যামিক 
তৃণ্ডব একটা শ্বকীষ বৈশিষ্ট্য আছে, যাহ! 
ভাবতের অন্য কোনও দেবালয়ে অন্ুষ্ভৃীত হয় 
না। ঠিকই কথা। যে ভাস্কর পাথবে দশ- 
ব্সবব্যস্কা এই দেবীমু্তি ফুটাইয়! তুলিযা- 
ডিলেন, ভাহার ভাবদৃষ্টি এবং কলা-কুশলত। 
অতুলনীয় । তাহার পর শত শত বৎসর সহজ 
সহজ্ম নবনারী তাহাদের হৃদয়ে তক্তি দিয় 
পাথবকে জীবন্ত কবিয়া রাখিয়াছে। কী 
আশ্চর্য হাসি বন্তাকুমারীর মুর্তিতে ! এক 
মুহূর্তে উহা অন্তরের সকল অন্ধকার দূৰ করিয়া 
তুক্সিপ্ধ জ্যোৎস্ীলোকে সাবা প্রাণ প্লাবিত 
করিয়া! দেয। 

এক শতাব্দী পূর্বে বাংলা বুকে সেইন্ষপ 
এক জ্যোত্মালোকেব বন্া নামিয়াছিল-_- 
জগম্মাতাব বালিকা-রূপের বন্ত।। না, কো নও 
দেবতাব দল উহ্‌! প্রত্যক্ষ করে নাই; কোনও 
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যোগী-মুনি-তত্ববিদের দৃষ্টিতে উহ! পড়ে নাই। 
যোগী-মুনিরা তখন নির্জন গুহায় বসিত়] ধ্যান- 
মগ্ন ছিলেন, তত্বান্বেধীরা! তখন শান্ত্রবিচারে 
কালাতিপাত করিতেছিলেন | স্থুযোগ পাইষা 
সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া জগন্ময়ী লালচেলীপরা 
একটি ক্ষুদ্র বালিকার মুর্তিতে মল ঝমঝম 
করিয়া নাচিতে নাচিতে পল্লীর এক ব্রাক্গণ- 
যুবতীব গল! জড়াইয়া বলিলেন, আমি তোমার 
ঘরে এলাম, মা। 

জগন্মাতাব এই বালিকাহুর্তি যুগ যুগ 
ধবিয়া ভাবুকের হৃদয়ে আনিবে এক ইন্ত্রিযাতীত্ 
ক্রেহাবেশ ও শাস্তি, তাঁহার উচ্চাবিত কথা 
ভক্ত-প্রাপের সকল তম্ত্রী অস্থরণিত করিয়] 
তুলিবে এক শ্রুমিষ্ট সঙ্গীত | 

পরে বালিকা বেশ ব্দলাইয়াছিল। লাল 
চেলী ছাড়িয] গ্রামের ত্াতীর বোনা আট- 
পৌরে একটি ডুবে শাড়ি পরিয়] জলে নামিয়া 
'দ্নের পর দিন গরুব জন্য দ্লঘাস কাটিত, 
দুর্ক্ষের সময ক্ষুধার্তদেব পরিবেখিত গরম 
গরম খিচুভি শীঘ্র জুভাইবে বলিয] ছুই হাতে 
বাতাস কবিত, কাডি হইতে দূরে ধাস্ক্ষেত্রে 
নিযুক্ত কষি-মজুবদের জন্য মুড়ি বহিয়! লইয়া 
যাইত। দবিদ্র ব্রাহ্মণসংসারে এই সকল 
দৈনদ্দিন ছোট ছোট কর্মরত বালিকারূপে 


জগন্মাতার বালিকামু্তি 


৪৬৯ 


জগজ্জননীকে ভাবিতে কেমন লাগে? কল্পনার 
উপব একটুও টানা-হেঁচড়া করিতে হয় ন1। 
কে লা বাংলার পল্লীর পুকুর দেখিয়াছে, লম্বা 
লম্বা ঘাস, খিছুড়ি, হাতপাখা, ধানের ক্ষেত, 
ক্ষেতে নিযুক্ত মুনিষ এবং মুড়ির দোন! 
দেখিয়াছে? কেনা বাংলার পাড়াগীয়ে একটি 
ছোট শ্যামাঙ্গী বালিকাকে দেখিয়াছে? 
নিত্যপরিচিত দৃশ্ট। এই সকল চেনা ছবির 
টুকরা জোড়া দিয়! ভাবুক যখন বালিক! 
সাবদার মুর্ণিত হৃদযে গড়িয়| তুলেন, তখন তাহ 
এক অপর্ধপ মাধুবীতে ঝলমল কবে। এই 
বালিক! মহামায়াব উদ্দেশে কোনও স্তব রচন! 
করা যায না, তাহাব কাছে কোনও প্রার্থন! 
কব] চলে না, বাহিরে রং-তুলি দিয়] বা মাটি- 
পাথর থুদিয়! তাহার ছবি বা! প্রতিম! আকা বা 
গড়া সম্ভবপব নয়। তবুও চন্দ্র স্্ষ যেমন সত্য, 
জগন্মাতার এই বালিকা-যুর্তিও তেমন সত্য । 
এই যুতিতে জগন্মাতাব পরিপূর্ণ সত্তা! বিদ্যমান, 
যেমন তাহার বিভিন্ন পরশ্বর্ষপ্রকাশক অন্থান্ 
নানা দেবীমূর্ণিতে বর্তমান | 

ইহকাল-পরকালের সকল চাওয়া-পাওয়া 
উপেক্ষ|! কবিয়! নির্মল শিক্ষাম গ্রীতিতে মিনি 
জগজ্জননীর এই বালিকা সুতিতে চিত্ত নিবিষ্ট 
করিতে পারেন, তিনি নিশ্চিতই ধন্ | 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকী 


[ গত »ই জুলাই, ১৯৬১ রামকৃষ্ণ মিশন ইন! ই্রটুট অধ কাসচারে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ ] 


ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশ হবাধিকী 
যাহাতে উপযুক্তব্ূপে অহষ্ঠিত হইতে পাবে, 
তাহাব ব্যবস্থা কবিবাব জন্তা আমবা এখানে 
সমবেত হইযাছি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের জন্ম- 
শতবাধিবী সমগ্র ভারতে এবং জগতেব বহু 
সভ্য দেশেই অহৃঠিত হইযাছে। এই দুইজন 
মহাপুকয বাংল! দেশে ছুই বৎ্সবের বাবধানে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহ বাঙালী-মাত্রেবই 
গৌববের বিষয় সনদে নাই । কিন্তু বঙ্গদেশ 
তাহাদের জন্মভূমি হইলেও তাহাবা কেবল 
বঙ্গদেশের নহেন, এমন কি ভারতবর্ষেবও 
নহেন,ঃ তীাহাবা বিশ্বে ববেণ্য এবং সমগ্র জগৎ 
তাহাদিগকে আপন কবিষ! লইয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ৪০ বৎসবও মত্য দেহে 
ছিলেন না, কিন্ত এই অল্পকালের মধ্যে তিনি 
স্বদেশেব ও বিদেশের সমগ্র মানবজাতির যে 
মুক্তির গথেব সন্ধান দিয়াছেন, আজিকার এই 
যুগসঙ্কটে তাহ বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবাব 
সময আসিযাছে। তাহার জন্মশতবাধিকা 
অনুষ্ঠানের মধ্য দখা যাহাতে তাহার বাণী ও 
উপদেশের প্রকত মর্ম জনসমাজে প্রচাবিত হয় 
এবং তিনি যে আদর্শ জীবনেব সন্ধান দিযাছেন, 
তাহ] প্রত্যেকের কাছে জীবস্ত হইয়া ওঠে, 
ইহাই আমাদেব প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। 
স্বামীজীব স্ঠায় মহাপুরুষ স্ততি ও সম্মানের 
বহু উধের্ব। আমাদেব এই অহৃষ্ঠান তাহার 
মহিমা বাড়াইবে, এক্ষপ স্পর্ধা কাহারও 
নাই। কিন্ত আমগ1 নিজেবা খাহাতে তাহার 


মহান আদর্শে উদ্বদ্ধ হইতে পাবি, তাহার 
জন্তই এই অন্ুষ্ঠানেব আয়োজন । 

আজ আমব1 স্বাধীনতা লাভ করিলেও 
যে বছ সমস্তা ও শঙ্কটেব সম্মুখীন হইযাছি, 
তাহ] সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব কবিতেছি। 
আজিকাণ দিনেই আমাদের স্বামীজীর কথ। 


বিশেষ করিবা মনে পড়ে। স্বামীজী 
পবাধীন দেশেই জন্মিয়াছিলেন, পবাধীন 
দেশেই দেহবক্ষা কবিয়াছেন, কিন্ত তিনি 


জাতীমতাবে'ধ ও স্বার্দীনতার মন্ত্রে দেশকে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । বাজনীতিক বলিতে 
আমব1 যাহা বুঝি, তিনি তাহা ছিলেন 
না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক 
বড়। আধ্যাত্মিক শক্তিব শ্রেষ্ঠ আধাব ঠাকুব 
বামকুঞ্জ ধাভাকে ভাহাব উত্তবাধিকাবী বলিয়া 
চিহ্নিত করিয়াছিলেন, তাহাব স্বরূপ বুঝিবাঁর 
বা বুঝাইবাব স্পর্ধা আমার নাই। মহাযোগী 
ব। মহাসাধক হইলেও তিনি ঠাকুরের 
আদেশে অথবা নির্দেশে সংসাবকেই তাহার 
কর্মক্ষেত্র কবিয়াছিলেন। তাই সংসাবের মধ্য 
দিষা তিনি যেটুকু প্রকট হইযাছিলেন, আমরা 
সংসাবী লোবেবা কেবল তাহাই উপলন্ধি 
করিবার চেষ্টা করিতে পারি। সেদিক দিষ 
দেখিলে বুঝিতে পারি, স্বামীজী কিরূপে এই 
অধঃপতিত দুর্বল মোহগ্রস্ত ভারতবাসীর মধ্যে 
এক নূতন শক্তি ও জাতীয়তার প্রেরণা 
দিয়াছিলেন-_-পাশ্চাত্য সভ্যতাব ট্টজ্ঘল 
আলোকে যখন আমাদের দৃষ্টি উদভ্রন্ত, 


আশ্বিন। ১৩৬৮ ] 


যখন আমর! আমাদের হীনতা ও ছুববন্তার " 


কথা স্মরণ কবিয| লজ্জায় অ্রিধমাণ, তখনই 
্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে আমাদিগকে এই 
অভয়বাণী শুনাইলেন £ তোমব1 অমৃতেব পুত্র, 
উত্তিষ্ঠত জ্বাগ্রত, মাতৈঃ। 

যেদিন আমেরিকার শিকাগো শহরে 
স্বামীজী হিন্দুধর্মকে জগৎ্সভাঁষ শ্রেষ্ঠ আসনে 
₹পিবাব অধিকার অর্জন কবিয়া দিলেন, সেই 
দিন মৃতপ্রা ভারতে নৃতন জীবনের সঞ্চার 
হইল। নূতন বলে বলীয়ান্‌ হইয়! ভাবতবাসী 
মাথা উচু কবিযা দাডাইল। আমাদের জাঁতীয 
জীবনে সে এক মাহেন্দ্ক্ষণ | এই জন্যই আমাদের 
জাতীয় জীবনের হতিহাস-লেখক স্বামী 
বিবেকানন্দকে ভারতেব জাতীয় তাবোধেব 
জনক বলিয! অভিহিত কবিযা থাকেন। জাত! 
ত্যাগ কবিযা ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয। 
মাতৃভূমিব সেবাব জন্য তিনি “দশের যুবকদিগকে 
আ'হ্বান করির়[ছিলেন। তাভাব এ আহ্বান 
নিক্ষল হয় নাই। শত সহ যুবক তাহাব অভ 
মন্ত্র গ্রহণ কবিযা দেশের জন্য আত্মবলিদান 
দিয়। তাঁহাব যুক্তির পথ প্রশস্ত কবিয়াছে। 

“দেশ” বলিতে কি বুঝায়, স্বামীজী তাহ! 
আমাদিগকে পুনঃপুনঃ বলিযাছেন। এই 
দেশের যত দুঃস্থ দরিদ্র হীন অস্ত্যজ পদদলিত 
লাঞ্ছিত নিংস্ব সহায়হীন নবনাবী-ইহাঁদের 
লইয়াই দেশ। দেশের ঘুক্তিব অর্থ ইহাদের 
মুক্তি। কেবল বিদেশেব শীপনভাব দূর 
করিতে পাবিলেই আমাদেব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে নাবতদিন সমগ্র ভারতবর্ষের 
নরনারীর উন্নভিবিধান ন1 হয, ততদিন 
আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন ও মুলাহীন। 
স্বামীজীর এ কথাব প্ররুত তাৎপর্য আজ আমবা 
ক্রমশঃ বুঝিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর 
একটি কথাও আজ প্রত্যক্ষ সত্য হইয়]! দেখা 


স্বামী বিবেকানদ্দের জন্মশতবা ধিকী 


৪84১ 


দিয়াছে । তিনি বলিতেন যে, দেশের প্রকৃত 
উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে চাই--মাহুষ 
তৈরী কব1। তিনি আক্ষেপ করিয়। বলিয়াছেন £ 
সারাটা দেশ ঘুরে দেখলাম, মাহষ নেই। 
আগে চাই মাহ্ৃষ। তাভার দিব্য দৃষ্টিতে অর্ধ 
শতাব্দীবও পূর্বে তিনি যে অভাব লক্ষ্য কবিয়!- 
ছিলেন, আজ আমব]1 মর্শে মর্ষে তাহ! প্রত্যক্ষ 
করিতেছি। আজ স্বামীজীর প্রদশিত পথে 
“মানুষ” তৈবী করিবার দিন আসিয়াছে 

কিন্ত স্বামীজী কেবল ভ।রতবর্ষেব বথ! 
চিত্ত কবেন নাই! জগতে সমস্তাও তাহার 
দিব্য দৃষ্টি এড়ায নাই । পাশ্চাত্যের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানেব উন্নতিতে তিনি মুগ্ধ হইখাছিলেন 
এবং ভাবশত্বাপীরাও যাহাতে এই জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অপ্রিকাবী হইতে পাবে, তাহার 
জন্তঠ তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। কিন্ত তিনি 
বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জাতিৰ মধ্যে 
আধ্যাত্মিক শক্তির বিশেষ শভাব। এ জঙ্ত 
বৈজ্ঞানিক উন্নতি ক্রমশঃ তাঙাদিগকে ধ্বংসের 
পথেই লইয়া যাইবে । ভারতেব আধ্যাত্মিক 
অন্ুতৃতি ও পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞাণিক মনোবৃত্তি 
এই উভয়ের সমম্বয ভিন্ন মহ্যাজাতিব প্রকৃত 
কল্যাণ সাধিত হইবে না। বিজ্ঞান-চর্চায় 
বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয়ের 
আলোচনায় নিযুক্ত থাকিযা ভাবতবাপী চরম 
দুর্দশায় উপনীত হইয়াছিল । পাশ্চাত্য জাতিও 
শাধ্যাত্সিক চিন্তায় বিমুখ থাকিয়। কেবল 
বিজ্ঞানের অস্থশীলন করাব ফলে ভ্রতবেগে 
ধংসেব পথে অগ্রসর হইতেছে । ইহা যে কত 
বড় নিদাক্কণ সত্য, আজ সমগ্র বিশ্ববাসী তাহ 
সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিতেছে। আজ তাই 
স্বামীজীর আদর্শ বিশ্বের নিকট আদরণীয় হইয় 
উঠিয়াছে। স্বামীজী বলিরাছিলেন, ভারতের 
প্রধান ব্রত হইবে পাশ্চাত্যে আধ্যান্িক আদর্শ 


৪৭২. 


প্রচার কব।। কিন্তু ভাবতবর্য স্বাধীন না 
হইলে কেহ তাহাব উপদেশে কর্ণপাত করিবে 
না। আজ স্বাধীন ভারত স্বামীজীব মহামন্ত্ 
প্রচার করিলে জগতে তাহ! স্বীকৃতি লাভ 


উদ্বোধন 
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করিবে, একধপ আশা কর! যায়। স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকীব অনুষ্ঠানে যদি 
এই উদ্দেশ্ট কিছুযা সফল হয়, তাহা! হইলেই 
আমাদের উৎমব গৌরবমগ্ডিত হইবে । 


শ্রীভগবান 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


দেখতে তোমায পাইনি বটে, তবু নিবিড় পরিচয, 
অন্ুুক্ষণই ভাবি তোমায-দেখাই তো! খুব বড নয়। 
দেখতে তোমায় যে পুণ্য চাই, 
অধম আমি _আমাব তা নাই, 
শুধু আকুল বিস্মেতে- ডাকি তোমায় সুধাময়। 


লামে তোমার অম্বত হে ধ্যানে তোমার অশ্বৃত 
কৃপার নীরে অবগাহি, দুঃখ কিসের নিমিত্ত? 
বুদ আমি নুধান্ধিরই-_ 
তুমিই আছ আমায ঘিরি, 
তোম! ছাডা মাইক? কিছু, জীবন মরণ ছুই অভয়। 


সথ ক'রে তো ডাকি নাক', পুজিনাক' তোমারে-_ 
তোমার পুজ। তোমায় ডাকা প্রাণের ক্ষুধ! নিবারে। 
তুমি অতি হর্লভ ধন__ 
নিত্য তবু তার প্রয়োজন, 
তোম। বিনা ঘর করা যে বিড়ম্বনা! মনে হয। 


তাহাদিকে সাবাস্‌ যে দিই-_দিই তাণ্দকে ধশ্যবাদ-_ 
সত্য স্বাবলম্বী তারা, থাকুক তাদের ভূল প্রমাদ। 
তার! তোমাঘ আমার মতো 
করেনাক' বিরক্ত তো, 
তার] করে তোমার কাজই, নাইবা! দিলে তোমার জয়। 


জ্ঞানদাসের সাধনা 
ডক্টুর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


জ্ঞান্দাস ষোড়শ শতাব্ধীর একজন 
শ্রেঠ কবি। কৃষ্দান কবিরাজ নিত্যানদ্দ- 
শাখায় (১1১১) তাহার নাম ধবিয়াছেন। 
'ভক্তিবত্বাকব*-বচয়িতা নরহরি চক্রবর্তীর একটি 
পদ হইতে জানা যায়, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্তী 
জাহব দেবীব নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন 
(গৌব্পদ-তবঙ্গিণী পৃঃ 8৭০১ ১ম সং)। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবত্র ও ডইব শ্রীকৃমার 
বঙ্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্মসম্পাদনাষ জআ্ঞানদাসের 
৩৬৩টি সম্পূর্ণ ও ৩১টি অসম্পূর্ণ পদ প্রকাশিত 
হইয়াছে! অষ্টাদশ শতাব্বীব প্রামাণিক পদ- 
সঙ্কলনগুলি ও বহুসংখ্যক প্রাচীন পুথি 
অঙসন্ধান কবিয়া জ্ঞানদাসেব আবও ৯৬টি 
পদ পাইয়াছি। তাহার রচিত প্রায় পাচ শত 
পদ হইতে তাহার মাধনার ধারাব সংক্ষিপ্ত 
পবিচয় দিতেছি। 

লৌকিক কাব্য ও উপস্তাসেব লেখক 
তাহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অভিন্ন 
হইয়া যান। তীাহাব নিজের হুখ-ছুঃখাদি 
অন্থভন কাব্যাদ্দিব পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়! 
প্রকাশ করেন; আবার তাহাদের ভাব ও 
ভাবন! প্রকাশের সময় শ্ষ্টা কখন কখন নিজের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা নিশ্বত হন। বিস্ত এই 
শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে নায়ক-নায়িকাকে 
দেবা করিবার ভাব দেখা যায়না। 
শ্ীচৈতন্যোত্বর বৈষ্ব কবিদের সঙ্গে ইহাদের 
পার্থক্য এইখানে 1 

সেব। সধীভাবে হইতে পারে, আর পথীর 
অহ্গতা হঞ্ররীন্মপে হইতে পারে । 


কুষ্খপহ নিজ লীলা নাহি সখীর মন ॥ 
কঞ্খপহ রাধিকার লীল] যে কবায। 
মিজ্জ কেলি হৈতে তাছে কোটি ছথপায়। 


( 6: চ£--২৮) 
কিন্তু 'উজ্জ্লপীলমধিতে ও গোবিন্দদদামের 
পদে দেখা যায়, কখন কখন শ্রীকুঞ্চ দৃতীরূপা 
সখীব সঙ্গে বিলাস কবেন। সবীগণ নিভৃত 
লীলাসময়ে নিকটে থাকেন না, মঞ্জবীরা সে 
সময়েও সেবা কবেন। মঞ্জবীভাব শ্রীন্ধপ ও 
রঘুনাথদাস গোস্বামী কর্তৃক প্রদশিত হইলেও 
নরোত্বম ঠাকুব মহাশযেব দ্বাবা উহা 
বাংলাদেশে প্রচারিত হয। 

ঠাকুর মহাশব তাহার প্রার্থনায় বলিয়াছেন, 
তাহাব এমন শ্দিন কবে হইবে, যেদ্দিন 
শ্রীরূপেব আজ্ঞায় সেবার সাযগ্রা সব বত্ব- 
থালিতে কবিযা রাধারুষ্টেব সম্মুখে দিবেন। 
'ীরপমঞ্জবী সখী, মোবে অনাথিনী দেখি 
বাখবে বাতুল ছুটি পাঁষ?। “প্রেমভক্তিচান্দ্রকা”্য 
তিনি লিখিষাছেন £ 


সখীব অন্থগ! হৈয়া ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়! 
সেই ভাব জুডাব পবাণী ॥ 


পুনবায় এ গ্রষ্থেবই অন্ত স্থানে বলিয়াছেন £ 


সখীর ইজিত হবে চামর ঢুলাৰ কবে 
তাগ্,ল যোগাৰ চাদমুখে ॥ 


এই সেবা-ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়। গোবিন্দদাস 


কবিবাজ বলেনঃ? তিমি রাধারের 
বিলাপ-কালে-- 
স্থবাদিতবারি ঝারি ভরি রাখত 
মন্দিরে ইছুজন পাশ। 
মন্দির নিকটে পদতলে শ্ুতলি 


সহচরী গোবিদ্দদাস | 


৪৭৪ 


কোন পদে দেখি গোবিন্দ চামর 
ঢুলাইতেছেন, কখন যুছিতা! রাধাকে কোলে 
তুলিয়া! লইতেছেন, কখন বা লাধারণভাবে 
বলিতেছেন__- 


অন্থগ হইতে সাধ লাগে চিতে, 
কহয়ে গোবিন্দদাল। 


ভণিতায় এইন্ধবপ সেবাভিলাষ প্রকাশ 
কর! প্রাকৃ-চৈতন্যযুগের চণ্ডীদাস ও বিগ্াপতির 
পদে দেখা যায় না। 


জ্ঞানদাসের পদেও সখীর অন্থগা হইয়। 
সেবা করিবার কথ। নাই । জ্ঞানদাস ভণতায় 
সথী-ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন । কেবলমাত্র 
দুইটি পদে তিনি রাখালদের সঙ্গে সখ্যভাবে 
গোষ্ঠে যাইবার কথ! বলিযাছেন ও অন্ত একটি 
পদে 'রাখাপ-পদে আশ্রিত; হইবার বামনা 
প্রকাশ কবিষাছেন। এই তিনটি পদ ছাড়া 
অন্তত্র সকল ভণিতাতেই জ্ঞানদাসের সবীভাব। 
তিনি রাধাক্কষ্ণের লীলাকে শুধু অলৌকিক 
বলিয়া! মানেন না, এই লীলাব এমনই 
নিগুঢ় বহস্থ যে ইহা “বিরিঞ্ি-অপোচরী? | 

রাধা যখন বলেন, শ্যামন্ূপ হিয়ার মাঝে 
জাগে তখন জ্ঞানদাস সখাঁভাবে তাহাকে 
বলেন-_ 

কুলের ঘৃচাইল মুল ভজ রপিক-মণি। 
রাধা যখন কৃষ্ণেব প্রেমে আকুল হইয়া বলেন, 


বিষেতে জিনিল সবগা) তখন জ্ঞানদাস 
ভাহাকে স্মণণ কবাইয়া দেন, “জীযাইতে 
পারে সে রসিক-শিরোমণি। সখীর কথা 


শুনিয়া যখন বাধার হিয়া উতরোল হইয়াছে, 
তখন জ্ঞানদাস তাহাকে সঙ্গে করিয়। কুগ্ডে 
লইয়। যাইতে চাহিতেছেন_- 
জ্ঞানদাস কহে চল ঝট কুঞ্জে যাই | 
প্রেমধন দিয় তুমি কিনহ কানাই | 


উদ্বোধন 
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বমের যাঝে যখন কাশী বাজিয়! উঠে এবং 
রাধার মন আর ধের্য মানে না, তখন জ্ঞানদাস 
রাধাকে বলেন-- 
্ঞানদাসেতে কয়, আর বিলম্ব না সয়। 
ছুটিল কবের শর নিবারণ নয ॥ 
মন আগেই দেওয়! হইয়া! গিয়াছে, এখন তো 
আর তাহ ফিরাইয়! আন] যাঁয় নাঃ যেমন 
নিক্ষিপ্ত বাণ আব নিবাণণ কর যায় না, 
সুতরাং রাধার আব দেবি কর। উচিত নহে। 
কুঞ্জে যখন কুষ্খ আকুল হৃদয়ে বাধার জন্য 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন ধাধ! সেখানে 
মিলিত হইলেন। ভাহাকে দেখিবামাত্র 
কানাইয়ের যেন অমুত সাগরে স্নান কবা 
হইল। সহচবীব1 রাধার সঙ্গে গিয়াছিলেন; 
জ্ঞানদালও যেন তাহাদের দলে ছিলেন। 
তাহার! উভয়কে একত্র বাখিযা দুরে গেলেন । 
তাহা দেখিয়া কিশোর-বিশোপীর আনন্দ 
হইল-_ 
পুরল মন-অভিলাষ। 
জ্ঞান কহই সখিপাশ। 
যে সখীব নিকট জ্ঞানদাস এ কথা বলিলেন, 
তিনি এ দলে ছিলেন না, জ্ঞানদাস ছিলেন__ 
এই ভণিতা হইতেই প্রমাণিত হয়| 
বাধা “প্রেমে পড়িয়াছেন” কিন্তু সথীদের 
সে কথ! বলেন নাই। সবীরা বাধাব আকার 
ও আচবণ দেখিয়! ধরিয়া ফেলিয়াছেন। 
জ্ঞানদাস সেই সথীদের পর্যায়ে নিজেকে 
অন্তভুক্ত করিঞ্জা বলিতেছেন-_ 
জ্ঞান্দাস অস্থভবিষ। গায় । 
রসেব বেভার লুকানো না যায়॥ 
সখীরা একদিন বাধার “লহু লু মুচকি হানি' 
ও বারংবার ফিবিয়| ফিবিযা চাওয়! দেখি 
তাহাকে বলিলেন, আজ তোমাকে ধরি! 
ফেলিয়াছি | 
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দশদিন দুবজন স্থজনে একদিন 
আজ পেখলু নিজ্জ আখি। 
এই রকম করিয়া! বলায় জ্ঞানদাসের মনে 
বড় দুঃখ হইল। তিনি সখীকে বলিলেন, 
সখি! তুমি আর বলিও না, রাই আমাদের 
বড় লঙ্ পাইল যে! 
জ্ঞানদাসকহ সখিতুছ বিরমহ 
বাই পায়ল বহু লাজে ॥ 
সখীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিজেকে মিলাইযা 
দিয়া লীল প্রত্যক্ষ না কবিলে কি এমন 
অস্তবঙ্গতার স্বরে কেহ কথা বলিতে পারে? 
রাধা সখাদেব সঙ্গে কৃষ্ণের ভাঙা নৌকায় 


চাপিয়াছেন। নৌকায় জল উঠিতেছে দেখিয়! 
জ্ঞানদাল ভয় পাইয জল ফেলিতে 
লাগিলেন । 


“বাসকসজ্জা”ব একটি পদে রাধা বলিতেছেন, 
“কি জন্যই বা আমি ক্ষীর-সব আনিলাম, কেনই 
ব। ম্ুবামিত জল ও তাম্বল সংগ্রহ কবিলাম। 
জ্ঞানদাস এই পদের ভণিতায় বলিতেছেন-_ 

কাহে উজাগবি রাতি। 

জ্ঞানদাস লেউ শাতি ॥ 
রাধা কেন আর রানি জাগিতেছেন, 
জ্ঞানদাসকে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা করেন, 
তাহাই দিনা এই কথাব অর্থ, জ্বানদাসই 
রাধাকে খবর আনিযা দ্িযাছিলেন যে, আজ্‌ 
ক সঞ্ষেতস্থানে আসিবেন ১ তাই বাধ] তাহার 
জন্য সাজগোজ করিয়া বসিষ়ীছিলেন | কুচ 
যখন আসিলেন না, তখন জ্ঞানদ্াসের মনে হয়, 
তাহাকে শান্তি দিয়া বাধা তাহার মনের আলা 
মিটান | 

জ্ঞানদাস রাধার সুখে সুখী, তাহার ছঃখে 
হুঃখী | রাধা কষ্চকে দেখিয়া এমনই শাভীর- 
ভাবে ভালবাসিয়া'ছেল যে, তিনি লাজ ভয় 
লব হারাইয়াছেন | রাধার এমন ভাব দেখিয়] 


জ্ঞানদাসের সাধনা 
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'জ্ঞানদাস কম্প অনিবার”-_জ্ঞানদাসের বুকের 
কাপুনি আর থামে না। রাধা একা একা 
নিজের মনে দুঃখের ভার বহিতেছেন দেখিয়া 
জ্ঞানদাস অস্নুনয় করিয়। বলেন, তুমি তোমার 
দুঃখের কারণ, আমাকে বল--কহিলে ঘুচিবে 
তাপ” । জ্ঞানদাসের ভণিতার ভঙ্গী হইতেই 
বাধাব ভয় পাওয়ার কথ! অহ্মমান হয়-- 
জ্ঞানদ্াস কহে, আমরা থাকিতে 
কিবা পরমাদ তোরে ॥ 
ননদিনীর সাধ্য কি-্ঞানদাস থাকিতে 
রাধাকে কোন রকমে হেনস্তা করিতে 
পারে। 
ভোর হইয়াছে । রাধাকে এখন ঘরে 
ফিরিতে হইবে | জ্ঞানপাস কৃষ্কে বলিতেছেন, 
এখন “চরণে পরাও তুমি কনয় নুপুর” । 
সবীরূপে জ্ঞানদাস কৃষ্ণকেও মাঝে যাঝে 
ধমকাইয়| দেন। “দানলীলানয় শ্রীকৃষ্ণ বাধাকে 
ছুঁইতে আসিতেছেন দেখিয়1__ 
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত না হ'লে 
কিলাগিবাহছ পসার | 
রাধা তো! ইঙ্গিতেও অহৃমতি দেন নাই, তবে 
তুমি কোন্‌ সাহসে হাত বাড়াইতেছ? কৃঝঃ 
পথ আগলাইলে, কৰি বাধাকে বলেন, “কিবা 
ভয়, যাও হাত ঠেল! দিয়া" | রাধা কষ্খকে 
কালো! বলিয়া, ত্রিভঙ্গ বলিয়। ঠাট্টা করিতেছেন! 
জ্ঞানদাস তাহার সঙ্গে সুর মিলাইয়। কৃষককে 
বলিয়া দিলেন, ওগে। শ্বাম[] নিজেকে 
একেবারে অতুলনীয় স্বন্দর তাবিও না 
জ্ঞানদাপ কহে শুন শ্যাম। 
আপনা না ভাব অন্গপাম॥ 
কৃষ্ণ যদ্দি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তাহা হইলে 
অগত্যা জ্ঞানদালকে প্ররতীকারের জন্য রাজ- 
দরবারে নালিশ করিতে হইবে--“জ্ঞানদাস 
কংসে দিবে কইয়া? । 
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প্রয়োজন হইলে জ্ঞানদাস রাধাঠাকুবানীকেও 
দু-চার কথা শুনাইয়। দিতে পিছপা হন না। 
দানলীলা'য় কঞ্জের প্রস্তাব শুনিয়া বাধা যখন 
বলিলেন, এ-বকম কথা! “শ্রুতিসস্ভব নহে? অর্থাৎ 
শুনিবার যোগ্য নহে, তখন জ্ঞানদাস 
বলিতেছেন, এমন কবিয়া বলিতেছ কেন? 
তুমি যে নব-অন্থরাগে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতে 
আমিয়াছ-- 
জ্ঞানদাস কহে-এছে কহসমি কাছে 
আওলি নব-অহ্বরাগে । 

রাধা কষ্জকে “কাচ” বলায় জ্বানদাসেব রাগ 
হইয়াছে । তিনি বাধাকে স্মরণ করাইয] 
দিলেন কৃষ্ণ কাচ নহে, “কষটি পাষাণ'_ 
কষ্টিপাথর । কৃষ্ণেব প্রণয-চেষ্টাকে বিদ্রপ 
করিয়া রাধা যখন তাহাকে বামন হইয়। ঠাদে 
হাত দেওয়া ইত্যাদ্দি বলিতে লাগিলেন, 
তখন জ্ঞানদাস আর চুপ করিয়া থাকিতে 
পাবিলেন না 

জ্ৰানদাস বলে, গোপঝিয়ারি। 

বলিতে পাপ্রিলে কি এতেক বলি ॥ 

নৌকায চডিয়! বাধা দেখিলেন যে, নাবিক 

নৌক| বাহেন না, তাহাকে ছুইবার জঙ্া 
আগাইয়া আসেন| কৃষ্ণের অনেক আবেদন- 
নিবেদন ও চাটুবচনেও যখন রাধার মান 
ভাঁঙিল না, তখন জ্ঞানদ'স বলিতেছেন, কৃষ্ণের 
কথা তো! শুনিলে না, কিন্ত অন্ততঃ আমাব মুখ 
চাহিযা তুঘি কানাইকে সরস স্পর্শ দিযা 
বাঁচাও- 

জ্ঞানদাম কছে ধশি মোব মুখ চাও। 

সবম পবশ দেই কাহুরে জিয়াও 
সাধনার কোন্‌ উচ্চস্তবে উঠিলে কবি একব্সপ 
কথা বলিতে পার্েন। যেখানে কৃষ্ণের সকল 
অন্থুনয ব্যর্থ হইল ঘেখানেও জ্ঞানদাসেব মনে 
ভবসা আছে যেঃ বাধা তাহার মুখ চাহিয়! মান 


উদ্বোধন 
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ত্যাগ করিবেন। রাধার প্রর্তি কতখানি 
প্রীতি থাকিলে মনে এমন ভরসা জাগে? 
জ্ঞানধাসের সাধন। প্রেমেরই সাধনা । এই 
সাধপায় তাহার অহংবৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে! 
তিনি নিজেকে রাধা-কষ্ছজের নিত্যলীলার 
পরিকরন্ধপে ভাবনা! কবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। 
প্রীকষ্চেব বিরহ-আলায় অস্থির হইয়! রাধ! 
ভাবিতেছেন, তিনি নিজে মথুবায় যাইয়] তাহার 
বধুয়াকে কীধিয়! আনিবেন। জ্ঞানদাস এই 
কথ শুণিয় বলিতেছেন-- 
জ্ঞানদাস কহে বিনয়-বচনে 
শুন বিনোদিনী রাধা । 
মথুবা নগরে যেতে মানা করি 
দারুণ কুলেব বাধ! । 
কবি নিজেই মথুবায চলিলেন-_ 
শুনিয়। রাধার এত বিবহ হুভাশ । 
চলিল ধাইযা মধুপুরে জ্ঞানদাস ॥ 
মথুবায় যাইয়! শ্রীরুঞ্ককে বাধাব দশ! 
নিবেদন করিয়া জ্ঞানদাস কহ তু" বধভাগীঃ। 
অন্ত একটি পদে-_ 
জ্ঞানদাস কহ বোষ। 
তিবি বধ লাগবে তোয় ॥ 
জ্ঞানদ্াস রাধার দুঃখ চোখে দেখিতে 
পাবেন না। রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের ওঁদাসীন্তের 
জন্ঠ অনুরাগ কবেন এবং অবশেষে দতি স্বীকার 
কবিয়া ক্ষম। চাহেন, তখন জ্ঞানদাস বলেন, 
রাধাকে ভালবাসা দিয়া জ্ঞানদাসের প্রাণ 
রক্ষা কর-__- 
অব দোষ ক্ষেম নাথ অভাগ্নীরে কর সাথ 
জ্ঞানদাসেব বাখহ পরাণী॥ 
কৃষ্ণের উপব জ্ঞানদাসের যথেষ্ট দাবি আছে, 
না হইলে তাহার প্রাণবক্ষা করিবার জন্য 
বাধাকে সঙ্গ দিবার কথা তাহাকে বলিতে 
পারিতেন না| প্রিয়াজী যখন বলেনঃ পরিণাম 
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যাহাই হউক না| কেন, আমি শ্ামকে ছাড়িতে 
পারিব না, স্থতরাং জখীদিগকে তিনি বলেন-_ 


চল সতে মেলি, শ্যাম শ্লাম বলি, 
রহিতে না পাবি ঘংরে। 


তাহার কথায় পায় দিয়া জ্ঞানদাস বলেন, 
নিশ্চয়, আমিও তোমার সহিত চলিব-__ 


জ্ঞালদাস কয়, মন অন্য নয়, 
শ্বামের পিবিতি সার । 
লজ্জ! কুলশীল, যে জন রহিবে, 


আমি না রহিব আর ॥ 

শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্কেব ্ূপের বর্ণনা করেন, 
তখন জ্ঞান্দাস বলেন-- 
যোর মনে হেন লধঃ শ্যামন্প দেখি ধীরে ধীবে | 

শ্রীযুক্ত হবেকৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞান- 
দাসেব পাঁচটি ভণিতাঁ উদ্ধত কবিয়া মন্তব্য 
করিয়াছেন, “বলিতে সঙ্ষোচ হয, এই কয়টি 
পদে কবিব বাণী যেন শ্রীমতীর উক্তিতে 
রূপান্তবিত হইয়াছে, (জ্ঞানদাসের পদাবলী, 
তুমিকা-1৬/০)। স্বাহাব এই উক্তি যদি যথার্থ 
হয়ঃ তাহ! হইলে জ্ঞানদাসের যে সথীভাব 
আমবা প্রমাণ করিতে চাহিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয। সহজিয়াব| নিজেকে রাধা ভাবিয়] 
কষ্খের সঙ্গে, এবং কখন বা নিজেকে কৃষ্ণ ভাবন! 
করিয়া অভিপ্রেত নায়িকার সঙ্গে বিহার কবে। 
তাহাদের অভীষ্ট হইতেছে “আতেন্রিয়প্রীতি 
ইচ্ছাঃ, আর গৌঁভীয় বৈষ্বের সাধনা হইতেছে 
'কফেন্দ্িযগ্রীতি ইচ্ছ!”। শ্রীবাধা হাদিনীশক্কি, 
তাহাব সহিত শ্রীরুষ্ণের মিলন ঘটানোই 
হইতেছে সখীদের কাজ। কষ্চদাল কবিরাজ 
লিখিয়াছেন-_ 


প্লাধার স্বক্নাপ- ককষ্প্রেম*কল্পলতা | 

সবীগণ হয তার পল্লব পুষ্প পাতা 
শ্রীকষ্ণচলীলামুতে যদি লতাকে সিঞ্চয | 
নিজ সেক হইতে পল্লবান্ধেব কোটিস্থখ হয়। 


(চৈঃ চঃ ২৮) 


জ্ঞানদাসের সাধনা 


৪৭৭ 


লতার মূলে জল দিলে লতার ফুলপাত। 
আপনিই বাড়িয়া উঠে; আর মূলে জল না দিয়] 
ফুলপাতায় জল ছিটাইলে অল্পদিনের মধ্যেই 
ফুলপাতা ঝবিষ| পড়ে। স্ৃতরাং বিশেষ 
সতর্কতার লহিত বিচার করা প্রয়োজন, জ্ঞাশ- 
দাস এ পাঁচটি ভগিতায় নিজে রাধার শ্বান 
গ্রহণ কবিয়াছেন কিনা । হরেরুষ্খবাবু কোন 
পদের আকর উল্লেখ করেন নাই এবং 
সাধাবণতঃ প্রায় কোন পদেরই পাঠাস্তর ধরেন 
নাই, তাহাতেই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাহার 
প্রথম দৃষ্টাস্তটি এই__ 

জ্ঞানদ্াস বলে মুঞ্ি কারে কি বলিব । 

কানব পিবিতি লাগি যমুনা? পশিব ॥ 

এই ধবনের ভণিতা কোন প্রামাণিক পদ- 
সঙ্ধলনে নাই। অষ্টাদশ শতাবধীর প্রথমে 
বিশ্বলাঁথ চক্রবর্তী ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি*তে পাঠ 
ধবিয়াছেন_- 

জ্ঞানদাস বলে সখি সেই সে করিব । 

কান্ব পিরিতি লাগি সাগরে মরিব ॥ (818) 
'পদামুতসমুদ্্ে” (৪২৬ পৃঃ) ও পদকলতরু'তে 
(২৮২৯) পাঠ আছে । 

জ্ঞানদাস কহে মুঞ্ি কারে কি বলিব! 

বন্ধুব লাগিযা আমি মাগবে পশিব 1 

& পদটি পদকল্পতরুতে দুইস্থানে ধৃত 
হইয়াছে। প্রথম বারে ধৃত পদেব তণিতাঁ-- 

জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব। 

কাহুর পিরিতি লাগি যমূনা পশিব ॥ (৯২৩) 

'পদরসসারে? (২১৪ এবং ১৪০৪) শেষ চরণ--- 

কাহুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব। 

এই সকল ভণিতাতেই ম্পষ্টতঃ বা ব্যঞ্সায় 
“সখি” সম্বোধন আছে। জ্ঞানদাম সবীভাবে 
রাধাকে বলিতেছেন, তোমার কাহনুর জন্য আমি, 
সাগরে অথব! যমুনায় প্রবেশ করিব, সেখানেও 
যদি তাহাকে পাই,আনিয়া তোমার সঙ্গে মিলন 


৪৭৮ 


ঘটাইব। “সাগরে মরিব” কথার ব্যগ্তন| এই, 
যে কামন। করিযা সাগবলঙমে প্রাণত্যাগ 
করে, পবজন্মে তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়। 
হরেকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় দৃষ্টাস্তটি হইতেছে 
গঞ্জে গুকজন, বলু কুবচন, 
গে মোর চন্দন চুয়!। 
জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচেছি, 
তিল-তুলসী দিয়] ॥ 
পদটির আরম্ভ “কি মোব ঘরছুয়ারের কাজ? । 
পদ্কল্পতরু”তে (৮৪৭) ইহার ভণিতা নাই। 
“পদামৃতসমুদ্ত্েণ (পৃঃ২৪৯) ইহার ভণিতা 
এই-_ 
পো মুখ ন| দেখি পরাণ বিদরে 
রহিতে নারিয়ে বাসে । 
এমত পিরিতি জগতে নাহিক 
কহই এ জ্ঞানদাসে | 
১৩১২ সালে ছুর্গাদাম লাহিড়ী “বৈষ্ণবপদ- 
লহবী'তে (২৩৮ পৃঃ) এই পাঠই ধরিয়াছেন। 
রাধামোহছন ঠাকুবের “পদামৃতসমুদ্রেবি পাঠ 
উপেক্ষ! কবিযা কোন অজ্ঞাতনাম! পুঁখিব 
পাঠকে প্রামাণিক ধরিলে অর্থবিভ্রাট ঘটা 
আশ্চর্য নহে। 'পদামৃতসমুদ্রে” এই পদেব তৃতীয় 
কলিতে আছে-- 
গুরু গরবিত, বোলে অবিবত, 
সে মোর চন্দন চুয়!। 
সে রাঙ্গা চরণে আপনা বেচিহ্থ 
তিল-তুলসী দিয়া! 
এটি শ্ীরাধার উজ্জি। এই কথাই পদের শেষে 
ভণিতায় পুনরায় কবি নিশ্চয়ই বলেন নাই । 
তৃতীয় দৃষ্টান্ত হইতেছে-_ 
পরবশ প্রেম, পৃবয়ে নাহি আবতি, 
অছুখন অস্তরদাহ | 
জ্ঞালদাস কহে, তিলে কত ত্বখ হযে, 
হেরইতে শ্বামর নাহ ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্--৯ম সংখ্য। 


রাধা বলিতেছেন, প্রেম পরের বশে--পরের 
উপর নির্ভর করে, আমার আতি ব! বাসন! 
মিটিল না, তাই সব সময়ে বুকে জ্বাল! | জ্ঞান- 
দাস তাহাব উত্তরে বলিতেছেন, তুমি শুধু 
জালাটার কথাই বলিলে, তোমার নাথ শ্বামকে 
দেখিলে প্রতিক্ষণে তোমার যে কত ্ুখহয়, 
তাহা বলিলে না। প্রথম ও দ্বিতীয চবণ যদি 
একই ব্যক্তির উক্তি হয়, তাহ] হইলে উহা 
পরম্পর-বিরোধী হয় । 
চতুর্থ দৃষ্টাত্ত হইতেছে-_ 
খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে, 
আছিতে আছিয়ে পুবে। 
জ্তানদাস কাহ, ইঙ্গিত পাইলে 
আনল ভেজাই ঘরে॥ 
এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি দ্বিতীয় 
চবণ “অন্ুগতা সঘীর্পা+ জ্ঞানদাসের কথা। 
রাধে, তুমি বলিতেছ তোমার এত কষ্ট। 
প্রাণ সই কি আব কুলবিচারে । 
প্রাণবন্ধুয়া বিহু, তিলেক ন| জিউ, 
কিমোর মোদব পরে ॥ 
জ্ঞানদাস তাহাকে বলিতেছেন, কি দরকার 
তোমার কুল রাখিয়া, তুমি ইজিত কবিলে 
আমি তোমাৰ ঘবছুযারে আগুন লাগাইয়। 
দিব। পদটি কিন্ত পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ২৪৯) 
জ্ঞানদাস-ভণিতায় এবং পদকল্পতক্কতে ৮৯৩) 
চত্ডতীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায় । 
শেষ উদ্াহবণটি এই £ 
হিয়ার পিরিতি, কহিল ন] হয়ঃ 
চিতে অবিবত জাগে । 
জ্ঞানদাস কহ» নব অনুরাগ 
অমিয় অধিক লাগে॥। 
এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি । পদের 
প্রথম দিকে রাধা বলিযাছেন, “সই গো মরম 
কহিচ্গ তোরে*। তাহারই উত্তরে “সথীন্ষপা? 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


জ্ঞানদাস বলিতেছেন - তোমার নুতন অহুরগ, 
তাহা অযৃতের চেয়েও হুমিষ্ট, ছৃতবাং সেই 
প্রেমেব কথ! চিত্বে অবিরত জাগিবেই তে| ! 
জ্ঞানদাস কোথাও স্বয়ং রাধার ভূমিক! 
গ্রহণ করিযা ভণিতা পেন নমাই। তিনি 
সথীজাবেই সাধনা করিতেন । সখীবা রাধার 
কায়ব্যহস্বব্ূপ। রাধা মহাভাবস্বন্ধপিণী। 
জ্ঞানদামেব দীক্ষাণ্তক জাহৃবাদেবী স্বয়ং 
সথীভাবে উপাপনা কবিতেন। এই কথা 
শ্লীনিবাম আচার্ধের পুন্র গতিগোবিদ্দ তাহার 
'জাহৃবীতত্বমর্ষার্থ' নামক অপ্রকাশিত পুখিতে 


ফারলী-চর্চায় হিন্দু হধী 


৪৭৯ 


বৃন্দাবন-লীলার অনঙ্গমঞ্জরী! ১৪৭৬ শব 
কবিকর্ণপুর “গৌবগণোদ্দেশদীপিকা”তে (৬৬) 
বলিযাছেন £ 
“অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্ববীঞ্চ প্রচক্ষতেঃ | 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে, জ্ঞানদান ব| 
অন্ত কোন বৈষ্ণব মহাজন বাধা-কৃষ্জের লীলাকে 
জীবাত্বা-পরমাত্মার মিলন বলিয়! বর্ণনা করেন 
নাই, কেন না গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শন অহুদারে 
শ্রীরাধ। শ্রীকুষ্কেব পরাশক্তি, শ্বব্ূপশক্তি ব! 
হাদিনীশক্তি। তিনি অন্তরঙ্গ! শকি, আর 
জীব তাটস্থা! শক্তি | জীব মায়ার অধীন, আর 
শ্ীরাধাকে বহিবঙগা মাযা কোনন্ধপে স্পর্শ 
করিতে পাবে না। 


ফারমী-চর্চায় হিন্দু সুধী 


অধ্যাপক রেজাউল করীম 


(ববাহনগবে গ্রন্থমন্দিব বিবিধ ৬২ ক) 
বলিয়াছেন । তাহার মতে জাহব। 
বিশ্বকবি বলেছেন, “শকহুনদল পাঠান- 


মোগল এক দেহে হ'ল লীন। ভাবতের 
স্কৃতিব ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, 
বিশ্বকবির কথাট! বর্ণে বর্ণে সত্য। বস্তৃতঃ 
ভারতীয় সপ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
সমম্গুয় । এখানে হাজাব হাজার বছর ধরে 
নান] ধর্ম, সভ্যত। ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে 
এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে তাঁদেব মধে) একট! 
অদ্ভুত মমন্বয সাধিত হয়েছে। 

ইওবোপের ইতিহাসে দেখি, সেখানেও 
সমন্বয় হয়েছে, কিন্তু ভারতেব মতো নয়। 
ইওরোপ বৈচিত্র্য ও বিভিম্নতাকে চুর্ণ ক'রে 
ভেঙে দিষে এককরূপতার সমন্বয় গড়ে তুলেছে, 
ক্ষিস্ত ভারতবর্ষ বিভিন্নতাকে ও বৈচিত্র্যকে ধ্বংস 
করেনি, বরং বিভিনতার মধ্যে এঁক্য ও সমহ্বয় 
রচন!। করেছে। 


ভারতে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে 
বিডিন দেশ থেকে নানা জাতি এসেছে, তারা 
ভারতেব নিকট থেকে নিয়েছে বহু বিষয়ঃ 
আবার দিয়েছেও বহু । যখন দ্বার বেগে 
মুসলিমগণ ভারতে এলঃ তখন মনে হয়েছিল, 
সব বুঝি ভেঙে চুরে একাকার ক'রে দেবে। 
তার। চারিদিকে বাজ্যবিস্তার কবেছে, অনেক 
কিছু ধ্বংস করেছে, কিন্তু তাদের সাতশ; 
বছর ইতিহান কেবল একটানা ধ্বংষের 
ইতিহাস নয়, সেই ইতিহাসের লঙ্গে মিশ্রত 
হয়ে আছে সংস্কতি-সমন্বয়ের ইতিহাস 3 কেউ 
কাউকে গ্রাস করেনি, একের মধ্যে অপরের 
প্রভাব অদ্ভুতভাবে পঞ্চারিত হয়েছে। 

আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, 
যার] মনে করেনঃ ভারতে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে কোন সমদ্বয় হয়নি, ব। ভবিষ্যতেও 
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হবে না। কিন্ত যদি মধ্যযুগের সংস্কৃতির 
ইতিহাস পাঠ করি, তবে দেখে স্তক্তিত হবো 
যে, ভারতে হিন্দু ও মুঘলিম সংস্কতিব মধ্যে 
আদান-প্রদান হয়েছিল; এবং তার ফলে 
কিছুট| সমন্বয়ও সাধিত হযেছিল। 

মুদলিম-বিজয়ের অব্যবহিত পবেই আমব 
দেখি মনীবী আলবেরুনীকে । আলবেরুশী 
হচ্ছেন সে-যুগের সংস্কৃতি-সমন্বষের প্রধান সেতু । 
ভার মতে! পবে আরও বহু মুসলিম পণ্ডিত 
ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচন! 
করেছিলেন । তাৰ আরব দেশে, এবং 
দেখান থেকে পাশ্চাভ্যো ভাবতেব কথা প্রচাঁব 
করেন। আরবের বহু স্থ্ধী ভাবতীয় দর্শন 
এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষষ আরবীতে অথবা! 
ফারসীতে অহ্ৃবাদ কবেছিলেন। এইভাবে 
নিকট প্রাচ্যেব (৩৮ 746) নান। অঞ্চলে 
ভারতের জ্ঞান ও দর্শন প্রচারিত হযেছিল। 
শুধু তাই নয়, ভাবতীয কৃষ্টির ভাব (81৮ ০1 
00]1919 ) আবব দেশের গভীরতর প্রর্দেশে 
ছড়িয়ে পড়েছিল । 

অনুসন্ধান কবলে জানা মাবে যে, ভাবতের 
বহু মূল্যবান্‌ গ্রন্থ আববী ভাষায অনুদিত 
হয়েছে | বেদ, উপনিষদ, ষডদর্শন, রামাযণ, 
মহাভারত--এই সবের অহ্কবাদ হয়েছে আববী 
ও ফারসী ভাষায়। সংস্কত হিতোপদেশের 
ফারুপী নাম 'আনোযার ঘৌহেল1,। এই 
গ্রন্থ আবার আরবী ভাষায় অনুণ্দত হযেছিল, 
তার আরবী নাম “কালিলা ও দ্ামন[।; 

আরবের বহু খলিফ।, বাদশাহ ও শাসকগণ 
আরবদেশ ও বহিবিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাঁকে 
একই স্থানে কেন্দ্রীভূত কববার চেষ্টা 
করেছিলেন এবং সে-জন্ক অর্থব্যয় কবতে কুষ্ঠিত 
হননি । যুক্তি ও দর্শনের ভিত্তিতে একট! 
নবতর সত্যতা গঠনের প্রতি তাদের একট! 
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বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তারা] জানতেন যে, 
হিন্দু-যুসলমানের মধ্যে আস্তবিক মিলন ঘটাতে 
হলে তাদেব দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অন্যান্য 
বিষযে জ্ঞানার্জন কর। দ্রকাব | মৃলগ্রন্থ থেকে 
জ্ঞান আহরণ না করলে নিরপেক্ষভাবে 'ীর্শল- 
বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হ'তে পাবে না, সেইজন্য 
সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্ত একশ্রেণীর মুসলিম 
তুধী অত্যন্ত আথহাম্বিত হয়েছিলেন । 

ভাবতবর্ষেধ ইতিহাসে দেখি, মধ্যযুগের 
হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিতগণ পবস্পরকে জানতে ও 
বুঝতে চেষ্টা কবেছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ 
যেমন সযত্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কবেছিলেনঃ 
সেইব্ধপ হিন্দু পণ্ডিতগণও আববী ও ফারসী 
ভাষ] শিক্ষ! কণতে কুষ্ঠিত হননি | কিছুসংখ্যক 
হিন্দু পণ্ডিত মুপলিম “কালচাব? সঘ্বন্ধে বিবিধ 
প্রক'ব গ্রন্থ বচনা কবেছিলেন। শুধু সংস্কৃত 
ভাষায নয়, ফারমী ও আরবী ভাষাতেও তার 
বহু গ্রন্থ প্রণযন করেন। 

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথ। 
বলব, যাবা আরবী অথব]1 ফাবসী ভাষায় গ্রন্থ 
রচনা করেছেম | সে-মব গ্রন্থেব জন্ত তারা 
এত খ্যাতি অর্জন করেন যে, ভাবতেব 
বাইবেও তীদেব গ্রন্থের সমাদর হযেছিল। তা 
থেকে বোঝা যাবে যে, সে-যুগে হিন্দু-মুসলিম 
সংস্কৃতি-সমহ্বয়েব ধারাট। চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে 
পড়েছিল । 

বুটিশদেব ভারতে আগমনের "বহু শত 
বৎসর পূর্ব থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির 
মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে আসছিল । যে-সব 
হিন্দু সুধী আববী ও ফারসীতে পুস্তকাদি রচন] 
কবে খ্যাতি অর্জন কবেন, তাদের সংখ্যা 
অগণিত। তারা ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, 
চিকিৎসাশাস্ত্ জ্যোতিবিদ্ভা সম্বন্ধে ফারসী 
ভাষাঁয় বছ গ্রন্থ রচনা কবেন। ভারতের 
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মুমলিম ইতিহাসে তাঁদের নাম ন্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত আছে। 

ভারতে বুটিশ-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হবার পূর্বে ফাবসী ছিল রা্ট্রভাষ'। সরকাবী 
কাজেব জন্য হিন্দু-মুপলমানের অনেকেই ফাবসী 
ভাষা শিখতেন, কিন্ত সেটা ছিল স্বতন্ত্র বিষয়। 
রাজকার্ধ-পরিচালনীর জগ্ত যতটুকু ফাবপী 
শিখতেন, তাতে সাহিত্যিক জ্ঞান হ'ত না। 


সাহিত্যেব ভাষা! হিসাবে ধার ফারসী 
শিখতেন, তাদের শিক্ষাই ছিল আসল 
শিক্ষা। 


শত শত হিন্দু স্বধী ছিলেন, ধীপ্ণ সাহিত্যকে 
ভালবাসতেন ব'লে সংস্কৃত ভাধাব যতোই 
ফাবসী শিখতেন। ইসলামিক জগতেব সঙ্গে 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-স্বাপনের উদ্দেশ্যে তাবা 
ফারমী ও আববী ভাষায় বুযুৎপর্তিলাভের জন্ট 
সাধনা কবতেন। বহু হিন্দু কবি, দার্শনিক ও 
শল্লী ছিলেন, যার] যে-কোন ফাবসীভাষী 
পণ্ডিতের মতো সহজ-স্বচ্ছন্দঘভাবে ফাবসী। 
লিখতে পাবতেন। ইসলাম-সম্বদ্ধে বহু গ্রন্থ 
তার! ফাবসী ভাবাতেই লিখে গেছেন। কেউ 
কেউ আবাধ আরবীতে লিখেছেন । এইসব 
লেখক-গোঠ্ী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়েব 
কাজকে ত্ৃবান্বিত কবতে সহায়তা কবেছেন। 

বৃটিশ শাসন প্রতিষ্টিত হবাব পর--এ দেশে 
একটা অপপ্রচাব কর! হয়েছে, যাব ফলে 
হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে একটা ভেদবুদ্ধি জাগ্রত 
হয়ে উঠেছে । সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ইতিপূর্বে 
ষে-সমম্বয়ের ধার! প্রবাহিত হয়ে আসছিল, 
এই সব অপপ্রচারের ফলে সেট! অনেকটা 
ব্যাহত হয়েছে । কিন্তু মধ্যযুগে যে-সব হিন্দু- 
মুসলমান সুধী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষ'ব চর্চা 
করতেন, তার1 ছিলেন সে-যুগেব সংস্কতি- 
সমন্যয়ের মশালবাহী সাধক । তার] যে-ল্রোত 
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বহিয়ে দিয়েছিলেন, তা! যদি অবিচ্ছিন্নতাবে 
প্রবাহিত থাকত, তবে ভারতের অবস্থ] 
অন্তরূপ হ'ত, এই সব সাধকদের জীবনের ব্রত 
সার্থক হ'ত এবং বহুপ্রকার জটিল সমস্তার 
সমাধান হয়ে যেত। এই প্রবন্ধে কেবল 
কযেকজন হিন্দু স্বধীর কথা বলছি, ধীব। অতীত 
যুগে ফাবসী ভাষাব চা কবেছিলেন এবং 
সংস্কৃতি-সমম্বয়ের আদর্শ স্তাপন কবতে সহায়তা 
কবেছিলেন । 

প্রথমেই ফাবসী ভাষায় লিখিত একটি 
পুস্তকের নাম কবা যাক--'গুলবানা?। এটা 
কবিদের জীবনীমূলক একটি, গ্রস্থ। লেখকের 
নাম লক্গীনাবাধণ। তার কবি-নাম “শফীক?। 
লক্মীনাবায়ণেব আদি বাসস্থান আহমদাবাদ। 
তাব 'গুলবানা? গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে আছে 
ভারতীয় কবিদেব বিবরণ , অপর অধ্যায়ে 
মুসলিম কবিদের পরিচয়, আব এক অধ্যায়ে 
মেই সব হিন্দু কবিদেব বিবরণ আছে, ধীর] 
ফারসী ভাষায় কাব্য-চর্টা করেছেন । 

লেখক লক্ষমীনারাষণ আসলে একজন 
এতিহাসিক | তিনি ১৭৯৪ খুঃ ভারতের একটি 
ইতিহাস লিখেছেন। তার সে-ইতিহাস গ্রন্থের 
নাম 'হাঁকিকতে হিন্দুস্তানঃ। এই পুষ্তকের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তৎকালীন ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার কথা বিস্তৃত 
ভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর রচিত আর 
'একটি পুস্তকের নাম “যাসার-ই-আসাদী”। 
এতে আছে ১৬৭১ থেকে ১৭৬১ খ্বঃ পর্যস্ত 
হায়প্রাবাদেব ইতিহাস | এ-সব ধতিহাসিক 
গ্রন্থেব একটা নিজস্ব মূল্য আছে সত্য, কিন্ত 
“গুলরান।” ভাব সর্বশেষ্ঠ গ্রন্থ । এই গ্রন্থের 
প্রারে বল হয়েছে যে, আকবরের রাজতৃ- 
কালে ভারতে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব 
হয়েছিল। সেই যুগের একজন বিখ্যাত হিমু 
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কবি ছিলেন, তার নাম “মনোহর তানমানি? | 
মনোহর তানসানি ফারসী ভাষায় বিশেষ বৃযুৎ- 
পত্তি লাভ করেছিলেন । তিমি কাব্য-রাজ্যের 
সিংহাসনকে চতুষ্পধী কবিতাব শ্লোক দিয়ে 
সজ্জিত করেছিলেন । 

শাহজাহান ও আলমগীরের রাজতৃকালে 
'ব্রাহ্গণলাহুবী” বলে একজন বিখ্যাত কবি 
ছিলেন। তিনি একটি “দেওয়ান” লেখেন, 
তাতে তাব বচিত বহুবিধ কবিতা সঙ্কলিত 
আছে। মোগলসআা শাহআলম, ফাবোক- 
সিয়াব ও মহম্মদ শাছেব রাজত্বকালে বছ হিন্দু 
কবি কাব্য রচন1 ,ক'রে অশেষ কীতি অর্জন 
কবেন। তাদ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, 
তারা ভারতীয় পটভূমিকার উপব ফাবলী 
কবিতা লিখতেন । “গুলরানা”ব লেখক লক্ষ্মী- 
নারায়ণ আরও কয়েকজন হিন্দু কবির 
নাম উল্লেখ করেছেন । নিয়ে তাদের কিঞ্চিৎ 
পরিচয দেওয়! গেল £ 

১) অচলদাস £ তান জ্বাহানাবাদেব 
অধিবাসী, জাতিতে ক্ষত্রিয। অচলদাস 
ছিলেন স্বভাবকবি। তার কবিতার একটি 
নমুন1 ইংরেজী অহ্বাদের মাধ্যমে দেওয়] হ'ল । 
এই ইংবেজীর বাংলা অহৃবাদ দিলাম না, 
কারণ তাতে 'াত নকলে আমল খাস্ত।” 


হয়ে যাবে। 

গু 0.9 7006 999 80 11506 ০10. 01 %)09 
9৪101900001 01 109 010.0091898 0108 ১:1071)0 ৪1 
0179061010৭ 2৮9 [1] 60 01068 0] 1010 
[705 10990655 10119 1315 910006 79 ৮00/0৮--- 
179 09106 100৮ 11001171090 60 ৪0৮ [)84৮10018 
[)10909* 


২। কিশনর্টাদ £ ইনি “এখলাস” এই কবি- 
নাম নিয়ে কাব্য-চ্ঠ কবতেন। কিশনটাদ 
উপরি-উক্ত অচলদাতের পুত্র। তিনি মিরজ! 
আব্দ,ল চাদদী এবং কাবুল কাশ্মিরীর প্রিয় 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ”-৯ম সংখ্যা 


শিষ্য ছিলেন । কিশনচাদ ছিলেন নুগ্দরের 
কবি। জীবনে প্রথম শ্রেণীর বহু কবির সঙ্গ- 
লাভের মৌভাগ্য তার ছয়েছিল। তিনিও 
একটি শ্বতিকথ! লিখেছিলেন | সেই গ্রন্থের 
নাম “ামেশা বাহার? অথবা! চির-বসস্ত। 
তার এই গ্রন্থ থেকে দু-একটি শ্লোকের অহ্থবাদ £ 


“1000 90091099715 08200700911] 
10৮0১ 7:99/8010 ৮00191)95* ৬1160 109 10108 
15 06919896605 6118 002:209 01 6109 22005 
ড00191109 + 


44৮৮ 200. 9101] 15 0 9007016100 8160 102: & 
0168] 1000, 10176 178,009 01 & ৪769 501)91868 
11117000600 1113 10001) 000 1099 :41)0 7001 
109. 1)611)12%00, 0 10017199, 107 0660)70106 
৪17717)00005 10] (170 0198 0007 001,501 ৮176 
০0110 800 1110 2 19006] 

৩। আনন্দ-কমনঃ তাব আসল নাম 
বৃন্দাবন । তিনি ফারসী ও সংস্কৃত এই ছুই 
ভাষায় স্ুপখ্ডিত ছিলেন! তিনি অত্যন্ত 
স্ললিত ভাষায সমগ্র গীতাব ফারসী অনুবাদ 
কবেন। তার বচনাব বৈশিষ্ট্য ইংবেজী 
অহ্নুধাদেও পবিস্ফুট £ 
[19 ]1)1110%৮ 19079001100 61700017000 


(15091010110 ৮16] 11) 66275, 
[1119 7:059-196815 10900109 


91810801109 010 টা) 10909 

[1118 910101097* 0007958 
9100. 8095 ৮৪.69] 010 00 ৪599, 
9119 19218198176 070%%1780১ 50 01709 1080], 
৪। উলফৎ লাল! অজাগর টাদঃ ইনি 
মথুরাব এক বিখ্যাত কায়স্ব-কুলে জন্মগ্রহণ 
কবেন। তিনি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন 
এবং তরুণ বয়স থেকেই কবিতা-লেখা! অভ্যাস 
করেন। বহু দিন পর্যস্ত তিনি আজিমাবাদে 
বপবান করেন। তার আথিক অবস্থা সচ্ছল 
ছিল না, অল্প আয়ে দ্িনপাত করতেন । তার 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


পহজ ব্যবহার, লত্র স্বভাব সকলকে মুগ্ধ ক'রে 
হুলত। প্রথম জীবনে তার কবি-নাম ছিল 
“গর্ব অর্থাৎ দারিদ্র্য । কিন্তু পরে তিনি 
ঘ নাম পর্লিবর্তন ক'বে “উলফৎ এই নাম 
গ্রহণ কবেন। তার রচশা মধুর ও শ্রীতিপদ | 
নিম্নের উদ্ধৃতি তাঁব রচনামাধুর্ষের পরিচয় দেবে £ 


0 (109 89101705 ঠ1)676 08109 1060 
00990700 & €0.8৪6 139706ন 81090, 
[00091917000010091 1 1019090 917 
1096019 10] 020 015 96810 01 010 09870, 
15 109816 78 00002721706 17760108091 
চা) 1290)8 01 619 10120 9৮9৭। 
[70৮ 7৮ 1১989898858 2, 100170780 1015015925 01 
চা106 01101999079 ০৫ 6019 01876) 


৫| ব্রাহ্মণ রাধ চন্ত্রভান £ এব জন্মভূমি 
লাহোব। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীব কবি। 
তিনি কিছুপ্দিন মৌগলসম্্রাটু শাহজাহান ও 
তৎপুত্র দার! শিকোহের সেক্রেটারিব কাজ 
ফবেছিলেন। দাবা যখন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকে 
ফারসী ভাষায় অনুবাদ করতেন, তখন তিনি 
কবি চন্দ্রভানেব নিকট বহু সাহায্য গ্রহণ 
করতেন, ছ্বব্মহ শব্দের ব্যাখ্যা তাব নিকট 
বুঝে নিতেন। এমন কি দাবা তার রচিত 
অনেক গ্রন্থে চন্দ্রভানের ফাবসী শ্লোক উদ্ধৃত 
কবেছেন। তিনি ফারসী ভাষায় অনেক গ্রন্থ 
লেখেন, তন্মধ্যে ছটি গ্রন্থ হুবিখ্যাত £ 

(১) “মুনশা-আতে ব্রাক্মণ-তিনি শাহ- 
জাহান ও তার দরবারেব কয়েকজন ওমরাহঞে 
যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, এতে আছে সেই সব 


চিঠির সঙ্কলন | 
(২) “দিওয়ান-ই ব্রাঙ্ধণ?--এটা একটা 
কবিতার সঙ্কলন। তিনি যে-সব কবিত। 


লিখেছিলেন, বর্ণাহছসারে সেগুলি সংগৃহীত 
হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। তার কবিত! সে-যুগে 
বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। 


ফারসী-চর্চায় হিন্দু সুধী 
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৬। কন্কা, অন্ত নাম কক্কা: খৃতরীয় 
অষ্টম শতাববীতে কবি কন্কার আবির্ভাব ঘটে । 
সে-যুগে তিনি একজন পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী 
ছুই ভাষাতেই রচনা! করতেন। তিনি বহু 
দেশ ভ্রযণ কবেন এবং শুদুর বাগদাদ পযন্ত 
গিয়েছিলেন । খলিফা মামুনের দববারে 
একজন ভাবতীয় পণ্ডিত ব'লে সম্মানেব সহিত 
অভ্যথিত হন। জ্ঞযোতিবিগ্া ও চিকিৎসা- 
সংক্রান্ত বহু ভারতীয গ্রন্থ তিনি বাগদাদে 
নিয়েযান এবং অপবাপব পণ্ডিতের সহ- 
যোগিতায় দেঙলিকে আববী ভাঁষায় অহবাদ 
করেন । তার এই বিবাট গ্রন্থের নাম “সিল্ধ 
হিন্ন'। কন্কা আববী ভাষায আবও কয়েকটি 
গ্রন্থ রচনা করেন। নিয়ে তাব বচিত কয়েকটি 
গ্রন্থেধ নাম দেওয়া গেল ঃ (১) আলঙছু- 
মুজাফিল-আমব--অর্থাৎ জীবনের আদর্শ | 
(২) কিতাব-ই*আঁসবাব আল মাওয়ালিদ-- 
অর্থাৎ জন্মবহস্ত | (৩) কিতাবুল-কিবানাতুল 
কাবিয়--অর্থাৎ গ্রহ ও উপগহ-সংক্রান্ত গ্রন্থ 
(৪) কিতাবুত, তিব্রেকা নাম এটা! চিকিৎলা- 
সংক্রান্ত পুস্তক । (৫) কিতাবুল তারাহাঁম-- 
কল্পনা-সংক্রাস্ত পুস্তক। (৬) কিতাবুল 
আহাদিস্থল আলাম--এটা পৃথিবীর স্্টিতত্ব- 
সংক্রান্ত পুস্তক | 

৭। কেবলরাম£ঃ ইনি ফারসী ভাষায় 
সপপ্ডিত ছিলেন । তাব বচিত বিখ্যাত গ্রঙ্থের 
না “তাজ-কেবাতুল ওমারা”?। এতে আছে 
কতিপয় বিখ্যাত আমির-ওমরাহদের জীবনীর 
সঙ্কলন। গ্রন্থটি ছুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে 
আছে মুসলিম ওমরাহ-সভাসদূদের বিবরণ। 
দ্বিতীয় খণ্ডে আছে হিচ্দু সভাসদৃদের কথা। 

৮| কিশোরী: তিনি ফারসী ভাবায় 
বহু কবিতা রচন। করেছেন। পাঠান-যুগের 
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তিনি একক্জন বিখ্যাত কবি ও বহু গ্রথ্র 
লেখক । তীর গ্রন্থগুলি আজকাল একেধারে 
দুশ্রাপ্য । তবে তার বচিত কয়েকটি কবিতা 
'মাজমায়ে আশার? নামক একটি কবিতা- 
সঙ্চলনে সংগৃহীত হয়েছে । সেগুলি পাঠ ক'রে 
জানা যায় যে, তার কবিতা যেমন তেজস্বিতাপূর্ণ 
তেমনি প্রাঞ্জল । 

৯| নরনারায়ণ ঃ মোগলসতম্াট ফারোখ- 
মিয়ারের লমষ কবি নবনারাযণ বিশেষ খ্যাতি 
অর্থন করেন। তিনি সংস্কৃত ও ফারসীতে 
ন্বপণ্ডিত ছিলেন এবং ছুই ভাষাতেই গ্রন্থ 
রচন| করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থেব নাম 
গুলশনে বাজ”। মে যুগের হ্বধীমণ্ডলী এই 
গ্রন্থের ভৃয়মী প্রশংসা করেছিলেন। এই 
গ্রন্থের বিষয়বস্ত রামায়ণ ও মহাভারতেব ঘটন। 
ও দৃশ্যাবলী থেকে গৃহীত । তিনি সে-পব 
দৃশ্যকে তাঁব যুগেব পটসূমিকাব উপর অপন্ধপ- 
ভাবে অঙ্কিত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন । ভাবতীয 
বিষযের উপর ফাবমী ভাবায় এমন হ্থম্মব গ্রন্থ 
অতি অল্পই লেখা হয়েছে। সুমধূব ফাবলী 
কবিতাব এ একটি উজ্জল নিদর্শন । 

১০| বায় বৃন্দাবন £ ফাঁবসী ভাষায় ইনি 
ছিলেন স্পণ্ডিত। তার প্রধান কীতি এই যে, 
তিনি বিখ্যাত খ্রঙ্থ “তারিখ-ই-ফিরিন্তাকে 
ফারসী ভাবায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখেন। 
সেই সঙ্গে এই গ্রন্থে একটি নুতন অধ্যায় সংযোগ 
করেন । একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থাব কথা তিনি সবিস্তারে 'এই 
অংশে আলোচন1 করেছেন। তাব এই গ্রন্থের 
নাম 'লুতবাতৃত তওয়ারিখ” | 

১১। শানাক: তিনি ফারমী ভাষায় 
ওষধপত্র ও চিকিৎসা-সংক্রাস্ত গ্রন্থ রচন| করেন 
এবং চিকিৎলার বহু অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার 
কবেন। তার তিনখাশি পুস্তক খ্যাতি লাভ 


উদ্বোধন 
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করেছে। (১) “কেতাবুন-স্থমাম ফি খামসে 
মকালাত”_-এতে আছে বিষ-সন্বন্ধে আলোচনা । 
(২) “কেতাবুল বায়ম-তারাব'--এতে আছে 
পশুবোণ-সন্বদ্ধে আলোচনা । (৩) “কেতাব 
ফি ইলাম হুভূম-_এতে আছে জ্যোতিবিছ্া 
সন্বদ্ধে আলোচনা । 

১২। সানজাহাত £ দশম শতাব্দীতে 
ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি অর্জন 
কবেন। আলবেরুনী এর ভেষজ-সংক্রাস্ত 
একখান পুস্তক পড়েছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রে এবং চিকিৎম1-শাস্ত্রে পণ্ডিত মানজাহাত 
অদ্বিতীয পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জন্মরহস্থ 
সন্বন্ধেও একটি গ্রন্থ বচনা করেন, তার নাম 
“কেতাবুল মোপ্খা-লিদাল্‌ কবিত্ব'। 
স্বজনবাজ £ প্রবন্ধের শেষে আর 
একজন ম্থপপ্ডিতেব নাম ক'রব-যিশি সম্ত্রাট 
আওবঙ্গজেবের পময জীবিত ছিলেন । তিনি 
প্রাচীনকাল থেকে আওবঙ্গজেবের যুগ পর্যস্ত 
এই দীর্ঘকালের একটি বিরাট ইতিহাসগ্রন্থ রচন। 
কবেন ফারসী ভাষায়। ভাব সে গ্রহ্থের নায় 
'খোলাসাতৃত, তারিখ” | আওবঙ্গজেবের যুগের 
বহু ঘটনাব বিস্তৃত বিববণ ভার এই গ্রন্থে আছে। 
এই গ্রন্থ প্রণযনের সময তিনি বহু ফারসী গ্রন্থের 
সাহায্য গ্রহণ করেছেন, যথাঃ তাবিখে 
আকবব”, 'জাহাঙ্গীব-নামা” আকবর-নামা?। 

আরও বহু হিম্্ব সুধী ফাবসা ভাষায় অসংখ্য 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । স্বানাভাববশতঃ বর্তমান 
প্রবন্ধে তাদেব নাম ও পবিচয় দেওয়া সম্ভব 
হ'ল না। বৃটিশ যুগের পব ফারসীর স্থলে 
ভাবতের রাষ্ট্রভাষা হ'ল ইংরেজী । সুতরাং 
দেশে ইংরেজী শিক্ষার থুব ধূম পড়ে গেল, 
আর ফাবসী ভাষ1 অবহেলিত হ'তে লাগল । 
তারপর থেকে ফারলী ভাষাব মাধ্যমে সংস্কাতি- 
বিষষক আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। তারতে 
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হিন্দু চিন্তা ও মুনলিম চিন্তার মধ্যে দীর্ঘকাল 
থেকে আদানপ্রদান হয়ে আসছিল । ফলে 
উভয় ধরনের চিস্তাধার। একই মহালাগরে 
মিলিত হচ্ছিল । এইভাবে ভাবতে সংস্কতি- 
পযয়ের পথ ম্থগম হয়ে আসছিল, কিন্তু 
ইংরেজ অধিকারের পর সে সমন্বয় বন্ধ হয়ে 
গেল। আবার নৃতন উদ্যমে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের 


সাহারায় 
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ধারাকে প্রবাহিত করে দিতে হবে। 
মুনলমানকে যেমন সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতে 
হবে, নেইব্প হিন্দুকেও আরকী-ফারসীর চর্চা 
করতে হবে। ভাষার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকত! 
নেই। আরকী-ফারসী চর্চা না করলে ভারতবর্ষ 
ইরান, ইরাক--তথা সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য জগৎ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হযে যাবে। 


সাঁহারায় 


শ্রীবিজযলাল চট্টোপাধ্যায় 


তোমার “নীল” এর িপ্ধ করুণার ধার! 
কতদুরে, কতদুবে ? আমার সাহার! 
রৌদ্রতপ্ত কাদে আজও দিগন্তুপ্রসারী ৷ 
কোথায় তৃষার্ত তার পিপাসার বারি 
স্ুশীতল ? যতদূর যতদূর চাই 

কোনখানে শ্যামলের চিহ্নমাত্র নাই! 

বড়ো শুন্য । বড়ো একা। বলো! বলো! মোরে 
আছ মোর পিতা তুমি হাতথানি ধ'রে 
তোমার হাতের মাঝে! দাও এ বিশ্বাস 
স্থ্ধে সর্ষে যে তোমার জ্যোতির প্রক]শ, 
যে-তুমি সবজ্ঞ আর সবধশক্তিমান্‌ 

নগণ্য আমার লাগি সে-তোমার প্রাণ 
কার্দিতেছে অহরহ । এক-পা এগোলে 
বলো, বলে! আস তৃমি শতপদ চ'লে! 


শ্রীধনগ্তয়কুমার নাথ 


১৯৫২ থুং একটি সম্মেলনে তিনটি 
আন্তর্জাতিক শিক্ষক-সংস্থা “ওয়ার্লড কন- 
ফেডারেসন অব অরগেনাইজেশন অব টিচিং 
প্রফেলন? নামে একটি বিশ্বশিক্ষক-সংস্বা গঠন 
করে। এই সংস্থার গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, 
এই প্রতিষ্ঠান সকল স্তরের শিক্ষকগণের জন্য 
একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়তে চায়! প্রস্তাবে 
আরও বলা হয়েছে যে (১) আন্তর্জাতিক 
সৌভ্রাত্স ও শুভেচ্ছাব সহায়ে শিক্ষা শাস্তি, 
স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মর্যাদাব রক্ষক হবে; 
(২) শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠন উন্নয়নের এবং 
বৃত্তিমূলক ও শিক্ষাগত উন্নতির মাধ্যমে 
শিক্ষকণণ যুবসমাজ্জের কল্যাণে ব্রতী হবেন » 
(৩) বিভিন্ন দেশেব শিক্ষকগণেব মধ্যে ঘনিষ্ঠতর 
সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা কর! হবে। 

এব প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যস্ত সভ্যসংখ্যা 
আশাহব্প বৃদ্ধি পেষেছে। কার্ষস্থচীব ক্ষেতও 
ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়েছে । এই সংস্থার সভ্যসংখ্যা 
বর্তমানে ৭০ থেকে ১২১ দ্রাডিয়েছে। প্রথমে 
৩৭টি দেশেব শিক্ষক-সংস্থা এই প্রতিষ্ঠানের 
সদশ্য হয়, কিন্ত বর্তমানে ৭০টি দেশের শিক্ষক- 
লংস্বা এব সভ্য । এই সংস্থার অনেকগুলি 
আঞ্চলিক সন্মেলন ও সভা হয়েছে। 
খুঃ এফ্ো-এশিষার দেশগুলিব একটি সম্মেলন 
সিংহলে হয়েচিল। পরবর্তী কালে এই সংস্কার 
এশিয়! কমিটি ও অঞ্চল পর্ষদ এশিয়া! মহাদেশের 
শিক্ষানীতি-সংক্রাস্ত যাবতীয় সমস্য! আলোচনার 
জন্য সংগঠিত হয। আফ্রিকাতেও এইভাবে 
১৯টি দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্কাগুলির 
সাহায্যে একটি আঞ্চলিক সংস্থা একই উদ্দেশ্যে 
স্থাপিত হয়। এই ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন 
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দেশের শিক্ষ। ও শিক্ষকের মান উন্নয়নই এই 
সংস্থার প্রধান উদ্দেশ । 

এই বিশ্বসংস্কাঁ ঢব1900-এর পরামর্শ" 
দাত। ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও ঢা0ঘ, 
740 প্রতিষ্ঠান-ছুটির সঙ্গে বিশেষভাবে 
সংশ্লিষ্ট । [.ব.০.-কে এই সংস্থা শিক্ষা- 
সংক্রান্ত বিষয়ে পবামর্শ দিয়ে থাকে । এই 
ভাবে রাই্সংঘেব সাহায্যে এই সংস্থ! জগতের 
জাতিগুলিব মধ্যে সোচার্দ্য ও সম্প্রীতি 
স্বাপনের সাধু প্রচেষ্টায় ব্রতী আছে। 

প্রতি ব্ছব এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান সংগঠন- 
ক্রান্ত বিষয় ও শিক্ষা-সম্পর্কে আলোচনাব 
জন্য একটি বিশ্ব-সম্মেলন আন্বান করে। এই 
অধিবেশন পূর্বে অক্সফোর্ড, অস্‌লো, ইস্তানবুল, 
ম্যানিল1, ফ্রাংকফুর্ট, বোম, ওয়াশিংটন ও 
আমৃস্টার্ডামে অহ্ষ্টিত হয়েছে। এ বছরে 
দশম সম্মেলন অনুচিত হল দিল্লীতে এবং 
আগামী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে স্টকৃহল্মে। 

দিল্লীতে সম্প্রতি অন্থষ্ঠিত অধিবেশনে 


সমবেত এই সংস্থাব প্রতিনিধিবৃদ্দ ঘোষণ। 
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আরও ঘোষণা করা হয়েছে যে, ছাব্রজগতে 
বিশৃঙ্খলা ও জটিলত1 পরিহার করতে হণলে 
শিক্ষকগণের কর্তব্য নৈতিক ও আত্মিক মূল্য- 
বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রগণকেও এ 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করা । এই মূল আদর্শকে 
কার্ধকবী কবাব উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণের জন্য 'পঞ্চ- 
শীলের' সুপারিশ করেছে। (১) আধ্যান্সিক ও 
নৈতিক মূল্যে আস্থা , (২) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা 
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ও প্রয়োজন-বোধে সংশোধন; (৩) বিচারশীল 
দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ মুক্তবুদ্ধি; (৪) কৌতুহলী 
মানষিকতাকে উৎসাহ-দান ও ব্যক্তিত্বের 
মর্যাদ1! ) (৫) মানব-ধিকারের ঘোষণা- 
অন্যায়ী শিক্ষাকার্য-পরিচালন1। 

অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, দায়িতৃ- 
পালনেব উপযুক্ত হ'তে হ'লে শিক্ষকগণের 
যথার্থ সামাজিক ও আধিক উন্নধন প্রয়োজন 
এবং জনশিক্ষার বাহনগুলিকে কাম ও 
অপরাধের বিকৃত পরিবেশন বন্ধ রাখতে হবে। 

এই অধিবেশন সরকাবী সহযোগিতা ও 
সাহায্যে পুষ্ট! তাই বিশ্বসংস্বার প্রস্তাব ও 
উদ্দেশ্যের মূল স্ববটি সরকারী কর্মচাবী ও 
নতৃবৃন্দের বিশেষ ক'রে অনুধাবন কবা উচিত । 
এই অধিবেশন শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতাব কারণ 
৪ তাব সমাধান নির্দেশ কবতে ছুটি মূল 
সিদ্ধান্তে এসেছে । প্রথমটি আত্মিক মুল্য- 
বে'ধের অভাব এবং অপবটি শিক্ষকগণের 
দারিদ্র্য ও আদর্শ বোধে অভাব । ছুঃখের 
বিষয় পাশ্চাত্য জড়বাঁদী সভ্যতার প্রভাবে, 
মানবতাবাদের মাধ্যমে ভোগবাদেব প্রবল 
বন্ত। মমাজেব সকল স্তবকে প্লাবিত করেছে। 
তাই কেবল প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে শিক্ষকগণ 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মিক ও নৈতিক 
মুল্যমান বজায় রাখতে পারবেন ব'লে মনে কর! 
নিতান্তই অবাস্তব আশাবাদের কথা। এটা 
শিক্ষক-সমাজের সাধু সন্বল্প, কিন্তু পরিবেশের 
প্রতিকূলে এ সঙ্কল্প বাস্তবে ন্বপায়িত করা 
£সাধ্য বলে মনে হয়। তাই শিক্ষা_তথা 
মানব-জীবনকে সার্থক করবাব জন্য প্রয়োজন 
আপামর জনসাধারণের অস্তবে আত্মিক মৃল্য- 
বোধেব পুনর্বাসন । কিন্ত এ সমাজের সকল 
স্তরে আত্মিক মূল্যবোধের সমস্য! সম্পর্কে শোন 
কোন রাষ্ট্রের কর্ণধারপণ কার্ষক্ষেত্রে নিতান্তই 


“বিশ্বশিক্ষক*সন্মেলন' 


৪৮৭ 


উদাসীনতা অবলম্বন ক'রে জাতির সর্বস্তবে 
নাস্তিকতা ও ভোগবাদেব মাধ্যমে জাতিকে 
মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছেন। এ কারণেই বৈশ্বমূল্য 
ও বিশ্বন্বার্থেব প্রাবল্যে হতাশায় মুহমান 
শিক্ষক-সমাজের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজের সহায়তা 
ছাড়া এক পাও অগ্রসর হওয়। সম্ভব নয় । 
অধিকন্ত যে-দেশে একদিকে দারিদ্র্য ও 
অনাহারক্রিষ্ট শিক্ষক এবং অপর দ্রিকে আর এক 
শ্রেণীব মাহ্নুষের জন্য সস্তায় মোটবগাড়ি 
উৎপাদনেব ব্যবস্থ1, সে-দেশে শিক্ষকের মাধ্যমে 
এতবড আদর্শগত কর্তব্য কি ক'রে সব? 
ত্বামীজী বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম” 
হয় না। শিক্ষাব ক্ষেত্রেও এ-কথা সত্য। 
17000081010 19 6109 1708011851001010 01 [0917 
[90100 11790 20 [701)--এই যে মহাসত্য 
স্বামীজী ঘোষণ কবেছেন, তাব মৌখিক 
স্বীকৃতি এই বিশ্বনংস্থাব মাধামে অন্ত ভাষায় 
পাই, কিন্তু রাষ্ট্রে কর্ণধাবগণ যতদিন পর্যস্ত না 
এই শিক্ষা-আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে 
বাস্তবে ব্ূপায়িত কাব প্রযাসী হচ্ছেন, তত 
দিন শিক্ষা ও শিক্ষকের কোন ভবিষ্যৎ আছে 
ব'লে মনে হয না। 
বিশ্বসংস্থার এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার 
জন্তা চাই *আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় 
চ”-ভাবাদর্শের সম্যক অস্শীলন। কারণ এই 
আদর্শেই ব্যক্তির আত্মিক মুল্য ও সমাজের 
মুণ্য সুন্দবভাবে স্বীকৃত হযেছে । এই আদর্শের 
অশ্নপ্রেরণাই ভোগবাদী বৈষম্যের আদর্শ থেকে 
মানব-সমাজকে মুক্তি-পথে নিয়ে যেতে পারে। 
এ ছাড়া শ্শিক্ষকগণের আত্মিক নৈতিক ও 
অর্থনৈতিক উপ্নয়ন সম্ভব নয়; অর্থাৎ এ ছাড়া 
প্রকৃত শিক্ষাদান-কাধ অসভব। আশ] করি, 
মুক্তবুদ্ধি মান্নুষ এ বিষয়ে সম্যকৃন্ূপে সচেতন 
হবে। অন্তথ] সমাজের ধ্বংস অনিবার্ষ। 


নংকণ্প ও সাধনা 
প্রীমতী বেল দে 


মাহুবের একটি স্বাভাবিক আত্মমর্যাদা-জ্ঞান 
আছে, যার বশে সে তার সংকল রক্ষা করে, 
এবং হাতেব কাজ শেষ না ক'বে ছাড়ে না। 
যে কথা মে বলেছে, যে কর্তব্য সে স্বীকার 
করেছেঃ তা পালন না করলে তাব মান থাকে 
না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মাহৃষ প্রাণের 
চেয়ে মান, এবং আপনার চেযে আপনার 
নাহটাকে বড যনে কবে ।? এই মানের জিদেই 
মানুষ পৃথিবীতে য৩ কিছু মহৎ কাজ করেছে, 
মান রাখতে প্রাণ পর্যস্ত উৎসর্গ কবেছে। 
ংকল্প-সাধনের জন্য মাস্ৃধ তাব বিভিন্ন 
বয়সে বিভিন্ন প্রকার উপাষ অবলম্বন কবে। 
প্রত্যেক উপাষেই শাবীরিক কষ্ট ্বীকার কবতে 
হয়। শিশু যাঁ চায়, তা পাবাবধ জন্য হাত পা 
ক্রোড়ে, এবং শেষে কাদতে শুরু করে । কেউ 
যর্দি সে কথায কর্ণপাত না করে, তা হলে সে 
কাদতে কাদতে হাপিয়ে ওঠে, তখন মা-বাপকে 
বাধ্য হয়ে শিশুর কাছে আসতে তয। আব 
একটু বযস বাডলেই সে অভীষ্টলাভেব জন্য কলহ 
কবতে আরম্ভ কবে। ছোট ছেলেমেয়েদের 
কলহ শুরু হয় এইভাবেই স্বার্থলাভের সংঘর্ষে । 
তাতে কষ্ট পায় ছেলেমেয়েরাই । শৈশবের 
এই একগ্রয়েমি ঠেৈশোরে শিক্ষা-দীক্ষার ফলে 
কিছুট| সাধুপথে চলে; সংযমের বাধ! পথ ধরে। 
খেলাধুলার ক্ষেত্রেও কিশোরের কৃচ্ছপাধন 
আবস্ভ হয়। খেলতে খেলতে হাত-পা ভাঙে 
তবুও জয়ঙ্গাভের আশায় খেলতে হয়। প্রতি- 
যোগিতামুলক খেল! এবং নানাবিধ অভিযান 
প্রভৃতির ব্যবস্থার ঘার। কৈশোবে এই জিদকে 
মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। যৌবনের 
জিদ আরও প্রবল । 


মন্ত্রের সাধন কিংবা শবীর-পাতন”_-এই 
হ'ল বিশ্বকল্যাণের বাণী। নিজের স্বার্থ সি 
করার জন্ত অনেকেই অনেক ক সহ করেন। 
ব্যক্তিগত জীবন-সাধনাতেও মান্য সংকল্প- 
সিদ্ধির জন্ত যেকোন কষ্ট সহা কবতে পারে এবং 
যাব। পারে তাবাই জীরনে কৃতকার্য হয় | সত্য- 
রক্ষার জন্য; প্রতিজ্ঞাপালনে্জন্য দূঢ়সংকল্প থাকা 
চাই। যে তরলমতি,যে জীবনকে সত্য জ্ঞান করে 
না, যার আত্মসম্মানবোধ নেই, সেই প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করে, সামান্য বিপদেই সে কর্তব্যচ্যুত হয়। 


প্রত্যেক মাহ্ৃষেব জীবনে একটি বিশিষ্ট 
কর্তব্য বা ব্রত আছে। সেই কর্তবাই তার 
জীবনমন্ত্র। কেউ ডাক্তার, কেহ উকিল) কেউ 
ইঞ্জিনিয়বঃ কেউ ব। যো নাবিক কিংবা! 
বৈজ্ঞানিক হ'তে চায়। প্রত্যেক মাচষের 
কর্মধারাই তাঁব পক্ষে তপন্তা। প্রত্যেক 
কাজেবই একটি বিশেষ উন্মাদনা আছে, প্রক্কৃত 
কর্ষবীব সেই উন্মাদনা আন্বাদন কবেন। কর্মের 
প্রতি এই অহ্নবাগ মাহ্ছষকে প্রাণ পর্ষস্ত উৎসর্গ 
করতে উৎসাহিত করে । 

মানুষ হ'তে হ'লে জীবনের পুরো দাম 
দিতে হবে, নতুবা! ভাগ্যে মিলবে শুধু অপমান 
আর মৃত্যু । অলসতায় বা বিফল আমোদ- 
প্রমোদে যারা বহুমুল্য সময় নষ্ট করে, তারা 
জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিফলতা! বরণ কঃরে 
পরে অন্তাপ করতে থাকে । যে কোন 
বিষয়ে আত্মোৎকর্ষ-সাধন দৃঁঢসংকল্প-নিষ্ঠা- 
সাপেক্ষ । দীনহীন কাঙালের সম্তান নিজ 
পুরুষকার-বলে ভাগ্যলক্ীকে বরণ করে নিয়ে 
অক্ষয় কীতি রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু 
সংকল্পনিষ্ঠার আহ্ুকূল্যে। সেই সব কোটি 
কোটি মান্ুষেব তপস্তার কথা আমাদের 
জীবনের প্রত্যেক মুহুর্তে স্মবণ করতে হবে। 


সাধন্প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের গান* 


স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


শ্রীরামপ্রপাদ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। 
দগদপ। ভাব কন্তাক্জপে এসে তাব বেডা বেঁধে 
দিয়ে গেছেন। তিনি মাকে বেঁধেছিলেন ভক্তি 
প্রেম ও অহ্রাগের ডোরে। কাতর হৃদয়ে 
ব্যাকুল হয়ে তিনি যাকে ভাকতেন। প্রতি 
গালেব মধ্য দিয়েই তাপ অস্তরের এই আতিভাব 
ঘুটে ওঠে | এই গানের মধ্য দিয়েই তিনি 
মাকে ভাকতেন, অস্তখেব কাতর প্রার্থন! 
জানাতেন। এই গানই ছিল তাব সাধন]। 
মা-ই ছিল তার একমাত্র কামনাব বসত, সকরুণ 
প্রার্থনাব মধ্য দিয়ে ব্যাকুলভাবে তিনি গাঁন 
গেয়ে গেয়ে মাকে ডেকেছেন । তিশি সংসাবেব 
সম্পদ্দ এশবর্ষকে বলছেন, “সাষান্ত ধন” । তাৰ 
একমাত্র মম্পদ্‌ মা” । যে সম্পদ লাভ করলে 
অন্ত সব সম্প্‌ তুচ্ছ বোধ হয, দেই 'মাতৃ- 
ধন'ই তিনি চাইছেন এই তার জীবনের 
শিক্ষা । তিনি মধ্যবিত, প্রায় দরিদ্র ছিলেন 
বলা যায়। গ্রাম ছেডে জীবিকাব জন্যে 
তাকে আমতে হয় কলকাতাযঃ সেখানে এক 
ধনীর ঘরে তিনি খাত! লেখাব কাজ নেন। 
এখানেও তিনি গান বাধতেন। হিসেবের 
খাতায় লিখেছিলেন, “আমায় দে মা 
তবিলদারী, আমি মিমকহারাম নই শঙ্কবী।, 
ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি মাকে ডাকছেন, সব সম্পদ্‌ 
ছেড়ে তিনি মায়েব খাস-তালুকেব তবিলদারী 
চাইছেন। তার জীবনের শিক্ষা অপৃধ ত্যাগ, 
ভোগে বিতৃষ্ণা। মাহুষ বিষয়ের নেশায় ডুবে 
আছে, কিন্ত তিনি মাকে বলছেন, সামান্য 
ধনসম্পদ্‌ তার কাছে তুচ্ছ, তা তিনি চান না; 


চান শুধু শ্যামাধন, কালীধন তিনি চান | তার 
গানে-আছে আলো; আছে পথ । 

তিনি বলছেন, সাধন-ভজন বিন। গুরুদত্ত 
মহামন্ত্র হাবিয়ে ফেলেছি । তার অর্থ ভগবানকে 
পেতে হ'লে সাধশেব যেমন প্রয়োজন, তার 
ওপব আরও একটি জিনিস চাই। সাধন 
করলেও যেমন তাঁকে পাওয়! যায় না, তেমনি 
না করলেও আবাব তাকে পাওয়া যায় না, 
এটি হয় তাব কুপাব। তাকে লাভ করার 
একমাত্র উপাষ- তার কপা। কূপানাথ তিনি । 
তাব ইচ্ছ। না হ'লে গাছেব পাতাটিও নড়ে না, 
ঠাকুর বলতেন। তাব কুপাব্ূপ পরশমণির 
স্পর্শে তিনি লোহাকেও সোনা ক'রে দেন। 
তাই আগে তার কপা চাই। কৃপা অংসে 
ব্যাকুলত। থেকে, আতি থেকে । ঠাকুর বলতেন, 
'কুপা-বাতাস তো বইছেই, পাল তুলে দাও । 
এ পাল ০তালাব পবিশ্রমটি অর্থাৎ সাধন-ভজন 
করতে হবে। তবে তার কপা আসবে । 
অনুরাগ মিশ্রিত সাধন চাই । প্রসার্দের সাধন 
কাধিক পরিশ্রমে নয়, সঙ্গীতের মধ্যে অনুরাগ- 
মিশ্রিত আকুলতাই তাব সাধন। তাই মাঁকে 
তিনি হারাননি। তিনি পাখিব সম্পদ্‌ চাননি। 
জদিকমলে মাতৃধন চাইছেন তিনি। 

“গুরু, কফ, বৈষব _তিনের দয়া হ'ল । 
একের দয়া বিনে জীব ছাবেখারে গেল? । 
রামগ্রসাদ বলছেন, একের দয়া, কিনা মনের 
দয়া হচ্ছে না। তাই তার মনে সংশয়। 
মহামন্ত্র তিনি বুঝি বাঁ হারিয়ে ফেলছেন। 
গুরুর আদেশ কার্ষে পরিণত হচ্ছে না। 


*« আনস।দসেোল ঈরামকৃক মিশন আশ্রমে ১৯ ১১ ৫৬ সন্ধ্যা আরাত্রিক অস্তে ধ্প্রুস্গ । ভ্আলোক চট্টোপাধ্যা 


কতৃক অনুলিখিত। 
ঙ 


৪৯০ 


বিষয়সক্ত মন সোজা! হচ্ছে না। এর জন্তে 
চাই সাধুসঙ্গ | ঠাকুব বলতেন, “ভিজে দেশলাই 


যতই ঘসে।, জলবে না। তাকে শ্াকয়ে 
নাও, ফস্‌ ক'রে জলে উঠবে ।” সাধুসঙ্গে 
শুকিয়ে নাও, তবে জলবে। তাই তিনি 


প্রার্থনা কবতেন, “মী, তুই কপ! কবে এসে হৃদযে 
বোস্‌, তাবই জীবন সার্থক হবে। সব চেষে 
মজা এই, যতই তার দিকে এগনো! যায, মনে 
ততই আক্ষেপ আসে যে, কই কিছুই হচ্ছে না। 
আবও চাই আনন্দ। এতে মন তৃপ্ত হচ্ছে না। 
আর যার! অল্প কিছু পায়, তাবা মনে করে__ 
কত না জানি পেযেছে। 

রামপ্রসাদ আবার বলছেন, “মন তুমি 
কষিকজ জানো নী, এমন মানব জমিন বইল 
পতিত, আবাদ করলে ফলতো৷ সোন।।' 
আবাদই সাধন1,_এই সাধনের সময ওকদত্ত 
বীজ-বোপণ। সাধনকালে বাজ 
বোপণ কবতে ভয় । ভক্তিভাবে সাধন কবতে 
হয়। চাষের কালে জমি থেকে ইট-পাটকেল 
ফেলে দিযে, আগাছ। সরিয়ে জমিকে পবিষ্কাব 
করতে হয, সেই পবিষার জমিতে সাব এনে 
দিতে হয, তাব পব বীজ গ্ুুততে হঘ। 
আমরা কিন্ত এ জমি তৈবীব দিকে লক্ষ্য 
বাখি না, শুধু গুরু-মন্ত্র গ্রহণ ক'বে যাই। 
দীক্ষাগ্রহণের আগে মন তৈবী কবতে হয়। 
তৈরী জমিতে বীজ দিলে যেমন ভাল ফপল 
ফলে. তেমনই শুদ্ধ মনে মন্ত্র পড়লে আনন্দ 
লাভ হয়। শিষ্য চায শদৃগুরু, আবাব গুরুও 
চান শুদ্ধ পবিত্র শিষ্য । 

বাইবেলে এইটি বোঝাবাব জন্ত একটি ত্ুন্দব 
দৃষ্টান্ত দেওয়া! হযেছে । এক ব্যক্কি কিছু বীজ 
নিষে এসে জমিতে ছড়াতে লাগলে! । তার 
সেই বীজ কিন্তু সবই ভাল জমিতে পণ্ড়ল 
না; কিছু পডল পথে, কিছু প'ড়ল পাহাড়ে, 


"নাম? 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


কিছু কার্টাগাছের মধ্যে-ঝোপে, আর কিছু 
প'ডল উর্বর জমিতে । যে কীজগলি পথে 
প'ডল, পাখী এসে সেগুলি খেয়ে নিল, 
যেগুলি পাহাড়ে পণ্ড়ল, সেগুলি অন্কুরিত হ'ল 
না, বৌদ্ধে শুকিয়ে গেল। যেগুলি কাটাঝোপে 
প'ডল, সেগুলি একটু বড় হ'তে না! হতেই 
কাট। গাছের চাপে মবে গেল। আর যেগুলি 
চষ| উর্বর জমিতে পণ্ডল, সেগুলি থেকে 
চাবা বেরুল আর স্বন্দব ফসলে মাঠ ভবে 
উঠল । 

যেখানে সেখানে বীজ পভডশে ফগল হয় না, 
চাষ-কব! জমি চাই। সাধন কবতে 
বিস্ত অহংকাব কবতে নেই। মহামাযাব 
মায়ায় যুদ্ধ হযে না। অহংকাব বর্জন কব, 
কাউকে হেয ক'রো না। এ কীজ থেকে যখন 
চাখাগাছ দেখতে পাবে, তখন তাতে লেছ। 
দেবে। সাধক বামপ্রসাদ জগদন্গাকে জেনে- 
ছিলেন, তাই তাব প্রদশিত পথেই আমাদেব 
চল! কর্তব্য। 

তৈবী কৰা জমিতে বীজ বপন করতে 
হয়, কিন্তু একটি কথা, পুরুষকাখের ওপব নির্ভর 
ববলেই হয না অর্থাৎ শুধু সাধন কবলেই 
হয না1। দৈব বলে একটি জিনিস আছে। 
কত পবিশ্রম কবে চাষী নিজ পুরুষকারের 
দ্বাবা অহুর্বব জমিকেও "টুর কবে তোলে । 
কিন্ত বুহি যদি না হয়, তবে তো সবই পপ্ড, 
ব্যর্থ সব পরিশ্রম 1 চাই বৃষ্টি--দ্েবতার 
কপাবারি। এব সঙ্গে বিস্ত আঁবও একটি বিষয় 
আছে, সেটি কাল-_শুভ সময, শুভ মুহূর্ত । 

কোন কিছুতে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে 
চাই তিনটি একসঙ্গে _পুরুষকার, দৈব আব 
শুভ সময়। এইগুলির একত্র যোশাযোগ 
হ'লে তবে ফললাত। এদের মধ্যে একটি 
তোমার হাতে আর বাকী ছুটি দেবতার 


হয, 


আশ্বিন) ১৩৬৮ ] 


হাতে- কৃপা ও সময় । আমব] বলি; এর এখন 
ভাঁল সময চলছে, ওর এখন সময় ভাল নয] 
এই সময ভাল-খাবাপ এলোমেলো ভাবে 
মাসে না, আসে কর্মফল থেকে । শত চেষ্ট 
সত্বেও দ্রেবত1 প্রতিকূল থাকায় ফললাভ হয 
না! পিস্ত তাই ব'লে চেষ্টা ছাড়বে না, কোন্‌ 
প্মম যে টব অঙ্গকুলে আসবে তা তুমি 
জ্ানানা। তাই পুকবকাবও চাই, চেষ্টা তুমি 
ক'রে যাবে, সাধন ক'বে যেতে হবে» আব 
প্রতীক্ষা থাকতে হবে শুভলগ্নেব ও পদবী 
কার | ঠাকুর খানদানী চাষাঁ'ব উদাহরণ 
পতন জন্মগত পেশা তার চাষ করা, 
অতিবৃষ্টি, অনাবুষ্টি-সব সময়ই সে চাষ ক'রে 
ধাঁষ। ক্লানাহারেব সময় তার থাকে না। 
একশু'মে হয়ে কাজ করে শেষে সারা- 
দিন পরে যখন দেখে জমিতে কুলকুশ কবে 
জল আসছে, তখন নিশ্চিস্ত হযে বসে 
ত'মাক খায। 

কিন্ত এই পুরুমকাঁর ছাড়া দেবককপাবও 
সময় আছে। স্বামীজীব জীবনে দেখি, ভার 
বাব! মার। যাবাব পব তিনি কত চেষ্টা কবলেন, 
বত অফিসেব দয়জাঁষ দবজায় ঘুরেছেন, 
কিন্ত কোন সুবিধা হযনি। পুকষকার বিফল 
হযেছে। টব ও সময এখানে প্রতিকূল 
ছিল। আঁবাব সময় ও দৈব অন্নকুল থাকা 
সত্বেও পুক্রঘকার না| থাকায় ফললাতে বঞ্চিত 
*'তে হয়। তাই অপেক্ষা কবতে হয়, লেগে 
থাকতে হয়। সবই তার রুপা হয়। 
হিটলার অত প্রবল পরাক্রান্ত হলেন, 
পুরুষকার, দৈব ও শুভ সময়ের একভ্রমিলনের 
ফলে। কিদ্ধ যখন তার সময়েব পরিবর্তন 
উল, তখন পুরুষকার থাক সত্বেও কভার কি 
হল। সব সময় এই তিনটির প্রয়োজন ! 
রামপ্রসাদদ বজছেন, কৃষিকাজ ছাড়বে 


তাই 


সাধনপ্রসঙে রামপ্রসাদের গান 


৪৯১ 


বীজ যেমন জমিতে 
এ 'খানদানী 


ন|, চাষ করতে হবে। 
পড়বে, সেই রকম ফল পাবে। 
চাষা,র মতো নিষ্ঠা চাই। 

এ মহাজ্জনদের প্রদশিত পথই পথ। এই 
পথ অহ্ুসবণ করেই তাবা ভগবানকে লাভ 
করেছিলেন, সব ত্যাগ ক'বে তবেই তাকে 
পেয়েছিলেন । সংসাবী হওয়া! সত্বেও 
বামপ্রসাদেব জীবনেব লক্ষ্য ছিল-_-ম1; তার 
সব আসভ্তি ছিল মায়ে ওপব। আর 
আমাদের লক্ষ্য -টাকাকড়ি। সেটা ভার 
কাছে “সামান্য ধন? । আমর] লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি, 
পথচ্যুত্ত হয়ে চলছি। এদের প্রদশিত পথেই 
আমাদেব চলতে হবে। ঠাকুর "টাক] মাটি, মাটি 
টাকা” বলে বলছেন, “মা তোকেই চাই, টাকা 
চাই না11, মাও চাই, টাকাও চাই--তা 


হয না। 
ত্যাগ-_ত্যাগ-ত্যাগ। এই ভোগম্থখ 


ত্যাগ । বিষয়ানন্দ আব ব্রঙ্গানদ্দ_-ছুটিই 
আনন্দ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। শেষেরটি 
পেতে হ'লে ভ্ডেতপ্দেব আগাছা দূর করতে 
হয়। যাদের পুর্বজন্মেক সংস্কাব আছে, 
তাব1! জমি পবিষ্কার করেই গুরুব কাছে আসে। 
গুকব কাজ শুধু “নাম? বীজ পুতে দেওয়া। 
এই বীজ থেকে গাছ বেরোনোব পর চাষী কত 
যত্ব করে আগাছ তুলে ফেলে ঝোপ-ঝাড় 
থেকে গাছটিকে বাচিয়ে বাখে। এই ঝোপ- 
ঝাড় ও আগাছা হচ্ছে সঙ্গদোষ-জনিত 
কুচিস্তাবাশি। যা মনকে সব সময় বিক্ষিপ্ত করে । 

এই সঙ্গদোষই হচ্ছে মারাত্বক। মাহষের 
মনেব অণ্ুভ সংস্কারগুলি বেডে ওঠে এই 
কুসঙ্গে। বিষয়ীর সজে মিশলে বিষয়-চিন্তাই 
বেড়ে উঠবে । আর সাধুসঙ্গ করলে সৎচিস্তার 
বিকাশ হয়। তাই “কালীনামের দাও রে 
বেড়া, ফসলের তছন্ধপ হবে না। এই নামের 
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বেড়। হচ্ছে সৎসঙ্গ। এত খাটুনি, তু যত্বঃ 
কেন? ফনালাভ করাই তো উদ্দেশ্য । ঠাকুব 
বলতেন, “পংসারেব পথ কলম-বাড় রাস্তা | 
ক্রমশ: ঢালু হয়ে নেমেযায়। কিছু দূর চলে 
গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলে দেখা যাযঃ “বাবাঃ 
কতদূর নেমে এসেছি ।' সংসারের পথও এমনি 
ঢালু , ঢালু হ'তে হ'তে ক্রমশঃ অতলে গিয়ে 
মিশেছে । এই পথ কেবল টেনে নিয়ে যায় 
বিষয়ের দিকে । তাই এ ম্তরোত না ফিবালে 
ভগবানের দিকে যাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গই 
এই স্রোত ফেরাতে একমাত্র সহায়। বিষধীদের 
বন্ধচিস্তা, এর থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে লক্ষ্যে 
স্থিব থাকা চাই। 

প্রেসাদের জীবন থেকে আমরা] শিক্ষা পাই-_- 
ত্যাগ , “সামান্য ধন' তিনি চান না । তাবপর 
চাষ করা-_সাধন-ভজন কবাঁ। সাধন কর্‌না 
চাহিরে মহয়] | বিষয়-তৃষ্ণা এত বেশি যে, 
মন কখনও ভরে না। শুধু আরও চাই, 
আরও দাও এই মনোভাব । এটি প্রসাদ 
বুঝেছিলেন, তাই চেয়েছিলেন শ্টামাধন-_- 
কালীধন । সংসারের তেতো-মিষটি থেষে তিনি 
এর অসাবত্ব বুঝতে পেবেছিলেম, তাই সেটি 
ছুড়ে ফেলে দিষেছিলেন। আব সেদিকে 
ফিরেও তাকাননি। আর আমরা তেতো বা 
কটু যখন খাই, তখন সেই মুহূর্তের জন্ত সাময়িক 
অবসাদ আসে মণে। মুখে বলি আর খাব না; 
কিন্ত কিছু পবেই তাব তিক্ত ভূলে যাই, 
আবার ডুবে যাই সংসারেব তিক্ত-কটু রসে। 

যার মন এই বিষযানন্দ থেকে একেবারে 
উঠে গেছে, সেই পাবে বলতে “কাজ নাই মা, 
সামান্ত ধনে”। কারণ পে যে আরও বেশী 
আনন্দ চায়, আরও বেশী সম্পদের অধিকারী 
হতে চায়। চতুর্বপ্রদায়িলী শ্যামা-ধনকেই 
সেচায়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-৯ম সংখ্য! 


ঠাকুর এই ধনেব অধিকারী ছিলেন। 
তার শ্যামা-মা তার. সঙ্গে কথা বলতেন। 
তিনি মাকে দেখতেন। এবং স্পর্শ করতে 
পারতেন তার মায়ের সেই ভাবঘন দিব্য তহ্নু। 
ব্রাহ্ম সমাজের আচার্ধদের্ তিনি বলছেন, 
“সত্যি বলছি, মাইরী কলছি, মাকে তামি 
দেখেছি, তাব সঙ্গে কথ! কষেছি।, 

কোন সাধকের জীবনে এক্দপ দেখা যায়নি। 
সাক্ষাৎ জণদন্বা কন্ঠারূপে এসে রাম্প্রসাদের 
কাজ ক'বে দিচ্ছেন । একটি গানে তিনি 
বলছেন, “যন তুমি কবি-কাজ জানো না? । 
আমর1 আমাদের এই মহয্াজন্মে, শুধু বিষয়- 
চিন্তাতেই মগ্ন থেকে গেলাম, যে যনে হচ্ছ! 
করলে সোনা ফলাতে পাবতাষ, ভগবানকে 
লাভ কবতে পাঁবতাম, মেই মন সংসারের 
বিষয-সম্পদে দিযে নির্বুদ্ধিতারই পরিচয 
দিলাম। তাঁই সাধক কবি বলছেন- তুমি 
ভাল চাষী নও, আবাদ কববাব জ্ঞান তোমার 
নেই, ভালমন্দ বিচার তোমার নেই। 

এব ফলে সংসারে যাতাযাতেব যন্ত্রণা ভোগ 
কবতে হয। মন এখানে শব্রব কাজ করাছে। 
সংসাবে যাতাষাতেব যন্ত্রণা মনই দিচ্ছে। তাই 
ব্যাকুল হয়ে তিনি মাকে বলছেনঃ “মা! আমাঘ 
ঘুবাবি কত, কনুব চোখ-বীাধা বলদেব মতে] 1” 
গব স্বাধীনতা হারিয়েছি, চোখে ঠুলি দিয়ে 
অন্ধেব মতে! ঘোবাচ্ছ। মোহাম্ব ক'রে মায়ায় 
বধ কবে বেখেছ ম11 এই সংসার-চক্রে, 
ভবের গাছে অবিবত পাক খাওয়াচ্ছ, ঠিক 
বলদেব অবস্থায় রেখেছ। তাই ব্যাকুল হয়ে 
মাকে তিনি বলছেন, মা, আমায় আসল ফেলে, 
নকল দিযে ভুলিয়ে রেখেছ। “বিবেক” তিনি 
প্রার্থনা করছেন। এই ভবের হাটে চলতে 
গেলে বিবেককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়; ভাল- 
মন্দব বিচার সেই ক'রে দেয়। 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


প্াক্রীঠাকুব বলতেন, যানব-্প্রকৃতি ছুই 
বকম, কুলোর মতে! আর চাজুনির মতো! । 
কুলে। ভূষি ফেলে দিয়ে শস্যের দানাগুলি ধরে 
বাখে, আর চালুনি শশ্তের সাব ফেলে দিয়ে 
অসার ভুষিকেই ধরে রাখে । দাধারণ মাহ্থষের 
স্বভাব চালুমির মতোঃ সার ফেলে দিয়ে, 
'শশারঃ অপ্রযোজনীয অংশকেই ধবে রাখে। 
কিন্ত বিবেকবান্‌ যাব1, তাদের কুলোব প্রককতি। 
তাই প্রাণভরে মন মুখ এক ক'রে এ কুলোর 
স্বভাব প্রার্থনা কর, ভাবের ঘরে চুবি নয, 
প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা । এগুলি 
সহজ নয। এতে চাই আবেগ, আকুলতা, 
ক্রন্দন | তবে আসবে এই অবস্থা! । 

রানপ্রসাদ বলতেন, 'আয় মন বেডাতে 
যাবি, কালী কল্পতকমূলে (বে মন) চারি ফল 
কুভাযে পাবি। বাজপিক মন বাহবস্ত নিয়েই 
ব্যস্ত, সে থোজে শুধু কি করে ক্ষুধা তৃষ্ণা 
মেটানো! যায, কিন্ত সাত্িক মন বিচাববান্, 
ফুলের মতো । ইন্ট্রার্দির সম্পদ্‌ও তার কাছে 
তুচ্ছ। ভবিদ্ধাবে এক সাধু দেখেছিলাম আশী 
বছব বয়স, তিনি বলতেন, 'পর্বতপ্রমাণ সোন। 
সামনে দেখলেও তাতে মন আকৃষ্ট হয় না।? 
তাহলেই বোঝোঃ এমন কিছু একটা তিনি 
পেষেছেন, যার তুলনায় এই বিরাট অর্থও তাব 
ঝাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। তাব সেই বস্ত নিশ্চয়ই 
এটির থেকে বেশী আনন্দপ্রদ। সেটি হ'ল 
ভূমানন্দ, ব্রন্মানন্দ, যা পেলে সব ভোগ্য বস্তুই 
নগণ্য মনে হয়। 

রামপ্রপলাদ মুক্ত হয়ে মাকে ডেকেছিলেন, 
কত দুঃখ গেয়েছেন এই সময়, কিন্ত বিচলিত 
হননি ভাব কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মুখ 
ঘুবিয়ে নেননি, আবাব ম! ব'লে তাকেই জড়িয়ে 
ধরেছেন, তিনি জানতেন, মা-ই তার একমাত্র 
শরণ, মা! ছাড়া তার গতি নেই। ধর্মের পথ 


সাধনপ্রপঙে রামপ্রসাদের গান 
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কুম্্মান্তীর্ণ নয় | এটি শাস্ত্রমতে “ক্ষুরস্ ধার! 
নিশিত1 দুরত্যয়] দুর্গং পথন্তৎ কবয়ে! বস্তি? | 
অনেক কষ্ট ভোগের পবই আসেন-আনন্দযন্ী। 
প্রসাদও তাই বলছেন, “ভূতলে আনিয়! যাগে, 
কবলি আমায় লোহাপেটা-আমি তবু কালী 
বলে ডাকি, দাবাস আমার বুকেব পাটা: 
ছেলে বিপদে পড়লেও,.মাকে কখন ছাড়ে না, 
পাতানে। মাকে ছাড়া যায়, কিন্ত নিজের মাকে 
কি ছাড়া যায়? সম্পদে বিপদে কখন মাকে 
ছাঁড়া যায় না। 'আব কারে ডাকবো শ্যামা, 
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে 1 গল ধরে 
ফেলে দিলেও তবু “মা, মা” ব'লে ডাকে। 
সকল অবস্থায় মা-ই আমাদের আশ্রয। মাকে 
ছাঁড়। আব কাক ডাকব? 

প্রেম-প্রীতি অন্নুরাগ এলে মন স্বার্থলেশহীন 
হযে যাবে। তাই তিনি পথ দেখাচ্ছেন_- 
“আয় মন বেড়াতে যাবি'--কাঁলী-কল্সতরুমূলে 
ধর্ম-অর্থ-কা ম-মোক্ষ__চতুর্বর্গ-ফল পাওয় যায় । 
ঠাকুর একটি হুন্দব গল্প বলতেন ; একটি লোক 
অরণ্যের পথ ধবে যেতে যেতে শ্রান্ত হযে একটি 
গাছের নীচে এসে বসেছে । এখন সেই গাছটি 
ছিল কল্পবুক্ষ। তার কাছে যা চাওয়া যেত, 
তাই পাওয়া যেত। সেই লোকটি সেখানে বনে 
বসে চিন্তা ক'বল,'আহা, একটি পালস্ক যদি তার 
থাকত, তবে সে বেশ আবামে একটু ঘুমিয়ে 
নিত” ব্যস্ঃ যেই না চিন্তা কর], সঙ্গে সঙ্গে 
কোথা থেকে এক পালক্ক এসে হাজির! সনে 
বেশ আবাম ক'রে পালছ্ছে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, 
কিছু পোলাও-কালিয়। যদি এখন পাওয়া যেত, 
খিদেটা! মিটত। সঙ্গে সঙ্গে রাজভোগ খাছ্য 
এসে উপস্থিত। সে পেট ভরে চর্ব্য-চুষ্য-লেহা-পেয় 
খাছ খেয়ে শুয়েছে, আর ভাবছে, এখন কেউ 
যদি এসে একটু সেবা করত, তবে সময়টা 
মন্দ কাটত না। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে তার 


8৪৯৪ 


পদসেবা কবতে শুরু ক*রল। এই আনশেঘ 
মধো লোকটি মনে ক'বল, এই জঙ্গলে এখন 
যদি বাঘ এসে তাকে খায়। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে 
এক বিবাট বাঘ এসে তাকে ধবে ভালুম ক'রে 
খেষে নিল। ভোগের এই অবস্থা । 

গীতায চার প্রকার ভক্তেব কথা বল! 
হযেছে, আর্ত, অর্থার্থা, জিজ্ঞাস্্ ও জ্ঞানী। 
প্রসাদ বলছেন, মায়ের কাছে যাওযার পথে 
নিষ্ধামভাবে যেতে হয়। তিনি বলছেন, মনের 
ছুই পত্বী--প্রবৃত্তি ও মিবৃত্তি। “প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি 
জায1ঃ নিবুত্তবে সঙ্গে নিবি ।” ধিষয়ের মধ্যে 
থেকেও প্রলাদ বিষ তোণ কবেননি। 
ত্যাগকেই তিনি সঙ্গে রেখেছিলেন । আমবা 
মায়েব কাছে লাউ-কুমড়ার মতো তুচ্ছ জিনিস 
চাঁই। কিন্ত তিনি চাইছেন “অমুতফল" | ঠাকুব 
একটি গান গাইতেন, রাবণেব মৃত্যুবাণ 
আনবার জন্য মহাবীরকে লঙ্কায় রাজপুরীতে 
যেতে হযেছিল, তিনি সেখানে স্ফটিক-স্তত্ত ভেঙে 
মৃত্যুবাণ পেয়েছিলেন। ছাতে এসে বসে তিনি 
যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন মন্দোদবী কিছু 
ফল এনে তাকে তুচ্ছ বানব মনে ক'বে ভুলিয়ে 
মৃত্যুবাণ নিয়ে যাবেন, ভাবলেন । কিন্ত মহাবীর 
গানের মধ্য দিয়ে তাকে বলেন, “আমাব কি 
ফলের অভাব, আমি পেয়েছি যে ফল, জনম 
সফল ।; 

তিনি মোক্ষফল পেয়েছিলেন » রাষ-বূপ 
মোক্ষফল তিনি হদযে ধারণ করতেন । তিনি 
আীবাম-কল্পতরুমুল বসে বযেছেন, যখন যে ফল 
বাসন! করেনঃ তখনই সে ফল পান । “আমি ও 
ফল চাই না, যাব তোদের প্রতিফল দিয়ে । 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


প্রসাদ বলছেন, মনের প্রবৃত্তি-জাযা হচ্ছে 
সংসাব | আর 'নবৃত্তি হচ্ছে বৈরাগ্য । প্রবৃত্তির 
সপ্ত'ন বাম ?ক্রাধ। লোভ, মোহ, যদ, মাধ্সর্য | 
প্রসাদ এদের পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়] পত্বী 
নিবাত্তব গর্ভজাত পুত্র বিবেককে সঙ্গে নিয়ে 
যেতে বলছেন। তিনি মাতৃকল্পতকমূণল যেতে 
বলছেন, বিবেককে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে 
চারি ফলেব মধ্যে মোক্ষফলই তার কাম্য। 
ত্যাগেব পথে তিনি অন্তরে প্রেবেশ করছেন। 
এ পথে যেতে হ'লে ভগবানে আসক্ত হ'তে 
হবে। এ পথে বিবেকই সম্বল, এটি সাত্তিক 
বুদ্ধি। সৎ অসঙ্খ বিচার কবে পথ ধেখিযে 
দেবে, নিত্য-অনিত্য বুঝিয়ে দেবে, তাই এটি 
চাই সঙ্গে। বুদ্ধেব বিবেক লাভ হয়েছিল, 
প্রথম জীবনে বাজ-ভোগে তিনি সংসার 
করলেন, হঠাৎ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও সন্যাপীকে 
দেখে জীবান তার বিতৃষ্ণী এল। তিনি 
বিবেক লাভ করলেন, তারই (প্রবণায় 
তিনি সংসাব ত্যাগ করে নিবৃস্তিমাগ অন্থসবণ 
ক'রে অমর হযে গেলেন। লালাবাবুরও 
তাই ধোপান্ীর “বেলা যায” কথাটি শুনে 
চৈতন্টের উদয় হ'ল, বিবেক উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠল। বিবেকই জীবকে অঙ্ধককাব থেকে 
আলোব পথ দেখায । আলোর পথেব দিশারী 
বিবেক । 

রামপ্রলাদেব গান 
জীবনের পথ দেখাক । 


তোমাদের নূতন 
শুধু সংসাব করা নয়, 
গতান্থগতিকতা নয়। বিবেককে সঙ্গে নিয়ে 
তার পথে চলো । তার হও! তবেই এ 
মানবজন্মেব সার্থকতা । 


রামমোহন-স্রণে 


অধ্যক্ষ শ্রীঅধারকুমার মুখোপাধ্যায় 


বাংল! তথ। ভাবতেব যুগের 
গোড়াকাব লোক বাজ। বামমোহন বায। 
ভারতে বিশেষ ক'বে বাংলা দেশে শিক্ষা, 
সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম? জাতীয়ত। প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
উন্নতিব যে জোযাঁর এসেছিল, তাব অনেক 
কিছুবই স্থচনাতে আছেন রামমোতন । 
বামমোহনকে বাদ দিষে বাংলা বাঁ ভাবত 
সমাজ-সণস্কৃতিব কথ! ভাবাই যায় না। আজ 
এক-শ? আটাশ বছব হ"ল বামমোহন গত 
হয়েছেন । ১৭৭২ খু জন্মগ্রহণ কবে ১৮৩৩ 
খুঃ ২৭শে সেপ্টেপ্ধর বিলাতে ব্রিস্টলে তিনি 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাব পুণ্য কর্মে 
উত্তরাধিকারী আমবা তাব কথা শ্রদ্ধা ও 
্তঙ্তাব সঙ্গে স্মরণ কি । 


নতুন 


বাষমোহনের পাগ্ডিত্য ছিল গভীব ও 
বিস্তৃত। বাংলা, সংস্বত, আরবী, ফাবলী, 
ইংবেজী, খ্বীক, ল্যাটিন, হিক্র, এমন কি 


তিব্বতী ভাষাও তিনি বিশেষভাবে অধ্যযন 
কবেছিলেন । হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাব স্ুগভীব জ্ঞান 
ছিল | এ ছাড়া বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সন্বন্ধেও তিনি 
বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাংলা ভাষা! ও 
গছ্য সাহিত্যে রামযোহনেব উল্লেখযোগ্য 
অবদান বয়েছে। তিনিই প্রথম বাংল শছ্যকে 
ভাব-প্রকাশের উপযুক্তরূপে দ্ধপায়িত কবেন। 

ধর্ষেব ক্ষেত্রে বামমোহন একেশ্রবাদের 
প্রচাব করেছিলেন এবং এইজন্তে প্রথমে 
আত্মীয়সভ।” এবং পরে ১৮২৮ খুঃ “ব্রাহ্মদভ।, 
সংগঠন করেন। বাংলাব সমাজ সৎস্কৃতিব 
ক্ষেত্রে ব্রাঙ্মদমাজের যে আন্দোলন প্রসিদ্ধি 


লাভ করেছিল, তার আদিতে ছিলেন 
বামমোহন | ধর্মের ব্যাপারে চাবটি জিনিসের 
তিনি ঘোর সমালোচক ছিলেন গোৌঁড়ামি, 
কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং পুবোহিত-তস্ত্। 
সেই সঙ্গে খুষ্টধর্ম প্রচারেব বিরুদ্ধেও তিনি 
দাভডিয়েছিলেন | রামমোহনেব প্রচেষ্ট। খুষ্টধর্মে 
ধর্মাস্তবেব ছ্ববভিসন্ধি রোধ কবতে অনেকখানি 
সহায়তা কবেছিল। হিন্দুধর্মের আসল ব্প 
কী, তাব ব্যাখ্যানে তিনি নিযোজিত ছিলেন 
এবং জনসাধাবণেব মধ্যে ভগবদৃবিশ্বাস 
জাগরিত করতে সচেষ্ট ছিলেন । 

সমাজের 'ননেক ব্যাপারেই রামমোহন 
হস্তক্ষেপ কবেছিলেন। আমধা জানি তাব মধ্যে 
প্রধানন্ূপে খ্যাত হযে আছে সতীদাহপ্রথ।- 
নিবারণ |! সে সময সণাদ্বাহের সরকাবী 
সংখ্যা ছিল বছবে পাচ শব ওপব। এর 
বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম আবষ্মবণীয়। 
সুদীর্থ দশ বছব ধবে বাযমোহন এর ভগ্তে 
লড়াই করেছিলেন! অবশেষে ১৮২৯ খুঃ 
বড়লাট লর্ড বেনিক্কের ঘোষণায় এই নিষ্ঠুর 
প্রথ। আইনতঃ রদ করা হয। 

শিক্ষাব ক্ষেত্রেও বামমোহন ছিলেন একজন 
অগ্রণী পুকষ!। বিশ্যাত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা- 
ব্যাপাবে যে কথাবার্তা চলে, রামমোহন 
তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার যে একটা ভাল দিক আছে, 
আমাদের শিক্ষাঁব্যবস্থাযফ তিনিই সর্বপ্রথম 
তাকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন, এ সম্বন্ধে 
তিনি যে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, তার 


৪৯৬ 


অধিকাংশ তার মৃত্যুর পরে লর্ড মেকলে- 
প্রচাবিত 'শিক্ষা-বিবরণে” স্থান পেষেছিল। 
বিখ্যাত মিশনবী শিক্ষাপ্রচারক ডাক সাহেব 
যখন এদেশে আসেন, তখন বামমোহন তাকে 
প্রভূত সাহ্কাযা কবেছিলেন। 

জাতীয় নান। ব্যাপাবে রামমোহন সচেতন 
ও সক্রিষ ছিলেন। ব্রিটিশ প্রভুত্বেব ছুষ্ট অবস্থা 
সপ্ঘদ্ধেও তিনি সতর্ক ছিলেন এবং কয়েকটি 
বিষয়ের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটশ পার্লামেপ্ট 
পর্যন্ত অগ্নসর হযেছিলেন। আরও বিদ্ময়ের 
কথা এই যে, শুধু জাতীযতাবোধই নয়, 
বামমোহনেব মধ্যে মেই সময়েও একট! 
আন্তর্জাতিক বোধ জাগরূক ছিল। তদানীন্তন 
অনেক আত্তর্জাতিক ঘটনা! সম্বন্ধে তিনি 
আলোকসম্পাত ক'বে গেছেন । 

ধর্ম, দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, জাতীষতা এবং 
আন্তঙ্জাতিকতা সম্বন্ধে তাব চিন্তা ও কর্মাধনাকে 
ন্রপ দিতে তিনি বছ্‌ নিবন্ধ রচনা কবেছিলেন। 
এ ছাড়া তিনি “সংবাদকৌমুদী” নামে একটি 
বাংল। সংবাদপত্র এবং “মিবাত-উল-আকবব' 
নামে একাট ফারসী সংবাদপত্র পখিচালন! 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


করেছিলেন । সাতবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন 
একজন অগ্রগণ্য পুরুষ এবং নংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার আদিকার যোষ্ধা। 

ভাবতে অবাকৃ লাগে যে, একজন মাহ্নুষ 
কত দিন আগেই আমাদের সমাজব্যবস্থাব 
অবনতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এবং তার 
সংস্কারের জন্তে সক্রিষ সাধনা কবেছিলেন। 
কতদিন আগ্ছে একজন মাধ ছুই বিশাল ও 
ভিন্ন মংস্কৃতির- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব--সংমিশ্রণ 
চেয়েছিলেন। আব কতদিন আগে একজন 
মান্ৃষেব মধো মূর্ত হযেছিন স্বদেশেব কল্যাণ- 
চিন্তা, স্বদেশ্গ্রীতি ও স্বজাতীযকে ভালবামা। 

নিঃস্বার্থ কর্মেব স্মালোচনা-প্রসঙ্গে স্বামী 
বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন “মহান হিন্দু- 

স্কাবপাধক রাজা বামমোইন রায় ছিলে এই 

নিঃস্বার্থ কর্মেব এক বিস্মঘকর দৃষ্টাস্ত। সমস্ত 
জীবনটাই তিনি দ্রিয়ে গেছেন ভাবতবর্ষকে 
সাহায্য কবতে | ' যশ বা নিজের ফলাফলের 
জন্তে তিনি কিছুই গ্রাহ কবেননি 

এমনই মাছুষ ছিলেন রামমোহন । 

জয়তু বামমোহন। 
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শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-প্রসঙ্গে 
শ্রীম্বরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


উপক্রমণিক 

শ্ররামকঞ্জদেবের ফটো-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা 
বলতেন, এখনকার লোক সব সেয়ানা। 
(ঠাকুবের ) ছবিটি তুলে নিয়েছে । কোনও 
অবতাবের কি ছবি (ফটো) আছে?” জনৈক 
তক্ত একদা শ্ীশ্ীমাকে প্রশ্ন করেন, “ছবিতে কি 
ঠাকুব আছেন ? উত্তরে তিনি বলেন, “আছেন 
ন11? ছায়া কায়! সমান | ছবি তো তারই 
ছায়া । পর এক ভক্তকে তিনি বলেছিলেন, 
'ঠাকুবের ধ্যান আর কি? তার ফটে। দেখলেই 
5বে। ছায়ায় কাধায় ভেদ নেই। ফটোতে 
তিনি শ্বয়ং রয়েছেন।, 

মহাত্ৰা কেশবচন্দ্র সেনের জনৈক সহচর 
লিখেছেন, “তাহার (শ্রীবামকৃষ্ণে ) ফটোগ্রাফ 
তোলা হত্ব, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এন্রপ ইচ্ছ] 
করিতেন না। সমাধিব অবস্থায় বাহাজ্ঞান 
শূহ্য না হইলে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে 
পারে নাই।, 

ক্যামেরায় তোল শ্রাবামকুষ্জের চারিটি 
ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় ।__ছুটি দণ্ডায়মান, 
একটি উপবিষ্ট, আব একটি শেষ-শয্যায় শাসিত 
অবস্থার । প্রথমোক্ত চিত্র-তিনটি গভীর 
সমাধিতে নিমগ্ন থাকাকালে এবং শেষোক্তটি 
মহাসষাধিলাভের পর তোল হয়। এই 
ফটোগ্রাফগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে 
গৃহীত। বস্ততঃ এগুলির এতিহাসিক মূল্য ও 
তাত্বিক গুরুত্ব অপরিমেয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণের উষ্িথিত ফটো?-চতুষ্টয়ের মধ্যে 
প্রথম তিনটি ফটো দেশে বিদেশে সর্বত্রই 
সুপ্রচারিত, নান পুস্তক-পুস্তিকায় এবং পঞ্জর- 

দ 


পত্রিকাদিতে বহুল-প্রকাশিত । কিন্ত শেষোক্ত 
চিত্রটি একরূপ অপ্রকাশিতই বলা চলে। এই 
চিত্রটি পুস্তক-পঞ্জিকাদিতে সচরাচর দেখা 
যায় না। 
প্রথম ফটোর বিবরণ 

শ্ররামকষ্জদেবের প্রথম ফটোটি গৃহীত হয় 
১৮৭৯ খৃং ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার, কেশব- 
ভবনে | তার দেহ তখন রুগণ, কঠোর 
তপম্র্যার ফলে বিশীর্ঁণ, কিন্তু তার মুখকমল 
এক স্বর্গীয় লাবণ্যে ও মধুর স্থ্যমায় উৎফুল্ল । 

ব্রা্ম উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন 
শ্ীরামক্কঞ্ককে সাদব নিমন্ত্রণ ক'রে এ দিবস 
সাকুলার বোডস্কিত স্বীয় “কমলকুটার” ভবনে 
নিয়ে আসেন! কেশব-ভবনে এ মহোথসব- 
বাসরে ব্রাহ্মভক্ত ত্রেলোক্য গান্তাল হযধুর 
কীর্তন গাইছিলেন। তার স্থললিত কণ্ঠের 
ভাবপুর্ণ সংকীর্তন শবণে শ্রীরামরুঞ্* দিব্য 
আনন্দে আত্মহারা হন। তিশি ঈশ্বর প্রেমে 
ভাবস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি প্রেম-গদ্‌গদ 
স্বরে গুকার-্ধ্বলি করতে করতে দক্ষিণ হস্ত 
উত্বোলন-পূর্বক সহস! দণ্ডায়মান ছন। সঙ্গে 
সঙ্গে তার সমস্ত বাহা চৈতন্ঠ বিলুপ্ত হয় এবং 
তিনি গভীর সমাধিতে নিমপ্র হন। ভার 
বাহলংজ্ঞাশৃন্ত নিম্পন্দম নিথর দেহখানি পাছে 
ভূতলে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় ভার ভাগিনেয় 
ও সেবক হদয়রাম তৎক্ষণাৎ ভাকে এ অবস্থায় 
সম্তর্পণে ধারণ করেন। এক্সপ ভাবাবস্থায় হঠাৎ 
দণ্ডায়মান হবার সময় তার বাম স্বন্বন্থিত 
নুবিন্তস্ত বস্মাঞ্চলটি তুলুষ্ঠিত হয়। হৃদয় উহ! 
সযত্বে তার কটিদেশে বেঁধে দেন) যা হোক, 


৪৯৮ 


শ্রীরামক্ষ্তকে দিব্য ভাবে গভীর সমাধিনিমগ্র 
দেখে কেশবচন্ত্র তখন তাব এ অপন্ধপ 
নয়নাভিরাম মুতির ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেন। 

মূল ফটোটিতে দেখা যায়, শ্রীরামকষ্জ 
গভীর সমাধিমগ্র অবস্থায দণ্ডায়মান । তার 
দক্ষিণ হস্তটি উর্ধে উত্তোলিত এবং এ হস্তে 
অঙ্গুলিসকল মুগমুদ্রাযুক্ত । বাম হুম্তটি তার 
বক্ষোদেশে সংস্থাপিত, এই হস্তের অন্ুলি- 
গুলিও বিশেষ মুদ্রাযুক্ত । তাব মনো হব মুখস্রী 
দিব্যহান্তে সমুৎফুলপ; নেত্রযুগল নিমালিত, 
অপার ককণায় বিগলিত। তার বদনমণ্ডল 
এক অস্পম স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুদ্তানিত, অভয় 
পাদপদ্রযুগল সুরঞ্জিত কার্পেট-আসনে স্বাপিত। 
পরিধানে কিঞ্ছিতপ্রশস্ত-পাড়যুক্ত শুভ্র বসন । 
গায়ে ফুলহাতা কামিজ । কটিদেশে সুবিন্তন্ত 
বন্্রাঞ্চল। তাব পশ্চাতে কিঞ্চিৎ বামভাগে 
হদয়রাম দণ্ডায়মান । তিনি মাতুলের বাহ্শৃন্ 
সমাধিস্থ কোমল অঙ্গখানি অতি সম্তভপণে ধারণ 
ক'রে রয়েছেন। ব্রেলোক্য সান্তাল এবং 
আরও জন-সাতেক ব্রাঙ্গভঞ্ত শীবামকুঞ্জের 
পদতলে মেজেতে গালিচাঁর উপর উপবিষ্ট । 
ব্রেলাক্যে সম্মুখে (শ্রামকষ্খের কিঞ্চিৎ 
পশ্চাতে পদতলে ) একটি মুদ্জ এবং সকলের 
পশ্চাদৃতাগে কাষ্ঠনিখিত ঝিলিমিলিযুক্ত একটি 
পর্দা স্বাপিত। 

হাততোল! এবং ফ্বাডানে! অবস্থায় শ্ীরাম- 
কৃষ্ণের যে চিত্রটি সর্বজ্র দেখ! যায়, সেটি কেশব- 
ভবনে গৃহীত এই মূল ফটোগ্রাফেরই অস্তর্গত 
চিত্র। কোথাও দেখ] যায়, শ্রীবামকষ এ ভাবে 
একক দণ্ডায়মান | কোথাও ব| দেখা যায়, তার 
পশ্চাতে হৃদয় তাকে ধরে রয়েছেন। এই মূল 
ফটোগ্রাফের পরিপূর্ণ চিত্রটি কচিৎ দৃ্ই হয়। 
পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকায় 
ব। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশত হয়েছে । 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্-- ৯ম সংখা। 


১৮৮১ খুঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে 
অগ্রহায়ণ ), শনিবার | রামচন্দ্র দত্ত; মনোমোহম 
মিজ্ঞঃ রাজন মিত্র প্রমুখ ভক্তগণ কমলকুটীরে 
কেশবচন্ত্র পেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন । 
তার ঘবের দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের এই দণ্ডায়মান 
সমাধি-চিত্রটি টাঙানো ছিল । কেশববাবু এই 
চিত্রখানির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
প্রসঙ্গতঃ বলেন, এএব্ূপ সমাধি দেখ! যায় না। 
যীশুধৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য--এ'দের হ'ত |, 

কেশববাবূ গাজিপুরে বিখ্যাত যোগিবাজ 
পওহারী বাবাকে দর্শন করতে যান। বাবাজীর 
অত্যাম্চর্য যোগ-সমাধি দর্শনে তিনি বিমুগ্ধ হন। 
অতঃপর আলাপন-্রসঙ্গে তিনি বাবাজীকে 
শীরামরুষ্জের বিশুদ্ধ অষ্টসার্তিক ভাব, মহাভাব, 
নিৰিকল্প সযাধি প্রভৃতি অস্লাধায়ণ যোগাবস্থার 
কথ| বলেন এবং তাকে আীরামকৃষ্ণের এই 
সমাধি-চিত্রখানি দেখান । বাবাজী এই চিত্র- 
দর্শনে বিমোহিত হন এবং যোগদৃষ্টি-সহযায় 
শ্ীরামরুষ্ণদেবকে মহান্‌ যুগত্রাত1 পুকষ ব'লে 
শিঃসংশয়ে বৃঝতে পাবেন। বাঁবাজী কেশববাবুর 
নিকট হতে শ্রীবামকষ্জের এ প্রতিকৃতিটি পরম 
আগ্রহভবে চেয়ে নেন এবং সযত্বে সেটি নিজ 
গুহাস্থিত কক্ষে রক্ষা! করেন । 

১৮৮২ খ্ুঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার 
কোজাগর লক্ষমীপুজা*দিবস। কেশব সেন, 
বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাঙ্গভত্গণ আরাম- 
কষ মহ অপরাহে স্ীমাবে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ 
করছেন । শ্বীবমকষ্দেব কেবিন-ঘরে 
সমাধিস্থ । এ ঘরে কেশব, বিজয় এবং আরও 
বহু ভক্ত উপস্থিত। “কথামুত*কার মাস্টার 
মহাশয়ও সেখানে রয়েছেন গাজিপুরের 
নীলমাধববাবু এবং তার জনৈক ব্রাহ্গবন্ধুও 
সেখানে আছেন । কেবিনে তিলধারণেক স্থান 
নেই, বাহিরেও বছ ভক্ত। সকলে নিণিমেব 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


নেত্রে পবম-পুরুষের সমাধিমগ্ন নয়নাভিরাম মূর্তি 
দর্শন করছেন। তার এ অপূর্ব সমাধি দর্শনে 
সকলেই বিষুধ্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রেমশঃ তার 
বাহজ্ঞান হচ্ছে। 

শ্ীরামকষ্জের গভীব সমাধি দর্শনে নীলমাধব- 
বাবু ও তার উক্ত বন্ধু পওহাবী বাবার প্রুসঙ্ 
করছেন । জনৈক ব্রাঙ্গভক্ত শ্রীরামক্কে 
সবিনয়ে বলছেন, 'পওহাঁবী বাবাকে (এরা ) 
দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন, আপনার 
মতো! আর একজন ।' 

শ্রীপামকৃষ্জ ক্রমশঃ অর্ধবাহদশ1 প্রাপ্ত 
হয়েছেন। এখনও কথ বলতে পারছেন ন1। 
ব্রাহ্মভকটিব এ কথা শুনে তিনি ঈষৎ হাস্য 
করলেন। ব্রাঙ্গভক্তট তাকে আবও বললেন) 
“মহাশয়, পওহারী বাব! নিজের ঘরে আপনার 
ফটোগ্রাফ বেখে দিয়েছেন |, 

শ্রীরামন্ক₹ তখন ঈষৎ হাস্তে নিজ দেহের 
দিপ্ক অস্থুলি নির্দেশ কবে বললেন, খোলট!?। 
'কিথংমূত”কার শ্রীরামরুষ্ণের এই উক্কির তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করেছেন, “বালিশ ও তাব খোলটা। 
দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, 
দেহ বিনশ্বব, থাকিবে না? দেহের ভিতর 
যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী। অতএব দেহের 
ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য 
জিনিস, এর আদব ক'রে কি হবে? ববং যে 
ভগবান অন্তর্যামী মাম্ষের হৃদয়মধ্যে বিরাজ 
করিতেছেন, তাহারই পুজা কর! উচিত ?, 

অবশ্য, শীরামক্কঞ্ষ একটু প্রকৃতিত্থ হয়ে 
আবাব বলেন, “তবে একটা কথা আছে। 
ভক্তের হদয় তার আবাস স্কান। তিনি 
সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভজ-্হদয়ে বিশ্যে 
রূপে আছেন! যেমন কোন জমিদার তার 
জমিদারির সকন স্থানেই থাকতে পারেন। 
বিস্ত তিনি তার জমুক বৈঠকথানায় প্রায়ই 


ভীবামকষ্টের ফটো -প্রসঙ্গে 
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থাকেন, এই কখ! লোকে বলে। ভক্তের হাদয় 
ভগবানের বৈঠকখানা।” যুগাবতার ও 
মহাপুরুষগণের দেহের বৈশিষ্ট্য দেখ! যায়। 
ভগবদূভাবে ভাবিত হযে তারা “ভাগবতী তহ? 


প্রাপ্ত হন। তাদের দেহ চিম্ময়। 
১৮৮২ খুঃ ১৬ই অষ্টোবব, সোমবার | 
শ্রীরাম দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে প্রসঙ্গ 


করছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রমুখ ভক্কগণ 
উপস্থিত। শ্রীবামকষ্জ (নরেন্ত্রাদির প্রতি) £ 
_এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। 
আমর]! একদিন দেখতে যাবো ভাবলুম। 
আমি কালীবাড়িতে হুলধাবীকে বললাম, 
কিঞকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাবে! 
তৃমি যাবে? হলধাবী বললে, “একট! মাটির 
খাচা। দেখতে গিয়ে কি হবে? হলধারী 
গীতা-বেদাস্ত পড়ে কি না! তাই সাধুকে 
বললে, “মাটির খাচা”। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে 
আমি এ কথা বললাম। সে মহা রেগে গেল 
আর বললে, “কি! হলধারী এমন কথা 
বলেছে? যে ঈশ্বর চিত্তা করে; রাম চিন্তা 
কবে, আর সেইজন্য লর্বত্যাণ করেছে, তাঁর 
দেহ মাটির খাচা। সেজানে ন] যে, ভক্কের 
দেহ চিন্ময়? | 

১৮৮৩ থুঃ ১লা জাহুআরি। সাকার-পুজ| 
প্রসঙ্গে জীরামকঞ্দেব জনৈক মারোয়াড়ী 
ভক্তকে প্রসঙ্গক্রমে বলেনঃ “যেমন বাপের 
ফটোথাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি 
প্রতিমার পুজা করতে কবতে সত্যের রূপ 
উদ্দীপন হয়|” 

১৮৯০ থুঃ ফেব্রআরি-মার্চ মাস । শ্বামীজী 
গাজিপুরে পওহারী বাবার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসেন। বাবাজীর অদ্ভুত ত্যাগ-তিতিক্ষা, 
বিনয়-ভক্তি ও মহোচ্চ যোগাবস্থা দর্শনে তিনি 
বিশেষ আক হন। অতঃপর তিনি যোগ" 


৪9৪ 


শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাবাছীকে ধোগ-শিক্ষার 
আচার্ধন্ূপে বরণ করার সংকল্প করেন | 

স্বামীজী যে শ্রীরামকষ্ধের প্রিয়তম শিষ্য ও 
প্রধান পার্দ--একথ। বাবাজী তার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনায় অবগত হুন। একদিন 
বাবাজা তাকে নিজ গুহায় নিয়ে যান। 
স্বামীজী সেখানে এরামকষ্ের পূর্বোক্ত ফটোটি 
দর্শন ক?রে চমকিত হন। অতঃপর তার 
অন্তরে এক অপুর্ব ভাবোদয় হ'ল। ফলে? তার 
বাকৃশক্তি রুদ্ধ, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং নেত্র- 
যুগল অশ্রপ্লাবিত হয় । এঁন্ধপ আবিষ্ট অবস্থায় 
তিনি তথায় বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডাযমান থাকেন। 
ধীরে ধীরে প্রক্কৃতিত্ব হ'লে তার অন্তরে 
তুমুল হুন্দ উপস্থিত হয়-_-শ্রীরামন্ক্। ন| 
পওহারী বাবা ? 

এই ঘটনার পর ম্বামীজীর আরও আশ্চর্য 
দর্শনাদি ও দিব্য অনুভূতি লাভ হয়। তার 
ফলে, তিনি বাবাজীর কাছে শিক্ষাগ্রহণের 
সংকল্প পরিত্যাগ করেন তিনি লেখেন, 
“আর কোনও মিঞার নিকট যাব ল11 

এই উপলক্ষেই লেখ] তার বিখ্যাত কবিতা 
“গাই গীত শুনাতে তোমায় নরেন্ত্রনাথের 
মনে প্রাণে ধ্বনিত হ'তে লাগলো! শ্রীরামক্কঞ্চের 
গাওয়। মেই গান £ 

আপনাতে আপনি থেকো, 

বেওনা মন কারো ঘরে, 
য। চাবি তাই বলে পাবি, 
খোজ নিজ অস্তঃপুরে । 
দ্বিতীয় ফটোর বিবরণ 


শ্রীরামকষ্জের দ্বিতীয় ফটোগ্রাফটি তোলা 
হয় ১৮৮১ গৃঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে 
অগ্রহায়ণ ), শনিবার। সে দিন ঠনঠলিয়ায় 
বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে প্লাজেন্্র মিত্রের বাটীতে 
মছোত্পব। রাজেজ্্র মিত্র পুরাতন ডেপুটি 


উদ্বোধন 


[৬৪তম বর্ষ-»ম সংধ্যা 


ম্যাজিস্ট্রেট । তিনি ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও 
মনোমোহন মিত্রের মেসোমহাশয় | 

'ধদিন বেল! ৩টার সময় শ্রীরামক্ফণ সিমলান্ন 
মমোমোহন মিন্রেব বাটিতে শুভাগমন করেন । 
তিনি রাজেন্্র-ভবনে মহোত্সবে লিমন্ত্রিত 
হয়েছেন । এই উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে 
তিনি প্রথমে মনোমোহনের বাটীতে আসেন। 
যা হোক, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম-গ্রহাণের 


পর শ্রীরামকঞষদেব কিঞিৎ জলযোগও 
করেন । জুরেন্দ্র (সুরেশ) মিত্র এবং আরও 
কতিপয় ভক্ত উপস্থিত। স্বুরেন্ত্র প্রসঙ্গত; 


তাকে বললেন, “আপনি কল (ক্যামের1) 
দেখবেন বলেছিলেন- চলুন !” 

আীবামকষ প্রস্তত হলেন। সুরেন্দ্র তাকে 
ঘোড়াগাড়ি করে অপরাহেে রাধাবাজারে 
বেঙ্গল ফটোগ্রাফেব স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন । 
হুরেন্দের অনুরোধে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা- 
যন্ত্রটি শ্রীরামক্রষ্চকে দেখালেন ও কিভাবে 
ফটে। তোলা হয়, তা। বুঝিয়ে দিলেন-কণাঁচের 
পিছনে কালি (91]৮9£-1য16569 ) মাখানে! 
হয়, তারপব ছবি ওঠে ।” আীরামকুষ্জ পরম 
আগ্রহভরে খুটিনাটি সকল বিষয় বুঝে নেন। 

স্থরেন্ত্র এই সুযোগে শ্রীরামককষ্ণের একটি 
ফটোগ্রাফ গ্রহণের বাসন! করেন। তিনি 
চুপি চুপি ফটোগ্রাফারকে নিজ অভিপ্রায় 
জানান। ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা 
নিয়ে প্রস্তত হন। শ্রীরামকৃষ্জ ক্যামের। 
দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। এই 
অবসরে তার ফটো! তুলে নেওয়া হয়। 

এই ফটোটিতে দেখা যায়__শ্রীরামকষজ 
দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ । ভার দক্ষিণ হত্তটি 
একটি থামের উপর স্থাপিত , এ হস্তের অঙ্গুলি 
সকল বিশেষ মুদ্রাযুক্ত (অনেকটা মৃগমুদ্রার 
স্যার) বাম হত্তটি বক্ষোদেশের কিঞ্চিৎ 
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নিয়তাগে সম্নিবন্ধঃ এই হস্তের অঙ্ুলিলিও 
এক বিশিষ্ট মুদ্রাযুক্ত। তার পরিধানে ধূতি ; 
গায়ে ফুলহাত1 কামিজ, কামিজের উপর 
রডিন কোট । বামস্বষ্ধে পরিধেয় বস্ত্ের 
ন্বিন্তত্ত অঞ্চলখানি সুশোভিত । পায়ে চটি 
জুতা । তাঁর চক্ষুছটি অর্ধনিমীলিত। যস্তকের 
কেশরাশি স্ুবিষ্তপ্ত | বিমোহন মুখপ্রী বিমলানশ্দে 
সমুৎফুল্ল,। বদনষণ্ডল এক দিব্য বিভায় 
সমুদ্তাসিত। এক অপন্প সুযোহন মৃতি । 

শ্রীবামক্ষ্ণের উপদেশ অনুসারে হবেন্্র মি্্ 
সর্বধর্মঘমন্যেব একটি মনোবম তৈলচিত্ত্র অস্কণ 
করান। এ চিত্রে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, 
খৃষ্টান, শান্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মমত ও 
বিবিধ সম্প্রদ্ায়েব অনবগ্য সম্মিলন দেখা যায । 
একই প্রাঙ্গণে মন্দিব, মসজিদ ও গির্জ! 
অবস্থিত। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাধেধ আচার্যগণ 
তথায় অপূর্ব প্রেমতরে সশ্মিলিত। শিবমন্দিব ও 
নলজিদের সম্মুখে যীশুথুষ্ট ও শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু 
অপার প্রেমে পরস্পব হম্তধাবণপূর্বক মধুরভাবে 
বৃত্যরত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আচার্গণ ও 
ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ ধর্মের প্রতীকচিহৃহস্তে 
দণ্ডায়মান। গির্জার সম্মুখে শীবামকষ্জ ও 
কেশব সেন বিবাজিত। শীরাঁমকষ্+ কেশব- 
চন্রকে অভিনব সর্ধর্মসমন্সের অপন্ধপ দৃশ্য 
দেখাচ্ছেন ও আনন্দ করছেন । 

এই কল্পিত তৈলচিত্রে শ্রীবামকষ্জদেবের 
যে প্রতিকৃতিটি দেখা যায়, সেটি ভাব এই 
দ্বিতীয় ফটোরই চিত্র । গুরেস্্র বছ যত্বে এই 
তৈলচিত্রট প্রস্তৃত করান এবং দক্ষিণেশ্বরে 
নিয়ে গিয়ে আ্রীরামকঞ্জকে দেখান | জ্রুরামক় 
এই চিত্রদর্শনে পবম আনন্দিত হন এবং 
ভক্তবর সুরেন্দ্রের বহু প্রশংসা করেন। 


৮৮৮ টি শা শশা শী শিস 








ভীরামক়ফের ফটো-প্রসঙ্গে 


$০১ 


১৮৮২ খুঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার ; 
কোজাগর লক্্রীপূজা-দিবস। শ্রামকষ্ এই 
দিন কেশবাদি ব্রাহ্মতক্তগণসহ ভাগীরথীবক্ষে 
হ্বীমার-ভ্রমণে আনন্দ ক'রে কতিপয় ভক্তসহন 
সিমলা-পল্লীতে নুরেন্ত্র মিত্রের বাঠীতে শুভ" 
গমন করেন। সুরেন্র কিন্ত অহ্পস্থিত, 
তাদের নতুন বাগানবাড়িতে গিয়েছেন 
যাহোক, বাড়ির লোকের] শ্রীরামকুষঞ্কে সাদর 
অভ্যর্থন] জানালেন। তারা তাঁকে বাড়ির 
দ্বিতলের একটি কক্ষে বসান। এ কক্ষের 
প্রাচীব-গাত্রে সুবেন্রেব বিশেধ যত্বে প্রস্তুত 
সর্ধধর্মসমন্বয়েব মনোহর পতৈলচিতআ্রথানি 
শোভিত । শ্রামরষখ এ চিত্রটির নিকটে 
গিষে এক দৃষ্টে তা দর্শন কবেন এবং আনন্দে 
মহ মৃহ হাস্ত করেন। 


১৮৮২ খুঃ ১৪ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার । 
শ্রীবামরুষ্জ দক্ষিণেশ্ববে বিজয়কষ্ণচ গোস্বা মী-প্রমুখ 
ভক্তগণকে একটি ত্বন্দর উপমাসহ কাচ1-ভক্তি 
ও পাকা-ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই 
উপমাটি রাধাবাজারের স্টডিওতে তার “কল? 
(ক্যামের) দেখাবই অভিজ্ঞতার ফল। 
যাহোক, তিনি বলেন, “যার কাচা-ভক্তি সে 
ঈশ্বরের কথ! উপদেশ ধারণ! করতে পারে 
ন।। পাক1-ভক্তি হ'লে ধারণা কবতে পারে। 
ফটোগ্রাফেব কাচে যদি কালি (90৩ 
169) মাখানো থাকে, তাহলে য1 ছবি 
পড়ে, তা রয়েযায়। কিন্তু শুধু কাচের উপর 


হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে 
না_একটু সরে গেলেই, যেমন কাচ 
তেমনি কাচ।% 

(ক্রমশঃ) 


* এই প্রবন্ধের উপাদান 'ক্থাম্বৃত', “মানের কখা', শশিত্ষণ ঘোষ প্রীত 'গ্রীরামকফদেব'। স্থামীনীর 


'পঞ্জাবলী' এবং বিভিম প্রামাশিক সুত্র হইতে গৃহীত। 


শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্টা 


স্বামী তেজসানন্দ 


শীরামকষ্জ মঠ ও মিশনের শিক্ষামূলক 
প্রচেষ্টার যে ইতিহাস, তাহাতে ১৯৪১ থুঃ ৪ঠ1 
জুলাই তাবিখটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 
জ্রীরামক্চ মঠ ও মিশনের তদানীস্তন অধ্যক্ষ 
জীমৎ স্বামী বিবজানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ 
এবং স্বামী বিবেকানন্দের অন্ততম মাকিন শিষ্যা 
মিস্‌ ম্যাকলাউডের উদার অর্থানুকুল্য স্থল 
কবিযা মঠ ও মিশনের কলেজীয় শিক্ষার 
প্রাথমিক প্রচেষ্টা] “বিগ্ভামন্দিরের শুভ উদ্বোধন 
এই দিনটিতে হইয়াছিল। যুগাচার্য স্বামী 
বিবেকাণন্দ দেশে ভারতীষ প্রাচীন গুরুকুল- 
প্রথার অন্থসবণে এমন একটি বলিষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রবর্তন কবিতে চাহিয়াছিলেন, যাহ! চরিত্র- 
গঠন এবং মনুষ্যত্বলাভেব আদর্শকে সর্বোচ্চ 
আনন দিয়] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধর্সেব 
একটি সুষ্ঠ সম্থয় সাধন কবিবে এবং ভারতীয় 
যুবপমাজেব নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। 
কিন্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত মহৎ পরিকল্পনার 
রূপায়ণ-সাধনের পথে আসে অজানিত বিপদ্‌ 
ও অটচিস্তিত বাধা । তাহা ছাডাও এইক্ধপ 
মহৎ আদর্শের বাস্তব ব্ধপাযণের জগ্ত প্রয়োজন 
হয অপরিসীম ধৈর্য, অপরিমিত উৎসাহ, প্রভূত 
স্বার্থত্যাগ এত্বং সর্বোপরি দায়িত্ব-সম্পাদনে 
সমর্থ বক্তি-নির্ব'চন। যে দৃঢতা ও একাস্তিকতা 
রামকৃষ্জ মিশনেব জনসেবামূলক প্রচেষ্টাসমৃহকে 
বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, অন্থব্ধূপ দৃঢ়তা 
ও প্রকান্তিকতা লইয়াই এই বিদ্যাভবন 
একাদশজন শিক্ষক ও মাত্র চারিজন ছাত্রসহ 
পৃর্বোন্ত দিবসে অপরিসীম আনন্দ ও উদ্দীপনার 
মধ্যে তাহার শুভ উদ্বোধন সচন| করিয়াছিল । 


উদ্বোধনকালে ছাত্র ও শিক্ষকের এই অত্যন্প 
সংখ্য] পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা! আশাবাদী ব/কিকেও 
যে নিরাশ করিবে, তাহ! বল! বাছল্য। কিন্ত 
বিদ্ভামন্দির কোন কিছুতেই বিচলিত ন1 হয়! 
ধীরগতিতে এক শীমাহীন জীবনসমুদ্রে তরী 
ভাদাইল। 
লাফলে)ব পথে 
২০ বৎসবের জীবনপথে এই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানটিকে বহুবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে । অর্থনৈতিক বিপর্যয়, লে।কাভাব, 
দ্বিতীষয মহাুদ্ধেব ছায়াপাত প্রভৃতি বহু বিপদ 
সমযে সমযে এই বাণীমন্দিবের অস্তিত্বকে পর্যস্ত 
বিপন্ন করিষা তুলিযাছে। কিন্তু এই মহতী 
চেষ্ঠাব পশ্চাতে যে এশী প্রেরণ। বর্তমান 1ছল, 
তাহাই নৈবাশ্যের ঘন অন্ধকারে যথার্থ পথের 
সন্ধান দিযাছিল এবং ইহার সাফল্যের পথ 
প্রশস্ত করিয়াছিল | ইচ্ছা! এঁকাস্তিক হইলেই 
উপা আমসিযা উপস্থিত হয়। সতত ও 
এঁকাস্তিকতার জয় অবশ্যভ্ভাবী! ১৯৩৩ খুঃ প্রথম 
বিশ্ববিদ্যালয়-পবীক্ষায় বিদ্ামন্দির অপ্রত্যাশিত 
সাফল্য অর্জন কবিল। একজন ছাত্র দশম 
স্বান অধিকার করিল এবং পাসের হার 
আশাতীত উচ্চ হইল। একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের শৈশব অবস্থাতে এই চমকপ্রদ 
সাফল্য দেখিয়া সবকার এবং জনসাধারণ ইহার 
প্রতি আরু্ট হইলেন। পরীক্ষার এই সাফল্যে 
উৎনাহিত হইয়। শিক্ষকবৃন্দ বৃহত্তর সাফল্যের 
জন্য তাহাদের লমবেত প্রচেষ্টা নিয়োজিত 
করিলেন । 
বিদ্ভামন্দিরে 


মুখ্যতঃ সাহিত্য" হিভাগ 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


থাকিলেও অনতিবিলঘ্ে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান- 
বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হওয়ায় এই 
মহাবিদ্ভালয়ের কর্ষধারারও গতি পরিবতিত 
হইল এবং ইহার আদর্শনিষ্ঠ কর্ষপদ্ধতির ও 
নিয়মনিষ্ঠ জীবনের প্রতি আবও অধিক- 
সংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট হইল। জনপ্রিয়তা 
বুদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষায়তনটি 
প্রতি বখনর নৃতনতব সাফল্য অর্জন কবিতে 
লগিল। শ্বল্পকাল মধ্যে বিশ্ববিগ্ভালয়েব 
পরীক্ষায় এখানকাব ছাত্রগণের অভ্ভূতপূর্ব কৃতিত 
প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা পরিণত হইল । 
১৯৫৬ থৃঃ হইতে বর্তমান সময় পর্যস্ত বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিরবচ্ছিন্বভাবে প্রথম স্থান 
অধিকার করিবাব গৌরব এই শিক্ষাভবনের 
জীবন-ইতিহাসে অবিশ্বরণীয় হইয়া থাকিবে । 
যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গত ১৯৪১ খৃঃ দেশের 
শিক্ষাজীবন নুতনতর একটি শুঁভসৃচনা করিযা- 
ছিল, আজ ১৯৬০ ঘৃঃ সে গৌরবের শীর্ষদেশে 
পৌছিন্ন! তাহার যাত্রাপথেব উল্লেখযোগ্য একটি 
অধ্যায় সমাপ্ত কবিল। 

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যামন্দিরের ভূমিকা 

বিদ্যামঙ্দিবের এই নিববচ্ছিন্ন সাফল্যের 
কাবণ অতি সুস্পষ্ট, দুইশত ছাত্রসমন্থিত এই 
মহাকিদ্যালক্টি সম্পূর্ণ আবাসিক হওযায় 
এখানকার ছাত্রগণেব দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা, 
পাঠ। শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সঙ্গীত প্রভৃতি 
বিভিন্ন ব্ষিয়ের এমন একটি সুসমন্বিত 
সমাবেশ কর] সম্ভব হইয়াছে যে, ছাত্রগণ 
তাহাদের জীবন ও চরিত্রকে অনায়াসে 
সুগঠিত করিয়া দেশের যথার্থ নাগরিক ভইবার 
স্বযোগ গ্রহণ করিতে পারে । আত্মোনতির 
একটি প্রধান উপায় চিন্তাব স্বাধীনতা । 
বিদ্কামন্দিরের ছাত্রগণ বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার 
মধ্যে যাহাতে তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা ও 


শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্টা 


$৩০৩ 
স্বকীয়তা রক্ষা করিতে পারে, সেদিকে 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ । যদিও সর্ধ- 


প্রকাব রাজনীতিক কার্যাবলী হইতে এই 
শিক্ষায়তন দূরে অবস্থান করে, তথাপি দেশের 
জনসাধারণেব দুঃখছ্র্দশা এবং বিভিন্ন 
প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহিত ছাত্রগণ যাহাতে 
পরিচিত হইতে পারে, তাহার সুযোগও 
এখানে বর্তমান | শিক্ষক ও ছাত্রের সৌহার্দ্য- 
পূর্ণ সম্পর্ক, শ্রমে মর্ধাদাবোধ, জীবনে নীতিনিষ্ঠা 
_-এইগুলি এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলা 
যাইতে পাবে । বলা বাহুল্য, এই দিকগুলি 
বিব্চেনা করিলে বিছ্যামন্দিরের শিক্ষাপদ্ধতি 
প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র! 
সুতরাং ইহ বিন্দুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, 
বিদ্ভামশ্দিরের ছান্রদল সময়েব সধ্যবহার, 
হৃদয়বৃত্তির বিস্তার এবং গঠনমূলক কর্মধারাঁর 
মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিয়া শুধু যে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে, 
তাহা নহে, লমাজ-জীবনেও উল্লেখযোগ্য 
কল্যাণকর তূমিক। গ্রহণ করে । 
আজিকার প্রয়োজন 

কালক্রমে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই প্রভূত 
পরিবর্তন আসিয়াছে । ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
সহিত ধাহাবা পরিচিত, তাহারা সকলেই 
জানেন যে, অতীতে নবীন বিগ্ভাথিগণকে 
তাহাদের প্রথম জীবনে শাস্ত্-নির্দিষ্ট নৈতিক 
জীবনের শিক্ষাসমূহ দেওয়! হইত। আজ 
ছাত্রসমাজের জীষনে শিক্ষাকে যদি আমর] 
যথার্থ ফলপ্রস্থ করিতে চাই, তবে শিক্ষাব্যবস্থার 
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই আমাদের 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এ-কথা বিস্মৃত 
হইলে চলিবে না যে, জাতির সাংস্কৃতিক 
জীবন-সৌধ তাহার ধর্মনায়কগণের আধ্যাত্মিক 
চিন্তাকে ভিত্তি করিয়াই দড়াইয়! রহিয়াছে । 


৫০৪ 


নৈতিক জীবনের পুনগগঠনকলে আমরা ধর্মকে 
যদ্দি গ্রহণ না করি, তবে উহা আমাদের প্রাচীন 
গৌরবময় এতিহকে অস্বীকার করার নামাস্তর 
হইবে। যুবসমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল 
রাখিয়] কোন বলিষ্ঠ সমাজন্জীবন গঠন কর! 
সম্ভব নহে। জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের এই 
শুভমুহুর্ডে আজ আমাদিগকে জাতীয় সংহতি 
ও পবিবিস্তৃতির জন্য আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক 
জীবনের যুলধনকে সম্বল করিতে হইবে এবং 
ইহার জন্ত একটি জাতীয় এ্রতিহবাহী শিক্ষ1- 
পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাই আজ 
আমাদেব চরম ও পরম কর্ভব্য। 


সার্থক পরিসমাপ্তি 

এইর্ূপে বিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভূমির সরস 
মৃত্তিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে শিশুবৃক্ষটি 
বোপণ কর হইয়াছিল, তাহা আজ এক 
ফলপ্রস্থ স্থবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হহইয় 
জ্ঞানান্বেধী বহুজনকে উহার শান্ত শীতল ছায়ায় 
আশ্রম দান করিতেছে! মাধ্যমিক কলেজ 
হিসাবে যদিও বিদ্ামঙ্দিরের পরিসমাপ্তি ঘটিল, 
কিন্ত ইহা প্রাচীন ফিনিক্সের (0০901%) মতো 
পুনরায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগ-সমন্বিত 
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উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-”৯ম জঃখ্য। 


একটি ত্রিবাধিক ডিগ্রী কদেজরূপে আবিভূতি 
হইয়া আগামী দিনের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। 
এই কলেজটিতে ইতিমধ্যেই একটি স্ুপজ্জিত 
গবেষণাগার এবং প্রয়োজনীয় গ্রস্থসমূহে 
পুর্ণ একটি আধুনিক গ্রন্থাগাব সংযুক্ত কবা 
হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_ 
বিবেকানন্দ-পরিকল্সিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ 
উদ্বোধন । আগামী ১৯৬৩ খৃঃ স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ-্মারক হিসাবে এই 
বিশ্ববিদ্ভালয়েব পত্তনের জন্য আমলোজন প্রায় 
সম্পূর্ণ! অতি আনন্দের বিষয় যে" শিক্ষক- 
শিক্ষণ, সমাজ-শ্িক্ষণ, উচ্চতর সংস্কৃত এবং 
যন্ত্রবিদ্া প্রভৃতি বিভাগগুলি প্রস্তাবিত বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের আঙ্গিকরূপে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । রামকৃঞ্জ মিশনের তত্বাবধানে বহুমুখী 
শিক্ষামূলক কর্মধারার সার্থক পরিণতিক্পে এই 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের শুভ স্থচন1 অবশ্যাবী | 


শ্রীভগবান এই নুতন পরিকল্পনাটিকে 
নুতনতর লাফল্যের পথে লইয়া চলুন--ইহাই 
আজ একান্ত প্রার্থন]। 
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ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


[ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রদত্ত “নিবেদিতা-বন্তৃতা” £ ৭ই--৯ই আগস্ট, ১৯৬১ ] 
ডক্টুর রমা চৌধুরী 


সত্যই অপূর্ব এই মহুধ্-জীবন। কত 
ব্ছমুখী তাব মতি, কত বিচিত্র তার গতি? 
কত বিভিন্ন গুণ-শক্তি, কার্যকলাপ, আচাব- 
ব্যবহার, আক্ৃতি-্প্রচেষ্টাব সমবায়ে তাব 
স্কিতি। কিন্ত এই সব আপাতাৃষ্ট বছ 
বিচিত্রতা, বহু বিভিম্বতা, বহু বৈপরীত্যেব 
মধোও মাহুষটি সেই একই, তাব জীবন সেই 
একই | তাক কাবণ হ'ল এই যে, এই সকলের 
মধ্যে রয়েছে একটি শাশ্বত অচ্ছে্ধ মিলন- 
স্ত্র, তাকেই বল! হয়--মাহৃষেব জীবন-দর্শন | 
এস্বলে “দর্শনের? অর্থ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব- 
সমূহ নয়। কিস্ত বিস্তৃত সংসার-প্রীস্তরে যে 
অসংখ্য জাবন-নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে নিজ 
শিজ পথে, তাদের সকালব একটি নিজস্ব লক্ষ্য 
আছে, এবং আছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার 
একটি উপায়। কত অসংখ্য তবঙ্গ-সঙ্কুল 
প্রত্যেকের জীবন, কত সপিল তাঁব বিস্তৃতি, 
কত দেশদেশাস্তর অতিক্রমকাবা তার ধারা 
তা সত্বেও সেই একই লক্ষ্য, সেই একই উপায় 
এনে দিয়েছে একটি অশ্থপম সমগ্রতা, অখণ্ডতা, 
অবিচ্ছিন্নতা; যার ফলে প্রত্যেকেই এক 
একটি পরিপূর্ণ সত্তা, এক একজন স্বতন্ত্র ব/ক্তি। 
সেজন্য যে-কোন যাছুষকে জানতে গেলে 
জানতে হবে তার এই জীবন-দর্শন | 

ধার] মহীয়ান্‌ মহীয়সী, ধীদের কমল- 
পাদল্পর্শে ধরণীর ধৃলায় ধূলাষ প্রন্ফৃটিত হয়েছে 
শত শত শতদল ; ধাদ্দের দিব্যালোকে দুর 
হয়ে গেছে জগতের অজ্ঞানান্ধকার ; ধাদেব 
কম্ুকঠে অন্থুদ-নিনাদে ধ্বনিত হয়েছে নিরন্তর 
এক চিরম্বনী আশা ও জ্ীতি-ভক্তি-মৈত্রীর 


বাণী, তাদের জীবন-্দর্শন হয় জীবন-প্রদর্শক-- 
জগতেব গতিপথের প্রদীপন্ব্ূপ। সেজগ্ত 
তাদের ক্ষেতে এই জীবন-দর্শন উপলব্ধি করা 
প্রয়োজন কেবল তাদের পুণ্য জীবন জানবার 
জন্যই নয়, আমাদের নিজেদের জীবনকেও 
জানবার জন্ত। প্রদীপের আলোকে 
প্রদীপটিকেই যে কেবল দেখা] যায়, তাই নয়; 
সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায, অন্ঠান্ঠ সকল বস্তকেও 
সমভাবে । একই তাবে এই সকল বিশ্বদীপ- 
স্বরূপ মহাত্সাদের জীবন-দর্শনের আলোকে, 
আমব। তাদেরও যেমন জেনে নিতে পারি 
নিঃশহ্কচিত্বে, ঠিক তেমনি চিনে নিতে পারি 
নিজেদেরও জীবন-পথ নিঃসন্দিপ্চভাবে | 

এই কারণে মহামহীয়পী ভগিনী 
নিবেদিতাব জীবন-দর্শন অন্গধাবন আজ 
আমাদের শিকট অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। 

সমগ্র জীবনের মুলে যেন্দপ জীবন-দর্শন, 
সেব্ূপ সমগ্র জীবন-দর্শনেব মুূলেও একটি 
কেন্দ্রীভূত তত্ব চিরস্থিতিরপে বিরাজমান । 
যেক্ধপ সহজ্ররশ্রি সুর্যের সহ কিরণ বিচ্ছুরিত 
হয় একটি কেন্ত্রস্থ অগ্নি-গোলক থেকে, 
যেন্ধপ সহশ্রদল পদ্মের সহজ দল প্রস্মৃটিত হয় 
একটি কেন্্রন্থ মধূ-কোষ থেকে, যেক্পপ নহঅ- 
ধারার নিঝণরিণীর সহঞ্র ধার] উৎসারিত হয় 
একটি কেন্ত্রস্ব উৎস থেকে--সেন্সপ জীবনদর্শনের 
সহত্ম রশি, সহত্দ দল, সহম্র ধার নিরস্তর 
উচ্ছলিত হয়ে উঠছে একটি কেন্ত্স্থ মুলীভূত 
তত্ব থেকে । সেই তত্বকেই আমাদের উপলব্ধি 
করতে হবে জীবনকে- মানুষকে উপলন্ধি 
করতে হ'লে। 


৫০৬ 


ভগিনী নিবেদিতাব জীবন-দর্শমের এই 
কেন্দ্রীভূত মূলগত তত্ব কি? 

তা অন্বেষণ করতে আমাদের অধিক দৃব 
যেতে হয় না, কারণ তা ভার সর্বত্রই প্রকটিত। 
জীবন-দর্শন অবশ্য জীবনে সর্বত্র ও সর্বদাই 
প্রকটিত। তা সত্তেও এই প্রকাশের প্রকার- 
তেদ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সুস্পষ্ট 
প্রকাশিত, বহুল-পরিমাণে প্রকাশিত» কোন 
কোন ক্ষেত্রে তা নয় | নিবেদিতাব জীবনে 
অম্প্ট কিছুই ছিল না, এবং সেজন্য তাব 
জীবন-দর্শনও অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছে সংলার-মুকুবে । কি সেই অপন্ূপ উজ্জ্বল 
কেন্দ্রীভূত জীবন-দর্শন-তত্ব? ৩1 হ'ল এক 
কথায-তেজ। নিবাত-নিষ্ষপ্প অগ্রনিশিখাব 
মতোই ছিল তাব সমগ্র জীবন। শ্রীঘববিন্দ 
স্তাকে বলেছিলেন, "শিখা মযী? । এর অপেক্ষা 
অধিকতব উপযুক্ত; হু, শোভন বর্ণনা আব 
হ'তে পাবে না। 

মানব-সভ্যতার প্রথম উষাগমে, পুণাভূমি 
ভারতবার্ব পুণাশ্লোক খমির! মানব-কল্যাণেব 
নিমিত্ত মোক্ষেব উপাষ নির্দশ ক'বে অতি 
জন্দবভাবে বলেছিলেন £ 

“নায়মাত্ব। গ্রবচনেন লত্যে। 
ন্‌ মেধয় ন বহুন! শ্রাতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লত্য- 
স্তশ্যৈষ আত্মা! বিবৃণুতে তনুং স্বাম্্‌।” 

-- এই আন্নাকে বেদাধ্যযম, গ্রস্থপাঠ ও বহু 
শাস্ত্র ঘারা জান। যায না । তিনি ধাকে বরণ 
করেন, তিনিই কেবল তাকে জানতে পারেন। 
কেবল তাবই নিকট তিনি স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত 
করেন। 

অতি স্ুন্দব রোমাঞ্চকর কথা। কিন্তু 
সঙ্দিদ্ধ মাষের মান প্রশ্ন থেকেই যায়। তিনি 
বরণ করবেন কি নিয়মাহৃসাঁরে ? তিনি তে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_৯ম সংখা] 


যদৃচ্ছ।ভাবে তাঁর এই মহাহুগ্রহ বিতরণ করতে 
পাবেন না উচ্ছৃঙ্খল পক্ষপাতছষ্ট নৃপতির ম্থায। 
সেজন্ত পথের মঙ্ত্রেই পুনবায় বল হচ্ছে সমান 
স্বন্দবভাবে £ 
“মায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যে। 
ন চ প্রমাদাত্তপসে বাপ্যলিঙগাৎ। 
এতৈকপাধৈর্যততে যস্ত বিদ্বাং- 
স্তত্তৈষ আত্ম! বিশতে ব্রহ্মধায |? 
(মুণ্ডকোপানিযদ ৩-২-৪ ) 
_যিনি বলহীন, তিনি এই আত্মাকে লাভ 
কবতে পাবেন না। তোগেচ্ছ! ও বৃথ| লক্ষ্যহীন 
তপন্য 1 ঘারাও তাঁকে লাভ কবাযায় লা। কিন্তু 
যিনি বীর্য নিফাণতা এ প্রকৃত তপস্যাব পন্থ! 
অবলঘ্ন কবেনঃ তিনি ত্রঙ্গপামে প্রবেশ করেন। 
নিবেদিতা ও ছিল বাধ নিঞ্ফানত। ও 
তপস্তার পন্থ।। তাব তেজোদীপ্ত জীবনেব প্র/ত 
বন্ধে রন্জে এই তেজ বিচ্ছুরিত হ'ত অধিত 
বিক্রমে। তাব তেজোমুলক এই জীবন- 
দর্শনের প্রমাণ আমবা পাই একদিকে তাৰ 
প্রতি কথাধ, প্রতি লেখায , অন্যদিকে তার 
প্রতি কার্ধ-কলাপে; প্রতি আচার-আচবণে, 
কাবণ তার অন্তর ও বাহির ছিল সমান--তিনি 
মনে যা ভাবতেন, মুখেও তাই বলতেন, 
কাজেও তাই করতেন । আমর] এই নিবন্ধে 
তাব জীবন-দর্শনেব অন্সন্ধান করব তার 
এই অনুপম অনলবর্ধী অযুতআাবী রচনায় | 
ৃ্টান্ত্বরূপ, তার তেজোদীপ্ত বচন 
4১207988759 17700018100" ধরা যেতে পারে। 
তাব রচন1-পাঠে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল এই যে, তিনি 
সর্বদাই ভাবতীয়দেব কথা বলতে গিয়ে 'আমি”» 
'আমব1” “আমাদের প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার 
করেছেন-বিন। দ্বিধায়) অতি সহজ এগরল 
সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে। 


আশ্বিন ১৩৬৮ ] 


এই 4888798581৩ 10180 নামক 
বচনাটি চাবটি উদ্দীপ্ত প্রবন্ধের সমাহার £ 

170)2 13819) 416 7188] 1)90076 09? 
4[)6 [0987১ 1010. 06 অিয় 6০ 6175 [098], 

[076 138819' অথব1 “ভিত্তি এই নাম 
থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি আরম্ভ করেছেন 
একেবারে মূল থেকে । আমাদেব জীবনের 
ভিত্তি কি হবে? সাধারণতঃ আমর! যে 
পবিবাবে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে বধিত হই, 
যে দেশে জীবন অতিবাহিত করি, সেই 
পরিবাব) সেই সমাজ, সেই দেশের আচার- 
ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, এতিহা-দৃ্টিভঙগী 
নীববে নিক্রিয়ভাবে মেনে নিষে, শাস্ব-শিষ্ট, 
অমাধিক-মস্থণ, নিরুপদ্রব-নিভ্তব্গ জীবন যাপন 
কবি, এবং একদিন একটি ক্ষুপ্র বুদ্ধদেব মতোই 
বিনাশের অন্তহীন গভীবে নিঃশেষে_ নিশ্চিহ্ন 
ভাবে মিলিযে যাই। মিলিযে যাই কেন? 
ফেহেভু এ (কেবল দৈহিক জীবন-_পণুব 
জীবন! দৈহিক দিকৃ থেকে একটি জড 
নিঃসাড় বস্তব স্তায়ই আমবা বধিত হই 
প্রাকৃতিক নিয়মাহসাবে , পশুব ন্যায় একটি 
অচল অনড জীবনই আমর। যাপন কবি। 
কিন্ত নিবেদিতা বলছেন, এক্নপ জীবন জীবনই 
নয-একূপ ভিভিতে যদি আমরা জীবন 
আরম্ভ কবিঃ যাপন করি; শেষ কবি- তা হ'লে 
জড় বস্তুর স্থিতিই কেবল আমাদের হবে, 
এই পশুর জীবনই কেবল আমাদের হবে, হবে 
না কেবল মাস্কব হওয়।, মাহুঘের জীবন যাপন 
কব।, মাহুষের লক্ষ্য লাভ করা। 

তা হ'লে আমাদের জীব্নব, যাশ্ৃষের 
জীবনের কি তিত্তি হওয়! উচিত 1 নিবেদিতা 
এক কথায় বলছেন, 42671989070 --কে বল 
নিষ্িয়ভাবে গ্রহণ নয়, সক্রিয়ভাবে দান, 
কেবল স্থৈর্য-অবলঘ্বন নয়, বীর্য-প্রদর্শন ; কেসুল 


ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


৪৬৭ 


তৃপড হয়ে বসে থাকা নয়ঃ দূ হয়ে এগিয়ে 
চল]; কেবল অবিচলিত সম্তোষ নয়) অনযনীয় 
সাহস, কেবল সভয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকা 
নয় ঃ নির্ভয়ে আক্রমণ করা । এই ভাবে সক্ষিয় 
“আক্রমণ, আক্রমণের” চিত্তা, আক্রমণের" 
আদর্শ-এই তে! হওয়া উচিত আমাদের 
জীবনের ভিত্তি, জীবনের চিন্তা, জীবনের আদর্শ | 

তাব স্বভাবসিধ তেজোদীপ্ত ভঙ্গীতে 
নিবেদিতা বলেছেন £ 


41708698.0 01 709881%165) ০৮165 , 108 
116 ৪62,0087:0 01 ৮ 01১10888) 6109 968/008,0 
01 96:10], 11) 116,068 01, 90920-$1910110 
0910:706+ 61007000)700 010691016৮9 20%80- 
108 1086? 


_নিষ্কিয়তাব স্বলে সক্রিয়তা, দুর্বলতার 
স্থলে সবলত!, ক্রমভঙ্গুব প্রতিবক্ষার হ্থলে 
আক্রমণকাবী দলেব উদাত্ত বিজয়োল্লাস। 

আক্রমণ করব কাকে 1-বিশ্ববাসীকে | 
কি দিয়ে আক্রমণ করব? আমাদের চিন্তা 
দিয়ে, আদর্শ দিযে, এক কথায় আমাদের 
চরিত্র দিযে, সত্তার সারপদার্থ দিয়ে, আত্মার 
বল দিযে । সেজন্য চরিঞ্র-সংগঠনই হ'ল 
আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে 
নিবেদিতা ০%8107৮ ও ০7/6/9/-এর মধ্যে 
একটি হুম্ধর পার্থক্য দেখিয়েছেন। এই 
পার্থক্যেব বিষষ অবধারণ কর! আমাদের, 
ডিন্ুদের বিশেষভাবে কর্তব্য। যেহেতু 
আমাদের সমাজে প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টি 
প্রোযই আবৃত হয়ে যায়। 

40096015' কি ? 40086010+ হল সাযাজিক 
বীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কাহৃন। 
জন্মের পর থেকেই আমরা অজ্ঞাতসারেই 
এই সকল সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ করি, 
আচার-ব্যবহার অনুসরণ করি, নিয়ম-কাস্ছন 
যেনে চলি। বিশেষ ক'রে লাধারণতঃ হিচ্দু 


৪৪৮ 


সমাজে ব্যক্তি-ম্বাধীনতা অল্প। শিশুকাল 
থেকেই হিন্দুসস্তানের আহার-বিহার, আচার- 
বিচার, কার্ধকলাপ যেন একই হ্াচে ঢাল1-- 
নুতন কিছু করতে গেলেই নীরব বিস্ময় ও 
সরব প্রতিবাদ তার প্রাপ্য । এই ভাবে, হিন্দু- 
সমাজে 46807? এবং %%016100, সামাজিক 
রীতি-নীতি ও এঁতিহের প্রভাব অত্যধিক । 
কিন্ত নিবেদিতা বলছেন, তাকিয়ে দেখুন 
একবাব পশ্চিমের দিকে । অস্ততঃ এই দ্বিকৃ 
থেকে, তার নিকট থেকে আমাদেব শিক্ষণীয় 
যথেষ্ট আছে। পশ্চিমের শিক্ষার প্রণালী 
স্বতন্ত্র। পশ্চিমেও নিশ্য়ই স্মাজ আছে, 
সমাজের শাসনও আছে, সমাজের উপকারিতাও 
আছে; কিন্ত সেখানে সেই সঙ্গে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার অবকাশও অল্প নয়। অন্থান্ত 
দেশের স্ায় অবশ্য সেই দেশেও শিশুশিক্ষ! 
রয়েছে স্ভশ্ত নারীদেরই হাতে | বরং বল| যেতে 
পাবে যে, প্রাচ্যদেশের অপেক্ষা প্রতীচো শিশু- 
শিক্ষায় নাবীদের অধিকাব ও দান বহুগুণে 
অধিক সেয়া হোক, টি01863% 11000081010 
বা শিশুশিক্ষাব স্তর অতিক্রম ক'রে বালক- 
বালিকা, যখন “সামাজিক ব্যক্জি'রিপে প্রতিষ্ঠিত 
হ'তে চলে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিক। তাদের 
কি বিষয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে শিক্ষা দেন? 
এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার মধ্যে 
একটি প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি কবা যায়। টি 
হল এহঃ তাদের শাস্ত হ'তে, বিনীত হ'তে 
আজ্ঞান্ুবতী হ তৈ, সহনশীল হতে, বিন! দ্বিধা! 
ও প্রতিবাদে নিধিচাবে নীরবে সমস্ত কিছুই 
গ্রহণ কবতে শিক্ষা না দিয়ে, বরং শিক্ষা! দেওয়া 
হয় তেজন্বী হ'তে, দািত্বজ্ঞানশীল হ"তে, নুতন 
বিষয়ে অগ্রণী হ'তে, প্রযৌজনবোধে বিদ্রোহী 
হতে । সেজন্য শিশুদের 'বাগ ও জিদৃ'কে 
পাশ্চাত্য জগণতে অতি ভম্নাবহ বস্ত্র বালেমনে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


করা হয় না, উপরস্ত মনে কর! হয় যে, এগুলি 
শিশুর জীবন-পথে চলবার অতি প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী। সেজন্ত এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে দমন 
অথবা ধ্বংদ করবার প্রচেষ্টা না ক'রে প্রচেষ্টা 
কর] হয় কেবল শুভদিকে পরিচালিত করবার, 
মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করবার, আত্মশক্ষি 
ও আত্মবিশ্বাসে, তেজ ও অনমনীয়তায় 
রূপাস্তবিত করবার । এই কারণে পাশ্চাত্য 
জগতে খেলাব মাঠে বালকে বালকে মুষ্ট্যামুদ্ি, 
হাতাহাতি, যুদ্ধাযুদ্ধি প্রভৃতিকে বর্জনীয় না 
ব'লে বরং প্রশংসনীয় বলে গ্রহণ করা হয়, 
যদি অবশ্য তা অন্যায-অবিচারমূলক না হযে 
স্টায়াহ্ুমোদিত হয়। সেজন্ত পাশ্চাত্যের 
পিতামাতাদের মত এই যে, এই ভাবে বালক- 
বয়সেই সংগ্াাম করতে অভ্যস্ত না হ'লে পরে 
দুর্গম সংসারারণ্যে সস্তানের দিশাহার। হয়ে 
পড়বে । বলাই বাহুল্য যে, যা এইমান্র বল। 
হ'ল, সেই সঙ্গে তাদের শিখে নিতে হবে সেই 
সংগ্রামের মূল শীতি ও নিয়মাবলীও সমভাবে । 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেই যে, কেবল পশুবলই হবে 
মূলধন, কবল স্বার্থই হবে মূল লক্ষ্য, কেবল 
উদ্দামতাই হবে মৃল-প্রণালী, তা তো কোন 
ক্রমেই হ'তে পারে না। সেজন্ত এক্সপ 
গ্রামের অস্তরালে গঠিত হযে ওঠে মামব- 
জীবনের সেই একমাত্র ভিত্তি--চরিত্র । 
বস্ততঃ ব্যক্তি ও সমাজের প্রক্কত ও প্রকট 
সম্বন্ধ কিরূপ হওয়! কর্তব্য--তা হ'ল সকল 
দেশের সমাজ-ব্জ্তানেবই একটি ছুব্দহ সমস্ত] | 
একদিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে , 
অন্থদিকে-সামাজিক শাসনের মৃঙ্যও অল্প 
নয়। ফুল প্রশ্ম্টিত হয়ে উঠবে স্বকীয় 
সৌন্দর্যে সৌরভে আনন্দে দ্িগৃদিগন্তব্যাপী 
হবে তাব গরিমা, বাধাহীন হবে তার 
বিকাশ, উম্মুক্ত হবে তার স্থিতি। তা সত্বেও 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


ফুলেব মুল রয়েছে আত্তস্ত-কাল মৃত্তিকার 
ঘনাত্যন্তরে অনড় অচল অটলভাবে। এক- 
দিকে, যেমন ফুল মুলকে অস্বীকাব করতে 
পারে না, অন্তদিকে- তেমনি মূল ফুলকে বন্ধন 
কারে রাখতে পারে মা। খই তো হ'ল ফুল 
ও মুলেব-ব্যক্তি ও সমাজের প্রক্কৃত সব্বদ্ধ। 
প্রতীচো ফুলের, প্রাচ্যে মূলে সমাদর সমধিক 
হ'তে পাবে; কিন্ত কেবল একটি রেখে 
শন্যটিকে বঞ্জন করা কাবও পক্ষেই যে 
সম্ডভবপর নয়, তা স্থনিশ্চিত। 

পেজন্য দূরদরশিনী নিবেদিতাও ভাবতীয় 
সমাজের এই মুলগত দোষ দুর করবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। 

তিনি তাঁর ম্বভাব-স্থলভ মৌলিক চিস্তা- 
প্রণালী দ্বারা ভারতে প্দশশাবতাব+-তত্তবের 
মধ্যে এই £400763506 77270257এর আভাস 
লাভ করেছিলেন। অতি সুন্বরভাবে তিনি 
বলাছেন যে, মৎস্য কুর্ম বরাহ হমিংহ প্রভৃতির 
স্তব অতিক্রম ক'রে এই অবতারের পুণ্যযৃতি 
আমরা দেখি, ছুই ক্ষত্র-মহাবীরেব ক্ূপে_ রাম 
ও কচ । তাদের অতুল বীর্ষের সম্মিলিত 
মহিমার ফলেই যেন পরিশেষে উদিত হলেন 
করুণাঘন প্রশান্তমৃতি ভগবান বুদ্ধ। তাতেও 
কিশেষ হল? না। কলির কন্ধি অবতাবে 
নিহিত রয়েছে আরও বীর্যের আরও জয়ের 
নিশ্চিত নিশান! 

এই তাবে শাস্তির পশ্চাতে থাকবে শক্তি, 
গ্রহণের পশ্চাতে থাকবে দান, সহনশীলতার 
পশ্চাতে থাকবে দনপ্রবণত1 | তা হলেই হবে 
জীবনের প্রকৃত চরিতার্থতা। সেজগ্ভ কেবল 
বিনয়, কেবল ধৈর্য, কেবল সম্তোব-ছুর্বলতারই 
মামাস্তর মাত্র । আমাদের ভারতীয় সমাজে 
অবশ্য এগুলিব মূল্য সমধিক । কিন্ত বলদীপ্ত 
পাশ্চাত্যের ভাবধারায় পুষ্ট নিবেদিত এগুলির 


ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


৫৪৪৯ 


সম্যক ভিত্তি নিদরশি করেছেন--হ্ব্ড ভারতের 
জাগরণের জন্ত। বস্ততঃ বিনয় ঘি হয় গুণ- 
হীনতা, ধৈর্য যদি হয় নিক্কিয়তা, সম্তোষ 
যদ্দি হয় উদ্মহীনতার রূপাস্তরমাত্র_ তা হ'লে 
তাদের উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতাই 
হবে বহুগুণে অধিক, নিঃসন্দেহ। 

০ঙ্ধন্ত ভারতীয় সমাঁজ-জীবনের প্রক্কৃত 
ভিত্তি নির্দেশ ক'রে নিবেদিতা বলছেন যে, এই 
ভিত্তি 10986070' (রীতি ) নয়, 00875966 
( চরিত্র)। প্রথমটিকে কেবল নিষ্রিয়ভাবে রক্ষণ 
কবলেই চলে; কিন্ত দ্বিতীয়টিকে করতে হয় 
গক্ষিয়ভাবে স্প্িগঠন। সমাজ তার 
আবহমানকাল-প্রচলিত রীতি-নীতি, নিয়ম- 
কাছনকে আমাদের উপর চাপিয়ে দ্রিতে 
পারে অনায়াসে, কিন্ত চাপিয়ে দিতে পারে 
না চরিত্রকে । কারণ চরিত্র সমাজগত 
সম্পত্তি নয়, গ্রহণ ও রক্ষণের বস্তু নয়-_ 
ব্যক্তিগত সম্পদ্‌, অর্জন ও সঞ্জনেব বস্ত। 


নিবেদিতার সেই মহাজীবনম্বপ্র আমরাও 
একবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে দেখি না কেন! 
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_মনে কবা যাক্‌ যে, আমর] হিন্দুধর্মকে 
গ্রহণ করি হিন্দু বীতিনীতিব রক্ষকরূপে আর 
নয়, কিন্ত হিন্দু চরিত্রের অষ্টারূপে। 


এই “মনে কবার? ভিত্তিতেই নিবেদিত 
চশ্পুপমাজেব স্থির পদ্থ! নির্দেশ করেছেন। 

সেই পন্থা হল, কেবল নিজেকে রক্ষা করা 
ময়; কিন্ত অহ্দের নিজমতে আনয়ন কর1-_ 

09৩ ৬০: 2৪ 00৮১ 200১ 6০ 10666 
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_কেবল নিজেদের রক্ষা কর! নয়, কিন্তু 
অগদের স্বীয় মতে আনয়ন করা--এই হযে, 
এখন আমাদের কার্য। (ক্রমশঃ ) 


[71000 05607) 


আমাঁদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত-শিক্ষার গুরুত্ব 


ডর শ্রীযতীন্দ্রবিম্গ চৌধুরী 


আজ বহু ভারতীয় মনীষী তারঘ্ধরে ঘোষণা 
করছেন যে, আমাদের বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে 
ভাষা-পমস্তার একমাত্র সমাধান- সংস্কৃতকে 
জাতীয ভাষা ব'লে গ্রহণ কর1। সংস্কৃতের 
সুদৃঢ় বন্ধনে সমগ্র ভাবতবষ যতর্দিন সংগ্রথিত 
ছিল, ততদিন বহিঃশত্রর আক্রমণের কাছে 
ভাবতবর্ষ মস্তক অবনত কবেনি। আমাদের 
এইতবেয আরণ্যক বলেছেন £ 


“কলি: শযষানো ভবত্যুজ্জিহানত্র ঘ্বাপরঃ। 
উত্তিষ্টংস্ত্রে তা ভবতি কতং সম্পছাতে চবন্‌। 
চরৈনেতি চরৈবেতি 1 

অর্থাৎ ততদিন পর্যস্ত দেশে কলি বিবাজমান, 
যতদিন দেশবাসী স্বপ্ত, যখন দেশবাসী 
গ! মোড়ামুড়ি দিতে আবস্ত করে, তখন দ্বাপব, 
দেশবাসী উঠে দাভালেই আসে ত্রেত! এবং 
দেশের মান্ধ চলতে আর্ত করলেই সত্য 
যুগেব আবির্ভাব হয়। অতএব-_চলতেই 
থাকো, চলতেই থাকো । 


যুগেযুগে বাব বাব দেখা গেছে, যখনই 
আমবা চলতে থাকি, তখনই দেশে সত্য 
যুগ বিরাজমান এবং তখন সংস্কৃতকেই জাতীয় 
জাষাবপে গ্রহণ ক'রে আমরা চলতে থাকি। 
দেশ যখন গাঢ় তমসাচ্ছন্্_-তখন সংস্কতেবও 
অবসাদ ঘনীতূত। সংস্কৃতও মবেনি, ভাবতও 
মরেনি। সংস্কৃতও মরবে না- ভারতেবও 
মৃত্যু নেই। 


গংস্কৃতের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগই ভিত্তিহীন 


(১) প্রথম অভিযোগ--সংস্কৃত মৃত । 
সংস্কৃত দেবত।ষা, যৃত্যুহীন। যে-ভাষা 


স্বত, তাতে হাজার হাজার লোক দৈনন্দিন 
কথা বলছে কিক'বে? যে-ভাষা মৃতঃ প্রতি 
বসব সে-ভাষায এত নৃতন গ্রন্থ প্রকাশিত 
হচ্ছে কি কবে? যে-ভাঁষ মৃত, তার আশ্রক্স- 
ভিন্ন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি-বিষষক ব! অন্য যে-কোন 
পবিভাষা-সমিতি একটিও নূতন শব্দের সৃষ্ট 
করতে পাবেন নাকেন? যে-ভাষা] মৃত, সে- 
ভাষায কত প্রমামিক, মাসিক, সাপ্তাহিক 
পত্রিকা চলছে কি কবে? নিশ্ব ভাবতের 
অনেকেবই আজ সত্যিকাব দৃষ্টিশক্তি বিদেশী 
কাচের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে বা অন্ত যে কোন 
কারণে নষ্ হয়ে গেছে। না হয-_হাজাব 
হাজার বৎমর যে-ভাষ! সমস্ত এশিয়া, ইওরোপ, 
অন্ট্রেলিযা, পলিনেসিয়।, মেলানেসিযা এবং 
আফ্রিকাব বহু অঞ্চলকে জ্ঞানেব দিব্যালোকে 
উদ্ভাসিত কবে রেখেছে, যে-ভাষ। পৃথিবীর 
সকল আধভাষার জননী এবং যে-ভাষ! 
পৃথিবীর সকল ভাঁষাকেই অক্লবিস্তর কবেছে 
সম্পদ বিতবণ-_তার গলায় মুত ভাষার বিজ্ঞপ্তি 
ঝুলিয়ে দিয়ে কবতালি দেওয়া--নিতাস্তই 
বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক, সন্দেহ কি? 


সংস্কত ভাষা সকল ভারত্তবাসীব প্রাণে 
কত আনন্দের ঝঙ্কার তোলে, তার প্রকট 
প্রমাণ আমরা পাই--আমাদের১ সংস্কৃত 
নাট্যাভিনযের সময়- স্বদেশে এবং বিদেশে | 
সংস্কৃত স্তোত্র, গান এবং মন্ত্র সকলের হৃদয়ে 
গজা-যমুনা-সবস্বতীব ভিিআোতোধার! প্রবাহিত 
কবে দেয়। 


১ প্রাচযবাণী-মনদিয়ের উদ্লোগে 


আশ্বিনঃ ১৩৬৮ ] 


(২) দ্বিতীয অভিযোগ--সংস্কৃত কঠিন 
ভাষা । 

এই উক্তি আবও অসার, একাস্ত 
প্রবঞ্চনাময়। আমরা নিজেরাই দেখেছি, 
লণ্ডনে, ইওরোপেব প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে 
ধাবা ভারতীয় আর্ধভাষাব কিছুই জানেন না, 
ভারাঁও ছয় মাসের মধ্যে সংস্কৃত ভাল কবেই 
শিখে নেন ১ এক বৎসরের মধ্যে সংস্কতে 
কথাবার্তা বলতে পাবেন ধীরে ধীরে । এমন 
সুন্দর আইন-কাহ্থনে স্ুুবক্ষিত, সুসংবদ্ধ মধুরিম- 
ময ভানা_আপন বঙ্কারেই পৃথিবীর সকলকে 
মাতোয়ারা কবে দে । খ্বীগ্রীয প্রথম শতাব্দী 
থেকে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্ধী পর্যস্ত এশিযাব 
একটি দেশে, প্রশাস্ত মহাসাগবের দ্বীপপুঞ্জ- 
সমুহে-_অহোরান্রর অবিরলধাবে সংস্কতেব 
চ্ঠ! হযেছে, সেই সেই দেশে কত উচ্চদরেব 
কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃত ভাষায় কত 
উদ্চোঙ্গের গ্রন্থ প্রভৃতি রচন1! কবে গেছেন। 
বন্দুঞ্জ দেশে পর্যন্ত ইন্দ্রদেবী প্রস্ততি মহীযসী 
নারীবাও কবেছেন সংস্কৃত ভাষাকে স্বকীব 
অনবদ্য দানে সমৃদ্ধ । এ ভাষাকে কঠিন ব'লে 
পরিহার কবার কথা আধুনিক শিক্ষিত 
ভারতীয়দের মুখেই শোনা যায়। ভারতবর্ষের 
ধাইবেব কোন শিক্ষিত লোক এ কথা বলেন 
না। অধ্যাপক রাইল্যাগুস্‌, ডাঃ এফ. ডক্রিউ 
টমাস প্রভৃতি সকলেই ভারতেব রাষ্রভাষা 
সম্বন্ধে কথা উঠলেই অকুষ্ঠিত চিত্তে, অতি 
ভাবে সংস্কতের নামই উল্লেখ করেন ; শ্রধু তাই 
নয়, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা না করাব যুকিট' 
কোথায়, খুঁজে পান না ব'লে তাঁবা গভীব 
উদ্বেগ প্রকাশ করেন। 

কাজেই সংস্কৃত মৃত ও কঠিন ভাষা--এই 
যে উত্ভি, এটি হনেকটাই স্বকপোলকল্পিত 
অথব! উদ্দেশ্বমূলক-_বল। যেতে পারে । 


আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব 


পৃথিবীর সর্বশ্রেউ ভাব! ও সাহিতা সংস্কৃত 

এই বিষয়ে পৃথিবীর কোন ভাষাবিদ্‌ বা 
সাভিত্যাচার্ষের দ্বিমত নেই। এত স্বতঃসিদ্ধ 
বিষয়ে আলোচনা বৃথা । সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্য কেবল শ্রেষ্ট নয, প্রাচীনতমও | এই 
পৃথিবীর প্রাচীনতষ ভাষার প্রথম এরঙটিই, 
অর্থাৎ খখেদই আমাদের ভাবতীষ ভাবধারাব 
ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের মূল আকর। 


যুগযুগান্তরের ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যত। 
সংন্কতে সহায়তায় পুষ্ট 


কেবল বর্তমানে নয, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ও 
ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষালমূহ ও সাহিত্য- 
বাজির আলোচনায় এটি অতি সুস্পষ্ট যে, 
সংস্কতের উপব নির্ভর কাবই আমাদের দেশের 
প্রত্যেকটি ভাষা ও সাহিত) স্ুপমুদ্ধ হয়ে 
উঠেছে । এখানে এমন স্থান নেই--যাতে 
আমর1 উদ্বাহবণের সাহায্যে এ সত্য প্রমাণ 
করাব চেষ্টা করতে পাবি--যেমন কর্ণাট দেশের 
ভাঁষাই ধব1 যাক। সত্যি এটি একাস্ত উল্লেখ- 
যোগ্য থে কর্ণাটব পুবন্দব দাস, জগন্নাথ দাস, 
কনক দাপ, স্বাদি বাদেরাজ, বা আরও পববর্তী- 
কালেব নাবীকবি হেলেবনকটি গিবিয়ন্মা-- 
হোক তাবা ব্যাসকূট বা দাপকুটেব অন্তর্গত 
_সকলেই সংস্বতের ভাবধারায় একান্তভাবে 
পত্লিপ্রাবিত, ভাষাও নিতান্ত সংস্কতপ্রধান । 
মারাঠী অভঙ্গ বা হিন্দী দ্রোহা বুঝতে কোন 
বাঙালী, উড়িম্যাবাসী বা আপামপ্রাস্তের অধি- 
বানলীব কষ্ট হয ন1_যদি সংস্কত কিছু পড়া 
থাকে, অথব।-স্ব স্ব ভাষার উপরে দখল থাকে, 
কারণ এই পরবর্তী ক্ষেত্রে মাতৃভাধায় স্থশিক্ষিত 
ভারতায় মান্দেই শতকর! ৬০।৭*টি সংস্কৃত শব্দ 
দিয়ে, বাংলাভাষার মতে? ভাষার শতকরা! 
৯০টি শব্ধ দিয়ে কথাবার্তা বলেন--সাহিত্য 
রচন। করেন তে! বটেই। 


€&১২ 


আজকের দিনের এই যে চিত্র, এটিই 
ভারতের শাশ্বত চিত্র, এটিই প্রকৃত ইতিহাসের 
রূপরেখা । ভগবান্‌ মহাবীর ও ভগবান্‌ বুদ্ধ 
যথাক্রমে অধমাগধী ও মাগধী ভাষায় স্বধর্ম 
প্রচারে ব্রতী হলেন। ছুইশত বৎসর যেতে ন! 
যেতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতমগ্ডলী 
একেবারে হাপিয়ে গেলেন, এবং সংস্কৃতের 
গঙ্গাধাবায় স্নান ক'রে পুনবায় ধন্ত হলেন। 
পেলাম আমরা কত অগণিত জৈন ও বৌদ্ধ 
কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে-সকলেই 
সংস্কতে রচনা ক'রে অমর হযে গেছেন। এই 
রকম একশত, ছুইশত মনীষী নন--হাজাব 
হাজার । ভারতে নয়, এশিয়। মহাদেশের 
সর্বত্র, জগতেব অবশিষ্ট স্থানেও। ভারতের 
বাইবের মনীষীর1 সংস্কতের প্রসাদে ধন্য হযে 
বললেন_-'আমর1 ভারতের ধর্মসস্তান » মহা- 
জননীব জযগান করি মহাকবি অশ্বঘোষ, 
দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নাগাজুনিঃ অনঙ্গ, বন্ছবন্ধু 
প্রভৃতিবা ছুটে এসে বললেন--“চিবারাধ্যে 
সংস্কতজননি। হারানিধি আমরা, মা । তোর 
বুকে ছুটে এসে জীবনরক্ষণে হলাম সমর্থ? 
একমাত্র সংস্কৃতকেই লক্ষ্য কবে বিগ্ভাপতিব 
ভাঁষায় বল! যায়--কত ভাষার ব্রঙ্গা এলেন, 
গেলেন--তোঁব মৃহিমাব পার কে পায় মা। 

“কত চতুবানন মরি মরি যাওত 

ন তুয়! আদি অবসান1। 
তোছে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত 
সাগর-লহবীসমানা ॥+ 

অনন্ত সংস্কৃত-সাগরবক্ষে বুদ্ধদেব মতো ভাসছে 
ভারতের অন্তান্ক ভাষাগুলি দিনে দিনে, মাসে 
মাসে উঠছে পড়ছে- লীল]1 চলছে ভাষা সমূহের, 
কিন্ত বুত্বদেরই লীল!। তো, স্থায়িত্ব তাদের 
কোথায 1 ভাষাবুদ্ধদেব খেলায় যা কিছু 
স্বায়িত্ব-লাভের আশা কবেছে-তাই সংস্কৃতের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


আশ্রয়ে রূপান্তর লাভ করে যুগের বুকে 
সিংহাসন জুড়ে বসে আছে। 

সংস্কতের ব্যাপকতা যেমন অসীঘ। 
গভীরতাও তাদৃশ। প্রাচীন ইরান দেশে কি 
বিস্ময়কর সংস্কৃত চর্চা চলেছে । কত অগণিত 
চিকিৎসক, জ্যোতিষী সংস্কৃতের মপিরত্ব মন্তুকে 
ধারণ ক'রে সেখানে গেছেন; ফারসী ভাষায় 
হয়েছে সে সকল অনুদিত। পাশ্চাত্য থেকে 
পর্যস্ত আমর! নিয়েছি কত, যেমন রোমক 
সিদ্ধান্ত। কত ফারশী গ্রন্থ আমরা সংস্কৃতে 
রূপ দিয়েছি__যেমন শ্রী্বের কথা-কৌতুক। 
ঘইউন্থফ-জুলেখা'র প্রেমকাহিন। যে শ্রীব 
সংস্কতে দ্ধপায়িত কবেছিলেন, তিনি কিন্ত 
আসলে এঁতিহাসিক | কহলণের রাজতবঙ্িণীকে 
জোনরাজ, শ্রীবব ও প্রাজ্যভষ্ট টেনে এনে 
জনসাধাবণের দববারে পৌছিয়ে দিয়েছেন__ 
আকবরেব কাশ্মীব-বিজয় পর্যস্ত।২ আবাব 
কত মুসলমান সাহিত্যধুরদ্ধব ভাবতে *ধ্যধুগে 
সংস্কৃতের কেবল পৃষ্ঠপোষকত করেছেন তা! 
নয়, মৌলিক বচমাতেও সংস্কৃতকে সমৃদ্ধ 
করেছেন। যেমন? শেখ ভাবন, মহম্মদ শাহ, 
খানখানান আব্‌দল রহমান, দাবা শুকোহ' 
প্রভৃতি ।* জগতের নাবীশিক্ষার ইতিহাসের 
প্রারভিক ইতিহাসে শুধু নয়, প্রথম দিকে 
বছকাল ভারতীয় মাতৃমণ্ডলীব দাঁন ব্যতীত 
অন্ত কোনও দানই পাওয়া যায় না, যেমন 


২ এই কুঙ্গর ইতিহাসের নিমিত্ত বতসান লেখক 
প্রণীত ইণ্ডিরা অফিস লাইব্রেরীর গ্রাস্থেতিছাস_ 
পৃঃ ২০৫৯ দেখুল। ১১৪৮ খ্রীষ্টাঙধ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস 
কহলণ ম্বয়ং রচনা করেছেন, জোনরাজ 'রাজাবলী'ভে 
সে ইতিহাসের ধার! ১৪১২ ত্রীষ্টাঙ্ছ পর্যন্ত টেমে এনেছেন, 
শীবর ১৪৭৭ খ্বষ্টান্ধ পর্বস্ত , অবশিষ্টাংশ রাজ্যভট-কৃত। 

৩ এই প্রসঙ্গে বত'মান লেখকের 0০101561993 
০৫ 21013110990 58179]016 ]2810105 গ্রন্থমালীর ১--৪ 
খও দ্রষ্টব্য। 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 
কেবল খণ্বেদেই ২৭ জন নাবী খবি-কবি 
আছেন।8 তত্ব্যতীত পববর্তী সংস্কৃতি 


সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও নাবীদের 
কত মধুমাখ! জ্ঞানদীপ্ত উক্তি রয়েছে_ জগতের 
কোন্‌ প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য এ নিয়ে 
হলনা অগ্রসর হতে পারে? ভারতের ব্রাহ্মণ- 
ক্তরিয়-বৈশ্ব-শৃড্র, পুরুষ-নাবী, ভাবতে বাঁসকাবী 
অভারতীয়গণ, ভাবতেব বহির্বর্তী অগণিত 
দেশেব পুরুষ-নারী--হাজাব ভাজাব বৎসর 
ধরে যে সাহিত্য-ভারতীব চবণোপান্তে বনে, 
কখন বা সুমেক-কুষের শিখবে বা পাদদেশে, 
কখন বা কাশ্যপহদের (081)%7. 398 95) 
তীরে বসে, কখন বা বোরবুছবে, কখন 
জাপানের ফুজি পর্বতমালায-_লক্ষ লক্ষ সংস্কৃত 
সাধকের! হাজাব হাজাব বসব ধবে যে 
মহাঁজননীব সেবা কবে তার কুলকিনাবা 
পাননি,ফলতঃ বেডেই চলেছে যাব নিরস্তর 
বিস্তৃতি, অশচুষেয় পবিধি-_-তাকে কঠিন ও শক্ত 
ভাষ! হওযার অজুহাতে দূরে সবিয়ে বাখলে 
অথবা কোণঠাস। কবতে গেলে, কাঁর কি লাভ 
হবে? কেবল ভ্রাতৃদ্বোহের গ্রানিতে ছাবখার 
হওয়ার দিকে দেশ দ্রুতগতিতে অগ্রলব হবে। 
সংস্কৃত ভাষাই প্রর্ৃতকন্পে চিরকালই 
ভারতের জাতীয় ভাষ। ছিল। ভাবতের স্বপ্ন, 
জাগরণ, অভ্্যদ্য়--লব কিছুবই মূলস্থান এঁটি। 
বৈদিকযুগের হাজার হাজার বৎসর কাঁলে আর 
বে অন্ত কোন ভাষা ছিল--তার কোন প্রমাণ 
নেই। মহাভারতের যুগে যখন হস্তিনাব 
রাজাস্তঃপুরে কান্দাহার (গান্ধার ), মন্ত্র কুস্তি 
ভোজেব রাজকন্তার। এসে স্থান পেলেন, তখন 





৪ 5252 98090010 096068968৪ 5% ) 8, 
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« বতর্মান লেখকের 0০21606905০ 


ড/০10৩০ 0০ 998100201:5800108 56216$র ১ম 
খওড ঝষ্টরব্য। 
৯ 


আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত-শিক্ষার গুরুত্ব 





৫১৩ 


ভারা দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যপদেশে কোন্‌ 
সনাতন ভাষা ব্যবহার করতেন? মহারাজ 
যুধিষ্িবের রাজস্থয যজ্জে যখন পুথিবীর শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হলেন- কোন্‌ 
আতস্তর্জীতিক ভাষার মাধ্যমে তারা নিজ নিজ 
মনোভাব নিবেদন ফবলেশ? সিংহলের 
অশোক-কাননে মা-সীতা যখন অঝোরে 
চোখেব জল ফেলছিলেন, তখন তার সঙ্গে 
কথা বলতে গিয়ে রাক্ষল রাবণ বা বানর 
হ্ছমান কোন্‌ ভাষায কথ! বলেছিলেন ? 
বামাযণ বলছেন-- হন্ছমান অশোক-কাণনে 
চিন্তা কবছেন ঃ 
যদ্দি বাচং প্রদান্তামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্‌। 
বাবণং মন্তমানা সা সীতা ভীত! ভবিষ্যতি1* 
অর্থাৎ 'যদি আমি এখন হঠাৎ লংস্কতে কথ! 
বলতে আরম কবি, মা-লক্ষমী সীতা আমাকে 
বাবণ ভেবে যদি মুছ1 যান, তা হ'লে কি হবে? 
কে তাব মৃছণ ভঙ্গ করবে?” কথাটি এই 
তো দাডাচ্ছে- লঙ্কানিবাপী বাক্ষপ বাবণ 
আর্ধাবর্তের এই বাজ্জবন্থা রাজপুত্রবধূব সঙ্গে 
সংস্কতেই কথা বলার চেষ্টা করতেন । রামচন্ত্র 
থধ্যমুক পর্বতে যখন উপস্থিত হলেন, তখন 
কিছ্বিদ্ধ্যাবাসীব1 কি অপূর্ব সংস্কৃত ভাষায় কথা 
বলেছিলেন, তাতে একটিও অপশষের প্রয়োগ 
ছিল না, প্ররামচন্দ্র হহছমানের সম্পর্কে বলছেন £ 

নৃনং ব্যাকরণং কৎ্নমনেন বহছুধা শ্রুতম্‌। 

বহু ব্যাহরতাহনেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্‌ ॥" 

এত যে সংস্কৃত হহুমান বললেন অপশব্দের 
প্রয়োগ কোথাও তাব হয়নি । 


৩ বালী(ক-রামায়ণ, হুন্দরকাণ্, ভ্রিংশ সর্গ, ১৯মং 
শ্লোক, লঙ্গমী বেস্কটেশ্বর প্রেসের ১৯৩৫ খৃষ্টান্জের সংস্করণ, 
পৃঃ ১৯৩৭ 

৭ বালীকিস্য়ামায়ণ, পূর্বোক্ত সংস্করণ, কিন্ধিদ্ধ্যাক1ও, 
তৃতীয় সর্গ, ৩ নং গ্লোক, পৃঃ ৪৭৩। 








৫১৪ 


ককুমারপভ্তবে?ও (৭1৯০) মহাকবি কালিদাস 
সংস্কত ও প্রাক্কত বিষয়ে একই মনোভাব ও 
সত্য প্রকাশ করেছেন । মহাকবি শ্রীহর্ষের দিব্য 
দৃষ্টিতে চিবকালের সত্য অতি স্ুন্বরভাবে ধরা 
পড়েছে । দমযস্তীকে লাভ কবার জন্য বিদর্ভ 
দেশে এসেছেন দেবতা মানব-সকলেই। 
কিন্ত সকলে এমন সুন্দরভাবে সংস্কৃত বলছেন 
যে, দেবতাদের থেকে মাস্ষেব, এক দেশের 
লোক থেকে অন্ত দশের লোকেব পার্থক্য 
বুঝবাব কোন উপায় নেই দমযস্তীব স্বয়ংবব 
সভায় সকলেই দেবভাষাব মাধ্যমে দ্রেবতাব 
পর্যায়ে উন্নীত। 


“অগ্ঠোন্ভাবানববোভীতে: 
সংহ্কতিমাভিব্যবহাবপত্হু | 
দিগস্য: সমেতেষু নবেধু তেষু 
মৌবর্গবর্গে! ণ জনৈরচিহ্ি ॥" 
€ নৈবধচবিতিন, ১০1৩৪ ) 
আজ থেকে একশত বৎসব পবে যদি কোন 
বাঙালী সত্তান জিজ্ঞাস| কবেন_- 


'অধি ভূবনমনোমোহি দি 
নির্ষলক্থর্যকবোজ্জলধবণী 
জনকজ্জননী জননী ॥+ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


--এই রবীন্দর-গীতি কোন্‌ ভাষায় লিখিত, 
বঙ্গসম্তানফে কি উত্তর দেবেন? এটি কি 
সং “ভারত-লম্মী? সঙ্গীত নয়? এখনও 
ফে বলবে, তখনও ব। কে বলতে পারবে? 
বাংলা ভাষার চেহারা বদলাতে বদলাতে 
তখন কি রূপ নেবে, কে জানে? সেসময়ে 
পণ্ডিতের, অপপ্ডিতেবা সকলেই বলবেন- এ 
স্বদেশী গান সংস্কৃতেই লেখা । যুগষুগাস্তরের 
বহু রচনা এভ'বে সংস্কৃতের ভাশার পুষ্ট করছে 
এবং চিরকাল করবে। 

তাই স্বামী বিবেকানর্শ বলেছিলেন--ঙাব 
পবিকলিত শিক্ষাধাবাব মধ্যে পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞানের প্কান আছে, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানেব 
স্বান আছে নিশ্ঘ়ই--কিস্ত ভাঁবতীয়দের 
শিক্ষা সংস্কতাষিত হওযা একাত্তই দবকাব। 
ল| হয, ভাবতীঘ সন্তানেবা এজেলি-ফিস্‌? 
(9115-4751) )-ই থাকবেন, মানুষ হবেন লা। 
স্বামীজীব দৃষ্টি কালজয়ী, অভ্রাস্ত্। ধার] সত্য. 
সত্য-বিনির্ণধযে অসমর্থ, জগতের এই শ্রেষ্ঠ 
চিন্তানাঁধকের, ভাবতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচাবব ও 
আন্তর্জাতিক দূত বিশ্বববেণ্য স্বামীজীব চিন্তা 
ধাবাকে তে। তার। মেনে নিতে পাবেন। 

বন্দেমাতরম্। 


তৃতীয় পরিকণ্পন৷ 


অধ্যাপক ড্টুর শ্রীসত্যেন্্রনাথ সেন 


১৯৬১ খুং ১লা এপ্রিলে আমব1 অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার তৃতীয় যামে এসে পড়েছি। 
পূর্ব পরিকল্পনাগুলিব মতো এবও উদ্দেশ্য 
লোকেব আয়বৃদ্ধি কবা, ধনী-দরিদ্রেব প্রতেদ 
কমানো, কর্মপ্রার্থীদেব জন্য কর্মস্থষ্টি কব 
ইত্যাদি। যে পবিকল্পলাষ এব্প ব্যবস্থা কবা 
হচ্ছে, তাব জন্ত লোকেব উৎ্াহের অতাব 
হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ-কথা অন্বীকাঁব 
কর] চলে না যে? দেশেন অধিকাংশ লোকের 
মনে এই পৰিকল্পনা কোন প্রকারের আগ্রহ 
বা উদ্দীপন! স্থষ্টি কবতে পারেনি । সরকাবী 
রাপার্টে এই দেশেব অর্থনৈতিক উন্নতির 
অনেক বর্ণনা ছাপা হয় এবং এ বিষযে পবি- 
ংখ্যানেরও অভাব নেই। গত দশ বৎসবে 
আমাদেব জাতীয় আয বেড়েছে শতকবা 
৮২ ভাঁগ , গড়পড়ত। জনপ্রতি আষ বেড়েছে 
শতকব ১৬ ভাগ-অর্থাৎ প্রতি পবিবাবের 
মাসিক আয় গড়পড়তা প্রায় ১২০২ টাকা 
থেকে ১৩৮২ টাক হযেছে । দেশের নানা 
অঞ্চলে মতন নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে_ লোহা 
ও ইম্পাতের কারখানা, এলুমিনিযামেব 
কারখানা, যস্ত্রনির্মাণের কাবখান।1, তেলের 
খনি, বেলওয়ে ইঞ্জিনের কারখানা এদের 
চিমনি সণর্বে মাথ! উচু ক'রে উঠছে। আমর! 
বড় বড় নদীতে বাধ দিয়েছি, বাধের জল 
খাল কেটে চাষীর ক্ষেতে পৌছে দিষেছি, 
জলে যন্ত্র বসিয়ে বিদ্যুৎ তরী করেছি। 
বিদেশীবা প্রশংসা ক'রে আমাদের প্রচুর অর্থ 
ধার দিযেছে এবং আরও দেবে। কিন্ত এই 
সব সত্বেও যে প্রজাদের মনে শান্তি নেই, 
তা নিঃলন্দেহ | 


এর কারণ ধু'ক্ততে হ'লে গত দশ বঙসবেব 
অথনৈতিক ইতিহাসের কথা আলোচনা করতে 
হবে। এই পবিকল্পনার পথে আমাদের যাত্রা 
শুর, হয়েছে ১৯৫০-৫১ খুঃ থেকে- স্বাধীনতা - 
লাভেব তিন বঙ্লর পবে। প্রথম পরিকল্পনার 
পথে দেবতাব শুভদৃ্টি ছিল। জমিতে দোনার 
ফসল জন্মাল ও খাছ্যশস্তে দেশ ভবে গেল। 
পাঁচ বদর পবে আমব। সহাশ্ত বদনে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকে বরণ ক'রে নিলাম। কিন্তু এই 
পবিবল্পনায দেবতা তুষ্ট ছিলেন না । প্রথমেই 
বৈদেশিক মুদ্রাব খ্সাবেব ভূলে সঞ্চিত তহবিল 
প্রা নিঃশেষ হযে গেল। তারপর এল 
বর্মালম্খীব চঞ্চল অককণ দৃষ্টি। ফলে -জমিব 
ফঘল কমে গেল ও খাগ্ভশস্তের মুল্য হ'ল 
উর্বগামী। এই বন্ত্রপথে ইন্ফ্রেশন?-শনি 
দেশ অধিকার কবে বসল। ইনৃফ্লেশন ধনীর 
দেবত1-স ধনীকে আবও ধনী ও দবিদ্রকে 
আবও দরিষ্্র কবে। বন্দে ধনবৈষম্য বেড়ে 
গেল। এদিকে আবার পবিকল্পনায় নুতন 
কর্মস্থষ্টিব যে ব্যবস্থা করা হযেছিল, কাজে 
দেখা গেল যে, তা যথেষ্ট নয়। মুল্যবুদ্ধি, 
বেকাববুদ্ধি, ইন্ফ্রেশনে শ্ফীতোদর ধণীর নিলজ্ঞ 
ধনবিলাস, সবকারী কর্মচারাদের অলসতা 
-সব কিছু মিলে দ্বিতীয পরিকল্পনায় 
আনন্দ অপেক্ষা বিতৃষ্তার সঞ্চাবই হয়েছে 
বেশী। কাজেই তৃতীয পবিকল্পনার আগমনে 
কেহই শঙ্খঘণ্ট| বাঁজায়নিঃ বরমাল্য দিয়ে 
অদ্যর্থনা করেনি, বিশেষতঃ জন্মভূমিচ্যুত, 
প্রতিবেশী-লাঞ্িত বাঙালীর চিত্তে এই 
পরিকল্পনায় আগমনীর মুর মোটেই 
বাজেনি। 


৫১৬ 


কিন্তু এই অনাদূত তৃতীঘ়্ পরিকম্পনার 
গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। দেবতার কৃপায় 
ও বিদেশীর দয়াদাক্ষিণ্যে আমর! যদি পরি- 
কল্পনার লক্ষ্যতেদ করতে পারি, তবে আমাদের 
গড়পডত। পারিবারিক আয দাডাবে মাসিক 
১৬০২ টাকা | বর্তমানের দ্রব্যমূল্যের পবি- 
প্রেক্ষিতে এই আয় যে খুব বেশী, এ-কথ। বল! 
চলে ন/)। কিন্ত যুন্যবৃদ্ধি যদি নিরম্ত কর! 
সম্ভব হয়, তবে এর দ্বার! অভাব-অনটনের 
হাত থেকে হয়তে1 রক্ষা পাওয়। যেতে পাবে। 
থুব সম্ভব খাঁছাণস্তের অকুলন দূব হবে। বহু 
নূতন শিল গড়ে উঠবে এবং শিলপ্রতিষ্ঠার 
বনিয়ার্দ এমন পাকা কবা যাবে যে, আগামী 
দ্বশ বৎমরেব মধ্যে প্রয়োজনীষ যন্ত্রপাতি সম্স্তই 
আমব! নিজেরাই তৈরী করতে পারব। 

আদলে তৃতীয পরিকল্পন1 হ'ল শিল্পগঠনের 
পরিকল্পনা | শিল্পগ্রতিষ্ঠা করতে হ'লে চাই 
যস্ত্রপাতি, আব যস্ত্রের মূল উপাদান হল লোহা 
ও ইম্পাত। এই জন্ত দ্বিতীম পরিকল্পনায় 
তিনটি নৃতন লোহা-ইস্পাতেব কাবখান! 
বসানে। হয়েছে ও তৃতীয পবিকলজ্পনা আর 
একটি কারখানা ব্যবস্থা কব! ভক্ফছে। এই 
লোহা দিয়ে প্রযোজনীয যন্ত্র তৈধী কবে 
আমর বহু শিল্প গড়ে তুলব এবং ক্রমে শিল্প- 
ক্ষেত্রেও স্বাবলম্বী হ'তে পারব। এই মুল 
শিল্পগুলির ঠিকমত প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে আরও 
কয়েকটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা অবলম্বন কবতে 
হবে । যেমন রেনওয়েব প্রপাথ ও উন্নতি কবতে 
হবে--আবও নৃতন ও ভাল বাস্ত। তৈরী করতে 
হবে ও চলাচলের যানবাহনের সংখ্য] বাড়াতে 
হবে। সঙ্গে মলে চাষের উন্নতিরও যথেষ্ট 
প্রয্নোজন আছে। শিল্পপ্রসাব হলেই কৃষিজাত 
কাচা মালের চাহিদা বেড়ে যাবে। পাটের 
কলের জন্ত বেশী পাট চাই--কাপড়ের কলের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ --৯ম মংখ্য। 


জন্য তৃল। চাই-বৰনস্পতির কারখানার জন্য 
তৈলবীজ চাই। এ ছাড়া থাছ্যশন্তের চাহিদাও 
অনেক বেড়ে যাবে। স্থতরাং কষির উন্নতির 
দিকেও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথেষ্ট জোর 
দেওয়া হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন উঠবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
দোষক্রটি তৃতীয়ের মধ্যে সংশোধন কর] হয়েছে 
কি? তা না হ'লে এই নবজাত শিশুটির 
জীবনযাত্রাও দ্ুঃখভাবাক্রাস্ত হবে। দ্বিতীয় 
পবিকল্পনায় ককষির উন্নতির কাজে কিছুট! 
শৈথিল্য দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ 
আমাদের ছিসাব বা ভবিধ্দ্দৃষ্টির অভাব। 
প্রথম পবিকল্পনাব শেষ ছুই বৎসরে এদেশে ভাল 
বর্ষ! হয়েছিল এবং ফ্দ্লও জন্কেছিল প্রচুর । 
সেইজন্ত খাছ্যশস্তের মৃন্য যথেষ্ট নেমে গিয়ে- 
ছিল। উৎসাহিত হযে পরিকল্পনা কমিশন 
তাই ভেবেছিলেন যে; কৃষির জন্য আর তত 
বেশী মাথা ঘামাবার প্রযোজন নেই। কিন্তু 
উল্ট| বুঝিলি বাম” | পরের বৎসব থেকেই বর্ম! 
কমে গেল ও ক্ষেতে কম শন্ত উৎপন হওয়ার 
ফলে খাগ্যশস্তেব মূল্য ডধ্বগামী হ'ল । গত 
ছুই বখ্সবে খাদ্যশস্তেব উৎপাদন আবার 
কিছুট। বেড়েছে 'এবং আমেবিকা থেকে বেশী 
খাছ্শল্ত আমদানি হয়েছে। শেষ বৎসরে 
তাই খাগ্যশস্তের মুল্য একটু মীচেম দিকে 
নেমেছে। কিন্তু সঙ্গে দঙ্গে তুল!, পাট» তৈল- 
বীজ প্রভৃতি শণ্তেব ফলন কম হয়েছে এবং 
এদেব মূল্য অনেকে বেড়েছে । কাচ! মালের 
দাম বেড়েছে ব'লে শিল্পজ্ঞাত দ্রব্যের মূল্য 
বাড়তির দিকে চলেছে। স্ুতবাং দেখা 
যাচ্ছে যে, কৃষির উন্নতির দিকে আমাদের 
আবও বেশী নজব রাখতে হবে। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় অবশ্য কৃষিকর্ষের উন্নতির জন্ত 
বেশী টাকা ববাদ্ধ কর! হয়েছে। জমির 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


উৎপাদনবৃদ্ধি কর্ন! যে খুব শক্ত বা ব্যযপাপেক্ষ। 
তা নয়। যে কোন অত্য দেশের তুলনায় 
আমাদের দেশেব জমিতে কম ফসল উৎপন্ন 
হয়। জমিতে সময়-মত কিছু জল ও একটু 
পার দেওয়ার ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারলেই 
ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাবে । ছোট 
ছোট পেচব্যবস্থা-যেষন গ্রামে খামে নলকুপ 
বপানো, ইঁদার1 ও পুকুর কাট। কিংব! যেগুলি 
আছে তার ঠিকমত সংস্কার করা এর দ্বারাও 
জমিতে হয়তো আরও বেশী জল সহজেই 
পৌছে দেওয়া যেত, কিন্তু এটুকু কবাও 
সম্ভব হয়ে উঠছে না। কারণ আমাদের 
সরকারের দৃষ্টি পড়েছিল বড় বড় কাজের 
দিকে । তীবা ডি. ভি, পি, হাবকুন্দ প্রভৃতি 
অতিকায় স্কীম নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। 
এইগুলি গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্ত এদের 
জল ঠিক সময়ে ও ঠিক পরিমাণে জমিতে 
শৌছচ্ছে না। এর জন্ত শাসনকর্তৃপক্ষ ও 
সবকারী কর্মচাবীদের দায়িত্ব কম নয়। সারের 
উৎ্পাদনবৃদ্ধির জন্য সিন্দির মতো! আরও 
কয়েকটি কারখানা গঠনের ব্যবস্থা তৃতীয় 
পরিকল্পনার অন্তভূক্তি করা হয়েছে। কিন্ত 
সধ কর] সত্বেও মুস্কিল এই যে, জল ও সার 
ঠিকমত চাষীর জমিতে পৌছে দিতে হলে 
যে উন্নত গ্রশাপনিক ব্যবস্থা থাক] প্রয়োজন; 
তা আমাদের নেই। 

পরিকল্পনার প্রতি লোকেব অন্ৎসাহের 
একটি বড কারণ মিত্যব্যবহার্য জিনিসের মূল্য- 
বৃদ্ধি। 'ইন্ফ্রেশন'-ব্যাধির বিনাশ করতে না 
পারলে তৃতীয় পবিকল্পনার সাফল্য নানাভাবে 
ব্যাহত হবে । জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি বছ 
কারণ আছে। কিন্ত তাদের মধ্যে কৃিজাত 
দ্রব্য উৎপাদনের ঘাটতি--একটি বড় কারণ। 
আগার্ী পাচ বৎসরে খাস্তশক্ত ও কাঁচামালের 


তৃতীয় পরিকল্পন] 
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উৎপাদন প্রয়োজনমত বাড়ানে। যাষে কিন, 
এ-কথ। বলা শক্ত । এ নির্ভর করছে বর্ষা ও 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির উপরে | তষে 
ভরসার কথা এই যে, আমেরিকার বদান্ততায় 
আমরা কিছু খাছাশহ্য গুদামজাত করতে 
পেরেছি। দেশে যখন শস্তের ল্য বেড়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনা দেখ! দেবে, তথন গুদামের 
শহ্য বাজারে বিক্রি করা হবে এবং 
তা হ'লে মূল্যবুদ্ধর গতি সংযত কর] যাৰে। 
কাচাম!ল সম্বন্ধে এই রকম কোন ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হবেনা $ কিন্ত কাচামালের দাম ষেড়ে 
গেলে উৎপন্ন দ্রব্যের ও দাম বেড়ে যাবে । এই 
যুল্যবৃদ্ধিব মন্তাবনা কি ভাবে দূর করা যায়ঃ 
এ বিষয় লিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছু 
আলোচনা! কর! হয়েছে। কিন্ত ঠিকমত কি 
ব্যবস্বা কর হলে এই বিপদ থেকে রক্ষা 
পাওয় যেতে পাবে, তার কোন মিরেশ দেওয়। 
হযনি। যদি পর পর কয়েক বৎসর ভাল বর্ষণ 
হয়ঃ তবে হয়তো বিপদ কেটে যাবে । কিন্তু 
আগামী পাঁচ বৎসরের প্রতি বৎসরই থে ভাল 
বর্ষ পাওয। যাবে, তার ওরদা নেই বললেও 
চলে! কাজেই ভবিষ্যতে মৃল্যবুদ্ধিব সম্ভাবন! 
কম, না বেশী-এ বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে 
যাচ্ছে। তবে কম হওধার পক্ষে একটি যুক্তি 
আছে এই যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ 
অর্থব্যয়ের প্রস্তাব কর] হয়েছে, এর অধিকাংশই 
কর বসিয়ে ও বাজারে দেনা ক'রে চালানো 
হবে--বল। হচ্ছে । কাজেই ঘাটতির পরিমাণ 
কম থাকবে ব'লে কাগজী লোট ছেপে ব্যয়- 
নির্বাহেব প্রয়োজন পুর্বাপেক্ষা অনেক কম 
হবে তা হ'লে মুল্যবৃদ্ধি আশঙ্কা হয়তে! 
কিছু কম থাকবে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অপ্রিয়তার আর 
একটি কাবণ হচ্ছে--বেকারের সংখ্যাবুদ্ধি। 


৫১৮ 


দেশের গড়পড়তা আয় কত পরিমাণ বেড়েছে 
এ আলোচনা বেকারেব নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন 
বলে মনে হবে । তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকাব- 
সমস্ত! সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে? পরিকলপনা-কমিশন যে হিমসাব 
দিয়েছেন, ভা থেকে দেখা যায় যে, আগামী 
পাঁচ বৎ্বে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোককে 
নুতন কাজ দেওয়া যাবে | কিন্তু বর্তমানে যে- 
হারে জনসংখ্য। বৃদ্ধ পাচ্ছে, তাব ফলে এই 
পচ বসবে চাকবিব বাজাবে নবাগতদেব 
সখ্য হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ-__-অর্থাৎ 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে বেকাব-সমস্ যেরূপ 
ছিল পাঁচ বত্পর পরে তা বধং খারাপের 
দিকেই যাবে। এর কাবণ যন্ত্রশিল্প লোহ! ও 
ইম্পাত-শিল্প প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার 
দিকে বেশী মনোঘোগ দেওষ] হচ্ছে, সেখানে 
যে-পরিমাণ মূলধন বিনিযোগ করা হবে, 
কর্মীর প্রয়োজন হবে সেই অগ্পাতে অনেক 
কম। ফলে নৃতন চাকখিব স্ষ্টি হবে কম। 
অবশ্য কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প-প্রতিষ্টানেব উন্নতিবও 
ব্যবস্থা কবা হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলেও লোককে 
কাজ দেওযাব চেষ্টা কর! হবে। কিস্ত সব 
কিছু হিসাব কবেও দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় 
পরিকল্পনায় বেকারেব সংখ্যা কমানো যাবে 
না। পূর্বের ছুইটি সমস্যার তুলনায় বেকাব- 
স্মন্াটি অনেক বেশী গুরুতব । আমর যদি 
ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারি, জমিতে জল ও 
সার পৌছে দিতে পারি, তবে ফসলের 
উৎপাদন বাড়ানো যাবে ও ভ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিও 
রোধ কর] যেতে পাবে । কিন্তু তৃতীয়টির 
( বেকারের ) কোন সমাধান হবে না। 

তৃতীয় পরিকল্পনার এইটিই হ'ল সৰ চেয়ে 
বড় গলদ । এই পরিকল্পনা পূর্ণনিয়োগের 
স্বপন দিনে গড়। ময়। এমণ কি আগামী পাচ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


বৎসরের মধ্যেও যে এই স্বপ্ন বাস্তবে ক্বপায়িত 
কর! যাবে না, এ-কথা নিশ্চিত | আঙর। 
দ্রুততালে শিল্পাবনের ভিত্তি গড়ে তোলবার 
জন্য ব্যস্ত হয়েছি । ভিত্তি গডাব কাজে বেশী 
লোককে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে 
এই কাজ শেষ হ'লে যখন চারিদিক থেকে 
শিল্পের গাথনি তোল। হবে-বছু নূতন কার- 
খানায দেশ ছেয়ে ফেল! হঃব- তখন হয়তো 
বেকাব-সমস্তার সমাধান মিলতে পারে । প্রথম 
থেকেই পরিকল্পনার কাঠামো! এমন ভাবে তৈবী 
করা হয়েছে যে, এর দ্বাৰা বেকাব-সমন্তাব 
আশু সমাধান মিলবে না। আমাদের দেশে 
শ্রমিক ও কর্মপ্রাণথীর সংখ্যা প্রচু। কিন্ত 
মূলধনের পবিমাণ তুলনায় অনেক কম। 
অথচ মূলধন ছাড1 শ্রমিককে কাজে লাগানো 
যায় না। সেই জগত প্রথম দিকে মুলধন-বৃদ্ধির 
দিকেই বেশী নজর দেওযা হচ্ছে। যখন 
উপযুক্ত পবিমাণে মূলধন সঞ্চিত হবে, যন্ত্রপাতি 
তৈবী হবে এবং শিল্পের ব্যাপক প্রসার হবে 
তখন কর্মপ্রাধীদের আর বিমুখ হয়ে ফিরে 
আসতে ভবে না। পূর্ণনিয়োগেব (| 
9101])1050)906 ) স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। 

এই হ'ল পরিকল্পনাকাবীদের কল্পনা বা 
চিস্তাধাবা। এ যে অযৌক্তিক--এ-কথ বল৷ 
চলে না। কিন্তু আজ যে বেকাব বসে আছে, 
তার মনে এই যৌক্তিকতা কোন সাস্বন! দেবে 
না। সে স্ুদুবেব পিযাপী নয়, বর্তমানের 
পুজারী। বছ পরিবারে তাই তৃতীর পরি- 
কল্পনার কোন স্পন্দন জাগিয়ে তুলবে না। 

গত দশ বৎসরে এ-দেশে ধনবৈষমা বেড়ে 
গেছে, একথা অনেকেই বলেন। তবে এই 
জন্য পরিকল্পনাগুলি কতট! দায়ী, সে বিষয় 
বিচারসাপেক্ষ। এ-কথ। ঠিক যে, পরিকল্পনা 
কার্যকরী করতে গিয়েই 'ইন্ফ্লেশন” এসেছে এবং 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


ইন্ফ্লেশনে ধনবৈষম্য বাডে। সেই হিসাবে 
পরিকল্পনাকে ধনবৈষম্যের জন্য পরোক্ষভাবে 
দাধী বল! চলে। আর পরিকল্পনাব ফলে বু 
শিল্পবৃদ্ধি ঘটেছে, এবং সেইজন্য অর্থোপাঞজনেব 
সুযোগও অনেক বেড়েছে । তুলনায গবীবেব 
ভাগে অর্থলাভেব জ্ুব্ধ। তত বেশী পরিমাণে 
পাওয়া যারনি। এই হিসাবেও পবিকল্পনাকে 
ধনবৈষম্যের জন্ত অন্ততঃ আংশিক ভাবে 
দ/বী কব] যেতে পাবে। অবশ্য সবচেষে বড় 
কারণ-কব ফাকি দেবাব প্ররবৃত্তি। মনীষী 
এইচ, জি. ওযেন্স্‌ এক জায়গায় লিখেছিলেন 
যে, বর্তমান জগতে অতি ধনীলোক থাকা 
সম্ভব নয। যদি থাকে তবে বুঝতে হবে যে, 
৭ম অতি অসৎ অর্থাৎ সে অতিযাক্রাম 
সথকাবকে ফাকি দিতে পেবেছে। অধিকাংশ 
দেশেই আমকব ও উত্তরাধিবার কবেব হাব 
এত বেশী যে, ঠিকমণ্ত কর দ্রিলে লোকেব 
1তে খুব “বশী টাকা থাকবাব কথা নয়। 
আমাদেব দেশেও একথা খাটে । কাবণ 
এদেশেও ধনীদের উপব উচ্চহাবে আয়কব 
বসানো আছে এবং এছাড়া ভাদের ব্যযকব 
সম্পর্তিকব এবং উত্তবাধিকার-কব দিতে হয। 
যে লোকের বাৎসবিক আয় একলক্ষ টাকা ও 
অস্তুতঃ তাব যদি দশ লক্ষ ট।কার সম্পত্তি 
থাকে, তবে আযকর বাবদ তাকে দিতে হয 
প্রায় ৫২ হাজার টাক ও সম্পত্তিকৰ বাবদ 
৮ হাজার টাকা ১ অর্থাৎ তার হাতে থাবধে 
মাত্র ৪০ হাজার টাক1। সকলে ষদি ঠিকমত 
কর দ্বিত, তবে ধনবৈষম্য যে অনেক কম 
থাকত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃভৎশিল্প- 
প্রসার, আমদানি-নিয়ন্্রণ, মূল্যবৃদ্ধি ও ফাট্‌্কা- 
বাজির হুযোগবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে একশ্রেণীর 
লোকের লোকের হাতে প্রচুব অর্থ-সমাগম 
হয়েছে এবং এদের অধিকাংশই থুব সাফল্যের 


তৃতীয় পরিকল্পন। 


€১৯ 


সঙ্গেকর ফাকি দিতে পারছে । এর জন্যও 
প্রশাসনিক ব্যবস্থাব ক্রটি অনেকট দাষী। 
তৃতীয় পবিকল্পনায ধমবৈষম্য কমাবার কথ। 
আলোচন1 করা হয়েছে, কিন্তু এ-সম্বদ্ধে 
বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বল! হয় 
নি, ববং এই পরিকল্পনাভূক্ত একটি প্রস্তাবের 
ফলে ধন?্ব্ষমা কিছুট! বেড়ে যেতে পারে। 
ব্যয়নিবাহের জঙ্ত অতিবিষ্ত যে-বাজস্বের 
প্রয়োজন, তা পবোক্ষ কব ধার্য করে তোলা 
হবে- এই কথাই পবিকল্পনাষ বলা হয়েছে । তা 
হ'লে ধনবৈষম্য হযতো একটু বেড়েই যাঁবে। 
কাবণ পবোক্ষ কর দেবা পব ধশীদের আয় 
যতটুকু বয়ে, শবীব মগ্যবিত্তদেব আয় সেই 
তুলনায় বেশী কমবে! ছ্িতীয পবিকল্সনায় 
জাতীয আয নেডেছে শতধর] একপঞ্চমাংশ | 
আগামী পাঁচ বৎসরে জাতী আয আরও 
অনেকটা বেড়ে যাবে, তাতে কোন সম্দেহ 
নেই, কিস্ত এই বধিত আযের অধিকাংশই 
যদি মুষ্িযষেষ ধনীব কুক্ষিগত হয়, তবে 
জনখ[থাবাণর ভাগ্যে জুটবে খুদৃকুড়ো মাত্র । 
স্থওবাং তৃতীয পবিকলনার যাত্রাপথে 
বামে সর্প ও দক্ষিণে শগাল দেখা যাচ্ছে | যাকজ্রা- 
পথের এই বিপদাশঙ্কা যদি বাস্তবে পরিণত হয়, 
তবে তার জন্ত পরিকল্পনাব কাঠামোকে খুব 
দোষ দেওয] যাবে ন। আসল গলদ প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার মধ্যে এবং অধিকাংশ কর্মচারীর মধ্যে । 
শাসনকর্তৃপক্ষ শ্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে যে 
আত্মত্যাগ, সততা ও সাহসের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন, আজ সেই গুণগুলির অনেক অভাষ 
দেখা যাচ্ছে । অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, 
আমরা সকলেই স্বাধীনত1 চেয়েছিলাম-- 
নিজেদেব পদোন্নতি বাঁ ধনভাগান পূর্ণ করার 
কথা ভেবে নয়, এ দেশের অগণিত দরিদ্র 
নারায়ণের দৈষ্য দূর করার জন্ত | কিন্ত সেই 
উদ্দেশ্যে রচিত বিরাট পরিকল্পনা যে সাফল্য- 


মণ্ডিত হ'তে পারছে না, তার কারণ আমাদের 
আত্মকেন্দ্রীয়তা ও নৈতিক মানের নিক্নগতি ॥ 


আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী 


শ্রীশাস্তশীল দাস 


আমি তে বৈবাগী নই » “মায়াময়” ব'লে এজগৎ 
অরণ্যে পর্বতে ছুটে সন্ধান কবিনি মুক্তিপথ। 
আমাব মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী - এই বহুষ্ধর 
ভাসি-কান!।, আলোছায়1, আনন্দ ও বেদনায ভবা। 


প্রতিদিন দেখি আমি বিচিত্র প্নপের সমারোহ; 
“মিথ্যা সক ব'লে মন কোন দিন করেনি বিদ্রোহ। 
ভোগ করি মহানন্দে এই রূপ-রঙের সাব; 

এর সাথে মাঝে মাঝে আসে বটে ঘন অন্ধকাণ । 
সে-আধাবও হাসিমুখে মেনে নিই *$ অভিশাপ ব'লে 
কোনদিন উপাধান ভাসাই না নয়নেব জলে। 


দেখেছি যে চোখ ভবে বিচিন্তর বঙেব কত খেলা, 
পেযেছি আনন্দ কত ধবণীব উত্সবের বেলা। 
উষ্র জীবন-পথে বক্তক্নাত হায়ছে চরণ, 
অভিযোগ কবিনিক” সে-ব্যথাও কবেছি বরণ । 


অবণ্যে, গুহার মাঝে, জানি না সে কোন্‌ ভগবান 
ভক্ত লাগি" বর নিযে রয়েছেন-_তাহার সন্ধান 
করিনিক* কোন দিন | আমি তীর প্রসাদ যে পাই 
দিনে রাতে, সুখে ছুঃখে ১ কোন ক্ষোভ মনমাঝে তাই 
জাগেনিক' হাসি-অশ্র আনন্দ ও বেদনার মাঝে, 
স্থপ্টির পর্বক্র তাব দাক্ষিণ্যেব প্রসন্নতা রাজে। 


অকাবণে কেন তবে মুক্তি লাগি এই ব্যাকুলত1! 
ষ্টার আনন্বলোক--যেখানে রয়েছে সার্থকতা 
জীবনের-_সেই তীর্ঘে বিকশি? উঠুক চিত্তদল ; 
আলো-আধারের মাঝে এ-জীবন হোক না সফল । 


দণ্ডকারণ্যে দুর্গোত্সব 
শ্রীফশোদাকাস্ত রায় 


আমার কথা কি বুঝিতেছ 1 ভারতেব ধর্ম লইয়া ইউরোপের মমাজেব মতো একটি 
সমাজ গভিতে পারো? আমার বিশ্বাস ইহা কার্ষে পরিণত কর] খুব সপ্ভব, আব এক্প হইবেই 
হইাব। ইহা কার্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়-_ মধ্য ভাবতে একটি উপনিবেশ স্থাপন । 
যাহার| তোমাদের ভাব মানিয়! চলিবে, কেবল তাহাদের সেখানে বাখা হইবে । তাবপর এই 
অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার কর। অবশ্য ইহাতে টাকাব দরকার, কিন্ত 
এ টাক! আসিবে । ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়! সমশ্র ভারতে তাহাব শীখ! স্থাপন 
কবিয়। যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্তিতেই এই সমিতি স্কাপন কর, কোনন্ধপ সামাজিক 
সংস্কারের কথা এখন প্রচার কবিও মা। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হঈবে যে, অজ্ঞ লোক- 
দিগেধ কুসংস্কার যেন প্রশ্রয না পায়। শঙ্করাচার্য, রামাহুজ, চৈতন্ প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য 
দিয়া এ-সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে । এ সঙ্গে নগরসংকীর্তন 


প্রভৃতিব বন্দোবস্ত কর। 


[ ১৮৯৪, ১৯শে নভেম্ববে লিখিত পত্র হইতে ] 


মধ্য প্রদেশের বস্তাব জিলা এবং উডিষ্যার 
কোরাপুট জিলার ২৩,০৯০ বর্গমাইল বিস্তৃত 
অবণাবনুল জনাববল অঞ্চল এতদ্দিন অনেকের 
কাছেই অপবিচিত ছিল। বাষপুর হইতে 
বিজযনগর অবধি যে জাতীয় সড়কটি এই 
অঞ্চলকে দ্বিখণ্ডিত কবিয়াঁ গিয়াছে, সেইপথে 
অবণ্যসম্পদ্‌ এবং শস্তাদি সংগ্রহ উপলক্ষে কিছু 
ব্যবসায়ীর যাতায়াত ছাড়া বাহিরেব সঙ্গে এই 
অঞ্চলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। সম্প্রতি 
এখানে কর্মেব সাড়া পড়িয়া শিষাছে এবং 
দণ্ডকাবণ্য-যোজনার উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত অনেক উদ্বাস্ত বগবাপেব জন্য এখানে 
আসিয়! গৃহনির্সাণ করিয়া এবং অরণ্য হইতে 
স.ছ্যামুক্ত বিস্তীর্ণ জমি চাষ করিয়। এখানে 
নিজেদের জঙ্ত গ্রাম গড়িয়া ভুলিতেছে ' পূর্ববঙ্গ 
হইতে আলিয়! ইহাব1 বহুদিন সরকারী শিবিরে 
অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। এখন নিজস্ব গৃহ 
ও জমি পাইয়৷ ইহাদের জীবনের হ্বাভাবিক 


৬৩ 


বিবেকানন্দ 


অবস্থা আবাব ফিরিয়া আসিতেছে | ইহাবাই 
দগুকারণ্যে ছর্গোৎ্সব করে। 

অভ্যস্ত পবিবেশের প্রতি মাযা 
তাহাকে আকড়াইয়! থাকার চেষ্টা যাহষে্র 
পক্ষে স্বাভাবিক । তাত অভ্যস্ত স্থান ছাড়ি 
বাহিরে গেলেও, নুতন স্থানে চিয়$ পুরঠতন 
পরিবেশটিই সে স্্টি করিতে চেষ্টা করে। 
কালক্রমে নৃতন স্থানটিতেই যখন তাহার 
জীবনের শিকড় বলিয়া যায় এবং সেখান 
হইতেই যখন তাহার দেহে মনে শক্তি-সঞ্চার 
হইতে থাকে, তখন সে এক নবরসে সপ্তীবিত 
হইয়া উঠে। ভারতের ইতিহাসে ইহার 
উদ্বাহরণের অভাব নাই । 

বাঁঙালীব বাংলা দেশে যেমন চাদ] তুলিয়! 
বারোয়ারি ছুর্গোৎথসপব করিত, এখানেও 
তেমনই করিতেছে । এখানেও পৃজার মধ্যে 
তেমনই বহিরঙ্গের সমারোহ । বাংলা দেশে 
যাহ কিছু তাহাদের প্রি ছিল, এই নূতন 


এবং 


৫২২ 


শানে তাহার] সে সবই আস্বাদন করিতে চায়। 
তবু দণ্ডকারণ্য বাংল! দেশ নয়। এখানকার 
পরিবেশ এবং এখানকাব প্রতিবেশীব! উভয়ই 
বাঙালীর কাছে নুতন । বাংলা দেশের সঙ্গে 
এই স্থানের সাধৃশ্য আছে, প্রতেদও আছে। 
দকাবণ্য-যোজন] যেখানে কর্মরত, সেই 
গ্বানই রামাষণে বণিত দগ্ডকাবণ্য কি না_-সে- 
সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নাই। এখন 
এখানে রাক্ষসেরাও নাই, মুনিখধিবাও নাই। 
রামায়ণের যুগে হয়তো নর্মদ1, মভানদী এবং 
গোদাবরীব অববাহিক1 ব্যাপিয়। এক বিস্তীর্ণ 
বনভূমি “গুকবন” নামে পরিচিত ছিল। 
রামায়ণে ইহাব ভয়াবহতার বর্ণনা আছে। 
রামচন্দ্র বহু বৎসর এই অবণ্যে থাকিয়া বিরাধ, 


মারীচ প্রভৃতি রাক্ষদ বধ কবিয়া ইহাকে 
সর্বভয় হইতে মুক্ত কধিযাছিলেন| এখন 


দ্রগুকাবণ্যে ভযাবহ কিছুই নাই । দগডকাবণ্য- 
যোঁজনাঁর কর্মস্থল এই বিশাল বনভূমির 
একাংশ মাত্র (? এখানে কালিদ্দাস-বণিত 
'রামগিরি? এবং জনকতনয়াক্নাঁনপুণ্যোদক' 
প্রশ্রবণ এখনও বাম ও সীতান স্মৃতি বহন 
করিতেছে । এখনও সেখানে বৎসরে একবার 
মেল। বসে । গোদাববীব শাখা ইন্দ্রাবতী ইহাব 
মধ্য দিয় প্রবাহিত। অসংখ্য ঝবন। ও নালা 
এখানকার বর্ষার জল বহিযাঁ লইয়] যায়-- 
শোদাবরী ও মহানদীতে | বর্ষাকালে এগুলি 
জলপুর্ণ হইয়া মাঝে মাঝে কুল ছাপাইয়1 যাষ। 
আবার বধান্তে ইগাদেব অধিকাংশই একেবাবে 
শুকাইয়া যায়। পাহাড় ও বনশোভিত এই 
স্থানটি বড়ই হন্দব। এখানকার জমিও খুব 
উর্বরা। প্রধান শন্ত ধান, তাহ] ছাড় ভুট্টা, 
জোয়ার, সবিষ!, কলাই, তামাক, আম, জাম, 
কাঠাল, লেবুজাতীয় ফল, তবিতরকারি প্রচুব 
ঘন্মে। বনসম্পদেষ মধ্যে শাল, সেগুন, 


উদ্বোধন 


[ ৬ঙতম বর্য_-৯ম সংখ্যা 


হবীতকী, আমলকী, বিড়িপাতা প্রধান। 
লোহাব আকব এখানে প্রায় সর্বজ্র ছড়াইয়! 
আছে। স্থানীয় আদিবাসীর! এই সব আকবর 
হইতে নিজেবা আদিম প্রথায় লোহ। গলাইয়া 
নিজেদের প্রয়োজনীয় লোহার সরঞ্জাম তৈবী 
করে) এই স্থান সমুদ্রতল হুইতে প্রায় ২,০০০ 
ফুট উটু, আবহাওযা খুব মনোবম। গ্রীক্ের 
তেমন প্রথরতা৷ নাই, অন্থান্ত খতুগুলি বাংলা 
দেশেরই অন্ব্বপ | 

এই পবিবেশে বাঁঙালীবা বাস করিতে 
আপিয়াছে। পূর্ববাংলার প্রশস্ত ও চিরপ্রবাহী 
নদী এখানে নাই, দিগআলীন সমতল শস্ক্ষেত্রও 
নাই। এখানে চাষ করিতে হইবে পাহাড় 
ও বনবেষ্টিত অসমতল উপত্যকায। বাধ 
দিয়! জল আটকাইয়। জলেব চাহিদ1 মিট'ইতে 
নদীপথে যাত্রী এবং পণ্য বহানব 
তুবিধ! এখানে নাই, অরণ্যপথে গেন্যানে খ্ৰাম 
হইতে গ্রামাস্তবে যাত্রী ও পণ্য লইয়া! যাইতে 
হইবে, অবশ্ট মোটবগাড়ী চলিবার উপযুক্ত 
অনেক রাম্তাই আছে। এই পবিবেশ সম্পূর্ণ 
বাংলার মতো না হইলেও ইহার মধ্যে এমন 
কিছুই নাই, যাহা বাঙালীৰব বসবাসের 
প্রতিকূল । বাঙালীর প্রতিভা এই পরিবেশকে 
সহজেই আপনার করিয়া! লইতে পারিবে। 
আন্দামান হইতে বাজস্বান ও নৈনীতাল 
পর্যস্ত বাঙালী যেখানে গিয়াছে, কোথাও 
পবিবেশ তাহাকে বাধ। দিতে পারে নাই। 
দগুকারণ্যেও ইহাৰ ব্যতিক্রম হইবে নাঁ। এই 
দেশেও আবাদ করিয়) বাঙালী সোনা 
ফলাইবে। 

এই পরিবেশের মধ্যে বাঙালীর আর 
একটি বলিষ্ঠ মানব-গোঠীকে প্রতিবেশীক্ষপে 
পাইয়াছে। তাহারা এতদঞ্চলের আদিবাসী । 
আচারে ও সংস্কারে তাহারা বাঙালীদের মতো! 


হহবে। 
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নয়। বৌদ্বযুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত 
বাহিরের সমস্ত প্রভাব পুর্ববাংলায় অবাধে 
প্রবেশ করিয়াছে এবং পূর্ববাংলার সংস্কৃতির 
স্তরে স্তরে আপন চিহ্ন ব্বাখিয়া গিয়াছে। 
দণ্ডকারণ্যে তাহা ঘটে নাই। অরণ্য ও 
পাহাড়ের বাধ! অতিক্রম করিয়৷ বাহিরের 
প্রভাব সহজে এখানে প্রবেশ করিতে পারে 
নাই। তাই অত্যন্ত আদিম অবস্থার মানুষ 
এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও দেখ! যায়। 
দেশ স্বাধীন হইবাব পর দণ্ুকারণ্যের প্রবেশ- 
পথ খুলিষা গিয়াছে । সমাজ-উন্নয়ন-যোজনার 
মাধ্যমে অবণ্যের গভীবেও আদিবাসীদের জন্য 
শিক্ষা! ও বৈষয়িক উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে । 
দণ্ডকারণ্য-যোজনাগ্ড আদিবাশীদের জন্য 
নানাব্ধপ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপূত। আদি- 
বাসীর অধিকাংশই “গোন্দ' জাতীয় । ইহারা 
মারিয়া, মুরিষা, পবজ]| প্রভৃতি নানা উপ- 
জ্বাতিতে এবভভক্ত। অরণ্যের নিভৃতে ইহারা 
বহুকাল এমন একটি সংস্কৃতিকে নম্ভীবিত কৰিয়া 
রাখিয়াছে, যাহার অনেক কিছুই সুন্দর ও 
প্রশংসনীয় । ইহারা স্ত্ীপুরুষে মিলিয়৷ জীবিকার 
জন্ত পরিশ্রম করে । চাষের কাজ, নৃত্য, গীত, 
আনন্দ-উৎসবাদি উভয়ে মিলিষা কবে। স্ত্রী- 
পুরুষের এই মিলন সমাজের শাসনে বিস্ময়কর- 
ভাবে সংযত। ইভাদের সমবেত গীত, বাদ্য 
এবং নৃত্য ভারতীয় লোকপঙ্গীতে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । নর্তকদের বেশবৈচিত্র্যে, 
নর্তকীদের সংঘত ও লঙ্গিত ভঙ্গতৈ এবং 
মবরমাধূর্যে এই লোকসঙ্গীত অনুপম | ইহাদের 
শিল্পসামগ্রীর মধ্যেও এমন শিলপবোধের পরিচয় 
আছে, যাহ! লচবাচক দুর্লভ | সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য ইহাদের পিতলশিল্প । মাটি, মোম এবং 
পিতলের সাহায্যে ইহার! যে সব জিনিস তৈরী 
করে, ভারতের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পের মধ্যে সেগুলি 


দণ্ডকায়ণ্যে হুর্গোৎসব 
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স্কান পাইবার যোগ্য । দণ্ডকাবণ্যের নানা 
স্থানে পাথরে খোদাই-করা দেবদেবীর মৃতি 
দেখা যায় । আদিবাসীর! এই সব মুতি পৃজ! 
করে। শিল্প-হিসাবে মৃতিগুলি অনবস্ত। 
আদিবাসীদের পিতল-শিল্পের শিল্পশ্রেণীর সহিত 
এই প্রস্তর-মুর্তিগুলির সাদৃশ্য দেখিয়] মনে হয়, 
এই যুর্তিগুলি অ+দিবানী ভাস্কবদেরই কীতি। 
এখন এই প্রস্তরশিল্প লোপ পাইয়াছে। 

এই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাঙালীকে মিলিয়। 
মিশিয়া একাত্ম হইয়া বাস করিতে হইবে । 
বৈষয়িক ক্ষেত্রে, বিশেষ কবিয়! চাষের কাজে, 
ইহারা পবস্পরকে নানাভাবে সাহাধ্য 
করিতেছে । স্থানীয় আদিবাসীদের চাষের 
রীতি বাঙালীর! কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া 
ফেলিয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও একটি 
মিলনভূমি প্রস্তত হইয়া আছে। বাংলার 
যতো দণ্ডকারণ্যেও শিবশক্ি-পুজার বছল 
প্রচলন আছে। বাংলাব মতো এখানেও 
চড়কপৃজ। হয এবং “দেল” লইয়া! ভক্তের। গাজনে 
বাহির হয়, আবি অবস্থায় কাটার আপনে 
বমে এবং নানলাক্ষপ অসাধ্য পাধল করে। 
আদিবাসীদের কোন কোন দেবস্থানের সম্মুখে 
একটি কাটার আসন ঝুলাইয়! রাখা হয়। 
শিবের পৃজ1 করিয়া পুবোহিতের। সেই আসনে 
বসে। আবার বাংলায় যেমন শদ্িপৃজার 
প্রচলন, এখানেও তেমনই দেবীপুজার প্রচলন 
মাছে। আপদে বিপদে দেবীই ইহাদের সহায়। 
“কারণ” এবং ছাগ উৎসর্গ করিয়া ইহার] দেবীর 
পূজা করে। সিংহবাহিনী দশভূজা ঢাকেশ্বরী 
যেমন টাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তেমনই 
দণ্ডকারণ্যের বস্তার অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
সিংহবাহিনী দস্তেশ্বরী । ইহাদের বিশ্বাস-_ 
দেবী দক্তেশ্বরীর কপাতেই এই অঞ্চলে কখনও 


ছতিক্ষ হয় নাই। 
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বাঙালী যেখানে যায়, সেখানেই যথাসভব 
ঘটা করিয়া ছর্গোৎসব করে| তাই দণ্ডকারণ্যে 
ছুর্গোৎথসবের মধ্যে নৃতনত্ব কিছুই নাই । তবে 
শত্তিপূজাব এমন অনুকুল পবিবেশ অঙ্ঠত্র 
দুর্লভ । দুই বৎসর পূর্বে বাঙালী উপনিবেশীর! 
দণ্ডকারণ্যে যে দুর্গোত্সব করিযাছিল, তাহা 
তাহাদেব প্রথম ছুর্গোৎসবন্ূপে স্মরণীয় । 
উপনিবেশীদের সংখ্যা তখন অল্প ছিল এবং 
গ্রামও তৈবী হইয়াছিল মাত্স একটি । প্রতিমা, 
পুরোহিত এবং পুজার অস্ান্ত উপকপণ সংগ্রহ 
করিতে হইয়াছিল বহু দূরবর্তী শহর বায়পুব 
হইতে । তেলের ড্রামের মূখে চামড়া আটিয়া 
ঢাক তৈবী হইয়াছিল। শত বাধা সত্ত্বেও 
বাঙালীদের উৎসাহের অস্ত ছিল না। নুতন 
স্থানে আসিয়া বাঙালীব শ্রেষ্ঠ উৎসব ছুর্গাপৃজ। 
কবা যাইতেছে-_-একদিকে যেমন এই আনন্দ 


ছিল, অন্যদিকে_তেমনই জীবনেব নুতন 
অধ্যাযেব আবর্তে দেবীব কাছে প্রণতি 
আনাইবার আকাজ্ষাও ছিল প্রবল। 


আদিবাপীদেব কাছে এই উতপবটি হইয়াছিল 
এক বিস্ময়ের ব্যাপার | ২৫৩০ মাইল দূরের 
গ্রামাঞ্চল হইতেও অরণ্যপথে পায়ে হাটিয়া 
আসিয়া তাহাবা উত্সবে যোগ দিয়াছিল। 
বাঙীলীব! যেষন আরাভিক, মহোৎসব, 
যাত্রাভিনয় প্রভৃতি দ্বারা উৎসবটি সর্বাঙস্থন্দর 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আদিবাসীরাও 
তেমনই অহোরাত্র নাচিয়] গাহিয়া উৎসব 
মুখরিত করিয়াছিল। দেবীকে প্রণাম 
করিয়! বলিয়াছিল, ইনিই তে! দস্তেশ্বরী যা । 

বাঙালী উপনিবেশীদেব সংখা তাহাব পর 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর ছুর্গা- 
পূজার পূর্বেই চৌদ্দটি গ্রাম নিমিত হইয়াছিল 
এবং ছুর্গাপূজা আবও ব্যাপকভাবে অহৃষ্িত 
হইয়াছিল। প্রতিমা, পুরোহিত এবং অধিকাংশ 
উপকরণ দণ্ডকাবণ্যেই পাওযষ গিয়াছিল, 
বাহির হইতে আনিতে হয় নাই। আদি- 
বাশীরাও অধিকতর সংখ্যায় এই উত্সবে যোগ 
দিয়াছিল। এক স্ঞানে তাহাব প্রস্তাব 
করিযাছিল প্রতিম1 বিসর্জন ন। দিয় মণ্ডপেই 
রাখা হোক, যাহাতে তাহাব। প্রত্যহ 
আসিয়। দেবীর পুজ1 কবিতে পারে | 

জীবনেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বানীয় অধিব|শী- 
দের সঙ্গে বাডালীব যোগাযোগ এবং আদান- 
প্রদান উভয়েব পক্ষেই কল্যাণকর | ইহাতে 
বাঙালীর সংস্কৃতি যেমন নূতন পবিবেশ হইতে 
নূতন শক্তি সঞ্চয় কবিয়া নবরূপ গ্রহণ করিবে, 
আদিবাসীরাও চ্েেমনই পাইবে বাঙালীর 
বহুযুগ-সঞ্চিত সাধনারাশিব স্পর্শ । দণ্ডকারণ্যে 
এই মহ্ত্তর ভবিষাতের ভূমিকাই রচিত 
হইতেছে। 


নমহ্যা 
শ্রীনরেন্দ্র দেব 


কি নামে তোমায় ডাকিব বন্ধু? 
কি নামে কানটি সজাগ থাকে? 
কেউ বলে “হরি”, কেউ বলে “হর”, 
“তার]1” “তাবা? ব'লে কেউ বা ডাকে । 
তোমাবে ডাকিতে কেন করে বলো, 
অকারণে দু'টি আখি ছল-ছলো, 
বলে। তে। কী আছে নামেব ফাকে? 
জয় কালি ।” ব'লে কেউ ডেকে ওঠে 
কী নাম আপল শুধাই কাকে? 


প্রভু | প্রভু 1 বল! সাজে না] তোমায, 
তোমাকে “বন্ধু” বলে যেজানি, 
আমি সুধু চাই আমার ছাদয়ে 
তোমার প্রেমের গধশখানি। 
“নাথ” ব'লে কেউ করে প্রণিপাত £ 
আমি “প্রিষ? ব'লে ধবেছি যে হাত, 
প্রণম্য বলি কেমনে মানি ? 
আগ যে পেয়েছি তোমার আদব, 
কানে, প্রাণে ভরা তোমাব বাণী। 


গুরু | গুরু 1; কবা, হাক। 'জিয় গুক 1” 
গুকতব ঠেকে আমাব কাছে। 
ডাকবে আমার ঠাকুরকে আমি, 
গুরুজীর এতে কাজ কী আছে? 
প্রিয়-মিলনের লগ্নেই সতা 
আপনিই চেনে আপনার পতি, 
নীড চেনে পাখী- কোন্‌ সে গাছে। 
জল কো কত গভীর অতল 
কেউ কি সে কথা শেখায় মাছে? 


হয়তে। অনেক উপরেই কেউ 
উঠেছেন নিজ সাধন-বলে 
আমি কেন যাবে। হাত ধ'রে তার, 
ভক্কশিষ্য সাজার ছলে? 
অন্টের হাতে গাজা খেলে ভাই, 
নেশায় তেমন মৌজ কি পাই? 
আমার ক্ষুধার তৃপ্তির বেল 
বকলমে কাজ মারা কিচলে? 


ইওরোপ-ভ্রমণকালে 
[ রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের প্রভাব-দর্শন ] 
শ্রীমতী শাস্তি সেন 


ঠাকুর শ্বামীজীর ভাব ইওরোপের অখ্যাত 
গ্রামের ভিতরে পর্যস্ত, নরনারীর হৃদয় কী 
গত্ভীবভাবে যে স্পর্শ কবেছে, তা দেখলে 
বিস্মিত হ'তে হয়। আমবা যখন ওদেশে 
ছিলাম, তখন ভ্রমণ করবার সময় যে কটি 
ৃষ্টাত্ত আমাদেব চোখে পড়েছে, তাই এখানে 
লিপিবদ্ধ করছি । 

ইংলগ্ড 

একবার গ্রীশ্মকালে আমবা “ইংলিশ লেক 
ডিষ্টিক্টএ বেড়াতে গিযেছিলাম। সেখানকার 
একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ কবছি। একদিন 
বিকেলবেল।--বিকেলই ব'লব, কারণ তখনও 
দিনে আলো ছিল, যদিও ঘড়িতে তখন 
৯টা বেজে গিয়েছে, আমাদেব রাত্বিব 
খাওয়াও হযে গিয়েছিল । কিপ্ড ওদেশে 
গ্রীষ্মকালে বাত্রিব অন্ধকার দশটা সাড়ে 
দশটাব আগে মাষে না। লগুনেই দশটা 
সাড়ে দশটার আগে নামে না, আর লেক 
ডিন্টিকটে তো! আবও একটু পরেই অন্ধকার 
হয। সেইজন্য বোজই আমব! ডিনারের পর 
অদ্ধকার না হওয়া পধস্ত বাইরে বেড়াতাম। 

সে-দিন শ্বেড়াতে গিয়ে আমর] একটি ফেরী 
বোটে করে গ্র্যাসমিয়ার (07588100756 ) 
লেকটি পার হয়ে অপর পারে গিয়েছিলাম । 
ফেবী বোটে আমর1 ছাড়াও অনেকে ছিলেন । 
সেখানে আমর] তিনজন ভারতীয় ছিলাম। 
আমরা! ভ্দটির শেভ দেখছিলাম আর জে- 
সম্বন্ধে আলোচন। কবছিলাম। এমন সময় 
একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আমাদের কাছে 


এসে জিজ্ঞাসা কবলেন £ আমর! ভারতবর্ষ 
থেকে এসেছি কিনা, শ্রীরামক্কষ্চ-বিবেকানন্প 
সন্ধে আমর] কি জানি? তদের সম্বন্ধে বই 
কোথায় পাওয়া যায়? আমর। তাকে লগুগে 
স্বামী ঘনানন্দের ঠিকানা দিলাম। 
তিনি বললেন, শ্রীবামকঞ্চ সম্বন্ধে তিনি কিছু 
বই পড়েছেন। তাকে তাব থুব ভাল লেগেছে, 
তাই তার সম্বন্ধে আরও জানতে চান। 
শ্রবামকঞ্জকে তার ক্রাইষ্টের মতো! ব'লে মনে 
হয়। ওরা দ্বামী-স্ত্রী ছজনেই শ্রীবামককাঞ্জের 


তথন 


ভক্ত। তাঁর উপদেশ মতো! ওবা সংযতত্তাবে 
জীবনযাপন কবেন। এইক্ধপ আরও অনেক 
কথ! বলেছিলেন। লেকের অপর পারটি 


নির্জন, ওখালে গিষে তিনি ধ্যান করেন। 

একটু পরে আমরা লেকের অপব পারে 
পৌছে গেলাম। লেকের এই পারটি একটি 
ঢালু পাহাড় লেকেব জল থেকে ঢালুভাবে 
উপরে উঠে গেছে এবং জল থেকে আরম্ভ কবে 
চুডা পর্যস্ত ঘন লম্বা সবুজ ঘাসে ঢাকা। 
ঘাসগুলি এত ঘন ও নরম যে, বলে বা শুলে 
নরম গদ্ির মতে। মনে হয়। তাতে আবার 
এত লম্বা যে, বসলে পাশের লোকও দেখতে 
পায় মা। মাঝে মাঝে এক একটি বড় গাছও 
আছে। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বোট থেকে নেমে 
জলের ধারে একটি গাছের নীচে ঘাসের উপবে 
বসে পড়লেন। আমর! উপরে উঠে গেলাম, 
সেখালে শিদ্ষে বসলাম লেকের তীরটি খুব 
বিস্তৃত) তাই যদিও বহুলোক এখানে 
আনন্দ করতে আসে, তবুও নির্জন বোধ হয়৷ 


আর্িন, ১৩৬৮ ] 


সেদিন ইংলিশ লেক ডিস্টরিক্টের সন্ধ্যায় 
শ্রীষ্মকালের অন্তগার্মী হর্ধের শেষ আলোতে 
ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে ভগবৎ-চিন্তায় বিভোর 
দেখে সত্যই খুব অবাকৃ হয়েছিলাম। যখন 
চারিদ্দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহোৎসব, 
পব লোক আনন্দে মত্ত, তখন ভত্রলোকটি 
শ্রীরামকফের বিষয় জানতে ব্যগ্র। তাঁব অন্ত 
কোন দিকে মন নেই, ঠাকুবের সম্বঙ্ধে জানার 
আশ্রহ তার এত বেশী যে, নিজেদের সামাজিক 
নিয়ম লঙ্ঘন কবতেও তিনি পশ্চাৎপদ হলেন না । 
ইংরেজরা অপরিচিতের সঙ্গে বড় একটা কথ। 
বলে না; কেউ পরিচয় ধরিয়ে দিলে তবে 
আলাপ করে। এই তাদের সামাজিক বীতি 
এবং এব। থুব রক্ষণশীল ব'লে সহজে সামাজিক 
নিয়ম ভঙ্গ করে না। কিন্ত এই ইংবেজটির 
ঠাকুরের বিষয় জানাব আগ্রহ এত বেশী 
হয়েছিল যেঃ তিনি তাদের গতাহ্গগতিক 
নিয়ম ভঙ্গ করে এসে ঠাকুরেব কথা জানতে 
চাইদেন, এবং চারদিকেব আমোদ-প্রমোদে 
যোগদান না কবে, একান্তে বসেধ্যানে মগ্ন 
হলেন। এ দৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর! সেদিন 
মরা বুঝেছিলাম, ঠাকুরের ভাব কত দূরে 
দূবে ও গভীরভাবে মাহষেব হৃদয স্পর্শ করছে। 
কোপেনহাগেন 

পরবৎসর খ্রীম্মকালে আমরা স্কাপ্ডিনেভিয়ান 
(90800170%518) ) দেশগুলি দেখতে যাই, 
সে সময় আমরা ডেনমার্কে বেড়াতে 
গিয়েছিলাম । একদিন (কোপেনহাগেনে 
একটি ডেনিস-ভারতীয় সোসাইটিতে নিমন্ত্রিত 
হয়ে গিয়েছি | সেখানে চা খাওয়া! ও ভেনিস 
ও ভারতীয়দের মধ্যে আলাপ-আলোচন! 
মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের চা 
খাওয়ার পর গল্পগুজব হচ্ছে, এমন সময় একটি 
ডেশিল ঘুধক, বয়স তাঁর ২৮1২৯ হবে, আমার 


ইওরোপ-্্রমণকালে 


৫২৭ 


কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে আমি কিজানি? তার সম্বদ্বষেকিকি বই 
আছে, এবং কোথায় সেই বই পাওয়া! যায়? 
আমি তাকেও লগুনের বেদাস্ত-কেন্ত্রের 
ঠিকানা দিয়েছিলাম । তখন সে উচ্ছৃসিত 
ভাষায় স্বামীজীব প্রশংসা! করতে লাগলো, 
বলল, এমন তেজোদৃ্ধ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চবিত্রেব কথা 
মে আর কখনও শোনেনি। ভাবতীয় যোগীদের 
কথা সে শুনেছে, কারও কারও জীবনীও 
সে পড়েছে, কিন্ত এত ভাল তাব আর কাউকে 
লাগেনি । স্বামীজীর প্রতি তার এত গভীব 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখে আমি অবাকৃ হয়ে 
তাকে জিজ্ঞাস] করেছিলাম, আমাদেব দেশের 
সন্ন্যাসীর আদর্শ সে এমন ক'বে বুঝতে পারলে! 
কীক'রে? ছেলেটি তাতে ক্ষুন্ধ হয়ে বলল, 
“কেন, আমাদেব দেশে রোমান ক্যাথলিকদের 
মধ্যেও তো সন্ন্যাসী আছে? তবে এ-কথ| ঠিক 
্বামীজীকে তার যত ভাল লেগেছে, তত ভাল 
আর কাউকে লাগেনি ।” শ্থুদূব পাশ্চাত্যের 
কোপেনহাগেন শহ্‌বে এসে, একজন ডেন্নিস 
যুবককে স্বামীজীর এত অন্ববাগী ভক্তরূপে 
দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত ভয়েছিলাম। 
লগ্ন 

আমর] যখন লগ্ডনে ছিলাম, ঘনানন্দ 
স্বামীর সঙ্গে তখন আমাদের প্রায়ই দেখা 
হত। সপ্তাহে একদিন ক'রে তার মিটিং 
থাকত, আমর] মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম । 
তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন, লেখানেও আমরা 
যেতাম । তিনিও আমাদের বাড়িতে আসতেন; 
একদিন ফিজি রামকু*্চ-কেন্দ্রের স্বামী রুদ্রা- 
নঙ্দকে নিয়েও এসেছিলেম। 

লগ্ডনে স্বামী ঘনানন্দের লেকচার-হলে 
ধীরে ধীরে কিনূপে লোকসংখ্য। বাডতে 
লাগলো) তা আমর দেখেছি। প্রথমে খাদে 
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চোখে কেবলমাত্র কৌতৃহলঃ এমন কি বিদ্দপ 
পর্যন্ত দেখেছি, ধীরে ধীরে তারাই আবার 
আকুষ্ট হয়ে পড়েছেন__তাও দেখেছি । অনেকে 
ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত হয়ে গেছেন। ক্রমে 
কয়েকটি ইংরেজ ছেলেমেয়ে স্বামী ঘনানন্দের 
কাছে আসতে লাগলেন । তারা ভারতীয় 
যোগীর মতে। হ'তে চান। ছর-একটি ছেলে 
ব্রক্ষচর্য নিয়ে ঘনানন্দজীব সঙ্গে থাকতে 
লাগলেন। এইরূপ কয়েকজনকে আমরা 
দেখেছি । তারা ওখানকার মব কাজ 
করতেন, এবং ধ্যান জপ কবে ভাবতীয় 
সাধূদের মতো জীবনযাপন করতে চেষ্টা 
করছেন । ধনীরাও ক্রমে আকুণ্ট হলেন এবং 
ঠাকুর-স্বামীজীর নামে আশ্রম করাব জন্ত 
বাড়ি ও টাকা দান করলেন । 
গ্রাৎস্-এ একদিন 

গ্রাস একটি ফরাশী গ্রাম । প্যারি থেকে 
পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। একবার ঈস্টারের 
ছুটিতে আমর! সেখানে গিয়ে একদিন 
ছিলাম । ওখানে শ্রীপ্গামকষ্ণজ আশ্রম আছে। 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানম্দ তখন ওখানকার অধ্যক্ষ 
তিনিই এঁ আশ্রমটি গড়ে তুলেছিলেন । তিনি 
ফরাসী বলতে পারতেন একজন ফরাসীর 
মতা । বছদিন ধবে তিনি প্যারি ও তার 
আশেপাশেব অঞ্চলে ঠাকুবের নাম প্রচার 
করেছিলেন। ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত একজন 
ফরাসী (জমিদার) তার 
07১869৪০টি (সাতে! অর্থাৎ প্রাসাদটি) ও 
তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ড শ্রীরামকষং আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য দান করেন। এই বাড়িতেই 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 

আমর! ঈস্টারে ওখানে যাব ঠিক কবে 
সিদ্দেশ্ববানন্দজীকে চি দিয়েছিলাম । তাবপর 
লগুন থেকে আমরা জার্মানি যাই, সেখানে 
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কিছুদিন থেকে ঈস্টারের আগের দিন 
প্যারিতে পৌছাই ! প্যারিতে নেমেই দেখি, 
একজন ইংরেজী-জানা ফরালী মেয়ে আমাদেন 
কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা গ্রাৎস্‌-এ 
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাব কিনা । আম 
থুশী হয়ে সম্মতি জানালে তিনি তার পরিচম 
দিলেন । সিদ্ধেশ্বরানন্দজী তাকে আমাদের 
নিয়ে যাবাব জন্য পাঠিয়েছেন। তার নামটি 
আজ আর মনে নেই। তিনি প্যারি 
ইউনিভাপিটিব একজন গ্রাজুয়েট ও ঠাকুব- 
স্বামীজীর থুব ভক্ত, গ্রাথ্স আশ্রমে প্রায়ই 
যান। তিনিই ট্যাকৃসি ঠিক কবে আমাদের 
সরবোর্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ প্যারিব ইউনিভাপিটি 
পাড়ায একটি হোটেলে নিয়ে গেলেন আব 
বললেন, পরদিন সকালে এসে আমাদের 
গ্রাৎস্-এ নিয়ে যাবেন । তিনি চলে যাওয়ার 
পব আমরা একটি রেস্তরণয় গিয়ে রাত্রির 
খাওয়া মেবে হোটেলে ফিরে এলাম। 

পরদিন পকালে উঠে স্নান ও প্রাতর।শ 
সেরে তেরী হতেই দেখি পুবদিনের সেই 
মেয়েটি এসে উপস্থিত। তারপর আমাদেব 
নিয়ে স্টেশনে গেলেন ও একটি ট্রেনে চডে 
আমরা গ্রাৎস্‌ চললাম। অল্প সময়েই পঁচিশ 
মাইল ব্রেন যাত্র! শেষ হ'ল। আমরা গ্রাৎস্‌-এ 
এসে, ট্রেন থেকে নেমে গ্রামের পথ ধবে 
আশ্রমে গিষে উপস্থিত হলাম। গ্রামের সবুক্ত 
গাছপালা ও ঘাসে-ঢাক1 মাঠ--আমাদে 
দেশেরই মতো । (কেবল বাড়িগুলি একটু 
স্বতন্ত্র ধরনের এবং রান্তাঘাটগুলি পরিষ্কার 
পবিচ্ছন্ন। আশ্রমের সাদা বাড়িটি সবুজ ঘাসে 
ঢাকা বিরাট লনেব মধ্যে পাড়িয়ে আছে। 
সবুজ লনের এখানে লেখানে গোলাপের ঝাড়। 
অন্ত নানা ফুলগাছের ঝোপ। সব গাছে 
রকমারি রঙের ফুল ফুটেছে । আর সেই 
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দিনটিও ছিল রৌদ্রকরোজ্জল; তাই সবুজ 
মাঠ, সাদা বাড়ি সবই রৌদ্রকিরণে ঝলমল 
করছিল। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ ক'রে 
দেখি বিরাট বিরাট হল; সবই ম্ুসজ্জিত। 
হুসক্জিত প্রাসাদটিই জমিদার আশ্রমের জন্ 
দান করেছেন। 

আশ্রমে পৌছে স্বামী সিদ্দেশ্বরানন্দকে 
প্রণাম করলে তিনি আমাদের দোতলায় 
ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন । সিড়ি দিয়ে উঠে 
প্রথমেই ঠাকুরঘব | সিংহাসনের উপবে ঠাকুবঃ 
মা ও গ্বামীজীব ছবি বসানো আছে। আর 
অজন্ম গোলাপ দিয়ে দিংহাসন ও ছবিগুলিব 
অধেক ঢাকা । ফুলদানিতেও প্রচুর ফুল 
বাখা হয়েছে। ছু-পাশে ধুপকাঠি জলছে। 
এনে হ'ল ঠিক যেন ভাবতবর্ষের কোন ঠাঁকুর- 
ঘবে এসেছি! 

প্রণাম ক'রে আমর! নীচে নেমে এলাম । 
পিদ্শ্ববানন্দজ্ী বললেন, এখানকাব সব কাজ 
আশ্রমের ছেলেরাই করে| ঠাকুরঘর ধোয়- 
মোছা, ঠাকুর সাজানো, ধূপ জেলে দেওয়] 
ইত্যাদি তে! কবেই, এই বিবাট বাড়িটি 
পরিষ্কার রাখা, রান্না কবা, কাপড় কাচা, 
ইত্যাদি সব কাজই এরা নিজেরা করে। 
আবাব ভারতীয় সাধূদের মতে ধ্যান জপ 
ক'রে জীবন যাপন করতে চেষ্| করছে । তিনি 
আরও বললেনঃ এর! ঠাকুর স্বামীজী ও মাকে 
তো] মানেই, আমাদের দেশের “বিষ্যুদ্বারটি 
পর্যস্ত মানে, ঠাকুব ও মা মানতেন যে। 
ঠাকুর-স্বামীজীকে এর এত ভালবাসে যে, 
তাদের দেশের সবই এপের প্রিয়। জুদুর 
বিদেশে এসে এন্ধপ একটি আবহাওয়। পাওয়া 
আশার অতীত । আমাদের মনে হ'ল যেন 
দেশেই এসে গেছি । 

তারপরে আশ্রমের একটি যুবক আমাদের 
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আশ্রমটির সব দেখালে । তার কাছেই 
জেনেছিলাম যে, ভক্ত ফবালী জমিদারটি 
সুদজ্জিত প্রাসাদটিই আশ্রম করার জন্য দাম 
করেছেন। তারপর আমাদের খাবার ঘরে 
নিয়ে যাওয়া! হ'ল। খাবাব-টেবিলে ভারতীম়্ 
এবং ফরাসী র্বাম্ী করা নানা প্রকারের খাভ 
সাজানো ছিল । দইকারী, বিন-ভাজা, পায়েস, 
পুভিং ইত্যাদি । তখন আশ্রমে ছুইটি দম্পতি 
অতিথি ছিলেন: জেনিভাব অধ্যাপক 
(00969950101 709070106) ও তার স্ত্রী; 
আর ছিলেন, স্টকৃইল্মের ধৈমানিক (0%1 
%৮78.61010 4$58196006 000679119) ও তাক 
স্্রী। শেষোক্ত ভদ্রলোকেব অল্পদিন আগেই 
একমাত্র সন্তান মার! যাওষাতে, তার শ্ত্ৰী 
থুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই 
শান্বিলাভের আশায় তাবা আশ্রমে এসেছেন 
এবং সপ্তাহ-ছুই এখানে থাকবেন ঠিক 
করেছেন। আর জেনিভার প্রফেসর-- তার 
ক্লাস্ত প্নায়ুকে আশ্রমের শাস্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় 
বিশ্রাম ধেবার জন্ত এসেছেন | তিনিও ৮1১০ 
দিন আশ্রমে থাকবেন । তা ছাড়াও সেদিন 
ঈস্টার ছিল ব'লে প্যারি থেকে বহু ভক্ত মেয়ে 
এবং পুরুম আশ্রমে এমেছিলেন। 

আমর! বারো চোদ্দ জন খাবার টেবিলে 
বসেছিলাম । সিদ্দেশ্ববানন্দজীর একপাশে 
আমি বসেছিলাম এবং আমার বা পাশে 
জেনিভার প্রফেলর বসেছিলেন। পরিচয় 
করানো! হয়ে গেলে জেনিভার প্রফেসর 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবাসীর! 
কত বৎপর বয়সে যোগাভ্যাস করতে আরম্ভ 
করে, আমি তে। শুনে অবাকৃ হয়ে গেলাম। কি 
জবাব দেবো? বুঝতে পারছি না । এমন সময় 
সিদ্ধেস্বরানন্দজী বললেন, “বারে! বৎসর বয়স 
থেকে, কারণ এ বয়সেই আমাদের উপনয়ন 


৪৩৩ 


হয়| বিদেশে শিক্ষিত লোকেদেরও যে 
আমাদের দেশ সম্বন্ধে এখন পর্যস্ত, কিরপ প্রশ্ব 
ও জিজ্ঞাসা জেনে খুবই বিপ্ময় বোধ হয়েছিল । 
পাশ্চাত্য দেশে একশ্রেণীর লোক আছে, 
যারা ভাবে ভারতীয়ের। অজ্ঞ; অশিক্ষিত ও 
অসভ্য; আর একশ্রেণীর লোক ভাবে, 
ভারতবর্ষ যোগীর দেশ, সকলেই বুঝি 
যোগাত্যাস করে । যাই হোক এইক্নপ নান! 
আলোচনায় আহাব-পর্ব শেষ হ'ল। ওরা 
রাশম্া বেশ ভাল করেছিল। আর ফরাশী 
মেয়েরা বিশ্রনী ক'রে খোপা বেঁধে খুব কাজ 
ক'রে বেড়াচ্ছিল। 

থাওয়াব কিছুক্ষণ পরে আমর! সকলে 
একটি বড় হলে সমবেত হলাম। সিদ্ধেশ্ববা- 
নন্বজী আমাদের সামনে একটি চেয়ারে বসে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তষ বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


বাইবেল থেকে ক্কাইষ্টের পুনরুখান” বিষয়টি 
পড় শোনালেন, তারপর ব্যাখ্যা করলেন। 
পাঠ ফরালী ভাষায়, ব্যাখ্যাও ফরাসী ভাষায় ঃ 
ভার বলা থুব স্বচ্ছন্দ, ভাষাও খুব সহজ । 
আমাদেব খুব ভাল লাগলে।। পাঠ ও 
প্রার্থনার পরে আমরা উঠে এলাম। তখন 
সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরি নেই। আশ্রমের 
ছেলেবা ঠাকুরঘরে আলো দিতে ও আরতি 
করতে চলে গেল। আশ্রমের অতিথির] লনে 
একটু বেড়াতে লাগলেন । আমরা এবং 
আরও ধারা প্যারি থেকে এসেছিলেন, সকলে 
আবার ট্রেনে প্যারি ফিরে গেলাম। গ্রাৎস্-এ 
একদিন, আমাদের অদ্ভূত ভাল লেগেছিল । 
ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধারা, এত দূর দেশেও এই - 
রূপ ছড়িয়ে পড়েছে খে আরও আনন্দ হ'ল। 


নবপ্রকাশিত পুস্তক 
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আলোচ্য পুন্তকটিতে দেশবিদেশের ৩১ জন ভক্ত স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন-লময়ে যে 
স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ কবিযাছেন, তাহ! গ্রথিত হইয়াছে; ইহাব মধ্যে তাহার শিষ্য-শিষ্যাগণের 
পুণান্থতিও অন্তভুক্ত। এই সব স্মতিকথ ইদ্দিপূর্বে প্রবুদ্ধ ভারত ও “নেদাস্ত 
কেশরী”' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি স্মৃতিকথ! মূলতঃ বাংলায় উদ্বোধনে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির অন্থববাদও এ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত । ধীহার1 ম্বামীজীর সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার হৃযোগ লাভ করিয়াছিলেন, স্বামীজর পৃত সঙ্গে ধীহাদেব জীবন 
ক্বপাস্তরিত হইয়াছিল, ধাহার! আধ্যাত্মিকতার আলোকে নিজেদের জীবন ধন্ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, তাহাদের স্মৃতি একসঙ্গে এই পুস্তকে প্রকাশিত ছুইয়াছে। পাঠকগণ--এই পুস্তক 
পাঠে একদিকে যেমন স্বামীজীর অপামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করিবেন, অপরদিকে তেমনি 
দেশের ও জাতির নামা সমস্তার সমাধান পাইবেন। স্বামীজীর শতবাধিকীর পূর্বে প্রকাশিত 
এই পুস্তক স্বামীজীর জীবন ও বাণী বৃঝিবাব পক্ষে যথেষ্ট সহায়ত! করিবে । 


48010007978, 


আবেদন 


হ্বামী বিবেকানম্দ*শতবাধিকী 


অগণিত সাধুমহাপুরুষের জন্মভূমি ভাবতবর্ষ ৯৮ বসব পূর্বে প্রাচীন এঁতিহা বজায় 
রাখিয়া জগৎকে মানব-জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থ্য "্বামী বিবেকানন্দ উপহার দিয়াছিল। 
বালাকালে ত্বাহার নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত । ১৮৬৩ খুঃ জান্বআরি মাসে তিনি কলিকাতা! 
মহানগবীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী- একাধারে দেশপ্রেমিক ও 
লন্নযা্ী, জাতীয়তাবোধে পুণ আবার আন্তর্জাতিক । দেশবাসীর সমক্ষে তিনি ভারতীয় কৃষ্টির 
সৌন্দর্য ও প্রাণশক্তি লইয়া ধীড়াইয়াছিলেন এবং উন্নতি ও বিকাশের নিজস্ব পথে জাতিকে 
পুনর্গঠনের মহৎ কার্ধে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । এই বীর সন্ন্যাসীর উদা্ত আহ্বানে 
ভারতের তন্দত্রাচ্ছম্ন আত্ম। জাগিয়। উঠিল এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশিত করিল। 


অধিকস্ত বৃতন এক সত্যতার উষাগম তাহার সত্য দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যেখানে 
বিভিন্ন ধরনের কৃষ্টি সামগ্তন্তপূর্ণভাবে মিলিত হইবে, অথচ প্রত্যেকেবই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য 
পর্যাপ্ত স্বযোগ থাকিবে । এই সমন্বয়ের আদর্শ তিনি কেবল ভারতেই প্রচার করেন নাই, 
পাশ্গাত্যেও প্রচার করিয়াছিলেন , ইহার দ্বার। তিনি বিশ্রান্ত মানবজাতিকে উন্নততর সভ্যতার 
পথনির্দেশ করিয়াছিলেন, যাহা! জগতে শাস্তি আনিতে পারে । 


পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দূরতম স্থানেও এই মহান্‌ জগদৃগুরুর সঞ্জীবনী বাণী প্রচারের 
উদ্দেশ্যে স্থির হইয়াছে যে, তাহার জম্মশতবর্ষজযস্তী (১৯৬৩ খুঃ) জগতের সর্বত্র যথোপযুক্ত 
র্যাদ'-সহকারে অহুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ভারতেব সর্বত্র ও ভারতের বাঁহরে এই জয়তী 
অনুষ্ঠানের জন্য একটি ব্যাপক কার্ষ্থচী কার্যকরী সমিতির সভায় গ্রহণ কর হইয়াঁছে। 


অন্ান্থ প্রস্তাবের সহিত একটি প্রস্তাব কর; হইয়াছে যে, বামকুঞ্জ মিশনের পরিচালনাধীলে 
একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হইবে, ইহা হইতে লোকহিতকর কার্য এবং বৃত্তিগত ও শিল্প- 
সংক্রান্ত প্রণালীতে জনশিক্ষা ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যে সাহায্য কর! হইবে । এই পরিকল্পন' 
সুষ্ঠভাবে ন্বপায়িত করিবার জন্য সাধরণ কমিটি, ওয়াকিং কমিটি ও কার্ধনির্বাহক কমিটি 
গঠিত হইয়াছে । 


আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প এবং সামনে কাজ অনেক । তাহ! হইলেও আমর! 
আশ! করিঃ এই মহান্‌ ভারত-সস্তানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাহার অনুরাগী ব্যক্ষিগণের সহৃদয় ও 
সক্রিয় সহযোগিতা দ্বার1| জগতের সর্বত্র এই শতবাধিকী উৎ্নব লাফল্যমণ্ডিত হইবে। 


&৩২ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ-__-৯ম সংখ্যা 


সাধারণ কমিটির সভ্যপদ জাতিধর্মনিবিশেষে সকলের নিকট উদ্মুক্ত। সভ্য হইবার 
এককালীন টাদা অন্যুন মান্জে কুড়ি টাকা (২২১), একই পরিবারের ছুই ব্যক্তি সভ্য হইলে 
জ্িশ টাক] (৩০২ ) দিলেই চলিবে । ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মাত্র 
দশ টাকা ৫১০২) দিয়া সভ্য হইতে পারিবেন । বৈদেশিকগণের জন্ত তিন পাউগড বা! দশ 
ডলার। হাহারা শতবা্িকী তহবিলে পাঁচশত টাকা বা তদূরধ্ধ দান করিবেন, তাহার] সাধারণ 
কমিটিব পৃষ্ঠপোষক বলিয়া! গণ্য হইবেন। পরিকল্পনাটি পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিতে হইলে 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়! অহ্নমান করা যাইতেছে । 

ভাবতে ও ভারতের বাহিরে সকল সম্প্রদ্ধায়ের জনসাধারণের নিকট আমবা আবেদন 
করিতেছি, তাহারা যেন সাধারণ কমিটির সভ্য হইবার জন্য নাম তালিকাভূক্ত কবেন এবং 
শতবাধিকী তহবিলে মুক্তহত্তে দান কবিয়া, উৎপবের সার্থক ব্ূপাষণে সাহায্য বরিয়া 
দ্বামীজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন করেন । 


নিমুলিখিত ঠিকানায় টাক1 পাঠাইলে সাদরে প্রাপ্তি-স্বীকার কব! হইবে £ 

১। কোষাধ্যক্ষ, বিবেকানন্দ-শতবাধিকী, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া । 

২। কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা ১৪। 

৩। রামকুষ্জ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯। 

৪ | কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়ঃ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। 

৫) দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! লিঃ, 4/০ শ্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি, 
৪) ক্লাইভ ঘাট ্টরাট, কলিকাতা! ১ 

৬। 1দ সেন্ট,যাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয় লিঃ, /১/০ প্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি, 
১০০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১। 

| ভাবতের ও বাহিরের আীবামকষ্জ মঠ ও মিশনের যে-কোন কেন্দ্র । 

৮| প্েক্রেটারি, বিবেকানন্দ-শতবাধিকী, নুরফ্রিজ ভবন, 
১৬৩, লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাত1 ১৪ । 


স্বামী শঙ্কবানন্দ (সাধারণ কমিটির সভাপতি ) 


স্তাব বি, শি, সিংহরায মাননীয় বিচারপতি পি. বি. মুখা্জি 
মাদাম রোম] বোল? শ্রীএম. এন* ব্যান্াজি, বার-এট-ল, 
জীপ্রফু্চন্ত্র সেন, মন্ত্রী (পশ্চিম বঙ্গ) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ডক্টর কালিদাস নাগ শ্রীবি. কে: দত্ত 

শ্রীজি, বস্থু শ্রআর. এন. মজুমদার 

ডরুর রমেশচন্ত্র মজুমদার স্বামী স্বুদ্ধানন্দ ( সম্পাদক ) 


স্যার এ বামস্বামী মুদালিয়র প্রভৃতি 


শ্রীরামকৃঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্ধবিবরণী 


নিবেদিতা বিদ্যালয়, কলিকাতা! £ 
রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিত। বালিক1- 
বিদ্ভালয ও সারদা-মন্দিরের ১৯৫৯-৬১ খুঃ 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইযাছে। ১৮৯৮ থুঃ 
প্রাথমিক কার্য শুক হয়; ১৯০২ থৃঃ ভগিনী 
নিবেদিতা কর্তৃক এই বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠিত 
হয়। ১৯৫৭ থুঃ উচ্চ বিদ্যালয বহুমুখী 
বিদ্ালয়ে ব্ূপাস্তরিত হইয়াছে । ছাত্রী-সংখ্যা 
( প্রাথমিক বিভাগ মহ) ৭৩০।| শিল্পবিভাগে 
বয়ন, সেলাই, খেলনা! তৈরী, চামড়ার কাজ, 
মৃৎশিল্প প্রতি শেখানে হয়। শিল্পবিভাগের 
ছাত্রী-সংখ্যা ৭৮ গ্রন্থাগারে ৬১৪৪৩ পুস্তক 
আছ; পাঠাগারে ৪টি সংবাদপত্র ও ১৬টি 
সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। 

সাবদ1-মন্দিরে আীসারদা-মঠেক্ ত্যাগত্রতে 
দীক্ষিত ১৯জন কর্মী আছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ ভগিনী মিবেদিতাকে যে নির্দেশ 
দিয়াছিলেন, ত্যাগ ও সেবামূলক সেই আদর্শে 
এই বিষ্যালয়ের বিভাগগুলি পরিচালিত 
হইতেছে! ছাত্রীনিবাসের ৩৮ জন ছাত্রীর 
মধ্যে কয়েকজন বিনা খরচে ও আংশিক খরচে 
থাকিবাব সুযোগ পায়। শ্রীধবামকক্জ) শ্রীপ্রীমা 
ও ম্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং 
প্রধান উৎসব-দিনশুলি যথাযথভাবে উদ্যাপন 
করা হয়। 


সহত্রদ্বাপো্ানে বেদাস্ত-অধ্যাপন! 


আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত 
সহত্রদ্বীপোদ্ধান (15088800. [81800 চা ) 


ধকালীন অ্রমণের উপযোগী ছুন্বর একটি 


স্বান! একটি ছোট পাহাড়--চারিদিকে ওক- 
বৃক্ষের শ্রেণী, এখানে আছে স্বামী বিবেকানন্দের 
১৮৮ খুঃ সাত সপ্তাহ যাবৎ অবস্থানের পুণ্য 
শ্বতিধন্ত একটি কুটির। কি এক উচ্চ 
আধ্যাত্বিক অবস্থায় স্বামীজী এই সময় 
থাকিতেন, তাহ! “দববাণী” ([0911790 15108) 
গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়। এইস্বানে স্বামীজী 
কযেকজন অন্তরঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীকে “দেববাণী' 
উপদেশ করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি 
বিখ্যাত দন্্যাধীব গীতি” (৪০7৪ ০1 6৪ 
590105%810) রচন| করেন এবং ভারতে তাহার 
কাজের জন্ত অনেক চিস্তা করেন। অধিকস্ত 
এখানে তাহাব নিপিকল্প সমাধি হয। পশ্চিম 
গোলাধে সেই জন্য এই স্থানটি সকল বেদাস্তা্থ- 
রাগীর নিকট পবিজ্র তীর্থ । 

স্বাভাবিক ভাবেই আশা! করা যায়, এই 
স্থানে বেদাস্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাঁর ধার 
অব্যাহত থাকিবে । গত বৎসর ছুই সপ্তাহ 
যাবৎ স্বামী নিখিলানন্দ এখানে একট ছাত্রসঙ্ঘ 
পরিচালন। করেন ও “বেদাস্তপার' অধ্যাপন! 
করেন । এবারে গ্রীঘ্বের সময় গত ২র| হইতে 
১৫ই অগস্ট ছুই সপ্তাহ যাবৎ তিনি উপনিষৎ 
হইতে নির্বাচিত অংশসমূহের ব্যাখ্যা করেন 
২৬ জনের একটি ছাব্রসজ্ঘে। এই সব ছাত্র 
দুর দূর অঞ্চলের অধিবাসী | তাহার] আসেন 
ম্যাসাচুসেটসৃ, মিশিগান, মিউজাবসি, নিউইয়র্ক, 
ওহিও, পেনসিলভানিয়া, ভাজিনিয়! ও কানাড! 
হইতে | করেকজন ছাত্র ছইদিন ধরিয়। 
যোটরে করিয়া এখানে আসেন। সকলেই 
বাধিক অবকাশের অধিকাংশ সময় পাঠাভ্যাসে 


নিয়োজিত করেন। 


৫৩৪ 


এই সময় ছাত্রগণ সকালে প্রায় দেড়ঘণ্টা 
উপনিধদের ব্যাখ্যা! শুনিতেন এবং তাহাদের 
কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহার সমাধান করাইয়। 
লইতেন। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে (যে ঘরটিতে 
স্বামীজী থাকিতেন) ঘকলে সমবেতভাবে 
আরাত্রিকে যোগ দিতেন এবং পরে ভজন ও 
ধ্যানাভ্যাস কবিতেন। সহম্মদ্বীপোদ্ভানে স্বামী 
মাধবানন্দ গ্রীষ্মকাল কাটাইতেছেন, কয়েকজন 
ছাত্র তাহার পৃত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ 
করিতেছেন । 

তাঞ্জোরে বন্যার্ত-সেব! 

জনসাধারণ অবগত আছেন, রামকষ্খ মিশন 
তাঞ্জোব জেলায় বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
অঞ্চলে তিরুক্কাটুপক্লী ও থিরুভায়াব কেন্দ্র 
হইতে সেবাঁকার্য পবিচালনা করিতেছেন । 
মিশনের কমিগণ দুঃস্থ পবিবারগুলির অবস্থা 
দেখিয়াছেন, কোন কোন স্কানে তাহাদিগকে 
বুক-জলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। নিয়লিখিত 


বিবিধ 


পরলোকে ডাঃ স্ববোধ মিত্র 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়েব উপাচার্য ও 
কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিট্যুটের 
ভিবেইব ডাঃ স্থবোধ মিত্র গত 851 সেপ্টেম্বর 
ভিয়েমায় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া] ৬৫ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ভিয়েনা 
বিশ্ববিদ্ালয়ের হেমাটোলজিক্যাল সম্মেলনে 
গিয়াছিলেন। ভাঃ মিত্র ১৯৪৫ খুঃ হইতে 
সিশিকেট ও সেলেটের সদম্য এবং পরে 
উপাচার্য্ূপে কলিকাত বিশ্ববিদ্ভালয়ের সহিত 
যুক্ত ছিলেন। মৌলিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 


কলেজ (0911989 ০ 78810 1/90108] 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--নম সংখ্যা 


জিনিসগুলি গত ৩০, ৭, ৬১ পর্যস্ত 
পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে £ 
নুতন শাড়ি *** 
* ধুতি ও 
গ তোয়ালে 
* মাদুর 
* পোষাক (শিশুদের ) ৮৮৭ 
পুবাতন জামা-কাপড় ২,০০০ 
সাহায্য গ্রহণকারীদের নধ্যে বহুসংখ্যক 
মুসলমান ও খৃষ্টান আছেন, সকল প্রার্থাকেই 
সমভাবে দেখা হইতেছে এবং সাহায্য দেওয়] 
হইতেছে। 
সহদয় জনসাধারণ ও বদ্ধুবর্গকে সনিরন্ধ 
অহ্রোধ কবা হইতেছে, তাহার যেন 
ঘম্যানেজার, শ্রীরামকষ্জ মঠ, মাদ্রাজ ৪,_এই 
ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ কবেন। যেকোন 
প্রকাব সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে এবং 
প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে। 


১১৩৬৩ 


১১৭৩২ 
১১৫৬৭ 
১১৫৬১ 

৭৭৩ 


সংবাদ 


9)672998 ) প্রতিষ্ঠার কার্ষে বিশ্ববিস্ভালয় 
তাহার নিকট খণী। ০ প্রতিষ্ঠানেবও 
তিনি সংগঠক ছিলেন। ছৃভিক্ষ ও দাঙ্গার 
সময়ে তাহার সেবা উল্লেখযোগ্য । চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান ও অক্রোপচারে তাহার খ্যাতি ছিল 
পৃথিবীব্যাপী। ত্তাহার মৃতদেহ বিমানযোগে 
দমদমে আন] হয় এবং শোভাযাত্রা সহকারে 
কেওড়াতলা শ্মশানে লইয়! গিয়া বৈহ্যতিক 
চুল্লীতে সৎকার কর] হয়। 

এই বিখ্যাত চিকিৎসকের মৃত্যুতে চিকিৎসা- 
জগতের অপৃরণীয় ক্ষতি হইল । তাহার আত্মা 


চিরশাস্তি লাভ করুক--এই প্রার্থনা । 
ও শাস্তি: | শাস্তি: |! শান্তি: |! 


আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 


কার্যবিবরণী 

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা ? 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে 
রূপায়িত কবিবার জন্ত ১৯৫২ খুঃ স্বাপিত 
এই সমিতির ১৯৬০ ৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । সোসাইটির কর্মধার! প্রধানতঃ 
তিনভাগে বিভক্ত : প্রচার, শিক্ষা ও সেব1। 

আলোচ্য বর্ষে সাণ্তাহিক ধর্মপভায় গীতা, 
নারদীয় তক্তি-ত্র, শ্রীশ্রীচণ্তী ও ্রীরামরুষ্ণ-পুঁথি 
আলোচিত হয়। শ্রীরামকঞ্চ, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জন্মতিথি যথারীতি উদ্যাপন কর] 
হয়। বুদ্ধদেব ও যীশুধুষ্টের জন্মদিনে তাহাদেব 
জীবনী আলোচিত হইয়াছিল। সমিতি-ভবনে 
শভ্যগণ কর্তৃক পূর্বপুর্ব বত্মবের ন্যায় শীত্ীকালী- 
পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে 
আলোচ্য বর্ষে ১১,৪৮৯ জন রোগীর চিকিৎস! 
ক] হয় এবং সাহায্য ভাঙার হইতে ৭ জন 
দরিদ্র ছাতআ-ছাত্রীকে ১৩৮২ টাকা সাহায্য 
দেওয়] হয়। 

গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৪,৯০০ পুস্তক আছে; 
আলোচ্য বধে ২৮১৫ পুস্তক গ্রাহকগণকে 
পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। পাঠাগাবে ১৮টি 
পত্র-পত্রিকা নিয়মিত লওয়1 হইয়াছে । 

পববর্তী সংবাদ £ প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ 
শ্বৃতি-ভবন নির্মীণ-কল্পে গত ওরা জুলাই 
কলিকাতা ১৫১১ বিবেকানন্দ রোডে প্রায় 
৪|« কাঠা জমি কেন] হইয়াছে । গৃহ নির্মাণের 
জন্য সোসাইটি জনসাধারণকে আবেদন 
জানাইতেছেন। 


জনসংখ্য। 


সম্মিলিত রাইপুঞ্জ (ঢু ০0) কর্তৃক সংকলিত 
পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, আয়তন ও 


বিবিধ সংবাদ 


&৩৫ 


জনসংখ্যার ভিত্তিতে বোম্বাই নগর পৃথিবীর 
দশটি বৃহত্তম নগরের অন্ভতম । টোকিও এই 
সকল নগরের মধ্যে বৃহত্তম; উহার আয়তন 
১,৮৮৫ বর্গ কিলোষিটাব এবং জনসংখ্য! প্রায় 
নিউইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, 
সাংহাই এবং লগ্ডন এই সকল বৃহৎ নগরের 
তালিকার অন্তভু ক্ত! 

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুপ্রেব পরিসংখ্যানবিদূগণেব 
মতে পৃথিবীর যে চারটি দেশে শিশুমৃত্যু 
সর্বাপেক্ষা অধিক, মিকিম তাহাদেেব অন্যতম | 
তথায় যে সকল শি জীবিত অবস্থা ভূমিষ্ঠ 
হয়, তাহাদের প্রতি ১১০০-এব মধ্যে ২০০টি 
শিশু তাহাদের প্রথম জন্ম-তিথির পূর্বেই মার! 
যায়, ভাবতবর্ষ, টাঙ্গানিকা, তিউনিসিয়া ও 
ব্রাজিলে প্রতি শিশুব ১৫০-এরও 
বেশ কিছু বেশী মারা যায়। ভাঁবতবর্ষে 
প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদের পক্ষে ৩২৪৫ 
বৎসর এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষে ৩১৬ বখমর। 

বিশেষজ্ঞদেব মতে ভারতবর্ষেব মতো খুব 
কম দেশই আছে, যেখান স্ত্রীলোক দিগেব 
প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদিগের জবনকাল 
অপেক্ষা কম। সিংহল ও কাম্বোডিয়ার অবস্থাও 
অন্বরূপ। অতিরিক্ত হাবে প্রস্থতি-মৃত্যু 
সত্রীলোকদিগেব অধিক সংখ্যায় মৃত্যুব অগ্ভতম 
বিশিষ্ট কারণ বলিয1 মনে কব হয়। 

পৃথিবীর জনসংখ্যা বখসবে কমপক্ষে ৪ 
কেটি ৬০ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র 
পৃথিবীর গড়-পড়তা জন্মহার হাজারপ্রতি ৩৬ 
জন এবং মৃত্যুহার হাজারপ্রতি ১৯ জন। 

ইওরোপ অপেক্ষা এশিয়ায় দ্বিগুণহারে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যার 
শতকর। ৫&৬ জন এশিয়ায় বাস করে, অথচ 
পৃথিবীর ভূভাগের শতকরা মাত্র ২০ ভাগ 
এশিয়ার অন্তর্গত | ( সংকলিত ) 


১১১৩১৭০১০০০ 1 


১১০০০ 


$ ৩৬ 


চলচ্চিত্রে আমেরিক1 পরিক্রমা 


গত ২১শে সেপ্টেথ্র রঞ্জি স্টেডিয়ামে 
নবনিমিত জিওডেসিক ছাউনির তেতর 
ঢে9173-আয়োজিত 'সার্কারামার প্রথম 
প্রদর্শনী যেমন শিক্ষাপ্রদ) তেমনি আনন্দদায়ক | 
এ এক নতুন ধরনের চলচ্চিত্র, ছাউনির যধ্যে 
চারিদিকেই চলচ্চিত্রের ১১ খানি শুত্রপট ৩৬০০ 
ঘিরে রয়েছে। দর্শকগণ বুঝতেই পারছেন ন। 
কোনটিতে কি দেখানো! হবে। 

হঠাৎ শুরু হ'ল ক্যামেবার যাছধুকব ওয়ান্ট 
ডিজনীব “সার্কারাম1” (০7:900৮779) চারিদিকে 
ছবির আ্োত । প্রথমে বোবা যায় না কোনটি 
দেখব, আর কোনটি বাদ দেবৈ!, ধীয়ে ধীরে 
বোঝ যায--পামনেই এগিষে যেতে হবে। 
মনে হয, দর্শকেরাই চলেছে চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
আগিষে, সামনের দৃশ্ই পেছনে মিলিয়ে 
যাচ্ছে, যেমন চলমান যাসের মধ্য থেকে 
দেখা যায়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-.*ম সংখ্যা 


“দর্শক যাত্রীদল” প্রথমে চলেছে যেন 
স্টীমারে নিউইয়র্ক বন্দর অভিমুখে তারপর 
সেই আকাশছুদ্বী সীধাবলী-শোভিত মণ্তানগরী 
দেখে ধর্শকদের 'মোটর' যেন চলেছে বাজধানী 
ওয়াশিংটন, শান্ত পল্লী-অঞ্চল পার হয়ে 
কর্মব্যস্ত শিল্পনগরী, শিক্ষাকেন্্র, পশুচারণের 
নির্জন প্রান্তর, ফসলে ভবা শস্তক্ষেত্র দেখতে 
দেখতে দর্শকের! যেন বিমানবাহিত হয়ে এসে 
পৌছয় গ্র্যাণ্ড কেনিয়নের ওপর, তারপব দেখা 
যায় পশ্চিম উপকূলের তোবণদ্বাব স্তানফ্রা ন্সিকো, 
গোক্ডেন গেট ব্রিজও বাদ যায় না। 


এক অপুর্ব অনুভূতি নিয়ে ২৫ মিনিটে 
২৫১০০ হাজার মাইল ভ্রমণ শে ক'বে দর্শকগণ 
বেরিয়ে আসেন কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামেৰ 
প্রাঙ্গণে । নভেখরের প্রথম পপ্তাহ পর্যন্ত 
কলকাতার এ প্রদর্শশী থাকবে, আশ ববা 
যায়- সকলেই দেখবার সুযোগ পাবে। 


বিজ্ঞপ্তি 


কান্তিক মাসের “উদ্বোধন” মাসের শেষ সপ্তাহে শ্রাহক- 


গ্রাহিকাদের নিকট পৌছিবে। 


জানাইবেন। 


তথনও না পাইলে পত্রদ্বারা 


__কার্যাধ্যক্ষ 


২১৬, ই 
৮" ইউ 


পরের নী ক" ৮,৮০০ (কা 2৮ স্পবুক- রঙ ৬. ও ৯ তঞ রশ শি 





[ কুশিক থষি, রাত্রি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ; 


ও রাত্রী ব্যথ্যদায়তী পুরুত্রা৷ দেব্যক্ষভিঃ 
বিশ্ব অধি ভিয়োহধিত ॥ ১ ॥ 

ও্বপ্রা] অমর্ত্য নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। 
জ্যোতিষ! বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥ 

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী | 
অপেহ্হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥ 

স!নো অগ্ভ যন্যা বয়ং নি তে যামন্ন্যবিস্মহি । 
বৃক্ষেণ বলতিং বয়ঃ॥ ৪ ॥ 

নি গ্রামাসেো। অবিক্ষত নি পদ্ব্বো নি পক্ষিণঃ। 
নি শ্যেনাসশ্চিদধিনঃ ॥ ৫ ॥ 

যাবয়। বৃক্যং বৃকং যবয়স্তেনমুম্যে । 

অথা নঃ স্তরা ভব 1৬ ॥ 

উপ মা পেপিশত্বমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত | 

উষ খণেব যাতয় ॥ ৭ ॥ 

উপ তে গ! ইবাকরং বৃণীষ ছহিতদ্দিবঃ। 
রাত্রি ভ্তোমং ন জিগ্যষে ॥ ৮ ॥ 


দেশে দেশে তমসা-পারত করি 
দীপ্ডিক্রীড়াময়ী অস্তরীক্ষ দেশ? 

নেমে আসে রাত্রি ধরাতলে _- আবরে সে স্বীয় তেজে 
নক্ষত্রনয়ন দেবী বৃক্ষ গুল্ম লতা-- 
সর্ক্ীধারিণী ॥ ১ উধ্বগতি, দীচগতি সবে । 
অমর] এই রাত্রিদেবী নক্ষত্র-আলোকে 


নেমে আসে দিবলোক হ'তে". 


বাধে পুনঃ সেই তমসারে | ২॥ 


৫৩৮ 


উদ্বোধন 


ভঙ্গিনী উধারে 

রাঙাইয়া প্রকাশে সে 

নিশাশেষে অরুণেব বাগে। 

দুরে যায় নৈশ অন্ধকার ॥৩॥ 
আগত এক্ষণে প্লাত্রির সে যাম- 
বিশ্ববালী মিদ্রাতুর সবে। 

হে রাত্রিদেবতা, 

প্রসার্দে তোমার-_ 

বুক্ষনীড়ে শ্রথন্থপ্ত বিহজম সম-__ 
স্থখসুপ্তি লভি যেন মোবা ॥ ৪1 
কর্মক্লাস্ত দিবসের শেষে 
ফিরিয়াছে গৃহে গৃহে গ্রামবাসী সবে, 
নিয়েছে আশ্রয় তার? সযুপ্তির ক্রোড়ে। 
স্থপ্ত-_-গাভী, অশ্ব, পক্ষী সব। 
দ্রতগতি শ্বেন-- 

সেও স্থপ্ত | & ॥ 

রাত্রি স্থগভীর | 

হানা দেয় 

আরণ্যক হিংত্র বৃক বুকী। 

হান দেয় 

পরধন-অপহারী তন্করের দল। 
হে রাত্রিদেবতা, 

আম! সবাকার থেকে 

দুরে রাখ 


[ ৬৩তম বর্ষ--১৪ম ঈখ্যা 


বৃক বৃকী, তশ্কবের দলে | 
স্বতবা মোদের হও তুমি দেবী ॥৬॥ 
সবল বস্তুতে 

হটলগ্ন অন্ধকার 

কুষ্ণ বর্ণ তার 

প্রকটিত স্পষ্টনধপে। 

সেই অঙ্ধবার 

আসন্ন আমাব কাছে এবে। 
হে উষ! আলোকময়ী, 
দুব কব এই অন্ধকার-_ 
অবাঞ্ছিত খণ স্ম॥ ৭ | 
পযস্থিনী গুঁভাবে যেমন 
দোঞ্ধা জানায় তাব 
দোহন-প্রার্থন- 

এ স্ভতি তোমার কাছে 
হে বাতিদেবত।, 

জানায় প্রার্থন! মোব। 
আগত হবন-কাল। 

শত্রু জয় লাগি, 

হে স্থ্য-দুহিতা।, 

হুত মোর এই হবি-__ 
এই স্তরতি সম-_ 

কর এ গ্রহণ ॥ ৮॥ 


[ বঙ্গাহৃবাদ £ শ্রীইন্্রমোহন চক্রবর্তী ] 


কথা প্রসঙ্গে 


উদ্বোধনের পাঠক'পাঠিকা লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাত| ও হিতাকাজী 
বদ্ধুবর্গকে আমর] ৬বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি। 


জাতীয়সংহত্তি-সম্মেলন 

ষেকোন কারণেই হউক, জাতী সংহতি 
[8৮,004] 72068850102) লইয়া নানাভাবে 
চিন্তা ও আলোচনা শুরু হইয়াছে | অনেকের 
ধারণ| বুঝি বা ভারতের পুর্বে পশ্চিমে বা 
দাক্ষণে কোথাও ভাঙনেব কোন লক্ষণ দেখ! 
দ্রিয়াছে, তাই এই প্রশ্ন আজ এত বড করিয়! 
জ'তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমাধান দাবি 
করিতেছে । যদদিও সাম্প্রদায়িক ভিণত্ততে 
দেশ-বিভাগ, ভাষার তিত্তিতে গুদেশ-বিভাগ, 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের দেহ খগ্ড-বিখগ্ড 
করিয়াছে ভারতবাসীর মন কিন্ত এ সকলের 
উ্ধের্র সর্বদাই একট! একত্বর উপাগক। সেই 
অস্তমিহিত একত্ব আজ বাহিরের জীবনে 
প্রতিফলিত কবিতে না পাঁঞ্লে, ভারতীয় 
দর্শনের শ্রেষ্টডাঁব অদ্বৈততত্ব আজ সমাজ-ভীবনে 
বূপায়িত কবিতে না! পাবিমে ডাবতবালীর 
মহৎ জীবনাদর্শ ছিন্ন ভিন্ন হইয়। যাইবে । 

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মানে মাঝে জাতির 
সম্মুখে প্রতিহম্থিতাঁযলক এই আহ্বান আসিয় 
থাঁকে। অস্তবের ও বাহিবেব শক্তিব ম'ঘাতে 
দবন্ব উপস্থিত হয়। জাতির এতিহা-প্রহ্ত 
প্রতিতা ও শক্তিশালী মতা যদি সমপাময়িক 
লমশ্তাৰ সমাধান করিতে সমর্থ হন, তবেই জাতি 
সে যাত্রা বাচিয়া যায়, নতুবা জাতীয় জীবন 
তুলুন্টিত হইয়। পরবর্তী উ্খানের অপেক্ষা কবে; 
আব যেখানে জাতীয় জীবনের নৃতনতব 
বিকাশের আর কোন সভ্ভাবন! থাকে না-_ 
সেখানে সে জ্বাতি বিলুপ্ত হইয়। যায়। আমর! 


কি আজ সেইরূপ কোন অবস্থার সপ্মুীন 
হইয়াছি ? 

স্বাধীনতাপাভের পুর্ব পর্যস্ত একটি চিন্তাই 
প্রবল ছিল! কি করিয়া বিদেশী শখুসনের 
নাগপাশ হইতে দেশ-জননীকে মৃত করাধায়। 
যে ভাবেই হউক, যে অবস্থাতেই হউক ধিদেছী 
শালন সরিয়। গেল, জাতি যেন মুধোখিত 
রিপ ভ্যান উইচ্ছলের মতো জাগিয়। উঠিল-- 
তাহার সকল শুঠাশুত সংস্কার লই্য়া। দেশ- 
বিভাগের ফলে পাশ্রদাযিক শক্তি কিছুট! 
স্তিমিত হইলেও তাষা লইয়! বিরোধই আজ 
বড় করিয়া! ছ্বেখা দিয়াছে । সেই সমন্তাঁর 
সমাধান আজ একান্ত প্রয়োজন। 

সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় ষেষন 
ভাষাবিরোধেব সময়ও তেমনি- রায় ক্ষমতা- 
লাভই উদ্দেশ, কারণ রাজনীতিক ক্ষমতা 
লাভের মধ্যেই আর্থশীতিক ও অন্যান্ত 
উদ্নতিলাতের আশা নিছিত। গণতান্ত্রিক 
কাঠাযোতে সংখ্যায় যাহারা বেশী, তাহারাই 
ক্ষমতা লাভ করিবে, অতএব আজ সর্ব সেই 
চষ্টাই চলিতেছে । ইহাতে সংখ্যালঘুগণ 
অধিকাঁব-বঞ্চিত হইতেছে এবং এইখানেই 
জাতীয় জীবনে ফাটল ধবিয়্াছে। 
থু্ঠাকেই শ্রাদেশমুখেক নেতৃত্বে 
অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাযান্ট কম্টির একটি 
আলোচনা-চক্রে (0. (১0. হিও105৮) 
প্রশ্ন উথবাপিত হয়ঃ শিক্ষার বিভিন্নস্তরে কি 
মাধ্যম হইবে? জনগণ ঘেন যাতৃভাঁধায় 
শিক্ষালাত হইতে বঞ্ষিত ন। ছয়। আবার 


১৯৫৮ 


৪৪8৪ 


সানা ভারতে মকলের্ বোধগম্য এবং 
ব্যবহার্ধ একটি ভাষার প্রয়োঁজনীয়তাঁও বছদিন 
হইতে অনুভূত হইতেছে । সংবিধানে হিন্দীকে 
দেই তাঁধার সম্মান দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্তু একদিকে হিন্দী ভাষাতাষীদের যথাশীগ্র 
সর্বত্র হিন্দী চালু করিবার প্রবল আগ্রহ, 
অন্কদিকে অনেকের ইংরেজীকে সর্বভারতীয় 
ভাষাক্মপ চালু বাখিবার ইচ্ছা আর এক 
বিরোধের আবর্ত সি করিয়াছে। 

'মাত্যন্তরীণ এই বিবোধ দুর করিয়] 
জাতিকে স্সংহত করিবার চেষ্টায় কংগ্রে 
জাতীয় স*হুতি-কমিটি (96,029] [706681610 
005218596) স্বাপন করিয়া ব্যাপারটি সব দিক 
দিয়া বিবেচনা! করিতে বলেন। তাহাদের 
প্রস্তাবে গত মে, জুন ও অগস্ট মাঁদে বিভিন্ন 
প্রদেশের মুখ্যমকত্রগণ মিলিত হইয়া আলোচন; 
করেন, সেখানেও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের 
অধিকার বক্ষ করিবাব জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে 
বিশেষ ব্যবস্থা অবলশ্বন করিতে বলা হয়, 
_বিশেষত ১৯৫৬ খু: শ্ববাষ্্মন্ত্রীর আশ্বাস 
কাধকর করিতে বল! হয়। 

সম্প্রতি ভাঁবাভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক 
ঘালাগুলি জাতির সংহতি বিষযে আশঙ্কা 
জাগাইয়া তুলিয়াছে; মনে হয তাহারই 
প্রতিকারকল্পে জাতীয় সংহতি সম্মেলন আহত 
হয়। এই সম্মেলনের পূর্বেই দিল্লীতে অন্যষিত 
মুসলিম দশ্মেলনে এবং পরেই আলিগডের 
হাঁজাম। -অপাম্প্রদামিক তাবাপন্ন অধিকাংশ 
ভারতবাদীকে নিশ্চিন্ত হইতে দিতেছে না। 

বাহাই হউক এই সংকট মুহূর্তে সর্বদলের 
সছষোগে অছুষিত এই সম্মেলন এক নৃতন 
অহকৃূল অবস্থার স্যষ্টি করিবে, আঁশ! করা যায । 
কয়েকজন নির্দলীক্ষ নেতা এবং মনীষীব 
উপস্থিতি সম্মেলনকে শক্তিশালী করিয়াছে । 


উদ্বোধন 


[ *৩তম বর্ষ--১০ম লংখ্যা 


আহ্‌ৃত ব্যক্তিদের তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 
প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ক্বাজনীতিক 
দলের নেতা, বিশ্ববিস্তালয়ের উপাঁচার্যগণ, 
কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, শিল্পনায়ক প্রস্থত 
থাকায় সন্মেলমের ভিত্তি বিশাল হইয়াছে 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সরকারী দলের প্রাধান্য 
সহজেই চোখে পড়ে, হয় তে! ইভা অপরিহার্য । 
এই গুরুত্বপুর্ণ সম্মেলনের প্রাবস্তেই বিভিন্ন 
দেশ-হতৈষী চিস্তানায়ক যাহা বলিয়াছেন 
তাহা প্রণিধানযোগ্য। সম্মেলনের উদ্বোধন 
প্রসঙ্গে ডর রাধাক্কঞ্চন ছু:থ করিয়া বলেন : 
জাতিতেদ-প্রথ! আজ লমাজ ছাড়িয়! বাজনীতি- 
দ্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, নির্বাচনী দ্বন্দে বর্ণ- 
বৈষম্যকে লাগানো হইতেছে। ভাষাঁভিত্ভিক 
প্রদেশ-গঠন যতই গ্রয়োজনীয় হউক, উহা 
সমশ্তাকে কঠিন করিয়াছে । হিন্দী সরকাতী- 
ভাষাঁরূপে গৃহীত হইলেও বর্তমান আন্তর্জাতিক 
ম্রধাদা বুক্ষা করিতে হইলে আমাদের চংবেজ। 
শিখিতেই হইবে । আঞ্চলিক ভাষান্ম নামে 
ভাবতকে আর ছিমুভিন্ন কর! চলিবে ন1। 
জাতীয় সংহতি' আলোচনার অন্ততম 
প্রবর্তক শ্রাদেশমুখ বলেন £ রাজনীতিক সংহতির 
অভাব ন। থাকিলেও দেশে একতাবোধের 
অভাব আছে-_-কর্তব্যবোধের অভ্ভাব আছে, 
উপযুক্ত শিক্ষাসহাঁয়ে তাহ] দূর করিতে হুইবে। 
নির্দলীয় দর্বোদয় নেত] শ্রীজয়প্রকাশ নারাক্নণ 
একটি নৃতন স্ব তুলিয়! বলেন : ভারতবাসীকে 
একটি আধুনিক জাঁতিতে রূপাস্তরিত কবিতে 
হইবে। আধুনিক জাতি বলিতে যাহা বুঝা, 
ভারতে তাহা! কখনও ছিল না । লক্ষ লক্ষ 
মাছুষ জানে নাজাতির প্রতি আছুগত্য বলিতে 
কি বুঝায়। আসাম ও জব্বলপুবের ঘটন। 
ভাহাই প্রমাণঃকরিয়াছে। এই সম্মেলনের ফলে 
ঘি একটি সর্বসম্মত কর্মনূচী গৃহীত হয়, এষং 


কাণ্তিক, ১৩৬৮ ] 


উহা! কার্ধে পরিণত হইতেছে কিন!, দেখিবার 
জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিঠিত হয়, তবেই 
যথেষ্ট হইবে। শিক্ষাবিদ জাকির হোসেনের 
মতে রাজনীতিই সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী। 

এই সম্মেলনে জাতীয় এক্য ও সংহত্বিতে 
ভাষ! ও লিঁপর ভূমিকা আলোচনা -প্রসঙ্গে 
ডক্টব স্থমীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 
ইংবেজী ভারতের অন্ততম জাতীয় ভান 
( 29৮.০281 1101060769 ) বলিয়। ঘোঁষণ। করা 
ছউক। কিন্ত ইংবেজীর বিরুদ্ধে এবং হিন্দীর 
স্বপক্ষে বলেন কাকা কালেলকর ও শ্রীলোছিযা। 
তাহাদের মতে ইংবেজী-ভাষাভাষঃরা জনগণ 
হইতে পৃথক একটি শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে । 

তাষার প্রশ্নের পর লিপিব প্রশ্নের তুমুল 
বিতর্কের স্থট্টি হয়) এ বিষয়ে তিনটি সুস্পষ্ট মত 
ব্যক্ত হইয়াছে । 

(১) প্রাদেশিক মুখ্মন্ত্রীদের সম্মেলনে 
'দ্ববনীগবশী অক্ষরই সর্বভারতের সাধাবণ লিপি 
বলিধা অন্থযোদিত হয়, তাহ। এই সভায় 
অমেকেই অঙছগমোদন করেন । 

(২) ইহার বিরুদ্ধে বোমীয় লিপি 
(ই"রেজী অক্ষর) প্রস্তাবিত হয়, কারণ 
(দবনাগরীতে সব ভাষার সব অক্ষর আমে ন|। 

(৩) ভাষাতত্ব্বদ্‌ ডক্টণ স্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় বলেন, বোঁমীধ লিপিতেও সব 
ভাষার পব অক্ষর ব! ধ্বনি আস না, অতএব 
ক্রমবিকাঁশের পথে নৃতন কোন লিপি প্রবণ্তল 
করিতে হুইবে-_যাহাব দাবা সব ভাষার সব 
ধ্বনি ও অক্ষ;কে প্রকাশিত করা ষায়। 

এ প্রসঙ্গে একথাও চিন্নীয়: লিপির 
এক্যকে এত বড় করিয়া দেখার কোন 
প্রয়োজলীদ্তা আছে কিনা, রোমীর লিপি 
ইওবোপকে বা আরবী লিপি মুললিম জগৎকে 
(ক এঁকে আবদ্ধ কবিয়াছে ? 


কথাপ্রস্গে 
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শিক্ষার যাধ্যম আলোঁচনাঁকালে দেখা যায় 
প্রাথমিক শ্তরে মাতৃভাঁষ! এবং মাধ্যস্মিক স্তরে 
আঞ্চলিক তাঁষা (9৫10291 12085889 ) ঘে 
মাধ্যম হইবে এ বিষয়ে সকলেই একমত 7 কিন্তু 
বিশ্ববি্য।লয়ের ভাষ। সন্বন্ধেই বিশেষ মতভেদ 
দৃষ্ট হয়। কাহারও মধো আঞ্চলিক ভাষাই 
চলুক, (কহ বলেন আন্তর্জাতিক কারণে ইংরেজী 
মাধ্যম ছাড়া উচিত হইবে না, আবার কেহ, 
বলেন, সর্বভার তীয় ভিত্তিতে হিন্দী প্র্টলিত 
কবা উচিত। মোটামুটি এই লন্মেলনে মূখাযী 
সম্মেলনের তিন ভাষার ফলা” (9-177080858 
(০77718)-ই অহমোদিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক 
ছাঁআ্রকে মাধ্যমিক গুরে তিনটি ভাষা শিখিতে 
হইবে- আঞ্চলিক, হিশী ও ইংরেজী । হিন্দী 
যাছাদের মাতৃভাঁষ! তাহাদের একটি 
দাক্ষিণাত্যের ভাষ! শিখিতে হইবে । ইহা ম্বার! 
ভাষাগত বিদ্বেষ দূরীভূত হইবে এবং ভাষাগত 
একটা সাম্য ও সংহতি স্থাপিত হইতে পারে। 

সারা দেশের শিক্ষাব্যাপারে অধিকতব 
সামঞ্ুন্যট আনয়ন করিবার জন্তক কেন্দ্রোয় 
সরকারের দায়িত্বে একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা! 
বিভাগ (411 10018, [00908100 9567%:69 ) 
স্থাপন করিবার এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
( %৮10108] 4১020617710 80827) তত্বাবধানে 
পাঁঠ।পুন্তক রচন1 কারবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

আমাদের মনে হয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন- 
ব্যাপারে সরকাবের পরোক্ষ নির্দেশই গণতন্ত্রের 
পক্ষে মঙ্গল! অস্থান্ত গণতান্ত্রিক দেশে কি 
তাবে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, সঙ্জান লইয়! তবে 
এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। উচিত । 

ভারতে বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাষার লোক 
আছে। কিন্ত সকলের মধ্যে একটি একত্ব 
রছিয়াছে। আবাব রাজনীতিক একত্ব সত্বেও 
আঞ্চলিক অধিবাশীমের ষনে একটি কেন্ত্রাঙ্িগ 
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শক্তি (060600851 16766) খেলা করিতেছে। 
এই উত্তয় ভাঁবকে নিয়ন্িত কবিয়া জাতীসু 
জীবন চাঁলিত করিতে হইবে । ধর্ম ও ভাষার 
প্রতি আনুগত্য অবশ্যই থাকিবে, কিন্ধ উহ্ন! 
যেন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। জ্াতীয 
স্বার্থের বোধ অবশ্যই একটি মনস্তান্িক ব্যাপার 
এবং উপযুক্ক শিক্ষার দ্বারাই উহ] জাতীয় জীবনে 
সঞ্চারিত করিতে হইবে । অস্তরে একত্ব বোধ 
না কবিলে বিভিন্ন প্রাস্তের অধিবাসী কি করিয়1 
তোধ করিবে “আমি ভারতবাঁসী' ? 

মেগাঁটন ও নিউট্রন বোমা বিস্ফোরণের 
আতঙ্কে মানুষ আজ বিপন্ন: আন্তর্জাতিক 
আকাশ আজ শুধু ছুযোগের ঘনমেঘে নয়, 
বিপজ্জনক তেজছ্বিয় বিকীরণে সমাচ্ছয়। 
পৃথিবীর মাছছষ এই বিপদের মুখে জীবন রক্ষা 
করিবার জন্ত আজ এমনতাঁসে একীভূত হইতে 
চাহিতেছে, ষেমনটি আর কখনও চাহে নাই। 
এ ছেন বিশ্বজনীন বিপদ্দের সময় আমরা! কি 
আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ ভূয়া সমস্বার্থবোঁধ 
করিয়। জাতীয় সংহতিরক্ষার জন্য একমত 
হইতে পারিব না? 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


হইতে পারে এই সম্মেলন নকলের মনের 
মত হয় নাই, ইহার প্রতিনিধি নির্বাচন 
আশাম্রবূপ হয় নাই, একটি দলেব প্রাধান্য স্পষ্ট 
লাক্ষত হয়, হইতে পারে যাছার] আজ সংহতি- 
গ্রতিষ্ঠাৰ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদেবই মধ্যে 
সংহতি নাই, এমদও হইতে পারে তীহাদেরই 
কথা ও কাজ একদিন জাতিকে বিভত্ক ও 
বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তথাপি জাতীয় সংহতি 
প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কেহ অস্বীকার 
করিতে প।রে না। 

সম্প্রতি-কালের মধো এতগুলি দেশপ্রেমিক, 
সমাজমেবক ও মনীষী মিলিত হইয়া দেশ ও 
জাতির কল্যাণকয্ে এত খোলাখুলিভাবে 
জাতীয় সমশ্যার মৌজিক বিষয়গুলি আলোচনা 
করেন নাই। 'অসংহতির প্রকৃত কারণ'রূপ 
নগ্ন সত্যেব সন্মুবীন না হইলেও এই সম্মেলন 
নানা কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ন্যুনতম সম্মতির 
হৃত্র ধরিয়া যদি কিছু পরিমাণ ঠিগ্তা কাধে 
পরিণত হয, তাহা] হইলে দেশের অনেক 
ছুঃখ-ছুর্দন) দূরীভূত হইবে, এবং জাঁতভি উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইবে। 


চলার পথে 


“যাত্রী 


মুচাই কি জীবনের শেষ পহিণতি ?-তাবছিলায এই কথাটাই সেদিন শ্রশানে ফাডিয়ে। 
পায়ের নিচে এ শ্বশীনভূমি। পাশেই খরতোয়া খর্কা্ট' নদী বয়ে চজেছে। ভাজ্রের বর্ধার 
শেষ আশীর্বাদ নিয়ে খবৃুকাঁই আজ সত্যি খরকায়া। ও-ধাবে, এ দুরে মাথা তুলেছে টাটার 
কারখানা । থানেও বিলোঁল ধুম চিষনির যুখেএখানেও বিলছিত ধেয়। চিতার যুকে। 
আর এই অন্তু পরিবেশের মাঝে কেমন এক গ্ুচ্ছন্গ প্রেরপায়) মনের মধ্যে সেই চিরজ্কন জিজ্ঞাসা 
জাঁগছে__মৃত্যুই কি জীবনের শেষ পরিণতি? 

মৃত্যুব পরও যে জীবন, সে জীবনেও কি আমার এই প্রাণের অহ্ভভূতি খাকে 1 থাকে কি 
তখনও এই ফেলে-যাওয়া জীবনের স্বতি-সম্পদ। এই হুদুরের যাত্রার, এই অজানায় পাড়ি 
দেওয়ার সহয়েও; সেই দেহ-নিঃলম্পাঁকত মনেও কি চিন্তার চেতন-সন্তায় চৈতন্তের পরশ লাগে? 
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লাগে কি সেই মনেও-শ্বতিব হাতছানি, অজানার আহ্বান 1 কৃষ্ণবাশরীর যে টানে রাধা 
ছুঈতেন সব ফেলে, নব ছেড়ে_সেই বাশবীর সঙ্গীত-তষমাব বিচিত্র প্রক্পাসে কি ও-পারের 
হাশীর স্বরগ্রামগ্জলি বাধা থাকে? কে জানে? নিজের মন এতে উত্তর দেয় না মাঁনস-ই 
একম্নাআ তখন তাঁকে বোঝাতে প্রয়্াপ পাঁয। সর্বমাননলোকের কত কথাই না শোনায় তখন 
এ মানস -এ মনন-সত্ব|, এ বিবেক--ষাঁকে বিচাঁরশক্তিও বল। ষাঁয়। 

তাই ভাব-সাধনার মানমপটে এ সর্যমানবীয় প্রশ্ন নিয়ে কত আকজোক টানি। কত 
জীবনবাদের স্পন্দন তুলি। কত ঢেউ, কত তরঙ্গ বর্তমান মনটাঁকে তাদিয়ে নিযে বায়। সেই 
কৃলহার! ভেসে-হাওয়া অবস্থায় মনে হয় তট পাবো- তীরে উঠব। কিন্তু এই তটের আশ্বাস 
থাকলেও তার আগমন ঘটে কচিৎ। কেবল চিন্তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ঘৃণির পাকে পাকে 
জিজ্ঞাসাট। আরও জটিল হয়ে দাড়ায়। এক ময় ভাই চিন্তার সথতো কেটে দিই, তখন অনেক্ক 
লাটাইয়ের তত্বের ঘুড়িটা আর ফিরে আসে নাঁ-অসীম অজানার আকাশে এ ঘুড়িট! তখন 
স্বাতস্ত্য ঘোষপ! ক'রে লা খেতে খেতে কোথায় ভেসে ষায়_ কে জানে? 

বাত্ভবপন্থী বলবেন, এত চিন্তা কেন? মৃত্যু তো তোমার দেহে ঘটছে প্রতি মুহূর্তেই। 

তোমার দ্বেছের জীবকোবগুলিব দিকে তাকাও--দেখবে যাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সমষ্টি 
নিয়ে তোমার এই দেহ, এই জীবন, এই প্রাণ-স্প্শন টিকে রয়েছে। সেই জীবকোধগুলির 
কত সহম্ত্র প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আবাব প্রতাদন কত শত নূতন কোবের প্রাণ 
উন্মেষিত হচ্ছে, কিন্তু কৈ, তুমি তো তাদের জন্য ব্যাকুল হও না। তোমার দৈনন্দিন জীবনের 
গতি যে তাতে একটুও যে ব্যাহত হয়, তাও তে! নয়। বরং তুমি তোমার জীবনরূপ বিরাট 
ত্তাকে নিয়ে আদর্শের দিকে সমান ভাবেই এগিয়ে চলে! । তেমনি এই মহাবিশ্বের তুলনায় এ 
জীবকোধ-সন্গিভ তোমার জীবদেহ-ধ্বংসে এ বিরাটের চিষ্তার ও চলার কি জার বিপ্রব ঘটবে ! 


তাই তো জীবকোষের ধ্বংসে যেমন জীবন বেচে থাকে, তেষনি প্রাণী-জীবনের ধ্বংসেও 
এ মহাজীবনই-__-তথা অমরত্ব চিরদিনই টিকে থাকবে । আর এ অমরত্ব এ চিরস্তন লত্বাকে 
ধর! তো অমুতত্ব। এই নিবিরোধ অমরত্ব ছাড়! ভারত আর কিছুই চাম়নি। এই কল্পনার 
মছোঁৎসবে ভারত তাই স্ুম্প্ই ক'রে বলেছে--“কিমহং তেন কুধাম্‌ যেনাহং নাহমৃত। শ্যাম, (থে 
জিনিস অমৃত দেয় না, তা নিয়ে আর কি ক'রব)। এবং ভারতের এই উদ্কির বহু পরে 
পাশ্চাত্যের ভাব-নদীতে এর ফুট উঠেছে--]0০6 186 0085 06597 দম5৪ 02 ৪6 ০1909 80৪ 
০011001059101 &120. 606 09915 ৫7980, 

এই অস্ত আম্বাধনের জন্ত আমাদের ত্যাগ চাই। শ্শান সেই ত্যাগের প্রতীক, 
বৈরাগ্যের অস্ভীমন্ত্রের উৎসমূখ। পৃথিবীতে সব কিছুই তয় দেখায়, কেবল বৈরাগ্যই মনে 
নিতঠকতা। এনে দেয় (_সবং বন্ধ ভপ্মান্থিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম )। এই বৈরাগ্যের 
আবাসভূমি শ্মশান তাই ভয়ের জায়গ। নয় ভাবের জায়গা | তয়ের জারগ। বরং এ লোহা 
কারখানাট।। যেখানে মাছ্ষ যন্ত্রের কলকজ্াঁর মতে! কেবল 20692286০0 হয়ে কাজের মোহে 
বাঁধা পড়েছে । যেখানে মাহুষের কৃত্িম জীবনের জৈবসত্তাটাই বড়। চৈতন্সত্তার চিন্তামাত্রও 
ঘেখালে পচ্গু। যেখানে সর্বময় প্রেমের সেই অমতপরশ মেলে না। যেখানে এ নিশ্চেতনার 


4৪৪ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--১*ম সংখ্য] 


লৌহুকারাগারে বাস করতে করতে কি-এক ছন্স-বৈরাঁগ্যে মাঙ্ছধ সেই মহান্কে আস্বাদন করার 
স্পৃহাটুকুও হারিয়ে ফেলে। অথচ এই আনদা-আন্বাদনট সবশ্রেষ্ঠ। শ্রুতিতে একে ঘিরেই 
ভারতেব মহাবাণী উদেবাধিত হয়েছে £ প্রেয়: পুত্রাৎ, প্রেয়ে! বিশ্তাৎ গ্রেফোহন্থম্মীৎ সর্বন্মৎ। 

এই সর্বশ্রেষ্ঠটকে পাধার জন্য ছিমালয়ে ছুটতে হুবে না_মিজেব কর্মসংস্থাও ছাড়তে 
হবে নাকাঁরণ এ তো! সকলের মধ্যেই অন্ুস্থাত। শুধু সে থে আছে, কত্যই আছে, এই 
বিশ্বাসটুকু নিযে নিজের মধ্যে ডুব দিলেই তাকে পাওয়া যাবে। তাইতো শাস্ত্র বলেছে; 
এব দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্ব। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্গিবিষ্টঃ। কেবল কুকুর-শেয়ালের মতো 
শিজের জৈবদেহছটাকে উপভোগের চিতায় তুলে একমুঠো ছাইমাত্রে পরিণত ন! ক'রে এ 
মহান্কে পাওয়] যায় এই বোধ--এই অপরোক্ষ অচ্ুভূতিটুকু জাগিয়ে আনন্দদতার আদ্বাদন- 
টুক নিতে চেষ্টা কর, পথিক। আর এই চেষ্টার জন্যই তে। তোমার মঙ্থয্যদেহ ধারণ। তাই 
বলি আর দেরি নয়- চল সেই পরাপ্রাপ্থির পথে, আম্বাদনের অপূর্বতাঁ। চল আর দেরি নয় 
-_ শিবান্তে সন্ত পচ্ছান:। 


কে জানে মায়ের খেলা ! 


স্বামী বিবেকানন্দ 


কে জানে--হয়তে। তুমি ক্রান্তদর্শা খষি। 
সাধ্য কার স্পর্শ করে সে অতল গতীর গহন, 
যেখানে লুকানে। রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি । 


হয়তো পড়েছে ধরা উৎস্থক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে, 
দৃশ্যের আডালে কোন ছায়ার সংকেত, 

মুহুর্তে যা! হ'তে পারে ছুনিবার ঘটনাপ্রবাহ । 

আসে তার। কখন কোথায়, মা ছাডা কে জানে । 


হয়তে। ব। জ্ঞান্দীপ্ত মহান্‌ তাপস, মুক্তিরে বাধিবে কোন্‌ নিয়মশুঙখলে, 
বলেছেন যতটুকু, ইচ্ছারে ফিরাবে তার কোন্‌ পুণ্যবলে? 
তারো| বেশী পেয়েছেন প্রাণে। সারের শ্রেষ্ঠ বিধি-_খেয়াল তাহার, 
কে জানে কখন, ইচ্ছামাত্র অমোধ বিধান । 

কার হৃদি-সিংহাসনে 


হয়তো শিশুর চোখে দিবাযদৃষ্টি জাগে, 
স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হাদয়, 
হয়তে। সহল্র শক্তি কগ্যার অস্ত্রে 
রেখেছেন বিশ্বমাতা- -সঘত্ব সঞ্চয় । 
৯ ভ০ 87০০5 7794 24০66101455 কবিতার অন্ৃযাদ £ প্রণবরগ্রন ঘোষ 


মস! আমার পাতেন আসন । 


স্বামীজীর একটি চিঠি 


( মিস মেরী হেলকে লিখিত পত্রের অস্থুবাদ ) 
রিজলি ম্যানরঞ্ 
৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৯ 


প্েছেব আশাবাদী ভগিনি, 
তোমাব চিঠি পেয়েছি। আ্রোতে-ভাস! আশাবাদীকে কর্ধে প্রবৃতত করবার মতো কিছু 


একট1 যে ঘটেছে, তার জন্ত আনন্দিত। তোমার প্রশ্রগুলি ছঃখবাদের গোড়া ধরে নাড়! 
দিয়েছে, বলতে হবে| বর্তমান বুটিশ ভারতের মাত্র একটাই ভাল দিক আছে, যদিও অজান্তে 
ঘটেছে-_ তা ভারতকে আব একবার জগৎমঞ্চে তুলে ধরেছে, ভাবতের উপর বাইরের পৃথিবীকে 
চাপিয়ে দিয়েছে জোব করে । সংশ্লিষ্ট জনগণের মঙ্গলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা 
হ'ত-__অহৃকুল পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে ঘা ঘটেছে__তা৷ হ'লে ফলাফল ভারতের ক্ষেত্রে 
আরও কত বিস্মমকব হ'তে পাবত। কিন্ত বক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্ট, সেখানে মঙ্গলকর 
কিছু হতে পারে না। যোটের উপর, পুরানো শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল; 
কারণ তা তাদের সর্বন্ব লুঠ ক'রে নেয়মি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু স্ববিচার- কিছু 
স্বাধীনতা ছিল । 

কয়েক-শ অর্ধশিক্ষিত, বিজাতীয়, নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান বৃটিশ ভারতের সাজানে! 
তামাশা আর কিছু নয়। যুপলমাল এতিহাসিক ফেরিস্তাব মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর 
খ্যা ছিল ৬০ কোটি, এখন ২০ কোটিরও নীচে। 

ইংবেজ-বিজয়েব কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্ামের বাজত্ব চলেছিল, বুটিশ শাসনের 
অবশ্যভাবী পরিণামরূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ থুষ্টান্দে যে বীভৎস হতাকাগ্ড খটেছে, এবং তার 
চেয়েও ভয়ানক যে-মকল ছুন্তিক্ষ দেখা দ্রিযেছে, (দেশীয় বাজে কখন ছুন্তিক্ষ হয়নি) তা লক্ষ 
লক্ষ লোককে গ্রাস কবেছে। তা সত্বেও জনসংখ্য। অনেক বেড়েছে, কিন্ত মুসলমান শামনের 
আগে দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখনও সেই সংখ্যায় পৌছয়মি। বর্তমান জনসংখ্যার 
অন্ততঃ পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার মতো| জীবিক1 ও উৎপাদনের সংস্থান 
ভারতে আছে-যদি সব কিছু তাদেব কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়। 

এই তো অবস্থা-শিক্ষাবিস্তার একবকম বন্ধ করা হয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
অপহ্ধত, (অবশ্ব আমাদের নিবশ্ত্র করা ভয়েছে অনেক আগেই ), যেটুকু স্বায়ত্তশাসন কয়েক 
বছরের জন্য দে€য়] হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া! হয়েছে । দেখছি, আরও কী আসে? 
কয়েক ছত্র সমালোচনার জন্ত লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরে ঠেলে দেওয়! হচ্ছে, বাকীর। বিনা 
বিচারে জেলে । কেউ জানে না, কখন কাব ঘাড় থেকে মাথ] উড়িয়ে দেওয়া হবে । 

ভারতবর্ষে কয়েক বছব ধরে চলেছে ত্রাসের বাজত্ব। বৃটিশ ঠৈন্ত আমাদের পুরুষদের 
খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেবই পয়সায় জাহাছে চড়ে দেশে 
ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে । তয়াবক নৈরাশ্থে আমর! ডুবে আছি । কোথায় সেই ভগবান ! 


ই 
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মেরী, তুমি আশাবাদী হ'তে পার, কিন্ত আমি কি পাবি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি 
প্রকাশ করে দাও_-ভারতের নূতন কাহ্‌নের 'জোবে ইংরেজ রকার আমাকে এখান থেকে 
সোঁঞ্া1 ভারতে টেশে নিয়ে যাবে এবং বিন। বিচারে আমাকে হত্যা করবে । আর আমি জানি, 
তোমাদের সব খ্রীষ্টান শাসক-সম্প্রদায় ব্যাপারট! উপভোগ করবে, কাবণ আমর যে “হিদেল? | 
এর পরেও আমি নিদ্রা যাব, আর আশাবাদী থাকব? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশাবাদীর নাম 
নীবো (1৩০ )। হায়, সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথ তারা সংবাদ হিসাবেও লেখবাব উপযুক্ত 
মনে করে না। নেহাতই যদি দরকার হয়, রয়টারের এজেণ্ট এগিয়ে এসে 'আদেশ-মাঁফিক 
তৈরা" ঠিক উলটো খবরটি বাজারে ছাড়বে । হিদেন-হনন শ্রীষ্টানদের পক্ষে অবশ্যই গ্ায়লজত 
অবসর-বিনোদন | তোমাদের যিশনরীর] ভারতে ঈশ্ববেব মহিম। প্রচার করতে যায়, কিন্ত 
ইংরেজদের ভযে সেখানে একটি সত্য কথা উচ্চারণ করতে পারে না, যদি করে, পরদিন 
ইংরেজের1 তাদের দূর ক'রে দেবে। 

পূর্বতন শাসকের] শিক্ষার জন্ঠ যে-সব জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন, সে-সবই গ্রাস 
ক'রে নেওয়া! হয়েছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য রা!শয়ার চেয়েও কম খরচ করে, আর 
সেকীশিক্ষা! যৌলিকতার সামান্ত চেষ্টাও টু'টি টিপে মার' হুয। 

মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান থাকেন, যিনি 
সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে ছুর্বলকে বক্ষা কবতে ভীত নন, এবং যিনি কণঞ্চনের 
দ্রাপ নন। তেমন কোন ভগবান আছেন কি? কালেই তা প্রমাণিত হবে। 

হ্যা, আশা করছি--কয়েক সঞ্চাহ পবে চিকাগো যেতে পারব এবং তখন সব কথা 
খুলে বলব। ** 

সর্ববিধ ভালবাসা-সহ সতত তোমার ভ্রাত 
বিবেকানন্দ 


পুনঃ_-ধ্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে “? এবং অন্তান্ত সম্প্রদায় কতকগুলি অর্থহীন সংমিশ্রণ ; 
ইংরেজ প্রভুর কাছে আমাদেব বাচতে দেবার প্রার্থন। নিয়ে এব! গজিয়ে উঠেছে। আমরা 
এক নৃতন ভারতেব বচন করছি-_যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি। 
নুতন মতবাদে আমরা তখনই বিশ্বানী, যখন জাতির তা! প্রয়োজন এবং য। আমাদের পক্ষে 
যথার্থ ত্য হবে। অন্তদের সত্যের পরীক্ষা] হ'ল “আমাদের প্রভৃরা যা অহুমোদন কবেন? 
আর আমাদের হল, যা ভাঁরতায় জ্ঞানবিচারে বা অভিজ্ঞতায় অহমোদিত হয়, তাই । লড়াই 
শুরু হয়ে গিয়েছে, * ও আমাদের মধ্যে নয়**তশুরু হয়েছে আরও কঠিন ও ভয়ঙ্কর 
শক্তির বিরুদ্ধে । 


একতার সমস্য 
রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী 


এ 

ভারতবর্ষে একতার প্রশ্ন নিয়ে চারদিকেই 
বৰ উঠেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবিধ 
বিববণ পড়ে যে-ধাবণা একজন সাধারণ ব্যক্তির 
মনে জন্মায়, তা হচ্ছে এই যে,সকলেই যেন 
ভদ্রতার খাতিরে কিংবা! অপব কোন উহা কারণে 
অনৈক্যেত্ব আসল হেতুটি মুখ ফুটে বলতে 
নারাজ, যেহেতু-ওটা অত্যস্ত অপ্রিয় সত্য। একটি 
প্রবচন আছে, “সত্যং ব্রয়াৎ, প্রিয়ং ব্রয়াৎ মা 
মা আয়া সত্যমপ্রিয়মূ*। আচার্ধ-প্রফুললচন্ত্র 
বলে গেছেন যে এটাকে পালটে লেখা উচিত 
“সত্যং আয়া, প্রিয়ং আয়া বযাচ্চ সত্যম- 
প্রিয়ম্” । শৌখিন এবং মজলিশি ব্যাপারে 
অপ্রিয় সত্য না-বলাব দ্বীতি হয়তো! চলতে 
শাবে, কিন্ত যেখানে জীবনমরণ-সমন্ত1, সেখানে 
শুধু অপ্রির বলার ভয়ে সত্যকে চেপে যাবধাব 
হায় মুর্খতাঁ আব কিছুই হ'তে পারে না। 
'ছঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া 
প্রলয়ক্ষেত্রে বমিয়া ছেলেখেলা কবা মাত্র। 
(রবীন্দ্রনাথ ) 

বর্তমান যুগ, ধুযার (৪1০%০-এর ) যুগ। 
পলিটিক্সের ক্ষেত্রে ধারা মহারথী, তব] একটি 
ধুয়া কিংবা বুলি ধরিয়ে দেন, আগ প্রচারযঞ্জেল 
সাহায্যে সেই বুলি লক্ষবার, কোটিবাব ধ্বনিত 
ই'তে থাকে,যার ফলে মানুষের বিচার বুদ্ধি 
স্তক্ধ হয়ে যায় এবং কোনরূপ যাচাই 
না কবেই তাবা সেই বুলিকে সতা 
বলে গ্রহণ করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান 
সংবাদপত্র + রেডিও + দলগত-বাঙ্জনীতির 
সমবায়ে যে-কয়েকটি মারাত্বক বিপদ 


মানবজাতির সম্মুখে দেখ দিয়েছে, শ্লোগান 
আশ্রিত প্রচাব হল তাদের অগ্ভতম। 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের 
দ্বাবাই মাচগুষ প্রন্কত মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করেছে, যা কিছু সেই বিচারবুদ্ধিকে নিক্ষ্িয় 
অথব1 বিনষ্ট করে, ত মাহষের পক্ষে নিতান্ত 
অকল্যাণকব। কাবুণকে দূর করা সম্ভবপর 
ন্য়, একমাত্র প্রতিকার জনসাধারণের পক্ষে 
নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিকে সজাগ রাখ, এবং যে- 
কোন ধুয়া! উঠুক, তাকে তন্ন তন্ন ক'রে বিচার 
কবা। অনৈক্যেক আসল কারণ-নির্ণদের 
পথ স্থগম করবার জন্তে আমর! প্রথমে কয়েকটি 
চলতি ধুয়ার একটুখানি বিচার করব। 
ন্‌ 

একটি ধুয়] হচ্ছে 40886918051 এই 
জিনিলটি নাকি আমাদের পরম্পর রেষারেষির 
প্রধান কারণ। এমন কি আসাম থেকে 
বাঙালী-বিতাড়ন সম্পর্কে বড় বড় নেতার! 
আমাদিগকে শুনিয়ে আপছেন, অনর্থের মূলে 
তোমাদের এ 09869180011 4088691800-এর 
কোন বাংল! প্রতিশব্দ কিংব1 অশ্ববাদ খুজে 
পাচ্ছি না। 0888690 বলতে কি বুঝায়, 
তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা আমাদিগকে 
শোনানো! হয়নি । 0%9691870 বলতে যদি 
নিজের জাতের প্রতি অতিরিক্ত টান বুঝায়, 
তা হ'লে বাঙালী ব্রাহ্ষণ ও অসমীয়া ব্রাহ্মণের 
নিশ্চয়ই বিভেদ ঘটত না; তারা অস্ততঃ এক 
হয়ে শাড়াত। (9866187 বলতে যদি 
ছোয়াছুয়ির আতঙ্ক বুঝায়, অর্থাৎ নিজের 
শরীর এবং খানাপিন! সম্পর্কে স্পর্শদোষে 


৫৪৮ 


বিশ্বাস কিংবা ম্পর্শদোষ মেনে চলা বুঝায়, 
তবে আদগামের ব্যাপারে 059691970-এর 
কারণত্ব বুধ] সুছুক্ধর। ছোয়াইুক্সির ব্যাপার 
নিয়ে এক দল আর এক দলের মাথ। গুড়ো 
করতে চেয়েছে--এমন কোন ঘটনার কথ। 
শোনা যায়নি। যর্দি বল! হয় যে, যাবা 
পানাহারে স্পর্শদোষ মানে, তাদেব মন 
স্বতাবতঃ সংকীর্ণ হয় এবং এই সংকীর্ণত। 
থেকে ভেদবুদ্ধি অন্যান্ত দ্রিকে প্রসারিত হয়, 
তবে প্রশ্ন জাগে এইযে, যে-সমস্ত “শিক্ষিত” 
ব্যক্তি, স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা 
দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তাবা সকলেই 
কি খুব গৌড়! হিন্দু, এবং ছোয়াছু'য়ি অত্যন্ত 
মেনে চলে? পানাহারে স্পর্শ দোষ না মানলেই 
কিরাজনীতির ক্ষেত্রে মান খুব উদারচেতা 
হয়? যদি বলি যে, খানাপিমায় ছ্োযাছুযি 
মানা-না-মানাব উপব ধর্মবোধ এবং মনুষ্যত্ব 
নির্ভর করে ন॥ তবে কি খুব বেঠিক বলা হয়? 
দ্ব্গত মদনমোহন মালন্য মহাশয ষ্োয়াছু যি 
মানতেন » আমব। অনেকেই মানি লা। 
আমাদের শ্বদেশাছবাগ, মহয্যত্ব এবং মানবপ্তেম 
কিত্তারচেয়েবেশী! 

08868180 বলতে যদি বৈবাহিক আদান- 
প্রদানের নিষেধ বুঝায়, তবে প্রশ্ন আরও 
কঠিন। ভারতবর্ষের সকল জাতি সম্প্রদায 
ও ভাষাভাষীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈবাহিক 
আঘদানপ্রদাশের বজ্তমিশ্রণ যদি নেশন-গঠনের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক হয, তবে তাব সম্ভাবনা 
কোথায় এবং ভারতীয় সংবিধানে তছ্াদ্দশ্যে 
বাধাতামূলক ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? 
ইতিহাসের আদিম যুগে প্রভূত রক্তমিশ্রণ 
মানবপমাজে অবশ্যই ঘটেছিল, কিন্ত 
তৎপরবর্তীকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের পরে 
ব্যাপক রক্তমিশ্রণ কোন দেশে ঘটেছে কি? 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--১ৎম সধ্যা 


হিন্দুসমাঞজজের ভিতরে রক্তমিএরণে যে-সমন্ত 
আইনগত বাধা ও অস্থবিধা ছিল, তা সমস্তই 
তো ইন্দানীং দূরীভূত করা! হয়েছে। যদি 
উহাই যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তো! এই 
মর্মে আইন করতে হয় যে, নিজ লিজ বর্ণ এবং 
সম্প্রদায়ের বাইরে ব্যতীত, ভিতরে আর কোন 
বিবাহ-সম্বন্ধ হতেই পারবে না। এবপ আইন 
করা সম্ভবপর অথবা গ্ুবুদ্ধির পবিচায়ক 
হবেকি? 

আর কোথাও না হোক, স্ুদূব অতীতে 
অন্ততঃ পূর্বভারতে €(আম।ম, বাংলা, বিহার 
উড়িষ্যায় ) জ্ঞাতিমিশ্রণ যে থুব ব্যাপকভাবে 
ঘটেছিল, আমাদের বর্তমান চেহাবা তার 
অকাট্য প্রযাণ। আবার এও নিঃসন্দেহে সত্য 
যে, বৌদ্ধ ও টৈষ্ণবধর্মের অভ্ভ্যু্থানে এ অঞ্চলে 
জাতিভেদ দাকণভাবে বিপর্যস্ত হযনেছিল। 
কেমন ক'বে জাতিভেদ ফিবে এল, এবং আস! 
সত্বেও কেমন কবেই বা আমব) সভ্য মানবব্ূপে 
এখনও পরিচিত রয়েছি- এগুলো! কি ভাববার 
বিষয নয়? যে বিশিষ্ক প্রণালীতে হিন্দুর 
ও হিন্দুসভ্যত| বিস্তৃতি এবং স্থাযিত্ব লাভ 
কবেছে, তার সঙ্গে কি এ সমস্ত ব্যাপারের 
কোন যোগাযোগ নেই? অতীতের মুলোচ্ছেদ 
ক'রে নেশন-গঠনের প্রযাস সাফল্যমণ্ডিত এবং 
শুভদায়ক হবেকি? 

আব একটি মাত্র কথা ব'লে 0%8৮০191-এর 
প্রসঙ্গ শেষ কবা যাক। অবস্থার চাপে 
এবং অন্ান্ত কারণে ছ্রোযাছুয়িব বাছবিচার 
থুবই হ্বাস পেয়েছে, স্পষ্টই দেখতে পাওয়। 
যাচ্ছে অনতিকাল মধ্যে হিন্দুসমাজে এর 
অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে| তজ্জন্ত বিশেষ কোন 
চেষ্টার দবকার হবে না। এই মরণোন্ুখ 
প্রথাকে আব ঠেঙাবার কোনই প্রয়োজন 
নেই। দেশের ভিতরে নুতন কল্পে যে অনৈক্য 


কার্তিক ১৩৬৮] 


ও ভেদবিবাদ দেখা দিয়েছে, 083661900 
কিংবা জাতিভেব্প্রথ নিশ্চয়ই তার মূল 
কারণ নয় এমনকি মুখ্য কারণও নয়, 
গৌণ কিংবা আংশিক কারণ কি না, তাতেও 
সন্দেহ । অনৈকোর কারণ অন্থাত্র। 
৩ 

দ্বিতীয় একটি বুলি প্রচাবিত হচ্ছে-- 
[110601917- দেশের ভিতরে অনৈক্যে জনা 
লিঙ্ুয়িজম'কে দায়ী কব! হচ্ছে । কার! এই 
জিনিসটিকে আমদানি করেছে ও কাজে 
লাগাচ্ছে, তাব স্পষ্ট উল্লেখ আমরা দেখতে 
বা শুনতে পাই না। দোষী করা হচ্ছে 
একট! ভাববাচক বিশেষ্যকে- একট! 4১১৭৮৮০৮ 
[০৪০-কে-কারণ এই পন্থা একদম 
নিরাপদ । /0862899 ০০) আমাদের মাথ! 
গুলিয়ে দিতে পাবে, কিন্ত ভাওতে পার না । 

098691917-এর হায় 110001577-ও 
অভিধান-বহিভূততি শব্ধ । অআুতবাং এর মানে 
ধোয়াটে বাখার পক্ষে খুবই সুবিধা । 
[00091977-এর এক মানে হ'তে পারে ভাশার 
উপব অতিবিক্ত-মান্রায় গুকতেব আরোপ । 
সম্প্রতি দেশের একজন সেবা মনীষী 
বলেছেন £ ভাষ| একটা তুচ্ছ জিনিস. এ নিয়ে 
বাদবিসংবাদের কোন অর্থ হয় না। খুব উচু 
স্তরে উঠে গেলে ভাষা-সম্পর্কেও হয়তো 
এ-কথ! খাটে যে, এটা নিজের কিংবা পবেব 
ভাষা, তা গণনা লঘুচেতসাম্‌? | কিন্তু 
মামাদের গায় সাধারণ ব্যক্তিব বুদ্ধিতে 
খটকা লাগে, মাতৃভাষা কি নগণ্য জিনিস? 
যেন মাতৃভূমির প্রতি, তেমন মাতৃভালার প্রতি 
শ্রদ্ধাত্তক্তি পোষণ, এবং উভয়ের জন্ত চরম স্বার্থ- 
ত্যাগ কি গৌরবের বস্তু নয় 1 ভাষ! যদি নগণ্য 
জিনিপ হয়, তবে ভারতীয় সংবিধানে ভাষা- 
পথ্ঘদ্ধে বিধিব্যবস্থ। এবং রক্ষাকবচই বা কেন? 


একতার সমস্য 


৫৪৯ 


[8080180 বলতে যদি ভাষাতিত্তিক রাজ্য- 
গঠনের দাবির প্রতি কটাক্ষ বুঝায়, তবে 
তাব আলোচন! নিপ্রয়োজন। এই দাবি 
ভারতবর্ষের পনের আনা ভৃখণ্ডে স্বীকৃত 
এবং কার্যকরী কর। হয়েছে। যেটুকু অংশে 
করা হয়নি, সেখানে অসন্তোষের আগুন 
জ্বলছে। 

[017801500 মানে যদি [0106018610 1700791- 
81292 হয, অর্থাৎ রাষ্্রশকির সাহায্যে ভাষা- 
বিশেষের প্রচলন ও প্রতিপত্তি বাড়ানো বুঝায়, 
এবং ভাঁবতের বাধষ্রপ্রধানেরা যদি এবস্িধ 
আচবণকে বন্ততঃ দূষণীয মনে করেন, তবে 
তাদেব আচন্নণে এব কোন প্রমাণ পাই ন! 
কেন? এ-প্রকার অন্তায় যে দেশের কতক 
অঞ্চলে যথেষ্ঠ পবিমাণেই চলেছে, সেন্লাস- 
রিপোর্টসমূহে তার বিস্তব সাক্ষ্যপ্রমাণ 
বি্বমান | কিন্ত ত1 নিবাবণের চেষ্টা দুরের 
কথা, তার মৌখিক নিন্দাবাদ পর্যস্ত শোন! 
যায নাকেন? ঘটনাচক্রে, কিংবা চক্রান্তের 
ফলে যার! দুর্বল এবং সংখ্যালঘু, তাদের জন্তই 
সছুপদেশ £ ভাষার প্রশ্ন তুচ্ছ বাপার, এ নিয়ে 
মাথ! ঘামিও না। এও বলা হয় যে, তার! 
এবং তাদের ছেলেপিলেরা ৩1৪ টা ভাষা শিখে 
নেয় না কেন। 

€1)1088180 অনৈক্যের ইন্ধন জোগাচ্ছে, 
এ-কথা বলার আগে 100821দ॥ কথার অর্থ 
স্প্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। বাক্যের 
ধুত্রজাল বচনার দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট 
কখনও হয না| সাধারণবৃদ্ধিতে আমরা 
এটুকু বুঝি যে, ভাষাকে উপলক্ষ্য ক'রে স্থানে 
স্থানে যে সংঘাত উপস্থিত হয়েছে, তার মূলে 
গভীরতর কারণ বিছ্যমান, উহা ব্যাধি নয়, 
ব্যাধির বাহ্‌ লক্ষণ। অনৈক্যের কারণ অন্তত্র 
খুজতে হবে। 


৫8৩ 


& 

17010061028] 10698156100 নামক আর 
একটি বুলি আজকাল খুব আওড়ানে! হচ্ছে। 
এর বাংলা! তরজমা! কর! যেতে পারে 
াবানুতার সাহায্যে একীকরণ কিংবা 
এঁক্যবদন্ধ হওয়” | এ-প্রকার চেষ্টার একটি 
প্রকুষ্ট উদাহরণ আমরা দেখেছিলাম, খিলাফৎ 
আঁদ্দোলন উপলক্ষে । বিচারবুদ্ধিকে বিসজন 
দিয়ে ভাবানুতার আবেশে হিন্দুর তখন 
মুসলমানের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। তার ফল 
ফলতে দেবি হযনি। প্রথম ঘটে মালাবারে 
হিন্দুদেব উপব মোপল! বর্বরতার অভিযান, 
তার অল্পকাল মধ্যেই শুরু হয় নূতন উৎ্পাহে 
মুশ্লিম-লীগের হিন্দু-বিদ্বেষী নীতি | 2001০6107- 
এর বন্ধুত্ব আসে আচমকা, তা আবার শক্রতায় 
পরিণত হয় আচমকা । এর উপর জাতীয় 
্রক্যেব সৌধপ্রতিষ্ঠ শুধু বালু দিয়ে বাধ-রচনা। 

৫ 

প্লোগানের আলোচনা ছেড়ে এবারে 
আসল কথায় আস।যাক। দিপ্থিজয়ী সআাটের 
অধীনে বাষ্ট্রিক একতা তারতবর্ষে কয়েকবারই 
ঘটেছে; কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতিতে সমগ্র 
দেশব্যাগী এক শাসনের প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বে 
হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের 
একত্ব সংস্থাপন কিংবা একস্ব-সংরক্ষণের যে 
সমস্যা, তা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নৃতন। 
ইওরোপেরও গণতান্ত্রিক নেশন-রা থুব বেশী 
দিনের নয়। ইওরোপের ইতিহাসে দেখা 
যায় যে, প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্বশাসক 
(000]181059060 [06৪7০ ) রাজাব আমলে 
নেশন-রাষ্ট্রেব কাঠামো প্রথমে গড়ে উঠেছে, 
দেশের একতা হদৃঢ় হয়েছে, এবং হয় ধাপে 
ধাপে, নয় তো বিপ্লবের পন্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করেছে। 


উদ্বোধন 


[৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্য] 


উনবিংশ শতাব্বীর মাঝামাঝি ইংরেজ 
সমগ্র ভারতবর্ধকে এক শাসনরজ্ছুতে বন্ধনপুর্বক 
একরা্ট্রে পরিণত করেছিল। অপর দিকে 
ইংরেজী শিক্ষা ভারতবাশীর মনবুদ্ধির জন্যে 
এনেছিল এক নৃতন যুক্তি,_তার সম্মুখে খুলে 
দিয়েছিল এক নৃতন জগৎ্। ইংরেজী শিক্ষা 
বিস্তারের ফলেই ভারতবালীর মনে জাগে 
স্বাধীনতার জন্য তীব্র অকাজ্্া, এবং লোকে 
বুঝতে পারে যে, এই আকাত্ষা পৃবণের নিমিত্ত 
এক্যবন্ধ হওয়] খুবই প্রয়োজন । এই মনোভাব 
এবং অভিলাষকে যদি ইংরেজ সুনজরে দেখত, 
তবে স্বশাসন ও ন্যায়বিচারের দ্বাবা ভেদ- 
বিবাদের কারণগুলোকে ক্রমশঃ দ্রীভূত ক'রে 
একট! দৃঢ়বদ্ধ একতা! ইংরেজ এদেশে হয়তো 
গড়ে তুলতে পারত। একতার ভাব এবং 
চরিত্রবল যথেষ্ট পবিমাণে গড়ে উঠবাব পর 
দেশে গণতন্ত্র চালু হালে তা থেকে অনিষ্ট 
জন্মাবার আশঙ্কা! থাকত কম। কিন্ত হংবেজ 
সে পথে গেল না। ইংবেজ যখন বুঝতে পাবলে 
যে, নুতন রাজনৈতিক দাধনায় ভারতবর্ষ যদি 
সিদ্ধিলীভ করে, তবে ভারতবর্কে আর শোষণ 
কর] চলবে না, তখন দেশেব সমস্ত ভেদ- 
বুদ্ধিকে প্রশ্রয় ও উস্কানি দিযে সে চাইলে 
একতাব ভিজ্তিযূলকেই বিনষ্ট ক'রে দিতে। 
সেই মলোবৃত্তি ও চেষ্টার চবম পরিণতি-- 
দেশবিভাগ। 

পাকিস্তান ইসলামী রা । রাষ্ট্রের একতা- 
সাধনে ইসলাম-ধর্মকে পাকিস্তান সর্বতোভাবে 
কাজে লাগিয়েছে । এর পরিণাম ভাল কি 
মন্দ, তার বিচার এখানে হচ্ছে না। লক্ষ্য 
করবার বিষয় এই যে, আমব। ও-পথে যাইনি । 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমরা ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন 
করেছি। সুতরাং ভারতবর্ষে নেশন-রাষটর 
গঠনের কাজে হিম্ধর্মের দোহাই আমন 


কার্থিক, ১৩৬৮ 


পাড়তে পারব ন|। হিম্দুধর্সশ বিভেদকেই 
প্রাধান্য দেয়” অথবা! সর্বভূতে সমদৃষ্টি এবং সর্ব 
ঈশ্বরদর্শনকেই প্রাধান্ত দেয়, নে সমস্ত তর্ক 
আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে অবাস্তর এবং বৃথা । 
জাতি (2১5০৪), ধর্ম এবং ভাষাব একতা 
নেখনশঠনের পক্ষে অপরিহার্য না হলেও এগুলো 
প্রায় সর্বত্র নেশনগঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে। 
কিন্তু আমাদেব পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম কবা 
উচিত যে, ভারতবর্ষে এর কোনটির 
সাহায্যই আমরা পাব না। জাতির (৮০9) 
একত। ভাবতবর্ষে অস্তিত্ববিহীন; ধর্মের 
একতাও তখৈবচ , ভাষার এক্যও ভারতবর্ষে 
অবিগ্ধমান | প্রধান ভাষার সংখ্যাই চৌদ্দটি, 
অপ্রধান তে! আরও অনেক বেশী । জাতি, 
ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ 
প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমাদের মধ্যে 
বৈচিত্তের অস্ত নেই। সুতরাং বাধ্য হয়ে 
“লেচিত্র্যের মধ্যে একতা? (20৫65 2 015978165), 
_-এই মীতিকেই আমর! রাষ্ট্রীয় জীবনের এবং 
নেশনগঠনের মুলনীতিবূপে গ্রহণ করেছি 
এই নীতির উপরেই ভারতীয় সংবিধান গঠিত। 
“বছর মধ্যে এক বিরাজমান*+_-একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
--এটিও হিন্দুধর্মের একটি প্রধানতত্তব। 
সংবিধানে হিন্দুধর্ষকে স্থান না! দিলেও হিন্দু- 
ধর্মের এই তত্বকে সীমিতভাবে ভারতের 
গঠনতন্ত্রের মূলনীতিরূপে আমর গ্রহণ করেছি। 
দেশের ভিতরে নান! বৈচিআ্য আমর] 
চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু একতার তত্বটি 
তত পরিস্ফুট নয়। একরাষ্ট্ীম্থগত্যই আমাদের 
একমাক্র বন্ধনরজ্ঞু, এতত্তিন্র আর কোন বন্ধন- 
রজ্জুই কার্ধকরী হ'তে পারে না। আমর] 
পূর্বেই বলেছি যে, দেশময় এক ধর্ম প্রচলিত 
করাব চিস্তাকে আমরা স্থানই প্ৰইনি। 
ব্যাপকভাবে রক্তমিশ্রণের দ্বার দেশমঘ এক 


একতাঁর সমস্ত! 


৪৪১ 


নৃতন সঙ্কর-জাতির (07988০]0. ০01 & 1003568 
18,089 197 95669108789 10019098891:861017 ) সৃষ্টি 
করাও অসম্ভব বল! বলে। অপর সমস্ত 
ভাষাকে তুলে দিয়ে কিংবা! নগণ্য ক'রে দিয়ে 
শুধু একটিমাত্র ভাষাকে দেশময় চালু করা 
তার সম্ভাবনাও স্বদুরপবাহত। এইজন্ঠেই 
বলছি যে, রাষ্ট্রীন্ছগত্যই আমাদের একমাত্র 
বন্ধনরজ্জু হ'তে পারে , তার বেশী আর কোন 
একতার স্বত্র খুঁজে পাওয়া যায না। কিন্ত 
এই রাষ্্রান্ছগত্য যদি উপর থেকে আমাদের 
ঘাড়ে চাপানো হয়, আমাদের অন্তরের সমর্থন 
তাতে না থাকে-_তবে সেই আহ্বগত্য ঘ্বার 
একতা! কিছুতেই সাধিত হবে না। গণতাস্ত্রিক 
রাষ্ট্রে এই আম্গগত্য প্রত্যেকের হৃদয় থেকে 
স্বতঃ উৎসারিত হওয়া! চাই। রাষ্ট্রাহছগত্য 
আপনা থেকে আসবে, যদি রাষ্্রের লক্ষ্য 
আমাদের প্রাণের জিনিস হয়, এবং যদি 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রপ্রধানের সেই 
লক্ষ্যাভিমুখে সত্যই দেশকে এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছেন। রাষ্ট্র রাষ্রিকের* প্রাণ পর্যস্ত দাবি 
করে। দেশরক্ষার জন্ত গবাইকে সৈহদলে 
ডাক! যেতে পারে। তার বদলে রা্রিকও 
রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের জন্ত একটা মহৎ আশ্রয়, 
আর দেশের জগ্তয একট মহৎ লক্ষ্য, মহৎ 
সভ্ভাবন! দেখতে এবং পেতে চায়। 


%010557 কথার প্রতিশব্দরণপে “রার্রিক' শখের 
ব্যবহার বাঞ্চনীয় বলে মনে করি । প্রাচীন গ্রীমের 015 
50806 থেকে 0101567 কথার উৎপত্তি। 50৪15 এখন 
আর 010 মাত লল্প , 01601267 কর! প্রচলিত খাঁকলেও 
তার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাতে 010562ধর 
গ্রতিশব্রণে “নাগরিক' শব্দের বাবহার মোটেই যুদ্ধিুদ্ত 
কিংবা শোভন নয় । 0161557 অর্থে 'রাষট্রিক' শব্ষের 
ব্যবহার আঁধিকতর যুক্তিপূর্ণ এবং সুটু। যেমন 'নগর' 
খেকে 'নাগরিক+, তেমনি রাষ্ট্র' থেকে বাক | রাষ্ট্রের 
বাসিন্দার়পে বিবিধ অধিকার যে বাকি পেয়েছে এবাং 
দ্বারিত্ব বার উপর বতে'ছে, সেই 'রাষ্ট্রিক'। 


৫৫২ 


ভারতরাষ্ট্রেরে উদ্দেশ্ট এবং লক্ষ্য কি? 
সংবিধানের প্রারস্ভেই বড় বড় অক্ষরে তা' 
লেখা রয়েছে। উদ্দেশ্ট--প্রত্যেক রাষ্ত্রিক 
যাতে নিশ্রলিখিত জিনিসগুলি নির্বিবাদে ও 
নিশ্চিতরূপে পেতে পাবে, তার ব্যবস্থা! কর। £ 

প্রথমত:--লামাজিক, আধিক, বাতিক, 
ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্ভায়বিচার | 

দ্বিতীয়তঃ--চিস্তায়, ভাবপ্রকাশে, মতবাদে; 
ধর্মবিশ্বাসে এবং পূজোপাসনায় স্বাধীনতা । 

তৃতীয়ত: মর্যাদার এবং স্ুযোগ-ক্ুবিধাব 
সমতা । অধিকস্ত রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে, (উপযুক্ত 
জিনিসগুলির সাভায্যে ) সমস্ত রাষ্রিকদের মধ্যে 
আাতৃভাব বিবধিত কর, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির 
মর্যাদা এবং নেশনেব একত। অশ্কু্ন থাকবে । 

রাষ্ট্রের ক্ষমতা-পরিচালন1 ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
যন্ত্র হচ্ছে গবর্ণমেণ্ট ব! সরকার । অতএব 
সরকারের কর্তব্য_ ম্ভায়বিচার, শ্বাধীনত1 ও 
সাম্যের যে গ্যারান্টি অথবা প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক 
রাষ্িককে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতির 
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন । এযদি না কর! 
হয়ঃ তবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশের একতা! 
কখনও বজায় থাকতে পারে না। এ-সকল 
প্রতিশ্রুতি যদি সরকার কার্ষে পবিণত করেন, 
তবে প্রত্যেক সজ্জন ব্যক্তি বাষ্রকে তার প্রাণের 
জিনিস ব'লে মনে করবে; রাষ্ট্রের গৌরবে নিজে 
গৌরবাম্িত, রাষ্ট্রের উন্নতিতে নিজেকে উন্নত 
বলে জ্ঞান করবে। নতুবা রাষ্ট্র এবং শাসন- 
যন্ত্রকে সে মনে করবে একটি পেষণয্ত্র, এবং 
ভাবতে বাধ্য হবে যে, তার মর্যাদা ও অধিকার 
হরণের জন্েই সেই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে 
একতার মূলোচ্ছেদ ঘটবে । 

সরকারের কর্মকুশলতা, সততা, ন্তায়- 
পরায়ণত। ইত্যার্গির উপর দেশের একতা 
ধছলাংশে নির্ভর করে। যেহেতু আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


মধ্যে জাতি ধর্ম এবং তাঁষার বন্ধন অবিদ্যমান 
কিংবা! শিথিল, অতএব আমাদের একতার 
জন্ত সরকাবের কার্ধে এবং আচরণে এই সমস্ত 
সদৃগুণ যথাসভ্ভব পুর্ণমান্রায় থাকা নিতান্ত 
আবশ্ক | সেদিকে দৃ্বি না দিয়ে ভাষা, 
চাকরি ইত্যাদি সংক্রান্ত কতকগুলি ফমু'লা, 
কিংবা শুধু বাগাড়ম্বর, স্ভাসমিতি, কমিটি- 
কমিশন, ইস্তাহার, প্রচারবুলি ইত্যাদি দ্বারা 
দেশের ভিতবে একতা রক্ষিত এবং 
বধিত হবে, এ আশা নিতাস্ত দ্বরাশ|। 
প্রাদেশিকতা-সমস্যতার, ভাষাসমম্যার এবং 
অনেক কঠিন সমস্তার সমাধান অনায়াসেই 
হ'তে পারে, যদি রাষ্ট্রে কর্ণধারের! সাহস- 
সঞ্চযপূর্বক সংবিধানের লক্ষ্য এবং মূলনীতি 
অন্ধযায়ী সুশাসন দেশে প্রবর্তিত করেন। 


যেমন শিক্ষক, ছাত্র, উকিল, ডাক্তাব 
প্রভৃতি সকলেবই আপন ধর্ষধ অর্থাৎ কর্তব্য 
আছে, তেমনি যাদেব উপর দেশের শাসন 
পরিচালনার ভার ন্তন্ত, তাদেরও একটা ধর্ম 
অর্থাৎ কর্তব্য আছে। সেই ধর্মের নাম রাজ- 
ধর্ম। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের মতে 
রাজধর্ম অপর সকল ধর্মের আশ্রয় , রাজধর্ম 
যথাযথ পালিত না হ'লে সকলেই নিজ নিজ 
কর্তব্যে অবহেল1 করে এবং দেশ উচ্ছন্ন যায়। 
এ বিষয়ে মহাভারতের ছুটি বিখ্যাত শ্লোক 
উদ্ধত ক'রে আলোচনা! সমাপ্ত করা যাক-- 

মন্জেৎ ত্রধী দগুনীতৌ হতায়াং 

সর্বে ধর্মাঃ প্রক্ষয়েযুবিবৃদ্ধাঃ। 

সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্থ্যঃ 

ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে ॥ 

সর্বে ত্যাগ! রাজধর্শেষু দৃষ্টাঃ 

সর্ব! দীক্ষা রাজধর্মেযু যুক্তাঃ। 

সর্বে বিদ্যা রাজধর্মেষু চোক্তাঃ 

সর্বে লোকা রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ ॥ 


[-__শাস্তিপর্ব, ৬৩/২৮-২৯ ] 


ভগিনী নিবেদিতাঁর জীবনদর্শন 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
[ নিবেদিত] বক্তৃত1 £ পুর্বাহুবৃত্তি ] 


এই প্রপঙ্গে সত্যই ভারতীয় ধর্ধের একটি 
মূলগত প্রন্কৃতিব কথ! আমাদের মনে পড়ে। 
সেটি হ'ল এই যে, ভারতবর্ষে কোন দিনও 
যাকে বলা হয় %0010%০7৪197১-- অথবা অপবকে 
স্বধর্মে আনয়ন-প্রচেষ্টা--তার প্রাবল্য ছিল ন1। 
প্রায় সকল ধর্মেই 20০2৮9৭১০১৮ অথবা এক্সপ 
প্রচেষ্টা ধর্মপ্রচাব, প্রসাব ও সংরক্ষণের একটি 
প্রধান উপায়ন্ধপে পরিগণিত কর1 হয়। যথা, 
ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে এটি একটি অতি 
সাধারণ ঘটল! । কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্স- 
শিরোমণিগণেব স্থির মত এই যে, হিন্দুধর্ম 
এক্ধপ একটি মহ্বাপুণ্যশীল ধর্ম যে, বছ জন্মের 
বছ স্বক্কৃতিব ফলেই কেবল হিন্দু-পরিবাবে 
জন্মগ্রহণ কবে হিম্বু হওয়! যায় অন্ত কোন 
উপাষে নয় ১ (সজন্য হিম্বুধর্মে 40005925101” 
কোন স্থান অথবা প্রশ্নই নেই। উপরন্ত যাতে 
বিধর্মীদের কলুষ-স্পর্শে হিন্দুধর্ষেব পবিত্রতা 


বিন্দুমাত্জর বাহত না হয়, সেই বিষয়েই 
আমাদের পর্বমপপ্রাণে অবহিত হওয। 
প্ররোজন। এই ভাবে *আছ্যত্ত কাল হিন্দুধর্ম 


“সংরক্ষণের” প্রশ্নই কেবল উঠেছে, 'সম্প্র- 
চারের? নয় | 

নিবেদিতা এই সনাতন রীতিব বিরুদ্ধেই 
মাপত্বি উথাপন করছেন। সংরক্ষণের 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্ত তা! প্রধানত: 
প্রারভ্তে কেবল- পরিশেষে প্রয়োজন বং 
সম্প্রপাপণ। যখন বছ সঞ্চয় হয়ে যায়ঃ তখন 
তা কেবল পুণ্তীভৃত ক'রে না রেখে বরং 
অকাতরে দান করাই কি শ্রেয়ঃ নয়? পুষ্পটি 

চপ 


যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তখন তার 
সৌন্দর্য স্বভাবতই দিগদিগস্ত আলোকিত 
করে, সৌরভ বিস্তৃত হয় দিকে দিকে? মধু 
আকৃষ্ট কবে শত শত ভ্রমরকে | এ সব কি 
লুক্কায়িত ক'বে রাখ! যায়? 

একই ভাবে আজ হিন্দুধর্ম যুগযুগান্তব্যাপী 
সাধনা-তপন্তায বছ সম্পদের অধিকারী । আজ 
তার কর্থব্য-যুক্তহ্স্তে দান কবা, নিজেকে 
আচার-বিচারের অর্থজালে আবৃত ক'রে ন! 
রেখে । কারণ দানেই তো সঞ্চয়ের পুশ 
সার্থকত। | 

অবশ্য এ স্বলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। 
সেটি হ'ল এই যে, যদি দান কববার সামগ্রী 
আমাদের থাকেই, তা হ'লে আমর নিজেরাই 
অহাসর হয়ে উপযাচকর্পে অন্তদ্দের উপরে 
তা চাপাতে যাব “কন অস্টেরাই যদ্দি 
আমাদের মহিমা উপলদ্ধি করে নিজেরাই 
আমাদের দাতব্য বস্ত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে 
তাই কি শতগুপে শ্রেয়; নয়? সেক্ষেত্রে 
1০০0%8:8100+-এর প্রয়োজন কি? 

নিবেদিত স্থির বিশ্বাসভরে বলছেন যে, 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যে নিক্ক্িয়, নিশ্চিন্ত, 
নিরুদ্বগে জীবনযাপনে আমরা--হিন্দুর] 
লাধারণতঃ অত্যন্ত, তার যুগ আজ আর নেই। 
আজ কর্মের যুগ, গতির যুগ, ব্যক্তি-ন্বাতস্ত্র্যের 
যুগ। আজ সকলেই নিজ নিজ, পৃথক্‌ পৃথকৃ, 
ব্যাপারাদিতে সর্বদাই এক্সপ ব্যস্ত যে, অপরের 
সম্পদূলাতের জন্য সেকূপ আগ্রহ সর্বত্র লক্ষিত 
নাও হতে পারে । অবশ্য এ-কখা ঠিক যে, 


৫ উদ্বোধন 


আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ 
বিস্তৃততর হচ্ছে; কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে 
বিভ্তীততর হচ্ছে অপরের উপর নিজেদের 
প্রভাব-বিস্তারের প্রচেষ্টা । কারণ ক্রমশ: 
ব্যক্তিত্ব, শ্বাতন্থ্য প্রভৃতি প্রাধান্য ও বিস্তার লাভ 
করছে আধুনিক জগতের বর্তমান রীতি 
অঙ্কুলারে । এই কারণে আজ আত্তর্জাতিক 
আদানপ্রদানেব ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই স্ব স্ব 
বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন রেখে অপব সকলকে সেই ভাবে 
প্রভাবাঘিত করতে হবে। 

এই আধুনিক নিয়মাহসাবেই নিবেদিতা 
বলছেন, যখন এই হচ্ছে প্রচ্লত প্রয়োজনীয় 
ধারা, তখন কেবল ভাবতবর্ষই বা ব্যতিক্রম 
হবে কেন, পশ্চাতে পড়ে থাকবে কেন? 
সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, পা ফেলে তাকেও 
তো হ'তে হবে সমান সক্রিয, সমান প্রচারশীল, 
সমান উৎসুক স্বীয় সম্পদৃ-বিতরণেব জন্য । 
এই জন্যই তিনি অত জোরেব সঙ্গে বলেছেন, 
+007:89895159110200019-এব বিষয | 

কিন্তু £4087০5৪;9” কথাটা আমাদের__ 
ভারতীয়দের বিশেষ ভাল লাগে না। কারণ 
মনে হয যেন, বাইরে থেকে জোর ক'রে 
মূল্যহীন কিছু অপরের উপর চাপানোর প্রচেষ্টা 
এতে আছে। 

এই ধারণা ক্ষালনের জন্য নিবেদিত! 
বলছেন যে, দান হবে যোগ্যদান, আক্রমণের 
পল্চাতে থাকা চাই সম্পূর্ণ যোগ্যতা- ন। তে 
এ সব বৃথা । এই জন্যই তিনি অতি কুন্দর- 
ভাবে বলছেন £ 
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- প্রত্যেক বিষষে যা আমাদের আছে, 
কেবল তাই রক্ষা করতেই যে আমর! দৃঢ়সঙ্বল্প, 
তাই নয; কিন্ত যা আমাদের নেই, তা অর্জন 
করতেও আমর! সমভাবে দৃঢসঙ্বপ্প। অন্টেবা 
আমাদের প্রতি কি ভাব-সম্পন্ন- তাই তো 
কেবল প্রশ্ধ নর, সেই সঙ্গে এও প্রশ্ন 
যে, আমবাও তাদেব কি ভাবে দেখি। 
আমর] কতট1 রক্ষা করেছি, তাই কেবল প্রশ্ন 
নয়, সেই সঙ্গে এও প্রশ্র-আমবা কতটা 
লাভ করেছি । এখন পরাজিত হ'লে আমদের 
চলবে না, কাবণ আমাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, 
আমর দূরদৃবাস্ত পর্যস্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। 
আমব1! পবাজয় বরণ করবাব কথা স্বপ্নেও 
ভাবব না, কারণ আমাদের এই যে যুদ্ধ, তা 
তো প্রথম মোপান মাত্র, আমাদেব লক্ষ্য 
স্দূর ভবিষ্যতে জয় লাভ কবা। 

কত জোরের সঙ্গেই না নিবেদিত! বাবংবাঁর 
যুদ্ধের কথা বলছেন, জয়ের কথা বলছেন। 
বলাই বাহুল্য, এই যুদ্ধ দৈহিক যুদ্ধ নয়, আদ্িক 
যুদ্ধ। লোভেব যুদ্ধ নয়, দানের যুদ্ধ। এতদিন 
আমাদেব যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল; তা কেবল 
রক্ষণশীলতার অনভ অচল দৃষ্টিভঙ্গী য! 
আমাদের যুগযুগাস্ত ধরে আছে; যা আমবা 
উত্তরাধিকাবহ্থত্রে পেয়েছি, তাই কেবল 
সযতনে রক্ষা! করবার প্রচেষ্টা । এব ক্রটি ছুটি 
দিকৃ থেকে । এক্দিক থেকেঃ আমর অপরের 


সখ 010 


কার্তিক, ১৩৬৮ ] 


নিকট কোন কিছু গ্রহণ করতে পারি না। 
অন্থদ্দিক থেকে আমর! অপরকে কোন কিছু 
দানও করতে পারি না। এ যেন একটি 
শ্রোতোহীন পুফরিণী- কোন জলধার1 এসে 
এতে পড়ছে না, কোন জলধার1 এর থেকে 
বের হচ্ছে না। এরূপ গতিবিহীন জলাশয়ের 
গতি কি, তা আমব। জানি- পঙ্কিলত]। 
ভারত-সংস্কতি-পুর্ধরি লীরও এই ছুটি ত্রটির বিষয় 
নিবেদিত] উপবের রচনাংশে উল্লেখ করেছেন । 
অবশ) এ-কথা! সত্য যে, পুক্কবিণীর উদাহরণ 
এ স্বলে সম্পূর্ণ খাটে না; যেহেতু ভারত" 
স্কৃতিব পশ্কলতাব কোন লক্ষণ আজও 
দেখ যায়নি । এটি সত্য--এ-কথা অস্বীকার 
করবার উপাক্স নেই যে, ভারতের উখ্থান- 
পতনশীল সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিনও এসেছে, 
যখন ভাবত-সংস্কৃতির কদর্থ-বার্পে সমাজ- 
জীবন বিষনয় হয়ে উঠেছে। তা সত্বেও 
এ-কখা নিঃসংশয়ে বলা চাল যে, তাতে 
অস্তশিহিত প্রকৃত শাশ্বত ভারত-সংস্কৃতিব 
স্বাভাবিক পবিত্রতা ও মহিমার কোন ব্যত্যয় 
ঘটেনি! 

এই কারণে ভারতের অন্ুপম, অনবদ্য, 
ধবংস্বিহীন সম্পদের বিষয় আদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
করেই, নিবেদিত। এ স্থলে অন্তদেব্ নিকট গ্রহণ 
অপেক্ষা, অন্দের দান করার বিষয়ই বারংবার 
অধিক জোরের সঙ্গে বলেছেন | গ্রহণের 
প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে--সে বিষয়ে আব 
দ্বিমত কি? কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে-_-বর্ভমানে 
তার অপেক্ষাও শতগুণ অধিক প্রয়োজন দান, 
অকাতরে দান, নিজে অগ্রসর হয়ে দান, 
্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দান, সাহসভরে দান। 

এরই নাম নিবেদিতা দিয়েছেন, 
£0378001907--সক্ক্িয়তা, সাহসিকতা, প্রাণ- 
চাঞ্চল্য, জীবনগতি | 


ভগিনী নিবেদ্ধিতাব জীবনদর্শন 


৫৫৫ 


স্থির বিশ্বাসভরে তিনি বলছেন যে, এক্সপ 
41050872190, হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যেরূপ সম্ভবপর, 
অন্থান্য ক্ষেত্রে সেকূপ নয। তার কারণ কি? 
তার কারণ, আমর] বলতে পারি যে, হিন্দুধর্মের 
অস্তনিহিত পুর্ণতা-_সম্পদৃ-শক্তি। যার কিছু 
নেই, সে দান করবে কি? যার শক্তি 
নেই, সে যুদ্ধকরবে কিক'রে? যার পূর্ণত! 
নেই, সে জয় করবেকিক'রে? এই কারণে 
বাইবেব দৃষ্টিতে যাই হোক ন1 কেন, প্রক্কতকল্পে 
হিন্দুধর্মের পক্ষে হওয়া, 
£4£87:998159+ হওয়া অতি সহজসাধ্য এবং 
অতি প্রয়োজনীয় । 

পরিশেষে সেই এক মুলগত কেন্দ্রীভূত 
প্রশ্নঃ আমর সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয়ে 
জগৎকে কি আজ দান করব 1--ক'রব মেই 
একটিমাত্র বস্তই, যা ভারতের শাশ্বত সম্পদ্‌, 
বিশেষ সম্পদ্‌--অর্থাৎ আধ্যাত্িকতা?। 
ভারতের সম্পদ আগ্স্তকাঁল আত্মার সম্পদ; 
|রজের বাণী শাশ্বতকাল আত্মার বাণী; 
ভাবতের আদর্শ চিপস্তনকাল, আত্মার আদর্শ । 
এই তে! আমর] জগৎকে দান ক'রব , এ ছাড়! 
ভারত ভারতই নয়, ভারতের ভারতীয়ত্ব 
কেবল এইখানেই | 

যে চরিজ্রগঠনের কথা নিয়ে আরম্ভ কর! 
হয়েছে, সেই চবিব্রই ভারতের প্রাণ-স্পন্দন, 
সেই চরিত্রই 'আধ্যাঘ্বিকতা”। নিবেদিত! 
গারতের এই শাশ্বত অনাবিল দ্ূপটি উদ্ঘাটিত 
ক'রে বলছেন 2 00575069215 8101776581151, 

এই 90171081765 ই হল ভারতের 
€]05 10800018015 ভারতের /8£9585910998১, 
49171658116) 'র অর্থ কি? এর উত্তরে 
নিবেদিতা ভারতীয় দর্শনের মুল তত্র উল্লেখ 
করেছেন অনুপম-ভাবে। কি সেই মুলতত্ব? 
এই মুল তত্তুটি অতি গভীর তত্ব নিঃসন্দেহ, 


115 08000+ 
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কিন্ত সুদীর্ঘ তত নয়। তাপ্রকাশ করা যায় 
সংক্ষেপে, একটিমান্্ বাক্যে স্মরণ করুন 
উপনিষদের সেই রোমাঞ্চকারী মহামন্ত্র£ 

“সর্বং খন্দিদং বর্গ” । (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ) 
_ পৃথিবীতে সব কিছুই ব্রহ্দ। তত্ডের তাত্বিক 
দিকৃু হ'ল--সর্বাত্ববাদ, ব্যাবহারিক দিকৃ 
হ'্জ- সর্বমৈত্রীবাদ। সব কিছুই ব্রহ্ম হ'লে 
তোমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থ এক ও অভিন্ন, 
যেহেতু আমর] উভয়ে একই | সেজন্য এই 
তত্বাহপারে ব্যক্তিগত সুখের কথা ন। ভেবে 
আমবা কেবল ভাবব বিশ্বগত স্বখের কথ।; 
কেবল নিজের মুক্তিব কথ না ভেবে আমর] 
কেবল ভাবব মানবজাতির মুক্তির কথা। 
শুহুন নিবেদিতার স্পেহমধুব বাণী £ 


10 18/109,]00910100 &20 ৮1০10015709, 


6100 17787 7509 0190209৮979 619 88/778 
78898110% 106:091561 01661907061 ৪৮00 ৮ 
7100700 61015৪ 15 0109 10011090 0010501009- 
[)০ ৪ 7901188৮138. 61019 7079908 ? 


(01787180197 15 91017111911, 


10889 
16 1009809 £ 
16101905109 6০ 10601 80061097119 100016815 
819797 61860 96661205815 8000, 1 
[09678 11010 1199. 11) 0561:00701778 1109 
119৮ 002 14116 [6 079828  0901501098 
2085 106 6108: 771815986 [02000198010 88 
16 07009) 10 চ000]65 6108৮ ু000190 2৪ 
16009208 £07:988:59, 61186 6106 10701786০01 
10৮10 [2 


17001091 ? 


৪0070097 01780ড 17 008 
খিাব়ে 6139৮ 26 08115 81] 01095 28 
01] 6108৮ 19 105%91$) 941 09 19 
৪:670008 000 177010 £7017729% 28১ 6০ 1) 
08,8516-0610 ০ ১1110) 60119 00198 ০01 
9698৮ 81701] 10991 10076 199 10970 (0, 9), 


7)01)16, 


জান এর অর্থ কি? এর অর্থ হ'ল; 
চরিত্্ই আধ্যাত্মিকতা । এর অর্থ হলঃ 
দুর্বলতা ও পরাজয় ত্যাগ নয়। এব অর্থ 
হ'ল - অন্যকে বক্ষা করা মোক্ষলাভের অপেক্ষা 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


অনস্ত-গুণে শ্রেয়ঃ | এর অর্থ হ'ল--মোক্ষ- 
লাঙ্ছের কামনা! জয করাই প্রকৃত মোক্ষ। 
সংক্ষেপে এর অর্থ হ'ল হিন্দুধর্ম আজ হয়েছে 
আক্রমণশীল, কন্কির ভেরঁ আমাদের মধ্যে 
নিনাদিত হচ্ছে, এবং আমাদের মধ্যে যা কিছু 
মহৎ, যা কিছু ুন্দর, য1 কিছু শ্রমসন্কলঃ যা 
কিছু বীর্যবান আছে, তা বই আহ্বান করছে 
সেই যুদ্ধক্ষেত্রে-_যেখানে পর'জয়ের ভেরী আর 
কোনদিনই শোনা যাবে না| 

উপবের উদ্ধাত অংশে নিবেদিতাব জীবন- 
দর্শনেব কি ত্রন্দব দর্শনই ন। পাওযা যায়? ভাব 
এক একটি পওক্তি নিযেই এক একটি বৃহৎ 
দার্শনিক তত্বমূলক প্রবন্ধ বচন] কবা যায়। 

প্রথমেই ধরুন €218175' &20.4029-র 
প্রকৃত সন্বন্ধ-বিষয়ক পউক্তিটি। এস্বলে তিনি 
বলছেন £ 

প্বামকৃষ্জ-বিবেকানন্দের নিকট “এক” ও 
“বহু? ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন সমযে দৃষ্ট 
একই তত্ব ।” 

বস্ততঃ এটি দর্শনশাস্ত্রের যুলীভূত সমস্তা। 
কেহ বলেন, “কেবল একই সত্য? , কেহ বলেন, 
“কেবল বহু সত্য” | নিবেদিত] কাব প্রাণপ্রতিম 
গুরুদ্বয়ের সঙ্গে স্বব মিলিয়ে বলছেন যে, এ 
সমস্যা তো! সমস্তাই ময়। কারণ 
বন” ছুটি তত্বই নয়--একই তত্ব । যথা, 
সমুদ্র “এক? কি “বহু? এ প্রশ্রটিই কি হাশ্তকর 
নয়? সমুদ্রক্মপে দেখ--এক* ১ তবঙলরবূপে 
দেখ--বছ? | সমস্যা ক্ষোথায, বিরোধ 
কোথায়, দ্বিমত কোথায ? 

এই “একতত্ববাদ স্বীকার ক'বে নিলে, আর 
সবই তে! সহজ হয়ে যাবে । এই মহাতত্বের 
পাঁচটি অর্থ নির্দেশ ক'বে নিবেদিতা বলছেন £ 

জান কি--এর অর্থকি? এর অর্থ হল: 
'চরিত্রই আধ্যাত্মিকভা”। 


“এক? ও 


কান্তিকঃ ১৩৬৮ ] 


এর ব্যাখ্যা! পূর্বেই করা হগ্পেছে। 
আমাদের আধ্যাত্মিকতা আমাদের আত্মা 
কি? আমাদেব আত্মা দেহ নয়, চবিত্র-_ 
জ্ঞান-তক্তি-কর্ষে গঠিত চরিত্র । চবিত্র কি? 
চরিআই মানব-জীবনঃ মনুষ্যত্ব; এবং এক্ধপ 
মহৃধ্যত্ের মুল কথা হ'ল একদিকে তেজ, 
অন্যদিকে ত্যাগ । “তেজ” ও “ত্যাগ” একই 
যহাতত্বের ছুটি দিকৃ। কারণ এই “তেজ, 
স্বর্থসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ নয--এই তেজ 
ত্যাগের মহিযায়। বিশ্বপ্রেমের দীগ্থিতে, 
মানবমেবার গৌববে ত্যাম্বর। অপব পক্ষে 
ত্যাগ' দর্লেব অধিকার-লাভে পবাজ্ুখতা 
নয, নিরুপায়ের নিক্কিয়তা নখ, আশাহীনের 
হতাশা নয় । 

এই ভাবে মানব-জীবনের, তার শাশ্বত 
আদর্শের ভিত্বির বিষয় বলতে গিয়ে চির- 
তেজস্বিনী অনমনীয়! ।নবেদিতা এই আত্মিক- 
বলের বিষয়ই বারংবার ধলেছেন অতি 
জোরের সঙ্গে । বল? বীর্য, তেজ, শক্তি_এই 
ছিল তার জীবন-মন্ত্র) এবং কফতভাবে, কত 
উপমার সাহায্যে, কত সুন্দৰ উদ্দীপনাময় 
ভাষায় তিনি এই মন্ত্র প্রকাশ ও প্রচার ক'রে 
গেছেন আজীবন, প্রাণ পণ ক'রে, সমগ্র 
শক্তি দিয়ে। 

একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুনঃ এই মহা 
মন্ত্রের মহিমা । এক কথায় এর অর্থ হ'ল : 
কেবল স্থিতি নয়, গতি; কেবল অস্তিত্ব নয়, 
বিকাশ; কেবল নিরিকারতা নয, উৎলাহ। 
গম্ভীর অতল যে দীঘি, তার স্থিতি আছে, 
অস্তিত্ব আছে, নিধিকারতা আছে ' অপর 
পক্ষে, অগভার চঞ্চল যে ঝরনা; তার গতি 
আছে; বিকাশ আছে, উৎসাহ আছে? এই 
ছুটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়ঃ1 নিবেদিতার 
মতে- প্রয়োজন ছুটিরই পূর্ণ সংমিশ্রণ। সেই 


ভগিনী নিবেদিতার জীবনদর্শন 
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দিকৃ থেকে আমরা কি আর একটি খুন্দর 
উপমাব উল্লেখ করতে পারি না? পেই প্রাচীন 
সর্বজনবন্থ্য নদীর উপমা? অগভীব ঝরন] 
থেকে ক্রমশঃ হয নদীর উৎপত্তি, নদী এসে 
মিলিত হয় সমুক্ত্রে। ঝরনার বিকাশ আছে, 
গভীবতা নেই, নদীর বিকাশও আছে। 
গভীরতাও আছে, সমুদ্রের বিকাশ নেই, 
কিন্ত গভীবতত! আছে। মানব-জীবনেও তো 
একই ব্র'মবিকাশের ধারা লক্ষিত হয । শিশু- 
বয়সে সাধারণ রীতিই হ'ল নিজেকে প্রচার 
কব1-- প্রকৃত গভীরত। থাকুক বা] নাই থাকুক । 
পরে পরিণত বযসে, এই প্রকাশের ইচ্ছা অল্প 
হয়ে যায়, গভীরতা বধিত হয় । পরিশেষে, 
বৃদ্ধবয়সে গভীব বিজ্তার-ধিহীন সমুদ্রেব মতোই 
হয জীবন। সমুদ্রের আর একটি আম্চর্য 
বৈশিষ্ট্য আছে। সে গভীর অথচ বিস্তার- 
বিহীন, বিস্তারবিহীন অথচ সদাচঞ্চল। সেই 
ভাবে, শেষ বসে গভীবতা৷ বধিত হয়, প্রকাশ- 
প্রচারের প্রয়োজন থাকে না, অথচ প্রাণ- 
চাঞ্চল্য, জীবনোৎ্সাহ, চিতত্তাদ্যমের অভাবও 
যেন না ঘটে-এইটিই তো! হওয়া উচিত 
জীবন-লক্ষ্য | 

হয়তো! উপরের উপমাব সাহায্যে আমর! 
নিবেদিতার জীবনাদর্শ-ভিত্তির বিষয় কিছু 
উপলব্ধি করতে পারব। আমাদের পরিণত 
যৌবন যেন হয় পূর্ণ নদীর গ্ভায়। নিজের 
আমধুর বারিধাবাকে কত লাহমভরে আগ্রহ- 
সহকারে আবেশ-বশে সে দান করে দেশ- 
দেশাস্তরে-এই তো হ'ল তার “4881958159- 
088৪+--ত্রাপ নিষ্ধাম আক্রমণশীলতা ; কত 
অন্র্বর কক্করময় ভূষি তাব এই সক্ষেহ আক্রমণে 
পরাজিত হয়ে উর্বর উদ্যানে পরিণত হয়েছে, 
তার ইযস্তা কি? 

এব্ধূপ আক্রমণশীলতাই হোক হিন্দু-ধর্সের 
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মৃলম্ত্-নিজেকে চতুদিক থেকে পূর্ণ ক'রে 
নিয়ে নিজেকে চতুদদিকে পুর্ণভাবে দান করা 
ঠিক একটি নদীর স্তায়--এর অপেক্ষা অধিক 
মহনীয় আর কি হ'তে পারে? এই হোক 
তার জীবন-ভিত্তি, এই হোক তাব মহালক্ষ্য 
এই হোঁক তার পূর্ণ সার্থকতা । 

নিবেদিতার ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদিত 
মহাভীবনেবও এই তো ছিল অুদূঢ়-ভিত্তি। 
তার জীবন-দর্শন অহ্ধাবন কবতে গেলে, 
এইটিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি কবতে হবে পরিপূর্ণ 
ভাবে। কি কোমল, কি যধুব ছিল তাব 
ভ্রীবন। কিন্তু কোমলত।থ সঙ্গে তেজ, 
মধুরতাব সঙ্গে সাহনিকতাব যে অপুর্ব মমন্বয 
তার ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়, তা ঘত্যই জগতের 
ইতিহাসে -বিরল। সত্যই, পৃবেই যা বলা 
হয়েছে, ভাব 'শিখামযী” নামটি অতি সার্থক । 
তিনি যেন সত্যই একটি প্রদীপ্ত আলোক-শিখা, 
শিখার ভ্ায়ই একাধাবে কোমলা ও বীর্ধ্ষয়ী, 


উদ্োধন 


[ ৬৩তম বর্ষ_-১০ম সংখ্যা 
মধুবা ও অনমনীযা, অন্ধকার দুরীকরণে 
উতৎ্সগীকত। | :4558759915570988"র এই মহামন্ত 
সকলকেই শিক্ষা! দিতে তিনি ছিলেন সমুৎসুকা। 
বিশেষ কবে ভার অসহ বোধ হ'ত যে, 
অভ্ুলৈশ্বর্যশালিনী ভাবতভূমি এই ভাখে 
দীনহীনাব সভ্তায় পশ্চাতে পড়ে আছেন। 
দেজন্তই তিনি বারংবার এই ভাবে তার 
পৃজ্যপাদ গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দকে অহৃলরণ 
ক'রে বীর্ঘমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট 
ছিলেন। 

আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থুর যে সুন্দর সম্পুর্ণ 
সত্য উক্তিটি উদ্ধৃত ক'রে নিবেদিত আরস্ত 
করেছেন, তা দিয়েই আমরাও আজ এই 
অধ্যায়টি শেষ কবছি £ 

[07110 1719 [01100018100) 1395 10090920612 
ডু 01১১ 110 0190/00, 

_- য1 প্রক্কৃত হিম্দুধর্ম, তা মান্গনকে কাজ 
করাষ, স্বপ্ন দেখায় না। (ক্রমশঃ ) 


পুজারী 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


জানি একদিন চলে যেতে হবে 

ভেঙে যাবে এই বাসা, 
জীবনের পাখী উড়ে যাবে নতে 

ফেলে রেখে সব আশা । 


তবুও আমার হৃদয়ের মাঝে 
কত কল্পন। অবিরত রাজে, 


মায়া-যবীচিক! অতৃপ্ত তৃষা কেবলি আনে, 
আমি চেয়ে থাকি প্রতি দিবসেব নিমেষ-পানে | 


ধরাব ধুলায় খেলাঘর পেতে 
সাজায়ে পুতুল শত, 
সার করি উৎসাহে মেতে 
আগ্রহে অবিরত । 


কার্তিক, ১৩৬৮ ] পৃজারী ৫৫৯ 


ক্ষণ অবসরে অন্তরে মম 

জাগে আনন্দ আলেয়ার সম, 
ফুলেব পেলব স্থুরভি লভিতে কত মা সাধ' 
মঞ্তুমনের কুঞ্জে করেছি দৃষ্টিপাত 


তবুও আমার নাহি মনে সখ 

কি যেন বেদনা জাগে, 
বিন্বধিপদে ডেটে যায় বুক 

শোচনায পুবোভাগে। 


দিনগুলি মোর শঙ্কিতচিতে 

যায আসে কিযে দিতে আর নিতে 
বহু ঘটনাব যুক বিববণ লুকায়ে বহে, 
বহু কামনার কল্লোল মোর মবমে বহে 


দূব হ'তে কার বন্দনা-স্ুব 

কানে আলে বারে বারে, 
স্মতি-পিঞ্জবে শ্রবণ-মধুব 

কে যেন ডাকিছে কারে? 


সংশয় দোল! পেষে নিববধি 
দূব কবিবারে মোহ-ছু্গতি, 
মোব প্রার্থনা যন্ত্র ধবনিতে মুখর কি, 
চিদাকাশ হ'তে আলোকের ধাবা পডিছে ঝরি। 


পেকি নিখিলেরে করছে গ্রসন 

সেকি গো সাপদ মাত] ! 
পেলে রুপা তাব পাবে। (ভব 

গাহি তার শবগাথ।। 


এসেছিলে নব নর-কলেবরে 

সাথে লযে ভোল! চিরস্ুন্দরে 
শিবজ্ঞানে লেব1! জীবেরে করিতে মহাজীবন, 
শিখায়েছে এসে শক্তিরে কবি উদ্বোধন । 


আজিকে মায়ের অর্চনা-ক্ষণে 

প্রাণের প্রণাম রাখি, 
ধ্যানের গহনে অতি সযতনে 

ভাবে আলিপন' আঁকি । 


করুণা তাহার পাথেয় আমার, 
পার হয়ে যাবে! মরু পারাবার 
চিরশান্তির অমৃতলোকে নয়ন মেলে, 
সেই তো ধন্ত যেজন লাবদ| মায়ের ছেলে । 


কালিফোনিয়ার শেষ কয়দিন 


ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস 


[ডক্টর দাশ ১৯৫৪ খুঃ স্যানফ্রান্লিস্কো শহরে ৭4210008068 05 & 8৪0 মিট০৫198? 
নামক বিশ্ববিগ্ভালযে বেদ এবং হিন্দ আইনের অধ্যাপক হইয়! কালিফোনিয়! গমন করেন। 


বর্তমান ভ্রমণকাহিনা কাহার তৎকালীন অভিজ্ঞতার বিবরণ। 


জেমস ব্রাইস লিখছেন একটি ব্যঞ্জনাময় 


বাক্য--09111017019) 07026 6100 পা 0608] 
08৮৮ ০01 009 80107) 08 8, 900075 )ড 19911, 
800 990 1778৮001900 0, 08,0)/98, যুক্তরাষ্ট্রের 


মাঝে কালিফোনিয়| বিশেষত্বময়। এটি শুধু রাষ্ট্র 
নয়, এটি একটি দেশ। নবনবোন্মেষশালিনী 
গ্রতিভায় ও মানসতায এ বর্ণাঢ্য, বহিরাঙ্গিক 
চমৎকাবিত্ব তার ভূলবার মতে] লয়ঃ তাব শিসর্গ 
চিত্রের চারুতাই শুধু হৃদয় স্পর্শ কবে না, তার 
বহু বিচিত্র সমৃদ্ধিও মনপ্রাণ অভিভূত কবে। 
আর নেই বিচিত্র রাষ্ট্রের ও ধিচিত্র দেশেব 
রাজধানী সানফ্রান্সিস্কো 

ক্লচিশীল মাহৃষের সমাবোহ শুধু নয়, নানা 
ভাবের, নানাবর্ণের মানব-সাধাবণেব মিলনভূমি 
এই অনবদ্য নগর | প্রশাজ্ মহাসাগবেব বিবাট 
বিস্তৃতি দিযেছে এব চিত্তে ভূমার বোধ, তাই 
বুহত্ব এর কাছে ভাবালুতা নয়, এর সহজ হদয়- 
সম্পদ, যাযাবর মাহষেব চঞ্চলত1 ও উন্মাদনায় 
সে অধীর । 


বুধবার | গেনসববোৌব (001081১0008) ) 
সাথে আলাপ হ*ল, তিশি আমাদের হাত-খরচ 
দুইশত ডলার দেবেন বললেন, তাতেই থুশী 
হলাম_-এসেছিলাম সেশ্টেম্ববে এবং যাচ্ছি 
অক্টোবরে, সেই হিসাবে আরও কিছু দিলে 
হয়তো! ভাল হত, কিন্ত এই পব নিয়েদব 
কষাকধি ক'রে মন কধাকবষি করতে চাইলাম না| 
রাত্রে এখানে একটি মাধারণ বক্তৃতা দ্রিলাম। 


উঃ নঃ ] 
এট। একাডেমির একটা বিশেষত । এরা 
চায় সাধারণ মাহষের যনের প্রসার । এদের 


বিশ্বাস এশিয়াব জ্ঞানের রত্বভাগুার খুলে দিতে 
হবে শিক্ষাব্রতীর জন্ত যেমন, তেমন ভাবেই 
সাধারণেব গণ-চেতনাকে উদ্ুদ্ধ করতে হবে। 
এই বস্তায় যেসব ডলার পাওয়া যায় সেট! 
বজ্ার প্রাপ্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুড়ি বাইশ 
জন মাত্র শ্রোতা এসেছিল, কিন্তু তার! সবাই 
শ্রদ্ধাশীল সমুৎস্থক। তাই পারা অন্তব দিয়ে 
তারা শুনল ভাষণ । বক্তৃতার পন ছয় ডলারের 
বই বিক্রয় হ'ল। 

মেবি ওয়া এসেছিল--শুক্রবার রাত 
আটটাঁষফ দে তাব ওখানে এক বিদায়-সতার 
আয়োজন কবেছে, নিমন্থণ জানিয়ে গেল। 
শোওযার আগে শ্রিবররাম আব তাব পত্বী 
সমাদর ক'বে বলল, গা] বা কফি খান ন1? 
মাহষ-ছুটি থুব সরল, ওদের সহ্ঘদয়তার মুগ্ধ 
হয়ে ওদেব ঘরে গিয়ে কিছু আঙুর খেয়ে 
শুতে এলাম | 

বৃহম্পতিবান । আজ বিমান-কার্ধালয়ে 
গেলাম ১ তাব। বলল আমার টিকিটে আমি 
যেখানে থুশি শামতে পারি-_অর্থাৎ ইচ্ছা করলে 
381-1,91,6 0)৮$, ডেলওয়াব ( [09180 )) 
(চকাগো (0071985০ )), ডেট্রয়েট (7066০: ), 
ফিলাডেলফিযা (চ1211896110718 ) হয়ে লিউ- 
ইয়ক যেতে পারি । 

রাতে বার্কলে বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্র হ্থুরজিৎ 
সিংহ এলেন। প্রবন্ধ লিখবেন--“হিম্থ লমাজে 


কান্তিক, ১৩৬৮ ] 


পিতৃত্বের প্রভাব”--তিনি তার সম্বন্ধে বলতে 
চাইলেন। হিন্দু দ্ায়াধিকাবে পিতৃতন্ত্র_ 
ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও ম্রাতৃতশ্ত্র ছিল, 
কিন্ত পিতৃত্ব তাকে পরাজিত ক'রে আপন 
গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছে। 

বললাম--পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্মঃ__ 
'পিতুরপ্যধিকা মাতা”_-এই শ্োক-ছুইটির 
বিশ্লেষণ করুন--ওখানে মাতাকে উচ্চতর 
অসম দিলেও ব্যাপারটি কিন্তু মূলতঃ পিতৃ- 
দেবতার জয়স্রতি। মন্ধব বচন বললাম, 
“যেনাস্ত পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহ: | 

পিতৃতক্কির এই আদর্শ আমাদের সমাজে 
এমেছে 0০92৮10]6ঠ (ভাবসস্ততি ) এবং 
[7:86100. ( এঁতিহা ), কিন্তু ক্ষতি করেছে__ 
[00১97815180 ০01 01619616,-_-এই সব 
বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ তার সাথে আলাপ 
চ'লল। 

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টব হরিদ্বাপ চৌধুরী 
এলেন । দ্াক্ষিণাত্যেব নৃত্যকলাবিদ শিবরাম 
এই অতিথিদের আপ্যায়ন করবার জন্য চ1 ও 


বিস্কুট দ্রিল। 
শুক্রবাব। আজ সকালে 0:৮0 09920%9 
দেখতে গেলাম-এদেব যেয়র রবিনসন 


ইওরো'পে যাবেন, তাই তিনি ব্যস্ততার লাথে 
দেখা হ'ল না। ওখানকার কর্মচারী সালিভানের 
(১ 01119 ) কাছে গেলাম--সে 
কালিফোনিয় রাষ্ট্রের রীতি ও নীতি সম্বন্ধে 
বুঝিয়ে দিল £ 

«আমেরিকা ফেডারেল গভর্নমেণ্ট--তাঁই 
মাগরিকত্ব রাষ্ট্রের দান। কলম্ষিয়া জিলা, 
কোন রাষ্্র নয়; তাই তার্দের ভোটের 
অধিকার নেই।*-বক্তৃতান্তে সালিভান 
বিচারকদের খাপ মুহুত্ধী মিঃ কামিংসের (167. 
0000০088 ) সাথে আলাপ করিয়ে দিলে। 

] 


কালিফোণিয়ায় শেষ কয়দিন 


৪৬১ 


তিনি জজ টোয়েন মাইকেলসনের (0589 
[17212 ]11020180 ) কাছে নিয়ে গেলেন । 

নসর সত্য ও সদালাপী টোয়েন বেশ 
চালাক, কিন্ত চাতুর্ধ তার সহজ সৌজন্তকে 
নষ্ট করেনি। আমায় পাশে নিয়ে বসলেন, 
অনেকঞ্চলি মোকদ্দমার কথা শুনলাম, তিনি 
মাঝে মাঝে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। 
তারপর মেলোনি (৮ 81591020১ ) বলে এক 
ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। বিবাহ-বিচ্ছেদ 
মোকদ্ামায় নাবালক সন্তানদের কেমন ক'রে 
রাখ! হবে, সেইটি তত্বাবধান করবার ও বিবরণ 
দেওয়ার তার ভার উপর | এখান থেকে ফিরে 
বাপায় এসে মধ্যান্গ ভোজন করলাম । 

শরীর অসুস্থ ও ক্রাস্ত। আমাদের মেসের 
পরিচালক বিল ব*লল ডাক্তারের কাছে যেতে। 
সেই উপদেশ গ্রাহ না ক'রে ঘরে এসে খানিক 
ঘুমালাম | শিবরামের কাছে আমার বড় 
ট্রাঙ্কটি পাঁচ ডলারে বিক্রি করলাম। ডিনার 
খেয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মেরি ওয়ার 
(গড ভ৪পাও) বাসায় । সে তার চারজন 
বাগ্ধবীকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ওদের ছোট- 
খাট একটু বক্তৃতা শোনালাম। ওর1 তিনখানি 
বই কিনল, আর দশ ডলার দিল । 

শনিবার | প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ু-ভোজন 
বাসায় বসে করলাম-লাইত্রেরির নানা 
বই ঘেঁটে সময় কাটলো। তার পর 
হাটতে শুরু করলাম--হ্েটে হেঁটে [88107 
[০10০8৪ নামে প্রাচীনতম গির্জায় গেলাম । 
এটা পতুগীজ কীতি, পাত্রী ভুলিবোরে। 
১৭৭৬ থুষ্টান্জে এটি নির্সাণ করেন। অগ্নি 
ও ভূমিকম্পের অত্যাচার সহ করে এই 
প্রাচীন কীতি আজও বেঁচে আছে। আদিম 
আমেরিকানরা সবজির রস দিয়ে এর কড়ি 
বরগ! রং করেছিল--সেই কাচা রং আজও 
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বেশ দেখা যায়। কড়ি ও বরগাগুলি চামড়! 
দিয়ে বাধা । স্পেশীয় যুগের স্মৃতি দেখতে 
পেলাম। তার পাশেই নৃতন ও চমৎকার গির্জা 
হয়েছে। পুরাতনটি দেখতে ২৫ সেপ্ট দক্ষিণ! 
দিতে হয়। পুরাতন ইতিহাসের মোহ ছাড়া 
দর্শকের মন ভোলাবার বিশেষ কিছু নেই। 
সেখান থেকে গেলাম ডক্টর চৌধুরীর বাসায় । 
পথে ঘা] 7998৪ এবং মাউণ্ট ডেভিডসন 
দেখে নিলাম, ডেভিভসন পাহাড় সর্বোচ্চ 
পর্বতচুড়া » [0 79৪0৪কে সানকফ্রান্সিস্কোর 
ভৌগোলিক কেন্দ্র ধল। হয় এখানে বড় 
টানেল আছে। পাহাড-ছুটির উপর থেকে 
নগরেব এবং পুর্বোপসাগবের চমৎকার দৃশ্য 
চোখে পড়ে । 

চৌধুরী-গৃহিণী আহারের খুব আয়োজন 
করেছিলেন । মুগডাল, বেগুনভাজা, চিংডি 
মাছ, ক্ুইমাছের কালিয়া, টমাটোব চাটনি, 
পায়স প্রভৃতি করে এক বিরাট ভোজেব 
আয়োজন--তার সঙ্গে অনেক গল্প হ'ল। 

আজ শিববাম ও জানকীর নাচ দেখলাম। 
শিববাষ বিষুণব নানা 'অবতাবের তঙ্গী, শিবের 
নটরাজ নৃত্য, ইন্দ্রের বজদ্বাব! পর্বতের পক্ষচ্ছেদ, 
কামদেবেব মৃত্যু ঘুড়ি ওডানো, ব্রদ্ষপূজ। 
প্রভৃতি নানাবিধ কৌতুকপ্রদ ও ভাবস্থদ্ঘব 
নৃত্যকলায় দর্শককে মুগ্ধ ক'রল। ব্যাসি 
(7305৭19) ও আমি এলথিয়ার (15098 ) 
গাড়ীতে বালায় ফিরলাম। বিল ব'লল, 
“আমেরিকায় পবদেশী অতিথিদের আতিথ্য 
প্রদর্শনের এক সতা আছে, তার নাম 
0900০০7৮ 13086160100,) এই সভার সভ্য 
যারা, তারা অতিথির সেবা যত্ব করে । আমি 
বললাম, “দাও ঠিকানা, তাদের চিঠি লিখি ।* 
ঠিকান' নিয়ে চিঠি দিলাম আট দশ থানি, 
গুতে রাত হ'ল অনেক। ভোর রাতে ঘুম 


উদ্বোধন 
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ভাঙলো, তথন মনে হণ্স 991671890৮5 
আর যাব না। 

981-7,875 0085 দেখার একটা হচ্ছ! ছিল, 
ক|রণ এট] 1107 নামক এক অদ্ভুত 
সম্প্রদাযের আড্ডা | মর্মল চার্চের যার। ভক্ত, 
তাব। ধূমপান করে না, মদ চা কফি পান কবে 
না। এদেব আর এক নাম 779069 70%5 
প্রত্যেক সভ্য তব আয়ের দ্রশমাংশ 
গির্জাকে দেয়, কাজেই সেট খুব বিভব- 
এবং প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু অবশেষে এই 
লোভ সংবরণ ক'রে আমাব ভ্রমণ-তালিক। 
থেকে উট (7৮7) বাঙ্কে বাদ দিলাম । 
প্রথম বাতেব লেখা চিঠি ছি'ডে ফেলে নৃতন 
ক'বে চিঠি লিখলাম । 

ববিবার। টিকিট কিনে চিঠিগ?ল ভাকে 
ফেললাম, তাবপব “যোগ” সম্বন্ধে কতকগুলি 
বই নাড়াচাড়া কবলাম। দ্রেডটাব সময় 
মিস্টাব ডেলিং এভেবী এলেন--তাব সঙ্গে 
এদের মার্ডণ্ট ডেভিডসনেব বাড়ীতে গেলাম, 
মিসেস এভেরীব সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার 
বক্তৃতার দিন। এই মহীযসী নাবীব আস্তবিকতা 
জীবনে ভুলব না। এদের একটি মাত্র ছেলে, 
ওদের বন্ধু স্তালি (9%] ) ব'লে একটি মহিল।, 
এক এটনি-দম্পতী আব মিস ড্যানিস-_সবাই 
মিলে গল্পগুজবে বেশ কাটলে কয়েক ঘন্টা। 
এটনি-দম্পতী বললেন, তাদের বন্ধুদেব কাছে 
পরিচয়-পন্র দেখেন। 

সেখান থেকে গেলাম রাজকুমারী অযুত 
কাউবের সংবর্ধনা-সভায়। বল! ও চলার ভঙ্গীটি 
রাজকন্যার মতোই-_তবে ছু-ডলার চাদ! দিতে 
হ'ল--মেটা খুব মনঃপুত হ'ল না। কিষন 
আজ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু কি 
কারণে তারিখ বদলে গিয়েছিল, তার বালাখ 
তাই আর খাওয়া হয়নি! তাকে তার 
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গাড়ীতে বাপায় পৌছে দিতে বললাম। 
তার স্বব আগ্রহাদ্বিত নয় ব'লে বাসেই বাসায় 
ফিরলাম । 

মঙ্গলবার | সত্য আগবওয়ালেব পরিচিত 
বান্ধবী মিস লেভি (1,6৮5) আজ তার 
গাণ্লীতে বসিয়ে নিযে গেলেন। তরুণী 
লজ্জাশীলা, অপরিচিত আমাব সঙ্গে বিশেষ 
আালাপ করলেন ন!। স্ুবজিতের সঙ্গে দেখা 
হ'ল, তিনি যেদিন গিষেছিলেন সেই দ্রিনই 
কলমটা ভুল ক'রে নিযে এসেছিলেন। 

সে কথাটি যদি আমাকে ফোনে বা চিঠ 
লিখে জানিযে দিতেন" আমাকে হয়রানি 
ভোগ করতে হ"ত নাঁ। কিন্ত এই প্রত্যুৎপন্ন- 
বুদ্ধির অভাবই আমাদের জাতির শ্বভাব, 
অমর! বুদ্ধিশীল, কিন্তু পে প্রজ্ঞা আমাদের 
প্রগতির পন্থা! হয়ে উঠছে না আমাদের 
চারিত্রিক দৌর্বল্যেব জন্ত, আমার্দের নৈপুণ্যের 
মণ্ডাবে। 

বিশ্ববিগ্ভালযের একটি উচ্চ সতত আছে, 
বিস্ত আজ মঙ্গলবার নেট বন্ধ থাকায় দেখ! 
হ'ল না। তারপব এদের নৃতত্ব-মিউজিযামে 
গলাম । ডক্টব গিলোর্ড কানে কম শোনেন, 
কিন্তু এমনই থুব সুন্দর মাহুষ_-সব তন্ন তন্ন 
করে দেখিযে ও বুঝিযে দিলেন। 

তারপব ডেভিড মেগ্ডেল বানের ( 81০7009] 
138] ) সঙ্গে মধ্যাহ-ভোজন করলাম বিশ্ব- 
বিদ্ালয়ের ভোজনাগারে । মেগ্ডেল বাম 
আমাব বক্তৃতা ব্যবস্থা করতে পাবলেন না 
ব'লে দুঃখ জানালেন । 

লাঞ্চের পর মিসেস সাদি এলেন, গাড়ী 
ক'রে ওদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ওদের বাড়ী 
[3256 7385 ঞ7০৪তে--এটি জনবিরল, এদের 
বাস্তাগুলি ছায়াশ্বাম, লাদির বাড়ীটি চমৎকার 
একটি উচ্চ টিলার উপর, সামনে সমুদ্র গর্জন 


কালিফোণিয়ায় শেষ কয়দিন 
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করছে-ফুলের কেয়ারি ভর1-খুবই ভাল 
লাগলো । মিসেস সাদি এক বাক্স কেক 
উপহাব দ্রিলেন। এই ভারতীয় নারীর 
ম্বেহমধূুর আত্মীয়তা জীবনের এক পরম সঞ্চয় 
হয়ে রইল । 

ফিরে এসে ডক্টর রায়ে নিকট লেখা 
হুমাযুন কবীরের চিঠি পেলাম, কি করতে পারে 
দেখবে_এই তার সাবমর্স। কিন্তু তখনই 
মনে হয়েছিল কিছু করবে না, কিছু করে- 
নি। প্রতিবাদ করা ব্যর্থ, তবু প্রতিবাদ 
জানিয়ে বাখি। 

দেওয়ান চমনলালের 
হিন্দু আমেবিক। বইটি ধার! পড়েছেন, তারা 
জানেন দক্ষিণ আমেরিকার ভাবত-উপমিবেশের 
সঙ্ধান। মায়! (1৮5৪) এবং আজটেক (4166০) 
সভ্যতার এবং পেরু বলিভিয়! প্রভৃতি দেশে 
স্বাধীন ভারতের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রভাবের নিদর্শন দেখা যায় । 

বোম্যান (3০%112) বাত সাড়ে আটটায় 
এলেন। ডক্টর চৌধুরীর স?থে তার আলাপ 
কবিয়ে দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি শুনে 
বোম্যান ছুঃখ প্রকাশ করলেন। বোম্যানকে 
একখানি ভাবতীয সাবান দিলাম। ডক্টর 
চৌধুরীকে একখানি তোয়ালে ও ছুখানি সাবান 
দিলাম। যাত্রাপথে ভারবহন কর আমার 
রুচিমাফিক নয়। তাই যতটা লঘু হয়, তারই 
ভেষ্টা। গল্পগুজব করে ওর! বিদায় নিলেন 
বাত ৯-৪০ মিনিটে। 

বুধবার । মিসেস এডওয়ার্ডস্‌ এবং মিসেস 
এগাঁন সকালে মোটর নিয়ে এলেন--ম! ও 
মেয়ে- স্বামিপরিত্যক্তা মেয়েকে বুড়ী এডওয়ার্ডস্‌ 
সাত্বনা দেয় ওর আমার 1১0)110 [7696019 
(বত্তৃতা) গুনে খুব খুশী হয়েছিল 1 তাই আমার 
কাছে নিতে এসেছে অমৃত-প্রলেপ--ষদি 


শান 7006100 


৪৬৪ 


শোকাতুরা কন্তার অন্তরে জাগাতে পারি 
আলোঁ_এই তাদের মনের গোপন কথা। 

ওর] বেড়াতে নিয়ে চ'লল, প্রথমে 001907 
0969 7%এ গেলাম । এই বিবাট রম্যোগ্যান 
সানফ্রান্সিস্কোব এক অত্যুজ্জল গৌবব। এর 
মধ্যে মাহষের শিল্পচেষ্টার যে পরিচয়, তার 
সম্যক বর্ণনা অসম্ভব। এর পর 
৪01211067 170059 দেখতে নামলাম । কাচের 
ঘরে গ্রীম্মপ্রধান দেশেব নান! রঙের ও নানা 
আরুতির ফুল, এখানে একটি ভারতীয় 
মাধবীলতা দেখে খশী হলাম। সেখান থেকে 
9981]:৪ [১০০ দেখতে গেলাম_ কুলের নিকট 
ছোট একট! জলমগ্ন পাহাড়--সেখানে সিদ্ধু- 
ঘোটকের1 মাতামাতি কবে, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রেমে 
তাদের দেখা মিলল না, তার চলে গেছে দুর- 
দৃবাত্তরে | শ09-00110% 73991,01%08 নামক 
রেস্তোরশার ওখানে রয়েছে ছুটি রম্য মুতি-_ 
জাপানী 10080 (কাউনান দেবী )। অক্ধা- 
বিশ্বাস-_তাদের সামনে পয়লা ফেলে যে- 
প্রার্থন] কর] যায়ঃ তা নাকি সফল হয়। 
ছু'পেনি ফেলে আমেরিকায আমার পর্যটন- 
সাফল্য প্রার্থনা করলাম। বাত্রে পেলাম 
নেত্রাস্কার নিমন্ত্রর। হয়তে। কাকতালীয-_- 
তবু যোগাযোগ আছে ব'লে মনে হ'ল। 
ওখান থেকে গেলাম 11010971189 দেখতে-- 
সেখান থেকে 6৪৮ 17005 10186706 হয়ে 
9020 0117 17905 &19% নামক স্কানে-- 
এখান থেকে শহবে জল সরববাহ হয__ ঘুবে 
ক্লাম্ত হয়ে একটা চমৎকার রেস্তোরশায় গিয়ে 
728] 1090০ খেলাম--ওবাই খাওয়াল-- 
তারপন্ন জা) 798)৪ ঘুরে ওর। আমায ব্যাঙ্কে 
নামিয়ে দিযে গেল। 

বিকালে ৭-** মিনিটে মা ও 
আবার এলেন। 


আমব। 


মেয়ে 
আমরা 11৩68115519] ছলে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


বক্তৃতা দিতে চললাম। ওর! খুব বিজ্ঞাপন 
দিয়েছিল £ 

৬ষ্টর দ্রাশ বিশ্ব-পর্টক-_তিনি যোগ- 
শাস্ত্রে ইতিহাস বলবেন । ৭৫ সেণ্ট দক্ষিণ! । 
আম্ুন, শুহন-যোগ আধ্যাত্মিক, মানসিক, 
দৈহিক ও আথিক অভ্যুদয় আনতে 
পারে। যোগ বিধাতার সাথে মিলনের বস্ত-_ 
ডুব দাশ একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত-তিনি 
ভাবতীয় দর্শন সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন-_-এই 
অপুর্ব স্বযোগ হাবাবেন না। কর্মযোগ দেহে 
শক্তি ও বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন করে। 
রাজযোগ মানসিক অভ্যু্যের পন্থা দেখাবে 
অবসাদ দূ হবে_ আম্ন যোগ দিল। 

৮টা ১০ মিনিটে বক্তৃতা শুরু হল, 
৯-৪০ মিনিটে শেম হ'ল। শ্রোতা বেশী 
নয়-জন কুড়ি পচিশ-কিস্ত তার] মন্তরমুগ্ধ 
হয়ে শুনল। 

বুড়ী খুব সহৃদয1, যখন শুনল আমায় মাত্র 
সাড়ে দশ ডলার দিয়েছে, তখন ওদের খুব 
বকল। বাসায় এসে ভব প্যাটার্সনেব চিঠি 
পেলাম। তিনি নেত্রাঙ্কার দর্শনেব অধ্যাপক। 

বৃহস্পতিবার, আজ সানফ্রান্সিস্কোয় শেষ 
দিন। কোথাও গেলাম না, সব জিনিস 
ঠিক ঠাক ক'রে নিতে হবে_-সেই ভাবনায় 
অধীর হলাম। একজন ধর্মযাকতকের উপদেশ 
পড়েছি ঃ ভগবানের হাতে অন্ত সময়, তাই 
তার কোনই তাড়া নেই, সব কাজই তাব 
নিয়মেব ছন্দে গাঁথা, তেমন ক'রে নিজেকে 
চালাও-_ব্যস্ততা, তাড়াহুড়া, উদ্ধিগ্র, ব্যাকুলতা 
শুধু ক্ষয় ও অপচয়। কিন্ত সে উপদেশ পালন 
করতে পারি না। 

জুলি ড্যানিশ কুণ্ড় ভলারেব বই নিযেছিল। 
সে টাকাটা! আর দিল না, তাকে ফোন কবে 
ধরতে পারলাম নাঃ, তার ভাবগতিক সে দেবে 


কার্তিক, ১৩৬৮] 


না; তাকে চিঠি লিখেও টাকাটা! আদায় 
হয়নি । সব দেশেই সব রকমের মানুষ আছে, 
জুলি ড্যানিস আছেঃ আবার মেরি ওয়াও 
আছে। তাইনলালিশ করি না, এই বিচিত্র- 
তাকে দেখবার জন্তই জীবন-দেবতা পাঠিয়েছেন। 

এলেন ওয়াট্‌স্কে বললাম, কাল যাচ্ছি?। 

ডক্টব দিন-_-চীন1! অধ্যাপকটি বললেন যে 
তিনি পঙ্গিহীন হবেন- তার দবদ-তবা কথায় 
হায় ভরে উঠল । 

সানফ্রানস্কো- সন্দবব ও মনোহব। 
পাহাড়েবঃ সেতুর, ফুলের শোভায শোভাময় 
স্বগ্-জাগা শহর। এব একটি বর্ণনাব কথা 


মনে পড়হে-& 9001008 01৮ড৮ ০0 01]]5) 


1010695, 90019 10918 600 


10097610115 0763890. চ্ঘ92091) 108 10100100910 
1615 765 


0919, 


0100 ৮1201005  101560125 11৮0 


অক্কৃতজ্ঞ 


€৬%& 


17070899501) 11) &, 18190660901 ০01 ৪৪০ 
0০০]: 00586975১ &। 1082108] 0081165" 00050 
6:0817%8, 080 1080186100৮] 1916 0০0৮ 0৬ 
6109 চ191601 200. 6056 7:98129200. 

কল্পনার নগর--পর্বত, সেতু, বৈছ্যৃতিক 
তারের যান, পুষ্প এবং সুসজ্জিত হুদ্দরী 
ললনাগণের নগর । নাগরিক হোক, কিংব! 


* ভ্রমণকারী হোক- এর অতীতের বোযাঞ্চকর 


ইতিহাস এই নগরের নামের সাথে জড়িয়ে 
বেখেছে এক কল্পনার যাহ, অবিস্মরণীয় স্পর্শ। 

বিলাফিনী নগরীর সেই বিভ্রমকুহক--সেই 
আধ-চেনা আধ-অচেনা বাজ্যের চমক আমি 
ধবতে পারনি, তবু ব'লে যাব- তোমায় 
ভাল লেগেছিল, ভাল লেগেছিল তোমার 
আলোভর] বুক-- তোমার সমুদ্রত্নাত৷ চারুতা 
আব বিচিত্র নিসর্গ-লীল]। 


অকৃতজ্ঞ 
শ্লীশচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 


অকৃতজ্ঞ তাই 
জীবন ভরিষ] বলিযা ছি শুধু, তৃমি নাই, তূমিনাই। 


রূপ, রস, গন্ধে, নব নব ছন্দে 
ভরিমা রেখেছ সব ঠাই। 
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই, তুমি নাই। 


সদ! বহ কাছে কাছে 
বিপথে না যাই পাছে 
তবুও ভুলিয়! কতু ডাকি নাই, ডাকি নাই । 
জীবণ ভিয়] বলিয়া ছিপুধু, তুমি নাই, তুমি নাই। 


অঞ্জলি ভরিয়া দান দিয়েছ সুমহান 
পেয়েও ভুলেছি তবুঃ বলিয়াছি পাই মাই। 
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু তূমি নাই, তুমি নাই। 


মরণ-ছুয়ার হ'তে তুমি নিলে কোল পেতে 
বুঝিয়াও বৃঝি নাই__ 


জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু,তুমি নাই,তুমি নাই। 


জীবন সায়াহে আজ বুঝিয়াছি মহারাজ 
তুমি ছাড়া কেহ নাই-- 
অকৃতজ্ঞ তাই 
জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুমি নাই,তুমি নাই। 


যোগশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধান্ত 


শ্রীঅক্ষযকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


যোগীশ্বব গোরক্ষমীথ ছিলেন প্রাগ মধ্যযুগীয় 
তাঁবতে স্তুপ্রাচীন যৌগধতধেব একজন 
অনন্যসাধাবণ প্রতাঁবশালী প্রচারক । তিনি 
ভারতের সকল প্রদেশে সকল শ্রেণী নরনারীব 
মধ্যে যোগের ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া 
গিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্তিত যোগিসম্প্রদায় 
নাথ-যোগী, সিছ্ছযোগী অনধৃভযোগী, দর্শনীযোগী, 
কানফাটা থেগী ভত্যাদদি মা'ম ভারতের সবত্র 
প্রসিদ্ধ । সাগা ভাবতবর্ষে এএন কোন প্রদেশ 
নাই, যেখানে গে।রঙগন।দের নামে মঠ মন্দর 
আখড। প্রভৃতি অগ্যাঁপি বিছ্য"ীন নাই । ভিনি 
যে যোগের আদর্শ লইযা সমগ্র দেশে একটা 
বিরাট ধর্মান্দোলন স্টি করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নাই। মহাযোগীশ্বরেশ্বর শিবকে 
তিনি শুধু ব্রন্মম্বরূ“প বা স্থ্িস্থিতিপ্রলফবিধাতা 
পরুমেশ্বররূপে নয়, তত্দঙ্গে সকল জ্ঞানী যোগী 
ভন্তদের আদিগুর এবং চিরস্তন জীবনাদর্শ 
কূপে সর্বপীধাবণের সমীপে  সমুপস্থিত 
করিয়াছিলেন । শ্িবকেই “আদিনাথ/-শামে 
তত্প্রচাবিত যোগধমের আদিপ্রবর্তক-রূপে 
তিনি উল্লেখ করিযাঞ্েন। তাহাব গুরু 
মৎশ্যেন্্রনাথ সাক্ষাৎ আদিনাথ শিবেখ নিকট 
হইতেই মহু'জ্ঞান ও মহাযোগের দীক্ষা ও 
উপদেশ লাত করিযাঁছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। গোরুক্ষনাথ সয়ং সাক্ষাৎ শ্িবাবতাব 
বলিয়! সর্বত্র যোগী- ও ভক্ত সমাজে পুজিত 
হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং পাঁথব দেছেই 
তিনি কাজের প্রভাবকে অতিক্রম করিযা অমর 
হইয়া এখনও বিদ্বামান আছেন ও লোকচক্ষুর 
অগোচরে জীবকল্যাণ করিতেছেন, ইহ! 


যোগিগণ বিশ্বা করেন। তিনি কোন্‌ 
শতাবীতে কোন্‌ প্রদেশে প্রথম আবিভূত 
হইয়াছিলেন, তাহা এতিহামসিকগণ এখনও 


' নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না | 


আমরা সাধাণণতঃ “দাশ নিক? বা 'দর্শনাচার্য? 
বলিতে যাহ! বুঝি, সেই অর্থে মহাযোগী 
গোরক্ষনাথ '“দার্শ'নক+ বা "দর্শনাচার্য আখ্য 
পাওয়ার যোগ্য কিনা, তৎসম্বদ্ধে সন্দেহ হইতে 
পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে ধাহাব বিশেষ কোন 
একটি তাতিক মতব!দ পোষণ ও প্রচার করেন, 
যুক্তি-তর্ক-বছল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সেই বিশেষ 
মতবাদ প্রতিপাদন করেন ও তৎসম্পর্কে 
সম্ভীবিত সর্বপ্রকার আপত্তি-নিরমনের প্রচেষ্টা 
করেনঃ এবং যুক্তিতর্কেব প্রখর অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ 
দ্বারা ততপ্রতিদ্বন্দথী সকল মতবাদের বিরুদ্ধে 
যুন্ধ করেন, সেই সব মনীষিবুন্দই “দার্শনিক 
পণ্ডিত” বা দর্শনাচার্ধ আখ্যা! প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকেন। কপিল, বাদরায়ণ, শঙ্কবু, রামানুজ 
প্রভৃতি আচার্গণ এইরূপ মহান্‌ দার্শনিক 
ছিলেন। কিন্তু এই অর্থে নারদ, শুকদেব, 
গোবক্ষনীথ, কবীব, নাঁনক, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণ অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন ধর্মোপদেষ্টা 
ও সম্প্রদায়প্রবর্তক হইলেও তীহার্দিগকে 
“দার্শনিক আখ্য। দেওয়া হয়তে। অনেকের মতে 
সমীচীন হইবে না। এই সব মহাপুরুষদের 
কোন প্রকার দার্শনিক তর্কযুহ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার 
প্রবৃত্বিই দেখ! যায় না, অথচ ইহারা সকলেই 
সাধনোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তত্বেপদেশও 
দিয়াছেন। সাধ্যের নির্ণয় ব্যতীত সাঁধনশর 
সুনিকূপণ সম্ভব নয়। দাধ্যের নির্ণয় তত্বজানের 
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উপবই নির্ভর করে। এই সব মহ'পুরুষ 
আপনাদের আস্তব অনুভূতির দিব্য আলোকে 
তত্বের উপদেশ দেন এবং সাধনার পথ নির্দেশ 
করেন, তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। 

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের নামে অনেক 
স-স্কৃত গ্রস্থ গ্রচ্লত আছে। তন্মধ্যে অনেক 
গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই সব গ্রন্থের 
মধ্যে মবই মেই মহাষোগীর নিজেব রচিত 
ক না, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। 
আনক গ্রস্থ তাহার উপদেেশকে ভিত্তি করিয়! 
তাহার পববতী ভক্ত ও যোগীদের দ্বাবা বচিত 
হওয়] অসস্ভব নহে। কিন্তু এই সব গ্রন্থে 
প্রাষশঃ যোগপাধনারই উপদেশ, তত্বোপদেশ 
তাহাব অঙ্গীভৃত। ঠিক ঠিক দার্শনিক 
গ্রস্থ খুবই অল্প। “সিক্বসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ, নামে 
একখানা গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে বৈশিষ্ট্য 
এই যে, ইহা! মুখ্যতঃ দার্শনিক অর্থাৎ 
তখনিরপক গ্রন্থ । কিন্তু এই গ্রস্থেও যুক্তি- 
তর্কের অবতারণ এবং স্বমতগ্থাপন ও 
পরুমত্তখণ্ডনের দার্শনিক প্রচেষ্টা নাই । 
হিন্দী ভাষ'তেও গোঁবক্ষনাথের নামে অনেক 
গ্রন্থ আছে, এবং তাহাই হিন্দীভাষার 
আদিম সাহিত্য । তন্মধ্যে যে-পব গ্রস্থ আবিষ্কৃত 
হইথাছে, সে-সব একসঙ্গে 'গোরক্ষবাণী” নাে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হুইয়াছে। বাংলা ভাষায় 
গোরক্ষনাথের স্বরচিত কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় 
নাই বটে, কিন্তু বাংঙগার প্রাচীনতম সাহিত্য ও 
নাথসাহিত্য,-গোরক্ষনাথ,। তাহার গুক্ষ 
মঞ্স্থেজ্রনাথ এবং তাহার অহৃবর্তীদের 
চরিতাবলী ও উপদেশাবলী অবলম্বনেই রচিত। 
ভারতের অন্তান্ত গ্রাদদেশিক ভাষারও প্রাচীন 
সাছিতোর উপর গোরক্ষনাথ ও তাহার 
সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু বেভিন্ন 
ভাষায় গোরক্ষনীথ-স্প্রদ্দায়ের একট। বিরাট 


যোগীশ্বর গোরক্ষনাখের দার্শনিক সিদ্ধান্ত 
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সাহিত্য বিদ্যমান থাঁকিলেও 'দার্শনিক গ্র্থ! 
বলিলে আমরা যাহ] বুঝিয়া থাকি, সে-জাতীয় 
গ্রন্থের খুবই অভাব দেখা যায। 

ইহাতে মনে হয়ঃ ভগবান্‌ বুদের সায় 
যোগীশ্বর গোবক্ষনাথ দার্শনিক তকযুক্তির জাল- 
বিস্তার পছন্দ করিতেন না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে 
অবশ্ঠ দার্শনিক কুটতর্কেব জাল বুদ্ধের পরবর্তী 
কালে বছল বিস্তার লীভ করিয়াছিল, এবং সেই 
হেতু তাহার সম্প্রদায় বছ উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইয়াছিল। কিন্ত গোরক্ষনাঁথেব সম্প্রণায়ে পর- 
বতা কালেও এই জাল তেমন গুসার লাভ করে 
নাই। পতবতা যুগেও তাহার সম্প্রদায়ে অনেক 
মহান ততজ্ঞাণ। ও (মাঁঠৈ শ্বধমম্পন্ন সিহ্ধযোগীর 
আবির্ভাব হইলেও মহান দার্শনিক পণ্ডিত 
ব। আচাষেব আবির্ভাব প্রায় দখ। যায় না। 

গোরন্মনাথের সময়ও সম্ভবতঃ ঢগতবার্দ ও 
অদ্বৈতবাদেব কলহ তীব্রভাবেই ছিল। তিনি 
ও তাহার অহ্থবতী অবধৃত যোগিগণ বলিতেন £ 
অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছস্তি দ্বৈতমিচ্ছস্তি চাঁপরে। 
সমং তত্তং ন বিন্দস্তি দ্বৈতা ঘ্বৈতবিলক্ষণম্‌ ॥ 
যদি সর্বগতে। দেব: স্থির: পূর্ণো। (নিপস্তরং | 
অভে] মায়! মহামোহ।] দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্লন। ॥ 

( অবধৃতগীত| ) 

কেহ কেহ অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতা এবং 
অপর কেহ কেহ দ্বৈতবাদের পক্ষপাঁতী। 
( এইরূপ বিভিন্ন পক্ষে বিভক্ত হইয়! দার্শনিক 
বিচাবকগণ প্রায়শ; বাদবিসংবাদে প্রমত্ত হন 
এবং ফলে তত্বতঃ সমদশিত্ব লাভ না কবিয়া 
প্রায়ই বিভিন্ন মতবাদ হেতু বৈষম্যদশাই 
থাঁকিয়। যাঁন)। তাহারা কেহই সঙ্গ-তত্বকে 
বিদিত হন না, সম-তত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করেন 
ন।। জীবজগতেব মৃলীভূত "ষ পরম তত্ব, 
দেটি দ্বৈতাছৈতবিলক্ষণ সম-তত্ব । ( দ্বৈতনিষেধ- 
পূর্বক অদ্বৈতের প্রতিপাদন দ্বারা সেই সমতত্বের 


৫৬৮ 


নিরূপণ হয় না, আবার অদ্বৈতনিষেধপূর্বক 
দ্বেতপ্রতিপাদন দ্বারাও সেই চরম ও পরম 
তত্বের নিরূপণ হয় না)। ঘি উপলদ্ধি হয় যে, 
এক স্বপ্রকাশ পরম দেবত! নিত্যপূর্ণ নিত্যস্থির 
ও সর্ববিধ ভেদরহছিত এবং তিনি সর্যগত, বিচিত্র 
নামরূপে লীলায়মান, তবে দ্বেতাদ্বৈতবিকল্পন। 
নিতান্তই নিরর্ক। এক্সপ বিকল্পনাই মায়া, 
ইহাই মহামোহের নিদর্শন | 

এই ধ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সম-তত্ব সম্বন্ধে 
গোরক্ষনাথ বলেন £ 
ভাবাভাববিনিমুক্তং নাশোৎপত্তি-বিবজিতম্। 
সর্বসংকল্পনাতীতং পরব্রন্ধ তছুচ্যতে ॥ 
হেতুদৃষ্টাস্তনিমুক্তং মনোবুদ্ধ্যাদ্যগোচরম্‌ | 
ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দং তত্বং তন্ববিদে! বিছুঃ | 

( বিবেকমার্ত ওঃ ) 

সেই পরম ও চরম সম-তত্বকেই পরশ্রহ্গ 
বল! হইয়। ধাকে। পৰব্রন্মের উপলব্ধি যে-সব 
মহাযোগীর হয়, তাহারা অন্থভব কবেন ষে, 
এই পরম তত্ব ভাব ও অভাবেব দ্বন্দ হইতেও 
বিনিমুক্তিঃ ('অস্তি-নাস্তির বহিভূতি' ), নাশ- ও 
উৎপত্তি. (এবং সর্ববিধ বিকার) -বিরহিত; 
এবং সকল প্রকার কল্পনা বিকল্প ও বিতর্কে? 
অতীত । তিনি “এইরূপ? কা'এইরূপ নহেন?, 
কোন প্রকার হেতু বা দৃষ্টাস্তেব সাহায্যে তাহা! 
প্রতিপাদন কর সম্ভব নয়; (তাহার সম্বন্ধে 
কোন 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' হওয়া! সম্ভব নয়, তাছাব 
নির্ধারণের জন্য কোন সমীচীন অন্বয়ী বা 
ব্যতিবেকী দৃষ্টাস্তও আমাদের অভিজ্ঞতার 
রাজ্যে মিলে ন।, কারণ তাহার জাতীয় 
কিংব! বিজাতীম্ঘ কোন কিছুই নাই ও থাকিতে 
পাবে না)। তিনি মন বুদ্ধি প্রভৃতিব অগোচর, 
(যেহেতু হ্বন্বের বাজ্যেই মন-বুদ্ধ্যাদির বিহার 
ও বিলাস। যে-তঙে সব দ্বন্দের, সব তেদের, 
লব 'হ1' ও “না এর লম্যকূ পর্যবসান, যে-তত্বে 


উদ্বোধন 
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ফোন বিষয়-বিষয়ী ভেদ নাই, সেই তকে মন 
ও বৃদ্ধি কল্পনা বা বিচারের বিষয় করিবে 
কিছছুপে1)১ কিন্তু সমার্থিতে সেই তত্বেব 
উপলব্ধি হয় নির্মল নিশ্চল নিরবচ্ছি 
আকাশবৎ হ্বয়ং-সৎরূপে, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয- 
বিষয়ি-ভেদ-বজিত জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-ভেদ-বজিত 
স্বপ্রকাশ ঠতন্তর্ূপে এবং আনন্দ অর্থাৎ স্বয়ং- 
পূর্ণতার আম্বাদনরূপে। হরম সমাধিতে যে 
চরম তর্ের অহ্তব হয়, তাহ] মনের প্রত্যক্ষ 
বা কল্পনার বিষয়ও নয়, বুদ্ধির নৈয়ায়িক যুক্তি- 
বিচার-অহ্মানাদির বিষয়ও নয়, কোন প্রকার 
ভাষায় ব্যক্ত কবিবার বিষয়ও নয়, অথচ 
তাহাই পরম সত্য; তত্ববিদ্গণ তাঙ্ছাকেই তত 
বলিয়। জানেন | চরম সমাধিতে চরম সত্যের 
চরম অঙ্ুভূতিতে মন ও বুদ্ধি সেই সতোর 
স্ব্ধপেই বিলীন হইযা সত্যা্ভূতি লাভ করে, 
সত্যকে বিষয় করিয়। অন্ঠভূতি লাভ কবে না। 
স্ৃতরাং সেই অনুভূতির স্বরূপ কি প্রকার, 
ভেদরাজ্যবিভাবী বিষয-বিলামী মন বুদ্ধি তাঁহ! 
ধারণাও করিতে পারে না। অথচ সেই 
“নিকুখান' অবস্থা হইতে 'ব্ুখান” অবস্থায় 
প্রত্যাবৃভ্ত ছইয়1, মন-বুদ্ধির স্থদৃঢ় ধারণ! থাকিয়] 
ধায় যে, সেই বিলীন অবপ্থা বা একীভূত 
অবস্থাতে যে সমতত্বে, যে অনির্বচনীয় ব্যোম- 
বিজ্ঞান-আনন্দ-স্বক্দপে স্থিতিলাভ হইয়াছিল, 
তাহাই বস্তুতঃ পরম সত্য, পরম তত্ব। 
এই ভাবাভাব-বিনিমুক্ত দ্বৈতাদ্বৈত- 
বিলক্ষণ মনোবুদ্ধাগোচর পবম তত্বকে যোগি- 
গুরু গোরক্ষনাথ নিবিকল্প সমাধিতে বিষয়বিষয়ি- 
ভেদ-রহিত অপরোক্ষ জ্ঞানে অচ্ছভব করিয়! 
“অনাম।” আখ্য। দিয়াছেন । তিনি বলেন £ 
যথা নাস্তি ত্বয়ং কর্তা কারণং ন কুলাকুলম্। 
অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম অনাষ। বিছ্যাতে তদা ॥ 
( সিদ্ধলিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ ) 


কান্তিক, ১৩৬৮] 


যখন স্বয়ং (অহংবোধ) নাই, কর্তা 
(কর্তৃত্ববোধ ) নাই কারণ (কার্ধ-কারণ ভাব ) 
নাই, কুল ও অকুলের ভেদ নাই, পরমত্রক্ষ 
যখন সর্বতোঙভাবে অব্যক্ত, (কোন প্রকার 
উপাধির ভিতবে তার 'অতিবাক্তি নাই, তখন 
“নামা, বিদ্যমান থাবেন। (অর্থাৎ তখন 
ঘাঁহ1 থাকে, তাৰ কোন নাম নাই, ষেহেতু বিনা 
উপাধিতে কোন নাঁম হয় না, নাম উপাধিরই 
নামান্তর )। এই অনামাই ম্বয়মনা্দমিদ্ধমূ 
একমেব অনাদিনিধনম্'। (লিদ্ধসিদ্ধ(ন্তপদ্ধতিঃ)। 
ইহাই সর্বতত্বাতীত তত্ব। সর্বোচ্চ শুরেব 
সমাধিতে এই ন্বপ্রকাশ নিত্যসত্য তত্বাতীত 
তত্বেরই অপরোক্ষাহুভূতি হইয়া থাকে । 

উপদেশকাঁলে উপদেশ-প্রদানের প্রয়োজনে 
যোগিষক এই অবাঙ-মনসোগোচর 
অপবোক্ষানগভবসিদ্ধ তত্বাতীত ত্বকে বিভিন্ন 
নাঁমে উপদেশ করিষাছেন,_ বথ ব্রহ্ম, পরত্রহ্ম, 
শিব, পরশিব, আত্মা, পরমাত্ম। সম্থিৎ। 
পরানশ্থিৎ, পদ, পরমপদ, নিবঞ্জন, শূন্য, পবমশুন্ত, 
শৃশ্যাশৃন্যবিলক্ষপ, পরমাকাশ, চিদাকাঁশ, 
সচ্চিদানন্দ ইত্যার্দি। প্রত্যেকটি সার্থক নামই 
সেই নিরুপাধিক তব্বকে কোন না কোন প্রকানে 
মেোঁপাধিক-ন্মপে মন-বুদ্ধিব সম্মুখে উপস্থিত 
করে। অথচ নাম ব্যতীত তাহার ধাবণাই 
সম্ভব হয় না, উপদেশই অসম্ভব হয়। নাম 
অবলম্বনেই নামাতীতকে চিন্তা করিতে হইবে, 
উপাধি অবলম্বনেই নিরুপাঁধিককে ধারণাঁগোচব 
করিতে হইবে, এবং চরম অন্ুভূ।ত লাভের 
উদ্দেশ্তে সাধনায় আত্মনিয়োগ কবিতে হইবে । 

উপাননার দৃষ্টিতে গোরক্ষনাথ শৈ্বৈ বলিয়। 
গ্রপিক্ধ। তিনি শৈবধর্মের একজন অনন্য- 
সাঁধাবণ প্রচারক । ভারতের সর্বত্র গ্রামে, 
নগরে, শ্রাখানে, বনে, পর্বতশিখরে, জ্ঘলংখ্য 
শিবলিঞ্জ তিনি ও তাহার অহথবন্তিগণ প্রতিঠিত 


যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধান্ত 


৫৬৯ 


করিয়াছেন বলিয1 প্রমিদ্ধি আছে। শিবকে 
তিনি হিমালয়ের চড়া হইতে নামাইয়া আনিয়া 
ঘবে ঘরে জনগণের প্রাণের দ্রেবতাব্ধপে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। শিবাক তিনি 
একদিকে নামরূপাঁতীত চবম তত্বব্ধপে উপদেশ 
কবিয়াছেন, অন্থদিকে তাহাকে নিত্য সিচ্ধ 
ক্লেশকর্মবিপাকাদি-বছিত মহাযোগীশ্ববেশ্বর-ন্ধপে 
প্রচাব করিয়াছেন, আবার ত্াঁছাকে অশেষ 
করুণানিধান সর্বলোকগুরু বাঞ্ছাকল্পতরঃ 
বর্ণাশ্রমভেদনিরপেক্ষ সর্বজীবপ্রেমী আগুতোষ- 
রূপে সকল নরমারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
কৰিম্বাছেন। শিব যেমন ষোগী জ্ঞানী ত্যাগী 
তপন্ব'দের পরমারাপধায, তেমনি অসুর রাক্ষস 
চপ্তাল বাধ কিরাত '্রসৃতি নকল জাতির 
সকল শ্রেণীগ নরনারীর পরম উপাশ্ত। তাহার 
পূজায় অধিকাঁরভেদ নাই, পুরোছিতের 
আবশ্কতা নাই, পুঙ্জোসকরণেব বাহুল্য নাই, 
সকলেই প্রাণের ভক্কি-অর্থ্যে বিনামন্ত্রে বিনা- 
আড়ম্বরে সাক্ষাৎভাবে তাহার অর্চন। করিতে 
পারে। তিনি সগুণ নিগুণের একাভূমি, 
সোপাধিক ও নিরুপাধিকেব এঁক্ভূমি, 
সর্বাতীত ও সর্বময় এবং সকলেব আঁপন 
জন। তিনি অবধৃত যোগীদের পরম আদর্শ, 
এবং সমাজেব সর্বনিয়ন্তরে বেদাঁচাঁর-বহিভূ্তি 
অবজ্ঞাত উপেক্ষিত নরনারীদের মধ্যেও তার 
অবাধ গতি। যোগীগরু গোরক্ষনাথ যোগীব 
ঈশ্বরকে মন্গ্তলমাজেব নিম্নতম স্তর পর্যস্ত 
নামাইয়া আনিয়াছেন। ইহা তাহার সর্ব" 


ভূতাহৃকম্পী যোগি-হৃদয়ের অন্যতম নিদর্শন | 
অথচ তাহার উপদেশে তত্ব সঙ্দ্ধে তিনি 
সর্বদ! সচেতন। শুদ্ধ শৈব কাহাকে বলে, 
তৎনন্বন্ধে তাহার উক্তি: 
শুদ্ধং শাস্তং নিরাঁকারং শবানন্দং সদোদিতম্‌। 
তং শিবং ঘো৷ বিজানাঁতি শুদ্ধশৈবো ভবেৎ তু সঃ 
( বিবেকমার্তও্£ ) 


৫৪৭৪ 


শুদ্ধ (মলবিক্ষেপাবরণরছিত) শাস্ত 
( সদাত্বলমাহিত ) নিরাকাঁব (কূপোঁপাধিবজিত) 
পরমানন্দঘন নিত্যন্বপ্রকাশ শিবকে যিনি 
পবিজ্ঞত হুন ও আরাঁধন। করেন, তিনিই 
শুদ্ধ শৈব হইয়া থাঁকেন। 
গোরক্ষাঙছবত স্বাতআাবাম যোগীন্দ্র হঠযোগ- 
প্রদদীপিকাঁ,তে 'শাস্ভণী মুদ্র।' প্রসঙ্গে শিবতত্ব বা 
শড়ুতত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন £ 
শূন্ঠাশৃন্য বিলক্ষণং স্ফুরতি তৎ তত্বং পবং শাস্তবম্। 
_শ্রীগুরুপ্রপাদে শাম্তবী মুদ্রায় সিদ্ধিলাঁভ 
হইলে “শূন্তা শৃন্যবিলক্ষণ পরম শভুতত্ব বা 
শিবতত্ব অন্তরে স্ফুরিত হুইয়! থাকে । 
ইহার ঠিক পরবর্তী মৌক্েই তিনি বলেন ঃ 
ভবেৎ চিত্তালয়ানন্দঃ শৃন্যে চিৎ্হ্বরূপিণি। 
_চিৎন্থধরূপ 'শুন্তেঃ চিত্বলয়ের পবমানন্দ 
অনুভূত হইষ। থাকে । 
গোরক্ষনাথ সত্যে স্বরূপ নির্দেশ করিঘ্মাছেন £ 
সত্যমেকমজং নিত্য মনস্তং চাঁক্ষয়ং বম | 
জ্ঞাত্ব! যণ্ত বদেদ্‌ ধীবং সত্যবাদী স উচাতে॥ 
( বিবেকমার্তগঃ ) 
--স্ত্য এক অজ ( উৎপত্তিরহত), নিত্য 
( বিনাশরহিত ১, অনস্ত (সীমারহিত) অক্ষয় 
(বিকাররহিভত) ও ঞরব (সংশয়াতীত বাস্তব 
তত্ব)। এই সত্য জানিয়া যেধীর ব্যক্তি শুধু 
এই বিশুদ্ধ মতের কথাই বলেন, তিনিই বস্তুতঃ 
সত্যবাদী। 
গোরক্ষনাথ নানাভাবে এই পরম মত্যের 
কথাই শাস্তিতপপাস্দ্দিগকে বলিতেন এবং এই 
সত্যের দিকেই সকলের চিত্ত আকর্ষণ 
করিতেন। জীবনকে পরমসত্যময় করাই 
পরম পুরুষার্থ, এবং তদুদ্দেশ্তেই তিনি সকলের 
নিকট যোগের উপদেশ করিত্েন। যোগকে 
তিনি সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়, উভয় 
বূপেই নির্দেশ করিতেন। তিনি ষোগ্ের 


উদ্বোধন 


( ৬৩তম বর্ষ--১০্য সংখ্যা 


লক্ষণ বলিয়াছেন, 'সংযোগ যোগ ইত্যাহঃ 
ক্ষে&জ্ঞগরমাত্মনাঁ” (বিবেকমার্তগ2)- ক্ষেত্রজ্ঞ 
( অর্থাৎ ব্যষ্ি-আস্ম।) এবং পরমাত্মার (অর্থাৎ 
বিশ্বাত্বার) মংযোগ ( অর্থাৎ অভেদাঁচুভব ) 
যোগ নামে আখ্যাত হয়। যোগীদের সাক্ষাৎ 
হইলে তাহারা পরস্পরকে আদেশ, আদেশ' 
বলিয়! অভিবাদন করেন ১ এই বাতি সম্ভবতঃ 
গোঁবক্ষনাথষ্ট গ্রবর্তন কবিযাঁছিলেন। আদেশের 
তা্পর্ধয তিনি এক্সপ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন £ 


আত্মেতি পবমাত্মেতি জীবাঁত্সেতি বিচারণে। 
আযাঁণামৈক্যসম্ভতিবাঁদেশ: পরিজীতি৩:॥ 
আদেশ ইতি সদ্বাণীং সর্বঘন্থক্ষয়াবহাম্‌। 
যোগিনং গ্রতিবদেত স বেত্যাত্মানমীশ্বরম্‌ ॥ 

( দিদ্ধসি্ধাস্তপদ্ধতিঃ) 


_আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্ম।_উপাধি- 
বিচাবে এক আত্মা বা ত্রদ্ধ ব| শিবেরই এই 
ভ্িবিধ সংজ্ঞা দেওয়া হয। এই তিশেখ যে 
সম্যক এক্যান্নভূতি, তাহাই আদেশ, শবের 
তাৎপয। “আদেশ” এই সদ্বাণী সর্বপ্রকার 
ছন্দ বা ছৈতভাঁবের ক্ষয়কে নির্দেশ করে। এই 
তাৎপর্য হৃদয়ে রাখিষ। প্রত্যেক যোগী অপর 
প্রত্যেক যোগীর প্রতি এই বাণী প্রযোগ 
করিবেন। তাহ!তে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মা 
বা ঈশ্বরের অনুভূতি উদ্দীপিতত হুয়। 


একই সচ্চিদানন্দময় ব্রন্ধ বা শিব ব। 
ঈশ্বরই সমষ্টিত্রন্মাণ্ডের অস্তর্ধামী আত্মারূপে 
পরমাত্মী, ব্যষ্টিপিত্ডের অভিমানী আত্মারূপে 
জীবাত্।॥ এবং ব্যট্টি ও সমঠ্টি সকলের 
অবভাঁদকরূপে আত্ম! বলিয়! নির্দেশিত হইয়| 
থাকেন। গোরক্ষনাথ বিশ্বপ্রপঞ্চকে শিব বা 
ব্রদ্মের “মহাসাকারপিও্ড ব। সমহিপিও বলিয়। 
উল্লেখ করিযাছেন, এবং জীবদেহকে “ক্ষুত্্- 
সাকারপিণ্ড বা 'ব্যগ্িপিণ বলিয়া উল্লেখ 
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করিয়াছেন। সব দেছে এক শিব বা ত্রহ্ষই 
দেহী, তিনিই সব দেহে বিরাজমান । 
অলুপ্তশক্কিমাঁন্‌ নিতাং সর্বাকারতয়। স্ফুরন্‌। 
পুন: শ্বেনৈব বূগেণ এক এবাবশিক্যতে ॥ 
(সিদ্ধসিদ্াস্তপদ্ধতিঃ) 
_অলুণ্রশক্তিমান শিব বা! ব্রহ্ম দেশে কালে 
নিত্যই বিচিত্র দেহ পরিগ্রহ করিয়া বিচিত্র 
আকারে স্ষুবিত হুইতেছেন, আবার দেশ- 
কালাতীত সম্বন্বরূপে তিনি নিত্যই এক 
অবিক্রিয় চৈতচ্যানন্দসত্তায় বিবাজমান। তিনি 
নিত্যই একস্বরূপ, নিত্যই বহুরূপ, নিত্যই 
দেশকালাতীত, নিত্যই দেশকাঁলে বিলনমান, 
নিতাই নিক্রিষ নিবিকার; নিত্যই অনস্তক্রিয় 


অনস্তবিকারাধার, নিত্যই আত্মসমাহিত, 
নিতাই সংসারবিলামী। 
“একাকারোহনস্তশক্তিমান্ন নিজানন্দতয়! 


অবস্থিতোহণ্প নানাকারত্বেন বিলসন্‌ স্ব প্রতিষ্ঠাং 
দ্বয়মেব ভজতি ইতি ব্যবহার: ( সিদ্ছাসদ্ধীস্ত- 
পদ্ধতিঃ) 

বিভিন্ন জীবদেহে তিনিই বিচিত্র উপাধি 
গ্রহণ করিয়। বিচিত্রভাবে আপনার অনস্ততবকে 
অসংখ্য স্তরবিতক্ত অগণিত সাস্তরূপে আস্বাদন 
করিতেছেন। বিশ্বপ্রপঞ্চ তার চিদানন্দের 
বিলাস, প্রত্যেক জীবদেছেও তাঁর চিধানন্দেব 
বিলাস। 

উপনিষদ ও বেদাস্তের অদ্বয ক্রক্ষবাদের 
সহিত যোগীশ্বর গোবন্ষনাথের ঘৈতা দ্বেত- 
বিলক্ষণ শিববাদেব বিশেষ কোন বৈলক্ষণ) 
দেখ। যায় না। উপনিষদের ব্রহ্মতত বা শিব- 
তত্ব তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। এই 
পরমতত্ব সমাধিস্থ গুজ্ঞাব উপবুই প্রনত্ষ্ঠিত। 
কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মতত্ের চরম ও পবম মত্যত্ব 
স্বীকার করিবার নিমিত্ত জীব জগতের মিথ্যাত্ব- 
প্রতিপা্দন তিনি আবশ্বক মনে করেন 


যোগীশ্বব গোবক্ষনাথেব দার্শমিক সিদ্ধাস্ত 
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না। ন্ুগ্রাচীন সিক্ষযোগি-সম্প্রদায় অন্যজন 
্রহ্ষধ্যান ব্রন্ষানন্দরসপানে নিমগ্র থাকিয়াও 
বিশ্বপ্রপঞ্চকে কখন মিথ্যা বলিয়। ঘোষণা 
করেন নাই। পঙতঞ্জলির 'যোগদর্শন দার্শনিক 
বিচারে সাংখ্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও 
সাধনমার্গের উপদেশে তিনি প্রাচীন সিচ্ধ- 
যোগীদের পন্থাই অতি নুমদবরভাবে ব্যাথ্া। 
কবিয়াছেন। গোরক্ষনাথ কপিল বা পতগলির 
তত্ববিচার গ্রহণ করেন নাই, যদিও তিমি 
তাহাদেরই সাধনগন্থার অহ্বত্তী। তত্ববিচাকে 
তভিলি উপনিষদের খথদের সহিত একমত 
এবং ইচাই প্রাচীনতম আগমশাম্ত্ের মত। 
তিনি বিশুদ্ধ সঙ্চিদানন্দন্বরুপ ব্রহ্ম বা শিবকে 
বিশ্বজগতের আঁভন্ন নিযিতোপাদান কারণ 
বলিয়া! শ্বীকার করেন, এবং তাহার দৃষ্টিতে 
এই কারণত্ব শুধু প্রাতীতিক বা আধ্যাসিক 
নহে, ইহ ভাত্বিক বা বাস্তব। ব্রদ্ষ মিথ্য।- 
জগতের মিথ্যা-কাবপ নহে, দেশকালপ্রসারিত 
সুন্যিত পরিণামশীল অনাদি অনস্ত সত্য 
জগত্প্রবাহের সত) কারণ। ইছাতে ব্রঙ্গের 
অহ্য়ত্ের হানি হয় না। এই জগৎকে তিনি 
“চিদ্‌ বিবর্ত' না! বলিয়া “চিদ্-বিলাস' বধপে 
বর্ণন করেন। এ বিষয়ে প্রাচীন তন্ত্রশান্্ের 
সহিত তিনি একমত । 

বন্ধ বা শিব নিত্য দেশকালাতীত নিগুণ। 
নিগ্ধিয় নিবিকাব সচ্চদানন্দন্বরূপে বিরাজমান, 
থাকিয়াও আপনার স্বরূপভৃত] পরযাশক্তি 
ঘ্বারা আপনাকে অনাদি অনস্তকাঁল অনস্ত- 
বৈচিত্রাপমাকুল। জীবজগদ্কপে লীলায়মান 
করিতেছেন। উভয বূপই সত্য। সমাধিতে 
তাহার দেশকাঁলাতীভ ঠবতবিহীন চৈতন্ত- 
স্বরূপেব সাক্ষাৎকার হয়, এবং সমাধিজ্জ- 
প্রজ্ঞালো কিত বিশুদ্ধ জাগ্রদ্বু দ্ধর সম্মুখে তাহার 
বিচিত্র ধন্দময় পরিণামশীল বিল1সরুপের পরিচয় 
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হয়। তিনি স্বরূপত্ঃ এক থাঁকিয়াও শক্তি- 
প্রকাশে বছু,স্বব্ধপত: নিবিকার থাকিয়াও স্বকীয় 
শক্তিপ্রস্ত বহুবিধ বিকারের আধার ও আশ্রয়। 
এই বিশ্বজগৎ তাহারই লীলাবিলাপর্ূপ | 

্রন্ম বা শিবের আত্মভূতা এই মহাশক্িকে 
গোরক্ষনাথ মিথ্যা ব| অনির্বচনীয। মায়া আখ্যা 
ন| দিয়া সচ্চিদাপন্দময়ী মহাশক্তি মহামায়া 
যোগষায়া প্রভৃতি রূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমের 
সত বর্ণন করেন। ব্রদ্দেব হ্বরূপতভৃতা মহ 
শক্তিই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে প্রকটিত , এই বিশ্ব- 
গ্রপঞ্চ ত্রক্ষমধী ম্হাঁশক্তিরই দেশকালব)পী 
অনস্তবৈচিত্র্যোজ্জন প্রণ্ট মুত্তি। বন্তঃ ব্রহ্ম 
ব। শিবের সহত তাহার শক্তির কোন পার্থক্য 
নাই । শিবট শাক, শক্তিই শিব। বিশ্বাতত 
হ্বক্ূপে তিনি শিব ব| ব্রঙ্গ বিশ্বে লীলায়মান 
রূপে তিনিই শক্তি । গোরক্ষনাথ বলেন £ 
শিবশ্যাভ্যন্তরে শক্তি; শভে্রত্যস্তরে শিবঃ। 
অস্তরং নৈব জানীমাৎ চন্ত্রচন্দ্রিবয়োরিখ | 

( মিদ্ধসিঙ্থান্তপদ্ধতিঃ) 

শিবের অভ্যস্তবে শি, শক্তির অভ্যন্তরে 
শিব, শিব ও শক্তির মধ্যে কোন তেদবুদ্ধি 
কবিবে না| যেমন চন্দ্র ও চক্্রিকায় কোন 
ভেদ নাই, তেমনি শিব ও শরত্তিতে কোন ভেদ 
নাই। তিন আরও বলেন, “মৈব শক্তিরদ] 
সহজেন স্বশ্মিন উন্মীলিন্যাং নিরুখানদশ।যাঁং 
বর্ততে, ত্বদা শিব: স এব ভবতি।? যে শক্কি 
বিশ্বপ্রপঞ্চের উত্তত্ব ধারণ ও বিলয়কারিণী, 
ধিনি “নিজশক্কি' 'আধাবশক্তি' “পরাশক্তি 
ইত্যাদি নামে কথত হন, সই শক্তিই ধখন 
সহজভাবে আপনার মধ্যে আপনাকে বিলীন 
করিয়া নিরুখানদশায় ম্ব-স্বরূপে বিরাজমান হন, 
তখন তিনি 'শিব' আথা প্রাঞ্ধ হন। 

গোরক্ষনাথের দর্শনে পরমত্ত্বের আ.ত্মভৃতা 
পরম! শক্তির নিত)ই দ্বিবিধ ন্ধূপে অভিব্যক্তি। 


উদ্বোধন 
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এই ছুই ব্ূপকে তিনি 'প্রকাঁশ' ও 'বিমর্শ নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। প্রকাঁশ-শক্তির অভি- 
ব্যক্তিতে পর্মতত্ব নিত্যই বিশুদ্ধ চিদানন্দ- 
ক্বক্পপে প্রকাশমান থাকেন, বিমশ-শক্তিবু 
অভিবাক্তিতে সেই পরম তত্বই আপনার অদ্বমু 
চিদাননম্ব্ূপ আবৃত করিয়া আপনাকে 
আপনিন বিচিত্র নামে বিচিজ্র ব্ূপে বিচিত্র 
উপাধিতে অলংকৃত করিয়া দেশে কালে 
লীলায়িত হইয়। বিচিত্র তাবে 'আন্বাদন করেন। 
বিমর্শ-শক্কি শিব বব্রহ্ষকে আবরণ ও বিশ্ষেপের 
ডিতব দিয়া প্রকাশ করেন। বিমর্শ শক্তই 
ব্রন্ষের আববণ-বিদ্ষেপাত্মিকা ভ্রিগুখমযী শক্তি । 
বিশ্বগ্রপঞ্চ তাহাব বিমশ শর্তি€ই বলাম। 
বিমশশক্তি-বিল'সত ব্রদ্দধ বা শিবই বিশ্বরূপ। 
তিনি নিজেকে বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে উপলব্ধি ও 
সম্ভোগ কবেন। আবার প্রবাশ শভি সহায়ে 
তিনি নিজেকে নিতাই বিশ্বাতীত খ্বরূপে 
আন্বাদন কবেন। শক্তির এই উভভয়রূপই ব্রহ্ম 
ব। শিবেব আত্মসৃতা, শ্বরূপভূত।, তাহার 
পাঁরমাঁথিক স্বরূপ হইতে অতিন্না। গোঁবক্ষনাঁথ 
ব্রুহ্ধব বিশ্বাতীত স্বব্ধপ ওবিশ্বময স্বরূপ উভয়ই 
শ্বীকার করেন। আপন স্বক্ধপের উভগ়বিধ 
আঙ্বাদূন লইয়াই ব্রদ্ধ বা শিব অয় পরম 
তত্ব। ব্যাবহারিক বিশ্বাত্মক স্বব্ূপকে যুক্তি- 
জাল দ্বারা মিথ্যাপ্রতিপাদন করিখা পারমাধিক 
বিশ্বাতীত হ্বরূপকেই একমাত্র সত বলিষ! 
তিনি প্রচার কঝেন নাই। 

জীবাত্সার জীবত্ব তিনি মিথ্যা বলিয়া 
ঘোষণা করেন নাই, পক্ষাস্তরে জীবাত্মাকে 
তিনি শ্বরূপতত বি" বলিয়াও বর্ণন| কবেন 
নাই। জীবাত্ব/ অণুপরিমাণ কিংবা বিভৃ- 
পরিমাণ কিংবা মধ্যম-পরিমাণ, তাহ লইয়াও 
তিনি বিবাদে প্রবৃত্ব হন নাই | জীবাত্ম। শর্মার 
অংশ কিংবা ত্রন্ম হইতে স্বব্ধপতঃ পৃথক্‌ হইয়া ও 
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ব্রদ্ষের অধীন ও আশ্প্রত, এ-সব তর্কও তিনি 
আবশ্বাক বোধ করেন নাই। ঠতন্তস্বন্ধপে 
পরিমাণের কোন প্রশ্ব উঠে না, অংশ- 
অংশী-ভেদ এবং  আশ্রয়-আশ্রিত-ভেদও 
উপাধিক। গোবক্ষনীথের উপদেশ অনুসারে, 
শিন ঘা] ব্রদ্দই আপনার শক্তি-পরিমাণকে 
অবলম্বন করিয়া অপংখ্য দেহপ্গ্ডে অসংখ্য 
জীবাত্ম-ূপে অসংখ্য স্তবের আবরণ বিক্ষেপ- 
প্রকাশের ভিতব দিয়া আপনাক ও আপনার 
বিশ্বদপকে আপনি বিচিত্রভাবে আম্বাদন 
করিতেছেন। অবিগ্যাব অন্ধকারেব মধ 
আপনাকে আপনি খুঁজ্িষা হ্যরান হুওয1, 
নানা প্রকার ছুঃখ জাল] হশ্ত্রণায় ছটফট কবা, 
নানাবিধ বাসন। কামনা ম্বাবা জর্জ রত হওয়া 
এ দবই তাহার বিমশ শর্তি অবলম্বনে লীলা- 


বিলাস। এ-সকলের ভিতরেই কাহার নিজেকে 
নিজে আ*শিক-ভাবে আম্বাদন। সকল 
জীবাত্মাব »ধ্যে সাক্ষিরপেও তিনি নিত্য 


বিরাজমান | তিনিই জীবাত্মারূপে নিজেকে নিজকে 
দেহাভিমানী ও বন্ধ বোধ কবেন, মুক্তি-পিপাসা 
বাব চা'লত ইয়া তিনিই নিঙ্গে নিজের পার- 
মাধিক স্বব্প অন্বেঘণ করেন। আবার প্রত্যেক 
জীবাত্মাব মুক্ত সাধনার ভিতর দিয়! ্তিশিই 
নিজেব পারমাধিক স্বরূপে পুন:প্রতিষ্ঠ। লাভ 
করিয়। মুক্তির আম্বাদন কবেন। 

ঘে স্বতন্ত্র ্ঞানমষী উচ্ছাস্বরূপিণী মহ1শণ্কি 
বিশ্বাভিব্কিব অন্তরালে অদ্বয় পরমপুরুষ ব্রহ্ম 
ব| শিবের বিশ্রন্ধ সচ্চিদাঁনন-হুরূপে লনা হইয়া 
অভিন্নভাবে অবস্থান করবেন, সেই শিবানী 
মহাশন্তই পরা অপর! সক্ষম! ও কুণডলিনী শক্তি- 
রূপে ক্রমশঃ আত্ম বকাশ করিয| শিবের মহা- 
সঃকারপণ্ড বা ত্রন্ম ও দেহ বরুচনা করেন, 
আবাব সেই মহাশক্তিই বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র 
ব্গ্রি(পও ন। জীবদেহ রূপে আপনাকে লীলারিত 
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€৭৩ 


করিয়া! শিবকে অসংখ্য ক্ষু্ররহৎ দেছধারী জীব- 
বূপে বিচিত্র ছন্দময় সংসারের বিচিত্র রসের 
আম্বাদন করান । শিবাত্ভৃতা অচিস্ত্যা 
মহাঁশক্তির অনস্ত লীলাবিলাস। আত্মবিকাশ 
ও আত্মপক্কোচ তীহাপ চিরস্তম স্বভাব। সর্ব- 
প্রকার বিকাঁশ সঙ্কৌচময় লীলাবিলাসের মধ্যেই 
শিব তাহার আত্মা, তাহার স্বামী, তাহার 


লীলাম্বাদক। সমগ্িজগংত ও ব্যযঠিজগতে 
শিবা ভঙ্গা শিবসেবাবতা মহাঁশঞ্তিন অনস্ত 
লীলাবিলাসে, অন*খ্য ম্তবে অসংখ্য ভাবের 


সঙ্ধোচ বিকাশে, নিত্য স্বরূপানন্দ-সমাহিত 
শিবের বিচিত্র উপাধি, বিচিত্র নামরূপ, বিচিত্প 
ভাব ও রসের আশ্বাদন। 
“নিজা পর'হপরা সুক্! কুণলিন্তান্থ পঞ্চধ1। 
শক্তিচক্রক্রমেণে খে! জাত: প্ওঃ পণ্ঃ শিবঃ 1? 
(সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতি: ) 
ষে শিবময়ী মহাশক্তি অনস্ত বৈচিত্র্য-সমন্থিত 
বিশ্বপ্রপঞ্চের বচধিত্রী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জননী, 
সেই মগাশকিই আপনা খও খণ্ড ভাবে 
সীমিত করিরা, কুণগুলীকুত বূপে প্রকটিত 
করিয়া, প্রত্যেক জীবদেহে কুলকুগুলিনী 
শন্তিপপে বিবাজ কবেন। এই কুলকুগুলিনী 
শক্তিহ জীবের বিচিত্র দেছেন্দ্রয়-প্রাণমন- 
বুদ্ধির স*গঠনকারিণী, তিনিই সব ভ্রীবের 
আধ্যাত্মিক প্রেরণার আধার ও উৎস, তাহার 
অলক্ষিত প্রেরণাতেই সব জীব ক্রমশঃ 
আত্মাৎকর্ষের জন উৎ্হক ও প্রযত্বশীল 
হয় তাহাই অহ্বপ্রাণনাতে জীবের অন্তষে 
সীমার মধ্যেও অশীমেব সহিত মিলিত হওয়ার 
আক]জ্ষা জাগ্রত হয়, জীবদ্বের মধ্যেও শিবত্বের 
আঙ্বাদনের নিমিত্ত আধাাত্মক লালসা জন্মে। 
মানবদেহে কুলকুণ্ডধিনী শক্তির এই অন্তঃপ্রেরণ। 
বিশ্যেভাবে প্রকট হইয়া থাকে । তথাপি 
অধিকাংশ মন্ুয্তের স্বভাবেই এই আধ্যাত্মিক 
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অন্থপ্রেরণা প্রায় প্রহৃপ্ত অবস্থায় থাকে, 
তাহাদের অস্তশ্চেতনায় এই প্রেরণার ক্রিছ্না 
হইতে থাকলেও শ্ফুটচেতনায় ইহার অঙ্থতব 
হয় নাঁ। এই সবমানুষকে 'বদ্ধ জীব আধ্য। 
গ্রেওয়। হইয়া থাকে । ভাহাদের প্রাণেন্দ্িয়- 
মনোবুদ্ধিযুক্ত দেহের মৃসপ্রদ্দেশে (মূলাধাবে ) 
কুলকুগুলিনী শক্তি নিভ্রিতাবস্থায ব্রহ্মদ্বার 
(স্থযুম্বামার্গ) আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যমান 
থাকেন) তিনি যেন একটি নিজ্রিত সর্প-_-কুণুলী 
পাঁকাইয়। ব্রহ্মারে মুখ রাখিয়া শয়ন কিয় 
আছেন, যোগিগণ এরূপ বর্ণনা! করেন । অথচ 
তাঁহাবই অন্তঃপ্রেরণায় তাহাকে জানাইবার 
জন্য মনবুদ্ধির ভিতরে ইহনুক্য সমুদিত হয়। 
গুরুনির্দিষ্ট যৌগপাধন অবলম্বনে বিচারশল বুদ্ধি 
প্রাণমন-ইন্দ্রিয়লমূহকে স্ুনিষস্ত্রিত ও সংশোধিত 
করিয়া নিদ্রিত কুলকুগুলিনীকে (অর্থাৎ 
অবিকশিত আধ্যাত্মিক চেতনাকে ) জাগ্রত 
কবিতে সচেষ্ট হয়। কুলকুগডলিনী জাগ্রত 
হইলে ব্রহ্ম দ্বার খুলিয়া যায়, তুযুক্্ামার্গ অবলঙ্কনে 
এই প্রবুদ্ধ কুবকুগুলিনী শক্তি সহল্রার-স্থিত 
শিব হুনারের সহিত পুনমিলনের জন 
উধর্ব উধবনভব স্তরে উঠিতে খাকে। অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাঁশে জীব 
ক্রমশঃ আপনার শিবত্ব উপলব্ধির পথে 
অগ্রনব হইতে থাকে, এবং অবশেষে 
ততথালোকিত সমাধিতে সচ্চি্ানন্দঘন শিব- 
ন্ববুপে গ্রতিচিত হয়। 

গোরক্ষনাথ প্রভৃতি মহাযোগিগণ এট 
বছিদেহের মধ্যেই চবাচর বিশ্বপ্রপঞ্চকে উপলব্ধি 
করিমাছেন। গোরক্ষনাথ বলেন, 'পিগুমধ্যে 
চকাচরং যে। জানাতি স যোগী পিগুলংবিস্ভি- 
তভঁবতি'_-এই দেহ মধ্ো স্থাবর-জঙগমীত্মুক বিশ্ব- 
প্রপঞ্চকে ঘিনি উপলব্ধি করেন, সেই ষোগীরই 


উদ্বোধন 
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দেছের দম্যক্‌ জান হইয়াছে, নিজ দেছের সহিত 
লম্যক্‌ পরিচয় হইয়াছে। ব্যটিপিও ও ব্রহ্মাত্ডের 
সমবন সাধন, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-পিণের সহিত 
পরমানন্দ ব! শিবন্বরূপের দমূরস সাধন, জীবন 
ও ক্রক্ষত্বের সমরল সাধন, লীলাবিলাদিনী শির 
সহিত দেশ-কালাতীত ব্রহ্ম বা শিবের সমরস 
সাধন,_এইক্সপ সর্বাঙশীণ মমরস লাধিত 
হইলেই সমতত্ত্বেব সম্যক্‌ ক্রান হয় এবং যোগে 
লিদ্ধিলাভ হয়। এইন্ধপ সমরস সাধিত হুইলে 
এই গুল দেহও আর জড পাধিব দেহ থাকে না 
এই দেহ চিন্ময় হইয়া যা, এই দেহেই পূর্ণ 
মুক্তি ও অমবত্থ লাভ হয়। 

যে সব স্তর ভেদ করিয়। কুগুলিনী শদ্তি 
নিত্রিত বা অবিগ্যাচ্ছন্ন ভাব হইতে উদ্ব,দ্ধ হুহয়া 
সম্যক্‌ পূর্ণতম প্রবুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হন এবং 
শিবের সহিত পুর্ণভাবে একীভূত হন, এবং 
জীবচেতনা শিবচেতনায় পুর্ণতম প্রতিষ্ট| লাভ 
করে, গোরক্ষনাথ ও অন্তান্ত সিদ্ধ ষোগিগণ 
সেই সব স্তরকে চক্ররূপে ও পদ্সবূপে বর্ণন 
করিয়াছেন। দেহের মধ্যেই তাহারা সেই সব 
চক্রেব ও পগ্মের নির্দেশ করিয়াছেন । এষ সব 
চক্র তেদ করিলে বিশ্বপ্রপঞ্চেরও সমস্ত চক্র 
উত্তীর্ণ হওম। যায়। অবিগ্যাচ্ছন্ন অবস্থায় এই 
দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চ মাঝখানে থাকিয়া যেন জীব 
ও শিবকে পৃথক্‌ কৰিয! ছুই প্রান্তে রাখিয়াছে। 
দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চের চিন্মহত্থ সাধন করিতে 
পাবিলেই জীব ও শিবের কোন ব)বধান থাকে 
না, তখন সখ শক্তিবিলাসের মধ্যে অন্তরে 
বাহিরে জীব এই এক অদ্বিতীয্প শিব ব| ত্রন্গকেই 
উপলদ্ধি করে। যুক্তিদ্বারা তত নিরসনপূর্বক 
অহ্বৈভৈব প্রতিষ্ঠ। নয়, সব দ্বৈতের মধ্যে এক 
অছ্বৈতৈরই জাজগ্যমান সাক্ষাৎকার হয়। 
ইহাই ষোগের লক্ষ্য। 


কাঁলোর চৌখে আলোই কালো 


বড নামডাক তার, 
আশ্চর্য গণককার, 
রাজার সভায় 
বলে £ “আমি হেরাজন্‌ 
যোগে সবাকার মন 
জানি লহমায়।” 


মন্ত্রী কবে ব্যঙ্গ £ “জানি__ 
জ্যোতিষী সবাই জ্ঞানী, 
ধ্যানী, অন্তর্ধামী ; 
তবু বলে! দেখি শুনি 
কারে এ-ভুবনে গুণী 


জ্ঞালী গণি আমি 1” 


কহিল গণক £ “মান 
তাবে তুমি কবে দান 
যে রহে বাহিরে 
কর্ষাসক্ত অনুক্ষণ 
চিন্তা কবি” বিসর্জন , 
মজে না গভীরে , 


প্রচার যে করে নিতি 
বাহুবল; দেয় বিধি 
শক্তি মদ ভরে; 
বিক্রমাদদিত্যের কীতি 
গণে যে পরম সিদ্ধি, 
চায় যে অস্ত্রে 


প্রজার ভয়েরি অর্থ; 
কামনা-রডিন স্বর্গ 
গৌরবে লাজায় ; 
শাশ্বতে না চেয়েহায় 
স্বর্ণযুগ তরে ধায় 
লুক্ধ বাসনায় ।” 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 


রাজ] কহে হাসি? £ “মন 
সবার জানে যখন, 
বংলা দেখি আমি 
বরেণ্য গণি বা কারে, 
ধূপ-দীপ-উপচারে 
নিবেদি” প্রণামী 1 


কহিল গণক £ “মাল 
তাবে তুমি কবে! দান-_ 
নিলক্ষ্য গৃতিব 
যে পুজারী নিশিদিন, 
চায় শুধু প্রদক্ষিণ 
করিতে মহীর 


চারিধারে মত্তপ্রায় 
উদ্ধার ঝলকে হায়, 
যে দর্পে রটায়_ 
“গতি বিন! গতি নাই, 
আরে] বেগে ধাও তাই 
নির্ক্ষ্য নেশায় ।? 


হে রণেন্্র! ভক্তি শাস্তি 
তুমি মনে করো ভ্রান্তি, 
চাও নির্বাসিতে 
তব রাজ্য হ'তে ছলে 
বলে কি বা স্থকৌশলে 
যার! ধবণীতে 


প্রেমের সাধনা করে; 
রূুষি' তাহাদের "পরে 
ব্যঙজগবাণ হালো, 
শিব সত্য সুন্দরেরে 
লাঞ্ছি” মৃত অশান্তেরে 
মহাজন মালে! । 


৫ ৭৬ 


শুধু প্রভু, সাবধান । 
মিথযারে মত্যের মান 
যে দেয় ধবায, 
বিপরীত বুদ্ধি তার 
আনে টেনে হাহাকার 
আম্গুবী মায়ায় £ 


কালোরে যে বাসে ভালো 
আলোবে মে দেখে কালো) 
ববি” আত্মঘাত, 
ভগবানে সে না মানি, 
উন্মাদেরে গণে জ্ঞানী, 
জ্ঞানীরে উন্মাদ ।” 


মন্ত্রী মহাক্রোধে কহে £ 
“হে লোকেশ ! নাহি লহে 
এহেন স্পর্ধার_-” 
রাজা বলে £ “নাহি ক্ষতি 
প্রমাণ দেখাতে যি 
পারে একথার |” 


কহিল লে £ণ্পারি তবে 
অপেক্ষা করিতে হবে 
ভ্রিপ্তাহ_যবে 
ঘোর অমাবস্ত।-রাতে 
নামিবে অঝোধ-পাতে 
মোহমদ ভবে-- 


পানবী আসব-ধাব1-- 
পান করি' দিশাহার! 
হবে জনে জনে, 
কোরে] না সে-স্থরাপানঃ 
তা হ'লে পাবে প্রমাণ 
সেই দুরলগলে |” 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


কাল অমাবস্তা-রাতে 
সে বারুণী-ধাবাপাতে 
মাতিল এ-মহী , 
শুধু ওব| দুই জন 
করিল না আস্বাদন 
কৌতুহল বহি । 


দেখিতে দেখিতে কার! 
আসে ওই আত্মার! 
ফাটায়ে গগন 
আম্রিক অট্রহাসে 
চমকিয়! মহাত্রাসে 
নিরীহ ভুবন । 


কেহ করে নৃত্য, কেহ 
চায় লালদার গেহ 
বরি' অন্ধকার 3 
কেহ বা করে প্রলাপ, 
কেহ দেয় অভিশাপ, 
কেহ ব1টঙ্কার 


করে বিশ্বধ্বংসী ধা, 
কেহ ধায় নগ্নতছ 
কেহ পক্ষে লোটে , 
কেহ বা উল্লাসে মাতি? 
অন্ধলম আত্মঘাতী 
দিশ্রিষ্যয়ে ছোটে । 


কেহ বলে: “বর্ম চর্য 
পরি? চলো, কোথা ধর্ম ? 
কোথ] দয়াময় ? 
প্রতি অণুদৈত্যে গতি- 
দীক্ষা দিলে সর্ব ক্ষতি 
পৃরিবে নিশ্চয় | 


কার্তিক, ১৩৬৮ ] কালোর চোখে আলোই কালে দন 


বাজার প্রাসাদে এসে 
প্রমত্তের। কহে হেসে £ 
”ওঠ,যুঢ়! চল্‌! 
আালায়ে মশাল বাতি 
পিঙ্গলিয়। অমারাতি 
আজ যে পাগল 


আামাদের হ'তে হবে 
তাণ্ডবের মহোখ্সবে, 
শুধু মর্ততাষ 
আনন্দের পাবি দিশা, 
পোহাবে তমিআ্র-নিশ। 
হিংআ মঠিমায়।” 


চলে বাজ মন্ত্রী সাথে, 
ভয়াল লোহিত রাতে 
শোনে- ওর] বলে £ 
“এব! আমাদেরি মতো! 
সক্কুধগাতিলব্রত 
তাই মাথে চলে। 


যার। অন্ধ ওধু ভাবা 
জানে নাযে, আত্মহার। 
যাহারা না হয়, 
তাবাই উন্মাদ ভবে, 
লক্ষ্যহীন গতিত্তবে 
মিলিবে অভয় |” 


রাজ মন্ত্রী ভয়ে বলে 
“না না আছে ধরাতলে 
জ্ঞানী ক্সিগ্ধ স্ডির। 
তোমাদের মতো। ভ্রান্ত 
তাবা নয়, তারা শান্ত, 
/প্রমল, সথধীব |” 


উন্মাদের] হেসে মরে £. 
“শুনে যা প্রলাপ ওবে- 
বদ্ধ পাগলেব-- 
বলে কিন।--ভক্তি প্রেমে 
আসে ভ্রাস্তি বুকে নেমে 
শাস্তি অনস্তেব | 


দেখ, ফল মুঢতার-- 
করে না যে অনিবাব 
গতিনে বনদনঃ 
চাষ ধ্যান-শাজি-ধাম- 
হয় তাব পবিপাম 
কী ঘোব ভীবণ। 


বিনা শক্কি-উনম্মাদনা 
এ-জীবন বিভশ্বনা , 
প্রবৃত্তি বিহারী 
যে চঞ্চল, স্বয়ধব! 
হ'য়ে দেয বসুদ্ধব! 
মাল! গলে তারি।” 


মোহাম্ববের দলে দলে 
জঘধবনি ঘোঁষি' চলে 
গণমন-গৌববেব আনদ্দে অধীব £ 
"শুধু মস্ত গতি ব্রতে 
দিশ! মিলে এ জগতে 
নিরীশ্বব বন্তবাদী বিজ্ঞানী সিদ্ধির ৮ 


জনসংঘ মদমত্ত 
পে-সংঙক্ষোভ মাঝে সত্য 
দেখে হান অপ্রমত্ত হ-জন কেবল । 
অসংখ্যের! অট্টহেলে 
বলে £ “দেখে যাবে, এসে 
জানীদের দেশে কে ছুটে! পাগল 1” 


শিশুশিক্ষায় মন্তেঘরীর আকর্ষণ 
শ্রীমতী রেণুক। »সন 


কলিকাতাঁর একটি নামকর! বালিকা- 
বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করতে বরতে 
দেখলাম, ওপবেব শ্রেণীগুলিতে পড়াতে মন্দ 
লাগছে না, বিশেষ ক'রে মেয়েদের নিয়ে এখানে 
সেখানে বেড়াতে যাওয়া, পিকশিক কবা। 
তাদের দিয়ে অভিনয় কবানো, তাদের সঙ্গে 
বন্ধুর মতে চলাফেনা বেশ ভালই লাগছিল। 
কিন্তু ঘতই দিন যেতে লাগলে! ততই আমার 
প্রশ্ন আগলো১ ওপরের শ্রেণার মেয়েদের প্রতি 
ঘে-ভাবে নব্ধর বাখ। হয়, মীচের শ্রেণীগুলিতে 
কেন সে-রকমটি হয না? বিগ্ভালযের আধা- 
অন্ধকার ঘরগুলিতে সাবি সানি বাকা 
তোবডানো বেঞ্চিতে ঠাসাঠাপি করে বসেছে 
চলিশ-পঞ্চাশটি মেয়ে, তাদের বযস তিন চার 
বছর থেকে সাত আট বছরের বেশী নয়। তার 
ওপর পড়াশোনাঁও তাদের ঠিকমত হয় না। 
অধেক দিন দে'খ, শিক্ষিক অনুপস্থিত, শশুর! 
ক্লাসের মধ্যে কাজের অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
কিন্ত কাবও সেদিকে দৃষ্টি নেই। আশ্চয 
লাগলে।। 

এই সব দেখে শুনে শিশুদের জন্য আমার 
সাধ্যমত কিছু একটা করার প্রেবণা অন্থভব 
করতে শাগলাম। অবশ্য আগে থেকেই 
গঠনমূলক কোন একট] কাজ করাব ইচ্ছ! 
আমার ছিল। এইবার শিক্ষকতা করুতে এসে 
পথ খু'ে পেলাম । শিশুব প্রতি সব দ্িক থেকে 
সমাজের অবহেল। আমাকে সচেতন কে 
তুললে! এই দিকেব কিছু কাজ করতে । ভাবতে 
লাগলাম, শিশুশিক্ষার অভাব কি ক'রে দূর 
করা ষাক্সম এবং কোন্‌ পথে গেলে শিশুর সর্বালীণ 


উন্নত হওয়া সম্ভব। নানা রকম বই এবং 
বিভিন্ন শিক্ষাবিদের লেখ। পড়ে চেষ্ট করতে 
লাগলাম সবাজন্ুন্দর শিশুশিক্ষাব একটা পথ 
খুজে বার করতে । রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি 
আমাকে গচুর প্রেরণা দিষেছে এবং আমার 
বিশ্বাসকে দুটতর করেছে যে, চিরাচরিত শিক্ষা- 
ব্যস্বঘ আমাদের শিশুাদর শিক্ষা কিছুতেই 
পূর্ণতা লাভ করতে পারে নী। ইতিমধ্যে 
কয়েবটি পতিকায় মাদাম মন্তেসরীর আদর্শ ও 
বশনপ্রচেষ্টাব কথা পড়ে ভাল লাগলো, কিন্তু 
মঞ্খেসরা-ঞুণালীতে শিশুশিক্ষার ব্যাপারে 
আম কোন অতিজ্ঞতাই লাভ করিনি। 

ভাই যখন বিদশে গিয়ে পড়াশোনা করার 
একটা যোগ এসে গেল, তন আমাৰ মনন্তসবী 
ট্রেদিং এব কথাই প্রথমে মনে পডল। 
ঠিতৈষীতাও বললেন, “ভোমার যখন শিশুশিক্ষ'র 
দিকে উ-সাহ, তখন তুমি মস্তেসণী-প্রণালীর 
শিক্ষাই ওখান থেকে নিযে এস» কিন্তু এমনই 
অদৃষ্টের পরিহাস, শিশুদের বিষয়ে কোন ট্রেনিং 
আমার নেওয়া হ'ল শ। বিছ্যালয়-কর্তৃপক্ষের 
তাগিদে আমাকে বড ছেলেঠেয়েদের সম্থন্ধেই 
ট্রেনিং নিষে আদতে হ'ল। কিন্তু বডদের 
পড়াতে আর ভাল লাগেনা, বড়দের ক্লাসে 
বসেই মনে হ'ত, একবার দেখে আমি, ছোটবা 
এখন কি ভাবে আছে, কি করছে, ওদেব কোন 
অস্গবিধা হচ্ছে কিনা? সময় পেলেই কিছুক্ষণ 
ওদের পঙ্জে মেলামেশ1] করতাম | ওব! প্রায়ই 
আমার কাছে পড়তে চাইত; কাজ করতে 
চাইত, আমার সঙ্গে খেলতে চাইত। ছবি 
আক, কাগজ্জ কাটা, রকমারি ছোট ছোট 
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খেলাব জিনিস বানানোয় দেখতাম তাদের 
প্রচুব উৎসাহ । 

বিদেশের বিভিন্ন শিশুবিদ্যালয়ে এই ধরনের 
কাছের মাধমে শিশুতদর শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য 
করেছি। মাদাম মঙ্ত্রেপনীব লেখাতেও পড়েছি 
যে, আনন ও স্বাধীনতার ভিতর দিয় শিশু 
য! শেখে তা অনায়াসে ও সহজে শেখে, প্রতোক 
চবিত্বেই এক একটি নিজম্ব বৈশিষ্ট্য শৈশব 
স্বভাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে । বেশীর ভাগ 
'ক্ষত্রেই তা বিকশিত হ'তে পায় না। বয়স্কদের 
নিষেধ, শাসন ও বিরোধিতার ফলে শৈখবেই 
তাঁ বিনষ্ট হযেযায়। মাদাম মন্তেসরীর মতে 
আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্যে ছাডা। পেলে সেই 
বশি্য শিশ্বব স্বতাবে আঁপনি বিকশিত হয়ে 
ওঠে । সুতরাং প্রথম প্রয়োজন শিশুর চাঁর 
পাঁশে আনন্দপূর্ণ একটি স্বাধীন প্রবেশ স্থ্টি 
করা। আনার বযস্কদের সন্সেহ সহযোগিতা 
ছাঁড়। সেট হওয়াও সম্তব নয়। বডদেব যাতে 
আনন্দ, ছোট শিশুপ যে তাত আনন্দ, তা নয়। 
শিশুর গ্রথম ও প্রধান আনন্দই হঃল খেলা । সদা- 
চঞ্চল শিশু পর্দা কোন একট! খেল! নিয়ে মেতে 
থাকতে চায। অঙ্ছেসরী-প্রণালীতে তাই উপ- 
কবণগুলিকে (দ]থ।2৭) খ্লোৌর সামগ্রী মনে 
ক'রে খেলাচ্ছলে শিশু সবণকছু নিজেই শিখে নয় 

মন্তেদরী শিক্ষান্যবস্থ যর শিশুর স্বাধীনতা 
থাকে অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা- 
দান-পদ্ধতির প্রবর্তন মাদাম মন্তেসবীই গরথম 
করেন। শিশু ্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তার 
ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোঁন প্রচেষ্টা ফনপ্রস্থ 
হতে পারে না। শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ 
শ্বাধীনভাবে নিজেব কাজ ক'গে যাবে। 
শিক্ষিকা শিশুর প্রয়োজন মতো! তাকে সাহাযা 
করবেন, নির্দেশ দেবেন মাজ, কিন্ত তার কোন 
প্রচেষ্টীয় বাধা দিতে পাববেন ন1। 


শিশুশিক্ষায় মন্তেসবীর আকর্ষণ 
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মন্তেসকীব ত্বস্ব ও মুক্ত আবহাঁওয়াতে 
লাগামছ্ডা শিশু-মন যে সত্যি সুনিয়ন্ত্রিত ও 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ আমি 
কিছুদিনের মধ্যেই পেলাম । উচ্চ বিদ্যালয় 
ছেডে দিয়ে, মন্তেসপী ট্রেনিং না নিয়েই শিশু- 
বিদ্ালয় প্রতিষ্ঠীর ব্যবস্থা করলাম। সেখানে 
ট্রেনিংপ্রাধ্ধা শিক্ষিকার সাহায্যে কয়েকজন 
শিশুকে পধবেক্ষণ কবে তাঁদের ক্রমোমনতি দেখে 
আশ্চর্য হলাম! মস্তেনরীর প্রতি আমার 
আকষণ আরও বেড়ে গেল। 

অমল ও অরুণ ছুই ভাই ভতরতি হ'ল 
জাঁচআরি মাঁসে। বড় ভাই অমল লক্ষী ছেলের 
মতো! নব কাজ ক'বে যেতে লাগলে, কিন্তু 
মহা মুস্কল হল তিন বছরেব অরুণকে নিয়ে। 
মে কিছুতেই ঘবে ঢুকবে না, বারান্দায় বসে 
থাকবে আর কেউ তাকে বুঝিয়ে ঘরে নিতে 
গেলে তাকে আচড়ে, কামড়ে, চুল ছিড়ে, গায়ে 
থুথু দিযে একাকার করাব। অবশেষে তাকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবে তার সামনেই অন্ত 
কায়কটি হিশুছে মন্তেসণীর নানা রউবেরঙের 
উপকরণ দিয়ে যল্য়ে দেওয়া হ'ল। আমি 
আডাঁল পেকে অরুণের যতিগতি লক্ষ্য করতে 
লাগলাম। প্রথম দিন দেখলাম, সে সারাক্ষণ 
অবাক্‌ হযে উপকরণগুণলর দিকে একবার এবং 
অন্য শিশুদের ধিকে একবার তাকিয়ে তাকে 
দেখতে লাগলো।। ছিতীয় দিনে দেখলাম, 
কিছুক্ষণ নি.জর জায়গায় বমে থেকে হঠাৎ উঠে 
গেল “যখানে অন্য শি শুত্না বসেছিল সেখানে এবং 
একজনকাঁর কাছ থেকে তেকোনা টুক্করে! 
কতকগুলি ছিনিয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেল। 
তখন মস্তেসরী-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তার 
উপযুক্ত উপকরণ সামনে রেখে দেখিয়ে দিলেন । 
অরুণ তখন মহানন্দে নেগুলি নিয়ে কাজ করতে 
শুরু ক'রে দিল। তারপর থেকে একদিনও সে 
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অন্গপন্থিত হয়নি বা বিদ্যালয়ে এসে অবাধ্যতা 
করেনি । এসেই নিজের কাঁজ করে যেত, 
কারও সঙ্গে কাজের সময় কথাও বলতো না। 

আড়াই বছরের টুটুলকে প্রথমে দেখতাম, 
কেবল ছু'ড়ে ছু'ড়ে নব উপকরণগুলি বাইরে 
ফেলে দেওযাঁর ইচ্ছা। আর কিছুতেই একটা 
জিনিম নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ করবে না। 
অল্প একটু করেই কাজ হয়ে গেল। কিন্ত এক 
মান পবে তাকেই দেখলাম, বেশ মন দিয়ে কাজ 
করছে, ছুমাস পবে দেখলাম টুট্রল অনেক কাজ 
বেশ স্ুট্ুভাবে করছে শিখে গেছে। চার 
বছারর ট্রটলল পড়াশোনার দিকেও অনেক 
এগিয়ে গেগ। আম্মি আর একবার বিশ্মিত 
হলাম। 

সাড়ে তিন বছরের দেব।শিস ছিল আর 
এক ধরনেব। কোন কিছুতেই তার উৎসাহ 
ছিল না। এমন কি খেলাধুলার সময়েও সে 
একপাশে চুপ ক'রে একলাটি বসে থাকত। 
গান, ছবি আকা, গল্প ড্রিল কোন সময়েই 
তাকে বন্ধুদ্দেব সঙ্গে যোগ দিতে দেখা যেত না। 
তার সামনে বিভিন্ন উপকরণ সাজাতে থাকত, 
কিন্ত সেদিকে তার যেন কোন খেমালই ছিল 
না, কেবল অন্য শিগুদের দিকে উদ্াপীনভাবে 
চেয়ে থাকত। শুনেছিলাম, সে দাছু-দিদিমার 
কোলে কোলে আদরে মানুষ হয়েছে । তাই 
আমাব মনে হ'ত যে, তাঁর নিজের ওপর বিশ্বাস 
খুব কম, আর কোন ব্যাপারেই আত্মনির্ভরতা 
তার একেবারেই যেন ছিল না, হেটে চলে 
বেড়াতে পারলেও তার মনে হ'ত ঘেন পড়ে 
যাবে। ভাবগতিক দেখে তার বাড়ীর 
লোকেরা প্রায়ই এসে আমাকে বলতে লাগলেন, 
“দেবাশিসের কোন উন্নতি হচ্ছে না কেন?, 
আমি মনে মনে খানিকটা দমে গেলেও তাদের 
সাতবন। দিয়ে বলত।ম, 'ধর্য ধঞ্ন, নিশ্চয়ই ও 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্য! 


উন্নতি করবে, তবে একটু বেশী সময় লাগবে, 
এই যা আঁমাঁর কথা এখন সত্যে পরিণত 
হ'তে চলেছে। দেবাশিস আজকাল নিজের 
কাজকে ও পড়াশোনায় বেশ তুফল দেখাচ্ছে। 
আত্মনির্ভরতাও তার অনেক্ক বেডে গিয়েছে। 
আগে মা-দিদিমাঁকে দেখলেই কোলে ওঠার 
জন্য বায়ন! ধরত , আজকাল ছুটির পর তাদের 
দেখলেও ছুটে চলে যায় বাইরে খেলতে, জিপে 
চড়তে । তবে অন্যান্য শিশুর তুলনায় একটু 
আতন্তে আস্তে সে নব কিছু শিখেছে। 

এই অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, মস্তেসবী- 
পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে শিশু ক্রমে ক্রমে 
হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরশীল হাসিখুশি, মুক্তগতি 
অথচ সংযমী। শিশুর দৈহিক, মানসিক, 
পারিবাবিক ও সামাজিক-_-সবগুলি সত্তাই 
এক সঙ্গে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত 
হ'য়ে ওঠে এই নতুন শিক্ষাধারার মাধামে। 
বিদ্যালয়ের নাঁমে যে একদা আতঙ্ক খা তাঁতি, 
সেটা তাদের একেবারেই থাকে ন | বিদ্যালয়কে 
তাঁরা মনে করে তাদেব নিজেদেরই আর একটি 
বাড়ী (৪9০০00 1)0177)9), যেখানে তাদের 
অবাধ স্বাধীনতা আছে আঁপনাঁর শ্তকুমার 
বৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত ক'রে তোলার, অথচ 
কোন কিছুতেই বিশৃঙ্খলা নেই । 

আমার মতো] হযতে। অনেক আগ্রহশীল 
শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যারা শিশুদেব জন্য 
সাঁভ্যকাবের কিছু কবতে গিয়ে মস্তেসবী- 
শিক্ষাপ্রণালীবা দকে আকৃষ্ট হয়েছেন ও সুফল 
পেয়েছেন। শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন সংস্থাতেও 
হয়তে। বহু শিশুদরদী আছেন, ধাদের কাছে 
মস্তেসরীর আকর্ষণ প্রবল। সেই মহীয়সী 
জননী ডাঃ মস্তেসরীর নামে প্রতিটি মাঁহষকে 
যদি আজ শিশুব প্রতি উৎসাহী করে তুলতে 
পারা যায়, তা হ'লে কত মধুর হবে আমাদের 


কান্তিকঃ ১৩৬৮ ] 


এই সমাজ । তাই আঁজ এই নতুন শিক্ষা" 
প্রণালীকে কেবলমাত্র শিক্ষকপমাজে এবং 
শহরের বিগ্ভালযগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ক'রে 
রাধা ঠিক হবে না। সমাজের প্রতি-স্তরের 
মাঁছুষকে- প্রধানতঃ অভিভাবকদের নিয়ে 
আদতে হবে এই কাজে, বিশেষ ক'রে মায়েরা 
সম্ভবমত যদি মস্তেসরী পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ 
কবতে পারেন, তবেই তাদের শিশুদের সমন্তাঁব 


বিজয়া-দশমীতে 


৫৮১ 


বহুলাংশে সমাধান হ'তে পারে। মায়েদের 
সহযোগিতা পেলে শিশুর সর্বাঙ্গীধ উন্নতি করা 
খুবই সহজ, এ কথা মাদাম মস্তেসবী বহুবাব 
ব'লে গেছেন। এই ব্যাপারে গ্রামের ও 
শহবের শিশুশিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন গ্রামীণ 
সংগঠন ও সমাজ-কল্যাণ সংস্থার সঙ্গে একধোগে 
কাজ করলে ভবিষ্যতে ষথেষ্ট সুফল আশ! কর 
যেতে পাবে। 


বিজয়া-দশমীতে 


শ্রীশান্তশীল দাশ 


বছব পরে 'ণণল মা তই, আবাঁব সাঁকি যাঁবি চলে? 
চলে-ষাবার ও পথখানি প্ছিল হল চোখের জলে। 
আবার আনিস্‌, আপিস্‌ মাগো? 
ভূলে মোদের থাকিস্‌ না গে! 
বারে বারেই এই কামন। জাঁনাই মা তোঁর চরণ তলে । 


যাঁওয়-আঁসা কোথায় মা তোর, বিশ্বমযী বিশ্বমাঝে । 
চিরদিনের আসনখানি উজ্জল হয়ে নিত্য রাজে। 

কত উদয়, কত বা লয়, 

ও-আসনের আছে কি ক্ষয়। 
মিছেই বলি যাঁওয়া-আঁপা, অবোধ শিশু কী না বলে। 


খস্কৃত-ভাষার মেবায় কম্বুজ-নারী 
ডক্ব শ্রীতীন্দ্রবমল চৌধুরী 


মালয় সমাজ, জাভা, বোশিও, কাছোডিয়। 
প্রভৃতি অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল 
সংস্কৃত পঠন-পাঁঠন চলে আসছিল অতি 
ব্যাপকভাবে -কেবল বিগত কযেক শতাব্দীতে 
ত। হ্রাস পেযেছে। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে__ 
বিশেষভাবে বচ্দেশের সঙ্গে এদেব ব্যবপা- 
বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে ছিল 
নিগুঢ় সংযোগ । হিন্দুতারত ও বৌদ্ধভারত- 
ছুই-ই এদের হৃদয় গভারভাঁবে আরষ্ট 
কবেছিল। আমাদেব শৈব, বৈষ্ণব, পীশুপ্ত 
প্রভৃতি সর্ব ধর্মতত্ব ও তথ্য বিষয়ে এদের ছিল 


থেকে 


খুবই আগ্রহ। বৌদ্ধ এবং বুদ্ধজননীব 
প্রতিও এদের অগাধ অরদ্ধা। উমা, লক্ষ্মী, 
গঙ্গা প্রভৃতি দেবীরা এখানে পৃজ! লাভ 


করেছেন শত শত শতাব্ী ধবে। কম্বজ- 
দেশের (কাম্বোছিযা1) অন্তরের অন্তরতম 
প্রদেশ আকর্ষণ করেছিলেন স স্বৃত-জননী। 
সংস্কত বাঁকরণের মধ্যে সবশ্রেচ এব" সর্বোৎকৃষ্ট 
পাঁণিনি , তার অন্থ তম বুত্তি জয়াঁদিত্য-_বাঁমন- 
কৃত “কাশিকা” ১ তাঁব চীক1 বাঙালী বৈষাকরণ 
জিনেত্্রবুদ্ধব হাস । এই ন্যাপ, অতি 
ব্যাপক ও গভীরভাবে পড়ানো হত এই 
অঞ্চলে । ভগবান্‌ শঙ্করাচাধেব শিষ্য এখানে 
গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচার করতে , তিনি সেখানে 
বাঁজগুরুঃর আসন লাভ ক'বে শঙ্কর মত প্রচার 
করেছিলেন | “হরি-হব? পুজাও এখানে 
ব্যাপকভাবে দেখ! যাঁষ। 

কিছু পরবর্তী সময়ে ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্মও 
এখানে প্রচারিত হ+ল, মহাযান বৌন্বধর্মও 
পমধিকভাঁবে-যার বিশিষ্ট সকল ধর্মগ্রস্থই 


স*স্কতে রচিত । ফলে কম্থজ-দেশবাসী ছিন্দু- 
ধর্মবলম্বী বা] বৌক্ধর্মবলম্বীই হোন, ধর্ম- 
শিশীর জন্য তার। সকলেই সংস্কৃত বিশেষভাবে 
শিক্ষা করতেন। মাতৃভীতিরও ধর্মপ্রচাঁরে 
প্রচুর উৎসাহ ছিল। তাঁরাও সংস্কৃতে নিষ্ণাতা 
হয়ে জাগতিক ও পারমীথিক উভয় দিকেই 
অভুযুন্নতিব নিমিত্ত--কেবল সার্থকতা-লাঁতে ধন্য 
হননি, স্বকীয় রচনার মাপ্যমে স্থাধী কীতিও 
উত্তরাধিকার-স্ত্রে আমাদেব জন্য রেখে 
গেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম! হচ্ছেন-- 
ইজ্রদেবী । 

সৌভাগ্যক্রমে ইঞ্জদেবী-বিরচিত জয়বর্ম- 
দেবের সময়ের ফিমলক (]১117010]) প্রশ্তবরালপি 
আঙ্গকোর থোমে (&0৫0হ 100) অলিরের 
নিযস্থ ভূগর্ভ থেকে প্রোখিত হযেছে ।১ এই 
লিপিটি শ্লাকে সম্পূর্ণ । 
উপজাতি, বংশস্কা, বসস্তুতিলক প্রভৃতি ছন্দ 
এতে প্রযুক্ত হযেছে। 

সৌভাগাক্রমে ইন্দর্দেবী এই রচনাঁষ 
নিঙ্জের বিষষে, নিজের ভগিনীর বিষয়ে, বাজা 
জয়বর্মদেবের বিষয়ে অনেক কথাই বলে্ছেন। 
লিপির গ্রথমাংশ অতি খণ্ডিনভাবে আমাদের 
হাতে এসেছে, শেষেব দিকটাঁয় অনেকটা 
অব্যাহত আছে। তা থেকে ইন্দ্রদেবীর 
বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমর! জাঁন্তে পারি। 

ইজ্দেবী নিজেব কনিষ্ঠ ভগিনীর প্রশংসায় 
মুখর। তিনি নিছ্গেই তাকে সংস্কৃত ভাষায় 


১০২টি সংস্কৃত 
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পরম-পণ্ডিতা ক'রে তুলেছিলেন। তিনি নিজে 
নগেন্দ্রতুজ, তিলকোত্তর এবং নরেন্দ্রা্রম_ 
এই তিন স্থানের বিহারসমূহের তিক্ষুণীবৃন্দকে 
বিশেষ ক”রে ধর্মশিক্ষা দিতেন | 


এই লিপিতে কম্বজদেশ-নিবাঁী জয়বর্মদেবের 
চম্পার রাজধানী শ্রীবিজয়-বিজয়ের উদ্দেস্ছো 
অভিযানেব বর্ণনা আছে। জয়বর্মদেবেব 
হস্তে চম্পারাজ যশোবর্মদদেব (দ্বিতীয়) নিহত 
হন এবং জয়বর্মদেব জযলাভ করেন। 


জয়বর্মদেব যখন চম্পা আক্রমণে নির্গত হন, 
তখন তাঁর পতীী কি কঠোর তপশ্চর্যায় দীর্ঘকাল 
আত্মনিয়োগ করেছেন, তার বর্ণন|। রয়েছে 
৪০__৫৮ সংখ্যক শ্লোকে £ 


শ্ইন্দ্রদেব্য গ্রভবান্ব শিষ্ট! 

বুদ্ধ" প্রিয়ং সাধ) মবেক্ষমাণ|। 
দুঃখাদ্ু তাপানল-মধ্য বতি- 
বত্মণইচরৎ সা স্থগতত্ত শাস্তম্॥ «৮ 


এমন কঠোব তপশ্চখা তিনি করেছিলেন, 
যাঁব ফলে ষেন সর্বদা নিজের পতিকে চোখের 
সম্মুখেই দেখতে পেতেন (শ্লোক ৬১--৬৪)| 
পতির স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তিনি ধর্চযার 
মাত্রা কমাননি, বরং অধিকতর ধর্মীচরণে 
মনোনিবেশ করলেন (৭১-৯৩)। জাতক 
থেকে ঘটন। অবলম্বনপুর্বক একটি নাটক রচনা 
করিয়ে তিনি ভিক্ষুণীদের দিযে তা অভিনয় 
করিয়েছিলেন । বিশিষ্ট মন্দিরসমূহে কত অজশ্র 
দান কবলেন তিনি । 

ঈদৃশী তপোবৃদ্ধ1! রাজমহিষীর দেহপাতের 
পরে বাজ] জয়বর্মদেব মহিষীর অগ্রজ! ইন্রদেবীব 
অর্থাৎ বর্তমান শিলালিপির রচয়িত্রীর পাঁণিগ্রহণ 


স্কৃত-ভাষার "বায় কম্বজ-নাবী 


₹৮৩ 


করেন । রাজার অন্থমতিক্রমে তিনি বিষ্যাদানে 
মনোনিবেশ করলেন। 
"স্থিতা নবেন্দ্রাশ্রমনামি ধায়ি ষা 
নরেন্দ্রকান্তাধ্যয়নৈর্মনোরমে | 
ররাজ শিষ্যাভিরজশ্রচিস্তিতা 
সরস্বতী মৃততিমতীব তদ্ধিত1 1৮ ৯৯ 
ভগিনীর অপুর্ব জীবনচর্!া এবং পতি 
জযবর্মীব বিজয়গৌবৰ প্রভৃতি কীর্তন-মানসে 
তিনি রচনা করলেন এই মন্দিরগাঞ্-লিপি £ 
স্বভাবভৃতপ্রতিম] বন্শ্রুতা 
সনির্মল' শীজয়দেববর্ষভাক্‌। 
ইদং প্রশস্তং বিমলং বিধাব স। 
নিরপুন্বীণ্যকলা বিদিছ্যুতে ॥ ১৭২ 
১০০ সংখ্যক শ্লোক থেকে জানা যায় 
ইতদেবী ছিলেন ব্রাক্ষণকন্তা, বিবাহ 
করেছিলেন ক্ষভ্জবাজকে। অন্থান্ক রচন! 
থেকেও মনে হয না ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিবাছে 
কোনও বাধা ছিল। 
কম্ধজ-দেশেব আর 
সংস্কতবিথানিপুণা রমণী “নমঃশিবায়'-পত্বী 
ভূপেন্দ্রপপণ্ডি"জননী “ছিলকা দেবী, 
- ধার পরবর্তী নাম “বাগীশ্বরী ভগবতী'। 
তার কীতি-গাথায় কম্বুজ-দেশের সংস্কৃত- 
সাহিত্যের ইতিহাস পবিপূর্ণ। বংশপরম্পরা- 
ক্রমে তার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রগণ বাজগুর 
এবং শ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতৃরূপে দেশের করেছেন 
অকৃত্রিম সেবা। 
এভ্ভাবে এশিয়ার অনেক দেশেই সংস্কৃতের 
সেবা চলেছিল অব্যাহতভাবে । 
ভগবতীর অর্চনা-কালে এই মাতৃ-'গণ'কে 
প্রণতি নিবেদন করি। 


একজন মহিমময়ী 


এবং 


সমালোচনা 
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আগমন শতবাঁধিকীর পটভূমিতে শ্বামীজীব 
শিল্, ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের এই ম্ৃতিসঞ্ষযণ/টি 
আবাঁর আমাদের নতুন ক'রে সেই দেবমানবের 
সান্নিধো উপনীত করেছে। 

এজন্য অদ্বৈত আশ্রম-কতৃপক্ষ সাধারণ 
পাঠকদের অশেষ ধন্যবাদভাজন। বাস্তবিক 
অন্তরঙ্গ শ্বতিকথার যে মধু বৈচিত্র্য এ গ্রন্থে 
পম্িবেশিত, তার ফলে বিবেবনন-জীবনের 
বভ্মুখা প্রভাব সম্বন্ধে অনায়াসে একটি সামগ্রিক 
ধাবণ। জন্মাতে পারে। সহপাঠী নগেন্দ্রনাথ 
৩, শিষ্য হরিপদ মিত্র, গুণমুগ্ধ সুন্দররাম। 
আয়ার ও মাদাম কাঁলভে, নিবেদিত্প্রাণ। 
ভগিনী ক্রিটিন ও নিবেদিতা, ভক্তবন্ধু 
জোস্ফাইন ম্যাকলাউড-- এমনি নানা জনেব 
স্থৃতি্খাঁধ বিবেকানন্দের বাণী ও কাহিনীতে 
মিলে পরমসংতার এই প্রাণদীপ্ত প্রকাশের 
সমুজ্ঘল জ্যোতি পাঠকচিত্তকে সম্রদ্ধ অঙ্গরগে 
উদ্ভাসিত কবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ভগিনী ক্রিষ্টিনের স্মতিকথন। এমন সরল 
প্রাণময় বর্ণনাভঙগী সাহিত্যে ছুলভ সামগ্রী | 

এই অমূল্য গ্রন্থটির অধিকাংশই মুলত: 
ইংরেজী বচনা। তাদের মধ্যে ষে-সব রচনা 


এখনও বাংলায় অনূদিত হয়নি সেগুলি 
অন্ষবাদ ক'রে এগ্রস্থের একটি বাংল! নংস্করণ 
যথাশীঘ্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। লেই জঙ্গে 
এ কথাও স্মরণীয়, লেখকদের ব্যক্তি পরিচয় না 
থাকলে স্মৃতিকথা অপুর থেকে খাঁয়। 
শোভন পব্িচ্ছন্ন মুদ্রণ এই গ্রন্থটির মর্যাদ 
বুদ্ধি করেছে । যাঁরা শ্দেশ € স্বজাতিবে 
ভালবাঁমেন এবং নিজের আধাত্মিক উন্নতি 
জন্য আগ্রহশীল, এ গ্রন্থ তাদের নিত্যণহচব হয়ে 
উঠবে- এ কথ] বলাই বাহুল্য | 
_ প্রণবরত» ঘোষ 


কুমারবিজয়্- ওকারেশ্বরানন্দ প্রণীত। 
প্রকাশক-_ শীবামকুষ সাধন-মন্দির) পে: 
কুণ্ডা দেওঘর (এস.পি )। পুষ্ঠা ৯৮ 
মূল্য এক টাকা । 


গ্রন্থথানি মহিষাস্থরের ইতিবুত, গণেশের 
জন্মবৃত্তাস্ত, কুমারবিজয ও কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা 
বর্ববীক-_এই কাঁহিমী-চতৃষ্টয়েক সংকলন। 
ইহার থম সংস্করণ “তপঃকুমার” নামে 
প্রকাঁশিত হুয়। ম্মর্ণাতীত কল হ'তে এপর্যন্ত 
জগতে যত মহামাঁনবের আবির্ভাব ঘটেছে, 
প্রত্যেকেরই মাতা-পিতা কঠোর মংঘমী ও 
তপস্বী। আত্মসংযম ও তগন্থ্া ছাড়া কখনও 
নসম্তান লাভ হয় না-কাহিনশগুলিতে এই 
এই শিক্ষাই নিহিত। কাহিনীগুলি ন্থখপাঠ্য 
ও সংশিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থের তাঁষা সরল ও 
প্রাঞ্থল-_ সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী। এই 
পুষ্তকের বছুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


কান্তিক, ১৩৬৮ | 


বহ্থ ঘাট রোড, ভবানীপুব, কলিকাতা ২৫ 
হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১) মূল্য এক টাকা । 


এই গ্রস্থটিতে গুরুপূজা, শরত্রীজ্বগন্লাথদেবের 
রথযাব্র], জন্মাষ্টমী, শক্তিপৃজা, কালীতত্ব, 
বাগদেবী সরন্বতী, শিববাত্রি-তত্ব প্রভৃতি 
বিষয়ের রহশ্য ও তত্বকথ। আলোচিত হয়েছে। 
গ্রন্থের শেষাংশে আচাধ শঙ্করের "মণিরত্ব- 
মালার ক্লোকগুলি পদ্যাঙ্গবাদ-সহ সংযোজিত। 
রচনাওপি পাত্ডিত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষষগুলি 
সন্ধে জিজাস্থগণ এই গ্রস্থপাঠে উপকৃত হবেন। 
গ্রন্থের ভাষা সহজ সরল । ইহা প্রচারের 

বিশেষ উপযোগিত। আছে। 
_ন্ুরেন্দ্রনাথ চত্রুবভা 
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ইংরেজীতে ্রীবাঁমকৃষ্চ-লীলাসহচরগণের 
বাণী-সঙ্কলন। মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য __ 
পূর্তাব উপল্বি; শ্রীবামকৃষ্ণ-শিষ্গণ এই 
বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সময়ে যে-সব 
উপদ্ধেখ দিয়াছিঙগেন, তাহা নির্বাচন করিয়। 
আলোচ্য গ্রন্থে বিষয়স্থচীক্রমে সাজানো 
হইয়াছে । বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ধখ, বেদান্ত, 
আত্ম!, ত্রক্ষ, ঈশ্বধ, মাযাঁ, স্থথ-ছুঃখ, জ্ঞান, 
অজ্ঞান, কর্ম, জগ্মীস্তর, মৃত্যু, অনবস্ধ; 
আধ্যাত্মিক ব্বপাস্তব, গুরু, মহাপুরুষসঙ্গ, সেব।, 
তীর্থভ্রমণ, নৈতিকতা, সত্য, কর্তব্য, দয়া, 
পবিত্রতঃ) ব্রহ্মচধ, আঁত্পংঘম, বিচাব, ত্যাগ, 
বৈরাগ্য, পুরুষকার, বিনয়, অহংকাব, ভক্তি, 
শরণাগতি, ধৈর্য, অধ্যবসাযর। আনন্দ, পুজ্জা, 
পাণায়াম, প্রার্থনা) জপ, ধ্যান, অনুভূতি প্রভাতি 

৭ 


সমালোচন। 


৪৮৫ 


বিষয় আলোচিত । এই সব বিষয়ে শ্রীত্ীমায়ের 
উপদেশও উদ্ধৃত হইয়াছে । প্ীরামরঞ্ষের' 
সন্যাসী-শিষ্য শ্বামী ব্রদন্ধানন্দ, শ্বামী প্রেমানন্দ, 
ক্বামী যোগানন্দ, শ্বামী শিবানন্ন, হ্বামী সারদা- 
নন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী রামরুফানন্দ, 
স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অভ্ভুতানন্দ, স্বামী 
অধৈতানন্দ, স্বামী অ্রিগণাতীতানন্দ, স্বামী 
অখগানন্দ, ম্বামী হবোধানন্দ, স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ এবং গৃহী ভক্ত 
গিরিশচন্দ্র, মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) ও নাগ 
মহাশয়ের কথ! উদ্ধত হইয়াছে। 


ভুমিকায় লিখিত হইয়াছে, স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ম্বতশ্তর পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হওয়ায় এই পুম্তকে লিপিবদ্ধ 
হয় নাই। 


শ্রীরামকঞ্ণ-শিষ্ঠগণের এই ধরনের বাণী- 
সঙ্চলন প্রশংসনীয়। আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি- 
কামী ব্যক্তিমান্রই পুস্তকটি পাঠ কৰিলে 
লাভবান হইবেন। 

ছাপা, কাগজ, ব।ধাই ভাল। 


মহাবোধ-_মনীধা দেবী চট্টোপাধ্যা় 
প্রণীত। প্রকাশক ঃ অর্চম! পাবলিশার্স, ৮বি, 
বমানাথ সাধু লেন, কলিকাত। ৭। পৃষ্ঠা ২২, 
মূল্য পঞ্চাশ নঃ পঃ। 


পুষ্তিকাঁটি ২টি কবিতার সন্কলন, তগ্মধ্যে 
ঝ)ই্রনেতা”, *বিশ্বমৈত্রী” যৌথকাজ', “জিনধর্ম? 
উল্লেখযোগা। 


শৌরতাবিনী--( নবপর্যায়) শ্রাবন, 
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া) পৃষ্ঠ! ২৪, বাধিক মূল্য 
এক টাঁকা। এই জ্রৈমাসিক পত্রিকায় রবীন্্র- 
জয়ন্তী শতবাধিকী, প্রাচীন ভারতের ছাঞ্খশালা, 
ভার্তযুদ্ধ প্রভৃতি আলোচিত। 


৫৮৬ 


বিষ্ভার্থী (৩৭ ধর্ষ, ১৩৬৭) £ প্রকাশক-- 
স্বাষী সন্তোধানন্দ, সেক্রেটারি, বামকৃষখ মিশন 


কলিকাতা বিষ্যার্থী আশ্রম? বেলঘরিয়া, 
২৪ পরগন]1। পৃষ্ঠা '০৬। 
কলিকাতা বিদ্ার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ- 


পরিচালিত স্থমুদ্্রিত “বদ্যার্থী' পত্রিকাটি উতৎ্কষ্ই 
বচনা ও কবিতায় সমৃদ্ধ হুইয়। প্রকাশিত 
হইয়াছে । স্বামী নির্বেদানন্দের ছুষ্টটি 
বচন 'জ্ীবীমকষ্ের অদ্বৈত সাধনা) ও 
“[;০1০-196ট]9' পত্রিকাটি অলংকৃত করিয়াছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভাবীকাল” লেখাটিতে 
চিন্তাশীলতার পরিচয় পাঁওয়া যাক) ইহাতে 
শ্বামীজীব ভাবধার যে ছেশকালের সীমা 
অতিক্রম করিয়াছে, তাহ। যুক্তিপূর্ণ ভাষায় 
আলোচিত। অন্যান্ উল্লেখধষোগ্য রচনা £ 
স্পুটনিক, জন্মাষ্টমী, 'পুরবী'র কবি র্বীন্্রলাথ, 
বাংল। সাহিত্যে 'বিজয়াঁ'গাঁন, পুরীর পথে, 
1,017 13900109, ৮৮ 00৯15 আমাদের 
আশ্রম” রচনাটিতে আশ্রমেব ক্রয়োনতির 
ইতিহাস ও জীধন-ধাঁর। বিবু 5। 

বিশ্বভারতী পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা )-- 
সপ্তদশ বর্ষ সম্পাদক-_ 
শ্রীস্থধীবগ্ুন দাপ; প্রকাশক-_্রীশরদিন্দু বন, 
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, 
কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা ৪১, মুলা চাঁব টাক।। 

রখীন্দ্রশতবর্ষপূতি উপলক্ষে বিশ্বভারতা 


( ১৩৬৭-৬৮ ) 2 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 


পরিকার এই খণ্ড প্রকাঁশিত হইয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের রচনা, অঙ্কিত চিত্র এবং তাহার 
আঙল্োকচিত্রেব প্রতিলিপি দ্বারা পর্রিকাটি 
অল'ক্কৃত। বুবীন্রনাথের হুস্তাক্ষরে তাহার 
রচনা] যেভাবে পরিবেশিত হুইযাঁছে, তাহাতে 
কবির ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যাইবে। 
রবীন্দ্রনাথের স্মবয়পী আচার্ধ প্রফুলচন্জ্রে 
শতবাধষিক উৎসব অন্ুষ্ঠান-সময়ে তাহাকে 
লিখিত কবি পত্বেবক প্রতিলিপি মুদ্রণ 
সমযোপযোগী হইয়াছে । 

পাঁওুলিপির মধ্যে “ভগ্রহদক়'। “মানসী।, 
“সোনার তরী”) এখেয়াদ। গার পবিদায়- 
অভিশাঁপ', “ঘরে বাইরে, ও “শেষ সপ্তক'এর 
একটি করিয়! পৃ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ালীগর, 
বহ্ধিমচন্ত্র প্রভৃতি মনীষীর উদ্দেশে বচিত 
কবিতা স্থান পাইয়াছে। প্রতিরূতির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য £ “সংবর্ধন।'- নোবেল প্ররস্কাঁব 
প্রাপ্তি উপলক্ষে, বালীকিপ্রতিভ, “বিসর্জন: 
ও “ডাকঘর? অভিনয়ে? সুহ্ৃদ্ৰ্গসহ, “সাধনা” 
সম্পাদক, বঙ্গীয-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম 
অধিবেশনে মৃভাপতি, জাপানে, রাশিয়ায়, 
তিরোধানের এক বৎসব পূর্বে, আশি বৎসরের 
জন্মোৎসবে। 

কাগজ, ছাপা ও বাধাই হ্ন্দর। মুল্যবান্‌ 
বিষয়ে লমৃদ্ধ পত্রিকাটি প্রত্যেক গ্রস্থাগারেই 
রাখিবার মতো। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শরীত্রীহর্গাপূজা 

বেলুড় মঠে £-যথাযোগ্য গম্ভীর পরি- 
বোশর মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে 
মৃন্মণী প্রতিমায় জ্গজ্জননী শ্রীশ্রুদর্গাদেবীর 
উপাসনা অনুষ্ঠিত হুইয়াছিল। আকাশ 
দাধাবণতঃ পরিষ্কার থাকায় পুজার কয়দিনই 
মঠে বহুলোকের সমাগম হয়। মহাষ্টমীর 
দিন ৯০০০ ভক্ত_বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করবেন) 
অন্ত ছুইদিন হাতে হাতে বছ ভক্তকে 
প্রলাদ দেওয়া হয়। 


শাখাকেজ্রে£ আসানসোল, করিমগঞ্জ, 
কামারপুকুর, কাথি। জয়রাযবাটী, জলপাইগুডি, 
জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর) নারায়ণগঞ্জ, 
পাটন|, ববিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম ), 
“!প্বাই, মালদহ, মেদিনীপুরঃ রহুড়া, শিলচব, 
শিলং, প্রীহট্ট ও সোনার শা আশ্রমে 
প্রীশীদুর্গোৎ্সব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

বোম্বাই আশ্রমে অন্ঠান্ত বৎসরের গ্ঠায় 
অন্তর্দেশীয় ধর্মসম্মেলন অস্ুষ্টিত হয় । 


দ্বারোদঘাটন ও উদ্বোধন 

কলিকাতা? গত ১ল] নভেগ্ধর রামরুফ। 
মিশন ইনস্সিট্যুট অব কালচারের (8০708- 
101517716101991010 [07396:0069 ০: 00160, 
90] 78210 091006৮৪, 99) নুতন ভবলের 
ঘ্রোদঘাটন এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি- 
সম্গেলনের (11998-57956 0018029]0০92- 
19:8069 ) উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান 
মস্ত্রী শ্রাজওহরলাল নেহরু । ইনস্টিট্যুটের 
বিবেকানন্দ হলে ডক্টর সর্বেপজী রাধাকৃষ্জনের 


সভাপতিত্বে এই অহৃষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বৈদিক 


মন্ত্র বাব অনুষ্ঠান শুরু হয। পশ্চিমবঙ্গের 
বাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজ নাইডু স্বাগত ভাষণ 
প্রদান করেন। ইমস্রিট্যুটের সম্পাদক 
স্বামী নিত্যস্বন্রপানন্দ এই ভবনের উদ্দেশ্য ও 
কার্ষধারা বর্ণল! করেন। প্রধান মন্ত্রীর 
ভাষণেব পর ইউনেস্কোর ( 077900) শ্রতি- 
নিধি, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কতি-সম্মেললের 
সভাপতি ডক্টর দি, পি. রামস্বামী আয়ার এবং 
কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক 
দগ্তবের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বক্তৃতা 
দেন। সভাপতি ডক্টর রাধারুঞ্ন ভাষণ 
প্রদান কবিলে পর ইনন্্টিট্যুটের পক্ষে 
শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মানিত অতিথিবর্গ 
ও গশমরবেত সকলকে বধশ্কবাদণ জাশান। 
অন্রষ্ঠানের শেষে 'জমগণমন? গীত হয । 


প্রাচ্য-গ্রতীচ্য কষ্টি-সম্মেলন ৯ই নভেম্র 
পর্যস্ত অনুচিত হইবে । নানা দেশের বিভিন্ন 
বক্তাগণ সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষযে পাগ্ডিতা- 
পূর্ণ আলোচনা করিবেন। 


রবীজ্দ্রজম্মশতবর্ষ উৎসব 


বেলুড়ঃ গত ৫ই হইতে ৮ই অক্টোবর 
পর্যস্ত বেলুড় রামকষ্জ মিশন বিদ্যামন্দিরে বিশ্বকৰি 
ববীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপৃতি উপলক্ষে চারি- 
দিবসব্যাপী উৎ্নব জুচারুন্ূপে সম্পন্ন হইয়াছে। 
প্রারস্তে ব্রহ্মচারিবুন্দ বেদমন্ত্র দ্বারা] মঙ্গলাচরণ 
করিলে পর আযৃগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেদগান 
করেন । স্বামী বিমুক্তানন্দ কবিপ্রতিকূতিতে 
মাল্যদান করিয়! শতদীপ প্রজালনের দ্বার! 
উত্সবের উদ্বোধন ঘোষণা করিলে স্বামী 
তেজসানন্দ সমাগত নুধীমণ্ডলীকে শ্বাগত 


৫৮৮ 


জানান । কবিগুরুর ভারতচিত্তা এবং বঙ্গ- 
সাহিত্যে তাহার প্রভাব--এই ছুইটি বিষয় 
প্রথম দুইদিনের সাহিত্য-সভায় আলোচিত 
হয়। প্রথম দিনের সাহিত্য-সভায় সভা- 
পতিত্ব করেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীঞ্জনার্দন 
চক্রবতা এবং প্রধান অতিথির আপন গ্রহণ 
করেন ব্ঙ্গবামী কলেজের অধ্যাপক শ্রুজগদীশ 
ভট্টাচার্য । 

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রেসিডেন্সি 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীভবতোধ দত্ত এবং ডক্টর 
হরপ্রসাদ মিত্র যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান 
অতিথির আমন অলংকৃত করেন। এই ছুই 
দিনের সাহিত্য-সভায় বিদ্যামঙ্গিরের অধ্যাপক 
ডক্টব অরবিন্দ পোদ্বার, শ্রশীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
এবং শ্রীপুলিনবিহারী দান অংশগ্রহণ 
করেন। 

তৃতীয় দিন বিশ্বভারতী সঙীত-ভবনের 
প্রান্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্রন মঞজুমধার 
সভাপতিত্ব করেন। কথায ও গানে ববীন্দ্র- 
মঙ্দীতেব বৈশিষ্ট্য-ব্ধপাষণ ছিল এই সম্ভার 
উদ্দেশ্য ৷ রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি কণ্টসঙ্গীতেব দ্বাব1? সন্তাপতির 
সঙ্গে সহযোগিতা করেন। বিছ্ামন্দিবে 
অধ্যাপকবৃন্দ এ দিন কবিগুরুব 'বৈকুষ্ঠের 
খাতা? নাটকটি দক্ষতার সহিত মঞ্চস্থ করিয়! 
সকলেরই প্রশংসাভাজন হন | 

চতুর্থ দিন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ এবং 
অধ্যাপকবুশ্দের £মলিত উদ্ভমে বিচিত্রাহ্ষ্ঠান 
হয়। বিছ্যামন্দির-ছাঙ্জবুন্দ কর্তৃক কবিগুরুর 
'গুরুবাক্য” 'অত্ত্যেষ্টি-সৎকার? এবং 
*শারদোৌৎসব”_ এই তিনটি নাট্যাভিনয় এই 
দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছাত্রবৃদ্দের 
অপুর্ব অভিনঘ-সাফল্য সকদকে চমত্কৃত 
করে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_১০ম সংখ্যা 


বন্ৃতা-সফর 
১৯৬১ থৃষ্টান্দে বিভিন স্থানে দ্বামী সন্বুদ্ধানজ্ 
শিয়লিখিত বিষয় অবলঘ্বনে বক্তৃতা করেন । 


তারিখ স্কান বিষয় 
মার্চ) ২৪ পাটন (উত্তব বর্তমানে প্রয়োজন 
গুজরাত) (হিন্দী) 
২৫ পাটন টি.বি,. স্বাস্থ্যই মানব- 


শ্যানাটেরিয়াম জীবনের পবম 
সম্পদ (ইংরেজী ) 


এপ্রিল, ৮ কলিকাতা জগতের থঙমঞ্জে 
বলবাম-মন্বিবক আীবামকুষ। 
৯ পুরুলিয়। ভার ত-গঠনে 
রামবাগান শ্রীবামকৃষ্ণ 


১০ বামকুষ্জ মিশন বর্তমানে 
বহুমুখী বিদ্যালয প্রয়োজনীয় শিক্ষ! 
১১ দেওঘব রামকৃন্দ চরিত্র-গঠনের 
মিশন বিদ্ভাপীঠ শিক্ষা 


১৯ কলিকাতা জগতেব ধর্মে 
পূর্ব রেলওযে শীরামকৃ্জের দান 
অফিন 
২০ বাবাসত স্বামী শিব।নন্দের 
শিবানন্ব-ধাম জীবন ও বাণী 
২০ গবর্ণমেন্ট ভ্ীবামকৃঞ্জের 
হাই স্কুল মহাঁন্‌ শিষ্যগণ 
২২ ভুবনেশ্বর বর্তযানে যে 
হাইস্কুলহল শিক্ষাৰ প্রযোজন 
২৩ কলামন্দির বর্তমানে ধর্মের 
প্রধোজনীঘতা। (ইং) 
২৭ কটক নব ভারত গঠনে 
নারী-সঙ্ঘ শ্রীবামক্ষ্জের দাঁন 


(ইংবেজী) 


মে,৩ কলিকাতা! জীবনের উদ্দেশ্য 


আনন্দ আশ্রম 

১৮ বোম্বাই সর্বতোমুখী শিক্ষা 
বিড়ল। হল 

১৯ বোম্বাই স্বামী বিবেকানন্দের 
পারদা-সঙ্ঘ বাণী 
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তারিখ স্থান বিষয় 

যে, ২৫ হুগলি মহুপীন শ্বামী বিবেকা- 
কলেজ নন্দেব বাণী 

২৬ ইনৃষ্রিট্যুট অবৃ শ্রীরামকৃষ্ণ 

টেকনোলজি ও যুগধর্ম 

অগস্ট, ২৪ বোম্বাই ওরলি বৈদিক ধর্ম 
টেম্পল 

সে?প্ট, ১৭ কলিকাতা! মিত্র স্বামী বিবেকা- 

ইন্স্টটিউশন নশ্দেব শতবাধিকী 


আমেরিকায় বেদাস্ত 


সেন্ট লুই £ বেদাস্ত-সোসাইটি--১৯৬ 
ৃং বাণিক কার্ধবিববণী £ কেন্ত্রাধ্যক্ষ-_ স্বামী 
মত্প্রকাশানন্দ। 


(১) রবিবারে ধর্মালোচনা £ সোসাইটির 
উপাপনা-মন্দিরে সারা বখ্সর ববিবাবে 
সর্বপমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। জনসাধারণ 
এবং নান] ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান 
চইতত ছাত্রগণ যোগদান কাবন। 


(২) ধ্যান ও কথোপকথন £ প্রতি মঙ্গলবার 
সন্ধ্যায় স্বামী স্প্রকাশানন্দ আগ্রহশীল 
ব্ক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা! দিয়াছেন এবং 
শ্রীমদূভাঁগবতের অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত প্রশ্রেব 
সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। 
মঙ্গলবারের ক্লাসের যোট সংখ্যা 
এইন্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তগণ 
ধ্যানভ্যাম করেন। 


৪৬ | 


(৩) অতিবিক্ত সভাঁঃ. সোসাইটির 
উপাপনা-মন্দিরে ছাত্রদের জন্ত ছুইটি বিশেষ 
অধিবেশমেব ব্যবস্থা করা হয় এবং “হিশ্টুর 
দৃষ্টিতে জীবন? বিষয়ে বক্তৃতা ও ছাত্রদের 
ব্যক্তিগত প্রশ্রের উত্তর দেওয়1 হয। 

(8) উৎ্দব : শরীর, বুদ্ধ, থৃষ্ট, শঙ্করাঢাঘ, 
শররামকক্, শর্মা, স্বামী বিবেকানন্দ ও 


শ্রীরামক্কষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৮৮ 


স্বামী ব্রন্জানঙ্দ মহারাজেয় পুণ্য জম্মদিবসে 
এবং অন্থান্ত উৎসব-দিনে (ছুর্গাপুজা, বড়দিন, 
গুড ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধরুন পুজা, 
ভজন, শান্ত্রপাঠ ও জীবনী-আলোচনার 
ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীবামক্কষ্ত-জন্মতিথি 
উপলক্ষে সমবেত সকলকে ভোজনে বিশেষ- 
ভাবে আপ্যাযিত কব! হয়| 


॥ 


(৫) অবকাশ : অগস্ট ও ধে্টে্বরের 
প্রথম দিকে গ্রীম্মাবকাশের সময় বেদাত্তাহরাগী 
ভক্তবুন্দ ববিবার পকালেব ও মঙ্গলবারের সাহ্বয 
প্রাথনায যোগদান কখিয়াছেন। 


(৬) অতিথি ও পরিদর্শকবৃদ্দ : এই বৎলর 
বিভিন্ন স্থান হইতে ৩ জন বিশিষ্ট অতিথি 
সোসাইটি পরিদর্শন করেন। ইহাদের অনেকেই 
উপাসনায় যোগদান কবেন| গেণ্ট লুই 
হইতে কয়েকজন ম্বামী সতপ্রকাশা- 
নন্দের সহিত সাক্ষাৎকাবেব উদ্দেশ্যেই 
আসেন। 


(৭) ব্যাশ আলোচনার মাধ্যমে 
কেন্দ্রাধ্যক্* ৮৫ জনকে সাধন-নিধেশ দেন। 


(৮) শ্রন্থাগার £ সোসাইটির সদশ্যবুষ্দ 
ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের যখোপযুক্ত সব্ব্যবহাব 
করিতেছেন । 

(৯) প্রচারের পরিধিবিস্তার £ ক্যানসাস 
শহব। মিশ্রী ও ইহাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 
বেদাও ও শ্ররামরুঞ্চ বিবেকানন্দেব ভাবধারার 
প্রচার কাধ ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ 
করিতেছে । ভারতের আধ্যাত্বিক বাণী” 
“ধ্যান”, “ধর্ম ও ভারতীয় দর্শন ও এরা মক্কুঝি- 
বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন” বিষয়ে স্বামী 
সংপ্রকাশানন্দ বক্তৃতা দিয় জনসাধারণের 
আগ্রহ উদ্দীপিত করিয়াছেন। 


বিবিধ 


গ্রন্থাগার-উদ্বোধন 


পোর্টব্লেয়ার : গণ্ত ১৫ই পেপ্টেষ্বর চীফ 
কযিশনাব শ্রী বি এম. মহেশ্ববী আই. এ. এস 
বিশি্ই অতিথি ও ভক্তবুন্দের উপস্থিতিতে 
নবপ্রতিষ্ঠিত “রামকুষ্ণ স্ণ্টোরের' গ্রন্থাগারের 
উদ্বোধন কবেন। শ্ীমহেশ্বী তাহার ভাষণে 
বলেন, ভগবানের দরবারে উচ্চনীচ ভেদ নাই, 
সেখানে সকলেই সমান। তিনি এই আশ! 
প্রকাশ করেন, এই প্রতিষ্ঠান আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্ধের  অধিবাসিগণের মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক প্রযোজন মিটাইতে সক্ষম হইবে। 

সমাগত অভিথিবুন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ 
জানাইযা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবিনয়কুমার 
লাহিড়ী বলেন, সত্যকাবের সুখ এবং শাস্তি 
একমাত্র ধর্মের পথেই পাওয়। সভব। বর্তমান 
জগৎ ধর্মের পথ ত্যাগ করিয়! অলীক মায়ার 
পশ্চাতে ধাবিত হইয়া! ধবংমেব পথে ছুটিয়া 
চলিয়াছে। তিম এই প্রতিষ্ঠানে জন্য 
সকলেব নিকট হইতে সাহায্য ও সহাহৃভূতি 
প্রার্থন। কবেন। 

সভাষ শ্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাবিষয়ক 
একটি বক্তৃতা পাঠ কবিণা শোনানো হয়। 
কুমারী মনোবমাব শ্রীবামকঞ্েব উপদেশাবলী 
পঠ এবং আ্রীমাকলানীৰ ভাষণ মনোগ্রাহী 
হইয়াছিল। ধর্ষয ও ভক্ত সঙ্গীত গাহিয়। 
অশুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়| 


কাধবিবরণী 
চেতল। ঃ শ্রুরামকষ্চ-মণ্ডপের বাধিক 
(১৯৫৮-৬১) কারধবিববশীতে প্রকাশ £ আলোচ্য 
বর্ষ গুলিতে এখানে পুজা, শীন্্রপাঠ, ধর্মালৌচনা। 
উৎ্মব ও নবনসারা্ণ মেব। নিষ্ঠার সহিত 


স্বাদ 


অহ্ষঠিত হুইয়াছে। ছুইটি হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসাঁপয়েব প্রত্যেকটিতে প্রতি বর্ষে দশ 
হাজারের অধিক রোগী চিকিৎসা লাভ 
কবিয়াছে। সমিতির ছুপ্ধ বিভবুণ কাঁখও 
উল্লেখযোগ্য । এই মণ্ডপের ফলত শাখ।- 
আশ্রমটি ক্রমোনতিব দিকে অগ্রসব 
হইতেছে । 


ভাবতমহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসম্ধান 

বাষ্টপঘের শিক্ষা, বিজ্ঞীন ও সংস্কৃতি সংস্থ1 
সম্প্রতি একটি ঘোষণায় জানাইয়াছেশ যে, 
ভাঁবতমহাসাগব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য 
ংগ্রছে নিশ্নলিখিত ২২টি রাই সহযোগিতা 
কবিতেছেন: অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জাখানি 
ভাঁপান, পাকিস্তান, দক্ষিণ আত্মিক ইউনিষন, 
সৌভিযেট বাশিয়া, যুক্তরাজা, মাকিন যুক্তলাই 
সিংহল, চীন প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ভারত, 
ইত্োনেশিয়া) ইজবাযেল, নেদারল্যাওস, 
পতুগাঁল, মালয়, ভ্রদ্ধ, থাইল্যাণ্ড, পূর্ব- 
আফ্রিকার বুটিশ রাঁজ্যাচল এবং মবিশাস। 

ইন্টাবন্তাশম্কাল কাউন্সিল অব পায়েনটটিফিক 
ইউনিযনস এবং রাষ্সংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান 
ও স্ংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে এই পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হুইয়ীছে। এই সমীক্ষায় ৮৫টি 
জাহার্দ (নযোগ করা হইতেছে। ভারত- 
মহাসাগর সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই সংগৃহিত 
হইযাছে এবং এই মহাসাগবের কযেকটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই এই অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য- 
সংগ্রহের পরিকল্পন। গ্রহণ করা হইয়াছে । এই 
পরিকল্পনা অনুসারে বাফুপ্রবাহ, নুতন নৃত্ন 
বাঁনায়নিক পদার্থ, সামুত্রিক জীবজ্জন্ত এবং 
সমৃদ্রতলের পর্বত ও পাহাড় সম্পর্কে বহু নূতন 
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তথ্যের সন্ধান কবা হইবে এবং মানচিত্র ঠয়ার 
কর! হইবে। | 

এই প্রমজে বল। হইয়াছে ঘে, বিজ্ঞানীদের 
ধাবণ1 উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে 
প্রবাহিত মৌন্মী বাঁধুর প্রতিক্রিয়! সামুদ্রিক 
প্রবাহের উপর রহিয়াছে-এ-সম্পর্কে বিশেষ 
তথ্যান্ুমদ্ধানের পবিকল্পন1 গ্রহণ কর] হইয়াঁছে। 

প্রশান্ত মহাসাগরে ও অতলাস্তিক 
মহ[সাগবের ভূসংস্থানিক অবস্থা একপ্রকার 
নহে। ইহাদের মধ্যে কোন্টির সঙ্গে ভাবত- 
মহাসাঁগবের সাদৃশ্য রহিযাছে তাহা এই 
তথ্যান্ুসন্ধ।নের ফলে জানা যাইবে। ইহাঁতে 
যেসকল অগভীর অঞ্চল রহিয়াছে সেখানে 
প্রচুর মৎস্তের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে 
বলিয়) বিজ্ঞানীরা আশ কবিতেছেন । 
(মাকিন বার্তা হইতে ) 
পাল আমলের শিল্প-কলার নিদশন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্বতত্ব অধিকার 
বর্ধমান জেলার ডচাপনে এক প্রাচীন স্থান 
আবিষ্কাব করিযাঁছেন। স্থানটিতে অতীত 
যুগের বিস্তৃত ধবংসাঁবশেষ পাওয়া গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ পাল আমলের এক প্রকাঁও নির্মাণ- 
কাধকে আচ্ছন্ন করিয়া ষে উচ্চ ম্ৃত্তিকান্তৃপ 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 
শিল্পের নিদর্শনে পরিপূর্ণ । 

সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য যুগের রমণীয় মুতিশিল্পন্্ই 
ষে দেবীমৃদ্তি এই স্থানে পাওয]| গিয়াছে, উহার 
মধ্যে খুঃ ১০ম শতকের শেষভাগে পাল শিল্পের 
ছন্দোময় যুগের স্বাক্ষর লক্ষ্য করা ঘায়। 
স্থানীয় প্রসিদ্ধি এই যে, উচাঁলন নামটি উনা! ও 
অনিরুছ্ধের পৌরাণিক কাহিনী হইতে উদ্ভূত । 

মধ্যযুগীয় স্ুপ্রসিক্ধ দুর্গ জঙ্গলাকীর্ণ 
গডমান্দারণের ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শনসমূহ 
আবিষ্কারের জন্তও উক্ত অধিকাৰ চে 


বিবিষ সংবাদ 


&৯১ 


করিতেছেন। খুঃ ১১শ শতকে ববেন্ত্রভূমিতে 
যে কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়, উহ! দমনের জন্য পাল 
আমলে একদা এই দুর্গের সৈম্কদল রামপালের 
অভিযানে যোগদান করেন । 

এই সকল অহৃসন্ধানের ফলে প্রায় ১,০০০ 
বৎসর পূর্বের প্রস্তর-নিমিত একটি উপালন।- 
স্থানের বিবাট ধ্বংস আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

এই আবিষ্কাব যেমন আত্মরক্ষার্থ স্ৃবিস্তীর্ণ 
ও উচ্চ মাটির টিবি-সমন্বিত গডমান্দারণের 
ইতিহাসের উপর নুতন আলোকপাত করিয়াছে, 
তেমনি এই অভিযানে বপনাবাযণগামী 
শিলাবতীর উপনদী আমোদরের তীববর্তী 
শিবোমপিপুরেব পার্শভুমিতে মধ্যপ্রস্তবযুগীয় 


প্রাগৈতিহাসিক ক্ষুত্বু হাঁতিয়ার-সমন্বিত 
স্থবনেরও আবিফাঁর সম্ভব হুহয়াছে। হুগলি 
জেলার কামারপুকুরের নিকটবর্তী এই 


প্রাগৈতিহাসিক স্থানটি বূপনারায়ণের দক্ষিণ- 
কূলের সন্নিকটস্ক প্রাচীন সত্যতার পশ্চাদ্‌ভমি 
(হিসাবে প্রতিভাত ছইতে পাঁবে। 
(আনন্দবাজার পত্রিক! হইতে সঙ্কলিত ) 
গুপ্তযুগেখ মুর! 
সম্প্রতি হুগলি জেলার মহানাদ গ্রামে 
বৃ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীর এবটি প্রাচীন স্বর্ণযুদ্র। 
পাওয়া! গিয়াছে । মুপ্রাটির একদিকে দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের দণ্ডায়নান অবস্থকাব ছবি 
অঙ্কিত রহিয়াছে, মহারাজার বামহুস্তে একটি 
বুহৎ ধন্ধু এবং দক্ষিণ হস্তে বাণ। অপর দিকে 
আঁঙ্কত আছে সিংহাসনে উপবিষ্ট। ধনদাত্রী লক্ষ্মী- 
দেবীর মুতি, তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধনরত্ব দান 
করিতেছেন। ক্ষুদ্রলিপিতে একদিকে “ভ্রীচন্্ু 
লিখিত আছে এবং অপর দিকে 'শ্রীবিজ্রম? | 
নবাবিষ্কত মুন্রাটি গুপ্রয্গে বাংলার 
বাঁজনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিস্থিতির উপর 
আলোকসম্পাত করিতেছে । ( সন্কলিত ) 


৫৯২ 


উদ্বোধন 


কলিকাতা জনসংখ্য। 
সাম্প্রতিক লোকগণন| অনুসারে £ 


কলিকাতায় বসতির ঘনতা! চরষে উঠিয়াছে, 
পূর্ব ও দক্ষিপ অঞ্চলের লোকসংখ্যা যথেষ্ট 
বাড়িয়াছে ও মধ্য কলিকাতার কয়েকটি স্থানে 


বদতি কমিয়াছে। 
১৯৫১ 
বহবাজার 
বড়নাজার 
জোড়াবাগান 
বেলগা ছি! 
কাশীপুর 
ভবানীপুর 
টালিগঞ্জ 
আলিপুর 
ট্যাংর! 
বালগঞ্জ 
বেলিগ়্াবাট'! 
মাঁণিকতল। 
নিও আলিপুর 
কলিকাতা (নূতন ) 


৪৩৭৭৯৪ 
₹ ৩,৮৪৬ 
১১২০৭২৬৬ 


৪৪,৯২৪ 


১৯২,৯৮৯ 


৬৪,৭*৪ 


কণিকাহা (পুরাতন) ২৫,৪৮, 


টালিগঞ্জের 
(নুতন €টি পল্লী) 


১৯৬৯ মগ্ভব! 


৩৪ ৩৩৮ সপ 
৪৭৯৫৮ পপ 
প্রায় স্থির 
+ প্রায় ২৯০০ 
+ ২৭৩ 
শী ৩০৩৩৬ 
২।০৯,৯০* + 


৮০,৬৮৯ 


ঞ 
+++++ 


২৯,২৬,৪৯৮ 
৬৭৭ +১১১০১* ৫ 


২,৬৭,৬১৯৬ 


[ ৬৩তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


কালিকতার ৮০টি পল্লীর মধ্যে বাঁগমারি 
উল্টাডাঙ্গার লোকসংখ্য। সর্বাধিক--৭৪,৭১৭, 
৩|রপর ষাদবপুবের-_ 
কলিক1তায় মোট 


৭০,২৮৩ 

গুরুষ-_ ১৮১১৪/১৩১ 

নারী 

পলীহিসাবে শিক্ষিতের সংখ) 
যাঁদবপুরে,; 


১১,১২,৩৬৭ 


সর্বাধিক 


কলিকাতা 
১৭১১২১৫ ৭৩ 


যাদবপুর 


মোট শিক্ষিত ৪৯,১১৪ 


পুরুষ 

নারী 
শতকব! হিসাবে ডালহৌসি নর্থ (৩৮ নং) 

পল্লীতে শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ_ প্রায় ৭০%। 


১১১৩৯,৪ ০২ ২৭,৮৪৫ 


৫১৭৩১ ১৭১ ২১)২৬৯ 


যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগত আয় 

যুক্তবাজ্যে (0...) ব্যক্তিগণ আয়েব 
মোট পরিমাণ 
এই বিপুল অর্থের ৩০% জমিজায়গা, বাড়ীঘর, 
আমবাবপত্র ও গৃহস্থালির জন্য বায হয়। 
২০% স্টক ও শেদাঁবে,। ১৭% গবনমেণ্ট 
পিকিউরিটিতে; ১৭% নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা এবং 
১৬% সমাজসংগঠনে | 


৪০১০০০১৩০৯১০০০ পাউগু। 


(সক্কলিত ) 


আবেদন 


বিহারে বন্যার্-সেবা 


বিহারে মুঙ্গের জেলায় বারহিয় (80758) থানায় (কিউলের পরে তৃতীয় স্টেশন) 
বামকৃষ্জ মিশণ কর্তৃক বন্ঠার্তদিগের সেবা! (891191) কর! হইতেছে । বাবহিয়। থানাটি সাম্প্রতিক 
বন্টায সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। বঙ্াপীড়িতদের সবপ্রকাব দাহায্যই প্রয়োজন । বামকৃষ্ণ 
মিশন হইতে তুলার কম্বল, ধুতি, শাড়ি এবং শিশুদেব পোষাক দেওয়! হইতেছে। 

এই পেবাকাধে অর্থ-সাহায্যের জন্ত সম্ঘদয় জনসাধারণের নিকট আমর! আবেদন 


কবিতেছি। রামকৃষ্জ মিশন সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সকল প্রকাব সাহায্য লাদরে গৃহীত হুইবে 
এবং প্রান্তিষ্বীকার কর। হইবে। 


৩১৯১০৯৩৬৩১ 


ভ্বামী বীরেম্বরানন্দ 
সাধারণ সম্পাদক, রামরু্চ মিশন 
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওডা 


ই 
৫৮৬8২ 





অন্তর্যামী বর্গ 
যস্মাৎ সবমিদং প্রপঞ্চরচিতং মায়াজগজ্জায়তে 
যন্মিংস্তিষ্ঠতি যাতি চান্তসময়ে কল্লানুকল্লে পুনঃ 
যং ধ্যাত্ব! মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং বিন্দস্তি মোক্ষং ফ্বং 
তং বন্দে পুরুষোত্তমাথ্যমমলং নিত্যং বিভুং নিশ্চলম্‌ ॥ 
__ ব্রহ্মপুরাণ ১১ 


এই দ্ূপ-রস-গন্ধ-শব্ব-স্পর্শময জগৎ কোথা হইতে আদিল? তত্ববিদ্গণ বলেন, ইহা! 
মায়ারচিত। মায়! কোথায় অধিষ্ঠিত? সর্বকারণ-কারণ ব্রন্মই অনির্ধচনীয়] মায়ার অধিষ্ঠান। 
তাই ব্রন্ষের ধ্যান এবং উপাসনাতেই মানব-জীবলের সার্থকতা । 


এই প্রপঞ্চমর নিখিল মায়াজগৎ ধাহ1 হইতে জন্মিয়াছে, ধাহাতে অবস্থান করিতেছে এবং 
প্রলরে যাহাতেই পুনরায় বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ যিনি প্রপঞ্চ-বিরহিত, সেই পরমতত্বকে 
ধ্যান করিয়া! ঘুনিগণ মোক্ষপদ লাভ করেন ; 'পুরুষোত্তম-নামে অভিহিত নিত্য নির্ধল নিশ্চল 
অন্তর্ধামী সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকে আমি বন্দন1 করি | 


সর্বদ1 সর্ধজ্জ সমভাবে অবস্থিত, নিলিণ্তঃ তকের অতীত, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুর 
আদি মধ্য অস্ত আত্মম্বরূপ শ্রক্ম নকলের নিকট প্রকাশিত হউন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যিনি ব্রহ্ম, 
যোগীর যিনি অস্তর্ধামী পরমাত্মা,--ভ্কের হদয়ে তিনিই ভগবান, ভাহাকেই আমরা 
বন্দন কৰি। 


কথাপ্রসঙ্গে 


“এক পৃথিবী'র অভিমুখে 


“পৃথিবী এক, না ছুই, না বহু 1 এ প্রশ্ন 
উঠিয়াছে আজ নয়; বিভিন্ন সময় এ প্রশ্ন বিভিন্ন- 
ভাবে জিগ্তাসিত হইয়াছে, এবং যুগভেদে 
নানাবিধ উত্তরও পাওয়] গিয়াছে। স্বর্গ মর্ত্য 
পাতাল, উর্ধবলোক অধোলো!ক--শুধু পৃথিবীকে 
নয়, মাহৃধকে-মাহষের মনকে বিভক্ত 
করিয়াছে । দ্েবতা-অস্থুর, আর্ধ-শ্লেচ্ছ, ইহুদী- 
জেণ্টাইলঃ ক্রিশ্টান-হিদেন, মুস[লম-কাফের _ 
প্রভৃতি দ্বন্দাত্বক নামেধ মাধ্যমে 'আমবা ও 
তোমর1'-এই সহজ সর্বনামই বিচিত্র নামে 
শ্রুত হইয়াছে। 

বর্তমান যুগে এই “আমরা ও তোমরা?ই 
আবার নূতন নূতন দ্ধপে দেখা দিয়াছে, প্রাচীন- 
পন্থী ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, আধ্যাত্মিক 
(চেতনবাদী ) ও জড়বাদী, ধর্মে বিশ্বাসী ও 
বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী । সম্প্রতি বাব এই 
বিভেদ ও বিভাগ আর এক নুতন আকারে 
দেখ! দ্রিয়াছে, এখানেও পৃথিবী যেন ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইতেছে; স্বাঁধীনতাপন্থী গণতন্ত্র ও 
একনায়কপস্থী সাম্যবাদী । প্রথমটিকে বল। হয়। 
'যুক্ত পৃথিবী” দ্বিতীয়টি যবনিকার অন্তরালে । 

এ সকল বিভেদের মুল রহস্তের সন্ধানে 
অগ্রপ্নর হইয়1 দেখি, যখন যে দেশ বা! মহ্ষ্যগোষ্ঠী 
কি ধর্ম ও কষি-ব্যাপারে, কি রাজনীতিক ও 
এঁহিক ব্যাপারে উন্নত হইয়াছে, তখনই 
তাহার1 অপরাপর ছূর্বল অচুম্নত প্রতিবেশীদের 
হীন ভাবিয়াছে, তাহাদের প্রভাবিত করিতে 
চেষ্টা কনিয়াছে-যেখাপে সম্ভব হইয়াছে, 
সেখানে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়! নিজেদের 


ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনীতি ও সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা 
কবিয়াছে। ইহাই মানবজাতির সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস। 

এইখানেই গুশ্রটি আব একক্বপে প্রত্তিফলিত 
হয় £ 'মানবজাতি-_ এক, না ছুই, না বহু? 
ভৌগোলিক পৃথিবী যদ্দি বা এক হয়, তাহাকে 
বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তো এই মানুষ? 
এই ম্বান্ছুষকে বিতক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিতেছে 
কোন শক্তি? 

স্থষ্টির মুল উধ্বদিকে ন1! অধোদিকে। বিরাট 
পরমাত্ম! শা ক্ষুদ্র পরমাণু? যে দিকেই হউক; 
যদি একটি মুল স্বীকার করি, তবে প্রশ্ন ওঠে: 
বিভেদ কোথা হইতে আধিল--কেন আপিল? 


যদি বলি, স্ঙ্টির মধ্যেই এই বৈপরীত্যেব 
বীজ অন্তণিহিত, তাহা হইলে স্থির স্বরূপ 
হয়তে। কিছুটা বণিত হইল, কিন্ত প্রক্কত প্রশ্সের 
উত্তব মিলিল কি? 

যাহাই হউক শ্ষ্টিং মধ্যে বিপবীত-ধ্মী 
দুইটি শক্তির পবস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-- 
সংস্পর্শ ও সংঘাত নুতন স্থষ্টির স্চনা কবে। 
ইহ! সকল বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্য--জড়বিজ্ঞান 
জীববিজ্ঞান এমন কি সমাজবিজ্ঞানেও ইহ 
পরীক্ষিত । 

এখানে আমাদের প্রশ্ন জড় মাটির পৃথিবীকে 
লইয়া তত নয়, যত পৃথিবীর মাসকে লইয়া । 
এই মাধ যুগে যুগে বিভিন্নভাবে বিকশিত 
হইতেছে_প্রথমে ক্ষুদ্র পরিবার হইতে 
গোষ্ঠীতে, তারপর গোষ্ঠী হইতে জাতিতে, 
এখন যে যুগ আলিতেছে-__তাহাতে জাতিকে 
মহাজাতিতে অথবা! মানবকে বিশ্বমানবে পরিণত 


অগ্রহায়ণঃ ১৩৬৮ ] 


হইতে হইবে । বিভিন্ন জাতির সহ-অবস্থান 
( 90-8518697009 ) যদি সম্ভব না হয়ঃ সহ- 
অবমান ( ০০-৪%109107 ) তবে অনিবার্ধ। 

পূর্ব পুর্ব যুগের অনেক বিভাগই আজ অচল 
হইয]| গিয়াছে । একদিন ছিল যখন সভ্যতার 
সোপাঁনে অগ্রসর এক মানবশ্রেণী নিজেদিগকে 
পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে 
অপবাপর জাতিদের স্কাপন কবিত। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্ত্য নামছুটি এই ভাবেই চলিয1! আমিতেছে, 
কিন্ত কলম্বাসেব পশ্চিম ভারত” আবিষ্কাবেব 
পর; ম্যাগিল্যান ও ড্রেকেব পৃথিবীর প্রদক্ষিণের 
পব হইতে মাহষ বুঝিষাছে পূর্ব ও পশ্চিম 
নিতান্তই আপেক্ষিক! তথাপি বলিতে হয, 
এই বিভাগের মধ্যে কিছুটা পত্য নিহিত 
হইয়া! গিফাছে। 

ইওরোপের তুলনায় এশিয়া প্রাচ্য; 
এশিযার তুলনায় ইওরোপ পাশ্চাত্ত্য। কিন্ত 
আঘেরিকার আবির্ভীবের পর ভৌগোলিক 
দিক হইতে এই ধারণাব আর কোন মূল্য 
থাকিতে পাবে লা। কারণ আমেবিকার 
হুলনায় ইওরোপ প্রাচ্য, এশিয! পাশ্চাত্তা। 
এখন আমব1 ভৌগোলিক অর্থ ত্যাগ করিয। 
কথ। ছুটির রূঢ অর্থে উপনীত হই! গ্প্রাচ্য 
অর্থে এশিয়া মহাদেশের কৃষ্টিজাত আধ্যাত্মিক 
ভাব ও বিশ্বাস, “পাশ্চাত্য” অর্থে ইওরোপীয় 
কৃষ্টি, বিজ্ঞান, সমাজ, যন্ত্রসভ্যতা, যুক্তিবাদ 
প্রভৃতি ! প্রাচ্য প্রাচীন, পাশ্চাত্য আধুনিক | 

এই বিভাগও আজকাল আর চলিতেছে 
ন]। যন্ত্রত্যতাব অগ্রগতিব সহিত পৃথিবীর 
সর্বত্র এক প্রকার সমতা পরিব্যাপ্ত হইতেছে । 
বিমানযোগে ধাহাবা বড় বড় রাজধানীর 
উপর দিয়! পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেম, তাহার] 
বাহতঃ কোথাও কোন বিশেষ পার্থক্য অহ্তব 
করেন ন1--এক ভাবার বিভিন্নতা ছাড়া। 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৯৫ 


বাহ পণ্যপ্রব্য-গত সহতা সত্বেও দেশে দেশে 
ভাব-গত বৈষম্য অস্বীকার কর! যায় না। 

যে কোন কারণেই হউক, এক-একটি দেশ 
বা জাতি এক-একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া 
জীবন ধারণ কবে এবং সেই ভাবটির 
চবমে পৌছিবার চেষ্টা করে, সেই ভাবের 
সাধনাতেই দেই জাতির জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ 
বাঁড়িয়া চলে। এই ভাব একেবারে ছাড়িয়া 
দিলে সেই জাতি ভ্রমশঃ নিশ্চিহন হইয়] যায়। 
বিশ্বপবিকল্পনাগন তাহার আব কোন অংশ থাকে 
না। তবে একটি জাতি যে একটি মাত্র ভাঁব 
অবলম্বন করিযাই চলিবে, এমন কোন কথ৷ 
মাই । তবে অন্ত ভাবগুলি গৌণ, একটি হইবে 
মুখ্য! বিভিন্ন জাতি_কখন ব্যবসাক্ষেত্রে, 
কখন যুদ্ধক্ষেত্রে” সর্বশেষ উচ্চতর ভাবের ক্ষেত্রে 
পরস্পরের সংস্পর্শে আমিতেছে; পরম্পরকে 
আঘাত করিতেছে-একে অপরকে প্রভাবিত 
করিতেছে । 

মানবেতিহাসের প্রথম বাণী চরৈবেতিন, 
“চল, চল, এই গতি ছন্দই মাহ্ষযকে একস্বানে 
স্থিব হইয়া থাকিতে দেয নাই, স্থাণু হইয়া 
যাইতে দেয় নাই। বিচরণশীলতাই ব1 পরি- 
ক্রমণেব আকাজ্কাই মান্বকে আজ “এক 
পৃথিবীর; প্রতি টানিয়া লইয়। যাইতেছে-_ 
কোন দেশের গণ্ডিতে, কোন জাতির গণ্ডিতে 
বা কোন ভাবেব গণ্ডিতে তাহাকে আবদ্ধ রাখ! 
সভভ-" নয়; প্রত্যেকেই চাহিতেছে তাহার ভাব 
সার] বিশ্বে ছড়াইয়! দ্রিতে, অনেকেই চাহিতেছে 
সার! বিশ্বের শেষ্ঠভাব একত্র করিয়া একটি 
মহত্তম ভাব স্ষ্টি করিতে । পণ্যদ্রবোর মতো 
ভাবও দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয়, এবং দেশ- 
বিদেশের ভাব আবার একদেশে ঘনীভূত্ত হয়| 
পরবর্তী যুগে ঘনীভূত ভাব চতুর্দিকে প্রসারিত 
হয়। ইতিহাসে বহুবার এই প্রকার ঘটিয়াছে। 


৫৯৬ 


পুরাকালে কখন চীন বা ভারত হইতে, কখন 
গ্রীন, মিশর, আরব বা পারন্ত হইতে সেই সেই 
যুগের মূলভাব প্রসারিত হইয়াছে । বর্তযান 
যুগে ইওরোপ-আমেবিকাই এই ভাব প্রচারের 
প্রধান কেন্ত্র। আমাদের দেখিতে হইবে, 
সেখানে আজ কোন্‌ ভাব ঘনীভূত হইতেছে_ 
কারণ ভবিষাতে এই ভাবই সাব] বিশ্বকে 
প্রভাবিত করিবে । এই ভাবের মধ্যে যদি 
মূলগত কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে, তবে তাহা 
এখনই দূর করিবার চেষ্টা কৰা উচিত , নতুবা! 
সমগ্র মানবজাতিব ভবিষ্যৎই বিপন্ন। এখন 
আব কোন সমস্তাঁ শুধুমাত্র একটি দেশেই 
সীমাবদ্ধ থাকে না। অত্তি শত্বব তাহ! 
সংক্রামিত হইয়! ছড়াইয| পড়ে । ভাল ভাবও 
যেমন ছড়ায়! পড়ে, মন্দ ভাবও সেইন্দপ 
ছড়াইয় পড়ে । মন্দগুলিকে উৎপাটিত করিযা 
ভাল ভাবগুলি কি ভাবে মানব মনে প্রোথিত 
কর! যায়, তাহাই আজ চিত্তনীয় | 

বর্তমান যুগে যে দুইটি আপাতবিরোধী 
শক্তি মাহৃষের উপর ক্রিয়! কবিতেছে, সহজ 
ভাষাষ তাহাদের নাম দেওয়া যায়--বিজ্ঞান+ 
ও ধর্ম । বিজ্ঞান জড়বস্তব বিষধ্য গভীব 
ভাবে আলোচনা করিযা তাহার বহস্তয 
উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, বহিঃপ্রক্কৃতিব অস্তনিহিত 
শক্তি আয়ত্ব করিয1 নানাভাবে তাহ। কাজে 
লাগাইতেছে, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-সুবিধার 
মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 
যুগেব মান্য কেন 
হইবে ন!? 

অপর পক্ষে ধর্ষ বলিয়া সাধারণ্যে যাহ! 
পরিচিত, তাহ1 ইহজীবন অপেক্ষা পরজীবনকেই 
বড় করিয়! দেখে ; “ইহজ্ীবনে ছুঃখ-কষ্ট-ত্যাগ- 
তপস্তা। কর, মৃত্যুর পব শুখে-শ্বচ্ছন্দে অনস্তকাল 
স্বর্গে বাস করিতে পারিবে*-_ সাধারণ মানুষ 


অতএব এ 
বিজ্ঞানে সমর্থক 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


'ধর্ম। বলিতে তো এইব্সপই একটা! কিছু বৃঝিয়া 
থাকে । এই ধর্মের প্রতি কোন বৈজ্ঞানিক 
তাবাপন্ন যুক্তিবাদী মাহষের মন আকৃষ্ট হইতে 
পারে না। ধর্মকে আজ যুক্তি ও অনুভূতির 
দৃ়-ভূমির উপর দীড়াইর়া নিজেকে প্রকাশ 
করিতে হইবে, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 

বাজনীতিকদের পাচশাল! হইতে পঁচিশ- 
শাল! পরিকল্পনাতে পর্যস্ত মাহষ আজ বিশ্বাসী, 
তাহার জন্ত পে ত্যাগ স্বীকার কবিতে বা 
পরিশ্রম করিতে রাজী । যদিও পঁচিশ বৎসব 
পরের ভবিষ্যৎ তথাকথিত বান্তববাদীর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতাব বাহিবে। 

তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে এ যুগেব 
মানুষ অবিশ্বাসী নয়, ত্যাগতপস্ায় প্রাজুখও 
নয় ঃ মনের মতো! উদ্দেশ্য হইলে মানুষ তাহাব 
জন্ত প্রোণপাত করিতে পারে, _তুষার-শৃঙ্গে 
আরোহণ -করাই হউক বা সাতাবাইয1 সাগব- 
উপপাগব পার হওয়াই হউক । একটা প্রতাক্ষ 
ফলপ্রস্থ কিছুর উপরেই আধুনিক মানুষের 
মোহ। সেই জন্তই জড়েব অতীত, ইন্দ্রিয়াহ- 
ভূতিব পাবে যে মহাসত্য লুকাইয়। রহিয়াছে-_ 
তাহার সাধনাষ সে আকৃষ্ট হইতেছে ন1, 
অথচ প্রকৃত সত্য যে প্রত্যক্ষ নহে, অপরোক্ষ-_ 
এটুকু বুঝিবার মতে! ধের্য ও অবসর আজ 
মাহষের নাই। 

যে কেহ যাহা কিছু আলোচনা করিতেছে, 
পে বলিবে, সত্যেব সন্ধানে করিতেছি। 
প্রত্যেকেই মনে করে, সে মত্োর ষাধক। 
ইতিহাসের গবেষক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগের নিরীক্ষক প্রত্যেকেই সত্যকে 
খুজিতেছেন? কিন্তকি সেই চরম সত্য? কি 
তাহা লাভের উপায় 1_-এই প্রশ্ে সকলেই 
দিশাহাব11 

প্রাচীনকালে এবং প্রাচ্যদেশে কিন্ত এক্সপ 
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ছিল না, সে যুগে সেই মহান্‌ সাধকগণ যখন 
বৃিয়াছিলেন, জীবনের বিনিময়ে সত্যকে লাভ 
করিতে হয়, তখন তাঁহারা 'ইহাসনে শুষ্যতু 
মে শরীরম্” বলিয়া বসিয়া গিয়াছিলেন__ 
একাকীর সাধনায়। সত্য লার্তের পথ সত্যই 
অঙ্িি সরল এবং সংকীর্ণ (গা০দা 80 
৪/18৮0)। প্রশস্ত রান্ধপথে নানাবিধ দ্রুতগামী 
যান চলাচল করিতে পাবে, কিন্তু তুঙ্গশীর্ষে 
উঠিবার পথে পাশাপাশি ছজন যাওয়া যায় না, 
গতিও অতি ধীরে ধীরে । 


মানুষ য্দি মানুষ বলিয়াই পবিচিত থাকিতে 
চাঁয়, তবে তাহাকে যুগে যুগে পুরাতন সত্যকে 
নৃতন কবিয্না উপলব্ধি কবিতে হইবে । এ-যুগের 
সাধনার পথ আবিষ্কত হইয়াছে; এ-যুগের 
সমস্যার সমাধানের ইজিতও আমব' পাইয়াছি, 
কোন্‌ ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই সংঘর্ষ- 
বহুল যুগের শাস্তি তাহাও বিঘোধিত হইযাছে। 
শশমর] কেহ শুনিয়াছি, কেহ শুনি নাই। 
বিজ্ঞানেব চমকপ্রদ সফলতায় আমবা অন্ধপ্রায, 
যন্ত্রের ঘর্থঘবৰ কোলাহলে আমবা বধবপ্রায। 
বিজ্ঞানের চবম আবিফাবেব ফলে আজ 
নাছষের শাস্তি নাই, নিবাপত্তাও বিপন্ন । 
মান্য আজ ক্রমশ বুঝিতে পাঁবিতেছে, 
আলাদিনের দৈত্য আজ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে 
পরিণত, বিজ্ঞানের কম্মতরু আজ বিষফল 
প্রসব করিতেছে। 


বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মাহৃষের চিন্তায় 
নৃতন ধার! দেখা দিয়াছে । উনবিংশ শতাবীর 
জড়বাদী যান্ত্রিক বিজ্ঞানের (1218662911999 
108011901910 9016209) স্থলে দেখা দিতেছে 
এক অতিবিজ্ঞান (07969759105) | আঙ্জগিকার 
চিন্তাশীল মাহ্ুষ সমগ্র পৃথিবীকে এক লজরে 


কথাপ্রলঙ্গে 


&৯৭ 


দেখিতে চায় (7০691 ₹19জ্ঞ ), সমখ্র মানব- 
জাতির ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে শুনিতে বা 
বলিতে চায়, সমগ্র বিশ্বজীবনের তথ] স্থির 
উদ্দেশ্বা এক অখণ্ড দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়া 
বুঝিতে চায়। উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড খণ্ড 
বিজ্ঞান তাহাকে এই জ্ঞান দিতে পারে নাই) 
অথণ্ড সত্যকে ধবিবার কোন শক্তিমান্‌ যন্ত্রও 
আবিষ্কৃত হয় নাই, এইখানেই আজ মানুষকে 
অপেক্ষা করিতে হইবে; হয় বিজ্ঞানের আরও 
উন্নতিব জন্য, নতুবা পথ পরিবর্তনের জন্য। 
বিজ্ঞান দ্রুতগামী বিমান সি করিয়াছে, কিন্ত 
মনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; দে 
আকাশজয় কবিরাছে, কিন্ধ মনকে জয় করিতে 
পারে নাই, সে পবমাণু বিভাজন করিয়াছে, 
কিন্ত মনকে বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই) 
_এইখানেই বিজ্ঞানের অমম্পূর্ণতা । 

তবে আশার কথা এই, এ-যুগের বীহারা 


প্রতিনিধি, ভাহার1 বলিতে শুরু করিয়াছেন--- 
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বড, মাহছয মনের চেখেও বড়)। সহল্স সংঘাত ও 
সংঘর্ষেব পব এ-যুগেব মানুষ আরও বুঝিয়াছে £ 
কাহাকেও ঘৃণা করিয়া নয়ঃ বর্জন করিয়| নয়, 


শুধুমাত্র সহন করিয়াও নয়, সর্বতোভাবে গ্রহণ 
(700 17719] 6091679,006, 0০৮ 20091068009 ) 
কবিয়াই সত্যের পথে- শাস্তিব পথে অগ্রসর 


হইতে হইবে। এই পথই পথ, এই পথেই 
স্ব।মী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়! 
গিয়াছেন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে! 
এ পথ ক্রিয়-প্রতিক্রিয়ার পর সামগ্জস্যের পথ, 
এ পথ লশ্রন্ধ বিনিময়ের পথ। এই পথেই 
আসিবে মানবজাতির ভাব-স্মহ্বয়। তাহার 
উপব প্রতিষ্ঠিত হইবে “এক-পৃথিবী? | 


চলার পথে 
“যাত্রী” 


ভূমি কে এলে, ওগে! ভয়ঙ্কর1, ভয়হর, ভীষণা,ত্রুকুটি-তঙ্গী-রজিনী ? তুমিও কি আবার 
ম|1 এ কেমন মা। তোমার সেই স্থকোমল অঙ্ক কই? কই সেই পীযুধন্তগ্তদায়িনী শ্যামল 
শান্ত ম্ব্ূপ? কই সেই আপন সন্তানকে কোলে-জড়িয়ে রাখার মঙ্গলময় মোহন ন্ধপ? 
ক্রদ্দন থামিয়ে সন্তানকে বুকেব "পবে আকড়ে ধবে রাখার সেই সুতীব্র ব্যগ্রতাই বা কই? 
তোমায় দেখে কি সম্তান তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে তাব জাল] মেটাতে চাইবে, মা? 

ওগে! রক্তময়ী, কি হ্ৃতীব্র রক্তলেখাতেই ন! নিজেকে দাজিয়েছ ! তোমার লেলিহান 
জিহ্বায় রক্ত, তোমার উন্মুক্ত খর্পরে রক্ত, তোমার হশ্তধৃত ছিমুশির বেয়েও রক্ত ঝরে পড়ছে। 
ঝরে পড়ছে রক্কের ঝিলিক তোমার এ দীর্থায়ত আগুন-জাগানে। চোখের ব্যঞ্জলায়। তোমাৰ 
চরণ-ছুটিতেও কেমন এক পিঙ্গল অলক্ত"রাগ লীলায়িত। তোমাৰ সব কিছু ঘিরেই 
লোহিত প্রাণের ছোপ--যার ধধ্যেস্বপ্িসঞ্চযের এতটুকু গোপন আতি নেই | তাই ভাবি-- 
তুমিও কি আমাব ম|। 

অমাবস্তায় তোমার আবির্ভাব । ছুর্ষ, গহন-জটিল ছুজ্ঞের রহস্তেব ও হত্যা-হননের 
আদিম অন্ধলোকে তোমার আগমন । বাহিরের দৃষ্টিতে তোমার প্র ভয়াল দ্ূপ কেমন এক 
ত্রাসের সঞ্চার কবে । আবার মানপব্ধপে এর মধ্যেই অন্ত আর এক আনন্দময ছ্যুতি উদ্ভাসিত 
হয়। এই বিরুদ্ধে, এই দ্বন্দের স্প্কি তোমার কি প্রয়োজনে, মা? তুমি কি বোঝাতে চাও__ 
সঙ্ধ্য|-সকাল, দিবস-রজনী, শীর্ত-বসন্ত, জন্ম-মৃত্যু, স্প্টি ও ধ্বংসেব মিলন-বেখাব মহাসত্যকে? 
হয়তো তাই হবে। তাইতে! তোমার নান] স্তোত্রে তোমাব রূপবর্ণণার কত ন] চাতুরী। 
আর তৃমি কত ন্ধপেই না পাধককে দেখা দাও। কখন কালী তার! ঘোড়শী ভূবনেশ্বরা, 
কখন বা ছিন্রমন্ত| ধূমাবতী, আবার কখন বগলা মাতজী কমলা ! 

হে অদৃষ্টম্বরূপা, কর্মফলদাত্রী, অজ্ঞানবিনাশিনী কালিকা, তুমি এল । এস, মা। এস, 
ওগো! শরণদ1? আমাদের মোহঞাঁল ছিন্ন কবে দিতে এস। এস আমাদের জন্মযত্যুঞ্রপ ছুঃখ 
দূর ক'রে দিতে এস। মৃত্যুর বিবাট মুখব্যাদানের ভেতর আমর তো প্রতিনিয়তই প্রবেশ 
করছি-_-আয়ু নাশ হযে যাচ্ছে, যৌবনও হযে যাচ্ছে ক্ষয়িত। গত দ্রিন আর ফিরবে না এও 
জাঁনি। আর চপলার মতো জীবনের এই ক্ষণিক ছ্যতি নিমেষেই মিলিযে যাবে । এই চেতনা 
যে মুহুর্তে পাই সেই মুহূর্তেই, ওগো! উন্মাদিনী, তোমাকে আর ভষ কবি না। ভয় করিন! তখন 
আর তোমার হস্তষ্ত খড়ীকে কিংবা! রক্তবব1! মুণ্ডকে । জানি, বাসনার কালিমা অপনোদন 
করতেই তে! তুমি হয়েছ মেঘবর্ণা, দিগম্বর1| তুমি ক্ষেমঙ্করী, তাই তো তোমার এ কলুষ-নাশ্িনী 
গভীর গহন বর্ণাঢ্য । শবন্ধপী শিবোপরি আর্ঢ1, ওগো মুক্তকেশী, ওগো জীব-ছুঃখ-হারি ণী। ওগে। 
ভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী, ওগে। অদ্বিতীয়, তুমি যে আমাদের মা, তুমিকি আমাদের কোলে তুলে 
ন1 নিয়ে পারে! ! আমর] এই মাতুন্ধপ বুঝি না বলেই তোমার এ রূপ দেখে ভীত হই। কিন্ত সেই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] চলার পথে ৪৯৯ 


রূপের আড়ালে যে প্রশান্তি লুকিয়ে আছে, তা! বুঝি কই 1 শান্ত্রমত সংগ্রহ ক'রে বলি কই-__ 
থে তুমিই যথার্থ সংলার-ভয়-বিনাশিনলী, সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, নিত্যানম্ব-বিধায়িনী, শাস্বার্থ- 
স্বরূপিণী ; নিত্যলীলাময়ী, দ্য়াময়ী আমার মা! বুঝি কই যে তুমিই বরাতয়াকরা, সংসারের 
সারভূতা, অন্তর্যামিনী! বুঝি কই যে তোমার পাদপদ্ধ আশ্রয় করেই মানব অনায়াসে সংসার- 
সাগর অতিক্রম ক'রে চলে যেতে পারে । 

আর কি করেই ৰা বুঝব- তোমার এ অপাব রূপ, তুমি বুঝিষে না দিলে? আমরা যে 
সদাই মিথ্যাযোহদ্বারা পীভিত, নিজ শরীরত্থখেই সতত নিবিষ্ট । আমরা যে পরাধীন, 
নিদ্রা ও আলম্যে ব্যয়িত আমাদের জীবন । তাই তো! বুঝতে পারি না যে তুমি শুধু এই পৃথিবীর 
নয়, ভ্রিলোকেরও পাপ-রাঁশি নাশ করতে সমর্থা। পরমানন্দ-সম্ভোগে নিমগ্রা তোমাকে ধ্যান 
কধলে তুমি যে তোমার সচ্চিদানদ্দ-শক্তি দিয়ে অতি মৃঢ ব্যক্তিবও জ্ঞানালোক উত্তাসিত ক'রে 
দিতে পারো-_এ-টুকুও আমর! বুঝি না। তাইতো আজ পৃথিবী-জোড়া এত অবিশ্বাসের 
রাজত্ব, এত হানাহানি-_-এত শিবাদলের আম-মাংসলোনুপতাব রেষারেধি-_-এই পৃথিবীব্যাপী 
মহাশ্মশানের এই বীভৎস ব্ূপ তো আজ এই কারণেই। 

হে মহাকালমোহিনী, তুমি আমাদেব এই অজ্ঞানাঙ্ককাব দূর ক'রে দাও, 

ব্যর্থতাব তত্ব দাও ভুলিয়ে আমাদের ধৃষ্টত] ক্ষমা কব মা | হে সর্বজীবপালিকা, হে বিশ্বজীব- 
জননী, আমাদের এই পৃথিবী-শ্বশামে আবিভূ্তা হও। আবিভূতা হও আনন্দের ভালি নিয়ে 
আমাদের হৃদয়পন্মে। আমাদেব চেতনা দাও, চৈতন্ক জাগাও। নিজ কৃপায় আমাদের প্রতি 
তৃষি প্রসন্না হও । ক্রন্দনাতুর আমরা আমাদের কোলে তুলে নিয়ে মাতৃস্তন্তদানে কাম্ন! 
থামাও। আমাদের অন্তরের ষড়বিপু বলি দিষে তোমাকে পুজা করতে শ্রেখাও। হে মাতঃ, 
এ পৃথিবী-পাত্র নিদারুণ বিষে ভর1। এখানে সহজ দাক্ষিণ্য সেই, আলোকের পরশ নেই। 
বিশ্ব-প্রাঙ্গপ্রে পুইুলখেলায় আছে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার নৃত্য। কবরের অন্ধকাগে বাস ক'রে 
'অমর1 যে ছাপিয়ে উঠোছ ১ হে ছুঃখবিনাঁশিনী সন্তানদের প্রতি প্রসঙ্গ হও মা। 

চল পথিক, আজ এ ভয়ঙ্করীর--তথ' ক্ষেমক্করীর আবাহনে চল] চল এ আনম্দসতার 
মাধুর্যময়তায় হৃদয় মধু কবে নেবে চল। চল আর দেরী নয়, মাকে ডাকবে চল। 
শিবাস্তে সম্ভ পন্ছানঃ | 


জীগ্রত দেবতা* 


স্বামী বিবেকানন্দ 


সেই এক বিরাজিত অস্তরে বাহিরে 
সব হাতে তারি কাজ 

সব পায়ে তারি চল। 

তারি দেহ তোমর1 সবাই »_- 

কর তার উপাসন', 

ভেঙে ফেলো! আর সব পুতুল-প্রতিমা । 


মহামহীয়ান যিনি, দীন হ'তে দীন, 

একাধারে কাট ও দেবতা৷ যিনি, 

পাপী পুণ্যবান, 

দৃশ্যমান, জ্ঞানগম্য, সর্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ মহান, 
কর তার উপাপনা, 

ভেঙে ফেলে! আর সব পুতুল-্প্রতিম]। 


অতীত জীবনধাব] মাই তার মাঝে, 
অথবা আগামী কোন জনম-মরণ, 

নিযত ছিলাম মোবা ভাহাতে বিলীন, 
চিবকাল এক হ'য়ে ববো তারি বুকে 
কর ভাব উপাসনা, 

ভেঙে ফেলে! আব সব পুতুল-প্রতিম1। 


ওরে মুর্খদল ! 

জীবন্ত দেবতা ঠেলি+, 

অবহেল! করি; 

অনন্ত প্রকাশ তার এ ভুবনময়, 

চলেছি ছুটে মিথ্যা মায়ার পিছনে 

বৃথা 'দ্বন্ব-কলহের পানে 

কর তার উপাসনা, একমাত্ত প্রত্যক্ষ দেবতা, 
ভেঙে ফেলে! আর সব পুতুল-প্রতিমা। 


কচ €71)61.1108 00) 2১৮৯৭, ৯ই ছুলাই আলমোড়। হইতে জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত গদ্ছে 
একটি কবিভার অনুবাঞ্ধ 3 ভ্রীগ্রণব রঞ্জন ঘোষ। 


ভাগনী নিবেদিতীর জীবন-দর্শন 


[ নিবেদিতা-বক্তৃতা £ পূর্বাহবৃত্ি 


ডক্টর রমা চৌধুরী 


অতএব দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল-_-কি সেই কাজ? 
আমাদের সম্মুখে রয়েছে কি কর্তব্য কর্ম, 
সাধারণভাবে এক্ষেত্রেও নিবেদিতা সেই একই 
কথা বলছেন-_-তেজের কথা__সাহসভরে, 
দৃপ্ত তাবে, আত্মবিস্বাসেব সঙ্গে অগ্রসর হওয়া, 
সকলকে মুক্তহন্তে স্বীয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ আধ্যাত্্িক 
এশ্বর্য দান করার কথা। তিনি এই প্রসঙ্গ 
আবর্ত করেছেন তার গুরুদেব স্বামী 
বিবেকানন্দের একটি নুশ্খর তেজোদৃণ্ড বাণী 
উদ্ধৃত ক'রে- 
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অর্থাৎ যে ক্ষম। ছুর্বলতা! ও নিষ্কিয়তার 
পরিচায়ক, তাকে কোনক্রমেই ভাল বল। 
চলে না। তার চেয়ে সংগ্রাম শ্রেয়ঃ| যদি 
তোমার সহশ্র দেবতাকে সহজেই জয় করবার 
শক্তি থাকে, তাহলেই কেবল তুমি ক্ষমা! করতে 
অগ্রসর হয়ো। 

সেজন্ত ক্ষমাকে হ'তে হবে সবলের ক্ষমা, 
বীরের ক্ষমা, দুর্বলের শয়। এই ভাবে অন্তরের 
তেজ, আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমাদের 
বর্তমান কর্তব্য-কর্ষে অগ্রপর হ'তে হবে। 

এই কর্তব্য নির্ধারণের সঙ্গে লঙ্গে 
আমাদের স্কির ক'রে নিতে হবে, এই যুগের 
বিশেষ সমস্তার বিষয়। এই যুগের বিশেষ 
সমন্তা-_ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে দুভাবে 
যোগাযোগ স্থাপন করা । এই যোগাযোগ 
বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে একটি স্বতএসিদ্ধ 
সত্য। সেজন্ত যোগাযোগ যখন আছেই; 


তখন তা সুষ্ঠুভাবে, শোভনভাবে, যথোপযুদ্ত- 
ভাবে থাকাই তো কর্তব্য। এই কারণে 
বর্তমান যুগে কেবল স্বীর স্বতন্ত্র স্থিতি নিয়েই 
ব্যস্ত থাকলে চলবে না; সেই সঙ্গে চিন্তা 
করতে হবে পরস্পরের লঙ্গে, সকলের সঙ্গে 
সম্বন্ধের কথাও। এই সম্বস্ধেরও আছে ছুট 
দিক_-যা পূর্বেই বলা হয়েছে_ গ্রহণ এবং 
দান? নিজেকে পূর্ণ করা, এবং অপরকে ও 
পূর্ণ করা। সেজন্য একদিকে যেক্ধূপ আমর! 
নিজেদের মধ্যে নিজেরাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে 
সন্ধষ্টচিপ্তে বসে থাকব ন!, ঠিক তেখনি অন্ত 
দিকে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞাও 
করব না। সেজন্ত একদিকে যেমন প্রাদেশিক 
সঙ্কীর্ণতা পবিহার্য, ঠিক তেমনি অন্ত্দিকে অতি- 
বিশ্বজনীনতাও হাস্তকর। কারণ ম্বভাবতই 
যিনি নিজেকে উন্নত করতে পাষেন না, তিনি 
অপরকেও উন্নত করতে পারেন না; যিনি 
দেশকে ভালবাসেন না, তিনি বিদেশকেও 
ভালবাসতে পারেন না, যিনি নিজেকে ও 
নিজের দেশকে নিংস্ব ব'লে মনে করেন, তিনি 
বিশ্বকে পুর্ণ করবেন কি প্রকারে? 
সেজন্য যে-যুগে 700650906)070817820 বা 
'আন্তর্জাতিকতাবাদ' হয়ে উঠেছে প্রায় একটি 
মহাধর্মপর্যায়ভুক্ত, সে-যুগেও নিবেদিত] তার 
স্বঙাবসিদ্ধ নির্ভীকতা-সহকারে বলছেন £ 
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অর্থাৎ যে বৃক্ষটি তার নিজের ভূমিতে 
নু্ঢতাবে প্রোথিত হয়ে আছে, সেই কেবল 
আমাদের পত্র-পুষ্পের পূর্ণ শোভায় আনম্পদান 
করতে পারে । একই ভাবে, যিনি পূর্ণভাবে 
্বদেশ-প্রেমিক ও হ্বদেশ-সেবক, তিনিই কেবল 
বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বশ্সেবক হ'তে পাবেন। 

এইভাবে 18৮10108119 ( জাতীয়ত। )-কে 
[0667 09610081197 ( আস্তজ্জাতিকত1) অথবা! 
00927200-08,0100891)870 (বিশ্বজাতীয়ত1)-র উপর 
স্থান দিয়েছেন ব'লে, নিবেদিতাকে কিস্ত 
কোনক্রমেই অহুদার অথব। সন্কীর্ণ-হদয়! ব'লে 
গ্রহণ কর! চলবে না। নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ 
ক'রে তিনি নির্ভয়ে বাহির হয়েছিলেন সেই 
চিবলত্যের সন্ধানে যা দেশকাল-পাত্বাতীত; 
যা কোন বিশেষ ধর্মে, কোন বিশেষ দর্শনে, 
কোন বিশেষ নীতিতত্বেই কেবল আবদ্ধ হয়ে 
থাকে না, যা তার স্থির শাশ্বত গৌরবে 
চিরভান্বর। কোন অন্ধবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা, 
সন্বীর্ণতা তাকে গেদিন বাধা দান করতে 
পারেনি। অপরপক্ষে সত্য সর্বত্র বিবাজিত 
হলেও তার আভা বিশেষ বিশেষ আধাবে 
বিশেষ বিশেষ রঙে প্রতিফলিত হয়, যেমন 
একই শুভ্র স্থর্যালোক বিশেষ বিশেষ বস্তুতে 
বিভিন্ন সাতটি রঙে প্রকাশিত হয়। কোন্‌ 
সাধন-বলে কে জানে, সত্যের এই এক একটি 
রউ ধরে যায় এক একটি চিত্বে কোল এক 
শুভ মুহূর্তে। তখন সত্যের সেই আধার-_ 
সেই দর্শন, সেই ধর্ম এবং সেই দেশ হয় 
সেই ব্যক্তির আত্মার আত্মীয়_ার জীবন- 
জিজ্ঞাসার মহা-উত্তর, তাঁর জীবন-পিপাসার 
মহা-শাস্তিঃ তার মাতৃভূমি, সাধনক্ষেত্র, মোক্ষ- 
মোপান। তারপরে এই সবেরই ভিত্তিতে 
তিনি জগতে ভিত্তিলা করেন | নিবেদিতাও 
তাই করেছিলেন। এই হ'ল নিবেদিতার 


উদ্বোধন 
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[ব৮0281)577 এব ভিত্তিতে 1067-208্10129- 
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কথা । অসীম উত্তাল সংসাব-সমুদ্রে আমর] 
ভেসে চলছি অহরহ তৃণগুরচ্ছ-মম | আমাদের 
কি একদিন প্রয়োজন হয় না নোউরের ? 
নয়ত] সমুদ্রে এই ভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে তেসে 
বেড়ানোই তো আমাদের সার হবে, মেই 
অনস্তেব সঙ্গে প্রকৃত যোগই বা আমাদের হবে 
কিকঃ'বে। যে।গ হ'তে পারে ব্যক্তির সঙ্গে 
ব্যক্তির, স্থিতিব সঙ্গে স্থিতিব, ভিত্তির সঙ্গে 
ভিত্তিব--ব্যক্তিতৃবিহীন স্থিতিবিসঙ্গিত ভিত্তি- 
বিবজিত কারও সঙ্গে নয়। দেশের মধ্যেই 
আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পরিচয়, আমাব গৌরব, 
আমার সত্ত।, জগতেব মধ্যে তেমনি আমার 
ব্যক্তিত্ব, আমার পবিচষ, আমীব গৌবব, আমাব 
স্বদেশ সত্তা । এব মধ্যে কুপমণ্ডষকতাই বা! 
কোথায়, আব বদ্ধচিত্ততাই বা কোনখানে & 
বিশেষ ক'রে নিবেদিতা যখন এই কথ! 
বলেছিলেন, তখন তাব বিশেষ প্রয়োজনও 
ছিল নিঃসন্দেহে । কারণ সেই সময়ে পাশ্চাত। 
শিক্ষা-দীক্ষাব মোতে দেশেব যুব সম্প্রদায় দেশের 
সভ্যতা ও সস্কৃতিকে যেন হীনচক্ষে দেখতে 
আরভ্ভ কবেছিলেন , এবং স্বদেশেব সব কিছুই 
মন্দ, এবং বিদেশের সব কিছুই অনিন্দ্য, এই 
তাবটিই শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করেছিল । 
তেজন্ষিনী নিবেদিতা এক্ূপ ছুঃখকবঃ অপমান- 
জনক প্রবৃত্তির মুলাচ্ছেদ করা তার অবশ্যু- 
কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন। সেজন্ 
বাবংবার মুক্তকে, উচ্চৈঃম্বরে, বিনা-দ্বিধায় 
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অর্থাৎ পারিপাম্থিক পরিবেশের ন্াবসঙ্গত 
দাবি যে-চিত্্র পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারে, 
সামাঁজক কর্তব্য যে-চবিত্র পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন 
কবতে পাবে-_সেই ক্ষিত্ত ও মনই কেবল ধাবা 
সত্যই আসন্তর্জীতিক বা! সব্জনীন খভাব-সম্পন্র, 
তাদের মধ্যে স্কানলাভ কবতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা ছুটি চবম--এবং 
দেজন্য ত্যাজ্য-_-মনোভাবেব উল্লথ করেছেন। 
একটি হ'ল--অতি-উদ'বত। অথব। অতি 
বিদেশপ্রেম,ণ অপরটি হল-_ অতি-সম্কীর্ণ তা 
অথব1 অতি-স্বদেশপ্রেম | ছুটিই অবশ্য সমভাবে 
নিন্দনীয, বর্জমীয ও অনদলীথ। তা সত্তেও 
প্রথমটি দ্বিতীযটির অপেক্ষা অধিবতব মন্দ, 
যেহেতু তা আত্মসম্মানকে, জাতীম সন্মানকে 
যাহত কবে , বিদেশেধ নিকট স্বদেশকে হেয় 
প্রতিপন্্র কবে ১ অন্ধ অনুকবণ-প্রবণতাকে এক 
মহাবস্তরূপে গ্রহণ ববে। জগত্সভাষ এক্প 
শির্ধোধ ব্যক্তি মন্মান মধুবপুচ্ছধাবী বাকের 
অপেক্ষা! বিন্দুমাত্র অরববিক নয়, নিঃসন্দেহ | 
কাবণ বিশ্ব-সম্পদ্ভাগাবে যদি হাব দানযোগ্য 
কিছুই না থাকে, তা হ'লে ভাব প্রযোজ্জনই 
বাকি, আর প্রকৃষ্ঠতাই বা কোথাব? অপব 
পক্ষে অতি-স্বদেশপ্রেমও সহঅগুণে আধক 
আত্মম্মানজনক ও পৌরুনব্যঞ্জক হলেও লম- 
ভাবে নিরর্থক । নিবেদিতা প্রথম শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের বলেছেন, “উ৪15৯ অথবা অশিষ্ট বা 
অসভ্য, দ্বিতীয শ্রেণীর বক্তিদের '[:০5177018]? 
অগ্ুব! সাম্প্রদাধিক বা সঙ্কীর্ণমঘন] এনং সেই 
সঙ্গে এও বলেছেন যে, “৬91৪7 হওয়া অপেক্ষা 
হওয়া য়! তা পল্কেও 
01097090 ও [১0৮1170141150 উত্তযই যখন 
সমভাবে কাম্য নয, তখন ছুটির মধ্যবতা এবটি 
তৃতীয় পন্থা! গ্রহণই বাছনীয়। 

এই মধ্যম-পন্থার প্রথম লক্ষণেব বিষয়ে 
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ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 
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পূর্বেই উল্লেখ কবা হয়েছে । তা হ'ল গুব৪৪০০- 
2152র ভিত্তিতে [0661-7080101091570 অথব। 
অর্থাৎ প্রথমে 
স্বদেশকে ভালবেসে, স্বদেশকে উন্নত ক'রে, 
স্বদেশের সেবা ক'রে, পরে বিশ্বকে ভালষণসা॥, 
বিশ্বকে উন্নত কবা, বিশ্বের সেবা করা । 

দ্বিতীয লক্ষণ হ'ল: ম্বদেশের সমস্ত 
অতীতকে বিশ্বেব সমস্ত বর্তমানের মধ্যে মিলিত 
ক'রে উপলব্ধি করা। তীর স্বভাষগত সরল 
ও দতেজ-ভাবে নিবেদিতা বলছেন £ 
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অর্থাৎ্থ বর্তমান যুগের প্রয়োজন হণ্ল, 
আমাদেব সমগ্র অতীতকে বিশ্বের জীবনের 
অংশ ক'রে তোলা । একেই বলা হয়, জাতীয় 
ভাবধাবাব প্রকাশ। কিন্তু সর্বত্রই জাতীয় 
ভাবধাবাকে প্রকাশিত করতে হবে বিশ্বের 
ভাবধাবার মধ্যে । 

জাতীয ভাবধাবা ও আদর্শকে এই ভাবে 
বিশ্বেব ভাবধাবা ও আদর্শের মধ্যে মূর্ত করার 
করবার অর্থ কি? অর্থ হ'ল এই যে, যা 
নিবেদিতা বারংবার বলেও যেন শেষ ক'রে 
উঠতে পাবছেন ন1- হ্বীয় স্বাতন্ত্র্য বিনর্জন ন। 
দিয়েও এক সর্বজনীন সন্ভাব সঙ্গে যুক্ত হওয়া । 
এঈ যে সর্বজনীন সত্তা, এই যে বিশ্বজীবন, 
এই যে সর্বব্যাপী চিত্ত, তা হ'ল ইংরেজী দর্শন- 
শাস্ত্রের ভাষায়) একটি 0900789 [00165 ০: 
(00168.770 *51)019, অথবা! একটি পরিপূর্ণ অংশী, 
যে-স্থলে অংশসমুহ অংশী এবং পরস্পরের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতম অবিচ্ছেদ্য সন্বপ্ধে আবদ্ধ। বিশ্ব 
এন্ধপ একটি সুন্দর অংশী অথবা সমগ্র সত্ভ1, যার 
মধ্যে প্রত্যেক অংশই স্ব-স্ব ম্বাতত্্য অথব! 


৬০৪ 


বিভিম্ন বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ন রেখেও সেই অংশী অথবা! 
সমগ্র সত্তার সমগ্র জীবনকে স্পন্দিত করছে, 
লীলায়িত কবছে তার সৌন্দর্যকে, উচ্ছলিত 
করছে তার মাধূর্যকেঃ উদ্বেলিত করছে তার 
এথর্যকে | কি অপূর্ব এই অংশী-অংশের সম্বন্ধ, 
কি অছুপম এই দান-প্রতিদান, কি অতুলনীয় 
এই পারম্পবিক নির্ভরশীলতা ।  উচ্চ-নীচ, 
অধিক-অল্প, সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ, আশ্রয়-আশ্রিত, 
আধার-আধেযেব সম্পর্ক এ নয়_এ সম্পর্ক 
সমপদস্ব সমগৌরববিমণ্ডিত সগশক্তিমান্‌ বস্তুর 
মধ্যে সম্পর্ক। সংসারের চতুদিকেই একবার 
চোখ মেলে, প্রাণ খুলে, মন ঢেলে তাকিয়ে 
দেখুন- দেখবেন সেই একই লীল1--একের 
সঙ্গে দুয়ের, ছুয়ের সঙ্গে বহুর সেই একই শ্রীতির 
লীলা, উচ্চ-নীচ ভেদহীন, শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ, সম- 
পদশ্ব শ্রীতিব লীল1। দেখুন, নববসস্তের 
আগমনে বুক্ষেব শাখায শাখায় অজত্র মঞ্জরী 
ধরেছে। সেই সমস্ত বৃক্ষের প্রাণের রন প্রকাশ 
করবার জন্তই তো! তাদের এ শুভাবির্ভাব-_- 
তাঁদের তুচ্ছ বলবে কে, কারণ তাদের একটি 
মুকুল ঝরে পড়লেও সমগ্র বৃক্ষটিব দিক থেকে 
হবে অপরিপীম অনিষ্ট। দেখুন, সাগরে উমি- 
মালার মধ্যে নৃত্য করছে অসংখ্য উগি, 
প্রত্যেকেরই নৃত্যের ঝঙ্কারে পুর্ণ হয়ে উঠছে 
সাগরের মন্ত্রগীতধ্বনি। একটি উদ্সিও যদি 
অকণ্মাৎ নৃত্যে বিরতি দেয়, সমগ্র সাগরেরই 
কলনৃত্য হযে যাবে শেষ মুহূর্ড মধ্যেইঃ তার 
অনস্ত স্বষম ছন্দের তাল যাবে কেটে। দেখুন, 
দিগন্তব্যাপী আকাশপটে কত মেঘের সমারোহ, 
কত রঙের মমাবেশ, কত গ্রহ-নক্ষত্রের সম্ভার 
কিন্তুকি একটি একক সমশ্র চিত্র_কে তাতে 
উচ্চ, কে তাতে নীচ-সকলেরই দান সমান, 
গৌরব সমান. প্রয়োজনীয়তা সমান। এই 
তো! হ'ল বিশ্ব ব্রদ্ষ'ণ্ডের সামখ্রিক নধপ, প্রকৃত 


উদ্ষোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


প্রতিচ্ছবি, অন্তনিহিত সত্য। সেইজন্ই 
ইওরোণীয় দর্শনে বিশ্বকে বল! হয় 4008700দ. 
20৮ 0. ০)18০৪--একটি গুশৃঙ্খল সমগ্র সত্ভ।, 
বিশৃঙ্খল বস্তসমাবেশ নয় । 

বিশ্ব-সংস্কৃতির রূপটিও এই । বহু ন্ধপ, 
বহু রস, বছ শব্ধ, বছ স্পর্শ, বছ গন্ধ লশ্মেলনে 
গঠিত যেমন এই হ্ুন্দরী ধরণী, ঠিক তেমনি 
বছ জ্ঞান, বছ ভক্তি, বহু কর্ম, বছ চিত্ত!, বহু 
কবিতা, বহু গীতি, বহু প্রীতি, বহু ঠত্রী, বহু 
শাস্তি দিয়ে রচিত তার সভ্যতা, তাব সংস্কৃতি, 
তাব সম্পদ । একব্পে সর্ব্ই তো! মেই একই 
নিয়ম--বহুর মিলনে এক, একের প্রকাশে বহু। 
এই মুলীভূত তত্তটিকে ল্মরণে রেখে তবেই 
আমাদের তগ্রলর হ'তে হবে বিশ্বের সঙ্গে 
মিলিত হ'তে । 

সুতরাং এই রীতি অন্গসারে বিশ্বের সঙ্গে 
মিলনের পদ্ধতি হ'ল, যা নিবেদিতা বারংবার 
বলেছেন- নিজ্জেকে বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বকে 
নিজের মধ্যে সাদরে, সানন্দে, লগৌববে স্থাপন 
করা। প্রথমটির অর্থ হ'ল-ন্িজের সম্পদ্‌ 
অপরকে দান; দ্বিতীয়টির অর্থ হ”ল-_অপরের 
সম্পদ নিজে গ্রহণ | বারংবার তে। সেই একই 
কথ এসে পড়ছে--দান-প্রতিদান, অর্পণ-গ্রহণ, 
স্বতন্্রতা-সম্পুষ্ট সর্বজনীনতা - পর্বজনীনতা- 
সমাশ্রিত স্বতন্ত্রতা। 

নিবেধিতাও বারংবার এই মহাতত্েরই 
উল্লেখ ক'রে বলছেন £ 
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অর্থাৎ এবূপে চিন্তা ও কার্ষেব সর্বঞ্জনীনত। 
লাভ কর! কারও পক্ষেই সহজ নয়। কেবল- 


অগ্রহায়ণ। ১৩৬৮ ] 


মাত্র পরিপূর্ণ জাতীয়তা-ভাব লাভ করতে 
পারলেই বিশ্বজনীন ভাব লাভ করা সম্ভবপন্ধ 
হয়। এবং এই আন্তর্জাতীয়তা ব1 বিশ্বজনীন 
তাবের অর্থ হলঃ আন্তর্জাতিক ভাবধারার 
মধ্যে জাতীয় ভাবধাবাকে ধারণ কর।| 

কিন্ত এই ভাবে আত্তর্জীতীয়ত। বা বিশ্ব- 
জদীনতার কথা বললেও নিবেদিতার প্রাণ 
পড়ে ছিল জাতীয়তাবাদ ও শ্বদেশপ্রেমের 
মধ্যেই চিরকাল । শেষ পর্যস্ত সেঙ্গন্ত তিনি 
বলে যাচ্ছেন ঃ 
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অর্থাৎ যাতে আমর! অধিকতর দানশকি 
লাভ কবতে পারি, সেঙ্ন্ত আমর। প্রচলিত 
র)াতি-নীতির বন্ধন লঙ্ঘন করাত পারি 
নিশ্চয়ই | কিন্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই 
এ কথাও সত্য যে, যদি আমবা কোন হীন 
বা শ্বার্থপব উদ্দেশ্বা প্রণোদিত হয়ে আমাদের 
জাতীয় রীতি-নীতি বর্জন করি, তা হ'লে সর্বত্রই 
ভাল লোকের! আমাদের তাদের বন্ধুত্ব বন্ধনে 
আবহ্ধ করতে অস্বীকার করবেন 

আমব1 পূর্বে দেখেছি যে, নিবেদিতা 
ভারতীয়-সঙ্গাজে 40076077 বা পূর্বপ্রচলিত 
অনড় অচল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করেছিলেন! তা সত্তেও তিনি যে পুনরায় 
এস্থলে বলছেন, অকারণে গ্বার্থবুদ্ধপ্রণোদিত 
হয়ে বর্জন করবে না- সে" 
কথা ম্ববিরোধদোষদুষ্ট নয়। তার কারণ 
ছুটি। একটি হ্ল যে; £0৭৮0৮মাজই 
পরত্যাজ্য নয়। কারণ প্রাচীন রীতি-নীতির 
মধ্যেও তারতব্য আছে, কোন-কোনট! ভাল, 


01560120 


তগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


৬০৫ 


কোন-কোনট] দেশাচার-ক্রমে মন্দ, হত্যা 
ভেদ আছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই যে, 
উপরেই যা বল] হঃল, নিবেদিতার ক্দেশশ্রেম, 
আত্মণশ্মানজ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব এক্ধপ প্রখর ছিল হে, 
তিনি কোনক্রমেই যেন দেশকে মন্দ বলে 
ভাবতেই পারতেন না-ভাঁল-মন্দ সব কিছু 
জড়িয়ে দেশ তো একমাত্র দেশই, আমাদেক 
প্রাণের দেশখ আমাদেব অতি আদরের দেশ, 
আমাদের চিবস্বপ্ন, চিরকল্পনা, চিরলাধনার 
ধন দেশ। তার সব কিছুই তে! আমার, 
আমারই নিজের, আমারই পাপপুণোর ফল। 
দেশই তে। আমি, আমিই তো! দেশ। দুত*। 
তার কোন কিছুকেই 'আমার নয়” ব'লে 
অন্বীকার করা যাবে না, যেরূপ কোন 
ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না নিজের 
জীবনকে, নিজের সত্তাকে, নিজের আত্মাকে। 
নিবেদিতা-চরিত্রের ছুটি মুূলীতৃত সত্য হ'ল-_ 
তেজন্থিতা এবং স্বদেশত্রীতি। সেজগ্ধ তিনি 
চিরকাল ভাবতবর্ষেব উন্নতির জন্ত তার 
কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুরীতি-শীতির বিরুদ্ধে 
খড়গ ধারণ করলেও দেশের সংস্কার-প্রথ, নীি- 
নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট 
শ্রহ্থা-সম্পন্ন ছিলেন, এবং অকারণ বিদেশীর 
অঙ্গকরণ ও পদলেহন ছিল তার ছুই চঙ্ষুর বিষ ;' 

এই ভাবে নিবেদিতা বলছেন, বর্তমান 
আমাদের গরধান কর্তর্য হ'ল জাতীয় সংস্কৃতিকে 
বশ্ব-সংস্কৃতির মধ্যে মগৌরবে স্বাপন করা। 
সেক্জন্ত আজ আমাদের বিশ্বেই তাব-্ধা. £ 
চিন্তা-প্রবাহ। আধুতি ও প্রাপণ্তর বিষয়ে সর্ব 
প্রথম জানতে হবে পরিপূর্ণভাবে, শ্রদ্ধ!- 
সহকারে, বিনয় ভরে। সেইদিক থেকে 
আমাদের আধুর্নক শিক্ষা-তত্তবের 1দকে দুষ্টি- 
পাত করতে হবে। বস্ততঃ বিশ্বলংস্কৃতির বিষয় 
জানতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োঞ্গন সেই সম্বন্ধে 


ভ৬৩তঠ 


বাহিরের জ্ঞানমাত্রই নয, অস্তবের সহাম্থভৃতি, 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি দুদর্শা নিবেদিতা সেজন্য 
পূর্বাহেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে বলছেন £ 
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অর্থাৎ একথ| সকলেই জানেন যে, সংস্কৃতি 
জানবাব মূল উপায় হ'ল সহাহুতভূতি, কেবল 
বাহিরের সংবাদ আহরণ-মাত্রই নয়। সেজন্ত 
আধুনিক শিক্ষ/-ব্যবস্থাব একটি অত্যাবশ্যক 
অঙ্গ হ'ল 4381798 ০01 7701000155? অথব। 
বিশ্বাত্ববাদেব অনুশীলন কব] । 

কি মধুব, কি গভীর, কি বিবাট এই ছুটি 
শব্ধ 19০::৭০ 01 [7010201৮ঘ--এ হল 30099, 
বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অথবা অস্থভূতি। 
এইভাবে বিশ্বকে আজ কেবল মন্ত্িফধে নয়, 
কেবল জ্ঞানে ভাবাক্রান্ত বন্ধ গৃতে নয়, কিন্ত 
হদয়ে, সুধাসিক্ত মস্তবেব উন্ক্ত অঙ্গনে সাদরে 
সানন্দে স্বাপন করতে হবে। 

শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিষয়ে আমাদের কর্তব্য 
কি? সাধাবধণতঃ মনে কণা হয় যে, বিশ্বকে 
জানতে হ'লে কেবল ভূগোল-জ্ঞানই যথেষ্ট। 
কিন্ত ভূগোলেব স্কায় 
ইতিহাসও সমভাবে প্রয়োজন । ভূগোল দিতে 
পারে (কবল বিশ্বেব দেহের সংবাদ, কিন্তু তাব 
প্রাণে সন্ধান পাওয়া যাবে তার ইতিহালেই 
কেবল , তাৰ আশা-নিরাশ1, উন্নতি-অবনতি, 
লাফল্য-অসাফলা, তার পুঞ্ত্ীভূত এতিহ্‌, 
অভিজ্ঞতা, এ্রশখর্ধ প্রহ্নতব চিত্র আর অন্ত 
কোথা পাওয়া যাবে? 

এই ভাবে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধততিতে 0০৮০: 
[)8708/৮9 2০৭? অথবা তুললামূলক অধ্যয়ন 
একটি শ্রেষ্ঠ স্বান অন্ধকার ক'রে রয়েছে। 


নিবেদতাব মতে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


যেমন প্রাণিতত্ব-শিক্ষাকালে কুকুরকে কুকুর, 
গাভীকে গাভীন্বপে জানলেই তে। আজ 
আমাদের চলে লা_-আমাদের সেই সাঙ্গ সঙ্গে 
জানতৈ হবে তাদের প্রকৃত পারস্পরিক সম্বস্কঃ 
তাদেব ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি অন্থান্ত 
বহু তত্বও একই সঙ্গে। 

শিল্প ও সাহিত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই 
একই বধ! প্রযোজ্য । এই সব ক্ষেত্রেও তুলনা" 
মূলক অধ্যন ও বিচার বর্তমানে প্রধান স্থান 
অধিকার কবেছে। লিবেদিতা সর্বদাই সাহিত্য 
ও শিল্পকে মশমর্যাদ। দান কবতেন | তখনও 
আমাদেব দেশে শিল্পের সমাদব পূর্ণভাবে 
হযনি। কিন্ত নিবেদিতা শিল্পলোন্নতি বিষয়ে 
বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, 
সাহিতা ও শিল্প উত্তুযই তে। মানবজীবনের 
চিত্র। সেজন্য শিল্প-শিম্ষাব প্রযোজনও সমধিক; 
এবং সাহিত্যিকেব গায় শিল্পীও দেশকে অমর 
ক'রে বাখেন তাদের অমূল্য স্থষ্টিতে | 

এই ভাবে বিশ্বকে সুষ্ঠুভাবে জানবার জন্থ 
একদিক থেকে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব 
নিশ্চযই | অন্যদিক থেকে দেশকে জানবার 
জন্যও আমাদের সমভাবে প্রাণপণ ক'রে চেষ। 
করাত হবে। হয়তে। মনে হ'তে পারে যে, 
দেশকে জানবার জন্য কোন বিশেষ প্রযত্ের 
প্রয়োজন আমাদেব নেই, কাবণ দেশ তো 
আমাদের নিজেদেরই, আমাদেব সম্মুখেই 
প্রসাবিত, আমাদেব চতুষ্পার্শেই বিস্তৃত, 
আমাদের কবতলগত ও আয়ত্বাধীন। সুতরাং 
সেই দেশকেই জানবার জন্ত এন্সপ প্রয়াসের 
প্রয়োজন হবে কেন পুনবায ! 

কিন্ত সামান্ত চিস্তা করলেই উপলব্ধি কর! 
যাবে যে, একটি পরাধীন জাতির পক্ষে দেশকে 
জানা! বিদেশকে জানা অপেক্ষা শতগ্তণ 
কঠিনতর। কারণ স্বভাবতই বিদেশী 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 


শাসকগণ নিজেদের সভ্যতা।-সংস্কৃতি, ভাবধার!, 
আচার-আচরণ প্রভৃতি বিজিতগণের উপর 
চাপাতে চেষ্টা করেন এবং দেশীয সংস্কৃতিকে 
অবহেল1 করেন । সেজন্য পরাধীন জাতিন্ন 
বালক-বালিকারা শিশুকাল থেকেই হয় 
দেশেত্র সম্বপ্ধে অজ্ঞই থেকে যায় অথবা মন্দ 
ধারণা পায়। ভাবতবর্ষেও তে। ঠিক তাই 
হয়েছিল। ভারতবর্ষেব ক্ষেত্রে আবেকটি বিশেষ 
অস্থবিধা হ'ল এই যে, অতি প্রাচীন এই দেশ, 
ভাব সভ্যতা-সংস্কৃতি, এতিহা-শ্বর্য, ভাবধারা- 
রীতিনীতির সঙ্গে যেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 
বর্তমান যুগের কোনবপ সম্বন্ধই নেই । 

সেজ্গন্তই দেশমাতৃকার শ্রীচরণে নিবেদিত- 
প্রাণ নিবেদিতা বিদেশকে জানা অপেক্ষা 
হ্বদেশকে জানার দিকেই বারংবার অধিক জোর 
দিয়েছেন । বস্তরতঃ ষা পূর্বেই বলা হয়েছে_ 
সেই সময়ে ভারতবর্ষের যা অবস্থা ছিল, তাতে 
বরং বদেশকে জান! সহজতব ছিল স্বদেশকে 
জানা অপেক্ষা । 

এই কাবণে “আমাদের সম্মুখের কর্তব্য কর্ম 
কি? -__এই যে প্রশ্ন নিয়ে নিবেদিতা আরম্ত 
ঝবেছিলেন, তার উত্তব তিনি এখন সব মিলিয়ে 
দিচ্ছেন, পূর্বের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে, তার 
পরমপ্প্রয় বিষয়েবই বারংবার উল্লেখ ক'বে। 
তিনি সক্ষোভে বলছেন যে, বিশ্ব-সংস্কতিতে 
বছ “ফাক'_ শূন্যস্থান আজও রয়ে গিয়েছে । 
যেমন প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে প্রতীচ্যের অজ্ঞতা 
আজও গগনম্পর্শা । একই ভাবে ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে জ্ঞানও বিদেশীদের অত অল্প। তার 
কাবণ হ'ল এই £ 
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ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


৬৪৭ 


অর্থাৎ আজ পর্যস্ত ভারতীয় মম জয়-করতে 
পারার মতো শক্তি অর্জন করেনি; বিশ্বের 
দরবারে তার নায্য দাবি-দাওয়াও সে পেশ 
করতে পাবেনি। এমন কি আধুনিক বিষয়ের 
ক্ষেত্রেও সন্তপ্টভাবে যা কিছু তাকে দেওয়া 
হয়েছে, তাই সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। 

কিন্তু নিরাশার কোনও কারণ নেই। 
কারণ আমাদের লক্ষ্য তো আমবা পূর্বেই 
স্থিব ক'বে নিযেছি- “46৫19581077 আক্রমণ । 
পুনবায শুহ্গন নিবেদিতার তেজোদৃপ্ত 
বাণী £ 
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_ আজ থেকে যখন আমরা স্বেচ্ছায় একটি 
আক্রমণশীল পম্থাী অবলম্বন করেছি, তথন 
সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংসার যে 
যুদ্ব__এই মহান বগল আমরা গ্রহণ করেছি, 
তখন যারা আমাদের বিক্ষদ্ধে বাধা-বূপে 
বিরাজ কবছে, তাদের যুদ্ধে পরাজিত করাও 
আমাদেব অবশ্ু-কর্তব্য বর্ম। এইভাবে 
বিশ্ব-সংস্কৃতিতে আমাদেব নিজেদের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি দান করা আমাদের পক্ষে সভবপর 
হয়-স্মরণ রেখো- শুধু গ্রহণ নয়, বান। 
এইভাবে আমর! এখন সক্রিয় হবো, নিক্রিয় 
নয় | “এইভাবে, ভারতে ভারতীয়ত্ব আনতে, 
আমাদের জাতীয় চিস্তাধার সুসংবদ্ধ করতে, 
আমাদের যাত্রাপথ শ্বির করতে আমর! 
নিজেরাই নিজেদের উপর নির্ভর করব, অপরের 
উপর নয়। এইভাবে আমরা অন্যদের দ্বার! 
কৃত কার্ধপন্থা আব গ্রহণ ক*রব না, নিজেরাই 
সেই প্থা স্থির করব | আমর] অন্যদের ম্বার] 


৬০৮ 


উদ্ভাধিত্ব নিষয-রাণহৃন আর পালন ক'রধ না, 
নিজেরাই নিয়ম-কাহ্‌ন স্থির ক'রব। আমব1 
নিজেদের জ্ঞানের দিক থেকে মুক্ত ব'লে বিধান 
দেব ।, 

ভগিনী নিবেদিতার অস্তবের অস্তঃস্থলে 
এই :8:998156 7০1।০5*র আকুতি যে কত 
গভীরভাবে প্রবেশ কবেছিল, কত শাখা- 


উদ্বোখন 


[ ৬৩তম বর্ষ-”-১১শ সংখ্যা 


প্রশাখ বিস্তার ক'রে ঘৃঢ়মূল হয়েছিল, তার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, তিনি বারংবার ছু-ছত্র 
পরে-পরেই এর উল্লেখ করেছেন পেছন্য 
পুনরুক্ি-দোষের ভয় ছেড়ে আমরাও 
বারংবার তাই কবেছি, তিনি আক্রমণশীলতার 
প্রতি কি গভীরভাবে আকুষ্ট হযেছিলেন, তা 
বোঝবার.জন্ত | [ক্রমশঃ ] 


ভর্তৃহরি থেকে 


শ্রীপৃথীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


পরিজনে দযা-ভাব, 

অন্থগত আত্মীয-স্বজনে, 
দুর্জনের সাথে শাঠ্য, 

আর শ্রীতি সদাশয়-ললে, 
রাজনীতি নৃপ-দাখে, 

পণ্ডিতের সঙ্গে নর নতি, 
শক্র-সাথে শৌর্য বাখা, 

সহিষুণতা গুরুজন প্রতি, 
যুবভাব নারী-সঙ্গে”_ 

এই সব বিবিধ কৌশল 
যে-জন আয়ত্তে রাখে, 

জীবনে সে সম্যক সফল। 


স্বুরসিক কবিগণ সর্বজয়ী 
অুকৃতির ফলে £ 

তাদের যশেব গতি জবা-ৃত্যু- 
ভয়ে নাহি টলে। 


সাধুনঙ্গ ফলবান, 

যূর্খতার গ্লানি করে নাশ, 
চিত্তামাঝে এলে দেয় 

সত্য-দীপ্ত বাণীর প্রকাশ। 
পাপ-শবোধ অহংকার 

দুর ক'রে প্রগতির পথ 
সর্বদা উন্মুস্ত রাখে, 

এনে দেব আকাঙ্ষা মহৎ । 


উদ্ছজনের বিদ্-ভযে 

মহৎ-কর্মে বিমুখ বহু লোক, 
অনেকে হায মহৎ পথে 

বাধ! পেলেই ভঠাথ থেমে যায়, 
অসাধারণ তারাই, যার] 
হাজাব বিপদ তুচ্ছ ক'বে ধার 
লক্ষ্য পানে অবিরত, 

সরণী সে যতই ভয়াল হোক । 


সুন্মশরীর 


স্বামী শ্ুন্দরানন্দ 


সামান্ সন্ধান করিলেই জানা যায় যে, 
দৃশ্তটযান স্থুলদেহমাত্রেরই কাঁরণক্ধপে উহাব 
অভ্যন্তরে অদৃশ্য সুক্মদেহ বিদ্যমান। জরামুজ, 
স্বেদেজ ও অগুজ জাবদেহের জন্ম হয় অতি 
সুক্ষ অপুপবিমিত প্রাণবান্‌ ভ্রুণ € 9220:5০ ) 
হইতৈ এবং উদ্ভিজ্জ বৃক্ষারদির জন্মে কারণ 
প্রাণশক্কিসম্পন্ন অতি স্থন্ম অঞ্চুর বা বীজ। 
সকল ক্ষেত্রে হ্বক্মই অহ্ৃকৃল অবস্থাধীনে স্কুলে 
পরিণত হয়। স্থৃতরাং সুক্ষ স্থলের কাবণ। 
হুক্্শবীরমাত্রেরই পশ্চাতে আবাব কারণ- 
শবীর আছে, এবং “সর্বকাবণকানণানাং' ব্রহ্মই 
স্থল সুক্ষ ও কারণ--সকলেরই কারণ। 

তৈত্তিবীযোপনিষৎ-মতে অন্নেব পরিণাম 
পাঞ্চতৌতিক দেহ। ইহা পঞ্চকর্েন্্রিয়- ও 
পঞ্চবাযু-সমবায়ে গঠিত অন্নময-কোষ নামে 
অভিহিত। এই কোষই দৃশ্যমান স্বুলশবীব | 
ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময়-কোষ হইতে স্বতন্ত্র 
অথচ তদভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেজ্দ্িয়ের সহিত মন 
মিষ্লিত হইয়া মনেব প্রাধান্তবশতঃ মনোময়- 
কোষ নামে বণিত। এই কোষ হইতে পৃথক্‌ 
থাকিয়!ও ইহাব অভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়লহ 
বুদ্ধির সমবায়ে নিশ্চযাত্বক বিজ্ঞানময়-কোষ 
বিরাজিত। বিজ্ঞানবাহছল্য এবং আত্মার 
অংবরকত্প্রযুক্ত পশ্ডিতগণ কর্তৃক এই নামটি 
প্রদপ্ত। এই প্রাণময়_ বিজ্ঞানমযম় ও 
মমোময়-কোষের সম্মিলনে স্থক্্শরীর শঠিত। 
হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহাই অষ্টপাশাবদ্ধ জীবাত্ব!। 

এই কোবচতুষ্টপ় তরবারির স্কুল খাপের 
ভিতরে সুন্তর ও তদভ্যন্তরে সক্ষম খাপের 
ন্যায় অবস্থিত। সর্বসাক্ষী ব্রন্ধম বা পরমাত্ব! 


১ 


সকলের ভিতরে বর্তমান এবং তাহার অধিষ্ঠান- 
বশতই কোবগুলিও প্রাণবান্‌ ও ক্রিয়াশীল । 
হক্মশরীর অত্যন্ত হুক্ম এবং আত্মার 
অন্গমাপক বলিয়া 'লিলশরীর' নামে বেদাস্তে 
বণিত। 

শ্রীরামক্চ বলিয়াছেন £ বহিমুখ অবস্থায় 
সল দেখে, তখন অন্ময়মকোষে মন থাকে । 
তার পব স্প্রমশবীর-_লিঙ্গশবীর । মনোময় ও 
বিজ্ঞানময়-কোষে মন যায । এর পর কারণ- 


শবীব | যখন মন কাবণ-শবীরে যায়, তখন 
আনন্দ, আনন্মময়-কোষে মন আসে । এইটি 
চৈতন্তদেবেব অর্ধবাহাদশা। এব পর মন লীন 


হয়েযায়, মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ 
হয়। মনের নাশ হ'লে আর খবর নাই। 
এইটি চৈতন্কাদবের অন্তর্দশা । অস্তমুখ অবস্থা] 
কি বকম জানো? দয়াপস্থম বালছিল, অস্তরে 
এস কপাট বন্ধ কবে । অন্দর-বাড়ীতে যে সে 
যেতে পাবে না! আমি দীপশিখাকে শিরে 
আরোপ করতুম। লালচে রংটাকে বলতুম 
স্থল, তার ভিতর সাদা সাদ ভাগটাকে বলতুম 
হুস্ক, সবের ভিতরে কাল খড়কেব্ মতে 
ভাগটাকে বলতুম কারণ-শরীর । 

অন্তাত্র শ্রীরামকুঞ্জ বলিয়াছেন ২ এই কারণের 
উপবে আছে মহাকারণ (তুরীয়)। তাহার 
স্বরূপ বাক্যমনাতীত। এই মহাকারণই স্কুল 
হুষ্ম কারণ_-সকলের উৎস। স্মুলশরীরের 
জীব-কোবগুলিও হুক্মশরীরের হুম্দ্ শক্তি দ্বার! 
নিয়প্রিত। হ্ুজ্্রশরীর সমহ্তি ও ব্যষ্টি ছুই 
প্রকার : হিরণ্যগর্ভ সমষ্ি-হুক্্শরীর এবং 
তৈজন ব্যঙ্টি-হুক্ষশরীরের অধিষ্ঠান। উভয়ের 


৬১০ 


প্রভেদ কেবল উপাধিগত + প্রক্কতপক্ষে বন ও 
বৃক্ষের স্ায় উভয়ে এক ও অভেদ । 

বেদাস্তমতে অক্ষর-ত্রন্দের মায়াশ্রিত সংকল্প 
হইতে অপঞ্ধীকৃত স্ক্ষতৃত এবং তাহা হইতে 
পঞ্চীকৃত স্থলভূতের উৎপত্তি হুইয়াছে। সমগ্র 
উপনিষৎ সমম্বরে বলেন যে, স্মপ্টির পূর্বে 
“একমেবাদ্বিতীয়ম্? অক্ষরব্রক্মমাত্র ছিলেন; 
তিনিই মায়াশ্রয়ে সংকল্প করিয| বহু হইয়াছেন! 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ঘোষণ। করেন £ 
“অনীশশ্চাক্সা বধ্যতে ভোক্ৃৃভাবাৎ-__ আত্ম! 
( ব্রঙ্গ ) মায়াশ্রিত অনীশ্বর জীবরূপে ভোতৃত্ব 
অবলম্বন হেতু অর্থাৎ বিশ্বকে ভোগ কারবাব 
জন্য স্বেচ্ছায় সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। 
সুতরাং জীবে জীবে অধিষ্ঠিত দেহেন্ত্রিযন 
ইত্যাদি যুক্ত কর্মফলভোক্তা জীবাত্মা সর্বব্যাপী 
সর্বশক্তিমান এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক মিবিশেষ 
ব্রদ্ষেরই জীবোপাধিক পবিচ্ছিন্ন রূপ । 

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন: এই জীবাত্ব! 
প্রাণশবীরনেতা মনোময়ঃ-মনোবৃত্তি দ্বারা 
প্রকাশিত এবং প্রাণ ও স্ক্মশবীরের নেতা] বা 
পরিচালক | কঠোপনিষৎ-মতে ইনিই “অশবীবং 
শরীরেযু”__বিভিম্ন স্থলশরীরে অতি হৃক্ষে এক 
অনির্বচনীয অশরীরী-ব্ূপে এবং অনিত্য 
দেছে এক অত্যাশ্র্য নিত্যসত্তারূপে 
“সদ] জনানাং হৃদয়ে সন্নিবি্ট£*-সকল জীবের 
জদয়ে অতি স্ক্মন্ধপে বিদ্ধমান। উপনিষৎ 
ঘোষণ। কবেন যে, ইন্দ্রিয়গণ নিদ্দ্িত হইলেও 
“কামং কাম পুরুষো নিশিযাণ+১--ভোতৃত 
চরিতার্থের জগ্ত হুম্মশরীরস্থ কর্মফলভোগী পুরুষ 
(জীবাত্সা) অভিপ্রেত ভোগ্যবিষয়সমূহ 
নির্মাণ “করিয়া সর্বদা জাগ্রত থাকেন। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন : “নবদ্বারে পুরে 
দেহী হংসো লেলাযতে বহিঃ-পরমাত্া 
জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া নয়টি দ্বারযুক্ত ( চক্ষুত্বয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্য] 


কর্ণ, নাঁসা রক্রদধ়। মুখ, লিজ ও গুহ) দেহপুরে 
অবস্থান করিয়া বাহ ভোগ্যবিষয়-গ্রহণে 
সচেই। 

গীতা বলেন, “দেহাধিপতি জীবাত্থা 
চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিরকে আশ্রয় করিয়। ব্ধপ- 
শব্দাদি পঞ্চবিষয় মনেব সাহায্যে ভোগ 
করেন।” শ্ুক্শরীরেবক অধিপতি জীবাত্বা 
তাহার ভোগের প্রেরণাতেই স্বুলদেহ ও 
ইন্্রিঘসমূহের সহায়ে সকল কার্য সম্পন্ন 
করিয়] থাকেন। বেদাস্তে ব্যষ্টি-স্থলদেহাভিমানী 
চৈতন্য স্বলভোগের কর্তা বাহ আত্মা বা «বিশ্ব? 
এবং বাষ্টি-হুক্মদেহাভিমানী চৈতন্য ুক্মভোগের 
কর্তা অস্তরাত্বা বা “তিজস” নামে পরিচিত। 
স্বপ্নকালে তৈজন অভিব্যক্ত। এইক্রপে সমষ্টি- 
স্থলদেহাভিমামী টৈতন্ধকে “বৈশ্বানব*+ এবং 
সমষ্টি-হুস্মদেহাভিমানী চৈতন্তকে “হিরণ্যগর্ভ? 
বল! হয়। হৃক্মসশরীব যেন ভোক্তা জীবাত্ার 
অন্তর্বাস এবং স্থলশরীব যেন তাহার বহির্বাপ | 

মহাবাজ যেমন স্ুরম্য প্রাসাদে বাস করিয়া 
বহু ভৃত্যত্বারা পযত্বে সেবিত হইয়া নানাবিধ 
বিষয ভোগ করেন, ভোক্তা জীবাজ্মাও পেইন্নপ 
স্ক্সশরীবব্ধপে রমণীর প্রামাদে অবস্থান করিয়া 
পঞ্চপ্রাণ দশেক্দত্রিয় ও মনবুদ্ধি-এই সপ্তদশ 
অপঞ্ধীকৃত অতি সুক্ষ অবযবধারী ভূৃত্যকর্তৃক 
সসম্মানে সেবিত হইয় স্থক্বিষয়সম্থহ ভোগ 
কবিতেছেন। ইহাতে মনের অত্যন্ত প্রাধান্ত 
বিদ্যমান ! দেখ! যায়-_গৃহস্বামীর ভোগের 
জন্যই গৃহাদি মিমিত। দেহরূপ গৃহের স্বামী 
জীবাত্বার ভোগের উদ্দেশ্যে তাহাবই নির্দেশে 
দেহেন্দ্রিয়ের সকল কর্ম পরিচালিত না হইলে 
উহাদের সংহতি সম্ভব হইত না এবং কার্যসমৃহও 
নিরর্থক ও বিশুংখল হইত। এই ভাবটি 
পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে কঠোপনিষৎ দেহকে 
রথ, জীবাত্বাকে রথী, ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 


বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম ও ভোগ্য 
বিষযনসমৃহকে রখেব গমনপথ বলিয়। মনোমুগ্ধকর 
কবিত্বের ভাষায় এই জটিল বিষষটি পরিবেশন 
কবিয়াছেন। 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন যে, সধেক্ছিয়পথে 
যে ভোগ আহ্বত হয়, মনই সেই ভোগের 
আয়তন বা অধিষ্ঠান। কেবল ইহজন্মে নহে, 
পরস্ত জন্মজন্মান্তর যাবৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে 
মনবূপ অপার অসীম মহাসমুদ্রে ইন্ট্রিয়গুলিব 
সাহায্যে অন্ত বিষয়-ভোগের যে সংখ্যাতীত 
বৃত্তিতরঙ্গ উঠিতেছে, উহাদের এবং অতীত 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগেব পরিকল্পনাবূপ 
অগণন বুৃত্তি-তরঙ্গ ও উহাদের ক্রিয়া- 
এুতিক্রিয়ার চিত্রগুলিও মনে যে অতি স্ম্মভাবে 
অঙ্কিত আছে, ইহা অহ্ভবঙিদ্ধ সত্য। 
ইহাদের অধিকাংশ অতীত বৃত্তিই মনের 
অচেতন ও অবচেতন জ্ঞানস্তরে লুক্কায়িত। 
এইঙ্গন্ত মনের এই ছুইটি স্তর স্থবিশাল এবং 
ইতাদেব শক্তি ও সম্ভাবনা অপরিমেয় এবং 
অসীম। এই ছুই স্তরেব অনেক বৃত্তি সময়ে 
পময়ে অবস্থাধীনে চেতনভ্তরে উপস্থিত হইযা 
আত্মপ্রকাশ করে । বহুকালের বছবিধ শিন্ছিত 
জ্ঞান স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা পুণ্তীভূত সংস্কারে 
পরিণত হইয়া মনের অন্তরালে অবস্থান 
কবিতেছে। 

মানসিক ও শারীরিক সর্ববিধ শক্তি মনেই 
প্রচ্ছনুভাবে অবস্থিত। মানব-জীবন মনের 
বৃত্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি 
আম্চর্যের বিষয় এই হে, কোটি কোটি পরুস্পব- 
বিরোধী বৃত্তি আপন আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ 
অব্যাহত রাখিয়াও মন তথা স্থক্মশরীরব্ধপ 
অত্যাশ্র্ধ ছূর্ভেন্ত রাহম্তিক শক্তির প্রাস'দে 
সমবেত থাকিয়া সতত ক্রিয়!-প্রতিক্রিয়া 
করিতে উদ্ুখ। মন অনস্ত শক্তির আধার 


ুক্স্শরীর 


৬১১ 


চেতনশক্তিসম্পন্ন অপঞ্চাক্কৃত অস্থুল অতি্ক্মম 
এক ভাবময বাক্যযনাতীত রাহম্যিক সত্া- 
বিশেষ বলিয়াই ইহাতে মহাসমুদ্রের ম্থায় 
সংখ্যাতীত বুত্তি-তরঙ্গ এবং ইহাদের ক্রিযা- 
প্রতিক্রিযা সম্ভব হইতেছে। স্থুলদেহস্থ 
অচেওন জড় স্থল স্নায়ুসমূহের পক্ষে মহাসমুদ্রের 
স্ায সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ মনোবৃত্বিতরঙ্গের 
প্রতিটির বিশেষত্ব বজায় বাখিয়া উহ্বা্দিগকে 
একাধাবে সমবেত রাখা এবং উহাদের 
ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ একেবারেই 
সম্ভব নহে। 

বেদাও্ড বলেন, “কর্মাহ্গরূপেণ গুণোদয়ে। 
ভবেৎ, গুণাহরূপেণ মনঃপ্রবৃত্তিঃ--বাহা ও 
আভ্যস্তর কারণজাত মলোবৃত্তি অনুসারে মনে 
গুণের আবির্ভাব হয় এবং এ মতে মনের 
প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । এ স্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, দশটি ইন্দ্রিয় ও মনদ্বার। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত- 
সাবে মাহ্ষ যাহ কিছু কবে. তাহাই কর্ম। 
তাহার পুর্বজন্মকৃত কর্ষয প্রাপন, অতীত 
জীবনের কর্ম সঞ্চিত এবং যাত1 কিছু সে 
করিতেছে, উহ! ক্রিয়মাণ নামে অভিঠিত। 

হিন্দ্শাস্ত্রমতে ঈশ্বরে পবমান্বরক্তি বা ভক্তি, 
নিষ্কাম নিঃস্বার্থ পরার্থ কর্ষ, চিত্তবৃত্তি-মিরোধ, 
ত্তৃজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অথবা কর্মফল ভোগ- 
দ্বারা কর্মের নাশ হয়। যে পর্যস্ত উপায়ে 
কমনফল বিনষ্ট না হইবে, সে পর্যস্ত মনঃপ্রধাল 
হুক্পশরীর তথা মনই উহার গুণাহুযায়ী 
'গতাগতিঃ পুনঃ পুন$৮ বাধ্য হইয়। বারংবার 
দেহ পরিখ্রহ করে। গীতা বলেন, “বায়ু 
যেক্বপ গন্ধ বহন করে, শরীরাস্তর-গ্রহুণকালে 
জীবও সেইর্প পূর্বদেহ হইতে মনাদি লঙ্গে 
লইয়া যায় ।” অর্থাৎ পুর্দেহের মনাদি 
নু্্শরীর নূতন দেহে প্রবেশ করে। দ্ুতরাং 
বলা যায় যে, মনই একদেহ ত্যাগ করিয়া, 


৬১২ 


অপর দেহ আশ্রয় করিয়! থাকে | মনের এইকব্দপ 
অসাধারণ কাবণের জন্য প্রাচীন যুগের আচার্ধ 
শংকব এবং বর্তমান যুগধর্মাচাষ শ্রীরামকৃষ 
মনকেই “সক্ষম শরীর" বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন। 
প্রন্কতপক্ষে বাসনাশ্রিত মনই উহার ভোগ 
চরিতার্থের জন্ক বারংবার দেহধারণ করে। 
মন তম: ও রজ: গুণ হইতে বিমুক্ত হুইয়] 
সত্বগুণময় হইলে বাসলানাশে অমনীভাব প্রাপ্ত 
হয় । ইহার ফলে মনেব নাশ হইযা! থাকে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ২--১১শ সংখ্যা 


মনরূপ উপাধিনাশে দ্ৈতজ্ঞান চিরতরে চলিয়। 
যায়। 'জীবন্ুক্তি-বিধেক' বলেন যে, যমোনাশ 
বাসনাক্ষয় ও তত্বজ্তান-একটি অপরটির 
সাপেক্ষ, অথব। একটি হইলে অপর ছুইটিব 
আবির্ভাব অবশ্যভভাবী। এইজন্য মনোমশ 
আব হ্ুক্শরীর-নাশ একই কথা । মনোমাশ 
হইলে হুক্মশরীরের নাঁশ হয় এবং জীবাত্ব। 
সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইয়| ব্রন্বস্বপ্ূপতায় বা তাহাব 
স্বভাবসিদ্ধ সৎম্বপ্ূপে অধিষ্ঠিত হন। 


প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃফি-সন্মেলন 


অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 


রামরুষ্চ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার 
(00007191209 17086165665 ০1 
0916979) এবং ইউনেক্কে। (0719৪০০)-র মিলিত 
প্রচেষ্টায় কলিকাতাঁষ গোলপার্কে ইনস্টিট্যুট- 
ভবনে ১লা নভেম্বব হইতে ৯ই নভেগ্বব পর্যস্ত 
একটি প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি সম্মেলন (77188৮- 
ঘ৪৪ 0516019] 009201629009 ) হইয়া গেল। 
এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর 
সি. পি. বামঙ্থামী আয়ার (1070 ৮ 00৪- 


স্পেল 


101991012 





নয়টি দেশের বহু বিশেষজ্ঞ 
এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য 'আহ্ৃত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের নাম £ আমেরিকা 
যুক্তবাষ্ট্রের (0 ৪ 4.) মি: ক্যালিস ও হোয়েবুল, 
অস্ট্রিয়ার কাউন্ট কৈশবলিং, কানাডার মিঃ 
লেড্ডি, ভাবতেধ ডক্টর মহাদেবন, রমেশ 
মজুমদার ও রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায়, বার্মার মং) 
জার্খানির মেনশিং, ইবানের মঃ সাফা জাপানের 
টনাক।, যুক্তরাজ্যের ( ঢু.) মিঃ টমলিন | 


৪9111 /১1%0)) | 


1 মুরদাাদ 0 :081113,॥ 210683০7 ০6 0216008] চ119001:৮, [001551৭1০0৫ 07681), 


2,178. 899008017 [7961061) 019653৪0104 4/১2017191)919£95 00101৮61810 ০1 21110065012, 
3, 030 /৯00010 £65511108) চ0177)52]% 1)176060]1 01 1006 চ61011 01181050106 12201)9901717108] 


11791016065 10) ৮1008. 


».[012 05150 ৭%) 029033020৫6 01853158+ 5851000175৮5810, 07101561591, 
ঘি 75150805৮80) 62965580206 61199901), 2৮5072531001561910, 


». 0১7৬2009 ৮1218652 06 200081010917) 00:005, 
এ 0এগাছেত ১5050110585 10915580106 0070158150155 [61161910216] 06 900 


[29510981087] 7৬ 161156) 


4 
5 
6, চু. 0১ ১9)1006, 60102] ৬1০০0৪55110: 06080000715 6051ঘে, 
7 
৪ 
9 


[0160092, 


]:%৮:10900065 06 59০91910ঘ্রচ। 100000৬৮, 


70107611% ৬1০০0৮8005110 01 1-001000%/ 10156181%ে 
10... 57085 99058805901 77113602501 0৩15180 17106181005) 7610210 00701৮61] 
11, 9009/8180888» 1:0658801 ০ [00192 10110891199 0100 1[010156791ে) 2০৮9০, 


12. 5, ভা. চ, ০1011, 00108 0০270০10, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 


শেষ পর্যস্ত দুইজন প্রতিনিধির পক্ষে এই 
অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভবপর হয় 
মাই-মং (11908 ) ও টমলিন (71010017701 
টমলিন অবশ্য তাহার লিখিত ভাষণ পাঠাইয়! 
দিয়াছিলেনঃ মং কোন ভাষণ পাঠাইতে 
পাঞ্েন নাই। 

সমগ্র অধিবেশনটি ইউনেস্কে প্রাচ্য-প্রতীচ্য 
প্রধান পরিকল্পনাব (076৪০০ 17%86-9৪% 
[15107 [১০)96ঠ) সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সেই 
পরিকল্পনার একটি ন্বপায়ণ। অধিবেশনের 
মূল আলোচনার বিষয় ছিল £ 


18880010108 01 %08. 10901018501 1719,86- 
*$9৪6 ৮০ ৮৪ 11010191708 ০01 


[00061 116 আধুনিক জীবনের মৌলিক 
সমস্যা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের 
মাস্থষের প্রতিক্রিয়া । অধিবেশনেক্ বহু পূর্বেই 
বিভিন্ন প্রতিনিধিদেব নিকট উদ্যোক্তাদের 
কর্তৃপক্ষ আলোচনার বিষয়গুলি প্রশ্নাকাবে 
( 0995807070819 ) পাঠাইযা দিযাছিলেন | 
প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজ নিজ উত্তর লিখিয় 
পাঠাইয়। দেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উত্তব- 
গুলি দেখিবাব স্যোগ পান। এই প্রশ্নোত্বর- 
গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইযাছে। 
অগ্িবেশনে আলোচনার সময় এই পুম্তকখানি 
প্রত্যেক প্রতিনিধি সমগ্র আলোচনার মুল 
দলিল হিসাবে ব্যবহার করেন। আলোচন! 
ও বিতর্ক এ প্রশ্রগুলিকে কেন্দ্র কবিয়] ধীরে 
ধীরে বিস্তার লাভ করে। 

আলোচনার (9৬100008590 ) বিষয়কে 
মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ কর! হইয়াছিল £ 


(1) 73911210905 ঠ1098108 ৪ ৪ 90100010820 
০ 0010602] %৪1085, (9) 11096170 3০০:০.- 
[10010010010 7080692088৪ 809০61708 00]- 
001] 91098, (9) 0816018]  চ01059 98 
88061065106 ৪%০108;0). 800. 17066:-619- 


79819 


প্রাচ্য-প্রতীচ্য ককটি-সশ্মেলন 


৬১৩ 
010108.. ০0 680160:99,--0১, সাংস্কৃতিক 
বুল্যায়নের উপাদানন্ধপে ধর্মীয় তিস্তা। 


২. সংস্কৃতির উপব আধুনিক সামাজিক- 
অর্থনৈতিক ধরনের ব্যবস্থ'র প্রভাব। ৩. বিভিন্ন 
কুষ্টির ক্রমবিকাশ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের 
উপব সংস্কৃতির প্রভাব )। 

প্রতিদিন সকালে প্রতিনিধিরা ৯টা হইতে 
১২ট1 পর্যস্ত এই আলোচনায় যোগদান করেন। 
সভাপতি প্রত্যেক অধিবেশনের শেষে 
আলোচনার মূল সিদ্ধান্তগুলি শ্রোতৃমগ্ডপীর 
কাছে পবিবেশন করেন। সমগ্র আলোচনার 
সার নংকলন করিয়া শেষ দিন ৯ই নভেম্বর 
তাবিখে অপরাহে এক লাধারণ সভায় মভাপতি 
তাহার ভাষণ দেন। 

প্রথমদদিনের আলোচন! 

সমগ্র আলোচন! শ্রীতি- শাস্তি ও 
সহাশ্ুভূতিপূর্ণ  পবিমগ্ডুলে হইয়াছিল। 
এতিহাসিক দিক হইতে ডক্টর মদ্ভুমদার 
সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করেন, হোয়েবুল্‌ দেখেন 
হৃতত্বের (2062০701085 ) দিক হইতে, এবং 
ড্র রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এক অখণ্ড 
বিশ্বৃষ্টিতে ( 9089]0010 ৮19৮/-1)006 ) সমস্তা গুলি 
আলোচন] করিবার জন্ত আবেদন জানান। 

তুলনামূলক ধর্মের (90100892887%9 291)81070) 
দিক হইতে দেখিয়া অধ্যাপক অমেনশিং 
বলেন £ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙগীতে ধর্মের বিচার 
করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই 
লক্ষ্য এক । অন্থভূতিমূলক ও বিশ্বাসমূলক 
ধর্মের (27590798] 1911810)0 506. 100006৮)9 
29118107 ) মধ্যে পার্থক্যটি তিনি আক্দরভাবে 
বিশ্লেষণ করেন । তিনি সকল দেশের চিস্তাশীল 
লোকের প্রতি আবেদন জানান- সাম্প্রদায়িক 
অহমিকা ( £:০০1-9801820 01 6106 22920918 
01 8 281161008 028%11586100,) পরিহার 


৬১৪ 


করিবার জন্ক। মেনশিং-এর মতে ধর্মের সংজ্ঞা 
হইল £ 17009010779] 900০9810697 0 008) 
₹।161 10017881165 8710 80 805 011106 
20৮1070 01 091:%2132 [9901)16 ৮111010 78 80109- 
[0 01006] 608 01090 ০0 6019 10০1 
88185. (পবিজ্র সম্ভার সহিত মানুষের 
ভাব-সংঘর্ষয এবং পবিত্র সত্তার সংঘাতে 
প্রভাবান্বিত কতকগুলি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়)। 

ডক্টর মহাদেবন অদ্বৈত বেদাস্তের দৃষ্টিতলী 
ও শ্রীবামকুষ্ণের অনুভূতির উপর বিশেষ জোর 
দেন এবং “যত মত তত পথের? স্ুত্রটিকে 
বিশ্লেষণ করিয়] বলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন 
ধর্মের বাহিরের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপ গ্রহণ 
করে বটে, কিন্তু তাহাদের অস্তনিহিত সার সত্য 
এক অদ্ধয় অস্ভূতি। 

কৈশবলিং বলেন যে, বিজ্ঞান ধর্মাহ- 
ভূতির উপর একটা সংঘাত (707080$ ) 
আনিয়াছে। বর্ভমান যুবসম্প্রদায় (বিশেষ তঃ 
অস্ট্রিয়াতে ) বৈজ্ঞানিক [ষ্টিভঙগী (801910$199 
0০010 01 51৪ ) হইতে ধর্মকে দেখিতে চায় 
এবং মনে কবে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষের! 
কেবল আন্দাজ €€৩৪৪৪-০) করিয়। 
গিয়াছেন। সেইজন্ যুব্সম্প্রাদায়কে উদ্ধদ্ধ 
করিতে হইলে ধর্মের মধ্যে নির্ভূলি যথাযথ ভাব 
(058061৮099১ 10:9018101) ) আনিতে হইবে 
বৈজ্ঞালিক পবিভাষার (৪01906760 6902020- 
1085 ) সর্বজনগ্রাহা লক্ষণ আনিতে হইবে । 
তিনি ধর্মেব গৌড়ামি (০:৮০99০ 791161088 
$০03) এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয় চিস্তার 
€ 05869 191187908  00008)26 ) পার্থক্য 
দেখান । 

হোযেবৃল্‌ বলেন £ 11%015000 2৪0206। 
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উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


অনেক, মানব নমনীয় 
ব্বক্কাবের )। সেইজন্য সে অন্য সমাজগোঠীর 
আচরণ নিজন্ব কবিয় লইতে পারে। 
হোয়েবৃল্‌ প্রক্কৃত ও আদর্শ সংস্কৃতির (2৪ 
0016526 800. 3865] ০1656) মধ্যে পার্থক) 
দ্বেখান। প্রত্যেক মাছগষ একটি আদর্শ 
সংস্কৃতি লইয়া! থাকে । এই আদর্শ সংস্কৃতি 
হইল এক-মহুধাসমাজ  প্রতিষ্ঠা। কিন্ত 
তাহার দৈনন্দিন ব্যবহাবে সে এই এক- 
মহুয্যসমাজের প্রতিনিধিক্ধপে প্রতিভাত হয় 
না। তাহার কারণ ছুই জাতির মধ্যে 
ভৌগোলিক বাধা (৫502781)101091 09098 


এক, সত্যতা 


83001068 ) 
দুরীভূত হইলেও সামাজিক প্রাচীর (৪০০৪ 
0০08) এখনও আছে। ইহা দূব করিতে 
হইলে যুল্যামনের সাধারণ মান (০01250090 
89810087001 %109-1008177017%5 ) খুঁজিচ্ছে 
হইবে । মাহুষে মাহষে সংযোগ আজ সহজ 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ধ্বংসের পথও 
প্রশস্ত করিতেছে । যে উড়ে! জাহাজে চাপিয়া 
আমর বিভিন্ন দেশেব প্রতিনিধির এখানে 
আদিলাম, সেই উড়ে। জাহাজ হইতেই বোম! 
ফেলিয়। আমাদের সকলকে ধ্বংস কর! যাইতে 
পাবে। 

ডক্টর মজুমদার উনবিংশ শতাব্দীর 
জাগরণেব প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 
তিনি দেখান যে, চিন্তার স্বাধীনতা! ও যৌক্তিক 
দৃষ্টিভঙ্গী (09990170০01 91002176200. 1901908] 
০9৪৮০০]) আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাবতবালী 
কুসংস্কাব ও ধর্মের প্রতি অন্ধমোহ ত্যাগ করে। 
আজ আর পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতি বলিতে কোন 
ধরারবীধা (22817 800 8৪০0169) পার্থক্য 
বোঝার না। তাহাব মতে বর্তমানে 
ভারতবাসী ধর্মের প্রতি তেমন অহুরক্ত নয়ঃ 


709৮%961) 008 10001) 900 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ) 


যেমন অহ্থরক্ত সে ছিল এক শতাব্দী আগে। 
ইহার পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কারণগুলি ড্র মজুমদার বিশ্লেষণ 
কবেন। তথাপি নৈতিক আদর্শের মধ্যে 
ভারতবাসী বরাবর বিশ্বজনীনতাকে খু'ঁজিতেছে। 
বতমান ভাবতবাসীর অন্নবস্ত্রের সমস্যাক্রি্ 
জীবনে অবশ্য ধর্ম আব গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারিতেছে না। 

ডক্টর সাফা ফরালী ভাষায় যাহ! বলেন, 
তাহার ইংরেজী অহ্বাদ £ 
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প্রাচ্য-প্রতীচ্য ক্কটি-সন্মেলন 


৬১৫ 


পৌছিবার জন্ত সব পথই সমান। একজন 
ইরানী চিস্তানায়কের মতে: ধীহাদের 
নিজেদের রীতি-নীতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস 
বর্তমান, তাঁহার পৌত্তলিক বা একেশ্বরবাদী 
যাহাই হউন ন। কেন, শ্রদ্ধার পাত্র। মু্তিকে 
কে সৌন্দর্য দিয়াছেন 1? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা না 
হইত+ তবে কেই বা মুতিপুজক হুইতে পারত? 


মিঃ লেডিড বলেন £ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
শিক্ষাতত্বে একরূপতা! (8011000165 ) নাই। 
আমর যে আদর্শ (-__মানবজাতির এক্য ) 
লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহ]! হয়তো একদিন 
উত্তর আমেরিকার জীবনে ক্বপার়িত হইবে, 
কিন্তু এখনও দেখি থে, যুবসনপ্রদায় ধর্মের 
সমস্তায় বিব্রত নহে । তাহার এ্রহিক উন্নতি 
লইয়া! বিশেষ ব্যগ্র। কিন্তু তাহাদের মনে 
একটা শৃন্যত] (৮8০00) আমিতেছে, ইহ! 
শীঘ্রই নাস্তিকতাবাদের (2117111560 6979 ) 
দিকে ঝুঁকিয় পড়িতে পারে, যদি ন! 
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আমরা একটা সাধারণ আদর্শ ( 0020000]0 
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প্রার্থনা 


অধ্যাপক শ্রীশিবশস্তু সরকার 


স্থষ্টির গহনলোকে 

কালের গঙ্গোত্রীপারে, 

বাক্যের অতীত লক্ষণ 

যেথায় ধূসব হযে আপসে-_ 

সেই অদ্বৈত সত্তার সমুচ্চ কোটিতে 
অকল্পিত স্তবতাকে তরঙ্গিত ক'রে 
যে এষণ| অভীপগ্সিত হয়ে উঠেছিল _ 
বিদ্বে বিশ্বে ফেনে ফেনে 

সেই কি বিবর্ত-তরঙ্গে_ 

মহাকাঁলে বিঘপিত হয়ে ফুটে ওঠেনি 
স্থট্টির ফুলে ও ফলে-- 

বীজে অস্কুরে শ্যামল স্বপনে ? 


হে অন্ূপ, তুমি কি অপরূপ আলোকে 
উদ্ভাসিত করনি খধিব ধেয়ানকে? 
দেবের মুতাকে দীর্ণ ক'বে 
হৈমত্যতিতে- 

কনকোজ্জল ব্ূপ আব বেখায় 

হে অণ্থিকে, 

বিভাসিত করনি কি মেঘের স্বপ্রপুরীকে ? 


মুনির মনন-তুমি 

সন্তের মানস-পট 

ভক্ত-বিদঞ্ধের সাধনতীর্থ 
রোমাঞ্চিত-__ অভিবিষ্ধিত হয়েছে 
তোমার বাৎসল্যের প্লাবনে। 


কিন্ত জননি, 

বিবর্তেব রূপবাহ কি নিঃশেষিত হবে 

শুধু মনেবই শিল্পপটে ! 

তুমি কী কেবল জ্ঞানী গুণী ধ্যানীবই জননী? 
বিমূর্ত তুমি-_বিমুক্ত হও 

ভবলে--আবো স্লে-আবো স্থলে - 
নভোবাহী বিবস্বান্‌ রূপ 

বিশ্বিত হোক ঘটে ঘটে জড়ে জড়ে। 


বরেণ্যের কল্পপুরী হ'তে 

হে অন্বিকে, আবিভূর্তি হও 

নগণ্যের আযুঘেবা আখিব সম্মুখে! 

চিম্মধী তুমি_হৃ্যসী হও-মৃন্ময়ী হও । 
মানব-জীবনের নগ্নত! খিন্নতা অসম্পন্নতার মাঝে 
উদ্দিত হও পবমাথিকে । 

হে তুরীয়ানদ্দ-বিহাবিণী, মহাকাল-কল্লোলিনী, 
উদ্বাতিত হও-_লীলায়িত হও-_বিলমিত হও 
পৃথিবীর পঙ্ধজেব দলে দলে 

সৌরভে ও অশ্রুর শিশিরে 

সার্থক হোক অসার্থক মাহৃষ। 


চলিশ বছর পরে 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ ঘোষ 


শোকসন্তপ্ত ও জীবন-সংগ্রাষে সম্পূর্ণ 
পবাজিত মানৰ যখন জীবনে সায়াহ্নে উপনীত 
হয, ভবিষ্যৎ যখন ঘনতমসাচ্ছন্ন এবং বর্তমান 
ঘখন তাহার নিকট নিতাস্ত বিষময় ও ছুবিষহ 
বলিষা মনে হয়, তখন একমাত্র হ্ুদূব অতীতেব 
শ্রমধুর স্বৃতিগুলিই তাহার ভগ্রহদয়ে ও ব্যথিত- 
চিত্তে যৎকিঞ্চিৎ আনন্দ ও শাস্তি-বারি সিঞ্চন 
কবে। তাহাবই কিযদংশ, আজ সহাদয় 
পাঠক-পাঠিকার সমীপে উপস্থিত কবিযা 
নিজেকে ধন্ত মনে করিতেছি । 

আজ ঠিক প্মবণ নেই, বোধ হয় জীবনে 
সর্বপ্রথম সেই আমার মায়ের সঙ্গে ১৯১০।১১ 
ুষটান্ম বাগবাজারে উদ্বোধন অফিসে 
দোতলার ঘবে জগদারাধ্য! শ্রীপ্রীদাবদেশ্বরী 
মাতাঠাকুরানীব শ্রীচরণ-কমল স্পর্শ কবিবার 
সৌভাগ্য লাভ করি। যাইবাব পূর্বে আমাব 
যাকে জিজ্ঞাসা করিযাছিলাম, “মা; তুমি আজ 
কোথায় যাবে? মা বলিলেন, চল্‌ আমার 
সঙ্গে) মা-ঠাকরুনকে দর্শন ক'রে আসবি।? 
আমার তখন ১০1১১ বছর বয়স এবং আমাব 
জননীর মুখে “মা-ঠাকুবানী” শব্দটি শ্রবণমাত্র 
্সামাব মানস-পটে এক ত্রিশূলধারিণী রুত্রাক্ষ- 
বিলম্বিত! তৈরবীমু্তিব চিত্র গ্রতিফলিত হইল 
এবং ভয়ে আমার বুকেব ভিতবটা কম্পিত 
হইয়! উঠিল! সভয়ে আমি মাকে বলিলাম, 
“না, আমি যাঁব না। আমার মাতৃদেবী 
সম্তানের ভীতিবিহ্বল মুখ দর্শনে যৃদুহান্তে 
বলিলেন, “চল্‌, তোর কিছু ভয় নেই, তাকে 
দেখলে তোর খুব আন হবে।' তখন 
অগত্যা আমার পিতৃদেৰ ও মাতৃদেষীর সহিত 
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আমরা তখনকার সেই খর্বকায় “অস্থিনীকুমার- 
দ্বয়-বাহিত, আমার অত্যন্তপ্রিয় থার্ডক্লাস 
অশ্বযানে বৈকালে বাগবাজার উদ্বোধন 
অফিসের দ্বাবদেশে উপস্থিত হইলাম । আমার 
এই হতভাগ্য জীবনের সেই একমাত্র মধুর ও 
চিরস্মরণীয দিবস। 

সদবে প্রবেশ করিয়া! বামদিকের যে 
ঘবখানি দেখ! যায় তাহাতে বলিয়া, ছোট 
একটি হাত-ডেক্সে লিখিতেন এবং তাত্রকুট 
সেবন করিতেন আমাব স্বগীয় পিতৃদেবের 
সহপাঠী মহাপুরুষ হ্বামী সারদানন্দ। তিনি 
আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, মাকে ও আমাকে 
উপরে পাঠাইয়! দিয়! আমাব পিতৃদেবের 
সহিত কথোপকথনে রত হইলেন। আমি 
শক্ষিত-চিত্তে ও স্পন্দিত হদয়ে আমার জননীর 
পিছু পিছু দোতলায় রাস্তার দিফেব ঘরখানিতে 
প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আমার বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে, পূর্বে আমার মানস-পটে মা" 
ঠাকুবানীর যে জটাজুটধারিণী গৈরিকবসন! 
রুদ্রাক্ষহারশোভিতা! ত্রিশূল-ধারিণী ভৈরবীুর্তি 
চিত্রিত হইয়াছিল তাহ! যে আমার সম্পূর্ণ 
ভ্রান্ত-ধারণ| বুঝিতে পারিয়া৷ মনে মনে লক্দজিত 
হইলাঁম। শুধু দেখিতে পাইলায» একজন 
সম্পূর্ণ অনাড়স্বর সাধারণ গৃহস্থব-বেশ-ধারিণী 
স্থহামিলণী সরল! প্রশাস্তবদন। নারীকে 
পরিবেষ্টিত করিয়। অগ্ঠান্ত পাঁচ-ছয়টি স্ত্রীলোক 
কথোপকথন করিতেছেন। তিনি আমার 
মাকে দেখিয়া সহান্তে বলিলেন, “এই যে, 
আন্থন, অনেক দিন আপনি আসেননি। 
এটি কি আপনার ছেলে? মা আমাকে ঈষৎ 


৬১৮ 


ধাক্কা দিয়া ইসাবা করিলেন, তাহাকে প্রণাম 
করিতে । আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়! 
অবনতমস্তকে সেই জীবন্ত জগদ্ধাত্রী-বূপিণী 
শ্রীপ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানাব পদরজঃ লইয়া 
স্বীয় মস্তকে ধারণ কবিলাম। সেযেকী এক 
অপূর্ব অনির্বচনীয আনন্দে আমার ক্ষুত্র হদয় 
উচ্চৃসিত হুইয! উঠিল, তাহা! আজও স্মরণ 
করিলে সাংসাবিক ছুঃখ ও অশান্তি সাময়িক 
'ভাঁবে বিশ্বৃত হইয়া! যাই। প্রণাম করিবামাত্র 
তিনি স্বর্গায় সুষমা-মণ্ডিত মুদুহান্তে আমার 
মন্তকে হাত বুলাইয়া আশীধাণী উচ্চাবণ 
করিলেন, 'দর্থজীবী হও, সুখে থাকৌ, বাবা ।, 
শ্রীত্রীমাযের সেই ম্ুধামাখা কোমল করস্পর্শ 
আজ যাটব্ছর বয়সেও বিস্ৃত হইতে পারি নাই। 
শ্রীশ্রীমায়ের জীবস্ত প্রতিম! স্বটক্ষে যিনি দর্শন 
কবিবাব ও তাহাব পদরজঃ লইবাব এবং তাহার 
অমিয়-বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার সুযোগ ও 
সৌভাগ্য লাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি 
ব্যতীত অন্ধ কেহ কল্পনীও করিতে পাবিবেন 
না, শ্রীক্রীমাষেব সেই বালিকা -স্থলভ সবলতা ও 
স্ব্গীয়-জ্যোতি-উদ্ভতাসিত করুণামযী মুর্তি কি! 
কী মধুব কল্যাণময়ী ছিল তাহার স্বকোমল 
করম্পর্শ ও আশীর্বাণী । 

আমার মায়ের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল আলাপ 
করিলেন। আমি সেখানে উপবিষ্ট হইয়। 
যুদ্ধ-নেত্রে দেখিতেছি, শ্রীশ্রীমা ও মদীয় জননী 
উভয়ে কত মস্থখ-ছ:খের কথোপকথন 
করিকতছেন | আ্রীঞ্রীমায়ের হাতে একগাছ। 
করিয়। দ্বর্ণালঙ্কার ও পরিধানে দেখিলাম 
সরুপাড় ধুতি । এইভাবে প্রা ঘণ্টা-দেড়েক 
ধরিয়] শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আমার জননীর 
কত গল্প ও হাশি হইল, কিন্ত সেদিনকার 
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই, সেদিন আমার 
মা ও অন্থান্ত ভক্তবুন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


আলোচ্য বিষয় ছিল-_মাঁধাঁরণ গারস্বা-জীবনের 
স্বখ-দুঃখ, আপদৃ-বিপদূ £ঃ কোন প্রকার গুরু- 
গভীর ধর্মালোচন। শুনিলান না। বাহির 
হইতে কাহার সাধ্য, বুঝিতে পারে যে, ইনি 
মৈত্রেয়ী-সদৃশা ব্রক্ষবিদুষী । 

আমাব জননী ছুনিপুণভাবে কার্পেটের 
উপব স্থচিশিল্পে নানাবিধ দেব-দেবীর মৃতি 
আঁকিতে পারিতেন | মাস্বহস্তে প্রব্ূপ এক- 
থানি “নাডুগোপাল? করিযা, ফ্রেমে বাধাইয়া 
শ্ীপ্রীমাকে ভক্তি-উপহাধ দিয়াহিলেন। নাড়ু- 
গোপালের প্র ছবিখানি এ ঘরেই দেয়ালে 
ঝুলাইয় রাখা ছিল। যখন কোন ভক্ত 
আমার মাকে দেখিযা শ্রশ্রীমাকে প্রশ্ন 
কবিতেন, “ইনি কে? শশ্রীমা তৎক্ষণাৎ 
দেওয়ালে নাড়ুগোপালের পশমের চিত্রখানিব 
দিকে অঙ্থুলি নির্দেশে করিয়া, হাপিষা 
পরিচয় দ্রিতেন, ইনি গোঁপালেব মা।? 

প্রশ্রমায়ের সহিত আমাব জননীর কথা- 
বার্তায় প্রা ঘণ্টাদেড়েক অতিবাহিত হইয় 
গিয়াছে,এমন সময একজন সাধু আসিয় দ্বাবদেশ 
হইতে শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, "শরৎ মহাবাজ 
জিজ্ঞাসা করছেন, তার যে বন্ধুর স্ত্রী উপরে 
এসেছেন, তিনি কি আপনাব দর্শন পেয়েছেন 1; 
শ্ীশ্রীমা আমার মায়ের দিকে চাহিয়া, ঈষৎ 
হাসিয়া বলিলেন, “বলে! যে, তিনি খুব 
ভালভাবেই দর্শন পেয়েছেন । এইবাব আমর] 
শ্রীপ্রমায়ের শ্রীচরণে প্রণামাস্তে আশীর্বাদ গ্রহণ 
করিয়া! চলিয়। আসিবার সময় তিনি মাকে 
বলিলেন, “আবার আসবেন। আর একটু 
চেষ্টা ক'রে দেখবেন, যদি আমার আইবুড়ে 
ভাইঝি রাধুর জন্ত একটি সৎপাত্র পান ।” 

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন আমার জীবনে বোধ হয়, 
এই প্রথম ও এই শেষ। আমার জননী মাঝে 
মাঝে বাগবাজারে উদ্বোধনে শ্ীশ্রীমাকে 
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দেখিতে আমিতেন। আমার পিতৃদেব 
আমাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে তাহার 
সোদর-প্রতিম বাল্যবন্ধু ও সহপাঈী শরৎ 
মহারাজকে দেখিতে 'ণই উদ্বোধন অফিসে 
আমিতেন। বাবাকে দেখিয়াই তিশি আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া! বলিয়া উঠিতেন, এস জ্ঞান, 
এস ১ এবারে অনেকদিন পবে এসেছ । এস, 
তামাক খাও । জানি না, পাঠক-পাঠিকাগণ 
আমাব কথা হয়তো! হাসিয়া উড়াইয1 দিবেন। 
সমগ্র রামকঞ্জ মিশনের প্রধান পেক্রেটার ও 
পবমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য বিরাট পুরুষ 
স্বামী সারদানন্দ এবং তাহার বাল্যবন্ধু ও 
সহপাী ঘোরপংসাবী আমার পিতৃদেবের 
এধ্যে কী সরল, প্রাণখোলা, কতই না স্ুখ- 
দুখের আলোচন1 হইত, আব তামাক পুড়িত! 
আমি বাবাব কাছে বলিষা এক দর্বত্যাগী 
সন্্যাপী ও এক ঘোবপংসাবী--ছুই বাল্যবদ্ধুব 
এই অপূর্ব মিলন ও পরমানশ্দে তাত্রকুট-সেবন 
নিরীক্ষণ করিতাম। 

ফিরিযা আমিবার সময় শরৎ মহারাজেব 
কথায ভাহাব লিখিত কোন না কোন পুস্তক 
আমাব পিতা প্রায়ই ক্রয় করিয়া আনিতেন। 
আমার বেশ স্মবণ আছে, তখন সবেমাত্র স্বামী 
সাবদ।নন্ব-লিখিত সর্বজনপ্রিয় 'শ্রীশ্রীরাম- 
কষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ* মুদ্রিত হইয়। বাহির হইয়াছে। 
শরৎ মহারাজের অহুবোধে একদিন আলিবার 
সময় বাবা এ পুস্তক ক্রুয় কিয়া মানিলেন। 
আর একবাব কিনিয়া আনিয়াছিলেন ভারতে 
শক্িপুজা”। “সাধু নাগ মহাশয়” ইত্যাদি 
বাবা উঠিবার উপক্রম করিলে শরৎ মহাবাজ 
সম্্েহে আমার বাবাকে বলিতেন, জ্ঞান ভাই, 
আঁমাকে ভুলে থেকো না। আবার এস, 
দেরি ক'রে! না।? 

আমি শৈশবাবধি বাপ-মায়ের একমাত্র 


চল্লিশ বছর পরে 
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পুত্রসস্তান ছিলাম বলিয়ঃ বাবা আমাকে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া! বেড়াইতেন এবং 
তাহার জীবনের উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটন। 
আমাকে বলিতেন £ “হেয়াব স্কুলে ও পরে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে শব (ম্বামী সারদানন্দ ) 
আমার সঙ্গে পড়ত। স্কুল-কলেজেব ছুটির 
পরে মাঝে মাঝে একত্রে শরৎ ও আমি শরতের 
বাড়ীতে বেডাতে যেতুম। শরতের মা 
আমাকে বড ভালবাসতেন ও যত্ব করে 
খাওযাতেন। শরতের বাব। খুব সঙ্জন ছিলেন 
এবং তিনিও আমাকে বড় শ্বেহ করতেন।' 
আমার পিতদেব গাহ্‌ম্থয-জীবনে প্রবেশ 
করিলেও একদিনের জন্ত কদাচ তাহার 
বালাবন্ধু শবৎ মহারাজের শ্লীতি ও স্বেহ হইতে 
বঞ্চিত হন নাই। 

১৯১৭ থুঃব প্রথম মহাসমর চলিতেছে। 
এই সমযে আমাদের এই ক্ষুদ্র শান্তিময় সংসাবে 
বিনামেঘে বজাঘাত হইল । সন্স্যাস-রোগে 
আক্রাআ হইয়|] অকস্মাৎ আমার পিতৃদেব 
পরলোক গমন করিলেন! সংসাকে কেবল ম৷ 
আব আমি। আমি স্কুলে পড়িতেছি | ম্যার্্রিক 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয। কলেজে পড়িব অথব! 
চাকবি করিব, এই সমস্যায় পড়িলাম। 
আমার মাতৃদেবী শোকে কাতর হহইয়! 
শয্যাগ্রহণ করিষাছেন। 

মা একদিন আমাকে বলিলেন, তুই একদিন * 
উ।র বাল্যবন্ধু শরৎ মহারাজের কাছে যা, তাকে 
জিজ্ঞাসা]! কর, তিনি কী উপদেশ দেন, শুনে 
আয়, আর তাকে জিজ্ঞস| করিস্‌, মা বলেছেন, 
আমার বিয়ের জন্য কী করব দয়া ক'রে 
পরামর্শ দিন |”? একদিন সকালে ৮৯টার 
সময় বাগবাজাব উদ্বোধন, অফিসে সদর 
দরজায় প্রবেশ করিয়া সেই বামদিকের ঘর- 
থানিতে প্রবেশ করিলাম ৷ সামনে সেই ছোট 
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হাত-ডেক্সখানি; শরৎ মহারাজ তাত্রকুট 
সেবন করিতেছেন। আমি তাহার শ্রীচবণ 
স্পর্শ করিতে উদ্ত হইলে তিনি বলিলেন; 
দাড়াও বাবা, হুকোটা আগে রাখি ।, 
ভ'কোটি রাখিয়া তিনি করজোড়ে “নাবায়ণ, 
নারায়ণ” বলিতে লাগিলেন, আব আমি তাহার 
পদধুলি লইতে লাগিলাম। সন্ষেহে তিনি 
আমাকে বধিতে বলিলেন এবং আমার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন । বাবার নাম ও বাড়ীর 
ঠিকানা শুনিয়। তিনি বাবাব মৃত্যুসংবাদেঃ 
ব্যথিত অন্তরে ছুঃখপ্রকাশ কবিয়া বলিলেন, 
তোমাদের সংসারে এখন কে আছে? তুমি 
কী করছ? আমি বলিলাম, “সংসারে 
শয্যাশায়িনী আমার মা ও আমি। এবারে 
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযেছি। মা আমাকে 
আপনার নিকটে পাঠালেন, এখন কী ক'বব, 
আপনার উপদেশ গ্রহণ করতে এবং মায়েক 
ইচ্ছা, তিনি আমায় সংসারী করবেন। দয়া 
ক'রে বলুন, এখন কী কব] কর্তব্য ? মহাপুকষ 
কিয়ৎক্ষণ চিস্তার পর বলিলেন, “আমাব মনে 
হয়, কলেজে পড়ার চেয়ে কোন বিছু শিখিযা 
কিছু উপার্জন করাই তোমার পক্ষে ভাল । 
তোমার কিছু শিখতে ইচ্ছা আছে? তদুত্তবে 
আমি বলিলাম, “মাযেব ও আমার উভয়ের 
ইচ্ছ!, আমি 9170760900-15179দ্গণে ৮10৫ শিখি, 
আপলাব কী ইচ্ছ! দয়া ক'রে বলুন।, তিনি 
সানশে বলিলেন, 18000150500 খুব ভাল, তাই 
মনোযোগ দিয়ে শেখো, ভাল হবে। বিবাহ 
করো না। মাঝে মাঝে এখানে এসো)” 
ক্বামী সাবদানদ্দের পদধূলি ও আশীর্বাদ 
গ্রহণাস্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জননীকে 
মহাপুরুষের মতামত আদ্যোপান্ত বলিলাম । 
বড়রিপুব্র বশে '।মরা নিজেরা জীবনে 
ভূল-ত্রান্তি করিয়! দ্বঃখক& পাই ১ অবশেষে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


জগজ্জননণা মহামায়ার উপরে দোষারোপ 
করিয়া! বলি, “যা দেবী সর্বসূতেষু ভ্রাস্তিন্বপেণ 
সংস্থিত1 |; 

9110:6000 শিখিয়! আমি চাকরিতে 
প্রবেশ করিলাম। এদিকে মৃত্যু আসন 
জানিয়া, মা অন্তেব সঙ্গে পরামর্শ কবিয়া৷ আমার 
বিবাহ দিলেন। প্রায় বছর-ছেড়েক অতিবাহিত 
হইলে মাতৃদেবী সঙ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন । 
মহাপুরুষের নিষেধ-বাণী লঙ্ঘন কবিয়। ঘোব 
সংসারী হইলাম । 

ইতিপূর্বে হাতীবাগাশে অবস্থিত বিবেকানন্দ 
সোসাইটিতে অদ্ধেয় স্বামী শুদ্ধানন্দ মহাবাজ 
কিছুকাল আমাকে সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ু সযত্বে 
পড়াইয়াছিলেন। 

অনতিকাল পবে একদিন সংবাদপত্রে 
পড়িলান, রামকৃষ্জ মিশন বন্তার্দের জন্ত 
জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্প্রার্থন' 
করিয়াছেন। আমার আত্বীষ ও প্রতিবেশী- 
দিগেব নিকট হইতে যৎ্কিঞ্চিৎ অর্থ ও পুরাতন 
বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া, একদিন প্রাতে বাগবাজাব 
উদ্বোধন অফিসে প্রবেশ করিয়া, এ পুরাতন 
বস্তরগুলি ও অর্থ বন্তার্তের সাহায্য-কল্পে জম। 
দিযা পার্বতী ঘরে স্বামী মারদানন্দের পদধুলি 
গ্রহণার্থে প্রবেশ কবিলাম। 

স্বামী সারদানদ্দ বসিয়| তাহার সেই ছোর্ট 
ডেক্সটিতে লিখিতেছেন। আমি তাহার 
শ্ীচরণে প্রণাম করিলাম, তিনিও কলমটি 
রাখিয়া করযোড়ে “নারায়ণ, নারায়ণ” বলিতে 
লাগিলেন। পিতৃদেবের নাম কবিয়। পরিচয় 
দিবামাত্রই তিনি আমাকে সন্ষেহে আমার 
বাড়ীব কুশল প্রশ্ন কবিলেন। আমার জননী 
পবলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া! তিনি আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তোমার মংসারে 
আর কে আছেন? অপরাধীর হ্যায় আমি 
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ধবীবে ধীবে অবনতমস্তকে বলিলাম, “আমি 
বিবাহ করেছি।” আমি বিবাহিত শ্রবণ করিয়া, 
অন্তর্ধামী মহাপুরুষ বিষর্ষভাবে আমাব দিকে 
তাকাইয়া বলিলেন, “ভুমি বিবাহ করেছ? 
কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, “আজ আমি 
ব্যস্ত আছি। আচ্ছা এস। আমি পুনর্বার 
তাহার শ্রাচবণে জন্মের মতন প্রণাম করিয়], 
নিতান্ত অপরাধীর স্তায় বিবেক-দংশনে অস্থির 
হইয়] স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবিলাম। তিনি 
অন্তর্যামী আত্মদর্শী মহাপুরুষ $ আমার চুঢ 
বিশ্বাম, তিনি তাহাব বাল্যবদ্ধুর পুত্রের 
ভবিষ্যতেব মঙ্গলার্থেই তাহাকে বিবাহ করিতে 
নিষেধ কবিয়াছিলেন | সংসাবেব জালায় ও 
শোকতাপে দগ্ধ হইয়া আঙ্জ আমি আমাব 
জীবনের সায়!হ্ে অহ্তাঁপ করিতেছি, কেন 
মেই আমাব অশেষক ন্যাণকামী মহাপুরুষ স্বামী 
সারদানন্দের নিষেধ-বাণী লজ্যন করিলাম? 

সাধক রামপ্রপাদ গাঁৎখাছেন £ 

“আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে যবি শ্যামা-*” 

বিবাহ না করিলে স্ত্রী-বিয়োগের শোক 
পাইতে হইত না, কন্তাদায়ে জলিয়া পুড়িয়। 
বাস্তায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে হইত ন1। 
তিন তিল করিয়! তুষানলে জলিয়া পুড়িয 
মরিতে হইত ন1। 

ষাট বছর অতিক্রম কবিয়াছি। জীবনে 
ভালমন্দ উভয় প্রকাবের যথেষ্ট অভিজ্ঞত। সঞ্চয় 
করিয়াছি। বাল্যাবধি ভূরি সরি বক্তৃতা ও 
ধর্যালোচন। শুনিয়াছি। বাল।কালে স্বদেশী 
যুগে বু তেজন্বী বক্তাব অগ্নিবধণ বন্তৃত। এবং 
পরে বহু সাধু-সন্ন্যাসীব ধর্মবন্তৃতাও শুনিয়:ছি। 
তারপর এখন শ্রীরামকৃফের উপদেশ-অস্থযায়ী 
'মনে, বনে, কোণে সেই “সত্যম শিবম্‌ 
সুন্দরবমকে স্মবণ করাই আমার পক্ষে শ্রেদ্: 
বিবেচনা করি | নির্জন স্থানে, ভাগীরখী-তীরে, 


চল্লিশ বছর পরে 
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অথবা পার্কের বেখে। বসিয়া ঈশ্বর-চিস্তাই 
আমাব এখন ভালো লাগে । 
কু ক ঙ 

আগ্জ শনিবার, ২২শে জুলাই ১৯৬১৪ 
প্রায় চল্লিশ বছর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে । 
বাগবাজ্কাব উদ্বোধন অফিসের এ বাড়ীতে 
এই সুদীর্ঘ কাল আব আমার যাতাযাত নাই। 
সবকারী চাকরি হইতে অবপব গ্রহণ করিবার 
পব প্রায়ই বৈকালে একটু বেড়াইতে যাই, 
গন্তব্য স্বানের কোনই স্থিরতা নাই। কোল 
দিন বাগানে, কোন দিন গঙ্গার ধারে, 
কোন দিন আত্মীয় বন্ধুর গৃহে যাইয়া আমার 
মানসিক অবসাদ দূব করিতে চেষ্টা করি। 
মত্য কথ! বলিতে কি, যে কারণেই হোক 
আর কীর্ডন,কোলাহল বা ধর্যখালোচনা, 
বন্তৃতা_এ-সব কিছুই ভাল লাগে নাঁ। 
যথারীতি বৈকালে ভাবিতেছি, আজ কোথায় 
যাওয়া যায়? শ্রাবণ মাস, বর্যাকাল ; ছাতাট। 
হাতে লইয়া বাহির হইয়! পড়িলাম। চিত্তরঞ্জন 
এভিহ্যতে আসিয়া ডত্তযর় দিক অর্থাৎ বাগ- 
বাজাবের দিকে চলিলাম। বলরানধাবুর 
বাড়ীর দিকে চাহিয়। দেখি, ছুইজন সন্ন্যাসী 
প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল, আজ শনিবার 
কিছু ধর্মালোচনা বা কীর্তন_কিছু একট! 
হইবে । এখানেও প্রধেশ করিলাম ন1। মনে 
হইল, কী যেন আনন্দময়, একট অদৃশ্য শক্তি 
আজপ্রায় চল্লিশ বছর পরে, আমাকে কোথায় 
টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বাগবাজার গ্ত্রীটে 
পভিয়], বামদিকে ভাডিয়া রামকঞ্জ লেনে 
প্রবেশ করিলাম । উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া, 
কেমন দ্িশাহার। হইয়া গিয়াছি; উদ্বোধন 
অফিস কোন্‌ দিকে বিস্ত হুইয়| গিয়াছি। 
স্ৃতি-শক্তির অপরাধ কী? প্রায় হুদীর্ঘ চল্লিশ 
বছর ওখানে আমার যাতায়াত নাই। 


৬২২. 


অবশেষে একব্যক্িকে জিজ্ঞাস করিয়া! সেই 
আমার পুণ্য-স্বতিবিজড়িত চিরপরিচিত 
শী্দারদা! মা-ঠাকুবানী ও মহাপুরুষ স্বামী 
সারদানন্দের অমরশ্মৃতিময় উদ্বোধন অফিসের 
সদবে প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে সভয়ে 
স্পন্দিতবক্ষে অপরাধীব গ্তায় ধীবে ধীবে প্রবেশ 
করিলাম! নীচেকার বামদিকে যে-ঘরে 
মহাপুরুষেব পদধূলি-গ্রহণাস্তে বসিয়া কথোপ- 
কথন করিতাম, সেদিকে চাহিয়! দেখি, সে 
মহাপুরুষ নাই, তাহার সেই লিখিবার আসবাব- 
সহ তাত-ডেকুটিও নাই। পার্খের অফিস ঘবেব 
সম্মুখে একজন দৃটকায় গৌববর্ণ সম্ন্যালী 
দণ্ডায়মান ছিলেন, আমি তাহার পদধূলি 
গ্রহণাস্তে কিছুক্ষণ প্রাণখোলা আলাপ কবিয়া 
পরম পরিতোষ লাভ কবিলাম। তাহার 
নির্দেশে উপরে উঠিলাম, দক্ষিণ দিকের কক্ষেব 
দিকে চাছিয়! দেখি, খাটের উপরে একজন 
অধিকবযস্ক সন্যাপী উপবিষ্ট হইয়া একজন 
ভক্তের সহিত কথোপকথনে বত। ভক্তটি 
বিদায় লইলে আমি সেই সন্্্যাপীর পদধূলি 
গ্রহণ করিলাম। তিণ্ন আমাকে পরিচয-প্রশ্ন 
কবিলেন, আপনি? আমি কেমন ঘাবডাইযা 
গিষ। বলিষ! ফেলিলাম, “লিশ বছর পরে, 
এখানে এলুম।* তিনি পুনরায় প্রশ্ন কবিলেন, 
“চল্লিশ বছর পরে এলেন কেন?” প্রতুযুৎপন্নমতিত্ব- 
বিহীন নির্োধেব স্তাষ আমতা! আম্তা কবিয়া 
জবাব দিলাম, “এই, এই, আসিনি |” ববাবরই 
দেখি, একটু বিলম্বে আমাব বুদ্ধির বিকাশ 
হয়। পরে আমার মনে হইল, বলিলেই 
হইত-_“চল্লিশ বছর পরে শ্রীশ্রমা নিজেই 
আমায় এখানে টেনে আনলেন | আমার 
বোধ হয়, তাহ হইলে বেশ ভাল শ্রতিমধুর 
জবাব হইত। 

এইবার উত্তর দিকে শ্রশ্রীমায়ের ঘরের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্য 


অভিগুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম । মুদৃব 
অতীতেপ কত মধুর-শ্বতিবিজড়িত পবিত্র 
সেই ঘরখানি! কিন্ধহায়! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা- 
স্ব্ূপিণী করুণাময়ী আমার সেই জীবন্ত 
শ্রীশ্রীমা আজ কোথায়? যে মহাদেবীর 
শ্রীরণপ্রাস্তে উপবেশন কবিয়া একদিন আমব! 
মাতাপুত্রে একাধিক ঘণ্ট! পরমানন্দে অতি- 
বাহিত করিযাছিলাম, আমার পৃজনীয় গর্ভ- 
ধারিণীর সহিত যিনি পবমাত্ীয়্ার মতো৷ অবাধে 
কত আলাপ করিতেন, আজ সেই সদানঙ্গমযী 
শ্রীত্ীপারদেশ্বরী মা কোথায়? সশবীবী 
জীবন্ত সদাহান্তমমী শ্রীশ্রীমায়েব পরিবর্তে, আজ 
তাহার ছবি রত্যাছে। সেই গানটি মলে 
পড়িল, “ভুমি কী কেবলি ছবি, শুধু পটে 
লেখা ? আরও মনে পড়িল, কবি 0০জ্ম[৪:-এব 
কবিতাব সেই 
পউক্তিটি 4512) 60709011179 10050 100008,85 | 
অশ্রপূর্ণলোচনে মাকে প্রণাম কবিলাম। 
মায়া-মমতা-বিহীন ছবস্ত এ মহাকালেব বিশ্ব- 
গ্রাসী ক্ষুধা কবে মিটিবে? অতঃপর ধীরে 
ধীবে পূর্বদিকেব ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, 
শ্রশ্ীপারদানশদের বিবাট আলোকচিত্র । 
নিম্পলক নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, 
আব ক্ষোভে ছুঃখে ও বিবেকের তীব্র দংশনে, 
আমার জালাময অন্থতপ্ত দয আরও লক্ষ গুণ 
জশিতে লাগিল। “হে প্রভো ! আপনার 
কথ! অবহেলা করিয়া যে তুল করিয়াছি, 
তাহারই প্রায়শ্িতশ্ব্ূপ, আজ শোকতাপ ও 
অমাহৃধিক শীড়নে ভর্রস্বাস্থ্য ও বিকলচিত্ত হইয়! 
অশান্তির তুষানলে পুড়িয় মবিতেছি। আপনি 
আমাকে যাহ! বলিয়াছিলেন, তাহা! আমারই 
মঙ্গলের জন্ত 1 তারপর অনুতপ্ত ও ভাবাক্রাস্ত 
হৃদয়ে এ কক্ষ হইতে বাহির হুইয়! পুনর্বার 
শ্রীত্রীমায়ের উদ্দেশে সাশ্রনয়নে প্রণাম করিয়া 
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সোপান বাহিয়া অবতরণ করিয়া দেখিলাম, 
সম্মুখে দণ্ডায়মান আমার আত্মার ও 
বাল্যবদ্ধু। আমাকে হঠাৎ এই মন্দিরে 
দেখিতে পাইয়া তিনি বোধ হয় খুবই 
আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এখন নাষিয়! 
আসিতে দেখিয়া বলিয়া! উঠিলেন, “এ কী, 
নেমে এলে যে? আবার ওপরে চল, 
আরতি দেখে বাড়ী যেও। তথাস্ত্, আবাব 
উপরে উঠিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরেব সক্মুখে 
দালানে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া ও 
সুমধুর ভজন শ্রবণ কবিয়া, নীচে অবতরণ 
করিলাম। সদানন্দময সাধুটি-যিনি আমায় 


প্রাকৃ-চৈতন্যযুগের কবি 


৬২৩ 


উপরে যাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয় 
প্রণাম করিলাম। মৃছুহান্তে তিনি আমাকে 
প্রশ্থ করিলেন, “আবার কবে আসছেন? 
আমি হাপিয়া বলিলাম, "মা আনলেই 
আব1ব আসবে) শব মহারাজের বসিবার 
সেই ঘগখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়] 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলান। গৃহাভিমুখে যাঙ্জা 
কবিলাম। পথ চলিতে চলিতে স্বামীজীর সেই 
প্রিয় সঙ্গীতটি আমার মনে বন্কৃত হইতে 
লাগিল £ “মন চল নিজ নিকেতনে।” কিন্ত 
কোথায় আমাব সেই “নিজ নিকেতন 1” 
আজও তাহ খু'জিতেছি। 


প্রাক-চৈতন্যুগের কবি 
শ্রীমতী উম! চৌধুবী 


বাংলাদেশেৰ বৈষ্ণব কবিগ্ণ প্রেমে যে 
শিষ্ধাম মাধূর্য উপলব্ধি কবিয়াছিলেন, অপুর্ব 
ভাব ও বসের সংমিশ্রণে তাহা বৈষ্ণব কবিতায় 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । বেঞ্চব কবিতা বা 
পদাবলী-সাহিত্য বঙ্গসাহিত্য-ভাগ্ডারের এক 
অপুর্ব ভাবসম্পদ্‌। আপনার দয়িত বা দয়িতার 
সহিত মিলনের করুণ আকাঙ্ক্ষা, প্রেম- 
নিবেদনের কোমল আগ্রহ, পুর্বরাগের হমধুব 
চিত্র, প্রেমিকার অনবদ্য ব্প-বর্ণন, ব্বিবহ- 
বেদনাক্রিষ্ই প্রেমসর্বস্ব কবিগণের নিভৃত অশ্রুর 
করুণ আর্তনাদের রেশ পদাবলীৎসাঁহিত্যের 
হত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত হইয়1 রহিয়াছে 

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রেমিক কবির আকুল 
বেদনার মকরুণ ইতিহাস। ৈঞ্চব কবিতার 


প্রেমবিহবল্‌ ভাবনার অস্ত্রে ফন্তশোতে ব্ৃহির! 
চলিতেছে অলৌকিক আধ্যাত্বিক চেতনার 
ভাব-স্ববধূলী। মানবীয প্রেমলীলা আপন 
বিরহ-বেদনার ইতিহাস জানাইতে গিয়! প্রায় 
স্বর্গের ঘারে পৌছিয়াছে। ভোগবতী মিলিয়াছে 
মন্দাকিনীতে | সাস্ত সসীম মানবীয় প্রেম 
আপনার বেষ্টনী হারাইয়া অসীম অনস্ত 
ঈশ্বরীয় বিপহ-মিলনের সহিত একাকার হইয়| 
গিয়াছে । বেঞ্চষ কবিগণ আপন আপন 
ব্যক্তিগত বিরহ-মিলনানুভূতির ছাসি ও অশ্রুর 
ডালিখানি অপূর্ব ছন্ব স্বর ওভাবে সাজাইয়া 
অর্থ্য পাঠাইয়াছেন দেবতাদের উদ্দেশে । 
মানবায় প্রেমের সকাম ক্ধপ ঈশ্বরীয় চেতনার 
নিকব-পাথরে ঘষিয়! মাজিয়। নিষ্কাম অপাথিব 


৬২৪ 
অন্ভূতির মধুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
তাই চত্তীদাসের প্রেমান্ুভৃতি “নিকষিত 
হেম-সম |” 


কবি জয়দেব কাব্য-সাহিত্যে গীতিকবিতার 
যে ঝরনা উৎসারিত কবিয়াছেন, চণ্ীদাস 
বিদ্বাপতি ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি পরবর্তী 
বঙ্গকবিগণ তাহাকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
করিয়া দিলেন। চশ্তীদাসের কবিতা বঙ্গ- 
সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বিদ্ভাপতির 
কবিতাষ স্বভাবতই মৈথিল-ভাষাব প্রাচুর্য 
থাকিলেও তাহা! বঙগসাহিত্যের ভাগ্ডারেরই 


সম্পদ । কারণ পরবর্তী বাংলা-মৈথিল মিশ্রিত 
ব্রজবুলি”, তে! বাংলাভাষার সমগোত্রীয় 
হইয়া গিয়াছে। তবে বিগ্াপতির কাব্যে 


প্রেম-সম্ভোগঃ মিলন-মাধূর্য; আনন্দোচ্ছাস ও 
সুখাহৃভৃতি চত্তীদাসের বিবহ-বেদনার করুণ 
ক্রদ্দনের সুরে ও হতাশার অশ্রজলের মাঝে 
যেন হারাইয1 যায়। বিছ্ভাপতির যৌবশো- 
চিত উদ্দাম উদ্দীপন! চণ্ডীদ।মের প্রোঁঢ 
গাভীর্য হইতে স্বতন্থ। ছুঃখপ্রেমিক, বেদনা- 
বিলামী বাঙালীর হৃদয় যেন চশ্ীদাসের 
কাব্যলহরীর মাঝে আপন অস্তরের করুণ 
বাণ শুনিতে পায়। যৌবনেব চঞ্চলতা 
বয়সের গাভীর্ষের কাছে খড় অগভীর বলিয়! 
মনে হয়। পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার 
ূঢতাই জীবনে সত্য হইয়] যায়, অল্পবয়সের 
আনন্দ হাসি সেখানে আব ঠাই পায় না। 
তাই চণ্ীদামেব বিরহ-বেদনাব সকরুণ 
ইতিহাসই একান্ত সত্য। তাই মানুষের 
একাস্ততম জীবন-দর্শন, মানুষের আশাক্ষুন্ধ 
জীবনের চরমতম সত্যোপলন্ধি এই যে-_ 
সুখ-দুঃখ ছুটি ভাই 
সুখের লাগিয়া যে কবে পীরিতি 
ছুঃখ যায় তার ঠাই ।? 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্য--১১শ সংখ্যা 


ইহা তে! শুধু ক্ষণিকের কল্পলাবিলাসমান্র নহে, 
ইহা মাঞ্চষের বিক্ষুদ্ধষ জীবনের হাহাকারের 
মর্মষাণী। ন্ুখাভিলাধী জীবনের সকল আশা- 
ভরসা! বিসর্তন দিয়! মাহ্ষকে একদিন পরম 
হতাশ্বাসে বলিতেই হয়-_ 
নখের লাগিযা যে ঘব বাধি্গ 
অনলে পুড়িমা গেল! 

ইহা শুধু ব্যক্তিগত কবির ব্যগ্টি-জীবনেব 
ব্যর্থতাব দীর্ঘশ্বাস নহে, ইহ! যুগ-যুগাস্তরেব 
প্রেমিকচিত্তেব আশা-মুখরিত হৃদয়েব পু্ভীভূত 
বেদনার বাণী। এমন করিয়া অস্তবের 
তাষটিকে গহনতম প্রদেশ হইতে টানিযা 
আঁনিবা কে বুঝিতে চাহিয়াছে ? চতীদাসেব 
কবিতায় তাই এত ভালবাসা, তাই এত 
ভাল-লাগা। 

অনেকেব মতে চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি 
বিছ্ভাপতির কবিখ্যাঁতির নিকট ম্লান ৫ইখ| 
গিয়াছে । বিদ্াপতিব মতে শাস্ত্জ্ঞান 
চণ্ডাদাসেব না থাকায় এই ধাবণার উত্তব 
হইতে পারে। কিন্তু প্রেমবসধারা যার 
শিরায শিরায প্রবাহিত, কাব্যপ্রতিভা যাব 
জন্মাস্তবীণ সম্পদ্‌, ভাবে যার চিত্ত বিভোর, 
শান্ত্রঙ্ঞানের অভাব তাব কি অভাব 
স্থষ্টি কবিবে? প্রেমের স্বভাবন্থম্দব বূপখানি 
যে আপন অন্থভূতিতে আম্বাদন করিতে 
পাবে, শাস্ত্রেব বাহুল্য তাব নিকট শুধু 
নিশ্রয়োজন নহে, গ্ররতিবদ্ধক-ম্বরূপ। 
চণ্তীদাসেব কবিতায় মধুর প্রেমই মুখ্য- 
ভাষার গাভভীর্য আর অলংকাবেব বাছল্য 
সেখানে গৌণ! চগ্ডাদাসের কবিতা করুণ 
ও মধুর ভাষাব সংমিশ্রণে এক অনবদ্য দ্ধূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছে । তাহার কবিতাব ভাষা 
সহজ; বর্ণনা সরল ও অনুভূতি বড় হুন্দর। 
তাহার কবিতায় শাস্ত্রজ্ঞানের আলোক পড়ে 
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নাই বটে, কিন্ত তাই বলিয়| বিদগ্ধ সমাজে তাহ! 
অপাউক্েয় হইয়| যায় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু 
সেই বসম্থধা! পান করিয়| পরম পবিতৃপ্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। 

চণ্তীদাসের কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ। 
চণ্ডীদাসের মানবীয় প্রেম অলৌকিক প্রেম- 
বাজ্যের ভাবসম্পদ। আপন প্রেমের দর্পণ, 
আপনার অশ্রদিক্ত নেত্রলীমায় প্রেমবমিক 
মহাপ্রভুর দিব্য আখিছুটির অনুপন্ধান করিযা- 
ছিলেন। রাধিকার ধ্যানবিভোব ম্বগীয় 
রূপখানির মাঝে প্রতিফলিত হইয়াছে কৃ্ণ- 
প্রেমাতুর শ্রীরুষ্চৈতন্তের অলৌকিক বূপরেখা 
আপন দযরিতাব প্রতি আত্বনিবেদনের মধ্যে 
তাই ত্তার অত সশ্রদ্ধ শালীনতা, প্রেমেব প্রতি 
অত পবিত্র সম্ত্রম। প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ 
সমাদরই কবির প্রেমকে চিরপবিত্র চিরহুন্দর 
করিয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের নামাহরাগও 
ম।নবীয় প্রেমের ইতিহাসে অশ্রুত। আপন 
প্রাণসুম্দবের নাম গাহিতে গাহিতে সাধকের 
ভক্তিবিহবলচিত্ত দেহের সীম। ছাড়াইয1, ইন্দ্র 
চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডি হারাইয়! এক উচ্চতম 
আদর্শ স্বর্গে উত্তরিত হইয়। গিয়াছে। প্রেমধন্ণ] 


প্রণমবিধুরা রাধিকাই সুপরিচিতা, কিন্ত 
কাছ্প্রেম-বিরহিণী রাধিকাৰব বৈরাগ্যবূপ 
চণ্ডীদাসেরই মানদী কল্পনা । রাধিকাচিন্র 


চ্ডীদাসের তুলিকায় কেবল হ্ুদ্দরী দয়িতাব 
আলেখ্যই নয়, জগৎ-প্রেমিক আনন্দঘন নিমাই” 
প্রেমিকের পবিভ্র-ন্দর চিত্রপটের ছায়াই 
সেখানে প্রতিফলিত । 

চত্ডীদদাসের পদগুলি প্রেমেব হুগভীর 
সাধনমঞ্ত্রে সার্থক। এই স্তোত্রগুলি গায়ক শ্রেণীর 
কে স্বমধুর স্থৃব-সম্ভাধিত হইয়! গীত হয়। 
চণ্ডীদাসের নাম, চণ্ডীর্দাসের গান, চশ্তীদাসের 
প্রেম, তাহার বিরহ, েই বিরহের সার্থক 

€& 


প্রাকৃ-চৈতন্যুগের কবি 


৬২৪৫ 


ব্ণনাভঙ্গী-সকলই নুতন। শিশির-লিক্ত 
শেফালিকার মতো! তাহা চিরতরুণ ও চিরনবীন 
ইহ যেন ভুলিবার নয়। 

চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমিকজনচিত্তের 
একটি রসঘন হেমপদ্ম 1--যেমন করুণ, তেমনই 
মধুব !- বিরছের রসজান্ববীসিঞ্চিত কোরকের 
মালিক । রসিকজনের অন্তরে বেদনার বাণী 
বহন করিয় লইয়! যায়। 


চণ্ডীদাসের প্রক্কৃত পরিচয় সম্বন্ধে বাংলা 
সাহিত্যে মতভেদের অস্ত নাই। দীন চণ্ডীদাস, 
দ্বিজ চণ্তীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলী-সেবক 
চণ্ডীদাদ-_-এই পশণিত চত্তীদাসের মধ্যে খাটি 
চণ্ডীদাসকে আবিষ্ধার কর! কঠিন। এই 
বিবিধ চণ্ডীদাসের মধ্যেও একজন একক সম্পূর্ণ 
ত্বতন্ত্র রসঅষ্টাব স্বাক্ষর পদাবলী-সাহিত্যে মেলে, 
যাহা একান্তভাবে একজনের, তিনি চতুর্দশ 
শতকেব কবি বড়ু চণ্তীদাস এবং দেবী বাশুলার 
পূজারী । তাহার নিবাস অজয় বিধৌত, 
রাঢ়-বঙ্গের এক অখ্যাত পল্লী নান,বের সুরম্য 
ছায়ানিকেতনে । এই গ্রমেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ছিলেন বাশুলী। চশ্ড্রীদাস পেতৃক-হ্ুত্ধে বাশুলী- 
পূজাখব আঁধকার লাভ করেন। নকুল নামে 
তাহার এক সহোদরও ছিলেন শুনিতে পাওয়! 
যায। চন্ডীদাস যে চতুর্দশ শতকে বিদ্যমান 
ছিলেন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নাই। 
চণ্ডীদাস যে নবদ্বীপচন্ত্র চৈতন্চন্দ্রের পূর্ববর্তখ 
ছিলেন। তাভা বছজনম্বীকৃত। চণ্ডীদাস ঘাদশ 
শতকের জয়দেবের পরবর্তা ছিলেন, তাঁহাও 
সত্য। বিগ্াপতি ও চণ্ীদাসের মিলনও 
সংঘটিত হইয়াছিল। রামীর শোক-গাথার 
মধ্যেও চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় । “কুষ্-কীর্তন? চশ্তীদাসেরই 
রচন]। 


শ্বীমদ্ভাগবতে শক্তিবাদ 


অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্ী 


মুখবন্ধ 


একটি বিশাল বৃক্ষ যেমন অসংখ্য শাখা 
প্রশাখার সমহি ছারা পূর্ণতা! লাভ করে, সনাতন 
হিন্দুধর্মও তেমনি বহুসংখ্যক শাখা-ধর্ম দ্বার 
সযৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। সাধারণ বৃক্ষ হইতে 
ধর্মূপ মহান্‌ মহীরুহের পার্থক্য এই যে, 
সাধাবণ বৃক্ষের যুল থাকে নীচে আর শাখা- 
প্রশাখা থাকে উপবে , অপর পক্ষে ধর্মরূপ 
বৃক্ষের যূল থাকে উপরে আর শাখা-প্রশাখা 
থাকে নীচে । সাঁধাবণ বুক্ষে উঠিতে হইলে 
মূল বাহিয়! ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয়, আর 
ধর্মরূপ বৃঙ্ষে আরোহণ করিতে হইলে অগ্রভাগ 
হইতে ক্রমশঃ গ্রশাখা ও শাখাগুলি অতিক্রম- 
পূর্বক মূলে পৌছিতে হয। ধর্মের মূলে 
পৌঁছানো মানব-জীবনের চরম লক্ষা। তথায় 
পৌছিলে আর এ্রহিক ছংখ-কষ্ট, ভোগ-বাসন। 
প্রভৃতি কিছুই মাহ্ষকে ক্লেশ দিতে পারে ন!। 
মানব তখন পবত্রন্গের সাক্ষাৎকাব-লাভের 
ফলে সতত আনম্ব-সাগরে আনন্দস্বব্ূপ হুইয়! 
বিরাজ করিতে থাকে । 

বৈ্ণব ধন ব1 ভাগবত ধর্ম উল্লিখিত বহু- 
বিস্তৃত হিন্দুধর্মক্ূপ মহাবুক্ষেব একটি সমৃদ্ধ 
শাখা। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি 
আরও বহু শাখাদ্বারা এই মহান্‌ ধর্মতরু 
সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ছুঃখেব বিষয়_-এক 
শ্রেণীর লোক না বুঝিয়!, অথব। দুর ভিসন্ষিবশত: 
হিন্দুধর্মের উল্লখিত শাখালমূহের মধ্যে পরস্পর 
বিরোধ স্থ্টির চেষ্টা করে। লাধাবণ মাহৃষ 
ধর্মে গুঢ় তত্ব সহজে অহ্থভব করিতে পারে না) 


ফলে উক্ত অপপ্রচারের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়া শ্বজাতি এবং স্বধর্ষে সমৃহ অকল্যাণ 
সাধন করিয় থাকে । 

শ্রীমস্তাগবত বেৈঞ্ণব-সম্প্রদ্ায়ের নিকট 
বেদবৎ প্রমাণ। যদিও কোন হিন্দুই এই 
মহাপুরাণের প্রামাণ্য অস্বীকাঁব করিতে পাবেন 
না, তথাপি বৈষ্কব-সম্প্রদায়ের নিকটই ইহ 
সর্বাপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়া থাকে । বৈষ্ণব 
এবং শাক্ত-ধর্মের মধ্যে যে মূলতঃ কোন বিরোধ 
নাই, বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীমস্তাগবতের আলোচনা 
দ্বার আমর! তাহাই প্রমাণ করিতে চে 
করিব। 

দুর্গা কালী প্রভৃতি শক্িদেবতাকে প্রণায 
করেন না, এমন বৈষব অনেক আছেন। 
ইহাদের যুক্তি এই যে, শক্কি-দেবতাবাও 
তাহাদের মতে! ভগবান বিষুব অধীন ) অতএব 
বৈষ্ণব-ধর্মীবলম্বী মঙ্গধ্য হইতে শক্তিদেবতার 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য নহে। এইন্সপ ধাবণ! যে সম্পূর্ণ 
ভূল, তাহাও বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইবে । 

মায়াশক্তির প্ভাব 

মায়াশক্তি-বাতিরেকে এই বিশ্বব্গাণ্ডে 
স্থপ্টি স্থিতি এবং প্রলয--কোনটাই সম্ভব নহে। 
পূর্ণবক্ষ শ্রীভগবান যখন শ্রীকষ্-রূপে আবিভূতি 
হন, তখনও দেখি- তিনি দেবকী ও বন্ুদেব 
উভয়কেই যথাক্রমে জননী ও জনকক্পপে বরণ 
করিয়া লইয়াছেন। মায়াশক্তির অংশ দেবকীকে 
ছাড়িয়| কেবল বহুদেবের কাছে তিনি আসন 
নাই। কংসের হস্ত হইতে নিজের শিশু- 
দেহটিকে রক্ষ1 করিবার জন্কও তিনি মায়াশক্তির 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 


সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছেন। মায়ার প্রভাবেই 
পেই সময়ে প্রবল ঝড বৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম 


হইযাছিল। গভীর খবশ্রোতা যমুনা যে 
শুকাইযা গিয়াছিল, তাহাও মায়াশক্তিবই 
প্রভাবে । নন্দগোপের গৃহে সম্বযং ভগবতী 


মাবাশক্তি কন্তাব্পে আবিভূ তা হইয়াছিলেন, 
এবং বস্থদেব-কর্তক কংস-কারাগারে নীত 
হওয়াব পব যখন সেই ছৃবৃন্ত নৃপতি দেবকীব 
সক্তানজ্ঞকানে শিশুকন্তাটিকে বধ করিতে উদ্যত 
হইযািল, তখন তিনি স্বীয় অলৌকিক শক্কি 
প্রকাশ-পূর্বক গগনমার্গে উঠিষ। গিয়াছিলেন। 
শীকষ্তাবঙতারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
মায়াশক্তিব এতগুলি লীল! প্রকট হইয়াছিল । 
বযোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্তির 

ংশরূপিনী গোপবালাগণের সহিত মিলিত 
হইয! নিত্য নৃতন লীলায় প্রবৃত্ত হইতেন। 
(গাপীলীল।-প্রসঙ্গে মায়াশক্তির সংযোগের 
পবাকাষ্ঠ| প্রদশিত হইয়াছে । পরব্ঠীকালে 
শ্রীকষ্জের উদ্বাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও মায়াশক্তির 
প্রভাব পবিলক্ষিত হয় ! রাসলীলা-সম্পাদনের 
নিমিত্ত যে ভগবান শ্রীরুষ্জ যোগমাযার সাায্য 
গ্রহণ করিযাছিলেন, তাহা ভাগবতের ১০।২৯।১ 
শ্লোকে ম্প্ট ভাষায় লিখিত আছে। কেবল 
কষ্জাবভারেই নহে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কার্ধ- 
সাধনের জন্ত ভগবান যে মায়াশক্তির পাহায্য 
গ্রহণ করেন, তাহাও ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে 
স্বীকৃত হুইয়াছে। দৃষ্টাত্তস্বরূপ সমুদ্রমস্থনের 
পর অস্থবদিগকে বিমোহিত করিবান জন্য 
ভগবংনের মোহিনীব্ধপ ধাবণ প্রভৃতি ঘটনার 
উল্লেখ কব যাইতে পারে (৮৮)। 

প্রীযদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েই 

দেখি খবিগণ স্থতকে প্রশ্ন কবিতেছেন £ 
আখ্যাহি হরের্ভগবন্নবতার কথাঃ শুভাহ। 

লীলা বিদধতঃ শ্বৈরমীশ্বরস্তাত্বমায়য় ॥ 


শ্রীমত্ভতাগবতে শক্কিবাদ 


৬২৭ 


ধষিগণ জানিতেল, মাযাশক্কি-ব্যতিরেকে 
ভগবান কখন একাকী লালায় প্রবৃত্ত হন নাঃ 
তাই তাহার! প্রশ্ন করিলেন, “ভগবান মায়!- 
শক্তিব সহিত মিলিত হইয়া কিভাবে লীলায় 
প্রবৃত্ত হন, তাহ! আমাদিগকে বলুন । বলা 
বাহুল্য, স্থতেব উত্তরেও সর্বত্রই মায়াশক্তির 
অপরিহার্যতা পরিস্ফট হইযাছে। 

দ্বিতীয অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক হইতে জান! 
যায়_স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষণ এবং 
প্রলয়কর্তী রুদ্র সকলেই শক্তির সাহায্য লইয়] 
নিজ নিজ কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়] থাকেন । দশম 
অধ্যায়ের ২৪শ শ্রাকে অধিকতর পরিফার 
ভাষায় অশ্নব্ূপ কথাই বল! হইয়াছে , যথ1 £ 

য এষ ঈশ জগদাত্বলীলয়া 

স্জত্যবত্যন্তি ন ত্র জ্জতে ॥ 

স্্টিকর্ত। যে এই শক্তির সহায়তা লইয়াই 
প্রথম স্থিকারধে প্রধুত্ত হুইয়াছিলেন, তাহার 
পরিষ্কার উল্লেখ ১২।৩* শ্লোকে রহিয়াছে 

স এবেদং সসর্জাখ্ে ভগবানাজ্বমায়য়। | 

সদসদ্রূপয়! চাসৌ গুণমধ্যাণো| বিভুঃ ॥ 

এখানে পরিষ্ফারভাবেই বল! হইল খে, 
তগবান স্বয়ং নিগুণ , কিন্ত গুণময়ী নিজ মায়?- 
শক্তির সহায়তায় তিনি প্রথম স্ষষ্টিকার্য 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

পুরাণ-মতে স্ষ্টি চারি প্রকার: যথা. 
প্রাকৃতিক, নৈমিত্তিক, নিত্য এবং আত্যস্তিক। 
তন্মধ্যে হরিশয়ন হইতে আরভ কৰিয়। যে 
স্থষ্টিব বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহ1 নৈমিত্তিক 
স্ষ্টি নামে অভিহিত। মার্কগডেয় পুরাণ প্রভৃতি 
গ্রন্থের ভ্তায় শ্ীমস্ভতাগবতেও বণিত আছে 
ষে, নৈমিত্তিক স্থতির আদিতে সর্বব্যাপী সলিল- 
রাশির উপর ভগবান নারায়ণ অনস্ত-শয্যায় 
শয়ন করিয়া! থাকেন। এই সময়ে মহাশক্ি 
যোগমাম্ব! নিদ্রাব্ধপে তাহারে অভিস্ৃত করিয়1 


৬২৮ 


রাখেন, এবং ফলে নিদ্রিত ব্যকির হ্ভাষ তাহার 
সর্ববিধ ক্ষমতা সামযিকভাবে অপ্রকট থাকে । 
বর্তমান স্থির আদিতেও অন্থরূপ ঘটনাই 
ঘটিয়াছিল। এই লমযে নারায়ণের নাভিপদ্ে 
ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটিলে নাবায়ণেবই কর্ণমল- 
সমুডূত মধু ও টটত নামক দানবদ্বয় ব্রন্মাকে 
হত্যা করিতে উদ্যত হয়। যোগনিদ্রাভিতৃত 
বিষুঃ জড়বৎ অবস্থান করিতেছেন, আর দানব- 
দ্বয় ত্রন্ধাকে হত্যা করিবাব জন্য ছুটিয়া 
আসিতেছে, এইন্ধপ অবস্থায় ব্রন্গা কিংকর্তব্য- 
বিমৃঢ় হইয়া পড়িলেন। সহসা! তাহার মলে 
হইল--যোগনিদ্রার স্তব কবিলে, তিনি প্রসন্ন 
হইয়া সরিষ1 দীড়াইলে জাগ্রত বিষু) অবশ্যই 
তাহাকে রক্ষা করিবেন । ব্রঙ্গা তখন ভগবতী 
যোগনিদ্া বা যোগমায়াব শ্তবে প্রবৃত্ত হইলেন । 
তাহার আকাক্জা পূর্ণ হইল। মহাশক্তি 
যোগমায়া বিষুর-নেত্রপত্রের আসন ত্যাগ 
করিয়। উঠিলেন, এবং নিদ্রোথিত বিধুর দানব- 
ঘবয়কে বিনাশ করিয়া ব্রশ্বাকে রক্ষা করিলেন। 
ভাগবতের প্রথম স্বন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে £ 
যন্যাস্তমি শয়ানশ্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ | 
নাভিহ্দান্ুজাদাসীদ্‌ ব্রহ্গ! বিশ্বস্থজাং পতিঃ॥ 
প্রভৃতি শ্লোকে উল্লপখিত উপাখ্যান।টি 
সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । এখানে স্বয়ং 
ভগধান অপেক্ষা তাহার মায়াশক্তির অধিকতব 
প্রভাব স্বীকৃত হইল। উল্লিখিত আখ্যায়িকার 
পশ্চাতে একটি গুঢ় দার্শনিক তত্ব রহিযাছে। 
ভগবান যে তাহার মায়াশক্ষিদ্বাবাই স্ষষ্টি 
করেন, তাহা নানা শ্লোকে১ অভিহিত হইয়াছে । 
এই মায়াশক্তির লোকাতীত মহিম! দেখিয়া 
দেবধি নারদ বিস্ময়ে অভিভূত হন, এবং 
১.:3181২৭ ১1৫/৩১, ৬১২১০, ৩1৪1৩, ৩৫২৫, 


১১1১২, ৬১৬১৫ প্রভৃতি যোক উল্লেখযোগা। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ইহাকে যোগিগণেরও দুরধিগমা বলিয়। বর্ণল। 
কবেন। বিস্ময়াতিভূত দেবধি গ্রীতগবানকে 
সন্বোথম করিয়! বলিয়াছেন € ১০।৬৯1৩৮ ) £ 
বিপাম যোগমাযান্তে ছদর্শ| অপি যোগিনাম্‌। 
যোগেশ্বরাত্বন্‌ ! নির্ভাতা ভবৎপাদ-নিষেবয়] ॥ 


এইভাবে ভগবতী যোগমায়ার বিশ্ববিমো- 
হিনী শক্ষির কার্যকলাপ শীমত্তাগবতের বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্নভাবে বণিত হইয়াছে | 


মায়াশক্কির স্বরাপ এবং গ্ভগবানের সহিত তাহার সম্বন্ধ 


যে মায়াশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টি স্থিতি 
প্রলয় কিছুই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না, যিনি 
নাথাযণকে পর্যন্ত নিপ্রাভিভূত কৰিব বাখেন, 
তাহার স্বক্নূপ কি-তাহাও এই প্রসঙ্গে 
আলোচন। কবা আবশ্বাক । ভাগবতের বিভিন্ন 
শ্রোকে এই মাযাশক্তি প্রকৃতি? নামে অন্ভিহিত। 
হইযাছেন। তৃতীব স্কদ্ধে মহধি কপিল 
দেবহৃতির মিকট সাঙ্ঘ্যতত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই 
প্রকৃতির স্বরূপও বর্ণন! কবিয়াছেন। সাঙ্খযযতে, 
স্যষ্টিব প্রাঞ্কালে সত্ব বজঃ ও তম: নামক গণত্রয় 
যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান কবে, তখন সেই 
অবস্থাই “প্রকৃতি” নামে অভিহিতা হন। ইহা- 
বাব সভভবতঃ মহষি কপিল বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে, স্গ্টিরি আদিতে যখন অন্ 
কিছুই থাকে না, তখনও ভগবতী আদ্যাশক্তি 


সুক্ষুভাবে স্ব-স্বরূপে অবস্থান কবেন। ক্রমে 
এই প্রকৃতিতে বিকার উপস্থিত হইলে 
তাহাবই ফলে স্টি আরস্ত হয়। আবার 


প্রাকৃতিক প্রলয়ের অস্তেও সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ড এই 
প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া! থাকে। তাহ! 
হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি বা মাযাশক্কি 
আদিঅন্তহীন অর্থাৎ নিত্য । নিত্যপদার্ধের 
কোন আকৃতি থাক সম্ভবপর নহে, অতএব 
ভগবতী মায়াশক্কি নিবাকারও বটেন। তবে 


অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ 1 


তিনি সর্বশক্কিময়ী বলিয়! ইচ্ছা কবিলেই যে- 
কোন কূপ ধারণ করিতে পারেন । 

ব্রহ্ষবৈবর্তপুবাণ, দেবীতাগবত প্রভৃতি গর্থে 
এই প্রকৃতিদেবীর পাঁচটি বিভিন্ন রূপের বর্ণন! 
দেখ যায়, যথা ২ 

শণশজননী দুর্গা বাঁধ! লক্ষ্মী; সরন্বতী । 

সাবিত্রী চ স্ষ্টিবিধৌ প্রকৃতি: পঞ্চধা শ্মৃতা ॥ 
অর্থাৎ মহ্ষ্য, তির্যক্‌ প্রভৃতি যাবতীয গণসমষ্টির 
জননী এই প্রকৃতিদেবী কখন দ্র্গারূপে। কখন 
বা লগ্মী সরস্বতী ব! সাবিত্রীকষপে স্থষ্টিকার্য 
মম্পাদন করিয়া থাকেন । ছূর্গাক্ধপে তিনি 
আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধাব করেন, 
বাধান্নপে দেন যুক্তি, লক্্মীক্ূপে দেন ধনরত্ব 
যশ ইত্যাদি, সরস্বতীরূপে দেন বিছ্া1। আর 
মাবিত্রীক্ষপে করেন জীব প্রভৃতির স্থষ্টি। 

স্িতীয় প্রশ্ন এই £ ভগব।নেন সহিত এই 
দেবীর কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, এবং 
থাকলে তাহা কি প্রকার? ভাগবতের 
বিভিন্ন প্লোকে “দেবন্ত মায়ধ) (৩1২১০), 
'যোগমায়াস্তেঃ (১০।৬৯1৩৮) প্রভৃতি উক্ভিছ্বার। 
ভগবানেব বাচক-শব্দেব সঙ্গে যষ্াবিভক্তির 
যোগ কব! হইয়াছে । কোন একটি সম্ঙ্ধ 
বৃুঝাইলে তবেই যষ্ঠী বিভক্তির যোগ হইতে 
পারে। অতএব স্বীকাব করিতে হইবে যে, 
ভাগৰতেব মতে মাযাশক্তির সহিত ভগবানের 
একটি সম্বন্ধ আছে। 'সন্বন্ধ” নানাপ্রকার হইতে 
পারে যদ্দি স্ব-স্বামিভাব-সন্বন্ধে যী হত্যা] 
থাকে, তবে ধলিতে হয়--মায়াশক্তি ভগবানের 
অধীন । ৬1১৯।১১ শ্লোকে ভগবানকে মায়াশক্তিব 
অধীশ্বরন্ধপেই বর্ণনা] কর] হইয়াছে, যথা £ 

ইয়ং হি প্রকৃতি; হুক্ম) মায়াশজ্িদু বিত্যয়া। 

তন্যা। অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ তৃমেব পুরুষ: পরঃ ॥ 

লক্ষ্য কত্সিবার বিষয় এই যে, উক্ত শ্লোকিটি 
ভগবানের স্ততিতে বল! হুইয়্াছে। যখন 


শ্রীমত্তাগবতে শক্তিবাদ 


৬২৯ 


বাহার শ্তব করা হয়, তথন অতিরঞ্জিতভাবে 
তাহার গুণ বর্ণনা করা হইষ1 থাকে, সুতরাং 
শ্তবস্থিত উল্লিখিত শ্লোকটি দ্বার। শ্রীমদ্ভাগবতের 
প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে কি না, তাহা! 
বিতর্কের বিষয়। 

নৈমিত্তিক স্ুষ্টির বর্ণন-প্রদঙ্গে যোগনিদ্রা় 
সহিত নাবাযণে যে সম্বন্ধে কথ! বলা 
হইযাছে, তাহা] দেখিয] মনে হয়--ভগবান 
মাবায়ণ যোগনিদ্রার অধীন; কাবণ যোগনিদ্রা 
স্বেচ্ছায় তাহাকে ত্যাগ নাকরা পরস্ত তাছায় 
নিদ্রাতঙ্গ হয নাই। 

প্রথম স্কন্ধের অষ্টম-অধ্যায়স্থিত কুস্তীর 
একটি উক্তিতে উল্লিখিত আপাতবিরোধী 
উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্ত-সাধনের একটা 
প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের পরম 
ভক্ত পাগুব-জননী কুস্তী বলিয়াছেন (১৮১৯) £ 

মায়াজবনিকাচ্ছন্বমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়মূ। 

ন লক্ষ্যসে মুঢ়€ুশ! নটো লাট্যঘরো যথা | 

অভিনয়-প্রদর্শনকালে অভিনেতার যেমন 
নব নব সাজে সঙ্জিত হইয়। নুতন নৃতন 
ভূমিকায় অবতীর্ণ ইশ, জগবানও তেমলি সহি 
প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের জন্য মায়াশক্ষিত্বার! 
নিজেকে আবৃত করিয়। রাখেন। কোন ব্যক্তি 
যখন দেবরাজ ইন্ত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, 
তখন যেন লাধারণ দর্শকের! তাহার ব্যক্তিগত 
বাস্তব পরিচয় লাভ করিতে পারে লা, 
অজ্ঞ মান্ৃষ্ড তেমনি মায়াশক্তিদ্বারা! আবৃত 
শ্রীভগবানের বাস্তব ব্ূপ অবগত হইতে সমর্থ 
হয় নাঁ। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ যাহারা 
এ ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাহার! 
যেমন পাজ-সজ্জার অন্তরালে তাহার প্রকৃত 
পরিচয় জানিতে পারে, তত্বজ্তান্ী ভক্তগণও 
তেমনি শ্রীভগবানের মায়াশক্ষি-রহিত যথার্থ 
রূপটির তত অবগত হন। 


৬৩৩৩ 


কোন কোন টীকাকার উল্লিখিত শ্লোকটি 
কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিষাছেন। 
তাহাদের মতে “মায়াজবনিকাচ্ছন্ শব্দটিঘ্বার 
বুঝা যায়, ভগবান মাষান্মপ-জবনিকাদ্বার! 
অচ্ছন্ন অর্থাৎ অনাচ্ছাদিত থাকেন। ইহাবা 
বলিতে চাহেন-কুস্তীর মতে, ভগবান 
মায়াশক্তিদ্বাবা আচ্ছাদিত হন লা। বস্তৃতঃ 
এইক্সপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, 
কারণ তাহ1! হইলে একদিকে যেমন মায়াকে 
জবনিকাতুল্য বলা! ব্যর্থ হয়, অপরদিকে তেমনি 
“টে নাট্যধরো যথা” এই উপমাটিও অসঙ্গত 
হইয়] পড়ে। 

কুস্তী-প্রদশিত উল্লিখিত উপমাটি হইতে 
বুঝ। যায, তিনি মায়াশক্কির সাময়িক প্রাধান্য- 
মাত্র স্বীকার কবিয়। যায়ারহিত ভগবানের 
স্থায়ী প্রাধান্তই স্বীকার কবিয়াছেন। নট যেমন 
ইচ্ছা করিলেই নিজের বাহা সাজ-সজ্জা 
পরিত্যাগ কফবিতে পাবে, উক্ত মত স্বীকার 
কবিলে তেমনি বলিতে হয়_ ভগবান ইচ্ছা 
করিলেই মায়া শক্তিকে ত্যাগ করিতে পারেন। 

ভাগবতেরু ৪1১৫|৩ শ্লোকে খবিগণ মায়া- 
শক্তিকে পুরুষব্ূগী ভগবান বিষুব অনপায়িনী- 
শক্তিন্ধপে বর্ণন1! করিয়াছেন। অপায় শব্দের 
অর্থ িশ্লেষ? , স্থৃতবাং “অনপায়িলী" বলিতে 
বুঝায়_ধাহাকে কিছুতেই পবিত্যাগ করা 
যায় না। মায়াশক্ত-ব্যতিরেকে ভগবানের 
তগবস্তাই থাকে ন1 বৃিয়াই সম্ভবতঃ খষিগণ 
ইহাকে শ্রীভগবানের অনপায়িনী-শক্তিন্ধপে 
বর্ণন] কবিযাছেন। অতএব দেখ! যাইতেছে 
যে, নটেব সঙ্জ। এবং ভগবানের মায়া- 
শক্তি সমধর্মাক্রাস্ত নহে। তগবান ইচ্ছা 
করিলেও সকল সময়ে মায়াশক্কিকে ত্যাগ 
করিতে পাবেন লা । এই জন্যই যোগমায়ার 
আবেশ হইতে শ্রীভগবানকে মুক্ত করিবার জন্ত 


উদ্বোধন 


[৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


যোগযায়ার স্ব কর] ব্রহ্ষার প্রয়োজন 
হইয়াছিল। বন্ততঃ মায়াশ্কি ভগবান হইতে 
অভিন্ন বলিয়াই তাহাকে ত্যাগ কবা ভগবানের 
পক্ষে সম্ভব হয় ন1। 

ভগবান এবং মায়াশক্তি যে বস্ততঃ অভিন্ন, 
তাহাব পরিস্কার উল্লেখ রহিয়াছে ভাগবতের 
১১।২৪।১০ শ্লোকে | শ্রীভগবান স্বযং বলিয়াছেনঃ 
প্রকৃতিহ্্যস্তোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পর£। 
সতোইভিব্যঞকঃ কালো! ব্রহ্ম ততত্রিতয়ং তৃহম্‌। 
_ প্রকৃতি এই বিশ্বব্রক্াণ্ডের উপার্দান-কারণ- 
স্বরূপ, পরমপুরুষ (বা! বিরাট পুরুষ ) ইহার 
আধারসদৃশ এবং কাল সমুদয় বিদ্যমান 
পদার্থের প্রকাশক । ব্রঙ্গন্ূপ আমি এই তিনটি 
হইতে বস্ততঃ অভিন্ন। 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে-তবে কি কুস্তী 
উপবের শ্রোকে অযথার্থ কথা বলিয়াছেন? 
ইহার উত্তবে আমর1 বলিব, কুস্তীর উল্লিখিত 
উক্তিটি সম্পূর্ণ অযথার্থ নহে; ভক্তির 
আতিশয্যে অধিকারী-বিশেষেব অন্ভভূতি যে 
উক্তপ্রকারও হইতে পাবে, তাহাই তিনি 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

মায়াশক্তি এবং শ্রীভগবান যে বস্তৃতঃ অভিন্ন 
তাহার অগ্তবিধ প্রমাণও শ্রীমভ্ভাগবতে দেখা 
যায়। ১১৭২৩ গশ্রোকে পরম-ভাগবত বাজ 
পবীক্ষিৎ বলিয়াছেন £ 
অথবা! দেবমায়ায়! নুনং গতিবগোচর1। 

চেতসে! বচলশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ | 

এই শ্লোকে মায়াশত্িকে বাকা ও মনের 
অগোঁচর বল! হইল । উপনিষৎসমূহে একমাত্র 
পবব্রন্ষকে বাক্য ও মনের অগোচব ( অবাও.- 
মনসোগোচবম্‌) বলা হইয়াছে । পরব্রহ্গ 
এবং মায়াশক্কি বস্তৃতঃ অভিন্ন বলয়াই এক্ষেত্রে 
রাজা পরীক্ষিৎ মায়াশক্িকেও উল্লিখিত 
বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন । 
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উদললাখত বিষয়সধুহ পর্যালোচনা করিলে 
বুঝ' যায় ষে, শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল ক্লোকে 
ভগবান ও মায়াশক্তির উল্লেখক্রমে ভগবানের 
বাচক-শব্দের সঙ্গে যত্তী বিভদ্কি যোগ কর! 
হইয়াছে, তাহাতে ষঠী বিতদ্কি ধার! ম্ব-শ্বামি- 
ভাব-সন্বন্ধ প্রকাশিত হইতেছে না। "রাহে: 
শিবঃ' ( বাহুব মস্তক ) প্রভৃতি প্রয়োগে যেমন 
অভেদ-সন্বন্ধে বঠী বিভক্তি হয়, উল্লিখিত স্থল- 
সযুহেও তেমনি অভেদ-সম্বন্ধেই যী হইয়াছে। 
বাহু এবং মস্তক যেমন অভিন্ন, মাঁয়াশক্তি এবং 
আভগবানও তেমনি অভিন্ন। ইহাদের মধ্যে 
যে ভেদ কল্পনা করা হয, তাহ। কেবলমাজ্জ 
লোকব্যবহারবশতই কর হইয়া থাকে ) বাস্তব 
অর্থে নহে। 

ইহার পবও প্রশ্ন উঠিতে পারে--ফষঠী 
বিভক্তি না হয় অভেদ-সম্বন্ধেই শ্বীকাব 
কবিলাম , কিন্ত ভাগবতের কোন কোন স্থলে 
যে ভগবান ও মায়াশক্কির একত্র উল্লেখে 
ভগবানেব বাচক-শবের সহিত প্রথম! বিভক্তি 
যোগ করিয়া মায়াশক্তির সহিত তৃতীয় 
বিভক্তি যোগ কর] হইয়াছে, তাহার কিন্নপ 
ব্যাখ্যা করিবেন? যদি সহার্থে বা করণ- 
ক+বকে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়! 
স্বীকার কবা যায়, তাহ হইলে ভগবান হইতে 
মায়াশজি' অপ্রধাঁন হইয়া পড়েন, আবার 
অহ্থক্ত কর্তায় বা হেতু-অর্থে তৃতীয়া বিভদ্কি 
হইয়াছে বলিলে মায়াশক্তি হইতে ভগবানকে 
নুন বলিতে হয়। 
অথাখ্যাহি হরেরধাঁমন্নবতার কথা: শুভাঃ। 
লীলা: বিদধত: স্বৈর ্বীশ্বরস্তাত্্মায়য়া। ॥ 
প্রভৃতি প্লোকে মায়া-শব্দের লঙ্গে অন্ুত্ক কর্তায় 
তৃতীয়। বিতক্কি হইয়াছে বলিয়! ব্যাখ্যা কর! 
যাইতে পারে যে, মায়াশক্ি-কর্তৃক ভগবানের 
অবতারসমূহ স্ষ্ট হইয়াছিলেন। এইক্ধপে 


শ্রীমস্তাগবতে শক্তিবাদ 
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'মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্‌* (১৯১৯ ) প্রভৃতি পদেও 
অচ্ক্ত কর্তায় তৃতীয় বিভক্তি হইয়াছে বলিয়। 
ভগবান হইতে মায়াশক্তির শ্রেষ্ঠ দেখালে! 
যাইতে পারে । 
তৃমাছঃ পুরুষঃ লাক্ষাদীশ্বরঃ প্রেকতেঃ পরঃ। 
মাবা' বাদ্য চিচ্ছজ্য। কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ 
প্রভৃতি শ্রোকে ভগবানকে প্রকৃতি বা মায়াশক্তি 
হইতে শ্রেষ্ঠ (প্রকতে: পবঃ) বলা হহয়াছে। 
আবার অল্ঠান্ত স্বলে যে কোথাও মায়ার 
শ্রেষ্টত্ব, কোথাও বা মায়া ও ভগবানের 
অভিন্নত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা! পূর্বেই 
প্রদর্শন করিযাছি। বন্ত্রতঃ ভক্গণ নিজ নিজ 
রুচি ও ধারণা অস্থসাবে কখন ভগবানকে, 
কখন বা যোগমায়াকে শেষ্ঠর্ূপে স্বীকার 
করিয়াছেন। ইহাত্বাবা ভগবান এবং 
যোগমাধার মধ্যে বাস্তব তে প্রমাণিত হয় না । 

মাতা শ্রেষ্ঠ না পিতা শ্রেষ্ঠ- এইক্ষপ প্রশ্ন 
লইয়। মাথ! ঘামাঁনো যেমন সম্তানের কর্তব্য 
নহে ১ তেমনি ভগবান শ্রেষ্ঠ ন মায়াশকতি শ্রেষ্ঠ, 
এই বিষয়ে অধিক বিঢার-বিতর্কও শোভা পায় 
না। কোন কোন সন্তান মনে করে-তাহার 
মাতার চেয়েও পিতা! শ্রেষ্ঠ, কারণ পিতা মাতারও 
গুরুজন । আবার অন্থেরা মনে করে- পিতার 
চেয়েও মাতা! শ্রেষ্ঠ, কারণ গর্ভধারণ ও লালল- 
পালনের জন্ত মাতার কাছেই তাহার! 
অধিকতর খণী। শাস্তগ্রস্থসমূহেও ত্বিবিধ 
উক্তিই দেখা যায়। কোথাও দেখি--“মাতা- 
ভন্তা, পিতূঃ পুক্রঃ” অর্থাৎ সন্তানের জন্মব্যাপারে 
যাতা যন্ত্রমাত্র, সম্তান বস্তুত: পিতারই | আবার 
অন্থত্র দেখি, “সহত্রস্ক পিত,ন্‌ মাতা! গৌরবেণা- 
তিরিচ্যতে "অর্থাৎ সহ পিতার চেয়েও 
মাতার গৌরব অধিক । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মাতা ও 
পিতার মধ্যে কে বড় আর কে ছোট-_ইহায 


৬৩২ 


মীমাংসা কর] পহজসাধ্য তো! নহেই, হয়তে! 
বা সম্ভবপবও নহে । সন্তানের কাছে মাতা- 
পিতা দুইজনই দেবতুল্য, ছুইজনই সমান পুঁজ্য। 
এখানেও আমর] এইক্সপ সিদ্ধাস্ত করিতে চাই 
যে, ভগবতী আগছ্যাশক্তি আমাদেব সকলের 
জননী, এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবান আমাদের 
সকলের জনক | এই আগ্যাশক্তি ও প্রীভগবান 
বস্ততঃ ছুই ব্যক্তি নহেন। একই মহাশক্ি 
কখন শ্রীতগবানরূপে কখন ব! শক্তিনূপে_ 
ভগবতীন্ধপে ভক্তগণ কর্তৃক উপামিত হইয়া] 
থাকেন । ইহ] কেবল আমাদেরই কথ! নহে) 
প্রীমভ্তাগবতের অভিপ্রায় যদি অন্ঠবিধ হইত, 
তাহ! হইলে এই মহা গ্রন্থের ১১।২৪1১৯ শ্লোকে 
স্বয়ং আ্রীভগবান্‌ নিজেকে মায়াশক্কি হইতে 
অভিন্ররূপে বর্ণনা করিতেন না। 
শ্রীমস্তাগবতের ১১।২২২৯ শ্লোকে বল। 
হুইয়াছে_-প্রক্কৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্প: পুরু- 
যর্ষভ। কোন কোন টীকাকাব ইহাব ব্যাখ্যায় 
লিখিয়াছেন_-এক্ষেত্রে বিকল্প শব্দের অর্থ 
পরম্পব ভিন্ন” । এই ব্যাখ্য! মানিযা লইলে 
তে! প্রকৃতি এবং ভগবানেব অভিন্নত্ব স্বীকার 
কর চলে ন1। উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, যে সকল টীকাকার উক্তপ্রকার ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন, তাহাদের কথ! মানিয়। লওষ। চলে 
মা, কারণ তাহা যে কেবল ভাগবতের অন্ঠান্ত 
উক্তির বিবোধী এমন নহে, ব্যাকরণ অলঙ্কার 
প্রভৃতি শ'স্ত্রেরও বিরোধী বটে ।» 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_১১শ সংখ্যা 


উল্লিখিত ১১২২২৯ গ্লোকে বিকল্প 
শব্দদ্বার] শ্রীমস্তাগবত প্রক্কৃতি এবং পুরুষের 
যৌলিক অভিন্নতাই প্রকাশ করিতেছেন। 
অর্থাৎ একই মহাশক্তি কখন প্ররৃতিদ্ধপে, কখন 
বা পুরুষর্ূপে আত্মপ্রক শ করিয়া পাফেন-- 
ইহাই উল্লিখিত ভাগবত-বাক্যেব অভিপ্রায় । 
ন্্রীণান্ত শতরূপাহং পুংপাং স্বায়ভুবো৷ মহঃ। 
নারায়ণে| মুশীমাঞ্চ কুমারে। ব্রহ্ষচাবিণাম্‌ ॥7 
এই শ্লোকেও শ্রীমপ্তাগবতের এ ভাব ব্যক্ত 
হইয়াছে। 

ভাগবতে শক্তিপুজার বিধান ও ব্যধহার 

শ্রীভাগবতেব বিভিন্ন অংশে মায়াশক্তির 
অর্চনাব বিধান এবং গোপকস্া প্রভৃতি কর্তৃক 
শত্তিপৃজার বর্ণনাও লিপিবদ্ধ আছে। পুরাণ- 
পাঠেব পূর্বে দেবীসরস্বতীকে প্রণাম কর] 
বিধেয় £ 
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্বমম্‌। 
দেবীং সবশ্বতীং ব্যাং ততো জযমুদীরয়েৎ॥ 

এশ্বর্লাভের জন্য মায়াশক্ির অর্চনা 
কর্তব্য, শ্লোক ২।৩।৩ যথা £ 
দেবীং মাযাস্ত শ্রীকামস্তেজস্কামে! বিভাবন্ুুম্‌। 
বন্ুকামো বস্থন্‌ ক্ষদ্রান্‌ বীর্যকামোহথ বীর্ষবান্॥ 

পুংসবন-ত্রতের বিধান-প্রসঙ্গে মহামতি 
শুকদেব যে অবশ্য-পাঠ্য মন্ত্রটির উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাতে ভগবতী মায়াশক্তিকে 
উদ্দেশ করিয়াই তাহার প্রসন্নতা প্রার্থন| করা 
হইয়াছে । উল্লিখিত মন্ত্র (৬1১৯৬) £ 








১ ব্যাকরণ শান্ত্রে বিকল্প শব্ষের অর্থ “বাবস্থিত-বিভাষা' | 
ধই ব্যবস্থিত্বিভ'ষ। কেবলমাত্র পদের বিভিন্রতা সম্পাদন 
করে, অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। *্যয়োহ 
হুনাপিকেহমুনাদিকো। বা ?৮1৪1৪8 ॥' এই পাণিনিহঞ্জে 
বিকল্পবিধানের হবার! বল। হইয়াছে অস্থুনাসিক বর্ণ পরে 
থাকিলে পদান্তস্থিত যর্‌ বর্ণস্থানে বিকল্প অনুনাদিক বর্ণ 
হয়। ফলে এতৎ্+মুরাপ্রিঃ এই সন্ষিতে একবার এতছ- 
মুরারিঃ এবং অন্যবার এতসুারিঃ এইরূপ ছুহটি পদই 
হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উত্তর 


পদেরই অর্থ সম্পূর্ণ অভিন্। এইরপে 'মন্ঠকর্মণানাদরে 
বিভাষাহপ্রাণিযু ২৩1১৭ ॥ এই পাণিনিশুত্রতার| মন্‌ 
ধাতুর কণ্ধে বিকল ছিতীয়! এবং চতুর্থী ছুইটি বিশুক্তিই হয় 
বটে, কিন্তু মূল অনাদরয়াপ অর্থ অভিন্নই থাকে । 
“বিকল্পন্তল্যবলয়ো রো ধশ্চাতুরীযুতঃ 
এই বিকল্প-অলঙ্কারের লক্ষণদ্থারা বিশ্বনাথ প্রভৃতি 
আলম্কারিকেরাও অনুরাপ অভিপ্রায়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। 
'নম্যস্তাং শিরাংদি ধনুংধি বা' গ্রস্তি বিকল্প অলগ্কায়ের 
উদ্দাহরণে নতিষ্বীকাররপ মূল অর্থ অভিন্নই খাকে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 


বিষুপত্তি ! যহামায়ে ! যহাপুরুষলক্ষণে ৷ 
প্রীয়েখা মে যহাভাগে! লোকমাতর্নমোহস্ত তে ॥ 
দশম স্কক্ষের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি, 
প্রীভগবান ভগবতী যোগমায়াকে বলিতেছেন £ 
হে দেবি! যেহেতু তূমি মাহষের পর্ববিধ অভীষ্ট 
পূরণ কিয়! থাকো, এই কারণে মাহুষ বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন নামে তোমাব অর্চন| করিবে। 
মাহ্ষ কি কি নামে দ্রেবীকে সম্বোধন করিয়া 
তাহার অর্চনা করিবে, তাহারও কিছু কিছু 
উল্লেখ শ্রাভগবান কবিয়াছেন। শ্রীফোগমায়ার 
প্রতি শ্রভগবানের উক্তি ( ১০।২।১০-১২ ) £ 
অচিম্যু্তি মহয্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্‌। 
নানোপহারবলিভিঃ সর্বকাম-বরপ্রদাম্‌ ॥ 
মামধেয়ানি কুর্বস্তি স্থানানি চ নরা ভুবি। 
হুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়] বেষ্বীতি চ॥ 
কুমুদ! চণ্ডিক। কৃষ্ণ মাধবী কন্তকেতি চ। 
যায়! নারায়ণীশান। শারদেত্যঘিকেতি চ॥ 


দৃশম স্বদ্ধের চতুর্থ অধ্যাযে দেখি-কংসকে 
বিস্যয়াভিভূত করিয়া শিশুরূপিণলী যোগমায়] 
যখন গগমমার্গে আরোহণ করিলেন, তখন 
কংসের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ প্রদান করত 
তিনি আপাতদৃষ্টিতে অন্তহিত। হইয়া যান 
বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী ত্যাগ করেন 
নাই। দেবীর এই লোঁকাতীত প্রভাব দেখিয়! 
তাহার পর হইতে অধিক-সংখ্যক লোক নান 
স্থানে নান! নামে দেবীর প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক 
নুতনভাবে তাহার অর্চনা] আরভ্ত কবে। এই 
প্রসঙ্গে শ্রীমত্তাগবত (১০)৪1১৩) বলিয়াছেন £ 
ইতি প্রভাঘষ্য তং দেবী মায় ভগবতা ভূবি। 
বছুনাম-নিকেতেষু বনাম! বভুব হ | 
দশম স্বদ্ধেব ২২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই 
গোপকন্তাগণ নম্মগোপের পুত্রকে পতিরূপে 
লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কাত্যায়নী-ত্রতের 
ঠ 


প্রীযস্তাগবতে শক্তিবাদ 


৬৩৩ 


অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই কাত্যায়নী যে 
দেবী মহামায়! ভিন্ন অস্ত কেহ নহেল, পৃজার 
মন্ত্রগুলি হইতে তাহা স্পইই বুঝা যায়। 
গোপীগণ নিয়লিখিত মন্ত্রটি জপ করিয়া দেবী 
কাত্যায়নীব নিকট নিজেদেব বাসন নিবেদন 
করিয়াছিলেন (১২২1৪ ) £ 
কাত্যায়নি | মহাঁমায়ে ! মহাযোগি্ভধীম্বরি ! 
নন্দগোপন্থতং দেবি [ পতিং মেকুরু তে নমঃ ॥ 

উল্লিখিত কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় 
নাই, কারণ ইহাব ফলে গোপকনম্তাগণ ভগবান 
শ্রকষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন । 

১০ম স্বন্ধেরই ৫৬তম অধ্যায়ে গ্যমস্তক- 
মূণিব উপাখ্যানত্প্রসঙ্গে আবার দেখিতে পাই 
শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গ দ্বারকার অন্তাস্ত 
অধিবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়৷ চন্দ্রতাগা 
নায়ী দুর্গাব উপামন। করিতেছেন। উদ্দেশ্য 
সত্রাজিতের কবল হইতে যেন শ্রীকুষ্ণ পিবিক্ে 
ফিরিয়া আমিতে পারেন। এখানে মূল 
শ্লাকে ছর্গা” শব্দটিরই উল্লেখ রহিয়াছে। 
শাকের আত্মীয়ণণের এই দুর্গাপূজা ব্যর্থ 
হয় নাই, কারণ ভগবতী ছর্গা তাহাদের 
উপাসনায় সন্ধট হইয়া তাহাদেরই সম্মুখে 
আবিস্ৃতী হন, এবং 'শ্রীকফ বিপঘ্দুক্ত হইয়া 
ফিরিয়|] আসিবেন? এই বর দিয়া 
অন্তহিতা হন। তাহার অব্যবহিত পরেই 
স্তমস্তকমণি উদ্ধার করিয় শ্রীকৃষ্ণ নিজ পুরীতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। আমস্তাগবতে £ 
সতাজিতং শপত্তস্তে ছঃখিতা দ্বারকৌকস:। 
উপতন্তৃশ্চজ্রভাগাং দুর্গাং কঞ্জোপলব্ধয়ে ॥ 
তেষান্ধ দেব্যুপন্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা সহ। 
প্রাহুর্বভূব সিদ্ধার্থ সঙ্দারে। হর্যয়ন্‌ হরি; ॥ 

এইভাবে আরীমত্তাগবতের অন্টান্ত শ্বানেও 
কোথাও শত্বিপূজার সমর্থন, কোথাও বা! 
তাহার সমর্থনের ইঙ্গিত দেখা যায়। 


৬৩৪ 


উপসংহার 


আমাদের বিবেচনায় যে ্রমন্ভতাগবতে 
ভগবান ও যায়াশক্তির মধ্যে কোনরূপ বাসুৰ 
ভেদ স্বীকার করা হয় নাই, তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি | শর্তিপূর্জার বিধান এবং তাহার 
আচরণের দৃষ্টান্তও যে তাগবতে বহিয়াছে, 
তাহাও প্রদশিত হইল । এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে -মাহষ যদি নিজ নিজ রুচি, প্রক্কৃতি ও 
ধারণ অহ্থসারে একই ভগবানকে বিভিন্ন 
তাবে পু! করে বলিয়। খ্বীকার কর! যায়, 
তাহা হইলে বিভিন্ন ফল-কাযনায় ভগবান 
ও মায়াশক্ির অর্চনা] করা হইয়া থাকে, 
এইন্নপ বলা যাইতে পারে কি না? খগ্থেদ 
বলিয়াছেন €(১1১৪৮।৩৬) £ 

একং সদ্‌বিগ্র! বুধ! বদস্তিঃ 
অগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ ॥ 

ততন্ত্রশান্ত্র (কুলার্ণব-তন্ত্র) বলিয়াছেন £ 

চিন্ময়স্তা প্রমেয়ন্থ নিফলন্যাশরী বিণ: | 

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রশ্দণো রূপকলপন] ॥ 

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে এমন কথা বল! হয় 
নাই ষে, বিভিন্ন ফলকামনায় একই পরব্রহ্গকে 
বিভিন্ন নামে অর্চনা! কবা হয় না। স্ুতপনাৎ 
উপরের লেখা-মত ব্যাখ্যা করার পক্ষে তো 
কোন বাধা দেখা যায় না। 

ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ বিচার করিলেও উক্ত 
প্রকর অভিমত গ্রহণই সঙ্গত মনে হইবে। 
্রহ্ষবৈবর্তপুগ্াণ বলিয়াছেন £ “মা? শব্দের অর্থ 
£ীশ্বর্য! আর “যা? শব্দের অর্থ 'গ্রাপণ? , ক্থতবাং 
ধাহার অর্চনার ফন্পসে সত্বর অতুল এশ্বর্ষের 
অধিকারী হওয়া যায়, তিনিই 'মায়।” নাে 
অভিহিত] হন। শকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড ২৭শ অধ্যায়ে £ 
রাজন্‌! শ্রবচনে| মান্চ যাশ্চ প্রাপণবাচক:। 
তাং প্রাপয়তি ধ। সন্ভঃ স| মায়া পরিকীতিতা ॥ 

এন্বর-কামলায় যে দেবী-মায়ার উপাসন। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


কর! হয়, উপরে প্রদশিত 'দেবীং মায়ান্ 
শ্বীকাম: (২।৩।৩)' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোকেও 
তাহাই বল! হইয়াছে। 

অন্যপক্ষে আবার “কৃ্৫/শবের ব্যুৎপত্ভি- 
প্রসঙ্গে পুরাণের একটি প্লোক উদ্ধৃত করিয়া 
ভ্ীধরস্বামী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
'কৃষি'শবের অর্থ সংসার এবং “ন'শবের অর্থ 
নিবৃত্তি) দ্বতরাং ধাহার উপাসনা! করিলে 
বিষয়াসক্কি বিনষ্ট হয়, তিনিই কৃষ্ণ । 

কবিভূবাচকঃ শব্দে! ন্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। 

তয়োরৈক্যাৎ পরব্রেশ্গ কষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে ॥ 

শ্রীহরিব উপাসন। করিলে যে মানুষ নিগুণ 
ব! আসক্তিহীন হইতে পাবে, শ্রমস্তাগবতের 
শ্লোকেও (১০1৮৮1৫) এই কথাই বল! হইয়াছে £ 
হবিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 
স সর্বদৃগপদ্রষ্ তং ভজন্‌ নিওণে! ভবেছ ॥ 

এতদ্ব্যতীত, 
আবোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ ধনমিচ্ছেদ্ধ,তাশনাতৎ। 
জ্ঞানঞ্চ শঙ্কবাদিচ্ছেন্ুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দনাৎ ॥ 

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতেও মুক্তি-কামনাতেই 
জনার্দন ব! বিষুরর উপাসন1 করিবার কথ! বলা 
হইয়াছে। 

উল্লিখিত সংশয়েব উত্তরে আমর] বলিতে 
চাই যে, সাধারণভাবে বিভিন্ন ফলকামনায় 
বিভিন্ন দেবতার অর্চন1 ক! হয় যায়! স্বীকার 
করিতে কোন বাঁধ নাই । এইক্ষপ নিয়ম 
শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে প্রায়িক নিষম' নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
উল্লিখিত নিয়মেব ব্যতিক্রমও দেখা যায়| 

শ্ীভগবান যেমন স্থট্টি স্থিতি ও প্রলয়ের 
অধীম্বরন্ূপে বণিত হইয়াছেন, মায়াশক্তিও 
তেমনি উল্লিখিত ত্রিবিধ কার্যই সাধন করেন 
বলিয়। বর্ণনা কর! হুইয়াছে। শ্রীমত্তাগবতেরর 
উল্লিখিত-প্রকার উক্তির কথ। পূর্বেই বলিয়াছি। 
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মার্কণডেয় পুরাণ তে! পরিক্ষার ভাষাতেই মায়1- 
শক্তির বর্ণনায় বলিযাছেন £ 
বিস্যপটৌ স্থষ্িক্ূপা ত্বং স্থিতিরূপ! চ পালনে । 
তথা সংহৃতিক্মপান্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে ॥ 

অর্থাৎ এই আছ্যাশক্তিই বিভিম্ব রূপে স্থষ্টি 
সন্ত ও প্রলয়__সমুদ্দষ কার্ধই সম্পাদন কিয়! 
থাকেন 

শ্রীভগবানও যে কেবল মুক্তিদানই কবেন, 
এমন নহে, তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা অহ্সারে 
তাহাকে এঁহিক ভোগও দান কবিষা থাকেন | 
কষ্ণাবতারে গোপীগণের প্রার্থন-পুরণে তিনি 
পরাস্ুখ হম নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
দানবকে বিনাশ কবিবার সময তিনি স্বকীয় 
রুদ্রন্ূপও প্রকটিত কবিষাছেন। ভক্জগণের 
রক্ষার নিমিত্ত মাযাশক্তি এবং ভগবান উভযেই 
পুনঃ পুনঃ দানবগণকে বিলাশ করিধ| সাধ্যের 
পরিচয় দিয়াছেন । 

দেবী যোগমায়ার ক্ষেত্রে দেখি, তিনি 
কখন দ্ুর্গারূপে ভক্ষের দুর্গত-হবণ, কথন 
বা শিবা মঙ্গলচণ্ডীরূপে তাহার অন্বিধ মঙ্গল 
সাধন কবিতেছেন। প্রাথিগণেৰ প্রার্থনা- 


জীমভাগবতে শক্তিবাদ 


৬৩৫ 


অহ্থপারে তিনি তাহাদিগকে রূপ, জয়, যশ, 
ধন, রাজ্য, মনোর়মা পত্বী-_লব কিছুই দান 
করিয়া থাকেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে 
তাহাদের শক্রনাশ বা অধিকারী-ভেদে মুক্ি- 
দানেও তিনি পরাসুখ হন না। 'দ্ধপং দেহি, 
দ্ধং দেহি গ্রভৃতি শ্রীতীচন্তীর উক্তিদিলিই 
ইহার প্রমাণ । 

দুর্গাপূজার বিধানেও দেখিতে পাই, 
অধিকারী-ভেদে সাত্বিক রাক্জসিক এবং 
তামমিক ত্রিবিধ পৃজারই উল্লেখ রহিয়াছে। 
সার্বিক পুজার ফলে হয় জ্ঞান ও মুক্তিলাভ; 
আব বাজপিক পুজা করিলে হয় এশ্বরলাভ, 
তামপিক পৃজার কথা ছাড়িয়াই দ্রিলাম। 

উল্লিখিত বিধান ও শান্্বাক্যসমুহ হইতে 
স্পষ্টই বুঝ যাইতেছে যে, যে-কোন মাহুষ যে- 
কোন কামন! লইয়| অথব] সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে 
ভগবতী বা ভগবানের যে-কোন ন্ধপে পর- 
ব্রন্গেব উপাসন1 ও অর্চন! করিতে পারে । 

শ্রীমন্তাগৰত যে শক্তিপূজার বিরোধী 
নহেন, আশ। করি উপরের লেখাদ্বার! তাহ! 
প্রমাণিত হইয়াছে। 


রবীন্দ্রনাথ 


স্বামী তেজসানম্প 


ইতিহাল সাক্ষ্য দেয়, যুগে যুগে মানবের 
চিন্তা ও কর্মজগতে বিশেষ প্রযোজনসিদ্ধিকল্পে 
্ষণজন্ম! প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আবির্ভাব 
ঘটিয়! থাকে । ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্্র-- 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবিচিস্তামন্বিত যে-সকল 
মানব দেশে দেশে স্ব-ন্য অমূল্য অবদানের 
মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নিৰিশেষে সকলের অন্তরের 
গভীর শ্রন্।া ও ভক্তির অর্থ্য অর্জন করিয়া 
জগম্বরেণ্য হইয়াছেন, ববীন্দ্রনাথ তাহাদেব 
সামাজিক বাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রলাথেব আবির্ভাব 
হইয়াছিল, তাহা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল 
বলিয়। প্রতিভাত হইলেও রবীন্দ্রনাথ যে 
অসামান্ত সাহিত্য-প্রতিভ ও অমাপাবণ শক্তি 
লইয়! জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন, তাহাব প্রকৃষ্ট 
প্রকাশের পক্ষে সেইরূপ পরিস্থিতিবই যে বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল, তাহ! অনস্বীকাধ। সেই যুগে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কুষ্টিব পাষ্পরিক সংঘর্ষের 
ফলে পুরাতন ও আধুনিকের মধ্যে যে দ্বন্দ ও 
আালোড়নের স্থষ্টি হইযাছিল এবং ভাঙাগড়ার 
যে প্রবল প্লাবন সমাজের উপর দিয়] 
প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইযাছিল, সেই আবর্ত- 
সঙ্কুল শ্রোতে'মুখে কত মনীষী তৃণখণ্ডেব স্াঁয় 
ভাপিয়া গিয়াছেন, তাহার ইযত্তা নাই | 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা_তাহার বাল্য, 
কৈশোর ও যৌবনের কৌতূহলী মনকে “সত্যং 
শিবং হ্বদ্দরম্*-এর উপাসনাষ মগ্ন করিয়| তুলিয়া- 
ছিল। বিগ্যায়তনের নির্দিষ্ট পু'থিপুস্তকেব সীমিত 
গণ্ডীর মধ্যে স্বীয় মন-বুদ্ধকে চিরতরে শৃঙ্খলিত 
রাখিয়। তিনি গতাহ্বগতিকভাবে প্রতিভা- 


অন্যতম । যে 


বিকাশের চেষ্টা কখনও করেন নাই ; অথব। 
মনুষ্যপমাজকে বর্জন কবিয়। গভীর অরণ্যে ক! 
নিজন গিবিদখীতলে যোগাসনে কৃচ্ছপাপনেও 
নিমগ্র হন নাই। তাই তিনি 'যুক্কি' কবিতায় 
ত্বকী সাধনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £ 
ইন্জিয়ের ঘার 
রুদ্ধ কবি যোগামন,- সে নহে আমার । 
যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্বে গদ্ধে গানে 
তোমার আনন্দ ববে তার মাঝখানে | 
মোহ মোব-_মুক্ধিরূপে উঠিবে জলিয়, 
প্রেম মোর ভদ্কিরূপে বহিবে ফলিয়া ॥ 
বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আত্মিক মিলনের 
প্রয়াসের মাধ্যমেই তিনি মানবজীবনের 
গৃঁঢ বস্ত-উদঘাটনে নিজেকে অজ্ঞাতপ্গাবে 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন । তাহার নিজের ধর্ম 
সম্বন্ধে নিজেই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়] গিয়াছেন £ 
আমাব ধর্ম বস্তৃতঃ কবির ধর্ম | সঙ্গীতের 
অজ্ঞাত প্রেরণার মতই এক অচেল] রেখাহীন 
পথ বাহিষা আমার ধর্ম আমাব অস্তবে 
স্পর্শ দিয়াছে । আমার কবি-জীবন যে-ভাবে 
বিকশিত হইফাছে, ধর্মজীবনও ঠিক সেইক্সপ 
দুর্বোধ্য রহশ্তময় পথ অধলঘ্বন করিয়াই ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। উহ্বাবাঁ উভয়েই এক অচ্ছেছ্য 
মিলনস্যত্ত্রে সম্বদ্ধ। কিন্তু কখন কিভাবে যে 
ইহাদেব মিলনপর্ব শুরু হয়, তাহ! দীর্ঘকাল 
আমার নিকট অজ্ঞাতই ছিল। সহম! এক 
শুভমুইূর্তে এই মিলন আমার মধ্যে আত্ম- 
প্রকাশ করে। 
কবিব এই সহজাত ধর্ম তাহাকে অত্তমুখী 
করিয়! একদিকে যেমন আত্ববিকাশের পথের 
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সকল বঙ্ধন ছিন্ন করিয়া অন্তরের নিভৃত 
প্রদেশের দ্বার ভম্মুস্ক করিয়া! দিষাছিল, 
অপরদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একা ত্মবোধ 
তাহার হৃদয়তঙ্্ীতে উদাত্ত গভীর থরে মন্দ্রিত 
হইয়! উঠিয়াছিল। অহুষ্ঠৃতি তাহার হৃদয়ে 
কেমন করিয়। বঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহাই 
রূপায়িত করিয়। কবি গাহিয়াছেন £ 
পীমার মাঝে অনীম তুমি বাজাও আপন সুর । 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুব | 
কত বর্ধে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে, 
অরূপ, তোমার ন্ধবপের লীলায় জাগে হদয়পুর-__ 
আমার যধ্যে তোমাব শোঁভা এমন সুমধুর ॥ 
'অরূপরতনে'ও ঠিক এই একই স্থর বাজিযা 
উঠিয়াছে £ 


যে গান কানে যায় ন! শোনা, সে গান যেথায় নিত্য বাছে, 
প্রাণের বীণ! নিয়ে যাব সেই অতলের সভামাঝে | 
চিরদিনের হরটি বেঁধে, শেষ গানে তার কারা কেদে 
নীএব যিনি জ্জাহার পায়ে নীরব বাঁশ] দিব ধরি। 
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশ। কবি। 


তাই শ্রগতিবাদী হইয়াও প্রক্কতির গভীরে 

যে নিগুঢ় সনাতন সত্য নিহিত, তাহাকে অদ্ধাব 
চক্ষে দেখিতি ও তাঁহাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পৰিচয় 
লাভ কবিতে তিনি কোন দিনই কুাবোধ 
করেন নাই | এই সমন্বধাত্বক দৃষ্টিভঙ্গীই 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বিশ'ল উদারতা ও 
মহামামবতাব পৃক্তারী কবিয! তুলিয়াছিল। 
বিশ্ববৈচাত্র্যর মধ্যেও এক অথণ্ড এঁকতান 
শুনিতে পাইয়। কবি গাহিয়াছেন £ 

এই স্তন্ধতায় 

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধুলায়, 

যোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকাস্তরে 

গ্রহে হ্র্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে 

অণুপর মাগুদের নৃত্যকলরো ল-- 

তোমার আনন ঘেরি অনস্তকলোল ॥ 


রবীন্্রনাথ 


৬৩৭ 


নিঝরের স্বপ্রভঙ্গেের মতোই ধাহার দরদী হৃদয় 
পাষাণকার1 ভঙ্গ করিয়া উচ্ছৃমিত আবেগে 
মানবকল্যাণে ধাবিত হইয়াছিল, সেই মানব- 
প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরঙ্গমঞ্চের খেলাধূলা 
সাঙ্গ কবিয়া বিদ্বায়বেলায় অন্তরের উপলন্ধি 
মুক্কক্ে ঘোৰণ1 করিয়। গিয়াছেন £ 
বিশ্বরূসের খেলাঘবে কতই গেলাম খেলে, 
অপন্ধপকে দেখে গেলাম ছুটি নয়ন যেলে। 
পরশ ধাবেযায় না করা মকল দেহে দিলেন ধর! 
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই-- 
যাবার বেলা এই কথাটি জানিষে যেন যাই॥ 
বল] বাহুল্য, এই গভীর অন্ুভূতিই রবীন্দ্র- 
সাহিত্যকে এত বসস্মৃদ্ধ করিয়া! তুলিয়াছে। 


মানবেতিহাসে এদৃশ্বও বিরল নহে 
হ্বদেশবাসীর স্বখ-ছুঃখকে উপেক্ষা করিয়া 
বিদেশীর কল্যাণেই সমগ্র চিন্তা ঢালিয়! দিয়া 
কেহ কেহ বিশ্বপ্রেমিক সাজিতে চেষ্টা করিয়। 
থাকেন। কিন্ত রবীন্দ্রনাথেব বিশ্বপ্রেমিকত! 
স্বদেশবাসীকে বাদ দিয| বাঁ দেশবাসীর লাঞ্ছনা 
দারিদ্র ও অশিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কোন 
দিনই বভির্দেশে ধাবিভ ভয় নাই । তাহার 
সর্বজনীনতা যেমন জাতিধর্ম 
নিবিশেষে সামগ্রিকভাবে সকলকে আলিজন 
করিতে শিখাইয়াছিল, তেমনি স্বদেশের প্রতি 
ধৃদ্লকণার সঙ্গে মিলিত কবিয়া দেশবানীর 
বেদনাভর1 মর্মের প্রতি ম্পপনের সঙ্গে সাড়! 
দয তাহাকে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ 
কণরতে প্রেরণ! দিয়াছিল। তাই তো! তিনি 
গাহিয়াছেন £ 


একদদকে 


মুদ্ত? ওরে মুদি কোথায় পাবি, মুন্ডি কোখায় আছে ? 
আপনি প্রতু ন্টিবাধন পরে বাধ! পবার কাছে। 
রাখ রে ধ্যান, খাক রে ফুংলর ডালিঃ 
ছিড়ক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি__ 
কমযোগে ঠার সাথে এক হক্সে ঘর্ম গড়ক ঝরে। 


৬৩৮ 


এক্যমন্ত্রের উদগাতা রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ 
ভারতের ভাগ্যগঠনকল্পে প্রতীচ্যের সম্পদকে 
কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই$ তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, ভারতের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যেব অবদানের অপুর্ব সম্মিলন ও 
সামগ্জন্তের মধ্যেই ভারত ও ভারতের সমগ্র 
দেশের কলযাণবীজ নিহিত রহিয়াছে । তিনি 
মুক্তকঠে গাহিয়াছেন £ 

পশ্চিম আজি খুলিযাছে দ্বার, 

দেখা হ'তে সবে আনে উপহার, 

দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে, 

যাবে না ফিরে 

এই ভাপতেব মহামানবের লাগবতীরে ॥ 

বাণীব বরপুত্ম রবীন্দ্রনাথের লেখশী 
জালাময়ী ভাষায় ম্বদেশবাসীর জাড্য-তাম- 
সিকত। ও প্রাণহীন আচার-পদ্ধতিকে যেমন 
তীত্র কশাঘাত করিয়াছে, তৎকালীন বিদেশী 
শালক-সম্প্রদায়েব নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণ- 
নীতির মুখাবরণ উন্মোচন করিষা বিশ্ব-দরবারে 
তাহাদের কদর্য স্বরূপ প্রকাশ করিতে কখনও 
ম্কুচিত হয় নাই। স্বদেশবালীব যুগসঞ্চিত 
পঙ্কিল আবর্জন| বিদুরিত করিবার আকাজঙ্কা 
রবীন্দ্রনাথকে ম্বদেশসেবকন্ধপে বরণীয় করিয়া 
তুলিয়াছিল। যেখানেই মহাসর্বনাশ নিম্পলক- 
নেত্বে জাতির সম্মুথে আসিয়া! দীড়াইয়াছে, 
দেইখানেই রবীন্দ্রনাথের দরদী হৃদয় নির্ভয়ে 
দেশবাসীর পর্থে আমন গ্রহণ করিয়াছে। 
নিপীড়িত দেশবাসীর আর্তনাদে ব্যথিত রবীন্ত্র- 
নাথ সমিংহবিক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইয়া 
তাহাদের প্রাণে উত্পাহ, উদ্যম ও উদ্দীপন! 
জাগ্রত করিয়াছেন । ১৯৫ পৃঃ আলম বঙ্গ- 
চ্ছেদের ঘনঘটা যখন বাংলার ভাগ্যাকাশ 
আচ্ছন্ন করিল, জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে বাংলার 
সম্তানগণকে মিলনমঙ্জ্ে দীক্ষিত করিবার 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্--১১শ সংখ্য 


আবেগময় উদাত সুর রবীন্ত্রকঠে ধ্বনিত হইল £ 
বাংলার মাটি বাংলার জঙ্গ; 

বাংলার বায়ু বাংলার ফল, 

পুগ্য হউক, পুণ্য হউক, 

পুণ্য হউক, হে ভগবান। 
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন-_ 

বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন, 

এক হউক এক হউক, 

এক হউক, হে ভগবান | 

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা! লিখিয়াই তাহার 
কর্তব্য শেষ করেন নাই, তিনি বিক্ষুব্ধ জন- 
সমুদ্রের মধ্যে ঝাপাইয়! পভিয়! ভদব্র-অভদ্্র, 
ম্পৃশ্য-অস্পৃশ্ট-নিবিচারে সকলের হস্তে মিলনের 
রাখী বাধিয়! দিলেন) সকলকে নিবিড় ভ্রাতৃত্ব- 
সুত্রে আবদ্ধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই 
আহ্বান বাংলার নরলারীর বুকে লেদিন যে 
অমিত বিক্রম ও উত্তেজনার স্থট্টি হইয়া ছল, 
তাহার দুর্বার বেগ প্রবলপ্রতাপ বিটিশ 
মিংহের হৃদয়েও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। 
দেদিনেব সৌভ্রাতৃত্ব ও ম্বাদেশিকতা তবঙ্গের 
পর তরঙ্গ তুলিয়া জয়যাত্রার পথের সমগ্র বন্ধন 
ছিন্নভিন্ন কবিয়! দিয়াছিল। শুধু তাহাই লহে, 
কুটনীতিজ্ঞ বিটিশেব বঙ্গভঙ্গ-সিদ্ধাত্তকে সমূলে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া! একপ্রাণতা ও সংঘশক্তিব বিজয়- 
বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়। দিল। সত্যের জয় 
বিঘোধিত হইল। 

১৯১৯ খুৃঃ ১৩ই এপ্রিল। অমৃতসবের 
জালিযানওয়ালাবাগে সহসা তথাকথিত সভ্য 
ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায়ের জনৈক সেনাধ্যক্ষ 
নিবীহ নরনারীর উপর অতঞ্ষিত গুলি বর্ষণ 
করিয়া মুহূর্তমধ্যে তিন শত উনআঁশী জন শিখ, 
হিন্দু, মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয় 
মানবেতিহাসকে কলঙ্কিত কবিতে দ্বিধাবোধ 
করে নাই। এই লোমহর্ষণ কাহিনী রবীন্তর- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 


নাথের মর্মস্থানে তীব্র আঘাত হানিয়। তাহাকে 
কিরূপ ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, 
ভাহার রাজকীয় সম্মানের নিদর্শন “নাইট, 
উপাধি বর্জনের মাধ্যমেই তাহ! প্রকুষ্টভাবে 
প্রকট হইয়াছিল । এই বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ 
করির। তিনি ১৯১৯ থু ৩*শে মে ভারতের 
তদ্দানীস্তন বাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্ফোর্ডকে 
যাহ! লিখিযাছিলেন, তাহ! চিরস্মবণীয়। 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনালন্ধ শক্তির 

কি প্রদীপ্ত প্রকাশ আমবা তাহার এই তীব্র 
প্রতিবাদ ও দেশবাশীর লাঞ্ছনায় স্বীয় অপমান- 
বোধের মধ্য দেখিতে পাই । তাহার কুদ্রবীণ! 
তাই একদিন দীপক-রাগিণীতে বাজিয়] 
উঠিয়াছিল £ 

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ ছর্বলতা, 

হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা 

তোমার আদেশে । যেন রসনায় মম 
সতাবাক্য ঝলি উঠে খরখড়ামম 

তোমার ইঙ্গিতে । যেন রাখি তবমান 
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্কান। 

অন্তায় যে করে আর অন্তায় যে সহে 

তব ঘৃণা যেন তাবে তৃণসয দহে ॥ 

পরাধীন জাতিব ইতিহাসে এইন্প মর্মন্তদ 

ঘটন। দিনের পর দিন ঘটিয় থাকে। 
থুঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের হিজলী 
জেলে নিরস্ত্র নিঃসহাঁয় বন্দীগণেরর উপর ব্রিটিশ 
সৈনিকের গুলিবর্ষণ জালিয়ানওয়ালাবাগেরই 
পুনরভিনয় বলিলে অতুক্তি হয় ন]। এই 
বৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিদারুণ সংবাদ রোগ- 
শয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌছিতে 
বিলঘ হইল না। তাহার স্বাধীন চিত্ত কখনও 
ময্যত্বের এত লাঞ্ছনা ও অপমানের নিকট 
নৃতিশ্বীকার করিতে শিখে নাই। তাই জ্ঞাতির 
প্রতিনিধিরূপে উন্মুক্ত অন্বরতলে কলিকাতা 


১৯৩১ 


রধীক্নাথ 


৬৩৯ 


মহুমেণ্টের পাদমূলে লক্ষাধিক ক্ষুব্ধ নরনারীর 
সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন দৃগ্তকঠে আলাময়ী 
ভাষায় প্রতিবাদ জানাইয়া যে ভবিষ্ত্বাণী 
করিয়াছিলেন, তাহ! অচিরকালমধ্যেই অক্ষরে 
অক্ষরে ফলিয়াছিল। স্বাধীন ভারত আজ 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি মদ্গবিত 
ইংরেজকে সতর্কবাণী শুনাইয়া বলিয়াছিলেল £ 

এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয, 
আমি আমার শ্বদেশবাসীর হয়ে সতর্ক করতে চাই ঘষে, 
বিদেশীরাজ বত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আক্ষাসন্মাম 
হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে ছর্ধলতার কারণ , এই 
আস্থসশ্মানের প্রতিষ্টা ম্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সন্েও 
অবিচলিত সতনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন শ্বীকার ক'রে 
নিতে বাধ্য কর! রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু 
বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন ঘখন শবয়ং রাঁজাকে 
বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্‌ শক্তি? 
এ-কথ| ভুললে' চলবে না যে, প্রজাদের জনুকূল বিচার ও 
আন্তরিক সমর্থদের উপরেই বিদেশী শালনের স্থারত্ নির্ভর 
করে। 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘ্বদেশবাসীকেও সাবধান 
করিয়। দিয়! বলিলেন £ এ-কথা ও মনে রাখতে 
হবে, আমর! নিজেদেব চিগ্ে সেই গম্ভীর 
শাস্তি যেন রক্ষা ক'রে পাপের মূলগত গ্রতি- 
কারের কথ চিস্তা করবার স্থর্যে আমাদের 
থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত অআতাদের 
কঠোর ছুঃখম্বীকাবের প্রত্যুত্তরে আমরাও 
কঠিন ছুঃথ ও ত্যাগের জন্ঠ প্রস্তুত হ'তে পারি। 

ভারতের ভৌগোলিক পবিধির মধ্যেই 
রবীল্্রনাথের শাস্তি ও মানবতার বাণী সীমাবদ্ধ 
থাকে নাই, এ-কথা আমর! প্রারভেই উল্লেখ 
করিয়াছি। তিনি ভারতের মর্মবাণী বহন 
করিয়| যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই সমবেত 
স্বরে জনসাধারণ তাহাকে অভিনন্দিত করিয়! 
ভারতের তথ প্রাচোর সমুন্নত আদর্শের প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধ! ভ্তাপন করিয়াছে । ১৯২১ খুষ্টাব্দে 


৬৩৪০ 


চেকোঙ্লোডাকিয়া পরিভ্রমণকালে' তদানীন্তন 
প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাতত্ববিদ্‌ অধ্যাপক 2৫076 
ভ1060:06হ প্রাগ শহরে তদ্দেশবাসীর পক্ষ 
হইতে ববীন্দত্রলাথকে যে বিপুল সংবর্ধনা 
জানাইয়াছিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 
ও কাব্যপ্রতিভার অমূল্য অবদানের প্রতিই 
তাহাদের আত্তরিক শ্রদ্ধা সম্পষ্ট হইয়া উঠিযাছে। 

স্বদেশে বা বিদেশে যখনই সত্যের অমর্যাদ। 
ঘটিয়াছে, যখনই বিশ্বামঘাতকতা ও কপটতা 
বদ্ধুতবেব মুখোশ পরিয়া একটা জাতিব সবনাশ 
সাধনে সচেষ্ট হইয়াছে, তখন্ই রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীযুখে তীব্র প্রতিবাদ সুটিয়! উঠিযাছে। 
১৯৩৭ থুষ্টাব্ে যখন চেকোশ্নোভাকিযার তথা- 
কথিত বস্ধুবর্গের অমার্জনীয় ছুর্বলতা৷ ও জার্মান- 
ভীতি ইওরোপীয় ইতিহাসে 40010) 
[39৮:%১গ]-দ্ূপ এক মলীলিপ্ত অধ্যায় রচন! 
করিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তদানীস্তন চেক 
মনীষী 17090 11999%-কে যাহা লিখিয়।- 
ছিলেন, তাহা সত্যসদ্ধ জ্বাতিমাত্রেবই 
অস্ভর্বেদনার উত্তপ্ত উৎসার বলিলে অনুযুক্তি 
হইবে না। 

তিনি স্বাধীনতা প্রিয় শমগ্র জাতিকে অসভ্য 
ও কপটতার বিকদ্ধে সদর্পে দপ্ডায়মান হইবার 
জন্য যে উদ্রাত্বগন্ভীর আহ্বান জাঁনাইয়াছিলেন, 
তাহ! ভাহাব নিয়োদ্ধত 081-কবিতার প্রতি 
ছজ্জে প্রক্টিত হইয়াছে £ 


বর 00208 ০06 109,6107089 
[60018100 0109 98176 10 00620010+ 


[0198 10 616 10800109701 20510021019 18161), 
30119 1010269 20 ০০: 19 
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উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


400. 015 006 ৪ 06001) 
1] (8156)000. 800. 00170109 
110 1)111]0 2, 9109] 6৭: 
[07 507 01510700760 7000,01000. 
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সেই একই সবে রবীন্দ্রনাথ জীবনের 
গোধুলিলগ্নে তাহার অশীতিতম জন্মবাধিকীর 
শুঁভবাসবে বর্তমান সভ্যতাব প্রক্কত স্বরূপ 
উদঘাটন করিয়। উৎসবমুখর শাস্তিনিকেতনের 
শাত্ত ন্ি্ধ পবিবেশে ষ্টাহার সারগর্ভ মনোজ্ঞ 
ভাষণে মানবজাতির লক্মুখে যে চিস্তাসম্পদ্‌ 
পরিবেশন কবিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 
এস্বলে উদ্ধৃত কবা অপ্রাসজিক হইবে না। 


তিনি বলিয়াছিলেন £ 


«10005660902 01982591105 198 5150. 0 ৪11 
70:56200 ৪20 1789 572670504 ৮/1017 02507005816 
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ভারুতবন্ধু ইংরেজ ৪1: 7080191778011090- 
এর কেও ভারতে ইংরেজ-শাসনের পরিণতি 


10610198606 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ | 


সম্বন্ধে ঠিক একই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে । 


তিনিও লিখিয়াছেন £ 


7?3706%]0 0098 6০ 18859 [07009 98 
50009771885 10709 1780 80 19858 13776810) 
(10012 1810019,00 9081]] 1999 091)100 ৪, 
00007 10011808 90008010119 03)1)08 8৪9,0৮৪, 
01010. 800. 11777109 1010179ড , 


ভাগ্যে কি তীব্র পবিহাস! ছুনিবার 
ঘটনা-পবম্পরায় ভারতের পরাধীনতার ম্বুচির 
শর্ববীব অবসান হইতে বিলম্ব হইল না। যে 
মাম্াজ্যবাদ 40918 73716801019 সঙ্গীত- 
ধনির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জোয়ারে শাপিয়] 
আপিয়া ভারতের উপকূলে অবতরণ 
করিয়াছিল, ১৯৪৭ খ্ুষ্ঠাব্ষের ১৫ই অগস্ট, 
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে 
তাহাই আবার ভাটার টানে গ|-ভাসাইয়া 
্বস্থানে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। শ্ৃঙ্খল- 
মুক্ত ভারত সিদ্ধুদলিলে মুক্ষিম্নান করিয়া 
সমুন্নত শিরে বিশ্বসভায় সগর্বে সম্মানিত আসন 
অধিকার করিল । ববীন্দ্রনাথের স্বপ্নঃ বাণী ও 
সাহিত্য-সাধন1 সার্থক হইল। 


রবীন্দ্রনাথ 


৬৪১ 


রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবাধিক উৎসবের এই 
শুভলগ্রে* আমর শ্রদ্ধার সহিত তাহার অমূল্য 
অবদানের কথ স্মরণ কবি। কবির কঠে কণ্ঠ 
মিলাইয়! একই শ্থবে গাহিব £ 


জীবন ঈপিয়। জীবনেশ্বর 

পেতে হবে তব পরিচয়; 
তোমার ডঙ্ক হবে যে বাজাতে 

সকল শঙ্ক। কবি জয়। 
ভালোই হয়েছে ঝঞ্চার বায়ে 
প্রলয়ের জট! পড়েছে ছড়ায়ে, 
ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে 

মেঘের সিংহবাহনে-- 
মিলনযজ্ঞে অগ্নি আালাবে 

যজ্ঞশিখার দাহনে। 

তিমির রাত্রি গোহায়ে 

মহাসম্পদ তোমারে লভিব 

সব সম্পদ খোয়ায়ে-- 
মৃত্যুরে লব অসৃত করিয়। 

তোমার চরণ্ছোয়ায়ে ॥ 


ক বেলুড় রামকৃষ্ণ থিশন বিভ্ভান্নির়ে রবীন্রজগ্মশতবর্-উৎসবের উদ্বোধন-দিবসে (4.১.৬১) পঠিত ভাষণ হইতে 


সংকলত। 
ঙগ্‌ 


সমালোচনা 


জ্রীমদৃভগবন্ধুগীতা (দ্বিতীয় টুক শ্রীধর- 
টীক। সহ): স্বামী জগদীশ্ববানন্দ অনৃদিত, 
প্রকাশক--শ্রীরামরুষ্খ ধর্মচক্রঃ?  বেলুড় 
(হাওড়া )। পৃষ্ঠা ২৯২+ ৪৪১ মুঙ্গ্য ৫২1 


আলোচ্য গ্রস্থথানিতে প্রথম ষট্‌কের মায় 
প্রতি শ্লোকের মুঙ্গ, অন্বয ও অনুবাদ এবং শ্রীধর 
স্বামীর সবোধিনী টীকা! ও তাহাব আক্ষরিক 
অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে । এততদ্ব্যতীত আচার্ধ 
শঙ্কর ও বামাহ্জের গীতাভাধ্য হইতে বনু 
উদ্ধৃতি এব* মধুস্থদদন সরস্বতী. আনন্দগিবি, 
শঙ্করানন্দ সরস্বতী, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ, 
বঙ্গদেব বিছ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ টাকাকারের বহু বাক্য এবং নান! শাস্ত- 
গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা-সহ গীতার 
অর্থ-প্রকীশের ভহ্য যথাস্থানে সগ্রবেশিত 
হইযাছে। স্থবোধিনী টীকায় যে সব শ্রুতি- 
বাক্য বা শান্ত্র-বাক্য উদ্ধত হইয়াছে, সেইগুলি 
কোন্‌ গ্রন্থে কোথায় আছে, তাহা পাদটীকায় 
লিপিবদ্ধ হওয়ায টীকার তাৎ্পয উপলব্ধির 
সহায়ক হইযাছে। 


এই গ্রস্থেব প্রারস্তে "অলৌকিক গীতাধ্যান, 
ও “কক্কিগতা, ও শ্যোংশে “কল্যাণেশ্বরী 
মোক্ষতীথে” প্রবন্বকতিনটিতে এমন সব 
অপ্রামজিক বিষয় জিখিত হইয়াছে, যাহার অর্থ 
আমরা বুঝিতে পাবিলাম না। এই সব 
বিষয় হ্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে 
পারিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একখানি উত্কৃষ্ট 
টাকার অন্থবাদ-নহ এইগুলি প্রকাশিত 
ন! হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 


বিশ্বের আচল! শ্রীরা মকঝ$_শ্রউমাঁপদ 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক-_-এ মুখাজি 


এণ্ড কোং প্রাঃ লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাঁটাজি 
স্বীট, কলিকাতা! ১২। পৃষ্ঠা ৯০, মুল্য টাকা 
১৫০ । 

আলোচ্য পুস্তকটি ছোটদের উপধোগী ক'রে 
লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সংক্ষিণ্ড জীবনী । 
বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীবামককফ্েরে বংশপরিচিয়। জন্ম 
€ বাল্যকাল, কলকাতায আগমন, দর্ষিণেশ্ববে 
গদাধর, সাধকবূপে ঠাকুর, বিবাহ ও প্রীত্রীয়।, 
তীর্থষাত্রা, ভক্তসমাগম দ'ক্ষণেশ্বর, কাশীপুর 
প্রভৃতি আলোচিত। উহ! ছাড। ছুটি পবন 
অধ্যায়ে প্রীরামকৃষ্জের ১৬ জন ত্যাগী অস্তানের 
কথা এবং ৮ জন গৃহী ভক্তের বঘস্ম সক্ষেপে 
দেওয। হযেছে । পরিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮টি 
উপদেশ লিপিবদ্ধ। বইটি বালক-বালিকাদের 
জন্য (লখা। হলেও একসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য 
বিষঘ থাক।য বডরাও পড়ে আনন্দ পাবেন। 
শ্ীরামরুষ্ণ এবং তার শিষ্য ভক্তদের সম্বন্ধে একট। 
মোটামুটি ধারণ। বইটি থেকে পাওয়া যাবে। 


সরল গীতা শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ । 
প্রকাশক 2 পি. কে খোষ এণ্ড কো ৫এ 
অক্ষয় বোন লেন, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৮৭১ 
মূল্য টাকা ১৫০। 

শ্রমদ্ভগবদ্গীতার সহজ গগ্ভানবাদ। 
অনুবাদ আক্ষরিক করিতে চেষ্টা কর। হইয়াছে । 
এই পুম্তকপাঁঠে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও 
গীতার বিষয়বস্ত ও শিক্ষার সহিত পরিচিত 
হইতে পারিবেন । 


বান্মীকি রামায়ণ (যুদ্ধকা্)__সারাংশের 
পঞ্ঠাচবাদ 8 আশালতা সেন। প্রকাশক £ 
শ্রীচিস্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, ১৩নং কাশীনাথ চ্যাটার্জি 
লেন শিবপুর, হাওড়া । প্রাপ্রিস্বান ঃ 


অগ্রথায়ণ। ১৩৬৮ ] 


প্রেমিডেদ্সি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্কয়ার) 
কলিকাতা! ১২। পৃষ্ঠ! ২২০ মুল্য টাকা ৩৫০ । 


আদিকবি মহামুনি বাল্সীকিব অপূর্ব গ্রন্থ 
রামায়ণ সবলতায, ভাবসম্পদে, চরিত্র-স্ছিতে, 
কাব্যসৌন্দর্যে অনবদ্য । বাজীকি-বামাযণ 
একাধারে মহাকাব্য ও মহাসঙগীত। প্রত্যেক 
শিক্ষিত ব্যক্তিবই এই বামাযণেব জ্ঞান থাকা! 
উচিত। মূল বালীকি-রামায়ণ অবলম্বনেই 
ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষায় 
বহু বামায়ণ রচিত হইয়াছে । 


আন্শোচ্য গ্রন্থখানি সমগ্র বালীকি- 
বামায়ণের অন্বাদ নয়ঃ ইহা! শুধু যুদ্ধকাণ্ডের 
সারাংশেব পছ্যানবাদ তইলেও যুদ্ধকাণ্ডের 
পূর্বব তাঁ ঘটনাসযুহের পবিচয়-প্রদানেব উদ্দেশ্টে 
আদিকাণ্ডের প্রথম ছুই সর্গের, অধিকাংশ 
শ্লোক সাহৃবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। যুদ্ধকাগুস্থিত 
কাহিনীগুলি যথ1-মাগপাশ-বন্ধন,। রাবণেব 
যুদ্ধ-সজ্জা, কুভ্তকর্ণেব যুদ্ধ, ইন্্রজিৎ-বধ, বাখণের 
শোক থুব হৃদযস্পর্শী। পুস্তকটি পাঠ কবিলে 
মূল বাযাযণেব ধৈশিষ্ট্যের সহিত কিঞ্চিৎ 
কান্যাস্বাদও লাত হইবে । অনুবাদ স্বচ্ছ ও 
সহক্ঞ, অথচ মুলাম্গ। 


সম্পূর্ণ বালীকি-রামাযণেব মুল সহিত 
পচ্যাঙ্গবাদ প্রকাশিত হইলে পাঠক-সমাজে 


আদৃত হইবে । 


সমালোচন। 


৬৪৩ 


কয়েকটি পুজার তন্ব--প্রীঅমূলপদ 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৪।৩ সি, বলরাম 
বন্ধ ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫ 
হইতে প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৮১ ; মুল্য এক টাকা । 
এই গ্রন্থটিতে গুকপৃজাঁ» শ্ীশ্রীজগন্নাথদেবের 
রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শক্তিপৃজ1, কালীতত্ব, 
বাগদেবী সবন্বতী, শিবরাত্বি-তত্ব প্রভৃতি 
বিষয়ের বহম্য ও তত্বকথা আলোচিত হয়েছে। 
গ্রন্থেব শেষাংশে আচার্য শঙ্করের “মণিকতৃ- 
মালা'র শ্লোকগুলি পছ্যান্নবাদ-সহ সংযোজিত। 
বচনাগুলি পাগ্ডত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসগণ এই গ্রন্থপাঠে উপক্কত 

হবেন । গ্রঙ্থেব ভাষা সহজ সরল । 
_স্রেজ্জনাথ চক্রব্তী 


বিষ্ভামন্দির পত্রিকা (ববীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ- 
খ্য1, ১৯৬১)- প্রকাশক : স্বামী তেজসানম্দ, 
অধ্যক্ষ, রামকষ্জ মিশন বিদ্যামঙ্গির, বেলুড় মঠ, 
ভাওড়1। পুষ্ঠ ১০২ 
রবীজ্রজন্্-শতবর্ষ-স্যবণে প্রকাশিত হুমুড্িত 
'বছ্যামন্দিবে'র এই বিশেষ শংখ্যাটি রবীন্ছ্র- 
মাথেব কাব্য সাহিত্য শিক্ষা! প্রভৃতি বিষয়ে 
অলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা অল্ষ্টত | অন্যান্য লেখার 


মাধ্য উল্লেখযোগ্য 2 'যুগদমস্তাঁলমাধানে 
শীবামক। 16157708500 961001860৮', 
448 06৮৮ 0] 67100610৮12 61)9 9917 ০01 


€61000261010 0013010, 


শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী সতসঙ্গানন্দের দেহত্যাগ 


গত ৩র1 নভেম্বব শুক্রবার রাত্রি ১০-৪৩ 
মিনিটের সময় স্বামী সৎসঙ্গানন্দ ৭৮ বৎসর 
বয়মে জয়রামবাচী শ্রীত্রীমাতৃমশিরে দেহরক্ষ| 
করিয়াছেন। প্রথম জীবনেই তিনি 
শ্্রারামকষ্ণ-সঙ্ঘজননী শ্রীষ্্রপাবদাদেবীব লিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ কবেন। তারপর সবকারী কর্ম 
হইতে উপযুক্ত সময়েব পূর্বেই অবসর গ্রহণ 
করিয়া শ্রীরামকৃষ্ষ মঠের তদানীস্তন অধ্যক্ষ 
পীমৎ স্বামী শিবানদ্দ মহারাজেব নিকট হইতে 
সন্র্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাল-'জীবনের প্রথম 
দিকে তিনি কাশী প্রভৃতি তীর্থস্বানে দীর্ঘ- 
কাল তপস্তায় রত ছিলেন । শেষ জীবনে 
১৬ বৎসরের অধিককাল জয়বামবাটী মঠে 
থাকিয়া সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। 
তিনি খুব ধ্যানজপ পরায়ণ সাধু ছিলেন। 
তাহার আত্ম। শাশ্বত শাস্তি লাত করিয়াছে। 

ও শাস্তি; । শান্তিঃ।! শাস্তি: || 


কার্যবিবরণী 
শিলং ১৯২৪খুঃ আসামের বাজধালী 
শিলং হইতে ৪৫ যাইল দূবে শেলাগ্ামে একটি 
প্রাথমিক বিদ্যাল্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাসি- 
জয়গ্ডিয়। পার্বত্য অঞ্চলে বামকুষ্জ মিশনের 
কার্ষের স্বত্রপাত হয়। ক্রমশঃ নংওযার, 
চেরাপুঞ্জি, শিলং-এ কার্ধধার] বিস্তৃতি লাভ 
করে। শিলং কেন্দ্র স্বাপিত হয় ১৯২৯ খ্বঃ এবং 
১৯৩৭ থুঃ রামকৃষ্জ মিশনের অস্তভূক্তি হয়। 
উপযুক্ত পবিচালনাব জন্য শেল! ও নংওয়ার 
বি্ভালযের সহিত চেবাপুঞ্জিকে ১৯৪৯ খৃঃ স্বতন্ত্র 

কেন্ত্রে পরিণত ফর হইয়াছে । 
শিলং কেন্ত্রের জাহুআরি ১৬ হইতে মার্চ 


বাঙ্ষিক বিবরণী আমর। পাইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী নিম্বর্ূপ £ 

দাতব্য চিকিৎসালয়ে এলোপ্যাথিক ও 
হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎমিতেব সংখ্য। 
যথাক্রমে ৪৭) ৫২৮ (নুতন ২৮১৬৩৬ ) ও ১৮১৮২ 
(নূতন ১১,৩৩৩ )। ল্যাবনেটবিতে ১১১৩৮টি 
নমুন। পরীক্ষা কব] হয়। এক্স-রে বিভাগে 
পরীক্ষিত বোগীর সংখ্যা ২৮০ । চক্ষু ও বি.4, 
বিভাগে যথাক্রমে ৫8৪৫ জন ও ৯২৫ জন বোগী 
চিকিৎসিত হয়, সাধাবণ অস্ত্রচিকিৎসা ২৪১। 
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎপালয়ে গ্রামবালী 
চিকিৎসা লাভ করে। 

বিবেকানন্দ-গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্য। ৪,৯১৪ 
(নূতন সংযোজিত ২৩৬), পাঠাগারে ১২টি 

ংবাদপত্র ও ২৭টি সামযিক পত্রিকা লঞ্যা ভয়, 

দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৪৩। 

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ২৭ জন (৪ জন 
ফ্রি) বিগ্যার্থী ছিল। ছাত্রাবাসেব ছাআদেব 
জন্ত ১২০টি ধর্মালোচনার ব্যবস্থা! কব হয়। 
হবিজন কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয ও 
নাবটিয়াং নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে 
৩৩ ও ২১। সারদা-সংসদ শিশু-বিদ্ভালয়ে 
অঙ্কন সঙ্গীত প্রভৃতি শিখানে। হথ, শিক্ষার্থীদের 
জন্য শতাধিক ক্লাস ও বক্তৃতার ব্যবস্থা কব হয়। 

আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে সাপ্তাহিক 
ধর্নসভার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮ ও ১৬১ শ্রোতৃ- 
সংখ্য। গড়ে যথাক্রমে ১০১ ও $৮1 এতদঘ্যতীত 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়। 

অহৃষ্ঠের জন্মতিথিগুলি এবং শ্রী্রীহর্গাপৃূজা, 
কালীপৃজ! এ্রভূতি যথাযথভাবে উদযাপিত হয়। 

১৯৬০ খৃঃ এপ্রিল মাসে শ্ররামক্করষ্। মঠ ও 
মিশনের মহাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ আরম ম্বামী_ 


৬১ 


৩১৪২৯ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 


বিশুদ্ধানশ মহারাজ এখানে আসেন এবং তিন 
সপ্তাহকাল থাকিয়! ১২টি ধর্মপ্রঙ্গ করেন । 

এই আশ্রম কর্তৃক আলোচ্যবর্ষে 'সংপ্রসঙ্গ' 
(২য় ভাগ)শ্বামী বিশুদ্ধান্দ এবং স্বামী 
সারদেশানম্দ-বচিত 'শ্রীচৈতন্তদেব” প্রকাশিত 
ইইয়।ছে। 


প্রাচী প্রতীচ্য কৃষপ্টি-সম্মেলন 


কলিকাতা £ গত ২র হইতে ৪ঠ1 এবং 
৬ই হইতে ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় রামকু্জ মিশন 
ইনস্টিট্যুট অব কাজচারে (0০01 7018 
08100, 29) নব-নিমিতত বিবেকানক্দ-তলে 
প্রাচয-প্রতীচ্য কষ্টি-সন্মেলনের উদ্যোগে অন্থষ্ঠিত 
জনসভায় বিভিন্ন দিনে দেশ-বিদেশের মশীষ- 
গণ বিভিন্ন ভাবাষ (প্রধানতঃ ইংরেজীতে ) 
নিয়দলখিত বিষয়গুলি আলোচনা করেন £ 

২বঃ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
'সভ্যতার বিশ্বজনীন শীতি ও প্রকার; 

৩ব1$ অধ্যাপক মেন্শিং “বিশ্বে ধর্মগুলির 
সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতাব উদ্দেশ্য ও প্রকার 
এবং অধ্যাপক মহাদেবন “ভাবতের প্রাচীন 
ধ্রতিহেব সার্বভৌম আবেদন? , 

৪ঠ£ অধ্যাপক লেন 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য 
সা'স্কৃতিক মূল্যাযনে পারস্পরিক গুণাবধারণ' 
এষং অধ্যাপক রমেশচন্ত্র মজুমদার “আধুনিক 
জীবন-সমন্তায় জনসাধাবণের প্রতিজ্িয়া? , 

৬ইঃ অধ্যাপক হোয়েবেল 'নৃতত্ববিদের 
দুটিতে আধুনিক জীবনের মুল সমন্তাঁ এবং 
অধ্যাপক টনাকা 'সাহিত্য-গুচারে ধর্ম ; 

বইঃ অধ্যাপক টকশরলিং 'কষ্টি কি 
অপরিহার্য ?' এবং অধ্যাপক সাফা 'ক্কহিগত 
এঁক্য? ১ 


৮ইঃ অধ্যাপক ক্যাল্িস 'প্রাচীন এতিহ 


ও এক-জপৎ্ সমস্ত | 


প্রীরামকফ। মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৫ 


৯ইঃ প্রাচ্য-প্রতভীচ্য কষ্টি-সশ্মেললের সভা- 
পতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার নিজস্ব 
মন্তব্যের সহিত কয় দিনেব আলোচনার 
(৪52110810 ) সংঙ্গি্ধ বিবৃতি দেন। তিনি 
বলেন, এই সম্মেলনে যে সব বিষয়েব সুচিন্তিত 


আালাচন! হইয়াছে, তাহা হ্বারা প্রাচ্য- 
প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক 
হইয়াছে । ভারত, ইওবোপ ও আমেরিকার 


চিন্তাশীল অধ্যাপকগণেব এই গবেষণামূলক 
বৈঠক আমাদের চিস্তার পরিণ্ধ বাড়াইয়া 
দিয়াছে। 


এই বিষায় বিস্তারিত সংবাদের জন্না এই 
সংখ্যায় প্রকাশিত প্রাচ্য-প্রতীচা কৃষ্টি-সম্মেলন' 
প্রেবন্ধ দরষ্টন্য। 


ত্বামী রঙগনাথানন্দের বত্তৃত1-সফর 


লশুনস্থ ভারতের হাই কমশনায়ের এবং 
জঙ্ুন রামকুষ্জ বেদাত্ত বন্দর অনুরোধে 
ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
সংস্কৃতি-বিভাগেব মন্্রী-দপ্তবের উ(দ্ঠাগে লিউ 
দিজ্ী রামকুষ্জ মিশন কেন্ত্রের অধ্যক্ষ স্বামী 
রঙ্গনাথানদ্দ হওবে!পের ১৬টি দেশে গত 
এপ্রিল হইতে অগস্ট মাসে বক্তৃতা সফর 
করেন। 


স্বামী বঙগনাথানন্দের ক্ক্ততাব প্রধান 
বিষয়গুলি ছিল: €১) ভারতীয় কির শক্তি, 
(২) ভারতবাসীব আধাত্মিক জাক্ন, (৩) 
উপনিবদেব (বেদাস্তের ) মাধুর্য, (8) গীতার 
সার্বভৌম বাণী, (৫) ভাবতর মভাপুরুষগণ, 
(৬) বুদ্ধের শাশ্বত বাণী, (+) বৌদ্ধধর্মের 
দার্শনিক পটভুহিক1, (৮) উপন্ খু, (৯) 
ভ্রীবামকুষ্জ। ও মানবের আধ্যাত্মিক 
উত্তবাধিকার) (১*) শ্বামী বিব্কানদ্দে প্রাচ্য" 
পাশ্চাত্যের সম্মিলন, (১১) বর্তমান ভুগতে 
বেদাত্তের আবেদন। (২২) বৈজ্ঞানিক যুগে 
ধর্ম, (১৩) ভারতের লব জাগরণ, (১৪) দারী- 
জাতির ভারতীয় আদর্শ, (৫) শিল্প-যুগে 
আধ্যাত্মিক ভীবন, (১৬) ভগব্দগীতভার 
মূল কথা। 


৬৪৬ 


নিয়ে তাবিথ ও স্বান প্রদত্ত হইল £ 


তারিখ দেশ নগর 
এপ্রিল, ১১--১৬ গ্রীস এথেক্স 
১৭২, ইটাঁল রোম 


ফ্রোরেন্স, আমিদি 
২১ যুক্তরাক্য (৮৮) গুন 
অক্সফোর্ড, মাঞ্ছে্টার 
লীডল্‌, বাকিংহাস 
কেমব্রিজ, নিউক্যাস্ল 


এডিনবার্গ, গ্যাসগে। 


মে ১১ 


মে, ১২7১৫ ডেনমার্ক ফোপেন্চাগেন 
এশনিনোর 
১৬ ১৯ নব্ুগ্ুয়ে 9স্চল। 
২৯১৩ সুইডেন টকহল্ম্‌, বিরুল! 
২৪ ফিন্ল্যাও ভেললিঙ্কি 
২০ -২৯ হলা!ও হ্গে 
৩০১ জুন ১ নলেলঙ্গিফাম রাসেল্দ্‌ 
জুন। ২--১*  জাঙানি স্টাটগার্ট 
(িডেলবাগ, মারবার্গ 
গটিন্জেন, হামবুর্গ 
মিডনিক 
১১_১৫ অথ [ভয়েনা 
১৬--১৮  পোল।াও ওয়ার-স 
১৯ _২৩ চেোকাঁক্োভাবিদ। প্রাগ 
২৪ ২৭ হুংটুলারল্যাণ্ড জু রখ, বার” 
২৮ ৩৭ স্পেন মাদ্রিদ 
জূলাহ, ১- ৯» ফান্দ গা্সি, অরলিয়েদ্ন 
- ৬৭ ইংলও লগুন 
আঅস্টু ১.৮ রাশয়( মন্দ, লেনিনগা্ 


আমেবিকায বেদান্ত 


শ্যান ফ্রান্দিক্কৌ (বেদাস্ত সোসাইটি): 
নৃতন মন্দিবে প্রতি রবিবার বেল! ১১টার সময় 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং 
বুধবার বাত্রি টায় পর্যাযক্রমে সহকাবী স্বামী 
শান্তস্বক্ূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানদ্দ কর্তৃক ব্ভৃত] 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 


প্রদত্ত হয়। জুলাই মাপের শেষ বুধবারের 
বক্তৃতাটি দেন স্বামী পবিজ্রানন্দ। অগস্ট মাসে 
গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কোন বক্তৃতা হয় নাই। 

জুনঃ ঈশ্বব-দর্শন না হইলে ধর্মজীবুনে কি 
লাভ? গীতায় ঈশ্বব-তত্ব , পকলেবই ভগবান 
বুদ্ধের উপাসনা] করা উচিত, গীতার আধ্যাত্মিক 
শিক্ষণ, আজুশক্ি ১ মানস ও অভিমানস, 
ঈশ্ববকে খুজিও না, তাহাকে প্রত্যক্ষ কর, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীবামকষ্ণেব অপর 
শিষ্যগণ | 

জুলাই £ প্রাচ্য জগতের জঙ্য বুদ্ধদেবের 
যেন্ধপ বিশেষ বাণী ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের 
সেক্ূপ পাশ্চাত্যের জন্য; যোগ-নৃতন ও 
পুরাতন; কির্ূপে ও কাহাকে উপাসনা 
করিব? শক্তি কিভাবে জাগবিত হয% যদি 


তুমি জানিতে, তুমি কো? শ্রীপুর ও 
দীক্ষাব অর্থ । 
সেপ্টেম্বর £ ধ্যান ও একাগ্রতা ১ ধর্ম ও 


মনন্তাত্বিক সমস্ত, মৃত্যু ও জীবন দপ্তি স্বপ্ধের 
আধ্যাত্মিক অর্থ । 

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা কবা থাকিলে রবিবার 
বক্তৃতার পব স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 
সাক্ষাৎ কবেন। বেদীতে প্রত্তিদিন সকালে 
ও সন্ধ্যায় পূজা হয, এবং (ব্দীব সম্মুখের হলে 
কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যালধাপপশ। কবিতে 
পাবেন। 

পুরাতন মন্পিব£ প্রতি শুক্রবার বাত্তি 
৮টায় সমবেত ধ্যানের পণ স্বামী অদ্ধানম্দ 
'বৃহদারণ্যক উপনিধদ্‌* আলোচনা করেন। 
রবিবার ব্যতীত অন্ত দিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা 
কর] থাকিলে শ্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত- 
ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেল! ১১টা 
হইতে ১২টা শিশুদের সময়। জুলাই মাসে 


পুরাতন মন্দিরে ক্লাস ও দর্শনাদি বন্ধ থাকে । 


বিবিধ সংবাদ 


ভারতীয় দর্শন-সম্মেলন 


ক্ষবিগুরু ববীন্দত্রনাথ ঠাকুরেব শতবাধিকী 
জযস্তীর অঙ্গর্ূপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 


গত ২৯শে অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর 
পর্যন্ত ভাবতীয দর্শন-মহাসভার ৩৬ তম 
আধিবেশন হ্য। ভারতের বিজিন্ন স্বান 


হইতে প্রা ছুই শত প্রতিনিধি এই 
অধিবেশলে যোগদান কবেন। বিশ্বভারতীর 
উপাচার্ষচ ডর স্ুধীবঞ্জন দাস অত্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদব 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন! অধ্যাপক এ. আর. 
ওয়াদিয়! অধিবেশনের উদ্বোধন কবিতে শাস্তি- 
নিকেতনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের 
অসামান্ত প্রতিভা ভাবতীয় চারুকলার যে 
পুনবভ্যুর্থান ঘটাইযাছে, সে বিষয়ে এক মনোজ্ঞ 
ভাষণ দেন। অধিবেশনের মূল সভাপতি 
সভাপতি ডক্টর টি আর. ভি মৃততি অসুস্থ 
হওয়ায় মহাসভার কর্মসমিতির সভাপতি 
অধ্যাপক হুমায়ূন কবীব মূল সভাপতির কার্য 
করেন । “ৰর্ভমানে সামাজিক জীবনে একা এবং 
জাতীয় সংহতি-বক্ষাঁয় ভারতীয় দার্শনিকদের 
কর্তব্য, বিষষে তিনি সারগর্ভ ভাষণ দেন। 
ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচন|-সভায় 
ডক্টর স্থুধীরঞ্জন দাস, ডক্টর শচ'ন লেন, 
অধ্যাপক বিনযগোঁপাল রায়, ডক্টর সরোজ- 
কুমার দাস, ডক্টর সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়? 
অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মভুমদার এবং ডক্টৰ আর, 
জে. কুপার ভাম্বণ দেন। আর এক আলোচনা- 
সভায় “রাষ্ট্রের কোন দর্শনের আবশ্যকতা আছে 
কি না?" এ-বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচন! হয়। 


তর্কশান্ত্র- ও তত্ববিচ্ভাশাখার সভাপতি 
ডক্টর মোহাস্তি, দর্শনের ইতিহাস-শাখার 
সভাপতি অধ্যাপক কে কে ব্যানাজি 
মনোবিদ্যাশাখার সভাপতি ডক্টর মাসি এবং 
নীতিশাস্্র- ও সমাজ-দর্শন-শাখার সভাপতি 
অধ্যাপক অনিকদ্ধ ঝা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ 
দেন। এ সব শাখায় অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
পঠিত ও আলোচিত হয় । 

ডক্টর তান্‌ ইউন্‌ সান বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন 
সম্বন্ধে বুদ্ধ'জযস্তী বক্তৃতা এবং ডক্টর জে, এন, 
চাব বেদাত্ত-সন্বদ্ধে শ্রমস্ত প্রতাপ শেঠ বক্তৃত। 
প্রদান কবেন। শেষে অধ্যাপক হুমায়ুন 
কবীর ঘোষণা কবেন যে, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালযেব দর্শন-বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 
আচাধ কৃষ্চচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্বৃভি রক্ষার্থে এ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বামিক বক্তৃতামালার ব্যবস্থ! 
কবিবাব উদ্যোগ-আয়োঁজন ১ইঙ্োছ । এজগ্ঠ 
তিনি দর্শনাহ্বরাগী জনসাধারণের নিকট 
সাহায্যের আবেদন কবেন এবং অবৈতনিক 
কোষাধ্যক্ষ ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 
(ধ৯-বি হিন্দুপ্বান পার্ক, কলিকাতা ২৯) 
সাহায্য পাঠাইতে বলেন। 


কার্যবিবরণী 
বিকানীর  শ্রারামক্ক্-কুটীরের বাধিক 
(১৯৫৮-৬০) কার্যবিবরণী পাইয়। আমর! 
আনন্দিত। রাজস্থানে শ্রীরামকঞ্চ-বিবেকানশের 
ভাবধার! ও বেদাস্ত প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের 
মুখ্য উদ্দেশ্য | এখানে নিত্য পূজা ও সাময়িক 
উৎসব নুষুভাবে অন্থষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন 


“হিন্দীতে শ্রীরামকঞ্+-কথামৃত পাঠ হইয়া! থাকে । 


৬৪৮ 


একটি নৈশ বিদ্যালয় ও 'একটি খ্রস্থাগার 
পরিচালিত হইতেছে । শিশু ও বয়স্কদের 
মধ্যে শিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । 
ভিন্দাতে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ শ্রীরামকৃঞ্ণ প্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজীর জীবনচরিত, গীতাবোধ, শাণ্ডিল্য- 
ভতিত্ত্র, ভক্তিতত্ব, মহাপুক্কব-বাঁণী, জ্ঞান- 
দীপিক। প্রতি বৎসর বিকানীবের উচ্চ 
বিদ্ভালয়গুলির মধ্যে চিত্রকল। প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্কা করা হয়। 

কটক £ শ্রীরামরষ্জ ' সেবক-সম্প্রদায়ের 
বাধিক (১৯৫৫-৬০) কার্ধবিবরলীতে প্রকাশ £ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-১১শ সংখ্যা 
এই প্রাচীম প্রতিষ্ঠানটির আদি নাম ছিল 
রামকৃ ভিক্ষু-সন্প্রদায় | ১৮৯৬ থৃঃ শ্রীরামকষ- 
বিবেকানন্দের ভাবে অন্প্রাণিত কযষেকজন 
বালক গৃহে গৃছে চাউল সংগ্রহ করিয়। এই 
সম্প্রদায়ের হুত্রপাত করে । বর্তমানে "রাম 
কুটীর? নামে নিজস্ব ভবনে ৩২ জন বিদ্যার 
থাকিবার উপযোগী একটি ছাত্রাবাস পরি- 
চালিত হইতেছে, এখানকার ছাত্রদের 
প্রবেশিক1 পরীক্ষার ফল ভাল হইয়া থাকে। 
পরিচালিত গ্রন্থাগারের পুস্তক-নংখ্যা ১,৯৫৫ ) 
গ্রন্থাগারে কয়েকটি সামযিক পত্র-পত্রিক! 
নিয়মিত রাখা হয়। 


নিবেদন 


আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনের” নূতন (৬৪ তম)বর্ষ আবস্ভ হইবে। গ্রাক- 
গ্রাহিকাগণ অনু গ্রহপূর্বক নাম-ও ঠিকানা! সহ বাধিক াদা ৫২ ( পাচ টাকা) ১৫ই পৌস্সের 
মধ্যে উদ্বোধন-কার্ধালয়ে পাঠাইয়] দিবেন! টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-ছ্ছে 


কাগজ পাঠাইবার অতিবিক্ত ভাক-ব্যয় বীচিয্না যাষ ও অযথা বিলম্ব হয় মন] 


গ্রাহক-সংখট1 অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন । 


কুপনে 


অফিসে চাদা জমা দিবার সময়: সকাল .৭ট1 হইতে ১০-৩* টা; বিকাল ২-৩* 
হইতে &ট।) রবিবার ৩ট| হইতে ৫টা। ইতি-- 


কাধ ধ্যক্ষ, 
১ উদ্বোধন লেন, ধাগবাজার, 
কলিকাতা ৩ 


যন আগর, 


ইত ৯৭ 





ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার 
[ শ্রীষ্ট-বিষয়ক ] 


স্বামী বিবেকানন্দ 


যীশুত্ী& ভগবান ছিলেন--মানবদেহে অবতীর্ণ সগুণ ঈশ্বব। বহুন্ধপে তিনি বহুবার 
নিজ্জেকে প্রকাশ কবেছেন এবং তোমরা শুধু তার সেই ক্মপগুলিরই উপাঁপন। করতে পারে! । 
পরব্রক্ছম উপালনার বসত নন। ঈশ্বরের এ ভাবকে উপাসনা কবা অর্থহীন | নরদেহে অবতীর্ণ 
ষীন্তত্রীষ্টকেই আমাদের ঈশ্বর বলে পৃজ! করতে হবে। ঈশ্বরের এন্সপ বিকাশের চেয়ে উচ্চতর 
কোন কিছুর পুজা কেউ করতে পারে ন!। খ্রীষ্ট থেকে পৃথক কোন ভগব।নের উপাসনা যত 
শীপ্ব ত্যাগ করবে, ততই তোমাদের কল্যাণ! তোমাদের কল্পনা-নিমিত যিভোবার কথা ধর, 
আবার হ্থুন্দগ মহান্‌ শ্রীষ্টের কথাও ভেবে দেখ। যখন গ্রীষ্টের উর্ধ্বে কোন ভগবান স্ষ্টি কর, 
তখনই সব পণ্ড কর। দেবতাই কেবল দেবতার উপাসনা করতে পারে, মাহষের পক্ষে তা 
সভব নয়, এবং ঈশ্বরের প্রচলিত প্রকাশের উধ্র্বে ডাকে উপাসনা করার যে-কোন প্রয়াস 
মানুষে পক্ষে বিপজ্জনকই হুবে। যদি মুক্তি চাও তোৌ' গ্রীষ্টের সমীপবর্তী হও ; তোমাদের 
কল্পিত যে-কোন ঈশ্বরের চেয়ে তিনি অনেক উধ্র্বে। যদ্দি মনে কর যে, খ্রীষ্ট একজন মানুষ 
ছিলেন, তবে তার উপাসনা করো না। কিন্ত যখন ধারণা করতে পারবে--তিনি ঈশ্বর, 
তখনই তার উপাসনা! ক'রো!। যার! বলে-_তিনি মানুষ ছিলেন, আবার তাকে পুজাও করে, 
তার? নিতাস্ত অশাস্বীয় অধর্মের কাজই করে । এখানে মধ্যপন্থা ব'লে কিছু নেই, সমগ্র শক্তিকেই 
গ্রহণ করতে হবে। “যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে”, আর পুব্কে না! দেখে 
কেউ পিতার দর্শন পাবে ন1। শুধু লম্বা লম্বা! কথা, অসার দার্শনিক বিচার আর স্বপ্ন ও কল্পন|। 
যদি আধ্যাক্ষিক জীবনে কিছু উপলব্ধি করতে চাও, তবে গ্রে প্রকাশিত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে 
ধরে থাকো। 


৪৫৪ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


দার্শনিক দিক দিয়ে, খ্রীষ্ট ব| বুদ্ধ ব'লে কোন মানুষ ছিলেন না, তাদের মধ্য গিয়ে আমর! 
ঈশ্বরকেই দেখেছিলাম । কোরাঁনে মহম্মদ রার বার বলেছেন, শ্রী কখনও ক্ুশবিদ্ধ হনলনি-_ 
ও একট! বূপকমাত্র ; শ্রীষ্কে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পাবে ন। 


যুক্তিমূলক ধর্মের সর্বনিম্নস্তর দ্বৈতভাব, আর “একের মধ্যে তিনে”র অবস্থিতিই উচ্চতম। 
জগৎ ও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই অহুস্থ্যত , ঈশ্বর জগৎ এবং জীব_এই “একের মধ্যে তিন*+কেই 
আমর! দেখছি । আবার সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাচ্ছি যে, এক থেকেই এই তিনটি হয়েছে। এই 
দেহটি যেমন জীবাত্বার আবরণ, তেমনই এই জীবাত্রা যেন পরমাত্বার আবরণ বাদেহ। “আঘি, 
যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্ম, ঈশ্বর তেমনই আমার আত্মারও আত্মা--পরমাত্বী। তুমিই 
হচ্ছ সেই কেন্ত্র_যার মাধ্যমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তার মধ্যেই তুমি রযেছ। জগৎ 
জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্বা-_নিখিল বিশ্ব! ছ্ুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, 
তথাপি একই-কালে এগুলি আবার পৃথকও বটে। 


আবার আর এক প্রকারের 'ত্রিত্ব* (তিনে এক ) আছে, অনেকট। থ্রষ্টানদের “ঘিনিটিঃ-র 
মতে! | ঈশ্বরই পবব্রন্্, এই মিধিশেষ সত্ভায় আমর! তাকে অঙ্গতব করতে পাবি না, শুধু 
“নেতি নেতি' বলতে পাবি মা! তবুও ঈশ্বরীয় সত্তার সান্িধ্যস্থচক কয়েকটি গুণ বিস্ত আমবা 
ধারণ। করতে পারি। প্রথমতঃ সৎ বা অস্তিত্ব দ্বিতীয়তঃ চিৎ বা জ্ঞান, তৃতীয়তঃ তানম্দ,__ 
অনেকটা যেন তোমাদের “পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার" অন্থব্ূপ। পিত! হচ্ছেন সৎ-স্বর্ূপ, 
যাথেকে সব কিছুর স্ট্টিঃ পুঞ্জ হচ্ছেন চিৎ্ম্বব্ূপ। থ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ । খ্বীষ্টেব 
পূর্বেও ঈশ্বর সর্বন্র ছিলেন এবং সকল প্রাণীর মধ্যে ছিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাবে আমর! 
তার সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পেবেছি। ইনিই ঈশ্বর। তৃতীয় হচ্ছে আননপ, পবিত্র আত্মার 
আবেশ। এই জ্ঞানলাভেব সঙ্গে সঙ্গেই মাহ্ষ আনন্দের অধিকারী হয়। যে-যুহুর্ত থেকে 
তুমি গ্রীষ্টকৈ তোমার হাদগ্নে বসাবে, তখন থেকেই তোমার পরমানম্দ, আর তাতেই হবে 
তিনের একত্ব লাধন 1 


*.[1১৩ [015119৩ 12087298200 024১৮508252 বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অন্গুলিপির অনুবাদ 
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কথা প্রসঙ্গে 
“স্বর্গরাজ্য তোষার অন্তরে 


ত্বর্গরাজ্যের সন্ধানে মাহ্ষ বাহির হইয়াছে 
জ্ঞানোন্মেষের প্রথম দিন হইতেই। ইহুদী 
পুবাণের মতে মাচ্গুষ ভগবানের অবাধ্য ম্বর্গচ্যুত 
সন্তান, স্বর্গে ফিরিয়া! যাওয়াতেই তাহার 
জীবদের সার্থকতা--পরিপূর্ণতা। ইহা যে নিছক 
পুরাণ বা! কল্পন!, তা নয়। ইহার মধ্যে মানুষের 
একটি চিবস্তন ও বিশ্বজনীন অভীগ্প। লুক্কায়িত 
বহিয়াছে ১ ইহার মধ্যে নিহিত আছে মাহষের 
ভাল হইবার ইচ্ছা, সম্ভাবন1 ও চেষ্টা । 'অতএব 
স্বর্গের কল্পনাকে আমরা যতই আর্দিম মনে 
করি না কেম, মনোবিজ্ঞানের দিক দিয় ইহাকে 
উড়াইর়া দিতে পারি না। 

কোন মানুষই বর্তমান পরিস্ষিতিতে স্বৃখী 
নয, তাহাব ছুই চক্ষ--একটি অতীতে, অপরটি 
ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। অতীতের স্বখস্থৃতি রোমস্থন 
তাহাব ইতিহাস ও পুরাণ, ভবিষ্যতের সুখের 
পবিকল্পনাই তাহাব ধর্ধ ও শীতি_ ইঃ রাজনীতি 
অর্থনীতি সমাজনীতি, সবই ইহার অন্তর্গত । 

বর্তমানের অসম্পর্ণতা ভবিষ্যতে পুর্ণ হইবে, 
বর্তমানের ছুঃখ-কই দূর হইবে, ভবিষ্যৎ 
সুখশাস্তিতে ভবিয়া উঠিবে-_ এই আশ। লইম্বাই 
তো মানুষ বাঁচিয়া আছে। তবে এই ভবিষ্যৎ 
কখন অদূরে, কখন সদরে! শেষ পর্যস্ত মা্ষ 
মনে করে, যদি ইহলোকে আশা পুর্ণ 
হইল না তো পরলোকে নিশ্চয় হইবে। 
ইহজীবনে না হয়ঃ পরজীবনে স্ুখছঃখের 
একটা হিসাব-নিকাশ হইবেই। দুঃখের 
অন্ধকার গহ্বরে মানুষ জীবনের পরিসমাপ্তি 
ভাবিতেই পারে না। তাই তাহাকে কল্পন! 
করিতে হইয়াছে মৃত্যুর পরেও জবীবন আছে_- 


সেখানে ভগবানের ভ্তায়বিচায়ে পাপী শাস্তি 
পাইবেই, পুণ্যবানও তাহার পুণ্যের ফলভোগ 
করিাবই। এই কল্পনা হইতেই ম্বর্গ ও 
নরকের স্থ্টি, কর্ষফলের অমোঘতায় বিশ্বাস। 
এই সকল ধারণা ও বিশ্বাস যুগ যুগ ধরিয়া 
দেশে দেশে মানুষের জীবন চালিত করিতেছে, 
সংযত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 

বিভিন্ন দেশের পুরাণে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণ! 
যতই পৃথক হউক, কয়েকটি বিষয়ে সকলেই 
প্রায় একমত | সর্বপ্রথম_-ম্বর্গে সকলই মুখ, 
স্বর্গে মৃত্যু নাই, অভাব নাই, এতটা বষম্য 
নাই। স্বর্গে শুধু তাহাদেরই স্থান, মরতে 
যাহার! ভাল কাজ করিয়াছে । অবশ্য ভাল 
কাজ যে কি, তাহ! লইয়া! বিভিন্ন দেশে 
বিভিন্ন যুগে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 

একদ! ছিল_-যজ্ঞে আানুতি দিয়] অভীষ্ট 
দেবতাকে সন্্ট করিতে পারিলেই স্বর্গে যাওয়। 
যাইত। পরবর্তী যুগে দেখ! গেল- শক্তাঘাতে 
সম্মুখ যুদ্ধে মরিলে শুগেঁব দ্বার উন্মুক্ত! গ্রীক 
পুরাণেও দেখা যায় স্বর্গ শুধু বীরদের বাসসুমি, 
বীর্ধ বা বীরত্ব এবং ৮176095 সে ভাধায় 
সমার্থক | কোন কোন দেশের শাস্ত্রে শোন! 
যায়_-বিদেশী, শত্র ৰ1 বিধর্মীকে হত্যা করিতে 
পারিলে খর্গের চাবি হস্তগত হয়| 

অবশেষে স্বর্গের নানা চিত্র আমরা পাই 
সাহিত্যে। ভারতীয় মহাকাব্য তো কথাই 
নাই, সেখানে স্বর্গ ও মর্ড্যের মিলন ঘটিয়াছে 
বছস্থলে বহভাবে। গ্যেটে তে। কাদিদাসের 
'শকুম্তলা"য় ম্বর্গ-মর্ডেস এরূপ একটি মিলন 
দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিলেন | শ্বরচ্যুত 


৬৫২ 


মানবকে হ্বর্গে পুনরধিটিত করিয়া মিলটন 
মহাকবি হইয়াছেন! দাস্ছে হ্বর্গ-নরকের বর্ণনা 
করিয়াছেন সৌন্দর্-পিপান্থ প্রেমপিপাহ্ছ 
মানবাত্বার পরিপূর্ণতা-লাভের চরম অভিযানে । 


এ পৃথিবীই শেষ নয়, এ জীবনই শেষ নয়, 
মৃত্যুই পূর্ণচ্ছেদ নয়,--ইহাই যেন মানবত্বাব 
চিরস্তন মর্শবাণী সর্ব দেশে, সর্ব কালে। 
কখন খধির কে, কখন কবির কাবো, কখনও 
শিল্পীর শিল্পে এই আকাজক্ষাই ধ্বনিত মূর্ত 
হইয়! উঠিয়াছে-লানা ছন্দে নানা ভাবে। 
পৃথিবীব পরে স্বর্গ আছে, মৃত্যুৰ পরে অমৃত 
আছে, জীবনের পবে আরও জীবন আছে, 
চরম সার্থকত। লা না বরা পর্বস্ত জীবন 
আছে। 

এই খানেই শুক হয় দার্শনিকেব যুক্তি ও 
অহ্থভৃতি ! এই ভাবেই শুরু হইযাছে কর্মবাদের 
কঠিন শৃঙ্খল) তাহাবই সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে সেই শৃঙ্খল ভাডিবাৰ মহামন্ত্র। 
বন্ধনবোধেব সঙ্গে সঙ্গেই দেখ) দিয়াছে মুক্তির 
আপ্রাণ চেষ্টা! ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম এই 
চেষ্টাকেই জাতীয় সাধনায় ব্রপাস্তবিত 
কবিয়াছে। এই সাধনা স্বর্গ ও ক্লাম্য নয়-_ 
স্বর্গ ও বন্ধন, স্বর্গ ও শঙ্ঘল-_স্বর্ণ-শঙ্খল | মান- 
বাত্মাকে স্থক্মতর ভোগে বাধিয়! স্বর্গম্থথ উচ্চ- 
তর সত্যাশ্নভূতির পথে বাধা দেষ। উচ্চতখ 
দত্যশুসূতি লাভ কতব্বিতে হইলে স্বর্ণস্থথও 
ত্যাগ কবিতে হইবে। 
পুণ্যক্ষযে মত্যলোকে আসিয়া আবার 
সাধন! কবিতে হইবে। স্বর্গই চরম লক্ষ্য 
নয়; চরম লক্ষ্য ইহজ্ীবনে আত্বাহুভৃতি। 
স্বগবাপী দেবতা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানী শেষ্ট। 
স্বর্গকৈ অতিক্রম করিয়। আত্মজ্জান লাভ 
করিতে হইবে | ভারতের দর্শন-ভিত্বিক ধর্মের 
এই যে ভাব, ইছ। পাধারণের বোধগম্য নন্ন। 


সত্যের সাধককে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্য 


কিন্তু মান্ধষের মন যতই যুক্িপ্রবণ হইবে, 
যতই অন্তমু্ী হইবে। ততই এই মতের 
সত্যত। ও সারবস্তাঁ বুঝিয়া বিবেকবৈরাগ্য 
সহায়ে ত্যাগতপপ্তাঙ্থারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া 
ইহলোক ও পবলোকের নর্ববিধ ভোগ-বদ্ধন 
হইতে মুক্ত হই! মানুষ ইহ্জীবনেই জীবন্ত 
হইয়। বিরাজ করিবে, ইহাই মানব-ভরীবনের 
শ্রেঠ অবস্থা । এই অবস্থা! লাডেব কথাই 
উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কীভিত হইযাছে। 

এই উচ্চতম ভাবেব কথা কিছুক্ষণের জন্য 
স্থগিত রাখিযা দেখা যাক বিভব দেশে বিভিন্ন 
কালে মীহ্ষ স্বর্গের ভাব লইঘা কিক্পিপ 
আগাইয়া চনিযাছে। 

প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ধারণ।- পুণ্যাত্। 
পিতৃপুক্ষগণ ম্বগে গিয়াছেশ, আনমর1 যদি 
তাহাদের মতো জীবম যাপন করিতে গারি 
আমবাও স্বর্গে যাইৰ। চীন জাপান ভাতেও 
এই ধাবণ! প্রচলিত । 

অলিম্পাসের স্বর্গে যাইবার জন্তা গ্রীক 
বীরগণ হামিমূে যুদ্ধে প্রাণ দিত। ইছ্দী?ণ 
এই পৃণ্থবীভেই ন্র্শবাজ্য' প্রতিষ্ঠঠাব আশ! 
কবিযাছিল, তাই খুষ্ট যখন বলিয়াছিলেন, 
স্বরবাজ্য শ্তি সন্নকট, প্রস্তুত হও ) 'মহুঁতাপ 
কব, পুনরায় জমা গ্রহণ না করিলে তোমর। 
কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কবিঙে পারিবে না” 
তখন ইহুদীর1 তাহাকে বোঝে নাহ | 

বোমের শাসনে নিপীড়িত ইছদীব। ভাব্য1- 
ছিল এবার তাভার! স্বাধীন হইবে, তাহাদের 
রাজ! আবিভূতি হইযাছেন। কিন্তু খৃষ্ট যখন 
বলিলেন “সীঙ্জারের প্রাপ্য সীজারকে দাও; 
ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও তখনও 
তাহার বুঝে নাই-খৃষ্ট যে শ্বর্গরাঁজ্যের কথ। 
বলিতেছেন, তাহা বাহিরে নয়, ভিতরে । 
এই ভুল বোঝার মাগুল তাহার! আঙজও 
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দিতেছে । কিন্তু যাহার। খৃষ্টকে মানে বলিয়। 
মনে করে, যে ইওরোপীয় জাতিগুলি ধুষ্টের 
নামে “পবিত্র সাম্রাজ্য” স্বাপন করিয়াছিল, 
তাহারাই কি তাহার এই কথার মর্ম 
বুঝিয়াছে! তবে আর ইওরোপে সহশ্র বৎসর 
ধরিয়া কখন যুদ্ধ, কখন যুদ্ধে মহড়া 
চালশতৈেছে কেন? 

বৈজ্ঞানিক সভ্যতাব পতাকাবাহী আধুনিক 
মানবও পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিতেছে ; তবে তাহাতে অশরীরী জিহোব| 
বা সশরীবী কোন শশ্ববের স্থান নাই। 
মানবের ভ্রাতৃভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা 
জীবজন্তর ক্রমবিকাশ মাহষের বাহ সাম্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ-রা্রও প্রাচীন স্বর্গ- 
রাজ্যের 'প্রতিচ্ছায়া। ইউটোপিয়।” ব্যর্থ 
কল্পনাধ পর্যবলিত | 

প্রাচীন জাতিগুলি ইতিহাসের বহু উথ্থান- 
পতন দেখিযাছে, ধর্মের প্লানি ও ধর্মস্বাপন 
ছারত বহুবার প্রত্যক্ষ করিযাছে, বুঝিয়াছে, 
পৌনংঃপুনিকতাই জড় জগতেব ধর্ম, বুঝিয়াছে 
প্রকৃত সুখ প্রকৃত শান্তি এ জগতে নাই, 
স্বর্গেও নাই, যর্দি থাকে তো আছে মাহৃমের 
মনে। 

স্বর্গরাজ্য বাহিরে নয়, ভিতরে ।' স্বর্গ 
শব্দের অর্থ যদি হয় সুখ, শাস্তি, কল্যাণ, 
তবে সর্বপ্রথম এইগুলির প্রতিবন্ধক কাম, 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ক্রোধ, দ্বোষ, হিংস। প্রভৃতির মনের কুতাব- 
গুলিকে দূব করিতে হইবে। স্বর্গরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার জন্য বাহিরের সংগ্রাম অপেক্ষা 
প্রয়োজন ভিতরের সংগ্রাম ও সাধন! 
স্বর্গরাজ্য একটি মানদিক রাজ্য, ব্যক্তিগত 
আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে লব্ধ জ্ঞানময় 
শীল্বিময় কল্যাণময় জ্যোতির্ময় একটি জীবন, 
যাহার আলোকে শত শত জীবন আলোকিত 
হয়) যাহার স্পর্শে শত শত জীবন শাস্তিলাভ 
করে। 

গীতা এই অবস্থাকেই ত্রান্ধী স্থিতি 
বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার কু্ঠাবিহীন এই 
বৈকুঞ স্বর্গের ও উর্ধ্বে। স্বর্গ হইতেও পুনরা বৃত্তি 
হয়, বৈকু্ হইতে হয় নাঁকারণ সেখানে 
বাপনা কামনা নাই। এই বৈকুণ্ঠ ভক্তের 
শুদ্ধ হাদয়ে। শ্রীরামকষ্চও কি বলেন নাই, 
“ভক্তের হাদয় ভগবানের বৈঠকখানা? ? 
এখানে তাহাকে পাওয়া যায় স্টি-স্থিতি-চয় 
কর্তা ঈশ্ববন্ূগে নয়, শান্তি-পুরস্কার-বিধাত। 
কর্ষফলদাতান্ধপে নয়, নিকটতমন্বপে, প্রিয়- 
তমরূপে? অস্তরতমন্ধপে পিতামাতা-বন্ধুকূপে, 
অতি আপনভাবে, সকল ্রশ্ধর্-বিখপ্জিত পরম- 
মাধুধ-বিষগ্ডিতভাবে। ঈশ্বরকে অন্তর্ধামীরূপে 
অনুভব করিয়াই আমর] বুঝি থুষ্টবাণীর 
প্রকৃত মর্ধ : 

স্বরবাজ্ধ্য তোমাদের অস্তরে |? 
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ভারতের দিকে দিকে মন্দির । আর তাতে কত না বিগ্রহ, কত ন1 ব্বপ ! যখনি তা চোখে 
পড়েছে, তখনি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি-_-এই ঝ্নপ-সৌন্দর্যের উত্স কোথায়? কেন ভারতের শিল্পীরা 
তাদের প্রাণ-ঢাল1 আবেগ দিয়ে এদের রূপায়িত করেছেন? এ সব কি নিছক মূর্তিপূজ|, ন| এর 
পেছনে কোন মহৎ অনুভূতিকে রূপায়িত করবাব প্রয়াল আছে? এই কথা নিযে কত মনীষী 
কত বিচার কবেছেন_-সেই বাক্ঝয়্ী পূজার বেদীমূলে আর এক পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করি । 

মানবের মধ্যে প্রাচীন আর্ষেবাই বোধ হয় অসীম আকাশে প্রতীয়মান গোলার্ধকে 
মদ্দিরের আকাশের মধ্যে ব্ধপায়িত কবতে চেয়েছেন। ভাদের প্রাচীন আবাসভূমি পর্বত- 
গহ্ববকে মন্দিরে ন্বপাস্তবিত কর] এবং তনম্মধ্যস্থ স্িতধী খষিকে বিগ্রহরূপে আহ্বান করার 
কথাও অলেকে বলেন । কপিল, অগন্ত্য, পুলন্ত্য, বেদব্যাস প্রভৃতি খধির বিগ্রহকূপ এ কথারই 
সমর্থন করে। চণ্ডীতে পল্ড়, £নিত্যৈব সা! জগণ্তিত্তয়া সর্বমিদং ততম্‌ঃ অর্থাৎ দেবী- 
নিত্যস্বরূপ1, জগৎই তার মুর্তি, তিনি অখিল ব্রক্ষা্ড ব্যাপ্ত ক'রে বয়েছেন, সে-কথ! ধরলে 
মহান আকাশের তলে এ পরত্রহ্গকে আকর্ষণ করলে মন্দির ও বিগ্রহের মূলস্ত্রের ব্যাখ্যা 
বুঝতে পারি । অবশ্য ভারতের বিগ্রহ কেবল ইট-কাঠ-প্রস্তরে তৈবী জড়-বিগ্রহ বা! পুকুল-পৃজা 
নয়, একথা দেবীস্ক্তেই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে, মম যোনিরপত্বস্ত: সমুদ্রে” অর্থাৎ যা থেকে জীব 
জগৎ প্রভৃতি নির্গত হচ্ছে সে-সকলের কাবণস্বরূপ আমিই ত1 পরক্রদ্গে নিত্য বিদ্যমান । এর 
মর্ম বুঝলে মূর্তির পেছনে যে অমুর্ত প্রশী শক্তি রয়েছে তাঁ বিশ্বাস না ক'রে উপায নেই। 

কারও মতে মন্দির বলতে দেহ-মন্দ্ির এবং মুর্তি বলতে দেহস্ক আত্মাকে বোঝায। 
আমাদের এই পাঞ্চতৌতিক দেহই, তার পরমবিকাশের ক'রণস্বব্ূপ আত্মাকে নিয়েই, এ জগতে 
আবি্ূতি হয়েছে-এ কথ! ভাবলে আমর জন্মাবধিই মৃতি-পৃজারী হবো এবং দেহরপ 
মন্দিবকে শিল্পায়নের শ্রেষ্ঠ নিদর্শলরূপে স্বীকার ক'রব, এতে আব বিশ্মিত হবার কিছু নেই। 
অবশ্য আত্মার দ্বপকল্পন1-বিশেষতঃ যার সন্বদ্ধে উপনিষদ বলেছেন, “যতো! বাচে। নিবর্তৃস্তে 
অপ্রাপ্য মনস! সহ*__-সত্যই অসম্ভব । তবু এ-যুগেব মহাবাক্য_ এ্রীবামকঞ্জেব কথা স্মবণ করলে 
এর একট হদিশ পাওয়। যায়। তিনি বলেছেন; “ভাগবত, ভক্ত, ভগবান তিনে এক, একে 
তিন"; আবার বলেছেন: গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ লয়, মাহ্ষেই 
ভাব বিশেষ লীলার স্বান। সেই মাহ্গষের মনেব অভিব্যক্তিতে- শিল্প ও কলাতে--ঈশ্ববের 
বিশেষ প্রকাশ থাকাই তো স্বাভাবিক। সেই কারণেই ভরতে দেহরূপ মঙ্দিগেব বিকাশ 
করতে গিয়ে মন্তিষ্কব্ূপ গর্ভগৃহের মধ্যে আত্বাপূপ দেবতাব প্রকাশ চিত্ত কবা হয়েছে এৰং 
দেহ-কাণ্ব্ধপ “জগমোহন? স্ট্টি কর হয়েছে । জগমোহনে'র ছ-দিকেব চত্বরই দেহক্দপ 
মন্দিরের হাত ও পা এবং এই উভয় পাদমুলের মধ্যকার পথই সিংহদ্বার। তাস্ত্রিক মতের 
কুলকুগুলিনী জাগরণের প্রথম অবস্থা বা স্বার যে মৃলাধার তার মধ্যে প্রবেশ ক'বে ক্রমশঃ 
হারবপগ্জে ব| যশিবেব “জগধোহনেশর মধ্যস্থ আলোচন1-বেদীতে প্রবেশ কর। যায় এবং শেষে 
এ শ্রেষ্ঠ অংশে অর্থাৎ সহআারে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলে তবেই আত্মন্ষপ বিগ্রহেব দর্শন সম্ভব । 
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আস্থার ঝা ব্রদ্দের ন্ুপ কল্পনা আমাদের সাংলার প্রথম সোপান--সেই কারণেই বলা হয় £ 
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রন্মণে রূপকল্পন1। 

স্বামী বিবেকানন্দের মতে : রক্তমাংলে গড়! মারীমুর্তির সামনে হাটু গেড়ে বসে তার স্তুতি 
করাই পৌন্তলিকতার-_পুতুলপুজার চরম অভিব্যক্তি, কারণ এই পুজায় বাহ কায়াকেই 
কায়ামাত্র-বোধে আরাধন| করা হয়। বেড়ালের বেড়ালত্ব ভুলে পূজা করলে বা পুতুলের 
জডত্ব ভুলে তাতে চেতন খুঁজলে তখন আর ত৷ পুতুলপুজা থাকে না, ববং তখন ত1 এক 
প্রতীকেব সাহায্যে অতহ্থ অপ্রাকৃত সেই এশী শক্কিব পুঁক্জাতেই পর্যবদিত হয়। অরুদ্ধতী 
নামক ক্ষুদ্র তারকাকে দেখাতে হ'লে যেমন তার নিকটস্থ অগ্থ বড় তারকাকে নির্দেশ কবতে 
হয় বা বালককে চাদ দেখাবার জন্য সামনের গাছের ডালের দিকে প্রথমে নজর করতে ব'লে 
ঠাদ দেখাতে হয় ( শাখাচন্ত্রবৎ বা অক্ন্ধৃতীন্তায়) তেমনি মুর্তিপূজার নিরশৈ সেই অমুর্তকে 
দেখাবার প্রয়াসেই ভারতবর্ষে মৃতিপূজার এত ছড়াছড়ি। 

শ্বামীজী বলেছেন : সাধনার প্রথমাবস্থায়.লকলেই মুতি বা প্রতীক পৃজারী। তাইতে! 
মুসলমানও কাবাকে (পাথর ) পশ্চিমে স্বরণ ক'রে নামাজ পড়ে। খৃষ্টান ঘুঘুক্ষপে ঈশ্বরের 
আবির্ভাব কম্মনা করে । আর হিন্দু মহম্যাক্তি দেবদেবীরূপে বা নর-নারীরূপে ঈশ্বরের পূজার 
নর্থ সাজায় | একটি গ্লোব দেখিয়ে যদি ছাত্রদের বিশ্বের বা পৃথিবীর বূপকল্পলায় সাহায্য 
কর! যায়, কিংবা একটি ম্যাপ দেখিয়ে যদি দেশ বা মহাদেশের ধারণ! দেওয়] যায়, তবে মুর্তির 
প্রতীক দেখিয়ে অমুর্ত বিবাটকে বোঝানো এমন আব কি অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার ? 


তা-ছাড়া জগৎটাতো! সমস্তই প্রতীকের খেলা- নামরূপের খেলা, ভাষার যে নিহিতার্থ, 
লেখার মাধ্যমে যে প্রতীকের ছায়াছবি, সবই তো] কোন-না-কোন ভাবে মুতিসাধনা_ 
নামরূপের অভিনব বিকাশ-কল্পনা। এই নামন্ধপের খেল! ছাড়লে আমাদের তো নির্বাকৃ 
জড়রূপে পাক! ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাই আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের সাহায্যে 
মৃ্তিকে টেনে আনায় দোষ কি? ববং বহুভাষাভাষী ভারতে মৃতি একটি সাধারণ ভাষ]। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মাহষ তাই তীর্ঘে তীর্ঘে মন্দির ও মূর্তি দর্শনে একই উদারভাঁবে 
উদ্প্ধ হয়। এই একই ভাষার সাহায্যে দকল ভাষাভাষীকে কথ! যোগায় । আমাদের 
ভারতবর্ষে তাই মুতি বা মন্দির একটি সাধারণ ভাষা (00200000. 18050889) 1 এর 
লিপিশিল্প (৪০00৮) এক, ভাব এক, অর্থও এক। অসমীয়া, বাঙালী, উৎকলবাসী, 
পাঞ্জাবী, অন্ত্রপ্রদেশবাসী বা মগের যুলুককে এই একই ভাষার সাহায্যে কোন ভাব 
বুঝিয়ে দেওয়! যায়। মন্দিপাত্বা তারতের এ এক অদ্ভুত একতাবোধের সচেতন ব্ূপ। 
এইক্পকে ধরেই শঙ্কর, প্রীচৈতন্ত, গ্ররামক্কফচ অরূপে পৌছেছেন। 

তাই বলি পথিক, নিজেকে পুতুলপুজারী বলে মনে করে! না! দেহবাসী যে 
আত্মাকে নিয়ে তুমি দেহ-পুজক বা মূতিপূজক হয়ে জম্মেছ, তারই তো! চরম অভিব্যক্তি 
তোমার ভারতের মন্দিরে মন্দিরে । সেই পুজার পটভূমিকার দর্শনকে আয়ত্ত ক'রে তুমি শ্রেষ্ঠ 
পূজারী সাজে! । তাই বলি, চল মঙ্গিরে, চল মূর্তিপূজায়_লেই নাম-কপকে ধরে চল নাম-রূপের 
পারে। চল, চল আর দেরী নয়। শিবান্তে সন্ত পন্থানঃ। 


আবেদন 
[ হরিছ্বারে পূর্ণকৃম্ত উপলক্ষে সেবাকার্ষে সাহায্যের জন্য 4 


পুণ্যতীর্ঘ হরিত্বারে আগামী 8 মার্চ, ৪51 এপ্রিল ও ১৩ই এপ্রিল প্রসিদ্ধ পুর্ণকুভ জাল 
উপলক্ষে আহ্বমানিক ২০1২ লক্ষ স্নানার্থী, সাধু ও তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হইবে। ইহাদের সেবাব 
জন্ত কনখল (হুরিঘ্বার) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম একটি সাহায্যকেন্দ্র থুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। 
সাহায্যকেন্ত্রের অস্তভূক্ত থাকিবে £ 


(১) সেবাশ্রমের ইন্ডোর হাসপাতালে অতিরিক্ত ৭৫ বেড.। 


(২) যেসকল রোগী সেবাশ্রমে বা অন্তান্ সাহায্যকেন্ত্রে যাইতে অসমর্থ, তাহাদের 
চিকিৎসার জন্য একটি ভ্রাম্যমাণ সেবাদল। 


(৩) প্রায় পাচশত পাধু; ব্রদ্ষচারী ও তীর্ঘযাত্রীর আহার ও বাসস্থানের জন্য সেবা শ্রম- 
প্রাঙ্গণে একটি আশ্রয়-বিভাগ । 


সেবাকার্ধ-পরিচালনার জন্য স্ৃবিজ্ঞ চিকিৎসক, পুরুষ-শুজ্ঁধাকাঁরী, কম্পাউগ্ডার, গ্ষেচ্ছা- 
সেবক এবং বস্ত্র ও ওঁধধপত্রাদ্ি আবশ্বক | এই সকল কার্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ ৩৫,০০০. টাকার 
প্রয়োজন । মেলা উপলক্ষে ধাহার] স্বেচ্ছাসেবক-ন্ধপে কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে নিজ 
নিজ বয়স ও যোগ্যতা উল্লেখ করিয়! ৩১শে জান্ুআরিঃ ১৯৬২এব পূর্বে সেবাশ্রমের সম্পাদকের 
নিকট আবেদন করিতে আমর1 অন্থরোধ করিতেছি। 


এই মহুৎ কার্ধেব জন্ত আমব। সহদয় দেশবাপীর নিকট আর্ক ও অন্তান্ত সর্বপ্রকার 
পাহায্যের আবেদন করিতেছি | যিনি যাহা দান করিবেন, তাহ নিয়লিখিত ঠিকানায় 
ধন্ঘবাদেব সহিত গৃহীত হইবে এবং উহার প্রাপ্তিশ্বীকার করা হইবে। 


(১) সম্পাদক, রামকুষণ মিশন সেবা শ্রম, 
পোঃ কনখল, জেলা সাহারানপুবঃ (ইউ. পি.) 
(২) প্রেলিডেপ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন 
পোঃ বেলুড় মঠ, জেল] হাওড়া। 
(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম 
&, ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা ১৪। 


ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


ডক্টর রমা চৌধুরী 
| নিবেদিতা-বত্তৃতা : পূর্বাহুবৃত্তি ] 


জীবনলক্ষ্য 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিবেদিতার মতে 
£41ান8৪8]765 অথবা আধ্যাত্মিকতা মানবের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ ও শ্রেষ্ঠ দানেব বস্তু, এবং এইটিই 

হ'ল আমাদের জীবনলক্ষ্য | 
বস্ততঃ জীবনপথে জীবনলক্ষ্য অতি 
প্রযোজনীয | লক্ষ্যহীন যাত্রা যারাই নয়। 
বিশেষ ক'রে পুর্বোজজ 4881989%9 [১০115 
গ্রহণ করবার পরে জীবনলক্ষ্যই হয়েছে 
জীবনের সব। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে, 
এরূপ “আক্রমণশীল নীতির মূল কগাই হ'ল 
সক্রিয়ত1, নিরলসতা, গতি । কিন্তু গতির 
বিতি লক্ষ্যে। এই কারণে গতিবাদী মতবাদে 
লক্ষ্যের স্থান অতি উচ্চে। নিবেদিতা বলছেন £ 


9 91878 00 00$0176 00৮ 60৪ 008], 
[199,598 1099 109001078 61099 , 81008) 109955, 


--আমবা এখন লক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই 
দেখি না। উপায় হয়েছে উদ্দেশ; উদ্দেশ 
উপায়। 

নিবেদিতা বলছেন, 
₹661$০০ ০1 10128৮--মনের এক্সপ আক্রমণশীল 
সক্রিয় দৃষ্টিতঙ্গি আঁযাদের সমগ্র জীবন ও 
জীবনতত্ব যেন পরিবতিত ক'রে দিয়েছে। 
সাধারণ জীবনে প্রথমতঃ লক্ষ্যের বিষ কেই 
বা ভাবেন? তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শীঘ্র-সমাপ্য 
বিষয় ও কার্যই হয়ে দাড়ায় আমাদের সব; 
দূরদ্রশিতার কোন চিহ্ৃই থাকে না এক্ষেত্রে । 
দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্যের বিষয় যদি বা চিন্তা করা যার 
ক্ষণকাল, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার সাহনের 

২ 


এই £42279881%9 


অভাব আমাদের পঙ্থু করে রাখে। তৃতীয়তঃ 
কর্মবাদের কদর্থ ক'বে বলা হয় যে, 
পূর্বজন্মের কর্মেই তো! এ জন্মের কর্মপস্থ। স্থির 
হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিম্বাধীনত।, সংগ্রাম, 
প্রচেষ্টাঃ অগ্রসর হওয়] প্রভৃতি কথাগুলি 
নিরর্থক বলেই মনে হয়। 

সেইজন্য প্রারভেই নিবেদিতা এক্প 
নিষ্র্িয়তাবাদের বিরুদ্ধে খড়গ ধারণ করেছেন। 
তিনি বলেছেন £ তিনটি মূল ততই না হয় 
এস্থলে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক) সেই 
তিনটি হ'ল-_কর্ম, শক্তি, ইচ্ছ]। 

ভারতীয় কর্মবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য 
জগতে বহু অভিযোগ উপস্থাপিত কর! হয়েছে । 
তার মধ্যে প্রধান ই'ল এই যে, কর্মবাদ--. 
নিষ্কিয়ত1 উত্দাহহীনতা ও অলসতার জনক । 
কাবণ কর্মবাদ-অ্ুসারে পূব পূর্ব জন্মের অভুক্ত 
কর্মফল ভোগ করবার জগ্তই আমাদের বর্তমান 
জন্ম। এই কারণে আমাদের বর্তমান জীবন 
যেন আগে থেকেই আমাদের পূর্ব জীষন স্বার] 
স্বিরীকৃত হয়ে রয়েছে_নুতন ক'রে তার জঙ্ক 
আমাদের করণীয় কিছুই নেই, থাকতেও পারে 
না, যেহেতু কর্মের অমোঘ বিধান অস্থথা করতে 
কেউই পারে না। 

প্রকৃতপক্ষে এটি হ'ল কর্মবাদের কদর্থ মাত্্। 
কর্ষবাদ যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন প্রচেষ্টা 
ব্যাহত করে, তা মোটেই নয়। উপরস্ত 
কর্মবাদের মূল কথাই হ'ল, শ্বীয় কর্মের ত্বার-- 
অপরের সাহায্যের দ্বার! নয় ঈশ্বরের প্রসাদ 
দ্বার| নয়, কিন্ত কেবল স্বীয় কর্মের দ্বারাই 


৬৫৮ 


লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়া । পূর্ব কর্ম আমাদের 
প্রভাবান্বিত করে; আমাদের জন বিশেষ বিশেষ 
পরিবেশের স্যট্ি করে ; আমাদের ব্যদ্কিগত, 
পরিবারগত, সমাজগত, দেশগত--বিশেষ 
বিশেষ নমৃকুল হুযোগ-স্থৃবিধা, অথব। প্রতিকূল 
স্বযোগাভাব, অস্গুবিধ! প্রভৃতির সম্মুখীন করে 
নিশ্চয়ই | কিন্তু মীর ভারতীয় কর্মবাদ স্বীকার 
করেন না, তাদেরও এগুলি অস্বীকার কববার 
উপায় নেই। কারণ, সাধারণ দিকৃ থেকে 
দেখতে গেলেও প্রত্যেক কর্মই কয়েকটি বাইরের 
অবস্থা ও পরিবেশ এবং ভেতরের গুণ? শি, 
উদ্দেশ্য, আকৃতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। 
অথচ সমগ্র কার্যাটকে বল! হম, ০1০০৪ 
/00100--পর প্রণোদিত কার্য নয়, স্বেচ্ছা" 
প্রণোদিত স্বাধীন কার্ধ। তার কাবণ হ'ল 
এই যে, বাহ্‌ ও আন্তর, এই সকল অবস্থা 
সত্বেও পরিশেষে কার্ষটি [66 4০৮:০০-- 
অথব] স্বাধীন কার্য, যেহেতু কর্মকর্তার স্বাধীন 
ইচ্ছাই পরিশেষে এব প্রকৃত কারণ, এবং সকল 
পরিবেশের দ্বার! প্রভাবান্বিত হলেও পরিবেশের 
উর্ধে ওঠবার শক্তি তার আছে। একেই 
ইওরোগীয় দর্শনে বল! হয়, 43911-16000109- 
0100১ 1 ভারতীয় কর্ষবাদও এক্সপ 8911 
36৮107017098100'-এর একটি দৃষ্টান্ত । ব্স্তৃত: 
সাধারণ নিয়ম হল এই যে, পূর্ব অবস্থ! পরের 
ভবস্থাকে বছুল পরিমাণে প্রভাবাম্ধিত করে। 
পূর্ব কর্ম বা এ-জন্স একইভাবে পরবর্তী কর্মকে 
প্রভাবাধ্ধিত কনর, কিন্তু তার অধিক কিছুই 
নয়। ভারতীয় কর্মবাদের এই নিগুঢ় তত্বটি 
উপলব্ধি ক'রে নিবেদিতা অতি ম্ুন্বরভাবে 
বলছেন £ 

সত ০০৪ 1965৪. 018,7697. 61182] 10990017769, 
[87772518100 1012897 9, 0986105, 9৮ ৪2 


01907181, ( 0.6), 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্য--১২শ সংখ্যা 


অর্থাৎ £888:988159 4১651806৩, বা উপরে 
বণিত সতেঙ্র সক্রিয্নভাব অবলম্বন করবাব 
পরে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিতঙিই পরিবন্তিত 
হয়ে যায়। সত্যই, ভারতীয় কর্মবাদকে মাল। 
লোকে নানাদিক্‌ থেকে, নানাভাবে দেখে। 
ধারা শ্বতাবতই নিস্তেজ নিক্রিঘ্ন অলম- 
প্রকৃতির,তার] বর্মকে দেখেন 40) ন্ূপে 
_অদৃষ্টবাদী ভাগ্যনির্ভরশীল ভারা, তারা মনে 
করেন যে, তাদের পুর্ব কর্মই তাদের বর্তমান 
জীবন সম্পূর্ণরূপে নিয্নঞ্জিত ক'রে রেখেছে, 
তাঁদেব আর নুতন ক'রে অগ্রসর হয়ে সাহল 
ভরে করবার কিছুই নেই। তেজস্বিনী আত্ম- 
নির্ভরশীল আত্মবিশ্বাসপরাযণা নিবেদিত! 
এক্ধপ নিপ্ক্িয় নিস্তেজ জীবনধারণ-প্রণালীব 
বিরুদ্ধে সতেজে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক'রে বলছেন 
যে, প্রত্যেক কর্মই প্রত্যেক কর্তার সম্মুখে একটি 
নুতন সুযে!গ-হ্ুবিধার প্রতীকরূপেই উপস্থিত 
হয়, তাকে অবহেল। কর! নির্বোধতা ব্যতীত 
আর কিছুই নয়। এইভাবে প্রত্যেক বারেই 
নবোৎতসাহে নির্ভয়ে কর্ম করতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ কর্ম করতে হবে শক্তির সঙ্গে। 
শত্তি'র একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়ে তিনি 
বলছেন £ 

30:90] 75 609 0০৯9) ০ 909 ০00 
০৬0 1119 %৮ 19 10086 7090109০06১ 800 7098৮ 
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_সেই হ'ল শক্তি, যা আমাদের অতি 
হন্দর শুভ পূর্ণ জীবনকেও অনায়াসে বিসর্জন 
দিতে বল দেয়। 

সাধারণ জীবনের দিক থেকে জীবন ত্যাগ 


কর! অতি কঠিন। এই যে জীবনধারণের 
ইচ্ছা, যাকে বলা হয় 109600৮ 01 ৪৪1৫ 
[09897586102 (আত্মরক্ষার মশ্বাভাবিকণ্ 


প্রবৃতি ) তা জীবের একটি অতি সাধারণ 


পৌষ, ১৩৬৮ ] 


মূলীভৃত প্রবৃত্তি। সেই জীবনকেই অনায়াসে 
বিসর্জন দেওয়। সাধাবণ সাংসারিক জীবের 
পক্ষে অতি কঠিন। সেই জন্ই নিবেদিতা 
উপবের অতি যাগ্য উদাহরণ দ্বাবা শক্তির 
স্বরূপ বোঝাবার চেষ্ট1 করেছেন। 

তৃতীরতঃ ইচ্ছাব কথা । সাধারণত: দর্শন 
ও ধর্ম উভয় দিক্‌ থেকে, বিশেষ ক'রে ভাবতীয় 
দর্শনের দিক থেকে, বাপনা-কামনাকে সাধক- 
জীবনেব প্রথম পরিত্যাজ্য বস্তক্ধপে গ্রহণ কব! 
হয। কিন্তু নিবেদিতা বলছেন যে, এব্ধপ জৈব 
সন্কীর্ণ বাসন1-কামনা ও উচ্চ-আধ্যাত্মিক ইচ্ছ! 
বা আকৃতির মধ্যে প্রভেদ মূলগত। তিনি 


বলছেন 
00 09০95 ]ঘ9 £0% 2 চ000001১019, 
4306 6085 ৪০ 09597795 60 £&1৮9, 2006 6০0 
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[09৪8 010 

--এই সক্রিযভাব অবলম্বন করার সঙ্গে 
সঙ্দে আমাদের ইচ্ছ। বা আকুতিও বেড়ে 
যাচ্ছে। এই সব অসংখ্য আকৃতি হঃল-- 
অর্জনেব আকুতি নয়, ত্যাগের আকুতি, 
গ্রহণেব আকুতি নষ, দানের আকুতি। 

এক্ধপে নিবেদিতাব মতে জীবনের লক্ষ্য 
হল এক্ূপ আত্মবিকাঁশ, যাকে তিনি পূর্বে 
+/0016991৮9  /৮6/9৪ বলেছেন । যখন 
এক্সপ বিকাশ লাভ হয, তখন কি অবস্থা হয় 
আত্মার 1 "তখন যে অবস্থা হয়, পেই অবস্থার 
সাধারণ ভারতীস দার্শনিক ন!ম হল 'নোক্ষ? ব! 
“মুজি?। ভাবতীয় দর্শনের মতে এইটিই হ'ল 
জীবনের পবম লক্ষ্য, চবম লাভ, সকল স:ধনার 
সিদ্ধি, সকল তপন্যার পূর্ণতা, কল আকুতিব 
পবিসমান্তি। সমগ্র ভারতীয় দর্শন এই মুক্তির 
অতুল মহিমায় মহিমান্বিত। সেই শ্রেষ্ঠ ধন 
মুক্তি কি? কি থেকে মুক্তি বা পরিস্রাপ'? মুক্তি 


ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


৬৫৯ 


জীবত্ব থেকে, “অহং-মমত্ব* থেকে, জড়ত্ব থেকে 
মুক্তি। এই সম্বন্ধে কত আলোচনায় ভারতীয় 
দর্শন পরিপূর্ণ | সে-সবেব বিস্তৃত বিবরণীর স্থান 
এ নয়। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত। 
সেটি হ'ল এই যে, যুক্তি সকল পাপতাপের 
অতীত অবস্থ্য | তারও উপরে এতে আনন্দের 
অস্তিত্ব আছে কিনা সে অবশ্য অন্য প্রশ্ন এবং 
জীবন্দুক্তি সম্ভবপর কিন|, অথব] কেবল বিদেহ- 
মুক্তি সম্ভব--সেও একটি স্বতশ্ত্র আলোচ্য 
বিষয়। এইভাবে মুক্ত পুরুষের শ্বরূপ-সন্বন্ধে বু 
বিভিন্ন মতবাদ ভারতীয় দর্শনে পাওয়! যায়। 
তার “6 [79]? শীর্ষক নিবন্ধে নিবেদিতা 
তার ম্বভাবলিষ্ধ খদ্দুতা-সহকারে এই সকল 
দার্শনিক তত্বালোচনা। অথবা বাদাহবাদের 
মধ্যে একেবারেই প্রবেশ করেননি । তিনি 
কেবল নয়টি প্রধান দিক্‌ থেকে যুক্ত পুরুষের 
স্বরূপ প্রকাশ করেছেন অতি স্থুললিত ভাবে, 
তার প্রাণপ্রিয় তত্বাহছারে। আমর জানি, 
যে, ভাব প্রাণপ্রির তত্ব হল পূর্বোক্ত 
42500798919 4১51076 বা সক্রিয় ও সতেজ 
ভাবে আত্মবিকাশের তত্ব । সেই তত্তাহ্ছসারে 
তিনি বলছেন যে, একধগপ আত্মবিকাশ লাভ 
হ'লে আমাদের সমগ্র জীবনই পরিবতিত হয়ে 
যায়, স্বভাবতই --উদ্দেশ্য ও মাধনের মধ্যে 
প্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়, উদ্দেশ্টই হয় জীবন, 
জীবনই উদ্দেশ্য । অপূর্ব মহিমময়+ মধুরি মময়, 
মঙ্গলয়য় এই জীবন। এন্প জীবনই জীবনের 
পথপ্রদর্শক । সেজন্য এন্ধপ মুক্তপুরুষ 
আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন কত দিক্‌ 
থেকে, কত ভাবে, কত সৌন্দর্যে প্রশ্থর্ষে 
মাধুর্ষো। তাদেরই আদর্শে মুমুক্ষু আমরাও 
নূতন রূপে, নূতন রঙে, নৃতন রসে, নৃতন গন্ধে 
জীবন গড়ে তুলছি কি অতুলনীয় গরিমায়। 
এইভাবে প্রধান নয়টি দিক থেকে লিষেদিত! 


৬৬০ 


মোক্ষ বা পরম লক্ষ্য বিষয়ে আলোচন। 
ক্করছেন। 

প্রথমতঃ কর্মের দিকৃ। এ বিষয়ে পূর্বেই 
কিছু বল! হয়েছে । যিনিমুক্ত ও যিনি মুমুক্ষু 
উভয়েই সমভাবে হবেন নিষ্কাম কর্মী, অথচ 
তেজই হবে তাদের জীবনকেন্ত্র। মুক্তেব 
ৃষ্টাস্তাহ্ুসারে যুযুক্ষুও অৃষ্টবাদী হবেন না। 
অদৃষ্টজয়ী হবেন, কর্মের দ্বাব! কর্মকে বধিত ন। 
ক'রে কর্মের দ্বারাই কর্মকে ক্ষয় করবেন, অৃষ 
যে কোন আনৃশ্য শক্তির স্ষ্টি নয়, সম্পূর্ণরূপে 
নিজেরই স্থষ্টিঃ এই কথ পরিপূর্ণভাবে উপলদ্ধি 
ক'রে নৃতন উৎসাহে নৃতন জীবন গঠন 
করবেন। এই তো! হল কর্মের প্রর্কত মর্ম, এই 
তে। হ'ল শাশ্বত ধর্ম । 

দ্বিতীয়তঃ শক্তিব দিক । এ সম্বদ্কেও কিছু 
পূর্বে বল! হয়েছে । যিনি মুক্ত তিনি আত্মজয়ী, 
সেজন্ত বিশ্বজমী। “আত্মজযে অর্থ কি? 
আত্মজয়ের অর্থ__জীবত্ব জয়, ব্রহ্গত্ব উপলব্ধি | 
সেই দিক থেকে সত্যই 'জয়ের কোন প্রশ্ন 
এস্থলে নেই, কারণ আত্মা চিরস্কাধী, নিত্য 
পূর্ণ, অনস্তস্বরূপ। আত্ম চিরকালই আত্মা। 
অবিনশ্বর আত্মা, অজেয় আত্মা অনমনীয় 
আত্ম তাকে জয় করবে কে? তা হলে 
নীতি ও দর্শনশাস্ত্রের এই একটি সাধারণ শব্দ 
'আত্মজযের অর্থকি? অর্থভলঃ “শ্বে মহিস্থি 
প্রতিষ্টিতম্‌ঠ স্বীয মহিমায় স্থিতি, আত্মস্থিতি 
কেবল আত্মাতেই স্থিতি--বিশ্বে নয়, দেহে 
নয়, বুদ্ধিতে লয়__কেবল ব্রদ্দে, কেবল আত্মায়। 
কেবল জ্ঞানে। এই তো হ'ল ব্রাঙ্গী 
স্থিতি; এবং শক্তিব অর্থ হ'ল ং এই ভাবেই 
স্বীয় শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে চিরস্থিতি | 

তৃতীয়তঃ ইচ্ছার দিকৃ| এ-সন্বদ্ধেও পূর্বে 
কিছু বল! হয়েছে । তারতীয় দর্শনের মূলীতৃত 
তত্ব হ'ল ইচ্ছাবিহীন স্থিতি, ইচ্ছাবিহীন কর্ম! 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


মপন্ভত্বের দিকু থেকে ইচ্ছা হ'ল স্থিতি ও কর্ £ 
9৮৪8০ এবং 00528001০) উভয় দিকৃ থেকেই 
মমাম মুলীভৃত- প্রথমটি “ছা! 6০ 175৩1 
(বীচবার হচ্ছ! ), দ্বিতীয়টি 'া]] 6০ ৪৮621 
(পাবার ইচ্ছা )-এর প্রকাশিত রূপ মান্র। 
এক্ধপ স্ব]] (ইচ্ছ1) দমন করাই হ'ল আত্ম 
সংযম। সেজন্ ভাবতীয় দর্শন ও শীতি-শাস্ত্র 
অন্থসারে এক্সপ ইচ্ছাসমূহকে সংযত কবাই 
কাম্য । এমন কি, যোক্ষের ক্ষেত্রেও কোনব্ধপ 
ইচ্ছার লেশমাত্র থাকলে চলবে ন1। ঘমুমুক্ষু' 
কথার বুযুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল অবশ্য “মোক্ষের 
জন্য ইচ্ছাশীল? | কিন্তু এ ইচ্ছ! সাধারণ অর্থে 
“ইচ্ছ1” নয়, যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা! ফলভোগের 
ইচ্ছ, এবং নিষ্ষাম-কর্মই মোক্ষের সাধন ঝ'লে 
স্বভাবতই এনক্ধপ ফলভোগসমস্বিত ইচ্ছার 
অস্তিত্বই এস্বলে থাকতে পাবে না। (সজন্য 
এমন কি, মুমুক্ষুও মোক্ষকে ফলব্ধপে অভিলাষ 
করেন না, যেহেতু সেক্ষেত্রে তার যোক্ষ প্রচেষ্টা 
হয়ে দাড়াবে একটি সকাম কর্ম মাত্র। তা 
হ'লে তিনি 'মুমুক্ষু অথবা যোক্ষপ্রয়াসী 
কেন? তিনি 'মুমুক্ষু' এই অর্থে যে, ভাব সমগএ 
জীবন-প্রবুত্তি মোক্ষের দিকে; ভার সমগ্রন্বক্প 
তারই মূর্ত প্রতিচ্ছবি । এন্পে সাধারণত: 
বুভুক্ষুণ এবং “মুমুক্ষুণর মধ্যে গ্রভেদ কবা হয় 
এই ব'লে যে, “বুভুক্ষু” সাংসারিক বস্তসমূহেব 
বিষযই কেবল লাঁভ করতে ইচ্ছুক, 'মুমুশ্ষ? 
মোক্ষলাভ করতে ইচ্ছুক । উভয়েই ইচ্ছুক 
নিঃসন্দেহ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে যা 
পূর্বেই বল! হয়েছে) এরূপে 'বৃভুক্ষু'র 
ক্ষেত্রে থাকে কোন অপ্রাপ্ত বস্ত্ব লাভ করবার 
কামনা? কিন্ত “মুমুক্ষুণর ক্ষেত্রে জীবন নৃতনরূপে 
প্রাপ্য অথবা স্থজ্য জীবন নয়। অনাদি অনন্ত- 
কালব্যাপী শাশ্বত জীবন, যাকে লাভ করতে 
হয় না নৃতন ক'রে? বিকশিত অথব! প্রকাশিতই 


পৌব, ১৩৬৮ ] 


করতে হয় কেবল, এ অন্ুতৃতি বা অবস্থা 
লাভ ব্যতীত জীবন তে! জীবনই নয় | স্বতরাং 
যে বস্তু আমাদের নেই, তা লাত করবার 
ইচ্ছায় যে কর্ষ, ত1 সকায-কর্ম। কিন্ত যা 
আমাদের চিরকাল আছে, তা প্রকাশিত 
করবার ইচ্ছায় যে কর্ষ? তা “নিষ্ষাম কর্য__ 
কারণ ত। ম্বরূপশ্প্রকাশ মাত্র । যেমন হর্ষ 
আলোক বিকিরণ করছে, পুষ্প গন্ধ বিতরণ 
করছে-এ তো] তাদের স্বতাব মাত্র; এতে 
অপ্রাপ্ত বস্তব জন্য কামনার কোন প্রশ্থই নেই। 
একইভাবে মোক্ষ বা মুক্ততাও ব্বামাদের 
স্বভাব মাত্র, ত1 কামনা-বাসনাব বস্তু নয়, 
প্রকাশের- প্রকটনের বস্ত মাত্র। এই অর্থে 
মুমৃক্ষু সক'ম-কর্মী নন, নিষ্কাম-কমী । 

নিবেদিতাও ভারতীয় খধষিদেব সঙ্গে স্ব 
মিলিয়ে সেই একই কথা, সেই শাশ্বত কথাই 
বলেছেন বারংবার | মুক্ত ও মুমুক্ষুব হচ্ছ! 
আছে নিশ্চয়) কিন্তু তা সম্পূর্ণ-ূপেই 
অপাধ্ধিব ইচ্ছা । তিনি অলস, নিষ্ছিয় কোন 
ক্রমেই নন, এবং প্রকৃতকল্পে তার কর্ম, ভার 
ইচ্ছ| যে-কোন সাধারণ জনের কর্ম ও ইচ্ছার 
অপেক্ষাও বহুগুণ অধিক, বহুগুণ গভীর, বহুগুণ 
তীত্র। এই হচ্ছ! বিশ্বাত্ববোধে উদ্বদ্ধ হয়ে 
বিশ্বসেবার নিরস্তর ইচ্ছঠ। কি হ্থন্দরভাবেই 
না নিবেদিত! বলছেন £ 

[109 ৮1015 01119 1)9001095 €119 0099 
০6 898, (৮ 21 )- সমগ্র জীবনই হ্ন্য 
ঘড়ায় মরণের অন্থসন্ধান 1 

মনে হয মা কি যে, এটি একটি অদ্ভূত 
স্ববিরুক্ধ কথ।? “জীবন' পুনরায় “মরণ” হবে 
কিন্ধপে? এবং “মরণের” অহ্থসন্ধাল বাতুল 
ব্যতীত আর কে করে? 

কিন্ত এই তে! প্রক্ুত জীবন-রচস্তঃ এই 
তো সাধনা, এইট তো লিদ্ধি। ইংরেডী দর্শলে 


ভগিনী মিবেদিতার জীবন-দর্শন 


৬৮১ 


একেই প্রকাশ করা হয়েছে “015 6০ 11দগ'এর 
মহাঁনীতি-তত্বে। মরণের মাধ্যমে জীবন, 
জাবনের জন্য মবপ- জড়-দেহের মরণ, অজড় 
আত্মার জীবন, স্বার্থান্বেষী বৃত্ূক্ষুর মরণ, স্থার্থ- 
হীন মুমুক্ষুর তথা মুক্কের জীবন, অল্পের মধণ, 
ভূমার জীবন, জীবের মরণ, ব্রচ্ষের জীবন $- 
এক্ধপ মরণ, এক্ধপ জীবনই আমাদের বরণ 
ক'রে নিতে হবে সকল পাপতরণ-তাপহরণ- 
রূপে । কি অপূর্ব ত্যাগ-মহিমময় এই জীবন, 
যার আলোকে আমাদের সমগ্র ভারতীয় দর্শন 
সমুজ্ল | দৃষ্টান্তন্ববূপ স্মরণ কক্ষন ন্ববিখ্যাত 
ঈশোপনিষদের সেই রোমাঞ্চকর সর্ব গ্রথম 
মদ্ত্রটি 2 
ঈশ! বাস্তমিদং সর্বং যৎ্কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন তুক্জীথা মা গৃধঃ কন্যান্থিধনম্‌ 8১৪ 

_-ঈশ্বর দ্বারা ঢেকে রাখ ধর, 

যা কিছু গমনশীল। 
ত্যাগ-সহৃকাবে ভোগ কর ভারে, 
কামন! ত্যজি আবিল | 

ভগিনী নিবেদিতা শ্বয়ং ছিলেন এই মহ্1- 
ত্যাগ-মঞ্ত্রের মুর্ত গ্রতিচ্ছবি | 

চতুর্থতঃ ব্রহ্ষচর্ষের দিকৃ। সকলেই জানেন 
যে, এটিও ভারতীয় দর্শনের আরএকটি মূলীভূত 
তত্ব। 'বরহ্ষচর্ষের? বুাত্পত্ভিগত অর্থ হ'ল রঙ্গে 
বিচরণ। যিনি পুর্বোজ রীতি-অস্লারে 
নিক্ষাম-করম্মী, শক্তিশালী ও ত্যাগব্রতী, তিনি 
তো স্বভাবতই হবেন 'ব্রহ্ষচারী', ব্রচ্গে 
বিচবণশীল, জীবে নয়; আত্মায় বিচরণশীল, 
দেহে নয়, ভূমায় বিচরণশীল, অল্পে নয় 
দুতরাং এই যে জীবের কামনাময় জীবন, 
এই যে দেহের ভোগপক্কিল জীবন, এই 
যে অল্পের স্বার্থ-সন্কুল জীবন--মুমুক্ষুরও লয়, 
মুক্তেরও নয়। এক্পে যিনি ব্রঙ্ছচারী। তিনি 
নিদ্ধেকেও উপলদ্ধি করেন পরিপূর্ণ আত্বান্ূপে, 


৬৬২ 


অপরকেও ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করেন! 


নিবেদিতা বলছেন : 

09110%05, 10919, &৪ 00] 6109 109881%9 
8109 ০ & 119 086 8998 0007082 1১8106 
(7৮ 29) 


অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অথবা আত্মসংযখের অর্থ 
কেধল দৈহিক ভোগেচ্ছাকে দমন করাই নয়-- 
উপরস্ধ সমগ্র সাধারণ দৃষ্টিতজিকে পরিবতিত 
কর নিজেকে, অপবকে। সকলকে শুদ্ধ আত্ম 
রূপে উপলব্ধি কবা এবং সেইভাবে পম্মান করা । 

আমাদের নীতিবিদ্গণের সঙ্গে হর মিলিয়ে 
নিবেদদতাও বলছেন যে? এক্সপ ব্রহ্ষচর্য যে 
কেবল মুমুক্ষুর কেবল মুক্তের জীবল-ব্রত, তা! 
নয়, দাঁধারণ গৃহীবও ব্রত--সমভাবে। লেই 
জন্যই তিনি বলছেন £ 

11977171758 10961100010 60100, 10 809 


7,061/91 03 [001708 900 ৪0015, 


টি 10091 8 12180088110) 01 019 001100. 
400) 60979 19 & [37170005008 501 2৪ 
ফা)(0, &3 %,৪]] 89 01 00)6 700. (1. 28) 


বিবাহের শবপ্রথম কথ! হ্*ল মনের 
ব্ুত্ব। দেজন্ত লহধগিণী ও সন্্যাপিনী উভয়েই 
সমভাবে বরহ্ষচারিখী হ'তে পারেন । 
এটিও ভাবতবর্ষের একটি যহিমময় তত্ব 
লিবেদিতা যে 20500909 0199588502৫ 
00127)0001017] ০01 ৪6100৫19,-হাদয়বিনিষয় ও 
সমপ্রাপতাকে বিবাহের মূল মহ ব'লে উল্লেখ 
ক্কারছেন, তা থথেদের বিবাহ-মগ্েই আছে £ 
ও মম প্রতে তে হদয়ং দধাতু, 
ময চিত্বম অশুতিত্তং তেহস্ত । 
যদেতদ্‌ হৃদযুং তব, তদস্ত হদঘং মম | 
যদেতদ্‌ হদয়ং মম, তদস্ত হদয়ং তব্‌। 
আমার ব্রতে তোমার ঘদয় দান কর। 
আমার চিত্ত তোমার চিত্বের অন্থগামী হোক। 
তোমার যে হৃদয় আমার হোক, 
আমার যে ঘহপনু। তোমার ফোক ॥ 


উদ্বোধন 
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পঞ্চমতঃ তপস্যার দিকৃ। তপস্কা কি? 
তপস্তা হ'ল £ প্রচেইা । কি বিষয়ে প্রচে্? 
আত্মধারণ বিধয়ে প্রচে্টী। আতন্েপলন্তি 
ক'রে, আত্বধারণ করে আত্মস্থিতি-এই 
তো হ'ল যহাজীবন-লক্ষ্য। বস্ততং উপলদ্ধি, 
ধারণ ও স্ব্িতি সমার্থক! যে উপলব্ধি ধৃত 
হয়ে থাকে না, য1 ধৃত হয়ে স্বিতি করে না 
তাঁর মূলা কতটুকু? এই কারণে ভাবতীয় 
দর্শন-মতে, প্রকৃত উপলব্ধি শ্বাশ্বত, এবং 
উপলব্ধি, ধৃন্তি ও স্থিতি এই কারণেই সমার্থক। 
যিনি মুক্ত পুরুষ+ তিনি নেজ্জন্ব তাপম, অথব! 
মহ্যায় চিব-ভাম্বব, এবং যিনি মুমুক্ষু, 
তিনি এই যহোপলদ্ধি লাভের শঙ্গে তার 
শাশ্বত ধাব্ণ ও স্থিতি জন্য সচেষ্ট হন! 
মুক্ষুর এক্ধপ তপন্তার একটি শন্দব সংজ্ঞা! দান 
ক'রে নিবেদিতা বলছেন £ 


হও 009 105 91070709858 [৪ 9908%80 
(728) 


[906ক%] 01 900৫% 829 11010. 


_-তপন্া-জীবনে সাধকের শন্জি ও 
জ্ঞানাহ্বভৃতি দর্বদা নতুন হয়ে উঠেছে! 


আমর] কি উপলব্ধি কথি ? উপলন্ধি করি 
আত্মার অস্ততরস্থ শক্তি, পৌন্দর্য, এ্বর্ধ, আলোক, 
আনঙ্দ, অত; সাধক-স্তবে এই ঘব বাবংবার 
ধরে নিতে হয়, এই সবের গৰিমায বারংবার 
নিজেকে ভাস্বব কবে নিতে হয়। এই 
অথেই নিবেদিত] এস্থলে 45099) অথবা 
নিবীনীবরণের' কথা বলেছেন। প্রকৃতকল্ে 
আপার বে স্বরূপ, যে শক্তি ও অলোক, তার 
পবীনীকরুণের। কোন প্রয়োজন অথবা] 
সভাবনামাত্র নেই, যেহেতু যা নিত্য, ত| 
পুনরায় নবীনীকত হ'তে পারে না। তা সত্বেৎ 
সাধকের পক্ষে মোক্ষের পদ্থ। স্বতাবতই অতি 
কঠিন পঞ্থা, যাকে কঠোঁপনিষদ অতি হুন্বর 


পৌধ, ১৩৬৮ ] 


ভাবে বলেছেন £ ক্ষুরম্ত ধারা নিশিতা ছরত্যয়। 
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ে। বদন্তি। 

- শাণিত ক্ষুরের ধারের হ্যায় অতি দুর্গম, 
অতি ছুরতিক্রমণীয় এই সাধনপথ, এই 
মোক্ষমার্গ। অতএব সেইপথে প্রয়োজন 
নিবস্তর তপস্তারঃ নিরস্তব সাধনাব, মিরস্তর 
আধ্য]1ত্বক প্রচেষ্ঠার | 

এইভাবে মুঘুক্ষু ও মুক্ত, উভতক্কের জীবনই 
ওতপ্রোতভাবে তপস্তাবিম্ডিত__ অবশ্য কিছু 
বিভিন্ন অর্থে | 

স্থবিখযাত ছান্দোগ্যোপনিষদে মাহইন্ের-- 
সাধাবণ মাহৃষ, মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষ--সকলেরই 
জখাবন যে তপস্যাময়, এই তত্বটি অন্ুপমভাবে 
ব্যক্ত করা হয়েছে 'পুরুষ-বিছ্যাঁ অথবা 'পুরুষ- 
যজ্ঞ প্রকরণে (৩-১৯)। এস্কলে পুরুষকে 
(জীব বা জীবনকে ) তুলনা কব1 হয়েছে একটি 
যজ্জেব সঙ্গে £ 

অথ যত্ৃপো 
ব৮চনফিতি তা অন্য দশ্মিণাঃ | 

--তপস্ত1) দান, সবলতা, অহিংস এবং 
সত্য বচন-এই শমুদয এই পুরুষ-বজ্ঞের 
দক্ষিণ] । 

ধার) এইভাবে পুক্লুষধ বা জীবনকে তপন্তা- 
পান-সরলতা-অহিংসা-সত্যবচনক্ষপ প্রকৃই পঞ্চ 
গুণবিশিষ্ট ব্ূপে দর্শন করেন, ভাব] নিশ্চয়ই 
“আদিৎ প্রত্বস্ত রেতসে। জ্যোতি: পশ্যন্তি বাসরম্‌ 
পরে যদদিধ্যতে দিবি | (৩-১৭-৭)। যে 
জ্যোতি-পরত্রন্গে দীপ্তি পাচ্ছে, জগতের বীজ- 
স্বক্ূপ, দ্রিবালোকের টায় সর্বব্যাপী, সেই 
শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন করেন! তারাই 
আনশ্দে বলেন £ উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতিঃ পশ্বাস্ত 
উত্তরং ক্বং পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেব হুর্ধমগস্ম 
জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি | 

"অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ 


দাঁনমার্জবমহিংলা সত্য 
€ ৩-১৭-৪ ) 


ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 


৬৬৩ 


জ্যোতি,সেই জ্যোতিকে স্বীয় অস্তরস্থ শ্রেষ্ঠ 
জ্যোতিরপে দর্শন ক'রে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে 
লাভ করেছি। 

জ্্যোতির্ময়ী নিবেদিতা এই আসল 
জ্যোতিরই আভান দিয়েছেন তার মুধন্ত 
জীবনের প্রতিপদে। 

স্বানাভাবে অবশিষ্ট কয়েকটি দিকের 
উল্লেখ আর কর গেল না। 


উপসংহার 

এইভাবে ভগিনী নিবেদিতা দর্শনের 
মাধ্যমে? ধর্মের মাধ্যমে, নীতির মাধ্যমে, শিক্ষার 
মাধ্যমে যে মহাজীবনের স্বর দেখেছিলেন, 
তার দূপ তো সেই একটিই। শুহ্ন তার 
শেষ বাণী ঃ 
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_জীবলের মহাদর্শ কি? সেই মহাদর্শ 
হ'ল একটিই-_সন্ন্যাসীর মহাদর্শ। সন্ন্যাসী কে! 
প্রক্কৃত সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি বজের গ্ভায় 
শক্তিমান্‌, ব্রহ্গচর্যের স্তায় তপোযুদ্ধ, উদার ও 
নিঃস্বার্থ; যিমি পরসেবাকেই লন্ন্যালব্ধপে গ্রহণ 
করেছেন) সংগ্রামশীল হিন্দুধর্ষের প্রত্যেক 
সম্তানকেই তে এক্প সন্গ্যাপী হতে হবে। 

পুনরাদ্জ শুনুন) এই মহালক্ষ্য-লাতের পন্থা : 

19100100191070১ 1600700)8610125 90010 
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ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। এই 
ত্যাগের বর্ষ পরিধান করেই সেই অজ্ঞাত সমুদ্রে 


98. 1012001000,0)1818 9) 
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ঝাপদাও। তোমার দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে, 
এই মহাযাত্রার জন্য তোমার নিজের তরণী তুমি 
নিজেই নির্মাণ ক'রে নাও। মনে করো না যে, 
তোমার পূর্বগ!মীদের অনুকরণ ও অন্থসরণ 
ক'রে তুমি এই ভবসাগর পার হ'তে পারবে। 
ভার! তোমাকে কেবল এই আশ্বীলই দিতে 
পারেন যে, তারা যে যাত্রায় ফল হয়েছেন, 
তুমিও তাতে সফল হবে। কিন্তু তোমার 
নিক্গের যাত্াপথ তোমাকে নিজেকেই স্থির ক'রে 
নিতে হবে। অতএব তরণী নির্মাণ কর, এবং 
নির্ভয়ে যাত্রা! আর কর। যাত্রা আরম্ভ কর__ 
নিজেকে অন্থসন্ধান করতে, নিক্গের আত্মাকে 
লাভ করতে, এবং ধারা এখনও যাত্র 


উদ্বোধন 
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করেননি, তোমার এই যাত্রা তারের যেন 
উদ্বদ্ধ করে। 
শিবেদিতার এই অপূর্ব তেজোদীপ্ত বাণীর 
ঝঙ্কাবে আমাদের নীরব জীবম-কীণাটিও আজ 
যেন বঙ্কত হয়ে ওঠে--এই প্রার্থনা । 
যুগাস্ত নাধন। মূর্ত আরা ধন! 
সমুদিতা লোকমাতা | 
দেবতানৈবেছ্ ন্ূপ নিরবদ্ 
নমি সেই নিবেদিত1 | 
পূজ্যা বিদেশিনী জ্ঞানপ্রদায়িনী 
নিবস্তর সেবানতা। 
নিবেদিতা ধর্ষে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, 
নমি সেই নিবেদিতা ॥ 


শেষ অভিযাঁন 


শ্রীবিজযলাল চট্টোপাধ্যায় 


জীবন-পথের প্রান্তে কী পেলি পথিক ? 

সহত্র কর্মের ডাক, খ্যাতির বাতিক, 

সংসার গড়ার নেশা, পুজ-পরিবার, 

রাশি রাশি পুথি নিয়ে রজনী কাবার-- 

এর! কি মর্মের শুশ্য পেরেছে ভরাতে ! 

ঘুরে ঘুরে কামনার তপ্ত সাহারাতে 

কী লভিলি ওরে মুঢ়? দাহ, অশ্রুজল ! 

জর্জর করেছে চিত্ত মৃত্যুর শৃঙ্খল ! 
ষারে পেলে আর সবই তুচ্ছ মনে হয়, 
নিত্য যিনি আনন্দের শাশ্বত নিলয়-__ 
তার পানে জীবনের শেষ অভিযান 


শুরু হোক এইবার । 


নিঃশহ্ক-পরাণ 


চঙ্গে যাবো উচ্চশিরে মৃত্যুর ছায়ায়-- 
চরম জয়ের মাল্য ছুলিবে গলায়। 


মাননলোকে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী 
শ্রীপুষ্পকুমার পাল 


উদ্বোধন লেনে “মায়েব বাড়ী”র আশে- 
পাশের পরিবেশ মনে হয প্রায় একই বকম 
আছে। সেই স্বল্পপরিসর গলি, সেই সামনের 
বিরাট বস্তি এবং আশে-পাশে ও পিছনের দিকে 
খেষাঘেষি কয়েকটি কোঠা বাড়ী। সেদিন 
কর্তব্য-ব্যপদেশে মধ্যরাত্রে এ অঞ্চল ঘুরিয়] 
বেড়াইবার পর “মায়ের বাড়ী” রোমাকে 
কিছুক্ষণের জন্য বমিযা পডিলাম। রাত্রি 
অঙ্ধককার। হ্বল্প-আলোকিত গ্যাসগুলি সামান্ত 
আলোক বিকিরণ কবিলেও স্থানটি প্রায় 
অঞ্ধকাব হইয! আছে। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা । 
কোলাহল-মুখর কলিকাত৷ যেন কিছুক্ষণের 
জন্ঠ বিশ্রামে মগ্ন । বন্তিব মধ্যে অনেক দুবে 
একটি শিশু মাঝে মাঝে এই নীরবতা বিদীর্ঘ 
কবিয়! কাদিতেছে। 

ক খা গা 

বসিযা থাকিতে থাকিতে যেন অতীতে 
ফিরিয়া গেলাম|। নিচের ঘবে পুজ্যপাদ 
সারদানন্দ মহাবাজ ও মাবেব অন্তান্ত ত্যাগী 
সম্ভতানের। বোধ হয় নিক্রিত। শ্রীশ্ীম! উপরের 
ঘরে অবস্থান করিতেছেন । গোলাপ-মা, 
যোগেন-ম! প্রভৃতি ভক্ত নাবীব1 পাশেব ঘরে__ 
বোধ হয় নিত্তিতা। উপর ও নিম্ুতল হইতে 
একটি পুষ্প চন্দন ও ধৃপ মিশ্রিত সুগন্ধ যেন 
ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে । এই বস্তির 
মাঝখানে, এই ঘিঞ্জি গলির মধ্যে একটি দেবী- 
নিকেতন । যেন চতুদিকে পঙ্ষের মধ্যে একটি 
পঙ্কজ ফুটিয়! আছে। 

রাস্তা হইতে যে ছুই-তিনটি সোপান দরজা 
অবধি উঠিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়! রহিলাম। 

্ত 


পৃজ্যপাদ ব্রহ্ষানন্দ স্বামী ও আরও কত 
শ্ীবামরুষ্খ-সজ্ঘের মহান্‌ সম্ভতান, নাগ মহাশগ়, 
মাষ্টার যহাশধ প্রমুখ কত অগণিত ভক্ত, 
ভগিনী নিবেদিত] (1) গৌরী-মা ও অন্তান্ত কত 
ভক্ত নাবী এ সোপান অবলম্বন করিয়াই 
'মায়েব বাড়ীর ভিতবে গিয়াছেন ও মাকে 
দর্শন করিয| * অপার আনন্দ পাইয়াছেন। 
মানসনয়নে প্রি সোপানের উপর আমি 
তাহাদেব চবণচিহ্ন দেখিতে পাইলাম । 

উশ্রীমায়ের 'বাস্মুকি? পৃজ্যপাদ শরৎ মহারাজ 
কি আন্তরিক ভাবেই ন। মায়ের সেবা করিয়া 
গিয়াছেন। মায়েব সন্কটাপম্ন অন্থখের সময় 
তাহার কি সজাগদৃষ্টি! মায়ের নিকট হইতে 
মুড়ির বাটি সরাইয়1 আনিবাব পর তাহার কি 
অস্থিরতা ও মাকে নিজ-হাতে বালিখাওয়াই্বার় 
সময তাহার কি আনম্দ। সেই ধন্ঠ সম্ভতানের 
কথা মনে পড়ায় মনে গভীর আনন্দ উপলব্ধি 
করিতে লাগিলাম। মায়ের দীন সেবক 
ভাবিয়া নিজেকে “রোয়ান' বলিয়। পরিচয় 
দেওয়া সেই একান্ত শরণাগত ভাব মনে 
পড়িয়া চক্ষু সজল হইয়! উঠিল। 

মাষ্টার মহাশয়ের 'কথামৃত”-সংগ্রহ হইতে 
পাঠ এবং তাহার প্রতি মায়ের আশীর্বাদ, 
সাধু নাগ মহাশয়ের সেই আকুল ক্রন্দন “বাপের 
চেয়ে মা দয়াল”, তারপর মায়ের প্রলাদ 
পাতাশুদ্ধ খাইস্স। ফেলিয়া মায়ের দেওয়! 
কাপড় মাথায় বাধিয়! সানন্দে নির্গমন-_সমজ্ত 
যেন চোখের উপপ ভাপিতে লাগিল। আবার 
যেন দেখিতে লাগিলাম, পুজ্যপাদ স্বামী 


অভেদানন্দ মহারাজ মায়ের নিকট স্বরচিত 


৬৬৬ 


'সারদা-স্তোত্র? পাঠ করিতেছেন। যখন তিনি 
ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেছেন £ 

রামকৃষ্+-গতপ্রাণাং তন্নাম-্রবণ-প্রিয়াম | 

তত্তাব-রঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুমুহুঃ | 
তখন মায়ের শ্রীমুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। ম! 
যেন উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইযা উঠিলেন 
এবং তাহার ছুটি চক্ষু হইতে যুক্তাসম বিন্দু বিন্দু, 
অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 

ভগিনী নিবেদিতার কথা মনে হইতেছে। 
শরীত্রীমায়ের পৃজারত মৃতি দেখিতে তিনি বড় 
ভালবাপিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের সম্মুখে 
বলিয়! ম! যেন বাহজ্ঞানবিরহিত1 হইয়া! পৃজায় 
নিবিষ্টা। চতুদদিক পরিচ্ছন্ন, পুষ্প, চন্দন, 
ধূপ ও ধুনায় ঘণ আমোদিত» তাহাব মধ্যে 
্রীশ্রীমায়ের নিশ্চল নিধিকল্প যুত্তি, ঠাকুবেব 
সহিত তাহার আত্মার যেন স্যোগ হইয়াছে । 
সমস্ত অবয়বে দেবীভাব ১ শ্রীমুখ উজ্জ্ল। 
সর্বাগ হইতে যেন একটি শান্ত স্সিপধ আলো 
বিচ্ছুরিত হইতেছে । কখন তন্ময়তা, কখন 
শ্মিত হান্ত--মুখমগ্ডলে অপর্ধপ ভাবের বিকাশ 
হইতেছে। ঠাকুরের সহিত ম। যেন কত 
জাবে আলাপনে রত । সে স্বর্গীয় নুতি যাহাব] 
দেখিয়াছে--এবং দেখিয়। সেই ভাব উপলব্ধি 
করিয়াছে, তাহাব! যথার্থই ভাগ্যবান্‌। 

কত কথাই মনে হইতেছে । মহাপুজার 
একদিন--শ্রীশ্রীমা বলিয়া আছেন 1 আশে- 
পাশে ভক্ত নাবীমগ্ডলী। জনৈক সাধিকা 
তাঁহার উদাত্ত কঠে চণ্ডীপাঠ কবিয়া যাইতেছেন। 
শ্রপ্ীমা জগজ্জননীন্ধপে বিরাজমানা। সেই 
করুণাঘন আযত নেত্র, মুখে সেই মুছু হাসি, 
সেই অক্রপূর্ণা-আবার জগদ্ধাত্রী মুতি। পাঠ 
শেষ হইল। মা তখনও ববাভয়-মুর্তিতে 
অধিষ্ঠিত। সাধিক1 খলিলেন, “আজ আমার 
কি সৌভাগ্য, স্বয়ং চণ্তীকে আজ চণ্ডীপাঠ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্য 


করিয়া শুনাইতে পারিলাম।” 
হাসিতে লাগিলেন। 

শীহ্ীমায়েব সাধারণ ভক্ত-নারীমণ্ডলীর 
কথা মনে করিতে লাগিলাম। কত শত নাবী 
কত প্রকারেব দুঃখ-ছুর্দশার কাহিনী মাকে 
শুনাইতেছেন। ভাহাদের কাহাবও কাহাবও 
কত আতিশয্য ও কত বিবক্তিকর ব্যবহার | 
গোলাপ-মা, যোগেন-মা তাহাদের ব্যবহারে 
উদ্মা প্রকাশ কবিতেছেন। মায়েব কিন্ত 
বিবক্তি নাই ভ্রীশ্রীমা শাস্ত সহিষুতাব 
প্রতিমূতি। তিনি বলিতেছেন, “আহা, বলুক 
না, আমাকে ছাড়। ওব। আর কাকে বলবে? 
ভক্ত নাব'দের জদয় দ্রবীভূত হইতেছে । 
অনেককে দিযা মা কাজ করাইতেছেন। কেহ 
ঘর পবিষফ্কাব কবিতেছেন, কেহ বিছানা পাট 
কবিতেছেন, কেহ বা কাপড় চোপ৬ পাট 
করিযা রাখিতেছেন। এদের মধ্যে এমন 
অনেকে সচ্ছল ঘরেব মেযে আছেন, যাহার] 
নিজ-হাতে বাড়ীতেও এ সব কাজ করেন না। 
যোগেন-মা পবিহাস করিযা বলিতেছেন, 
এখানে কেন এলে 1 ধর্মেব কথ! শুনতে এসে 
সকলে বাজে কাজ ক'রে মারছ।, মা প্রতিবাদ 
কবিয়! উপদেশ দিলেন, “মেযেদের কখন বসে 
থাকতে নেই, যা । সব সময় কাজে নিজেদের 
ব্যস্ত রাখতে হয়। এতে মনের অনেক শাস্তি । 
আজেবাজে কথা মনে আসতে পারে না।? 
ভক্তনারীদেব কিন্ত মায়ের কাজ করিতে অপার 
আনঙ্শ। মা কাহাকেও কোন কাজ করিতে 
বলিলে তাহার। অতিশয় আনম্ব পাইতেন। 
আবও মনে হইল কত ক্কপা, কত দীক্ষা, কত 
প্রদাদ ও কত আশীর্বাদ! সমস্ত পুরানো 
কথা, কতবার কতভাবে বল হইয়াছে, কিন্ত 
আবার বলিতে, আবার শুনিতে কত 
ভাল লাগে! 


মা মু মৃছ 


পৌষ) ১৩৬৮ ] 


খড়ো-কেদারের কথা মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলাম। বাগবাজাবের কেদারপাথ খড়ের 
ব্যবসা করে। তাহাব কত ভাগ্য যে 
তাহাব জমিতে মা-জননীর এই অসামান্ 
মন্দিবের পত্তন হইল এবং আ্রীক্রীমা এখানে 
বসবাস করিতে লাগিলেন। বাগবাজব বড 
পুণ্যস্থান । এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর কতবাব কত 
স্বানে যাতায়াত কবিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমা 
কতদিন এখানে বাম করিযাছেন । 

ষ্ ও রা 

“মায়েব বাডীঃব রোযাকে বসিয়া যখন 
একান্তচিত্তে শ্রীশীমায়েব ও তাহার অগণিত 
ভক্তের কথ ভাবিতেছিলাম, তখন একটি 
মাতালের গুন্গুনানি গানে চমক ভাঙিল। 
মাতালটি 'মারেব বাড়ীর সম্মুখ দিষা চলিয়া 
গেল । পদ্মবিনোদের কথা মনে পড়িয়া গেল। 
এইক্সপ গভীর বাত্রে সেই মগ্যপায়ী পদ্মবিনোদ 
এই ভবেই এই গলি দ্িষা যাইত এবং 
“মায়ের বাড়ী সামলে আসির| আকুলকণে 
গাছিত £ 
উঠে! গো ককণামবী, খোল গে! কুটিরদ্বার, 
আধাবে হেরিতে নাবিঃ হদি কাদে অনিবাব। 
তারস্বরে ডাঁকিতেছি ভাব] তোমায় কতবার, 
সস্তানে রাখি বাহিরে সুখে আছ অস্তঃপুরে | 
দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার ? 


তাহার এই ব্যবহাবে পুজ্যপাদ শর” 
মহারাজ চাপা ভৎপনায় তাহাকে নিরম্ত 
করিতে চাহিতেন। তাহার শঙ্কা হইত যে, 
এই অসময়ে সঙ্গীতে মায়েব নিদ্রাভঙ্গ হইবে। 
জ্যক্ত পল্মবিনোদ একইভাবে গান গাহিয়! 
যাইত । একদিন অীষ্ীমা খু করিয়া জালালার 
পাখিটি খুলিলেন। জানালা খোলার শঙল 
₹ওয়] মাত্র পল্পবিনোদ জগজ্জননীর দর্শন পাইয়া 


মানসলোকে জিশ্রীধায়ের বাড়ী, 


৬ 


আকুল হইয! রাস্তায় মাথ! ঠুকিয়। গড়াগড়ি 
দিয1 প্রণাম করিয়া চলিয়া! গেল । 

মনে হইল--এখন সেই মাতাল পদ্সবিনোদ 
নাই, কিন্তু অগ্ত মাতাল এখনও মায়ের বাড়ীর 
সম্মুখ দিযা গান করিতে করিতে যায়। 
একাস্তমনে কান পাতিয়া বসিয়া! রহিলাম। 
আর কি কেহ এখম এরূপ জানাল! 
থুলিযা মাতালকে দেখা! দিবে? আবার কি 
জানাল! খোলাব সেইরূপ আওয়াজ হইবে? 
আবাব কি সেইব্দপ মছপায়ী রাস্তায় মাথা 
ঠৃকিয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম জানাইবে? 
ভক্ত পন্মবিনোদের মতে! মাতোয়ার1 না হইলে 
কি কবিযাই বাসেই কপাপাওয়া যায়? 

ধর ০ রঃ 

বস্তিতে একটি গণ্ডগোল হইতেছে । মনে 
হয, কোন লম্পট স্বামী অধিক রাত্রে বাড়ী 
ফিনিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে । অনেক লোক 
উঠিয়া পড়িযাছে। মনে ক্রোধ হইল। এমন 
পবিবেশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় বিরক্তি বোধ 
কবিলাম। বন্তিব মধ্যে গিষা সেই লম্পট 
লোকটিকে তিবস্কার করিলাম। “মায়ের 
বাড়ী'র এত কাছে থাকিয়া তাহাদের এইক্প 
ব্যবহার অতিশয় লজ্জাজনক, এই কথ! 
বলিয়া! তাহাদের লজ্জা দিলাম । একটি 
পাহারাওয়াল! আসিয়! পড়িল। সে লোকটিকে 
দ্রীলোকের উপর অত্যাচার কবিবার অপরাধে 
থানায় লইয়| যাইতে চায়। স্ত্রীলোকটি করুণ 
মিনতি করিতে লাগিল এবং পরে যেন বিরক্ত 
হইয়া সকলকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। 
তাহার মতে- ইহা নিছক স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া । 
তাহার ম্বামী তাহাকে আঘাত করে নাই। 
পাহারাওয়ালাটিকে ইঙ্গিতে নিবৃত্ত করিয়। ঘন্তি 
হইতে বাহিরে আমদ্লাম। 

মনে হইল ঠিক এইরূপই ঘটল! ঘটিয়াছিল 


৬৮ 


'মায়ের বাড়ী'র সম্মুখে এই বস্তিটারই কোশ 
এক ঘরে । এইরূপ একটি স্বামী এমনই একদিন 
রাত্রে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিতেছিল। 
স্ত্রীলোকটির ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া করুণাময়ী 
ম]| গর্জাইয়া উঠিলেন, “বলি ও মিনসে, 
মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবি 1 মায়ের এইটুকু 
বলাতেই সৰ থামিঘ1 গেল, কলহ মিটিয়া গেল। 

পরিবেশ প্রায় সেইব্ূপই আছে। ঘটনাও 
প্রায় এরূপ ঘটতেছে, কিন্ত সেই মমতামধী 
“মা” কোথায় 1? মা কি আজও তাহাঁব এই 
পুণ্য বাড়ীতে বাস কবিতেছেন? ধীহাব 
অশ্নভূতি আছে, ধাহার দেখিবার মতো চক্ষু 


উদ্বোধন 
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আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, হ্যা, তিনি 
এখনও আঁছেন। তাই দেখি, মায়ের ভক্তের 
আকুল হইয়! মায়ের ঘরের দিকে লজল নয়নে 
বসিয়! আছেন। গায়ক তাহাব সমস্ত হাদয় 
দিয। তাহার ঘরের সম্মুখে বসিয়া একের পর 
এক গান গাহিযা যাইতেছেন, কেহ ব| শীবৰে 
মাকে দেখিতে্েন। ভক্তদের আসা-যাওয়া, 
তাহাদের এই বাড়ীর মধে,_-বিশেষ কবিয়া 
মায়েব ঘরেব সম্মুখে ব্যবহাব দেখিয়। 
মনে হয়, আজও যেন সেই মমতাময়ী মা 
শ্নেহমধী হইযা তাহার ঘবে মাতৃমৃতিতে 
বিরাজমান1। 


তোমার চরণে আমি 


শ্রীশাস্তশীল দাশ 


যত ব্যথ| পাই ঘন বেদনায় নয়নের জলে ভাপি, 

তত দ্রিনে দিনে নে-বেদনা সাথে তোমাব চবণে আমি । 
দেখি চেয়ে, তুমি রয়েছ দীড়াষে, 
ও ছু-টি কমল-চরণ বাড়ায়ে ১ 

ছ-নয়নে ঝরে কী করুণ! ধারা, মুখে কী মধুব হালি! 


এ জীবন ভবে যাব। দ্রিল ব্যথা, ঝবালে। নযনণ্ধার], 
মনে হয আজ কত প্রিয়জন, কত ন| বন্ধু তার1) 


আঘাতে আঘাতে নয়নেব জলে, 
এনে দিল তাব] ও-চরণতলে ; 
আমার বেদন। শতদল হয়ে ওঠে আজ উদৃভাসি। 


ভাঁব্মৃতি রবীন্দ্রনাথ 


গ্রীকৈলাসচন্দ্র কর 


সার্থকনামা রবীন্ত্রমাথ যে পুণ্যলগ্নে 
তাঁতের তথা বিশ্বের আকাশে উদ্দিত 
হয়েছিলেন, তাব শতবর্ষ-পৃতি উপলক্ষে আজ 
সমগ্র সভ্য জগৎ তার উদ্দেশে জানাচ্ছে গ্রণতি। 
ববীন্দ্রনাথের এই সর্বজনীন স্বীকৃতির মূলে তার 
যে ভাবরূপটি রয়েছে, সে সন্বন্ধেই আমি একটু 
আলোচন1 ক'রব। 

রবিব দ্যুতি যেমন কিরণমালায় প্রকাশিত, 
ববীন্দ্র-প্রতিভাও তেমনি বিবিধ ভাবধাবায় 
অভিব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী গ্রতিভাব 
অধিকারী । তিনি যেমন ছিলেন কবি, 
কথাসাহিত্যিক, নিবন্ধবাব, শাটাকার, সমা- 
লোচক ও শিল্পী, তেমন ছিলেন বিজ্ঞানপ্রিয়, 
স্দেশবৎপল ও বিশ্বপ্রেমিক। কিন্ত এই 
বিবিধ প্রকাশেব কোনলটাহ ভার সর্বজনীন 
স্বীকৃতিব মুল হেড নয, যেমন নয তার 
ব্যাবহারিক জীবন। আপাতাৃষ্টিতে ভাব 
বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রীৰ বাণী তাকে সর্ব 
মানবের প্রিয় ক'রে তুলেছে ব'লে মনে হ'তে 
পারে, বিস্ত ত! সত্য হলেও আংশিক মত্য- 
মাত্র, কারণ বিশ্বমৈত্রীব বণী আর ধারা 
প্রচার করেছেনঃ তাদের পক্ষে অহরূপ স্বীকৃতি- 
লাভ সম্ভব হয়নি। যেষন রবির অন্তঃস্থিত 
প্রচণ্ড তাপরাশি বিকীর্থ হয়ে কিরণমালা- 
দ্রপে হয়েছে জাগতিক প্রাণশক্তি হেতু, ঠিক 
তেমনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে পরম বস্তুটি 
ছিল, তাই উৎসন্ধপে বিবিধ প্রকাশের মাধ্যমে 
রয়েছে তার সর্বজনীন শ্বীকৃতির মূলে ও সেই 
পরম বস্তটি হচ্ছে তার ভাবমুতি-_তার 


গো 


বে 


দার্শনিক ও ধর্মীয় অহ্ভৃতির সমগ্তিগত ব্ূপ।- 


যে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মকে অস্বীকার 
ক'রে গর্ব বোধ কবতেন, লেই লমযে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন ধর্ষেব প্রয়োজনীয়তার কথা। এই 
ধর্ম কোন গৌড় সাম্প্রদাখিক ধর্ম নয়; ইহ! 
মানবাত্সার ধর্ম, সতা-শিব-সুন্দবের উপাসনা 

সত্যেব প্রকারভেদ নেই, কিন্ধ প্রকাশভেদ 
রয়েছে অর্থাৎ মতা এক; তা নানা রকমে 
হ'তে পারে না, কিস্ত উপলব্ধির বৈষম্য 
অহ্ুমারে তার প্রবাশে তাবতম্য ঘটতে পারে । 
যে-কবি যে-পবিমাণে সত্যের প্রকাশে সক্ষম, 
মানব-মনে তার আবেদনও ঠিক সেই মাত্াতেই 
হযে থাকে । রবীন্দ্রনাথে হযেছে সত্যের 
মহৎ প্রকাশ। “সত্য হয়েছেন তার কাছে 
“শিব ও জুন্দব” রূপে প্রতিভাত এবং তারই 
ধার] কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা উপধারায় 
ফপ্পসশ্নোডেব চাষ অলক্ষ্যে তার বিশাল রচনা- 
বলীর ভিতর দিয়ে প্রবহমান! এই সত্যাছু- 
ভূতিমূলক ধর্মই ছিল তার বিরাট ব্যক্কিত্বের 
ভিত্বি ও সেই বলে বলীয়ান হয়েই তিনি 
দ্বিধাহীন অবিকম্পিত চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে 
অগ্রমব হযেছেন জীবনের পথে, কোন অস্ঠায় 
ও অনত্যেব সঙ্গে আপন মাক'রে। সত্যে 
প্রতিষ্ঠিত থাকায় তার একটি কথাও নিজ 
বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত নয়। এমনটি ছিলেন 
বলেই বিশ্বমনের গ্রাহকযস্ত্রে উঠেছে তার 
বাণীর স্বাভাবিক অনুরণন ও তার জন্মশত- 
বাধিকী উপলক্ষে চলেছে প্রশস্ভির এক 
মহাসমারোহ । 

এই ভাবক্ধপী রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করলে 
মনে হয়ঃ তিনি ছিলেন অস্তরাত্্ীর আধ্যাত্মিক 


৬৭০ 


মহিমার এক অপরূপ প্রকাশ, কবিসত্বার 
জীবন্ত ন্ূপ। উপনিষদের খধির অন্ুভূতি, 
ভগবৎ-সাঁযুজ্য ও শান্তির ক! তিনি মানব- 
কল্যাণে প্রচার ক'বে গেছেন কবিব ভাষায় 
স্বললিত ছন্দে। 

যখন তাঁর খোকা মাকে সধায় ডেকে-- 

এলেম আমি কোথা থেকে, 

কোন্থানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?" 
তখন কি মনে হয় না যে, এ বালস্থলভ 
কৌতৃহলমাত্র নয, এর মধ্যে নিহিত বযেছে 
মানবাত্মার চিরস্তন জিজ্ঞানা--আমি কোথা 
থেকে এসেছি, আমার স্বরূপ কি? 

কবিব এই আত্মান্ঠসদ্ধানমূলক ভাবজীবনে 
ক্রমবিকাশের ধাবা স্থস্প্ই। তার অন্তরাত্ব। 
পরমাত্রীরূগী সতাকেই করেছিল জীবনেব লক্ষ্য 
“তোঁষাবেই করিয়াছি জীবনেব ফ্রুবতাবা” | 
তিনিই ছিলেন তাঁর প্রিয়তম, আর সেই 
প্রিয়তমেব প্রতীক্ষাতেই তিনি বসেছিলেন সারা 
জীবন_-দুরের পাঁনে মেলে আখি”-_'এক। 
দ্বাবের পাঁশে।” মনে ছিল তাঁর শববীর মতো 
ক্ষণে ক্ষণে অধীব জিজ্ঞানা1__ 


“তোরা শুনিনি কি, শুনিসমি 
তার পাষেব ধ্বনি, 
সেষে আদলে, আসে, আসে। 


তারপর প্রিযতমের উপস্থিতির অহ্ভূতি-_ 
“মন্দিবে মম কে আদিল রে! 
দিশি দ্বিশি গেল মিশি অমানিশি 
দুরে-দূবে 
এবং সেই অঙ্ভূতিজাত প্রসম্নতাঁর অভিব্যক্তি : 
“দিনবজনী আছেন তিনি 
আমাদের এই ঘরে, 
ভারিযুখের প্রসঙ্গতায় 
সমস্ত ঘর তরে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ -১২শ সংখ্যা 


অবশেষে প্রিয়তমের স্বরূপ উপলব্ধি ঃ 
“এই জে]াতি সমুদ্র মাঝে 
যেশতদল পদ্ম রাজে 
তারি যধূ পান করেছি 
ধন্য আমি তাই-_ 
যাবার দিনে এই কথাটি 
জানিয়ে ষেন যাই ।” 
কবিব প্রিয়তম তার কাছে প্রতিভাত 
হয়েছেন প্রেমমষক্নপে-- 

“প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে। 
প্লাবিত করিয| নিখিল ছ্যুলোঁক ভূলোকে 1 
আব যিনি প্রেমমা, তিনিই কল্যাণস্বরূপ ১ তাই 
এখন 'সত্যম্‌, তার কাছে 'শিবম্‌' বা মঙ্গলময-_- 

“নত্যযজল প্রেমমঘ তুমি, 
্রবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে ।' 
আর মঙ্গলমযের কাছে তব প্রার্থনা £ 
“অস্তব মম বিকশিত করো অস্তবতর ছে। 
মঙ্গল করো, নিবলস নিঃসংশষ করবো! হে। 


ইংবেজ কবি কীটুস্‌ (1099) বলেছেন, 
14 01020601 79716% 19 8 10 192 6৮০1” 
অর্থাৎ তাহাই যথার্থ ছুন্দব, যাহা চিরস্তন 


আনন্দের উতৎ্ন। স্থন্দব ব'লে প্রতীযমান বস্তু- 
নিচষের আত্যত্তিক বিশ্লেষণে কবি জেনেছেন 
যে, একমাত্র সেই অতীন্দ্িয় সত্ভাই--“সত্যম্‌ 
শিবম্যই শাশ্বত আনন্দের আকর। তাই 
“সত্যম শিবম্‌” হয়েছেন তার কাছে “হুম্মবমূ+। 
এখন তার অনুভূতিতে ভীষণের মধ্যেও হুল্দবের 
প্রকাশ, বজ্নির্থোষেও তার বাশির হুর 
ধবনিত-- 
“বজে তোমার বাজে বাশি 
সেকি সহজ গান।, 


এই নুজ্জবের সাযুজ্যলাতে তিনি ধন্য-_ 
'এই লভিতু সঙ্গ তব হুন্দর হে হুশ্দর। 
পুপ্য হ”ল অজ ময়, হস্ত হ'ল অন্তর |, 


পৌধ, ১৩৬৮ ] 


কবি এখন তার প্রিষ্তমকে জেনেছেন 
সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্ঠরূপে এবং এই জানাব 
শ্ৃভিজ্ঞত। থেকে গেয়েছেন_ 
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, 
নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডবঃ 
সবাবে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ 
দেখা যেন সদ! পাই। 
দূবকে কবিলে নিকট বন্ধু, 
পবকে করিলে ভাই ।” 
তাই এখন জগতেব কেহই তাব পব নয়, সবাই 
কাব আপন। এই জন্তই বিশেষ কবে ছুর্গত 
উত্পীড়িত সবহাবাদের প্রতি তার অকৃত্রিম 
সহানুভূতি, অন্তায ও অপত্যেব বিকদ্ধে তার 
সাহসিক অভিযান । তাব দেশপ্রেম ও বিশ্ব 
প্রেমের ভিত্তিভূমিও এইখানে | এই দার্শনিক 
উপলব্ধি যেমন তাব দেশপ্রেমে কবেছিল 
আবেগের সঞ্চার, তেমনি তাকে কল্পনাবিলাসী 
কবি থেকে কর্মযোগীতে পবিণত ক'বে তার 
বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নকে, পৃথিবীর সামখিক রূপের 
কল্পনাকে কবেছিল বিশ্বভারতীব বাশুবরূপে 
ন্ূপায়িত, যাব শিক্ষায় ও প্রেরণা একদিন না 
একদিন বিশ্বের জাতিসমূহ এই ভারততীর্থে 
মিলিত হয-_ 
“দিবে আব নিবে, মিলাবে মিলিবে 
যাবে লা ফিবে, 
এই তাবতের মহামানবের 
সাগরতীবে ।' 
এন্সপে মানবপ্রেমে উদ্বদ্ধ হয়েই তিনি 
খাতে মাঙ্গষের সকল প্রচেষ্টা কল)াণমুখী হয় 
ও মানবাত্বীর ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত 
থাকে, সেই উদ্দেশ্টে শিক্ষাব্যবস্থার প্রক্কৃতি নির্ণয় 
কবে বলেছেন £ শিক্ষা! হবে এমন জিনিস, যার 
দ্বার মাহষ আপন সমাজে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত 


দেখতে পাবে, হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি, 


ভাবমূর্তি রবীন্দ্রনাথ 


৬৭১ 


এবং মৃত যুগের আবর্জনা-রাশি দূর করতে 
পারবে, এবং জড় বিধিকে প্রাধান্ত না দিয়ে 
জাগ্রত বিধাতাকে স্বীকার ক'রে চলতে 
শিখবে ।__এই উপলক্ষে তিনি উল্লেখ করেছেন 
আকাজ্জার দারিদ্র্যের কথা। বিশেষ ক'রে 
তিনি ভাব স্বদেশবামীদের সম্বন্ধে ছুঃখ ক'রে 
বলেছেন: এরা ক্ষুদ্র লক্ষ্য নিয়ে বড় করে 
চাইতেও শিখলে না। অন্ত দারিদ্র্যের লজ্জা 
নেই, কাবণ তাহ! বাহিরের , কিন্ত আকাজ্ার 
দারিদ্র্যের মতো লজ্জার কথা মান্ষের পক্ষে 
আব নেই, কাধণ এ দাবিদ্র্য আত্মার | 

প্রেমবিহ্বল কবিব মনে প্রিযতষের প্রতি 
মান-অভিমান নেই। প্রিষতম তার সম্মুখ থেকে 
কেবলই মবে যাচ্ছেন, কিন্ত কবির বিশ্বাস অটল: 

“এ যে তব দয়] জানি জানি হায়, 

নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়, 

পুর্ণ করিয়া লবে এ জীবন 

তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে 
আধা-ইচ্ছাব সঙ্কট হতে 
বাঁচায়ে মোরে।? 

প্রেমেব পথে নিজেব অভিজ্ঞতা বর্ণন1- 
প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়তমকে উদ্দেশ কঃরে 
বলছেন, হে প্রিয়, যে তোমার প্রেমের 
আস্বাদ পেয়েছে__ 
“ন থাকে তার মান-অভিমান লঙ্জ। সরম ভয়, 
একলা তুমি সমস্ত তাঁর বিশ্বভুবনময় |; 

আমাদের মধ্যে ছুটি আপাতবিরোধী মত- 
বাদ প্রচলিত রয়েছে । তাদের একটি ভগবৎ- 
কপার ও অপরটি কর্ষফলের প্রভাব সন্বন্বে। 
কেহ কেহ--বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব ভক্তগণ 
বিশ্বাস কবেন যে, ভগবতকপায় মাহুষ কর্ম- 
ফলের প্রভাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। 
আবার কেহ কেহ--বিশেষতঃ বৌদ্ধমতা বলদ্থি- 
গণ, এই দৃঢ়মত পোষণ করেন যে, কর্মফল 


৬৭২ 


অমোঘ ১ মাহ্ৃষের বর্তমান তার প্রাক্তন 
কর্মের ও ভবিষ্যৎ তার বর্তমান কর্মের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত, এর অন্তথা! হওয়ার জে নেই। 
ববীন্ত্রনাথের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আমর! 
দেখতে পাই, এই ছুই মতবাদের এক সুন্দর 
সামগ্জন্য | তার প্রিয়তম তার প্রতি ককণা- 
বশতঃ ম্বীয় নিয়মেব বাজত্বে অনিয়মের 
অবতারণা ক'রে যুক্তিহীন খামখেযালির 
পরিচয় দিনঃ এ তাব অভিপ্রেত নয। কৃতকর্মের 
অনিবার্য ফলে দুঃখ তাপ-বিপদ যা-ই আসম্মুক 
ন1 কেন, তার হাত থেকে নিদ্ধতিশ্লাভেব জন্য, 
কর্মধলের অমোঘ প্রবাহকে প্রতিহত কবার 
জন্ত, তিনি প্রিয়তমেব কাছে কৃপাপ্রাথী নন। 
শুধু ছুঃখ-তাপ-বিপদকে সহ করাব, জয করার 
শক্তি যেন তান থাকে প্রিয়তমেব কাছে 
এইটুকুমাত্র ভাব প্রার্থনা 
“বিপদে মোবে বক্ষা কবে। 
এ নহে মোর প্রার্থনা 
বিপদে আমি না যেন কবি ভয। 
আমাবে তুমি করিবে ত্রাণ 
এ নহে মোর প্রার্থন।, 
তবিতে পারি শকতি ঘেন ধয।' 
কৃতকর্মে অনিবার্ধ ফলে ছুঃখ-তাপ- 
বিপদেব জলস্ত কটাহে দগ্ধ হওয়াকে কবি তার 
প্রিয়তমের নিষ্ঠুর আশীর্বাদ-রূপে গ্রহণ কবে 
বালছেন ং 
“এই করেছ ভালো|, নিঠুর 
এই কবেছ ভালে] । 
এমনি ক'বে হাদয়ে মোর 
তীব্র দহন জালে] । 
আমার এ ধুপ নাপোড়ালে 
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, 
আমার এ দীপ না! লালে 
দেয় ন কিছুই আলো1।+ 


উত্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


আঘাতেব মাঝেও কবি এখন তার 
প্রিয়তমের মঙ্গল হস্তে পরশ অন্থভব ক'রে 
পুলকিত হন-- 

«খন থাকে অচেতনে এচিত্ত আমাব, 

আঘাত সেযে পরশ তব, মেই তো পুরস্কাব। 

কবি তাৰ আধ্যাত্বিকতাব আলোকে 
উপলব্ধি কবেছেন প্রীরামকৃষ্জ-বণিত 'পাঁকা 
আমি' ও “কাচা আমি”ব কথা। “পাকা আমি; 
তার পবমদেবতাব উপব নির্ভবশীল , কাজেই 
মে উদ্বাব, ফলনিনপেক্ষ ও প্রচণ্ড পুরুষকার 
সম্পন্ন হমে কর্ম কবে যয় কর্তব্য-বোধে; 
পরিপাম_ মিলন ওমুক্তি। আন “কাচা আমি? 
অহমিকাব মাদকতায় পরমদেবতা থেকে 
বিচ্যুত, সুতরাং সে আত্মপর্বস্ব, ফলাসক্ত ও 
নিজেব ক্ষুদ্র শক্তিতে মত্ত হযে চলে জীবনপথে , 
পবিঘাম--বিচ্ছেদ ও বন্ধন । তাই প্রিয়তমের 
সঙ্গে মিলনেব ও সংসাবাবর্তেব ঘুবপাক থেকে 
মুক্তিলাভেষ জগ্য কাচ1 আমি'কে পাকা আমি?- 
তে পবিণত কবতে কবির দীর্ঘ ও একাগ্র সাধন! 
এবং প্রিষতমেব কাছে একান্ত আত্মনিবেদন | 

শেষে দ্বেতভাতবব-ভক্ত ভগবাঁন-সম্পর্কের 
চবম অবস্থা নিজে মধ্যে প্রিয়তমেব প্রকাশ- 

“সীমার মাঝে অলীম তুমি 

বাজাও আপন স্থুর। 
আমাব মধ্যে তোমার প্রকাশ 
তাই এত মধুর 1, 

তাবযূতি রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! থেকে আমব। দেখতে পাই, তার 
মধ্যে ঘটেছিল জ্ঞান ও প্রেমেব অপুর্ব সমাবেশ 
_-যেন তার শুভ্রজীব্নবলাকা। জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে 
ও প্রেমেব পক্ষপুটে ভব ক'বে উড়ে চলেছে 
অনস্ত আকাশে_দূব হ'তে দুবেঃ ক্রমে তা 
মিলিষে গেল কৃঞ্কমেঘের কোলে অন্তবাণ-রক্ু 
দিগন্তে। 


শব্দীপরোক্ষবাদ 


স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 


আজ বহু বৎসরের কথা। পুণ্যতোয়] 
নর্্দাতীরে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ কবিতে করিতে 
একটি বৃক্ষসংলগ্ন কাষ্ঠফলক দৃষ্টিগোচর হইল। 
তাহাতে হিন্দীভাষাতে যাহ]! বিজ্ঞাপিত ছিল, 
তাহার মর্ম এই £ পাচ মিনিটের মধ্যে 
ব্রহ্গজ্ঞান। এই জ্ুযোগ পরিত্যাগ কব! বাঞ্ছনীয় 
নহে।--কৌতুহল হইল। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত 
এই সংসারবন্ধন ব্র্গাত্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে 
নিবৃত্ত হয় না । ইহাই শাস্ত্র ও আচার্ধগণের 
বাণী। সেই ব্রঙ্গাত্ববিজ্ঞান যদি মাত্র পাঁচ 
মিনিটে লব্ধ হয, কোন মুর্খেব পক্ষেই সেই 
সুযোগ পবিত্যাজ্য নহে। উক্ত কাষ্ঠ- 
ঘলক-নিদিষ্ট জঙগলীকীর্ণ একটি সন্কীর্ণ পার্বত্য 
পথে ধাঁবে ধীবে অগ্রসব হইলাম। কিয়ন্দ্‌রে 
এক কুটারে জনৈক সন্র্যানীকে উপবিষ্ট দেখিয়া 
উক্ত বিজ্ঞপ্তির কথ! জিজ্ঞাসা করিলাম । 
তিনিই বিজ্ঞপ্তিকর্তী জানিয়। পাহনয়ে ব্রঙ্গাত্ব- 
বি্যাগ্রহণাঙ্গভূত কিঞ্চিৎ পূর্বাহৃষ্টের কৃত্য 
সমাপনাস্তে তিনি “তত্বমসি” (তুমিই ক্ষত্বরূপ ), 
এই মহাবাক্যেব উপদেশ করিলেন । জিজ্ঞাঙ্থ্‌ 
আমার দংসারবন্ধন কিন্ত ছিন্ন হইল না, পুনঃ 
পুনঃ সংশয় ও জিজ্ঞাসার বিরাম হইল না। 
তিনি উপনিষদুক্ত নান। পদ্ধতি অবলঘনে পুনঃ 
পুনঃ “তত্ধমসি” মহাঁবাক্যের উপদেশ ববিলেন। 
তথাকথিত শিষ্ের সংসারবন্ধন কিন্তু বা পৃর্বং' 
থাকিয়াই গেল। তখন সেই গুরুজী বললেন, 
'বেদে এর চেয়ে বেশী কিছু নাই, তুমি মহ! 
হতভাগ্য, দূর হও এখান থেকে । শিষ্টের 
অত্যা লা চলিয়। গিয়া উপায্বাস্তর ছিল ন1। 

৪ 


ভাবিতে লাঁগিলাম, সত্যই তো, উপনিধদে 
ততৃমপি' ইতাদি মহ্াবাক্যোপদেশের কথাই 
আছে। বহুবার তাহ] শুনিযাছি, আলোচনাও 
করিয়াছি। জ্ঞানোৎপত্তি হইতেছে না কেন? 
অপব এক সময়ের কথা, উত্তর ভারতে 
বিনা-ভাডায় রেল-ভ্রমণকারী জনৈক ভেকধারী 
ব্যাক্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহা তে! আপনার 
চুরি, চুবি করেন কেন? আপনার স্যায় ব্যক্তির 
ইঠ1 উচিত নহে ।? তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইলাষ 
চুবি কেশ হইবো? আমি “তত্বমলি? 
উপদেশ লাভ কবিযাছি।--অর্থবোধে অসমর্থ 
বিবিতবদন আমার অবস্থাদৃষ্টে তিনি 
বলিলেন, “তুমি তো৷ মহামূর্খ হে, আবার 
গেরুয়াও পরেছ দেখছি, “তত্বমমি বাক্যের 
অর্থটাও জানে! আমি অপামর্থ্য 
অঙ্গীকার করিয়া বিনা-ভাড়াকস ভ্রমণ ও 
তত্বমসি' বাক্যে মধ্যে মন্ন্ধ কি, জিজ্ঞাস! 
করিলাম। তছৃত্বরে তিনি বলিলেন ঃ 
“তত্বমসি” শ্রবণ করিলে “অহং ব্রহ্মাশ্মি (আমি 
্রক্গষর্ূপ )- এই জ্ঞান হয়। আর জানো তে! 
্রন্মবস্ত সর্বাস্বক | স্বতরাং আমি যদি ব্রন্গত্বন্ধপই 
হইলাম, রেলগাড়ী কি আমা হইতে ভিন্ন? 
স্থতরাং ভাড়া কে দিবে, কাহাকে দিবে এবং 
কেন দিবে? অগত্যা মূর্ধতা অঙ্গীকারকারী 
আমার বিবৃত বদন বিবৃততর হইয়া পড়িল! 
আবার ছুইজন প্রসিদ্ধ দিকৃপালসদৃশ 
বিদ্বান্বর্তৃক ব্যাখ্যাত ও দম্পাদ্দিত এক গীতা- 
গ্রদ্থে দেখিলাম, 'তত্বমলি শ্রবণ করিতে করিতে 
ভীব ও ব্র্দেব এক্যজ্ঞান উদ্দিত হয়ঃ তাহার 


মা? 


৬৭৪ 


ফলে অশেষ দুঃখের কারণস্বক্ধপ অবিগ্যার 
নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি । বুঝিলাম না, তাহাদের 
বক্তব্য কি। কেহ যদি গ্রামোফোনে ব্যবস্থ! 
করিয়া! অনবরত “তত্বমসি? শ্রবণ করিতে থাকে, 
তাহার ব্রক্গাত্মববিজ্ঞানের উদয় হইবে কি? এই 
জিজ্ঞাসার উত্তর কি? লোককল্যাণকারিণী 
অপৌরুষেয় শ্রুতি অভ্রান্ত সত্যই উপদেশ 
করিতেছেন, “তরতি শোকম্‌ আত্মবিৎ (ছাঃ 
৭1১1৩), “তত্বমসি শ্বেতকেতো' (ছাঃ ৬৮৭) 
ইত্যাদি । আমর! সকলেই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 
মহাবাক্য শ্রবণ কবিতেছি, অবিদ্যার 
উচ্ছেদ তো হইতেছেই ন"ঃ উপরস্ত সমাজে 
উপরিউক্ত অপদিদ্ধাস্ত ও অপব্যবহার পরিদৃষ্ট 
হইতেছে। উক্ত শ্রতিবাক্যসকলের তাৎপর্যই 
যেন লোকমধ্যে অনির্ণাত অবস্থ/য থাকিয়! 
যাইতেছে। সেইহেতু উক্ত বিষয়াবলম্বনে 
আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। বিষযটি অত্যন্ত ছুক্দহ, কতটা 
কৃতকার্য হইব, জানি না। 


শকাপরোক্ষবাদ কাহাকে বলে? 


“তত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের 
অনস্তর পদপদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির “অহং ব্রহ্মাশ্মি” 
এই জ্ঞানের উদয় হয়, ইহারই নাম ব্রঙ্গাত্ব- 
বিজ্ঞান, ইহাই জীবের সংলাববন্ধন নি:শেষে 
ধবংস করে, ইহাই ভগবতী শ্রুতির সিদ্ধাস্ত। 
শবশ্রবণ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানেব উৎপত্তি হয় 
বলিয়! এই নতবাদকে বল! হয় “শবাপরোক্ষ- 
বাদ?। উত্তরমীমাংসা-ভাষ্াকার পুজ্যপাদ 
আচার্য শঙ্কর ও তাহার শিষ্গণ এই মতবাদই 
প্রচাব করিয়াছেন। ইহার বিরোধী আরও 
কয়েকটি মতবাদ আছে। তম্মধ্যে “মনোই- 
পরোক্ষবাদ” অন্ততম। ইহ1 উত্তরমীমাংসার 
“ভামতী” নামক টাকার রচয়িত। পুজ্যপাদ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ---১২শ সংখ্য 


বাচস্পতি মিশ্র এবং তাহার অহ্গামিগণের 
মতবাদ । বোধশৌকর্ষেব জঙ্য শব্দাপরোক্ষ- 
বাঁদের বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই 
যনোহপরোক্ষবাদ বিষয়ে কিঞিৎ আলোচনার 
আবশ্যকতা আছে, প্রথমে তাহাই করিতেছি । 


মনোহপরোন্ষবাদ 


নিষ্ষামকর্ম- ও তপস্যাদি-ধলে যাহাদের চিত্ত 
শুদ্ধ হইয়াছে ও অবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, 
স্প্রাবস্থাতেও তাহাদেব সর্বাত্মভাবের উপলব্ধি 
হইয়] থাকে , শ্রুতি (বুঃ ৪1৩ ২০) ইহাই বলেন, 
যথ।£ “অহমেব ইদং সর্বম অশ্মি ইতি মন্ততে। 
_-স্বপ্রকাঁঁল মনোব্যতিবিভ্ত কোন ইন্দ্রিয় 
বিদ্ধমান থাকে না। “তত্বমসি” ইত্যাদি 
মহাবাক্য শ্রবণেব সম্ভাবনাও তৎ্কালে নাই। 
অথচ নর্বাত্বভাবেব অন্থভুতি হয। এতদ্বাব! 
ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, মনই ব্রক্গাত্ব- 
সাক্সণাৎক।বের হেতু, “তত্বমন্তাদি শব্দ নহে। 


'দৃশ্/তে তু অগ্রায়! বৃদ্ধ্যা” ৬ কঠি ১৩।১৯), 
'যন্মনস1 ন মন্তে” (কেন ১৬), প্রাপ্য 
মনসা] সহ? (তৈ: ২1৯) ইত্যাদি বাক্যসকল 
পর্যালোচনা! করিলে শুদ্ধ সংস্কত ও একাগ্র 
মনই ব্রন্ষাত্ববিজ্ঞানেব করণ, অশুদ্ধ অসংস্কৃত ও 
বিক্ষিপ্ত মন নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। কিন্ত 
মনকে একাগ্র সংস্কৃত ও শুদ্ধ করিবার উপায় 
কি? শ্রুতি বলেন £ গতমেতং বেদাহুবচনেন 
ব্রাহ্মণ: বিবিপিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপস৷ 
অনাশকেন” (বৃঃ 8181২ )-_নিফাম কর্ম, দান ও 
তপস্থ। প্রভৃতির দ্বার! মন শুদ্ধ হয় ও ব্রহ্গবস্তকে 
ধারণ! করিবার যোগ্যত। লাভ করে । আবার 
'শ্রোতব্যে! মন্তব্যে! নিদিধ্যা সিতব্য১'(বৃঃ২1৪18), 
“তং পশ্ঠতি নিফলং ধ্যায়মানং, (মুঃ ৩১২) 
ইত্যাদি শ্রুতি হইতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন 


পৌষ, ১৩৬৮ ] 


(ধ্যান) যে মনকে মংস্কৃত ও একাথ্র করিবার 
উপায়, ইহাও অবগত হওয়া যায়। এই শ্রবণ 
মনন ও ধ্যানের মধ্যে ধ্যানই ব্রহ্মপাক্ষাৎকারের 
অন্তরঙ্গ কারণ। প্রথমে শাস্ত্র ও আচার্য হইতে 
ব্রহ্ষ-বিষয়ে শ্রবণ করিতে হয়। অতংপর 
যাহা শুনিলাম, তাহ] যুক্তিসঙ্গত কি না” এই 
প্রকার সন্দেহে নিরসনের জন্য হয় মননের 
(বিচারেব) প্রবৃত্বি। আব মননের দ্বার! 
বিচার্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হুইলেই 
তত্বষয়ে ধ্যানের প্রবৃত্তি উদিত হয়। অনস্তর 
সাধক অনন্ব্যাপাব হইয়া ধ্যানেই নিবিষ্ট 
থাকেন । অপরোক্ষ যে তং পদার্থ (জীব- 
চৈতন্ত ), তাহাব দেহেন্দ্রি়্াদি ওপাধিক 
অংশকে ব্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ তাহাতে 
আত্বাভিমান ত্যাগ কবিষা শুদ্ধ ভীবচৈতন্তেব 
সহিত নিরুপাধিক “তৎপদার্থের (শুদ্ধ ব্রহ্ম বস্তব) 
সহিত অভিন্রভাবে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন 
চিন্তনই সেই ধ্যান। এই প্রকাব ধ্যানপ্রভাবে 
সাধকের মনে অভং ত্রঙ্গাশ্ি” এই প্রকাঁর 
অবিষ্ভাধ্বংসী অপবোক্ষ-ক্রক্গাত্ববিজ্ঞানেব উদষ 
হয়। শ্রুতি তাহাই বলেনঃ “তে ধ্যানযোগাহ- 
গতা অপশ্ন্‌ দেবাত্মশক্কিং শ্বগুণৈঃ নিগুঢ়াম্‌? 
(শ্বেঃ ১৩) ইত্যাদি। এইব্পে দেখা গেল, 
শ্রংণ মনন ও ধ্যান ব্রক্গাত্ববিজ্ঞানেব কারণ, 
কিন্ত করণ১ নহে। ব্যাপারস্থানীয় সেই শ্রবণ 
মনন ও ধ্যান দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ ও একাগ্র মনই 
অপরোক্ষ-ক্রদ্ষাত্ববিজ্ঞানের প্রতি করণ। এ 
যে মতবাদ, ইহাই মনোছপরোক্ষবাদ। 


১ কাঠছেদনের প্রতি কুঠার ও কুঠাহের উদ্ভধষন 
নিপতন (উঠ! ও নাম!) সকলই কারণ। এই কারণ- 
সকলের মধ্যে কৃঠারের উদ্তমন ও (মপতনকে ব্যাপার এবং 
কুঠারকে "করণ' বলা হয়, যেহেতু তাহাই ক্ষার্টছেদনের 
হাবতীয় ক্ষারণসকলের মধ্যে অসাধারণ কারণ। 


শবাপরোক্ষবাদ 


৬৭৫ 


মনোহপরোক্ষবাদে যু 


ইহার] বলেন, “তত্বমন্তাদি মহাবাক্য 
অপরোক্ষ-ব্রদ্ধাত্ব জ্ঞানের করণ নহে, যেহেতু 
শক সর্বত্রই পবোক্ষজ্ঞানের জনক। শ্রুতিও 
বলেন, যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা 
সহ? (তৈ£২।৯), স্বতরাং অসংস্কৃত ও একাগ্রতা - 
হীন মনের ভ্তায় বাণী, অর্থাৎ “তত্বমন্ত[+দি 
বাক্যও ত্রগত্ববিজ্ঞানের করণ নহে । আর এক 
কথা, শব্দ হইতে অপবোক্ষজ্ঞান স্বীকাব করিলে 
মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়া যাইবে, 
কাবণ শ্রবণেক্স ফলেই অপরো ক্ষ-ব্রক্মাত্ববিজ্ঞানের 
উৎ্পত্তি হইলে সেই বিষয়ে “অসভভাবনা, 
ও “ঁবপরীত ভাবনা" উদযের কোন প্রকার 
সপ্তাবনানা থাকায় মনন ও নিদিধ্যাসলে 
(ধ্যানে ) কাহারও প্রবৃত্তিই হইবে না। যদি 
বলা হয, মন ব্রঙ্গাত্ববিজ্ঞানের করণ হইলে 
এপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামিঃ (বুঃ ৩৯২৬) 
ইত্যাদি শ্রতি-প্রতিপাদিত ব্র্মের উপনিষৎ- 
প্রতিপাগ্যত্র ব্যাঘাত হইবে। তদুত্বরে ইহারা 
বলেন, এরঠিনিরপেক্ষভাবে যদি মনের প্রবৃত্তি 
হইত, তাহ হুইলেই উক্ত বিবোধ হুইত। 
তাহ! কিন্তু হয় না, কারণ উপনিষত্শ্রবণ-জগ্ত 
জ্ঞানের অনস্তর ব্রহ্গাত্মবিজ্ঞানের নিমিত্ত মনলা- 


২ অসন্ভাবনা- ইহা দুই প্রকার, প্রমাপবিষয়ক ও 
প্রমেগবিকয়ক | তশ্মধ্োে অরবণের ম্বার। প্রমাণ য়ক 
অদ্ভ্তাবনাদোষ নিরাকৃত হয়। প্রমাণ-শন্দে বেদান্ত 
(উপনিবৎ) ঠাহগীর | উপশ্ষিন্বাকসকল অগ্থিতীয় ত্রক্ষকে 
অথবা অন্য কিছুকে প্রতিপাদন করে--এই প্রকার যে 
সন্দেহ, তাহাই প্রমাপবিবয়ক অসস্ভাবন| | মননের দ্বারা 
প্রমেঘ়ুবিষয়ক্ক অসন্ভাবলা নিরাকৃত হয়। ভীব ও জ্রঙ্গের 
ভেদহ সভ্য অথবা অভিন্ভ*াই সত্য_এই প্রকার যে সন্দেহ, 
তাহাই গ্রমেরবিযয়ক অঙভ্ভাবন!। লিদিধ্যাসনের ছ্বাযা 
বিপরীত ভাবনা নিরাকৃত হয়, এবং চিত্ত একাগ্র হইয়! হুক্্র 
অর্থ নির্ধারণে ও ধারণে সমর্থ হয়। গেহাদি সত্য পদার্থ, 
জীব ও প্রন্মের ভেদও সতা--এই প্রকার জ্ঞানফেই বলে 
বিপরীত ভাবমা। ইহ! ত্রঙ্ষায্সবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক | 


ডি 


দিতে প্রবৃত্তি হয়, সেইহেডু তাহার। উপনিষদ্বপ- 
জীবী হওয়ায় ব্রদ্দের উপনিষৎ-প্রতপাদ্ত্তের 
কোন ব্যাঘাত হয় না। অতএব কোনপ্রকার 
অসঙ্গতি না৷ থাকায় শ্রবণ-মনন- ও নিদিধ্যাসন- 
সংস্কৃত মনই অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্সবিজ্ঞানের কবণ, 
ইহাই সিদ্ধ হয। 


শন্দাপরোন্দবাদ 


শবখাপবোক্ষবাদিগণ বলেনঃ মন ব্রঙ্গাত্ব- 
বিজ্ঞানের করণ হইতে পাবে না, যেহেতু অন্ত" 
ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষভাবে বর্তমানকালীন কোন 
পদার্থের গ্রহণ-সামর্থ্য তাহাব নাই। ব্রঙ্গবস্ত 
সদাই বর্তমান ও অতীন্ট্রিয়, আুতবাং মনের দ্বাবা 
তিনি কি প্রকাবে গৃহীত হইবেন ? অন্ত-ইন্্ি- 
নিরপেক্ষভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের 
গ্রহণ-পামণ্থ্য মনের আছে বটে, স্বগতাদিভেঙ- 
বিহীন নিত্য ব্রহ্গবস্ত কিন্ত অতীত ও অনাগত 
নহেন, ওতপ্রোতভাবে সদাই বর্তমান, “স 
এবাছ্য স উশ্বঃ? (কঠ২।১।১৩)। এভাদৃশ 
ব্রহ্মবস্তরকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই মনেব 
নাই। “তং তু ওপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি? 
(বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রতি হইতে বিস্ত ব্রহ্ম 
একমাত্র উপনিধদৃগম্য, ইহ! অবগত হওয়া 
যায়। ম্থুতরাং উপনিষদে বদ্ত “তদ্ভূমলি, 
(ছাঃ ৬।৮|৭) প্রভৃপ্তি শব্দই (মহাবাব্যই) 
অপবোক্ষ-ব্রহ্গাত্ববিজ্ঞান্বে প্রতি কবণ, মন্‌ উক্ত 
শব্দন্ধূপ প্রমাণের সহকারী মাত্র, ইহাই স্বীকার 
কবিতে হইবে । 

শব্দাগরোক্ষবাদে যুক্তি 


এই বিষয়ে যুক্তি এই--প্রমাণস্ত প্রমেয়াব- 
শমং প্রতি অব্যবধানাৎ 'বিববণাচার্য)-- প্রমাণ 
প্রযুক্ত ছইলে প্রমেষ পদার্থের অবগতিতে বিলম্ব 
হয় না, ইহ! অহ্ভবসিদ্ধ। যেমন ঘটের সহিত 
চক্ষুরিষ্ত্রিয়ন্বারে ঘটদেশগত ঘটাকারা বৃত্তির 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ ঘটজ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়, তাহাতে বিল হয় না। শব্দপ্রমাণ- 
হলেও ভঙ্রপ *শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্টশব্দাবধারণং 
প্রমেয়াবগমং প্রাত অব্যবধানেন কারণং 
ভবতি? (বিববণাচার্য )-- শক্তি ও তাৎপধ- 
বিশিষ্ট শব্দেব জ্ঞানই প্রমেয় পদার্থে অবগতিব 
প্রতি অব্যবধানে কারণ হুইয়া থাকে । যেমন 
দশমত্থমসি'-_ তুমিই দশম ব্যন্তি ইত্যাদি স্থলে 
হইয1 থাকে | এই প্রকাবেই 'তত্বমসি' ইত্যাদি 
মহাবাক্য শ্রবণের অনস্তর শবক্ধের শক্তি এবং 
তাত্পর্য বিষে অভিজ্ঞ ব্যক্কিব “অং ব্রহ্গাম্মি' 
(আমি ব্রহ্ষশ্বক্ূপ), এই অপবোক্ষ জ্ঞানের 
উদয় হয়, ইহা যুক্তিপঙ্গত। 

শা মাও পরোদ্ষজ্যানের হেতু নে, শ্থুল। বশেষে 

অপরোঙ্ষজ্ঞানেরও হেতু 

কিন্ত শব্দ তো পবোন্জ্ঞানেব হেতু । 
তছৃত্তরে ইহাবা বলেন, শব্দের ইহাই শ্বভাব 
ষে? বস্তব ব্যবহিত হইলে তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানই 
তাহ! উৎপাদন কবে, যথা--'ম্বর্গে দেবতা 
আছেন? ইত্যাদি। বিস্ত প্রমেষ পদার্থ যর্দ 
অব্যবহিত হয এবং তাহ! যদি “অসি? (হও), 
'ইহা? (এই ) প্রভৃতি শব্দের দ্বাব1! বোধিত হয়, 


তাহা হইলে তাহা অপবোক্ষজ্ঞানেরই জনক 


৩ দশজন সরল গ্রাম্য ব্যক্তি নদী গার হইয়া "আমরা 
সবলে পারে আ'য়াছি কি ন!' জানবার শস্য নিজদিগকে 
গণনা করিতে থাবে । বিস্ত নিজেকে বাদ দিয়! গণন। 
করার ভশ্য প্রতিবারই প্রতোকে দেখল মাজ্ নয় ব্যক্তি 
আছে। এক বক্তি নিমজ্জিত হইয়াছে ভাবিয়া তখন তাহার! 
শোক করিতে থাকে । একজন ক্জ্রি বাক্তি ব্যাপারটা বুঝিয়া 
তাহাদের এক৪মকে পুনরায় গণনা! করিতে ধলেন। খন 
সেই ব্যক্তি নবম পর্গ্ত গপন! করিল, তখনই তিন 
ফলিলেন_-তুমিই দশম ব্যন্তি'। এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই 
স্বীয় দশমত্ত্ব-বিষয়ে সেই ব্যক্তির অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হল 
এবং শোক্ষও নিৃত হহয়া ঘায়। 


পৌষ, ১৩৬৮ ] 


হুইপ) থাকে৪ যথা তুমিই দশম ব্যক্তি, “এই 
যে দশম ব্যক্তি”, "ইহাই তো দশম বস্ত' 
ইত্যাদি | প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রপ জীব স্বরূপতঃ 
বর্গ, স্থনরাং জীব হইতে ব্রহ্গবস্ত অভিন্ন, 
অতএব অব্যবহিত হওয়ায় “তত্বযমসি' ইত্যাদি 
জব ও ব্রন্ষের অভিন্নভাবোধক খহাবাক্য 
হইতে অহং ব্র্মান্মি' বেঃ ১।৪।১০) এইপ্রকার 
অপরোক্ষজ্ঞানেরই উদয় হইযা থাকে । “তদ্ধাস্থয 
বিজজ্ঞোৌ” (ছাঃ ৬1১৬।৩)--তত্বমসি? শ্রবণেব 
অনস্তর “আমি ব্রঙ্গ” এইরূপে জানিযাছিলেন, 
“মস: পারং দর্শয়তি? (ছাঃ ৭1২৬২), 
“আচার্ধবান পুরুষো বেদ (ছাঃ ৬1১৪|২) 
ইন্যাদি বাক্যসকলের পর্যালোচন! হইতে 
আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই 
অপরোক্ষব্রঙ্মাত্মলাক্ষাৎকাবাত্বক জ্ঞানের উদয় 
হইয1 দাধক জীবনুক্তি লাও ববেন, ইহাই 
অবগত হওয়া যায়। আচার্য শিষ্যকে 
'তত্বমন্তাদি মহাবাঁকাই উপদেশ করেন 
(ছাঃ ৬/৮1৭--৬।১৬1৩) | আুতবাৎ “তত্বমপি 
ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-ব্রক্মাত্ববিজ্ঞানেব 
করণ”, ইহাই পিদ্ধ হয়| 


শব্দ হইতে অপরোন্ষত্যান উদিত হইলেও 
গ্রতিবদ্ধকবশত£ অবিদ্যাঞ্ব'দে অদমথ 


এক্ষণে স্বভাবতই জিজ্ঞাসা হয়--“তত্বমমি? 
ইত্যাদি মহাবাক্য তো আমবা সকলেই শ্রবণ 
করতেছি, অপবোক্ষ-ব্রদ্মাত্ম বিজ্ঞানের উদয় 
তো! হইতেছে না! তদুত্ববে শব্ধাপবোক্ষবাদী 
বলেন, অপরেব না হইলেও শংন্ধব শক্তি ও 
তাৎপর্যান্দ বিষয়ে যান অভিজ্ঞ, তাহার 
অহাবাক্য শ্রবণের অনস্তরহই অপরোক্ষ-ত্রহ্গা তব 
জ্ঞানের উদয় অবশ্যই হইযা থাকে, ইহা 





& কিন্তু বন্ত অব্যবহিত হইলেও ঘদ 'অন্থি' ইত্যাদি 
শঞ্জের হবার! বোধিত হয়, খা £ »দশম ব্যক্ত আছে' 'জীব- 
ভিল্ল ব্রহ্ম আছেন" ইত্যান্দ, তাহ। হইলে শন্দ হইতে 
জঅব্াবহিত বন্ধর পরো ঙ্গন্ষতানহ হইয়। থাকে। 


শবধাপরোক্ষবাদ 


৬৭৭ 


অহ্ুভবসিদ্ধ , যেমন “তুমিই দশম ব্যক্তি" স্থলে 
হইয়। থাকে। কিন্ত তাহা হইলে সংসার- 
বন্ধনের উচ্ছেদ হয় না কেন? বলিতেছি--উঞ্ 
শোতা যদি উত্তম অধিকারী না হন, তাহার 
যদি নানাপ্রকার পাপ, অলভাবন1, বিপরীত 
ভাবনা, চিত্তের চাঞ্চল্য ও বহিমু্খতা ইত্যাদি 
প্রতিবঙ্ককপমূহ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে 
'তবমমি' প্রভৃতি শকোথ মেই অপরোক্ষজ্ঞান 
স্থিব দীপশিখার স্থায় অচঞ্চল হইতে লা পারায় 
'অবিছ্যাকে ধবল কবিতে সমর্থ হয় না। যেমন 
চঞ্চল দীপশিখাব দ্বাব! বস্তব সমকৃ প্রকাশ হয় 
লা, তদ্রপ। সেইঠেতু এই অপরোক্ষজ্ঞান যেন 
পবোক্ষই, যেন অপ্রাপ্তইৎ হইয়! পড়ে । তখন 
তাদৃশ শ্রতব্রন্গ পুরুষকে বিধেয়ঙ শ্রবণ মনন ও 
নিদ্দধ্যাসনে (ধ্যানে ) প্রবৃত্ত হইতে হয়। শাস্ত্র 
তাহাই বলেন, যথা £ 'প্রতিবন্ধকশূন্তস্ জ্ঞানং 
শ্াৎ শ্রতিমাঁবতঃ | নচেৎ মননযোগেন 
নিদিধ্যাসনতঃ পুনঃ | প্রতিবঙ্ধক্ষয়ে জ্ঞবানং 
স্বয়মেবোপজায়তে |" (শাস্তিগীতা ৩২৩২৪ )। 





৫ “বাত গ্রাৎনঙ্ জপারাঙ্গং বা ব্রহ্গজানং জাতমপি 
ভাবত এব (নশ্চ শাপরোন্নানু তবরা,লণ প্রতিষ্ঠায়। অভাবাৎ 
অপ্রাপ্তমব ভবঠি'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ| ২1২১৮ পৃঃ, 
বহমতী সংক্ষরণ । 

৬ 'বিধেয়শ্রবণ' অর্থ বিতধদ্ধারা প্রেরিত হইয়া শ্রবণ । 
কর্মী পুরুষ যেনন বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিষ্ঠা ও ধৈর্ব, 
সহকারে ধর্ামুষ্ঠাল করে, ব্রদ্গাত্রব্জঞানার্থী সাধকও ত্দ্রপ 
বিধর দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিষ্ঠা ও ধৈধসহক্চারে শ্রবণ- 
মননাদ্দির এনগঠানগ করেন। একম্বলে নিয়মবিধি, পরি- 
অ*পযাপিধি প্রস্তুতি বিষয়ে লানাপ্রকার বিচার আছে। 
আমরা তাহার অবঞ্ভারণা করিব না। তবে অনন্কর্ধা 
তইয়। স ধককে উত্ত শ্রবণাদ্দি সাধনসকলেই প্রবৃত্ত থাকিতে 
হইবে, ভহাই তাৎপর্ধ | এই শরণ তিনপ্রকার, উপশ্রুবগ, 
বি৫ধেঃশ্রধণ ও চরমশ্রুলণ | পঠদ্দপাতে ছা ঘে 'তখ্মহ্াা'দি 
শ্রদণ করে, তাহাক বাজ উপ্শ্রনণ | বিধেম়শ্রবল উপরে 
ব্যাচ হংয়াছ। খেশ্রবণের পরহ অবিজ্ঞ'ধ্বংসী নিশ্চল 
অপরোন্ষ-রঙ্ষাস্ছরবিজ্ঞানর ডদগ হয়, তাঁছাকে বলে চয়ম- 
শ্রবণ । বল! বালা ভিবুনুঞ্ছাতবন্ধ অর্ধকাপীর উপশ্রবণও 
“চরমশ্রবণ' হইতে পারে। সাধকের অবস্থানুলারে “শ্রবণ 
উক্ত ভ্রিবিধ আখ্যা লাত ধরে। 


৬৭৮ 


স্বয়মেবোপজ্ায়তে' ইহার অর্থ__শব্দমিব পেক্ষ- 
ভাষে উৎপন্ন হয়, এইন্ধপ নহে । ন্বর্যমাণ 
মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহাই 
তাৎপর্য; ইহ] পরে পরিষ্কৃত হইবে । 


্রপ্ধবিদ্তরর উৎপত্তিক্রম 


প্রতিবন্ধকযুক্ত পুরুষেব অবিদ্যাধ্বংপী ব্রন্ষাত্ম- 
বিজ্ঞানোত্পত্তির ক্রম এই--নিফামভাবে স্ব স্ব 
আশ্রমবিহিত কর্ষ অনুষ্ঠিত হইয়া পাপক্ষয় না 
হইলে কাহারও বিণ্বদিষার উৎপত্তিণ ও বিধেয় 
শ্রবণে অধিকার হয় না| উৎপন্নবিবিদ্দিন! 
নিষ্পাপ পুরুষেব শমদমাদি সাধনসকলেব 
বলে চিত্তের বিপবীত প্রবুত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয়। 
বিধেয়-আবণের দ্বার! বেদাস্তবাক্যরূপ প্রমাণগত 
অপভ্ভাবনাদোষ নিরাককৃত হব এবং শ্রবণ- 
নিয়মাধৃ্' নামক প্রতিবষ্ককনাশকাবী পুণ্য- 
বিশেষের উৎপত্তি হয় (ব্রঙ্গবিদ্যা ভরণ, ৩1৪।১৪ 
অধিঃ)| মননের দ্বাব! প্রমেয়গত অনস্ভাবনা- 
দোষ নিরাকৃত তয় এবং “তৎ, ও 'ত্বংপদার্থের 
শোধন (ঈশ্বব ও জীবের উপাধিবিনযুক্ত শুদ্ধ 
প্বর্ূপের নিকধাপণ ) হয়। নিদিধ্যালনের দ্বারা 
চিত্তের একাগ্রতা ও সৃক্মবিষয়গ্রহণযো গ্যতা 
সম্পাদিত হয এবং বিপরীতভাবনা নিরাকৃত 
হয় (বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহঃ ২।২২৮ পৃঃ, পঞ্চদ্রশী 
৭১০৯ ইত্যাদি দ্রঃ)। যোগশাস্ত্রোক্ত সাধন- 
সকলের প্রবৃত্তি ৪ এইসময সার্থকত1 লাভ কবে 
শর্থাৎ সমাধিপর্যস্ত যোগশাস্ত্রোক্ত লাধননকলকে 
এই নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত বলিয়া! বুঝিতে 


৭ 'বিবিদিষা'শব্দের অর্থ সাঙ্ জক্ষাকে জানিবার ইচ্ছা- 
মাত্র নহে । কিন্তু 'দহাভিমানরহিত বুদ্ধির শুদ্ধ আত্মাতে 
নিষ্ঠা। পুঙ্যপাদ জীধরস্বামী এইপ্রকার ব্যাখ্যাই 
ক্ষরিয়াছেল, ঘখ| 8 শরবিদিষা চ নিতানিত্যবন্ত্ববষেকেন 
নিবৃহ্দেহাজ(ভমান্তয়! বুদ্ধেঃ গ্রতাক্প্রবণতা” (গীতা, 
প্রীধরী, ১৮।২ )। ভগবান প্রীরামকুককও বলিয়াছেন, “কর্ম 
কতদিন? যতদিন দেহে অভিমান খাকফে'। (কথামত 
৪81২১1৩1২১৪ )। 





পপ 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ_-১২শ সংখ্যা 


হুইবে। গীতাব্যাধ্যার প্রারভে পৃজ্যপাদাচার্য 
মধুস্থদন তাহাই বলিয়াছেন, যথাঃ “ততন্তৎ- 
পরিপাকেন নিদ্দিধ্যাসনমিষ্ঠতা | যোগশাঙ্স্ত 
সম্পূর্ণমূপক্ষীণং ভবেদিহ ॥ (১৭ শ্লোঃ)। 
তাহার ফলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নানাপ্রকাব প্রতি- 
বন্ধকসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং “ত্বং'পদলক্ষ্য 
শুদ্ধ ব্রন্মের একতাবগাহী নিরবচ্ছিম্ন ধ্যানে 
সাধকের চিত নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন যে 
সাধকের পূর্বশ্রত “তিত্বমসি'শবোথ অপরোক্ষ 
জ্ঞান প্রতিবন্ধকবশত:ঃ অপ্রতিষ্ঠ (চঞ্চল, অস্থির) 
হইয়] যেন পবোক্ষই হইয| পড়িয়াছিল, এই- 
প্রকার অবস্থায় উপনীত নিবৃত্ত নিখিল প্রতিবন্ধ 
তাহাব পুনঃ “তত্বমন্তা"দি মহাবাক্যেব শ্রবণ, 
অথব! ল্মর্যমাণ মঙ্গাবাক্য হইতে অবিদ্যাধবংলী 
নিশ্চল” অপরোক্ষ-ব্রহ্গাত্ববিজ্ঞানের উদয় হয়। 
ইহাই নিবিকল্প সাক্ষাৎকাবাত্মক ব্রহ্ষবিদ্ব! নামে 
অভিহিত হয়। ইহাই মুলাবিগ্যাসহ নিখিল 
কার্ষপ্রপঞ্চকে নিঃশেষে ধংস করি] ফেল। 
ফলে সাধক নিরতিশয ব্রহ্মহখ অনুভব করেন। 
( গীতা ৬1২৯, মধুস্থঃ দ্রঃ) 


'জীবনুক্তিবিবেক' নামক গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষে 
কিঞিৎ চিগ্ত! 


এক্ষণে আযব1 কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে 
আলোচনা করিব। পৃজ্যপাদ আচার্য 
বিদ্যারণ্যস্বামিকৃত “জী বন্ুক্তিবিবেক* শ্রঞ্থে এবং 
পৃজ্যপাদ আচার্য মধুস্থদন সরস্বতীক্কত গীতা 
৬৩২ চীকাতে-_-তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও 
কোন কোন সাধক জীবমুুক্তিসবখ লাভ করিতে 


পারেন না, সেইহেতু তাহাদের জন্ত যমনোনাশ 


৮ “প্রথমতঃ এব শব্দাৎ উৎপরম অপরোক্ষজ্ঞানং 
প্রতিবন্ধাপায়ে পশ্চানম্রশ্চলং ভবতি' (বিবরণ প্রঃ সঃ 
২২২৮ পৃং)। ততঃ শকজনিতাপরোন্ষজ্ঞানং নিশ্চলং 
প্রতিতিষ্ঠতি ॥' (ই )) ধ্যান্দৈকা গ্রমাপন্জে চিত্তে বিদ্ত! 
স্থিরীভবেৎ' ( পঞ্চদশী ১৫,৩* ) ইত্যাদি ভ্রঃ। 


পৌঁধ, ১৩৬৮ ] 


ও বাসনাক্ষয় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে; হাব! 
এই পদার্থত্রয়ের স্থলতঃ এইপ্রকার ব্যাখ্যা 
কবেন:  “আত্মাই পরমার্থ সত্য বস্তু, 
নিখিল ছেত পদার্থ মায়ার দ্বাব! তাহাতে 
কল্পিত, আমিই সেই সচ্চিদানন্ৃস্বপ্ূপ অন্বয় 
শাত্বাঁ এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই 
তত্বজ্ঞানঠ। মনের বুত্তিকলেব নিরোধকে 
বলে “মনোনাশ”। পূর্ব পূর্ব বিষয়াহ্বভবজনিত 
যে সংস্কারপকল চিত্তে অবস্থান কবে, সহসা 
যাহার ক্রোধাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, 
তাহাদিগকে বলে “বামনা | মনের নিবোধ 
হইলে সংস্কাবদকলেন উদ্বোধক নিমিত্ত ন! 
থাকায় তাহার। বিনষ্ট হ্ইয়] যায়, ইহাই 
'বাসনাক্ষয় । আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে 
তত্বজ্ঞান, যাহার উৎপত্তির পরেও মনোনাশ ও 
বাপনাক্ষয়ের জন্ত প্রযত্বেব কথা বলা হইয়াছে, 
তাহ পবোক্ষজ্ঞান, অথবা অবিগ্ভাধ্বংসী স্থির 
অপরোক্ষজ্ঞান 1 প্রথম পক্ষে কোনপ্রকার 
অসঙ্গতি নাই | আমাদেব মনে হয়__পুজ্যপাদ 
'আচার্ষগণের ইহাই অভিপ্রায়, অন্তথ! ভাহাদের 
নিজেদের উক্ভিই পূর্বাপব অলঙ্গত হইয়া পডে। 
কি প্রকারে?” দ্বিতীয় কোটিতে তাহ পরিষ্বৃত 
হইতেছে । 

দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি বণ। হয়-_-সেই 
ততৃজ্ঞান অবিদ্যাধ্বংসী স্থির অপরোক্ষজ্ঞান | 
তাহা হইলে মহান বিরোধ হইয়। পড়ে। 
তাহ] এই প্রকার সমাধিবলে জীব ও ব্রচ্ধেব 
একত্বাবগাহী ধ্যানে মনের দিবোধ*» না 
হইলে “আমিই লচ্চিদানন্বস্বব্ূপ অঙ্থয় আত্ম! 


». সিষ্ধান্তে যোগশান্দ্রেত্ত 'সর্ববৃত্তর নিরাধ' (যোঃ 
সঃ ১1১৮, ব্যাসভান্ক ) মুক্তর উপায়রপে অঙ্গীকৃত হয় না। 
'নিরোধস্তছি অর্খান্ত়ম্‌ ইতি চেৎ? (বুঃ ১1৪1৭ ভার) হত্যা 
সষ্টব্য। আঙ্গায্মমকার] বৃত্তিতে যে মনের একাগ্রতা, 
তাহাতেই মনের অবরোধ, ইহাই সিষ্ধান্তসম্মত মনোনিরো ধ। 
হহ। মোক্ষের অন্ততম সাধন। 


শব্বাপরোক্ষবাদ 


৬৫৯ 


এইপ্রকার অপরোক্ষ তত্বজ্ঞানের, অর্থাৎ 
অবিদ্যাধ্বংসী নিশ্চল ব্রহ্ধাত্মবিজ্ঞানেব উদয় হয় 
না, ইহা উপরে প্রদশিত হইয়াছে । সুতরাং 
উক্তপ্রকার অবিদ্যাধ্ব'সী বঙ্ধাত্ববিজ্ঞানের উদয় 
হইলেও সাধকের মনোনাশ হয় নাই, তাহার 
জন্ত প্রযত্্ব আবশ্যক, ইহ1 কি প্রকারে অজীকার 
কর] যায £ আবার বল] হইয়াছে-ধাহাদের 
তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, দেহপাত হইলে 
তাহাদের মুক্তিব ব্যাঘাত না হইলেও প্রারব্ধ- 
কর্মের ফলে সমাধি হইতে ব্যুখানকালে তাছার! 
দুঃখ অনুভব করেন, জীবমুক্তিহ্থ অহ্ুভব 
কবিতে পাবেন লা, তাহার] তথজ্ঞান মনোনাশ 
ও বাপনাক্ষয়,। এই তিনটিরই যুগপৎ অভ্যাস 
করিবেন, ইত্যাদি । ইহাতেও মহান বিরোধ 
প্রতিভাত হইতেছে । তাহ! এই- ভগবান্‌ 
ভাঙ্যকাব বলিযাছেন-_-“যদৈব আত্মপ্রতিপাদ্দক- 
বাক্যএবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমূ উৎপদ্ধাতে, 
তদৈব তছুৎপদ্চমানং তদ্বিযয়ং মিথ্যাজ্ঞানং 
নিবর্তয়দেৰ উৎপছ্যতে? (বৃঃ ১৪।৭ ভাষ্য), “আত্ম- 
বিষয়ং বিজ্ঞানং বঙকালং তৎ্কালে এব তদ্বিষয়]- 
জ্ঞানতিরোভাবঃ' (বুঃ ১181১ তান্য), ইত্যাদি । 
অতএব ব্রক্ষাত্ববিজ্ঞানেব প্রভাবে মূলাজ্ঞান 
নিবৃত্ত হইলেও ব্য্থানকালে যদি ব্রদ্মাত্মবিদের 
দুঃখই অঙ্থভূত হুইতে থাকে, তাদৃশ ব্রন্ষাত্ব- 
বিজ্ঞানের মূল্য কি? ছুঃখ অজ্ঞানের কার্ষ, 
স্থৃতরাং ব্রক্ষাত্মবিদের ছুখদৃষ্টে অজ্ঞানের অস্থিত্ব 
অনুমিত হম্। সুতরাং যে ত্রহ্গাত্ববিজ্ঞান 
অজ্ঞানকে ধ্বংসই করিতে পারিল না, তাহা 
বঙ্মবিদ্যা-পদবাচ্য কি প্রকারে হইবে? মুক্তিই বা 
কি প্রকারে প্রদান করিবে? যদি বল! হয়, 
দেহপাতকালে উদিত সেই বিজ্ঞান অজ্ঞানকে 
নিঃশেষে ধ্বংস করিবে। তছুত্তবে বলা যায়, 
তাহাতে নিশ্চয়ত! কি? যে অবিভ্যাধবংস বঙ্গাত্বু- 
বিজ্ঞান একবার অজ্ঞানকে ধংস করিলেও 


৮০ 


পুনরায় উদ্দিত হয়, তাহ! দেহপাতকালে 
অজ্ঞানকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে গেলে উপরে 
উদ্ধত আচার্যোস্কির বিরোধ হইয়া পড়ে। 
প্রারব্বকর্মের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ এইপ্রকার 
হয়, ইহাও বল! যায় না-_কারণ অজ্ঞানজন- 
বোধার্থং প্রাবন্ধং বক্তি বৈ শ্রুতি: (অপরোক্ষ1- 
হভুতি ৯৭, বিবেকচুড়ামণি ৪৬৩) ইত্যাদি 
্রক্মবিদ্বচনবলে অপবোক্ষ-ব্রদ্গাত্ববিদের স্বদৃষ্টিতে 
প্রীবন্ধও থাকে না। আব যদি প্রাবন্ধ 
অঙ্গীকারও কব হয়, তাদৃশ প্রতিকূল প্রাবনধ 
থাকিলে ভাঁহ। অপবোক্ষ-ত্রক্গবিদ্যার উতৎ্পত্তিই 
হইতে দিবে না। কাবণ অনুকুল প্রারদ্ধলন্ধ 
শবীবেই ব্রঙ্গবিদ্ভাব উৎপত্তি হইযা থাকে। 
অতএব এইপ্রকার আপত্তিও সঙ্গত নচে। 
আব যে তাহারা বুযুখানকালে “তন্বজ্ঞানা- 
ভ্যাসের' কথ বলিষাছেনঃ তাহাও সঙ্গত নভে, 
কারণ আচাধপাদ সুবেশ্বব বলিযাছেন_দৃষ্টে 
এতনম্মিন্‌ প্রত্যগাত্বনি কেবলে নান্তি জ্ঞানম্‌ 
অহৎপন্ৎ নাপ্যধ্যস্তং তথা তম ( বু-ভাষ্য 
বাতিক ২৪২৩০ )। জুতবাং ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানেব 
উদয়ে তম: অর্থাৎ মুলাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় 
এবং কোন জ্ঞানই অহাৎথপন্ন থাকে না, ইহাই 
বস্তৃস্থিতি। অতএব ব্যথিত ব্রঙ্গাত্ববিদের 
তত্বজ্ঞান থাকে না, তাহা অভ্যাস করিতে 
হইবে, ইহা! কি প্রকারে অঙ্গীকার কবা যায? 
বুখানকাল তত্বজ্ঞানের বিস্বৃতি হয, ইহাও 
বলা যায় না কাবণ পুজ্যপাদ হবেশ্বরাচার্য 
বলিয়াছেন, 'তদ্বামন। নিমিত্তত্বং যাস্তি বিদ্য1- 
স্থতেঃ গ্রবম্য (নৈষ্বর্্যপিদ্ধি ১৮) - ব্রন্ধ!- 
হতবজনিত সংস্কাবদকল ব্রঙ্গবি্ভাধ স্মৃতির 
প্রতি ফ্রব (নিশ্চিত) হেতু হইয়া থাকে। 
অতএব ব্রঙ্গাত্বজ্ঞানবিষণক স্থৃতি ব্যুথানকালে ও 
থাকায় তাহার বিশ্বৃতির প্রশ্ন উঠেনা। এই 
মতাবলমিগণ আরও বলেন, “শুকদেব প্রথমে 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


নিজেই তত্জ্ান লাভ করিয়াছিলেন। পরে 
তদ্বিষষে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,*"তাহাতে সন্দেহ গেল না 
বলিয়। তিনি বাজধি জনকের নিকট গমন 
কবিলেন? জৌবন্ুক্কিবিবেক, ছুর্গাচবণ, ৩১২ পৃঃ 
ইত্যার্দি। আমব1 জিজ্ঞাসা কবি-_-ভগবান 
শুকদেবের এই যে তাৎ্বালিক তত্বজ্ঞান, তাহা 
অবিদ্যাধ্বংপী অপবোক্ষ। অথবা পরোক্ষ? 
প্রথম পক্ষে 'ভিদ্ভতে হদয়গ্রন্থিং ছিছ্যত্তে সর্ব- 
সংশয়াঃ? (মুঃ ২1২।৮) এই শ্রুতির বিবোধ হইযা 
পন্ড়বে, কারণ অবিদ্ভাধংপী অপবোক্ষ- 
তত্বজ্ঞান হইবে, অথবা সংশয়ও উদিত হইবে, 
এইগুকাঁব পবিশ্কথিত সম্ভব নহে। অগত্যা 
এইস্থলে দ্বিতীয পক্ষই অঙ্গীকার করিতে হইবে। 
তবে ব্যক্তিটি যেহেতু শুকদেবঃ সেইহেতু তাহার 
সেই তাৎ্কালিক তত্বজ্ঞানকে দৃঢ়নিশ্চিত, প্রায় 
তক্কাবগাহী পবোক্ষজ্ঞানমাত্ররূপে অঙ্গীকার 
কবিছেে কোন বাধা নাই। অতএব অবিদ্া- 
ধরংগী অপবোক্ষ-ব্রদ্ষ!আবিজ্ঞানোদযের অনস্তর 
জীবনু'ক্তল্থথলাভেব জন্ত তত্বৃজ্ঞন ও মনো" 
নাশাদিব জনক অভ্যাসের আবশ্যকতা অঙ্গীকার 
কবা যাঁষ নাঃ ইহাই লিদ্ধ হয়। আ্ুতবাং 
“জীবনুভ্তিবিবেকাঠদি গ্রন্থের প্রতিপাগ্চ কি, 
তাহ! চিন্তার বিষয । 
স্সদমাণ মহাবাক] হইতে জ্ঞানোত্পাত্ত, ইঞ্'র তাৎপধ 
এক্ষণে আমব)। প্রস্তাবিতের অন্থপরণ করিব 
_-উপবে বলা হইয়াছে পুনঃ পুনঃ তিত্বস্তা*ফি 
বাক্যের শ্রবণ অথব। ম্মর্ধমাণ মহাবাক্য হইতে 
অবিগ্াধবংসী নিশ্চল অপবোক্ষ-ব্ক্গাত্ববিজ্ঞানের 
উদয় হয, ইত্যাঁদি। এইস্থলে ন্মর্গমাণ” বলিবার 
তাথ্পর্য কি? বলিতেছি-_-মন্তান্ত মানস 
বৃত্তির ভ্াায় ব্রদ্গাত্ব'কার। বৃত্তিও তৃতীয়ক্ষণনাশ্য । 
সেইহেতু প্রথম “তত্বমসি” শ্রবণকালে যে গান 
উদ্দিত হয, তাহাই নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ পুরুষের 


পৌষ, ১৩৬৮ ] 


অণ্বস্ভাধবংসকান্ব পর্যস্ত অবস্থান করে, ইহা! 
অঙ্গীকার যায় না। অথচ “তর্তুমলি'শবজন্ 
ড্রানই অবিষ্তাকে ধংস করে। যদি সাধকের 
তথ্কালে পুনঃ মহাবাকা শবণের সুযোগ হয়, 
উত্তম। অন্ঠথ1 প্মর্যমাণ “তত্বমন্তা”দি মহাবাক্য 
ইন্তেই তাহার ভ্ঞতানোৎপত্তি হয়। শব্দ 
বাক্যার্থজ্ঞানের করণ নহে, কিন্তু শব্দজ্ঞানই 
করণ। পূর্ব পূর্ব শ্রবণকালে সাধকের শব্দ- 
জ্ঞানজন্য শব্দবিষয়ক' সংস্কারের উৎপত্তি হয়। 
পৰ্বতিকালে প্রতিবন্ধকসকলের নিবুদ্ধি হইলে 
সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হুইয়া সাধকের 'তত্বমস্তা”দি 
মহাবাক্যের স্বৃতি১০ সম্পাদন করে। তখন 
পেই ন্মর্ষমাণ মহাবাক্য হইতে ক্রঙ্গাত্ববিষয় 
নিম্ন অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হইপ্ন! অবিদ্যাকে 
ধংস করে ১ সাধক কৃতক্কত্য হইয়। যান | 


ব্রহ্মাকার! বৃত্তি কখন অবিস্যা ধ্বংদ করে! 
“নিশ্চল বৃত্তি' শব্দের তাৎপধ 


এক্ষণে প্রশ্নের উদয় হয়, ব্রহ্ষাত্বাকারা 
বন্তি কতক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহাকে নিশ্চল ও 
অবিদ্যাধবংসী বল! যাইবে? তদ্ৃত্বরে বলা 
যাষ--এই বিষয়ে ছুইপ্রকার অভিমত প্রাপ্ত 
হওয়া যায় । কেহ বলেন, প্রতিষ্ঠ জ্ঞান নিশ্চল 
রূপেই উৎপন্ন হয়, স্বোৎপত্ভিক্ষণেই তাহা 
অনিষ্ভতাকে ধংস করে। অপরে বলেন-- 
স্বোৎপত্ভির দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহা অবিদ্যা ধ্বংস 
করে (সংক্ষেপশারীরক ৪1২৪-২৫ )। শেষোক্ত 
বাদিগণের অভিপ্রায় এই ঃ একই ক্ষণে 
কারণের ও কার্ধের উৎপত্তি সজব লে, 
কার্ষোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণের 
স্বিতি আবশ্যক। অন্তথ] কার্ধকাগণভাবই 
বিঘটিত হইয়। পড়িবে । আর 'জায়তে “অস্তি* 


১৯ নিত্ামুক্তত্বিজ্ঞানং বাক্যান্তবধতি নাশ্তঃ। 
বাক্যার্থ্ঠাপি বিজ্ঞানং পদার্থশ্বতিপূরকদ্‌ ॥' "অন্বর- 
ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থ: ন্র্ধতে ফ্রবঙ্‌ 4 নৈষ্কর্দ্যসিন্ধি 
৪৩১।৩২, উপদেশসাহল্রী ১৮।১৯০-৯১ দ্রঃ )। 


শবাপরোক্ষবাদ 


৬৮১ 


বর্ধতে' ইত্যাদি প্রকারেই উৎপদ্তমান ব্স্তর 
পরিণাম হয়, ইহাই বস্তর ম্বভাব। স্থতরাং 
দ্বিতীয় ক্ষণের পূর্বে যে জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় 
ন1, তাহ1 কি প্রকারে অবিদ্ভাকে ধংস করিবে? 
অতএব জ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই অবিদ্ভার 
ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। তুত্তরে প্রথম 
পক্ষাবলদ্বিগণ বলন- যে-ক্ষণে নিশ্চল জ্ঞানের 
উৎপত্তি হয় ('জায়তে'ক্ষণ ), সেইক্ষণে অবিদ্ভ। 
থাকে, অথবা থাকে না? বাদী অবশ্যই 
বলিবেন--থাকেঃ | তহুত্বরে ইহার! বলেন-- 
জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র বর্তমান থাকিলেও দেই 
জ্ঞান স্থখন অজ্ঞাঁনকে ধ্বংস করিতে পারিল না, 
তখন দ্বিতীয় ক্ষণে যে তাহ! পারিবে, তাহার 
নিশ্চয়তা কি? অতএব হ্থাৎপন্তি-ক্ষণ্ই নিশ্চল, 
জ্ঞান অবিগ্ভাকে ধ্বংস করে, হহাই অঙ্গীকার 
করিতে হইবে। বাঞুশুন্ত গৃছে নিশ্চল দীপশিখা! 
স্বোৎপত্তি-ক্ষণেই অর্ধকারকে বিনষ্ট করে, ইহ! 
ষ্টসিদ্ধ। ভগবান শঙ্করাচার্য এই পক্ষের সমর্থক । 
“'আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎ্কালং তৎকালে এব 
তদ্বিষয়াজ্ঞানতিপোর্ভাবং ( বৃঃ ১1৪1১০ ভাষ্য ) 
'যদৈব আত্মপ্রতিপার্দকবাক্যশ্রবপাৎ আত্মবিষয়ং 
বিজ্ঞানমূ উৎপছাতে, তদৈব তছ্‌ৎপদ্ভমানং 
তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেব উৎপস্ভতে' 
(বৃঃ ১1৪1৭ ভাষ্য )। (প্রমাণব্যাপারসমকালৈৰ 
আত্মনি অনর্থনিবৃত্ভিঃ' (মাওুক্য ৭ভাষ্য) ইত্যাদি 
বচন হইতে ইহা! অবগত হওয়া যায়। যাহ! 
হউক১ধাহাদের মতে ক্রিয়োপলক্ষিত কালই ক্ষশ- 
পদার্থ, তাহাদের মতে কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণ 
বিভিন্ন হওয়ায় যদি দ্িতীয় ক্ষণে অবিদ্ানাশ অজী- 
কৃত হয়, হউক । ইহা দৃ্িভেদে উপপত্ভিমান্ত্র। 
এই বিষয়ে আরও আশঙ্কা হয়, নিশ্চল 
জ্তান অবিস্তার নাশক, ইহ! বলিতে? কিন্ধ 
চঞ্চল ও নিশ্চল শব তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন 


, একই বস্ত কোন কালে চঞ্চল ও কোন কালে 


৬৮হ 


স্থির হয়। তোমার ব্রদ্ধাত্বাকার] বৃত্তি কিন্ত 
মানস বৃত্তি হওয়ায় তৃতীয়ক্ষণপাশ্য। সুতরাং 
তাহ। উৎপত্তিক্ষণে চঞ্চল, স্থিতিক্ষণে নিশ্চল; 
ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়? তহুত্বরে 
সিদ্ধান্তী বলেন, তাহাতেই যদি তুমি তৃপ্ত হও, 
তবে তাহাই হউক। পুজ্যপাদ আচার্য শঙ্কব 
কিন্ত বলিয়াছেন_যঃ এব অবিদ্যাদদিদোষ- 
নিবৃত্তিফলকৎ্প্রত্যয়ঃ, আছ্ঃ অন্তঃ সম্ভতঃ 
অসম্ততঃ বা সঃ এব বিদ্যা ইতি” (বুঃ ১৪1১০ 
ভাষ্য )। অর্থাৎ যে জ্ঞান অবিগ্ভাদিদোষের 
নিবৃত্তিক্পপ ফলের জনক, তাহা প্রাথমিক 
হউক, অথবা চরম হউক ১ অবিরতভাবে 
একের পর অন্ঠটি উদ্দিত হইতে থাকুক, অথব! 
একবারমাত্রই উদ্দিত হউক, তাহাই ব্রঙ্গবিদ্যা, 
ইহা অঙ্গীকত হয়, ইত্যাদি। তুতরাং উদয়- 
কালেই নিশ্চল হউক. অথবা দ্বিতীয় ক্ষণেই 
হউক, ক্ষতিবুদ্ধি কিছুই নাই । যাহ] অবিদ্যাকে 
ধ্বংস করিবে, তাহাকেই আমর নিশ্চল বৃত্তি 
বলিব। বস্তৃত: এই প্রকার অঙীকার কর! 
ব্যতীত গত্যন্তর নাই , কাবণ শ্রুতি এই বিষয়ে 
নির্বাক, অস্ততঃ তাদৃশ শ্রুতিবাক্য প্রা্চ হওয়! 
যাইতেছে না। আর বাক্যমন- ও দেশ- 
কালাতীত বিষয়ে সমাধিলীন পুরুষের পক্ষে 
“কতক্ষণে অবিচ্া ধংস হইল”, ইহা! জ্ঞাত হওয়। 
সম্ভবও নহে । অতএব আশঙ্কা উত্থাপনের 
অবসরই এখানে নাই । 
শঙ্ধ- ও মন-বিধয়ক আক্ষেপের সমাধান 

এই মতবাদে পুনঃ আশঙ্কা হয়- শ্রুতি 
বলেন, 'যন্বাচা অনভ্যুদ্দিতম্* (কেন ১৫), 
'যতো! বাচো নিবর্তস্তে (তৈঃ২।৯), ইত্যাদি। 
সুতরাং বাণী, অর্থাৎ শব বঙ্গাত্ববিজ্ঞানের 
“করণ” কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে শব্দা- 
পরোক্ষবাদী বলেন_-শব্ের শক্তিবৃত্তির দ্বার! 
্রচ্ষাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় না, ইহাই উক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


বাক্যসকলের তাৎপর্য । বস্তৃতঃ শব্দের লক্ষণা- 
রৃতিবলেই “তৎ ও "তং, পদার্থের শোধন 
€ শুদ্ধন্বরূপেব, জ্ঞান ) হয়। যদি শবে 
সক্ষণাবৃত্তিবলেও তাহা অঙ্গীককত ন] নয়, তাহা 
হইলে “তং তু ওপনিষদং পুরুষ পুচ্ছামি' 
(বৃঃ ৩৯২৬) ইত্যাদি শ্রতিবাক্য ব্যাহত হইয়! 
পড়িবে । যদি শব্ধ হইতে ব্রন্গাত্ববিষয়ক জ্ঞানের 
উৎপত্তি তোমর] অঙ্গীকার ন1 কব, তাহা হইলে 
তোমর। যে শব্ধ হইতে ব্রহ্গাত্ববিষয়ক পরোক্ষ 
জ্ঞান অঙ্গীকার কর, তাহাই বা! কি প্রকাবে 
সম্ভব হইবে? অতএব শব্দকরণতাবাদে 
তোমর1 বিবোধ উদ্ভাবন করিতে পাব ন। 
কিন্ত মন যদি করণ ন1 হয়, তাহ হইলে “মনসা 
অগ্থন্রষ্টব্যম' (বৃঃ 818১৯) ইত্যাদি বাক্যের 
গতি কি হুইবে? ততুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী 
বলেন, ব্রহ্গাত্মবিজ্ঞানোৎ্পত্তিতে মনের একাগ্রতা 
অপেক্ষিত হওয়ায় উক্ত শ্রুতি ব্যর্থ হয় ন। 
প্রসঙ্গের উপসংহার 

যাহ! হউক, এইব্পে দেখ! গেল, “তত্বমসি' 
ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-বরঙ্গাত্মবিজ্ঞানের 
প্রতি করণ, মন নহে । সাধক মহোদয় লক্ষ্য 
করুন-শবই ব্রহ্গাত্ববিজ্ঞানের করণ হউক 
অথবা] মনই হউক, সাধকের ইহাতে কিছু আসে 
যায় না। ইহ! দার্শনিকগণের হক্মতত্বনির্ণয়ের 
বিচাবমান্র। অসংখ্য জন্ম বাপিয়া! কেবলমাজ্ 
তত্বমসি” মহাবাক্য শ্রবণ করিলেই কাহারও 
্রহ্গাত্ববিজ্ঞানের উদয় হয় না, তদ্দ্রাবা বিনা 
ভাড়ায় রেলভ্রমণের যোগ্যতাও অঞ্জিত হয় 
না এবং নিবৃত্তপ্রতিবন্ধক অধিকারী না হইলে 
পাচ মিনিটে কাহাকেও ব্রহ্গজ্ঞান দানও করা 
যায় না। মনইজ্ঞানেব করণ হউক বা শব্দই 
হউক, ব্রক্গাত্ববিজ্ঞান তাঁর সাধনসাপেক্ষ এবং 
ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য । ভগবান শারীরক-ভাষ্যকার 
তাহাই বলিয়াছেন, “তদহুগ্রহহেতুকেনৈব 


বিজ্ঞানেন মোক্ষসিছিঃ? (ব্রঃ সঃ ২৩৪১ শাঙ্য) 
ইত্যাদি ॥ ও ॥ 


মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি 


শ্রীঅমুল্যকৃষ্ণ সেন 


আঁমৎ স্বামী অভেদাননজী 
আমেবিক। হইতে কলিকাতায় ফিযিলে 
কলিকাতা বিবেকানন্দ সোপাইটি তাহাকে 
ইউনিভাঁপিটি ইন্ষ্িটাুট-হলে নাগরিক অভ্যর্থনা 
জ্ঞাপন করেন। তাহার উত্তত্নে তিনি ঘে 
বক্তৃত1 দিয়াছিলেন, তাহার অচ্ুলিপি সঙ্কলন- 
কালে জনৈক বন্ধু কথায কথায আমাকে 
বলেন, এবেলুড় মঠে বর্তমানে একজন থুব 
বড় সাধু আছেন-- মহাপুরুষ মহাবাজ, 
আপনি যদ্দি ভীহাঁর সহিত 'ালাপ কবেন 
তে প্রঢুর আনন্দ পাবেন ।? 

তার পব একদিন পৃঃ মহাপুকষ মহারাজকে 
দর্শন কবিবার জন্ত বেলুড মঠে যাই, 
পৌনছয়া দেখিলাম-তিনি মঠের বাহিরে 
যাইবার জন্ প্রস্তৃত। আমি প্রণাম কবিলাম, 
তাহার সহিত একটু আলাপ কবিবাব জন্য 
আপিযাছি শুন্যা তিন অতি কোমলভাবে 
বললেন, “বাবা! আজ আমি বড় ব্যস্ত, 
আমাদের মহাবাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ) অসুস্থ 
হম! (বাগবাজার ) বলরাম-মদ্দিবে আছেন, 
আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি বাবা, 
আব একদিন এস 1 এই কথা-কযটি এমল 
স্সেহভরে বলিলেন যে, আমি মুদ্ধ হইয়। 
পড়িলাম এবং কথাকটি আমার মনে শভীর 
রেখাপাত করিল । প্রত্যুত্তরে বলিলাম, 
“আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি? তাহাতে 
তিনি বলিলেন, “তা এস না বাবা, এতে 
আর আপত্তি কি? এই বলিয়া তিনি 
মঠ হইতে হাটিয়া গিয়া বেলুড় গ্বীম'র-ঘাট 
হইতে স্টিমাবে উঠিয়া বাগবাজার দ্ত্রীমার-ঘাটে 


পৃজাপাদ 


নামিলেন | আমিও তাহার সহিত “বলরাম- 
মন্দিবে' গিয়া! অন্তুস্থ অবস্থা রাজা মহারাজকে 
দশন কগিলাম। রাজা মহারাজের অস্ুস্থতার 
জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে বড়ই চিন্তিত দেখিয়] 
সেদিন আব তাহার সহিত বেশী কথা বলিবার 
সাহস হইল না। কিছুদিন পরেই পৃঃ রাজা 
মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাই। 
ক ও কা 

৪ঠ1| আশ্বিন ১৩২৯ (সেপ্ম্বর, ১৯২২), 
আমি প্রথম শীশ্রুবাযক্রষ্-কথামূৃতের লেখক 
আম-র সংশ্রবে আমি । কাহার কথামত 
প্রত্যহ ভোরে ্রীযারে করিয়া! কাশীপুর হইতে 
মঠে যাইতাম। মঠে সাধুসঙ্গের নিমিত্ত তিনি 
এইরূপ অনেককেই পাঠাইতেন। মঠে গঙ্গা- 
স্ান, শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ও মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম কবিয়1 সে গ্টীমার শিবতল ঘাট হইতে 
ফিরিযা আলিলেই এ গ্রিযারেই বাড়ী 
ফিরিতাম। ইহাতে কাজ-কর্ম কিছু ব্যাহত 
হইত না। ইহার ফলে মঠের ও সাধুদের 
সহিত বেশ একটা সংযোগ স্বাপিত হইয়াছিল । 

কোন কোন ভক্ত বিনা-সংবাদে কখন 
কখন মঠে প্রসাদ পান শুনিয়া মাস্টার মহাশয় 
বলিয়াছিলেন £ মঠে যখন তখন প্রসাদ পাইতে 
নাই | ইহাতে আশ্রম-পীড়া করা হয়। 
একদিন কোন ভক্ত যঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও 
সাধুসেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা! করিয়াছেন। 
আমি যথারীতি মঠে গিয়। মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম করিলে পর তিনি শ্েহভরে বলিলেন, 
“ওরে, আজ মঠে ঠাকুরেব ভোগের বিশেষ 
ব্যবস্থা হয়েছে। আজ তুই এখানে পেসাদ 


৬৮৬ 


পেয়ে যাবি।* আমি তখন মঠে নুতন যাওয়া" 
আস! করিতেছি । মহাপুরুষ মহারাজের 
এই কথার গুরুত্ব তখন বুঝি নাই। আমি 
তখন মাস্টার মহাশয়ের পূর্বোক্ত সাবধান-বাণী 
মনে করিয়া! ভাবিলাম, মঠে প্রসাদ পাইলে 
তো! আশ্রম-পীড়া করা যাইবে । অতএব 
প্রসাদ ন! পাইয়াই চলিয়া আদিলাম। মাস্টার 
যহাশয় তখন মিহিজামে ছিলেন। এই ঘটন! 
তাহাকে লিখিয়া জানাইলাম যে, আশ্রম পীড়াব 
আশঙ্কায় মহাপুরুষ মহারাজের কথ! শুনি 
নাই এবং প্রসাদ ধারণ না! করিয়াই চলিয়। 
আসিয়াছি। আমার চিঠি পাইয়! মাস্টার 
মহাশয় ৩ওর। নভেম্বর ১৯২২ খু: মিহিজাম হইতে 
লেখেন £ 
আপনি শ্রীযুত মহাপুরুষের পুনঃ পুনঃ 
নিমন্ত্রণ সত্বেও মঠে “মহাপ্রসাদ পান নাই 
শুনিযা অতিশয় ছঃখিত তইলাম। সাধূদের 
নিমন্ত্রণ অনেক ভাগ্যেব কথা । শ্রীপ্রীঠাকুবের 
জন্য ফলমিষ্টাম্ব লইয়া আপনি যদি পৃজার্থে 
মঠে নিবেদন করেন ও সেই দিলেই মঠে 
৮মলাপ্রসাদ নিজে প্রার্থনা কবিয়। ভোজন 
করেন, তবে বড় ভাল হয। 
মাস্টার মহাশয়েবক আদেশ-মত আমি 
মহাপুরুষ মহাবাঁজের নকট ক্ষমা] প্রার্থন 
করিয়া পরে একদিন মঠে মহাপ্রসাদ ধাবণ 
কবিযাছিলাম। 
ষ্ ৪ । 
শ্রীতীমহাপুরুষ মহারাজের উপর আমার 
এমনি একট! প্রবল আকর্ষণ ছিল যে, মঠে 
গিয়। তাড়াতাড়ি প্রথমে তাহার শ্রীচরণ দর্শন 
করিতাম। গপ্রতিবারেই তিনি জিজ্ঞাস! 
করিতেন, 'কিরে ঠাকুবঘরে গেছলি 1?” প্রত্যেক 
বারেই বলিতে হইত, “না, যহারাজ, যাইনি ।, 
তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া দোতলার উপরে 


উদ্বোধন 


[ *৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


শ্রীপ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আবার তাহার 
নিকট আদিতাম। তাহাকে দর্শন কবিলে 
এধং তাঁহার ঘরে একটু বসিয়] থাকিলেই 
হৃদয় আনন্দে ভরিয়] উঠিতঃ এবং মন একট 
উচ্চভূমিতে উন্নীত হইত তাহাকে কখন 
কোন প্রশ্ন কবিবার গ্রশ্নোজন হইত না 
দর্শন করিলেই মনপ্রাণ আনন্দে পবিপূর্ণ 
হইয়া যাইত। 

এক রবিবার মঠে গিয়াছি- সেদিন আমাব 
কাপড়জাম| একটু ময়লা ছিল। মহাবাজ 
ঠিক ধরিযাছেন, স্ট্যাবে, তোর জামাকাপড় 
ময়ল] কেন? আমি বলিলাম। “মহারাজ । 
আজ রবিবার, মঠে এলাম। আপনাদেও 
সকলেব নিকট তো! আমি পরিচি্ত। মনে 
করিলাম, আপনাদের সামনে একটু হয়ল। 
কাপড় প'রে এলেই বা ক্ষতি কি? আগামী 
কাল সোমবার, আপিমসে যেতে হবে, লেক 
সময কাজেব জন্ বড় সাহেবের সামনে যে হ 
হয়ঃ তখন ময়ল] কাপড চলে না। আগ'ষী 
কাল সোমবারে কাপড় ছাড়তেই হবে ব'লে 
আজ আর কাপড় ভাঙিনি। এই কথা 
শুনিয়া তিনি বলিলেন, “ওরে, ঠাকুব যে 
আমাদের বড় সাহেব বে? মঠে যখন 
আদবি, কখনও ময়লা কাপড় পঃরে আসবি মন 
_ঠাকুর আমাদের ময়ল1 কাপড় পৰে ঘোরা 
পছন্দ করতেন না। এখানে যখনই আসবি, 
ফ্স। কাপড় প'বে আমবি। 

১৯৩০ খ্ুঃ আমার স্ত্রীবিয়োগের ঘ্ই দিন 
পবে মঠে শিয়াছি সকালে প্রায় ৮টার সময় । 
দেখি, তিনি স্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব 
বারান্দায় আরাময-কেদারায় দক্ষিণেশ্বরের দিকে 
মুখ কবিয়1 বসিয়া আছেন । আমাকে দেখিয়াই 
বলিয়া উঠিলেন, কিরে! তোর পরিবার 
কেমন আছে? আমি বলিলাম, যহারাজ 


পৌষ, ১৩৬৮ ] 


পরণ্ড মার] গেছেন ।” শুনিষ্মাই তিনি বলিলেন, 
বাবা, আর দুঃখ করতে হবে না। কিন্ত 
দেখিস বাবা, আর যেন বিয়ে করিসনি। 
আমি বলিলাম, “মহারাজ, আশীর্বাদ করুন; 
যেন ঠিক থাকতে পায়, আর যেন সংসারে 
মাথ। গলাতে না হয়| তখন তিনি তাব ছুই 
হাতের বুদ্ধাহ্ষ্ঠ দেখাইয়া বলিলেন, 'আশীর্বাদে 
এইটি হয়। নিজের মনে জোর করতে হবে 
বাবা । তারপব জেনো আমাদেব আশীর্বাদ 
তো! আছেই ।” 

আঠার দিনের একটি শিশু সন্তান খাখিয়। 
আমার সহধমিণী পথলোক গমন কবেন। 
২|৩ মাস পরে একদিন মঠে গিয়াছি, মহাপুরুষ 
মহারাজ জিজ্ঞাস! কবিলেন, “ইঢারে, তোর 
ছেলেট। কেমন আছে? মায়ের ছধ ন] 
পাওয়ায় ছেলেটির শরীব শুকাইয়! গিয়াছিল। 
মহারাজের প্রশ্শের উত্তরে বলিলাম, “মহারাজ ! 
ছেলেটি রিকেটী হয়ে গেছে ।” তিনি বলিলেন, 
'রিকেচী হয়ে গেছে । আচ্ছা, একদিন তাকে 
আনিল, দেখবে! কেমন হয়েছে । এই বলিয়] 
তাহার পরিচিত এক ডাক্তাবেব নিকট যাইতে 
বলিলেন । 

পরে একদিন ছেলেটি লইষা পুজ্যপাদ 
মহাপুরুষ মহারাজের নিকট গিয়াছিলাম। 
মহারাজ তার পদ্মহত্ত ছেলেটির গায়ে বুলাইয়া 
দিয় বলিলেন, “আমাদের আর কি ওষুপ আছে 
বাব1| শ্রীক্রীঠাকুরের চরণাযৃতই আমাদের যা 
কিছু ওষুধ । তুই ছেলেটিকে একটু চরণামৃত 
খাইয়ে দিবি ও আর একটু গায়ে মাখিয়ে 
দিবি | শ্রীশ্রীঠাকুর ওকে ভাল ক'রে দেবেন।” 

মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদে ছেলেটি 
সারিয়া গেল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারেও 
তাহার অপার ম্মেহের কথ! ভাবিলে শবাক্‌ 


হাত হয়। 


মহাপুরুষ মহারাজের স্ৃতি 


৬৮৫ 


রী ঙু রী 

সৌভাগ্যক্রমে আমি ১৯২১-২২ খ্ঃ হইতেই 
পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজেব সান্নিধ্যে 
যাইবার সুযোগ পাই। তাহার যে ক্সেহ 
ও ভালবাস1 পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে 
হইত, যেন আমাকে উনি সব চেয়ে বেশী 
ভালবাসেন। কিছুদিন পবে মঠের জনৈক 
সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, “মহাপুরুষ মহারাজ 
তোমাকে এত ভালবাসেন, তুমি ওর কাছে 
দীক্ষা নিচ্ছ না কেন? আমি কুলগুরুর নিকট 
দীক্ষিত বলিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে আগ্রহ 
করি নাই। আমার মনে হইত, মহারাজ 
আমাকে এত ভালবাসেন, আমার আর 
দীক্ষা লইবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ 
মাস্টাৰ মহাশয় বলিতেন, দীক্ষা একবার 
হইলেই হয়। পুনবায় দীক্ষা লওয়ার দরকার 
হয় না। সুতরাং উক্ত সন্নযাসীকে মাস্টার 
মহাশযেব কথাও বলিলাম। তাহাতে তিনি 
বলিলেন, “ও নিয়ম ব্রহ্ষজ্ঞ মহাপুরুষের সম্বন্ধে 
প্রযোজ্য নহে । আচ্ছা মাস্টার মহাশবকে 
তুমি এ-বিষষে জিজ্ঞাসা ক'ো।' 

মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি 
বলিলেন, “তুমি ধার কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছা 
করেছ, তাকেই জিজ্ঞাস! কারো ।১ তদছসারে 
একদিন পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে 
এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা কবিলাম, কুলগুরুর নিকট 
পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ কথাও বলিলাম। 
তিনি শুনিয়াই খলিলেন, “কিরে ! তোকে দীক্ষা 
দিইনি! আচ্ছা কালই আসবি আমি 
বলিলাম, “সে কি মহারাজ! এত শীঘ্র আমি 
কি ক'রে প্রস্তত হবো । আমাকে কিছু সময় 
দিতে হবে। তিনি বলিলেন, “কিছু প্রস্তত 
হ"তে হবে না, ভাড়ার থেকে একটা হরীত কী 
চেয়ে নিয়ে আয়, সেইটাই আযাকে দক্ষিণা 


৬৮৬ 


দিবি। তোকে আর কিছু দিতে হবে ন1)' 
আমি অবশ্য তার পরদিনই কিছু ফলফুল লইয়! 
আদিলাম এবং যথানময়ে তিনি আমায় কপ! 
করিলেন। 


ক সং ঙ 


মহাপুরুষ মহারাজের শরীর তখন তত 
ভাল নয। ডাক্তারের নির্দেশমত বাহিরের 
লোককে বড় একটা তার নিকটে যাইতে 
দেওয়া হয় না। তবে যদি কেউ কোন উপাষে 
ভাহাব নিকট যাইয়! পডে তো! যতক্ষণ না কথ! 
শেষ হয, ততক্ষণ তাঙ্াকে বাহির করিয়! 
দিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। একদিন 
বিকালে আমি ও বন্ধু হি-বাবু মঠে যাইয়। 
দেখি, পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজেব ঘরের 
সামমের দরজা] বন্ধ। হি--বাবু বাল্যকাল 
হইতেই যঠে যাতায়াত করেন এবং মঠের 
সাধুর সকলেই তাহাকে স্বেহ করেন। উনি 
সব কৌশল জানিতেন। আমাকে লয়! 
ত্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব দিকের 
বারান্দ। হইয়া রাজা মহারাজের ঘবের মধ্য 
দিয়া একেবারে মহাপুরুষ মহাবাজের ঘরে 
উপস্থিত। মহাপুকষ মহারাজ আমাদের 
দেখিযাই বলিলেন, “কিবে, তোর] এসেছিস! 
আয়, আয), বোস | 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


এইরূপে তাহার সহিত হাসিখুশি ও গল্প 
করিয়া প্রায় এক ঘণ্ট কাটিয়া! গেল এবং বেশ 
ম্পষ্ঠ বুঝিতে পারিলাম যে, এই অল্পক্ষণ তাহা 
সাঙ্গিধ্যে থাকায় মনও আনন্দে ভরিয়। গিয়াছে। 
পরে আমরা যেমন ঘরের বাহির হুইয়াছি, 
অমনি সেবক-মহারাজ আমাদের ধমকাইতে 
লাগিলেন। কিন্ত তাহাতে আমাদের মনে 
এতটুকু আঘাত লাগিল না বা! একটুকুও ছঃখ 
হইল না, তখন অন্তরে যে অপার আনন্দের 
প্রবাহ ছুটিতেছে, তাহাব নিকট এ ধমক 
কোথায় ভালিয়া গেল। সাধুদেব তিরস্কার 
তো আশীর্বাদ । সে যাহ! হউক মহাপুকষ- 
সঙ্গ তো! কবিয়! লইয়াছি। এতক্ষণ তাহার 
কাছে বসিয়া থাকিতে পারিয়াছি। পরে 
আবার মঠে যাইলে সই সেবক-মহারাজই 
আমার গল] জড়াইয়া ধবিয়! বলিলেন, “ওরে, 
তোদের এত বকাব'ক করি কেন জানস? 
তার শবীব খারাপ । এ অবস্থায় বেশী কথ] 
কইলে অন্গুখ যে বেড়ে যাবে । সেইজন্য একটু 
বলি। তা কিছু মনে করিসনি |” 

সেইসব পুষ্নাতন দিনের মধুময় স্থৃতি 
মনে হইলে আনন্দে আত্মহার1 হইয়। যাই। 
তাহার অসীম ভালবাসাব ফলে মঠ যে 
আমাদের কত প্রিয়, তাহ] ভাষায় বর্ণন। করা 
যায় না। * 


স্বামী শিবানন্দের একটি পত্র 
[ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী-বিষয়ক ] 


আরামকৃফ মঠ, 73910 770 290 
শঞ্রীরামকুষ্ণঃ ৪-৪-90 


শরণম্‌ 


শ্রীমান স্ব 

ন-কে যে পত্র লিখিয়াছ, তাত শুনিলাম। অবশ্য শ্রীশ্রীমার স্কুলদেহ আমাদের চক্ষুর 
অন্তরালে গিয়াছে বটে সত্য, এবং তজ্ন্ত ভক্তদের খুব ছ:খ হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্ধু ভক্তদের ইহ) পূর্ণ ধাবণ| থাকা আবশ্যক যে, তিনি লাধারণ যানবী নন বা সাধিকা 
নন বা সিদ্ধা নন। তিনি নিত্যসিদ্ধা জগজ্জননীর এক বিশেষ ব্ধপ, যেমন দশমহাবিদ্ভা | 
তিনিই এইবার ভগবান--অবতার শ্রীরামক্কষ্ণের লীলাসহাম্ক। শ্রীমতী সারদামণি দেবী হুইয়] 
জীব উদ্ধারের জন্ত শুদ্ধ সত্বগুণ অবলম্বন করিয়! জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। যে ভক্তের তার 
কপালাভ করিয়াছেন, ভার্দের মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে । তার ধন্ত হুইয়াছেন। তার! 
যখনই “মা, বলিয়! তাকে কাতবে দেখিতে চাইবেন, তাকে দেখিতে পাইবেন, নিশ্চয়ই | তুমি 
কখনই হতাশ হইও না! গর্ভধারিণী মা দেহ ত্যাগ করিলে সন্তানের আর তাকে দেখিতে 
পান না সত্য। সহম্স ক্রন্দন করিলেও দেখিতে পান না| কিন্তু এ মা যে জগজ্জননী, জীবের 
ত্রাণের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


ভক্তের কাতরে ক্রন্দন করিলেই তিনি দেখা দিবেন । তোমর1| যে মহা ভাগ্যবান্‌ 
সাক্ষাৎ তার রুপা পাইয়াছ। তোমর। যখনই তার বিচ্ছেদে কাদিবে, তখনই তিনি তোমাকে 
সানা করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও | তুমি পত্রে যে ছঃখ প্রকাশ করিয়াছ, সেইব্ূপ দুঃখ 
যখনই তার কাছে জানাইবে+ তখনই তিনি তোষায্স শাস্তি দিবেন । ইহা মানবীয় ব্যাপার নয়, 
ইহা দৈবী, প্রশ্বরিক ব্যাপার | সুতরাং তুমি কখন হতাশ হইবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। 
গল কাটিয়া ফেলিলে ও জগৎ ধ্বংস হুইয়! গেদেও তোমার এ বিশ্বাস অচল রাখিতে হইবে 
আমি ম! জগজ্জনলীব ছেলে, তিনি আমায় দয়] করিয়াছেন, আর আমার জগতে কিসের ভয়, 
কিসের ভাবন11 আমি মুক্ত হইয়! গিয়াছি, এই বিশ্বাস তোমার মনে সদ] সর্বদা জাগিবে। 
এ নকল কথা তোমায় সাস্তবন। দিবার জন্ক বলছি না। এ সকল প্রকৃত সত্য কথা, আমাদের 
প্রাণের কথা। অধিক আর কি লিখিব; তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। 


মা তোমার শান্তিতে রাখুন। ইতি 


শুভাকাঞজ্জী-- 
শিবানন্দ 


মা 


শ্রীবিভূতি বিদ্যাবিনোদ 


কত ক্ষুদ্র শব্ষটুকু মাতৃ-সম্বোধন, 

মা ব'লে ডাকিলে শুধু জুড়ায় জীবন । 
শাস্তি; তৃপ্তি এ বিশ্বের যা কিছু আরাম 
কেন্দ্র ক'রে আছে সব একাক্ষর নাম। 
নিঃসঙ্গ প্রথম সেই জীবম-প্রভাতে 

মা ছাড়া ছিল না কেহ আনন্দ-আঘাতে, 
মা-ই দেয় ধীরে ধীরে ক'রে পরিচয়_- 
তখন সবাই এসে আপনার হয়। 

যে ব্যথ। জননী সহে সন্তানের তরে 

যে নিবিড় স্নেহ রয় মায়ের অন্তরে, 
উৎকণ্টায় তার যত রাত্রিদিন কাটে 
তুলনা কল্পনা মাত্র ;_কথা নাহি আটে। 
জন্ম জন্ম সেবা করি যদি রাত্রিদিন 
পবি:শাধ নাহি হয় তবু মাতৃখণ। 


তোর কাজ 
ডাঃ শ্রীশচীন সেনগ্ণ্ত 


অজানারে জানতে হবে 

এই ছনিয়ার মাঝখানে, 
নইলে জীবন বৃথায় যাবে 

সম্পদে আর যশ-গানে। 
বেদাস্তেব জটিলতা 

লাভ কিরে তোব? শোন্‌ না রে__ 
প্রশ্ন করা বুথাই যে তোর 

জবাব পাবি অন্তরে । 
তোর দুয়ারে দিবানিশি 

ঘুবছেযেমেতারদায়ে, 
বিশ্বাসেতে হয়ে পড়ে 

বিকিয়ে দে মনত্ার পায়ে। 
তাকে যে তোর পেতেই হবে 

এ জীবনটা না যেতে, 
ভক্তিতরে ধরে থাক মন 

গরুর চরণ দ্বই হাতে। 


প্রার্থনা 


ভ্রীঅপূর্বকষ্ণ ভট্টাচার্য 


আঁধারের জন্ম-মৃত্যু হেরিলাম জীবনে আমার, 
বাষ্পাচ্ছন্ন নীহারিকা উদ্কাপুগ্জ কুক্মাটিকা কত ! 
অবিনাশী দেহ-বীজ ভূত-সথক্মে রহে অনিবার, 
চেতনার আবির্ভাব অচেতন বস্তু হ'তে শত। 
রূপ-রস-শব্দ-গন্ধে জেগে ওঠে চিত্ব-অঙ্থভৃতিঃ 
তাই নিয়ে ছায়াময় অবাস্তব কল্পনা-বিলাস, 
গতিধর্ষ অবসন্ন | খবি-হদয়ের দিব্যস্ততি 

বিশ্ব করে প্রদক্ষিণ অমৃতেরে পরিচর্যা করি; 
ন্্রমুগ্ধ হয়ে শুনি, হেরি তার মহাশক্তি রূপ, 
সির স্বরূপ সাথে যিশে গেছে জৈবলীল। মাঝে । 
প্রাণের কুস্থমে কেন বসে আছে মায়ার মধূপ? 
শিক্ষা দাও সত্যধন, হে দেবতা, অজ্ঞান আবরি | 


জীবনদেবতা 
শ্রীমতী বিভা সরকার 


জীবনের অস্তঃপুরে বসিয়া একেলা 
স্মিত হাস্যে কি দেখিছ তুমি ? 

কিসের প্রকাশ ?--নীরবে বাহিরে এস | 
প্রিয়তম তোমায় প্রণমি | 

মোর জন্ম-জন্মাস্তের চির-পুপ্যলোকে 
তব, করুণা-নিঝ'র তলে আসি, 

জ্যোতির প্রকাশ হোক ভেদি অন্ধকার 
মর্ম মোর উঠুক উত্তাসি ! 

কামল। হয়েছে মোন! পরশের রলে 
লভিয়াছি চির স্পর্শমপি। 

অপূর্ণ হয়েছে পুর্ণ, মুগ্ধ মোর মন 
ধন্ত করি দিয়েছ আপনি ! 


প্রীচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন 


[ বিবৃতি-মৃলক প্রবন্ধ-_পূর্বাহ্বৃত্তি ] 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 


প্রথম অধিবেশনের শেষ কথা 


প্রথম অধিবেশনের শেষদিকে যে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে আলোচন। হইয়াছিল, তাহা? এই ঃ 
নিজের ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়! 
এবং সেইভাবে জীবনযাপন করিয়! কি অপরের 
ধর্মমতের প্রতি সমাদর জানানে। চলে? 

অধ্যাপক লেডি বলেন £ অপরেব ধর্ম 
মতের প্রতি অসহিফুতাঝ কাবণ--আমাদের 
অপর ধর্ম সম্বষ্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব | যদ্দি 
আমর! শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাসের সঙ্গে অপরের ধর্মশবস্ 
পড়িতে আরভভ করি, তাহা হইলে আমরা 
অপরের ধর্মমত সন্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিতে 
পারি। 

ডক্টর মেনশিং বলেন £ অপরাপর ধর্মমতের 
গুণাবলী উপলব্ধি করিয়1 সমাদর করিতে ভইলে 
নিজের ধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোন 
কথা নাই । আমার ধর্ষ আমার দেশের 
ধতিহের সহিত এমন ভাবে জড়িত হইয়া 
আছে যে তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইলে 
আমার আমিত্বকেই অস্বীকার করিতে হুয়। 

ডক্টর রমেশচন্ত্র মন্ভুমদার ও ডক্টর মহাদেবন 
শ্রীরামরুফ্জের জীবনাদর্শ ও অপঝোক্ষাহুভূতি 
ব্যাখ্যা করিনা দেখান, মাহষ কেমন করিয়া 
অপরেঝ ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও নিজের 
ধর্মমত ও ধর্মবোধ অক্ষ রাখিতে পারে। 


দ্বিতীয় অধিবেশন 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের 
দ্বিতীয় আধবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল £ 


স্কৃতিক মূল্যবোধ কেমন করিয়া বর্তমান 
জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর 
হ্বার। ব্বপান্তরিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে যে 
সকল প্রশ্ন আলোচিত হহয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
সামাজিক অবস্থার পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের নূতন ধরনের মূল্যবোধ আসিয়াছে, 
না পুরাতন মূল্যবোধ সম্পূর্ণন্ধপে বর্জন কৰা 
হইয়াছে? চিবাচরিত মূল্যবোধ, যথা-সত্যেব 
প্রতি অচ্থরাগ, গুণীর সমাদর, জ্যোষ্ঠের প্রতি 
শ্রদ্বা--এই সব মূল্য বর্তমান সমাজে কি 
একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে? জাতি- 
ভেদ-প্রথ1! কোন কোন সমাজে এখনও দৃমূল 
হইয়া সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। 
পারিবারিক জীবনে যে ভাউন ধরিতেছে, 
একান্বর্তী পবিবাব যেভাবে উঠিয়া যাইতেছে, 
তাহাতে মানুষ অতিমান্রায় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক 
হইয়া উঠিতেছে_ইহার ফলে আমাদের 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কতখানি ক্ষু্ন হইয়াছে? 
শিল্পোন্ব়ন মানমের সঙ্গে তাহার সমাজের 
সম্পর্ক কিভাবে র্পাস্তবিত করিতেছে? 
নগরবাপী ও গ্রামবাসী পারস্পরিক জীবনে 
সহাযত1 করিতেছে কিনা এবং করিলে কিভাবে 
করিতেছে? 

ডক্টর ক্যালিস্‌ বলেন £ প্রত্যেক দেশেই 
পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থাঁ ভাঙিয়া! গিয়াছে সত্য 
এবং তাহার ফলে মানুষ এখন আর নিজের 
দেশে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পার না, 
প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবী এখন তাহার নিজের 


পৌষ, ১৩৬৮ ] 


দেশ। তথাপি হাজার বছর আগেকার 
মাহষের মনে যে জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল, সত্য 
ও মঙ্গল সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন ছিল, এখনও 
সেই প্রশ্ন মাহ্থষের মনকে উৎ্কহিত করিয়] 
রাখিয়াছে। 

কাউণ্ট কাইজাবলিং-এর মতে : প্রাচীন 
মযাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে) ইহার 
কাবণ পর পব ছইটি মহাযুদ্ধ। বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থা অর্থই সম্ভ্রম ও মধাদার প্রধান 
মাপকাঠি । একজন বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক 
স্মপেক্ষা একটি শিল্পলংস্থাব উধ্বতিন কর্মচারীর 
সম্মান অনেক বেশী। 

ডক্টব রমেশচন্দ্র মজজুমদাব বলেন যে, 
তভাবতবর্ষের বিভিন্ন সমাজেব ভাঙন ধবিয়াছে 
সত্য, কিন্ত সম্পূর্ণ নূতন সমাজ-ব্যবস্থাঁ এখনও 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্তমানে যে সমাজ- 
খ্যবস্থ! আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রাচীন 
সমাঞ্ম-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বর্জন নহে, তাহার 
ঝপাস্তরমাত্র । বাল্যবিবাহ প্রায় উঠিরা 
গষাছে, একন্নবর্তী পরিবার ভাঙিম়! গিয়াছে, 
নাবীজ্জাতির লামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা 
শড়িয়াছে, জাতিভেদ-প্রথা প্রা উঠিয়! 
শিষাছে। ভারতীয় সংবিধানে যদিও 
মম্পৃশ্বাতা অপবাধ, তথাপি অস্পৃশ্ট চা সম্পূর্ণ 
তাবে উঠিয়া! গিযাছে, এ কথ। বল! চলে না। 
অধ্যাপক টানাকা বলেন, জাতিভেদ-প্রথ! 
বন্ধে জাপানের অবস্থা প্রায় ভারতবর্ষের 
অন্ন্রপ। 

সমাজের সর্বনিমুস্তরে যে কুসংস্কার, কুশিক্ষা 
৪ আলস্য বিবাজ করিতেছে, সেই প্রসঙ্গে 
প্রত্যেক প্রতিনিধিই বলেন, শিক্ষার দ্রুত 
প্রণারের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপ ধীরে ধীরে দূর 
*ইবে। 


অধ্যাপক কুটেনে 


টমলিল্রে মতে 


প্রাচ্য-প্রতীচ্য কষ্টি-সন্দেলন 


৬৯১ 


পরিবারের আকার ক্রমশঃ ক্ষুত্ব হইতে কষুদ্রতর 
হইতেছে । একাম্রবর্তী পরিবার বলয়] কিছুই 
নাই। হ্বামীস্ত্রী ও সন্তান লইয়া পরিবার | 
সম্তান বড় হইয়। উপার্জনশীল হইলে সে 
পিতৃগৃহ হইতে আলাদ1 হইয়া থাকে, কাজেই 
পিতা-মাতার জীবনাদর্শ সম্পূর্ণভাবে সন্তানকে 
প্রভাবান্বিত কবিতে পারে না। 

কাউণ্ট কাইজাবলিং বলেন £ অর্থনৈতিক 
কারণে এবং শিল্পোন্নযনের জন্য পরিবার ক্ষুদ্র 
আকার ধাবণ কবিতেছে* পাত্র-পাত্রী নির্বাচন 
নিজেদের মধ্যেই হইতেছে এবং বিবাহ্‌- 
বিচ্ছেদের ফলে শিশুসম্তানের জীবনের উপর 
নান! ঘাত-প্রতিখাত চলিতেছে । 

অধ্যাপক হোবেল বলেন £ আমেরিকায় 
ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিচ্ভালয়ে পড়িবার সময়ই 
বিবাহ করিয়া থাকে । ইহার ফলে একদিকে 
সত্রী-পুরুষের পক্ষে স্থস্থ ও সুন্দর পারিবারিক 
জীবনের সম্ভাবনা, তেমনি অপর দিকে তুচ্ছ 
কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কাও আছে। 

কাউণ্ট কাইজারদলিং সমাজের উপর 
শিল্পোন্রযনের প্রভাব ব্যাখ্যা করিতে গির1 লেন 
যে, শ্রমিকশ্রেণী এবং যুবসন্প্রদায় শিল্লোন্নয়নকে 
সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। শিলোন্নয়নের 
ফলে জীবনযাত্রার মান উম্নত হইয়াছে এবং 
পুরাতন সমাজেব নানাবিধ ব্পান্তর ঘটটতেছে। 

ডক্লর ক্যালিপ নগর-সভ্যতার প্রা 
মম্থষের মূল্যবোধ কিভাবে ব্ধপাস্তরিত করে, 
সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন £ 
প্রকৃতির সংস্পর্শে না থাকিলে মাছুষ ধীরে 
ধীরে স্বাধীনতার স্পৃহা, ব্যক্কিসত্তার প্রতি 
সম্রমবোধ প্রভৃতি মুল্যবোধ হারাইয়। ফেলে। 

অধ্যাপক টমলিনের মতে £ শিল্পোন্য়নের 
ফলে বুটেনে কোন জটিল লমস্তার উত্তুব হয় নাই। 
বুটেনের সামাজিক জীবন প্রায় দেড়-শ বছহ 


৬৯২ 


ধরিয়া শিল্পায়নের শ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে । 
বটেনের সাধারণ মানুষও নগরবাসী । কাছেই 
বূটেনে সমস্তাটি অন্থপ্রকার ক্ধপ ধারণ করিয়াছে। 
সেখানে খ্রামসংরক্ষণ করিবার জগ্ঘ ও প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যকে অক্ষুপ্ন রাখাব জন্ত নূতন পন্থা! উত্তাবন 
করিতে হইতেছে। যস্্রের সাহায্যে অবসর- 
বিনোদনের ব্যবস্থ! বুটেনে যেভাবে হইতেছে 
টেলিভিলন প্রভৃতি দ্বার__তাহাব ফলে যাস্ত্রিক 
জীবনের কুফল অনেক পবিমাণে দৃরীভূত 
হইতেছে । টমলিনের মতে-নিজে শেখ)। 
“নিজে কর' প্রভৃতির ফলে মাহষ যন্ত্রজীবনের 
কুফল হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে? কাবণ 
অবসর-সময়ে অহিতকর কোন নেশায় মত্ত 
ন| হইয়! সে নিজের উত্তাবনী শক্তির সম্বাবহার 
করিতেছে । 

শিল্পায়নের ফলে মাগষের মূল্যবোধ যে 
পরিবর্তিত হইয়াছে, এ কথা প্রায় দকল 
প্রতিনিধিই দ্বীকার করেন। তবুও প্রতিনিধির] 
এই আশ প্রকাশ করেন যে, যদ্দিও আধ্যাত্মিক 
মূল্যবোধ শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তবুও 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একটি মানবিক 
দর্শনের সম্ভাবনা দেখ যায়, যে দর্শন কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়ের দর্শন নয। পৃথিবীব সকল 


মান্বষের দর্শন (8 2109] 07197090 ))01708019- 
০. 0010110৭01)10% %200. ৪, 00912101001081 
এম 017-:৪%ঘ ) | 


প্রতিনিধিরা, বিশেষ করিয়া? কাঁউণ্ট 
কাইজারলিং ও ভঃ মেনশিং আর একটি 
আশার কথ! বলেন: প্রাচীনকালে মাহুষ 
আধ্যাত্মিক মুল্যগুলি বিনা-বিচারে শ্হণ 
করিত, এখন মাস্থষের মননশীলতা এত 
তীক্ষ হইয়াছে যে, বিনা-প্রমাণে শুধু অন্ধ 
বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া সে কিছুই গ্রহণ 
করিতে চাক মা। ইহা! এক দিক দিয়া আশার 
কথা সন্দেহ নাই। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


ভৃতীয় অধিবেশন 

তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনার বিষয় 
ছিল £ সাংস্কৃতিক মুল্য কেযন করিয়া মাহষে 
সামাজিক বিবর্তন ও বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির 
পারস্পরিক সম্পর্ককে গ্রন্তাবান্বিত করে 

ডক্টর রযেশচন্দ্র মুমদাব দুঃখ করিয়া 
বলেন যে, সাধারণ মাহুষ_-বিশেষ কবিয়া 
ভারতবর্ষের সাধারণ ম-হুষ--এখন আর দর্শন) 
ধর্ম বা সংস্কৃতির উচ্চ আলোচনায় এবং মলন- 
শীলতায আত্মনিয়োগ করিতে চায় নাঁ। লঘু 
চিত্র, লঘু উপন্যাস, লঘু তামাস তাহাকে বেশী 
আকৃষ্ট কবিয়। থাকে । 

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন: কাব্য, 
সাহিত্য, দর্শন, শঙ্গীত প্রভৃতির অনুশীলন করিযা 
হাহারা শিল্পী বলিয়া! খ্যাত, ত্াহাব। একট 
স্বতস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করেন! সাধারণ 
অল্পশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে তাহাদেধ ভাবের 
আদান-প্রদান হয় না| সেইজন্ত সংস্কৃতির 
যতখানি ব্যাপক প্রসার আমরা আশা কবিবা 
থাকি, ততথানি হইতেছে না। আধ)ান্পিক 
মূল্যবোধ সম্বঙ্গেও বলা চলে যে; ৪1010650] 
£05])৪ বা ধর্মলংঘ' প্রাচীন কালের মতে 
এখন আব তেমন সমাদর লাভ করিতেছে না। 
মাচ্ষের ধর্মবোধ এখন ব্যক্তিগত ব্যাপাব 
হইযা পড়িযাছে। যখন "সে আত্তর অস্থভূতি 
লাঁভ করিবার চেষ্টা করে, তখন সে একক 
এবং অসঙ্গ। 

[31902 বা এতি হা বলিতে কি বুঝিব + 
এই প্রশ্ন লইয়! ডক্টর রমেশচন্ত্র মজুমদার এবং 
ডক্টর মেনশিং বিশদ আলোচনা কবেন। 
প্রাচীন মূল্যবোধ যদি আমর] সত্যই হারাইয! 
ফেলিয! থাকি, তবে তাহ! পুনরুদ্ধারের উপায় 
কি? এ প্রশ্টমের উত্তরে ডষ্টর মজুমদার বলেন, 
পিতামাতা ও শিক্ষক উভয়ের সম্মিলিত 


পৌষ, ১৩৬৮ ] 


প্রচেষ্টায় বালকবালিকাদিগকে নৈতিক শিক্ষা 
দিতে হইবে । যেমন পিতামাতা শিক্ষক ও 
বয়স্ক লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, প্রতি- 
বেশীর ও অতিথির প্রতি আতিথেয়তা ও 
সহদয়তা প্রকাশ করা, সমাজের কল্যাণ- 
প্রদ কাজে আত্মনিয়োগ করণ, সত্যাশ্রয়ী হওয়া, 
আত্মশুদ্ধির জন্য নচেষ্ট হওয়া_-এই সকল গুণগুলি 
প্রা লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই ভাবত- 
বর্ষের সংস্কৃতির ভিত্তিকে দুঢ় করিতে হইলে 
এই গুণগুলিব সম্যক্‌ অচ্ছশীলন প্রযোজন। 
ডক্টর মেনশিং-এব মতে-_অন্ধভাবে কোন 
দেশেব এতিহা অহ্বসবণ কর! নিরর্থক। যে 
ধ্রতিহ--যে মূল্য মৃত, তাহাকে বাচাইবার 
ব্যর্থ চেষ্টা ন1 করিয়া পুবাতন মূল্য (৮81099 )- 
গুলিকে বর্ভমান সমাঙজ-ব্যবস্থাব পরিপ্রেক্ষিতে 
নৃতনভাবে ব্যাখ্যা কবিয়। ব্যক্তি ও সমাজের 
জীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 
টমলিনেব মতে-_বুটিশ জাতি তাহাব প্রাচীন 
এতিহেব দ্বাবা [বিশেষভাবে প্রভাবাঘিত। 
বুটিশ জাতি এই এতিহকে দৃঢতর করিতে 
চাঁয়। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, প্রাচীন 
ব্যবস্থার ফলে বুটিশ সমাজে যে সকল অন্যায় 
টুকিয়াছে, তাহাব প্রতিকার করিতে হইবে। 
কাউন্ট কাইজাবলিং বলেন: তাহার 
দেশে ( অস্ট্রিয়াতে ) প্রাচীন ভাবধারার মম্যকৃ 
অনুশীলন হইতেছে না। এজন্ত তিনি প্রস্ত'ব 
করেন যে, বাজনৈতিক সংস্থাব সংহতি রক্ষা 
জন্য, দেশ-শাপনের জন্ক যে-পরিমাণ অর্থ বয় 
হয়, তাহা! অপেক্ষা বেশী অর্থ বয় করা উচিত 
জাতীন্ন সংস্কৃতি-সংরক্ষণের জন্ত । দেশবাসীর 
মধ্যে যদ্দি শুঁভবুদ্ধি জাগ্রত করা সম্ভব হয়; 
তবেই অন্তরধিরোধ দুর হয়, এবং বিভিন্ন জাতিব 
মধ্যে মৈত্রী স্বাপন করা সম্ভব হয়। 
সাংস্কৃতিক প্রক্য কেমন করি! স্থাপন করা 


প্রাচ্য-প্রতীচা ক্টি-সম্মেলন 


৬৯৩ 


সম্ভব? এই প্রশ্বেরে আলোচনা-প্রসঙ্গে 
অধ্যাপক লেডিড বলেন: সমগ্র পৃথিবীর 
স্কতিকে ভাঙিয়! চুরিয়া একটা ছাচে-ঢাল। 
সংস্কৃতি কেহই কামনা করে না, কারণ তাহা 
অবাস্তব। সাংস্কৃতিক এক্যসাধন বলিতে 
আমব। বুঝিব-এমন কতকগুলি মুলস্থত্রের 
হ্বীকৃতি, যাহ] দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম 
করিয়া! বিরাজ করিতেছে 

কাউণ্ট কাইজারলিং *761908]  0016976, 
(জাতীয় সংস্কৃতি) কথাটি ব্যবহার করিতে 
ইচ্ছুক নহেন১ কারণ পৃথিবীর সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে এক এক জন শিল্পী যে দান করিয়া 
থাকেন, তাহার মূল্য তাহাব ব্যক্তিগত 
প্রতিভার উপর যতটা নির্ভর করে, ততট! 
তাহার জন্মভূমিরি উপব বা তাহার 
জাতিগত সত্তার উপব করে না। ভিয়েমার 
একজন চিকিৎমক আফ্রিকা চিকিৎমক- 
বৃন্দের সঙ্গে যতখানি আস্তরিক এঁক্য 
অন্থভব করিবেন, ভিয়েনাব একজন শ্রমিকের 
মঙ্গেতিনি ততখানি মানসিক এঁক্য অছ্ভব 
করিবেন না। 

টমলিন অন্ত একটি উদ্দাহরণের পাহায্যে 
বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সঙ্গীত 
আজ সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছে, যদিও 
শ্বেতাল-জাতি কৃষ্ণাঙ্গ-জাতিগুলিকে স্বাধীনতা 
দিতে খুব তৎপর নয়। কাজেই দেখ যায় যে, 
যুক্তি যেখানে ব্যর্থ হয়, ভাব বা হৃদয়ের দান 
সেখানে অনেক সময় কাজ করিতে পারে। 
তাই মিঃ টমলিন সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্ত ও 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববে!ধ জাগাইবার 
জন্ত_ যুক্তিতর্ক, শাস্ালোচনা প্রভৃতির 
পরিবর্তে মাছুষের হৃদয়ের আবেদন দ্বার! 
তাহার অন্তরের ভাবসম্পদকে উদ্বদ্ধ করিবার 
জন আবেদন জানান। 


৬৯৪ 


সমাপ্তি 

৯হ নভেম্বর তারিথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরিসমাথি ঘটে। 
সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামগ্থামী আয়ার 
প্রতিনিধিদের মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ 
করেন এবং পর্যবেক্ষকগণের মধ্য হইতে কয়েক- 
জনকে অহরোধ জানান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের 
আলোচনার ফলাফল কি, তাহ। ব্যক্ত করিবার 
জন্ত | পর্ধবেক্ষকদেব মধ্যে আলোচন! করেন 
শ্রীনাসিফ (ভারতে লেবাননের রাষ্্রদূত), ভক্টব 
রিয়াদ-এল্‌-এটবু (যুক্ত আরব রিপাবলিকের 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ-_১২শ সংখ্য! 


সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ) অধ্যাপক নির্মলচন্ত্র 
ভট্টাচার্য এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক। 

পরিসমাঞ্তির সময়ে প্রতিনিধির যিলিত 
হইয়া নিয়লিখিত ভাবের একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন: সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক 
মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগাইবার জন্ত 
একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্টক। রামরু্জ মিশন 
ইনৃস্টিট্যুট অব. কালচাব এই দিক দিয়! উল্লেখ- 
যোগ্য কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের অন্থন্ূপ আরও প্রতিষ্ঠান দেশে 
বিদেশে গড়িয়া! উঠূক। 


মাত-সঙ্গীত 


ত্বামী সমুদ্ধানন্দ 


[ কেদার-ইমন কল্যাণ--একতাল। ] 


জগতধাত্রী সারদ। দেবী কুপ। করি এলেন এ ধরায়। 
ত্রিতাপ-তাপিত জীব উদ্ধারিতে অকাতরে সবে করুণা বিলায় ॥ 
ত্যাগতিতিক্ষার অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তঙ্ত্রে। 

আহুতি দ্রিলেন বৈরাগ্য-অনলে স্বার্থত্বখ (সব) অবহেলা ॥ 


জাগাতে ভারত এলেন ভারতী ঘুচালেন ভেদ বর্ণ ধর্ম জাতি। 
এস সৰ মিলে হাতে পুষ্পদলে ভকতি-চন্দনে পৃজিয়ে মায় 
করুণা-আধার মা সবাকার হৃদয়-আসনে রেখে। অনিবার | 
লভিতে বিমল! শাস্তি অপার নাহি যে জণতে অন্ত উপায় ॥ 


মাতৃ-আবির্ভাব 
কথা ও সুর ঃ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 


আসিল আসিল-- 
আদিল আসিল এই যে জননী আসিল! 
রূপের আভায করুণা-বিভায বিশ্বভুবন ভাসিল-__ 

মা! আমিল ॥ 
আগ্ভা শকতি মহাবিদ্1! মহাকালিকা মহামায়া 
মহাসরস্বতী “সারদা' ঈশ্বরী শ্যামা সৃতারূপে প্রকাশিল ॥ 
জগত-জননী প্রণত পালিনী অনাথ-অশরণ-তারিণী 
সর্বসিদ্ধি-দায়িনী জননী শ্রীরামকৃষ্চ-সঙিনী ! 
বিতরে অযাচিতে ভকতি মুকতি সাধু পাপী তাগী নাহি বিচার 
সধর্দেবদেবী-বা্থিত পদে লাস্িভ জনে তুঙ্গে নিল | 


সিদ্ধু-বিজয়--তেওরা 
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শপ ঙ্‌ ৩ নু টিটি রঙ মপ শা ঙ্‌ ৩ 
সারামা রামা পাাা|সাসাসা ণাণা পা। রমাপধা পামাগা 1! 
আছিল আপি ল (এইযে জন নী ৭ৎ|আ * সিল * ** 








শা ঙ ৩ 
সার়ামা বরামা পাপা 


করুণা বিণ তায় 


শা / ০. ৭ তত 
সা! সা ণাাা পাপা 
বিৎ স্ব তু *ৎ বন 


শঁ ্‌ ৩ 
মামা মারা সাসা 
দ্ধূপে র আ ভায় 








+ ২ ও 
রমা পধাপা মাজ্ঞা লা! 


ভা" *০ লি লও ৪৬ ৩ 





৮ 


স্ঁ 
[রামাজ্ঞা রাজ্ঞরা সা] 
মা* আ সিৎৎ লঃ 
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ঁ ৫ ২ তা ৫ রি রশ ২. রঃ টি ্ তি রঃ 
[পারারা রাসা বর্শা |র্মাজ্ঞার্সা রা | সা]রাসারসাণাধা পাধা 
আ ০ ছ্াাশ ক তি !ম হা ০ বি ০ স্ভতাণ্' ম 





হাঁ ০৩ কা* লিক! 





হু ৩ 


শাঁ 
ধার্সা থা ধপাধপা মগামা 


সার দা ঈ*** শ্বণ রী 


2 ৩ 
পাসাণা ধপাধা পাপা 


শ্যামা স্ব তাঁ* * ন্ধপে 
4 ২ ৩ 
রারা ম্‌জ্া রা সা! 


প্রকা” শি ০ ল * 


নর ৮  / চাটি 
পাসানা সানা সারা 
মহা স রণ স্বতী 
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[সনাসনাসা রসারসা রা 
জ০ গ০ ত জণ০ নণ০ নী ৩ 


4 ২ ৩ 
রাজ্জা মা রা জ্ঞবা সাস। 


প্রণ তত পাণ* লিনী 


-ঁ ১ ৩, 
সারা মা রামা মামা 


অনা থ অশ রগ 


7 
পাধা মা 


চু 

প 
তা রি ণী ০ 5 ৪ 
ঁ ২ 

মা 

কৃ 











4 ২ তি. 01 হ্‌ রি 
মাণা ণা ণা ণাসা|ধাধসাণা ধাধা পা। 


সর্ব দিৎ দ্বি্দায়িণ নী জন নী* 
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্া পা ধা রর চ ৮ 
1পারারা রারসাসাসা 
বিত রে অযবাণ চিতে 


পা র্যা ২ ৩ 
ণারাসা গাধা পাধা 
সাধু পা পীৎ তাপী 


রি রী রা ২ রণ রঃ 
রার্জজ্ঞাজ্ঞা রারা সা 
ভূক তি মুক তিন 








1 ই ৩ 
নাপানা সা সা 
নাছি বি চান রণ 





টি ০ চি ৩ 
ধাসণণা ধপাধ্পা মগামা 


বাণ ্ছি ত০** পণ্দে 


রা রি ২ রি 
পাসানা সানা সারা 
সস *র্ব দেব দেবী 


শঁ 
পা পা ণা ধপাধপা পাপা 
লা*ৎ ্থি ত*০০ জনে 








7 ২ ৩ 
রারামজ্ঞা রসারা সা]! 
তুলে ০০ নিৎ ০ লঃ 





সমালোচনা 


স্মৃতিচারণ-_শ্রীদিলীপকুমার বায়। প্রকাশক 
_ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড, পাবলিশিং কোং 
গ্রাইতভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্বা গান্ধী রোড, 
কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা_-৬১৩+২০; মূল্য ১২২। 

এই বৃহৎ পুস্তকটিতে সুপাহিত্যিক সাধক 
ও স্ুরস্ধাকর দ্িলীপকুমার তার জীবনের 
অনেক ছবি তুলে ধরেছেন। মনের বাতায়নে 
জীবনের যে আকাশ তার শিল্প-মানসে বউ 
ঢেলেছে তা তিনি সরস ও স্ন্দব করেই আকতে 
পেরেছেন। এ ধরনের লেখ! যে আত্মকেন্দ্রিক 
হবে তা স্বাভাবিক। তবে এই আত্মকেন্দ্রকে 
'ঘরে স্মৃতির বৃত্তটির পরিসর কতখানি, তাব 
বিচারও অপ্রাসঙ্গিক নয়; এবং এ-বিচারে 
এর পরিসর কেবল যে সরস সাহিত্যকে ঘিরেই 
দাচ্ডিয়েছে ৩। নয়, ইতিতাসের অনেক পাতাই 
এতে নূতন ক'বে সংযোজিত হয়েছে বল। যায়। 
যে-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনার ঘুম 
ভেঙেছে, তাতে শিওমনের নূতন-দেখার 
আকাজ্ষা ও উৎসাহের সাথে লাথে বিজ্ঞ মনের 
মিলন, তথা বিদদ্ধ সাহিত্যিকের পরশ 
লেখাটিকে পাঠকেব কাছে কেবলমাত্র কৌতুহল 
সি করেই ক্ষান্ত হয়নি, নুরধী-মনের অনেক 
বিচারেরও পথিকৃৎ হয়ে ফুটেছে। তাই 
এ বইটিতে যেমন বিশ্লেশণমূলক আলাপ- 
আলোচনার সমাবেশ আছে, তেমনি আছে 
লেখকের 'আধ্যাত্বিক অভীগ্পা'র ক্রুমবিকাশের 
অলৌকিক আভাস। ভাগবত মহিমার 
অস্থুরে!দগম কিভাবে বৃক্ষে পরিণত হয়, তার 
সংবাদসংগ্রহে ধাদের আগ্রহ আছে, তারা 
এই পুস্তকটিতে অনেক নুতন কথা পাবেন। 
তা ছারা এতে যে-সব চরিত্র-চিত্রণ স্থান 

ন্‌ 


পেয়েছে, ভাতে লেখকের চোখের রঙ মিশে 
থাকলেও তার মধ্যকার চিত্রণগুলির সঠিক 
যূল্যায়ন কবতে অনেকেরই কষ্ট হবার কথ 
নয়! বরং এই নিজস্ব-রঙে রাঙানে| চরিত- 
চিত্রণগুলির সরসত1 অনেককেই আকৃষ্ট করবে। 


সত্য দৃষ্টি কথ! তুললে ও এ-কথা অস্বীকার 
করবার উপায় লেই যে, এই পৃথিবীর যে-কোন 
বস্তকে ছুটি লোক একই ভাবে দেখতে পারে 
না। তাদের উভয়ের চোখের মাপ, উপাদান, 
দৃষ্টিশক্তি, মন্তি্-শক্কি প্রেভৃতি সম্পূর্ণ এক 
হলেই তা সম্ভব হ'ত। তা যখন নয়, তখন 
বৈজ্ঞানিক বিচারেও দুজনে একই বস্ত একই 
ভাবে দেখি_- তা দাড়ায় না। 

এ পৃথিবীতে একই মানুষের ছুটি চোখ, ছুটি 
কাল, ছুটি পায়ের পাতার মাপ কখনও এক হয় 
না| তাযদি হ'ত,৩। হ'লে পাছুকালয়ে পাকার 
মাপ দিতে গিয়ে কিংব! চশমা কিনতে গিয়ে 
লোকের অমন বিভ্রাট ঘটত না। তাই বলি, 
যথার্থ সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টি কায়িক শরীরে সম্ভব নয়। 
ওতে বৈজ্ঞানিক দৃির পরিপ্রেক্ষিতে ও 0918008] 
৪7০৮-এর যোগ থাকবেই ॥ তাই দিলীপকুমার 
তার বইয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন-_-এতে কিছু 
কুল হয়নি, বরং তা না হ?য়ে ব্রন্ধান্তভৃতির দৃ্টিতে 
সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে সব বলতে পেরেছেন বললে 
কথাটা নির্জল] মিথ্যা! হ'ত। ছবিতে আক। 
বাঘের ছু-ইঞ্চি দূরে হরিণ রয়েছে--বাস্তবে তা 
কখনও সম্ভব নম্ব, অতএব ত। ভভুল-_বাস্তব- 
বাদের এই দৃষ্টি দিয়ে ধার! শিল্প ও সাহিত্যকে 
দেখেন, তাদের এ পথে ন! আসাই ভাল । সেই 
একই কারণে যোগীর আকাশ ও ভোগীর 


৬৯৮ 


আকাশ কেন এক হবে ন11 এই যুক্তির উত্তর 
দেওয়াও শক্ত। শ্রীরামক্ক্ এদের লক্ষ্য 
করেই তাই বলেছিলেন-_যে শুড়ি-পাড়ার 
ভেতর দিয়েই কখন গেল না, সে মদের কথা 
আবার বিচার করবে কি। রসিক নাহলে 
তাই রসের বিচার অসম্ভব । আর এই রসের 
বিচারে আমাদের বইটি পড়তে ভাল লেগেছে 
বলতে বাধা নেই। তবে কয়েক জায়গায় তার 
সঙ্গে অনেকের মতের মিল নাও হ'তে পারে। 
তবে সব জড়িয়ে, মন্দ্টাব চেয়ে ভালোটার 
সমাবেশ অনেক বেশী বলেই আমর রসিক 
পাঠককে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। 
নিছক গল্প শোনার মন নিয়েও বইটি পড়তে 
বসলে শেষ না করে ওঠা শক্ত হবে বলেই 
বিশ্বাস। তবুও “ভিন্নরুচিহি লোক?” কথাটা তো! 
আছেই। বইটির পরবর্তী 'পর্ব”গুলি পড়বার 
ইচ্ছা! নিয়েই এ-লেখা শেষ করছি। কিছু 
মুত্রণ-প্রমাদ চোখে পড়েছে। -মহানল্দ 

ছাত্রজীবন- _শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)। 
প্রকাশক : শুভশ্রী, ৮», সত্যেন দত্ত রোড, 
কলিকাতা ২৯। পৃষ্ঠা ১৩৬; মূল্য ২২। 
[ৃমিকায় লিখিত £ [8 70১1৮ 009 
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স্বলামখ্যাত সাহিত্যিক ও স্থুপরি চিতা শক্ষা- 
ব্রতীর দেখনীপ্রহ্থুত “ছাত্রজীবন? সম্বন্ধে পুস্তক- 
খানিতে ছাত্রজীলের বিভি্ন দিক আলোচিত 
হইয়াছে-যথ1 পিতামাতা ও শিক্ষকের সহিত 
ছাত্রের সম্বন্ধ, বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়-শিক্ষার 
সমস্ত, সর্বোপরি স্বাবলম্বন, মিতব্যয়িতা, 
সময়াহবতিত। প্রভৃতি গুণ অর্জন, স্বাস্থ্যরক্ষণ, 
বেশভৃঘ1, খাছ, ক্রীড়া কিছুই বাদ ধায় নাই। 
সর্বশেষে সৎদঙ্গ, স্বদেশপ্রেম, চরিত্রগঠন ও 
মানব-জীবনের উদ্দেশ্যও আলোচিত হইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্য! 


উপক্রমপিকায় লেখক লিখিয়াছেন, 'প্রবন্ধ- 
গুলি বিশেষত স্কুল ও কলেজের ছাত্রেছাস্রীগণের 
উদ্দেশে লিখিত |” কিন্তু পুস্তক-নির্বাচন, সংস্কৃত 
ও বাংলার ব্যাকরণের তুলনামূলক সমালোচনা 
প্রভৃতি আরও বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে, 
যেগুলি শিক্ষকদেরই আগে পডিতে হইবে। 

লেখা বহুস্থলে প্রবন্ধাকার ও উপদেশমূলক 
হইয়াছে; ছাত্রদের যনে গভীব বেখাপাত 
করিতে হইলে উদাহরণমূলক গল্পের প্রযোজন। 
পুস্তকখানিতে তাহাব অভাব অনুভূত হইল। 
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স্বামীজী বলিয্বাছিলেন, নারীজাঁতিব 
উন্নতি ব্যতীত দেশে উন্নতি হইতে পারে 
না। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত! নিবেদিতা 
নারীজাতির উন্নতির জন্ত নিজেব জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ভাহার মহিমোজ্জল 
জীবন যুগ যুগ ধরিয়া সেবাব্রতীদের উদ্ব্ধ 
করিবে । আলোচ্য গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতাঁব 
জীবন বিস্বৃতভাবে আলোচিত। নিবেদিতা- 
জীবনের গতি ও পরিণতি-বিষয়ক কয়েকটি 
পরিচ্ছেদের উল্লেখ কর! হইল £ 
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প্রীরামকষ্চ মঠ ও যিশনের অধ্যক্ষ আ্রমৎ 
স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ কর্তৃক লিখিত 
ভূমিকা পুস্তকখানিকে যথেষ্ট মর্ধাদ দান 
করিয়াছে । মোট ৪৭টি অধ্যায়ে সুলিখিত 
পুস্তকখানি ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণ্য 
ইংরেজী জীবনীরূপে সমাদৃত হইবে, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। প্রত্রাজিকা মুক্িপ্রাণা- 
প্রণীত বাংলা জীবনী পূর্বেই প্রকাশিত 
হইয়। সমাদৃত হইয়াছে । 


বৈদ্দিকী--প্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় । 
প্রকাশক £ বাণীতীর্ঘ, ২৬-বি, বেনিয়াটোল! 
লেন, কলিকাতা! ৯। পৃষ্ঠা ৭০, মূল্য ২২। 

ভারতেব আধ্যাত্মিক চিস্তা খগবেদের 
সন্ত অবলঘ্নে অভিব্যক্ত। “বদিকী" গ্রন্থে 
ধগবেদ হইতে যে স্থক্কগুলির বাংল। 
কবিতাহবান দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে 
গুল্লেখযোগা বিষুর-স্থক্ত রান্রি-স্থক্ষ, উ।-সৃক্ত। 
বরুণ-স্ক, অগ্নি-স্থক্ত, পর্জন্-স্থক্ত, সুর্ধ-সুক্ত, 
ইন্দ্র-স্থত, মিত্র-স্থক্ত, সোম-স্ুক্ত» হিরণ্যগর্ভ- 
সুক্ত, দেবী-সথক্ত ও স্থছি-স্ুক্ত | 

অন্নবাদ সহজ, ভাষা আধুনিক। ছুক্সহ 
শব্দ পাবধানতা-সহকারে বর্জন কর] হইয়াছে। 
ছাপা এবং প্রচ্ছদ হুন্দব। কলিকাত৷ বিশ্ব- 
বিদ্বালষের অধ্যাপক শ্রাতুকুমার সেন গ্রন্থটির 
একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রস্থাবস্তে 
লেখক খগবেদ সন্বদ্ধে জ্ঞাতবা বিষয়ের উল্লেখ 
কবিয়াছেন। পুস্তকটি পাঠ করিলে ঝগবেদের 
সময়ে ভারতীয় চিন্তাধারা ও উপাসনা-পদ্ধতি 
সদ্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা হইবে | 


সমালোচনা! 


৬৯৪ 


বাংলায় উপনিষত্_( প্রথম খণ্ড) £ 
অস্ববাদক ও সম্পাদক- আপ্রফুল্পকাস্ত বনু । 
প্রকাশক : শ্গ্রশাস্তকূমার বন্থঃ। পি, ৩৭৮ 
কেয়াতলা লেন, কঙ্গিকাতা। পরিবেশক £ 
সায়াব্স বুক এজেন্সি, ১৩৩-বি লেক টেরেস, 
কলিকাতা ২৯৬ পৃষ্ঠা ৩৭*+ ১৪০; মুল্য 
মূল্য ছয় টাকা । 

উপনিষৎ জ্ঞানের ভাগার । উপনিষদের 
এমন কোন অস্থবাদ নাই, যাহা পাঠে মূল 
সংস্কতের সহায়তা ব্যতীত উপনিষদের 
ভাবরাশির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। এই 
অভাব দূরীকরণের জন্তই লেখকের “বাংলায় 
উপনিষৎ। লিখিবার প্রচেই্ট]। এই গ্রদ্থে ঈশ, 
কেন, কঠ, তৈত্বিরীযঃ উ্তরেয়, কৌধিতকি, 
প্রশ্ন, মুণ্ডক, যাওু,ক্য, স্বেতাশ্বতর এই দরশখানি 
উপনিষদের সরল বাংল] অন্থবাদ এবং আচার্য 
শঙ্কর রামানুজ ও মধ্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়। 
হইয়াছে । উপনিষদ সম্বত্ধষে প্রীঅরবিদ্দ, 
রবীন্দ্রনাথ ও রাধারুঞনের অভিমত দেওয়। 
হইয়ছে। 

গ্রন্থটির মুখবন্ধে কলিকাত] বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর 
জ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £ যাঁরা 
বাংলাভাষাভিজ্ঞ, কিন্তু সংন্কত ভাষায় মূল 
উপনিষৎ্পাঠে অসমর্থ বা শঙ্কান্থিত, তাদের 
পক্ষে “বাংলায় উপনিষৎ অত্যন্ত উপযোগী 
হবে। এতে তারাও উপনিষদ্দের আলোক 
লেখতে পাবেন এবং জীবনে কিছু প্রসাদ ও 
প্রশান্তি লাভ করবেন। 

আমাদের সহিত পাঠকবর্গও ইহ] সমর্থন 
করিবেন, আশা করি | 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


বাঁধিক সাধারণ সভা 
১৯৬০ থুষ্টাবঝের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী 


গত ২৬শে নভেম্বর বেলুড় মঠে শ্রম স্বামী 
যতীশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অশ্ষ্টিত 
রামকৃষ্ণ মিশনের বামিক সভায় সাধারণ 
সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হঘ, নিয়ে তাহার 
সারানুবাদ প্রদত্ত হইল £ 


নৃতন নির্মাণ-কার্য 


সারগাছি আশ্রমে বহুমুখী বিদ্যালষ, রেঙ্ুন 
সেবাশ্রমে কর্মী-ভবন (10100 107 0111075 
98000916619) এবং পরিষেবিকা-ভবনের 
বধিত অংশ, কামারপুকুর আশ্রমে গ্রস্থাগাব- 
ভবন, নরেন্ত্রপুরে লাইব্রেরি ও স্কুলের ছেলেদের 
জগ্ভ ৩টি ছাত্রাবাস, মাদ্রাজ স্টডেপ্টস্‌ হোমে 
শিল্পবিদ্যালয়ের ভবন (17690101001 108%18066 
[301117)£ ) এবং বেলুড় সারদাপীঠে জনশিক্ষা- 
মঙ্গিরের হল উদ্বোধন কবা হয়। রশচি 
স্তানাটোরিামে একটি নৃতন ওষার্ডেব উদ্বোধন 
এবং রোগী ও কম্মীদিগের জন্ঠ নবনিমিত মন্দব 
প্রতিষ্ঠা কর] হয়। ১৯৬০-৬১ খুঃ হইতে বেলুড় 
বি্যামন্দির ট্রবাধিক ডিশ্রী কলেজে উন্নীত 
হইয়াছে। ১৯৬৩ খুঃ স্বামীজীর শতবাধিকী 
উপলক্ষে বিবেকানন্দ বিশ্ববি্াালমু-প্রতিষ্ঠার 
পরিকর্সান! হইতেছে । আসানসোলে বহুমুখী 
বিদ্যালয়ের নূতন ব্লক এবং রহড়া বালকাশ্রমে 
হইটি বিদ্যার্থী-ভবন উদ্বোধন কর| হয়। নুতন 
স্থানে বৃন্দাবন সেবাশ্রয-হাঁলপাতালের নির্মাণ" 
কার্য বহু দূর অগ্রপর হইয়াছে। 


গভনিং বডির নূতন সদস্য 


স্বামী কৈলাসানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী 
তেজসানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী ভান্বরানন্দ, 
স্বামী রল্গনাথানন্দ গত ৩০শে মার্চ, ১৯৬১ বেলুড় 
মঠেব নৃতন ট্রান্টী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার! 
মিশনের গভনিং বডিব সদশ্যও হইয়াছেন । 


স্দস্য-সংখ্যা 


১৯৬০ জাচ্গুআবি হইতে ১৯৬১ মার্চ, এই 
সময়ের মধ্যে মিশনেব ৫ জন সাধু-সদন্য ও 
৪ জন ভক্ত সদস্য দেহত্যাগ করিয়'ছেন। 
বর্মশেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৩২ ( সাধু 
৩২১, ভভ ৩১৯)। 


কেন্দ্র-সংথা। 


বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়।'৬১ মার্চ মাসে 
মিশনে মোট কেন্দ্র-সংখ্যা ছিল ৭৩, তন্মধ্যে 
পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্র্ষদেশে ২) ফিজি, 
সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিযা, 
বাকী ৫৯টি ভরতে । ভারতের কেন্দ্রগুলি 
রাজ্য-হিসাবে £ পশ্চিমবঙ্গে ২৪, মাদ্রাজে ৯, 
উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬১) আসামে ৪, 
অস্ত্রে ২, ওড়িষ্যায় ২, দিল্লী, রাজস্থান, পাঞ্জাব, 
বোগ্ধাই, মহীশৃর ও কেরালায় ১টি করিয়া। 
[ মঠ-কেন্দ্রগুলি ইহার মধ্যে ধর] হয় নাই |] 


কার্যবিভাগ 


মিশনের কার্ধধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ £ 
(১) প্িলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (8) 
লাহাযায, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম। 


পৌধ, ১৩৬৮ ] 


(১) রিলিফ £ ১৯৬ জুলাই মাসে 
অত্যন্ত ছুঃখপূর্ণ অবস্থাব মধ্যে বহুমংখ্যক 
নরনারী নিরাশ্রয় হইয়া আসাম হইতে 
নিরাপত্তার ক্ন্ধ পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। 
আশ্রয়প্রার্থীদের অনেককে জলপাইগুতি 
কা।ম্প রাখা হয়। মিশন হইতে জলপাইগুড়ি 
জেলার ফালাকাট!, সলিনাবাড়ি, আলিপুর- 
দুয়ার জংশন ও আলিপুবছুয়ার শহবে মাহায্য- 
কেন্দ্র খোলা হয়। শিলং, নওগী, গৌহাটি 
এবং দোযোহানিতেও সেবাকেন্দ্র খুলিতে ভয়। 
কলিকাতার পৌরপ্রধানের মাহায্য-ভাগারের 
(7495০ 81391091- 0100) ১০১০০ টাক 
সমেত প্রায় ২৬,০০০ টাঁক1] আসাম-বিলিফে 
ব্যয় কবা হয়। 

যখন আনামে রিলিফ চলিতেছিল, তখনই 
মিশনকে ওডিষ্যায় রিলিফ-কেন্দ্র খুলিতি হয়। 
বস্তার ফলে কটক ও বালেশ্বব জেলা ভীমণ 
'*তিগ্রন্ত ভইযাছিল। বালেশ্বব জেলায় 
বান্গদেবপুরে ওর! সেপ্টেপ্ব মিশনের মাহায্য- 
কেন্দ্র খোলা হয । এখানে সবকার চাল 
ও অন্য জিনিসপত্র সাহায্য দেন। মিশন, 
চইতে ধুতি ও শাডি, ছেলেদের পোশাক 
বিস্কুট ও বাল, চিনি, পশু-খাদ্য ও নগদ 
টাকা সাহায্য দেওয়া হ্য। কটক জেলায় 
'জনাপুর ভইতে গুভডা ছধ হইতে ছুধ ঠতয়ার 
করিয়া খাওষানলো ভয। ওড়িষ্যায বন্ধার্ত- 
সাহায্যে মোট ১৪,০৮২ টাকা ব্যয় কবা হয়, 
পভিষ্যার প্রধানমন্ত্রীর তহবিলের ৩,০০০ টাকা 
ইহ"র অন্তর্গত 

মে মাসে কাথি আশ্রম 
অক্টোবর মাসে লখনৌ আশ্রম হইতে 
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা 
হয়| সাহায্যের জ্ন্ত প্রয়োজনীয় সব টাকা 


হুড প্রধান ধেন্্র হইতেই পাঠালো! হয়। 


ভইতে এবং 


জ্ীরামকঞ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭৩১ 


সুরাটে বস্তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হরিজন ও 
ভাঙ্গীদের জগ্ত কলোনি-নির্মাণেব কার্য আরভ 
হম্স ১৯৫৯ খুঃ এবং ৬০ খুঃ মে মাসে শেষ হয়। 
কলোনি-নির্যাণেক কার্ষে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
২:৮৭১৮২৭ টাকা । 


(২) চিকিগসাঁঃ ভারত, পাকিস্তান ও 
ব্রক্ষদেশে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে রোগীদের সেবা-উশ্রাধা করা হয়। 
তন্মধ্যে প্রধান_বারাণলী, বৃন্দাবন, কনখল 
ও রেছুন সেবাশ্রম, রাচিব যক্ষস। হাসপাতাল 
এবং কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্থুন 
সেবাশ্রযষে রেডিয়াম ও একস রে সাহায্যে 
ক্যান্সার-চিকিৎশাঁও হইতেছে । 
থু: মিশনের তত্বাবধানে ৮টি 
অস্তবিভাগযুক্ত হানপাতালে যোট শয্যা-সংখ্যা 
(1১60) ছিল ৮৮৮ ১ ২৩৯৯৪ রোগী ভরতি 
কর] হয়। &২টি বহিবিভাগীয় চিকিৎসালয়ে 
৩০১২৭)৮৬৮ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসিত 
হয়। বহিবিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে 
দিল্লী এবং কেবলমাত্র টি.বি, 
চিকিৎস! হয়) সালেম ও বোম্বাই-এ বহিরিভা- 
গের সহিত যথাক্রমে ৬ট ও ১২টি শয্য! 
আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রাখ 
হইয়াছিল। 


১৯৯৬০ 


সাঃ রতি 
রাচতে 


(৩) শিক্ষা মিশন-পরিচালিত শিক্ষ।- 
গ্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রদার নিম়লিখিত 
তালিকায় পরিস্ফ্ই ; 


2৮ান স্বান বা সংখা। ছাঙ্জ-ছাতী সংখ্য| 
কলেজ মাদ্রাজ 
” (আবাদিক) বেলুড়, নরেন্দ্রপুর ১৬৩২ 
বি টি কলেজ বেলুড়, তিক্প্লারাইভুরাই 
ও কোগেবতুর ১৬৩ 
বেসিক ট্রেনং কলেজ ১৯৯ 
শারীয় শিক্ষা কোয়েম্বাতুর ৬৯ 


৭০২ 
প্রতিষ্ঠান স্থান ব! সংখ্যা ছাগ্ু-ছাত্রী-সংখ্য। 
গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ কোয়েম্বাতুর ২৭ 
কৃষি-শিক্ষণ বিভ্যালয় এ 4১ 
সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র *ও ফেলুড ২৯৭ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কু ৪ ১,৩৪৫ 
জুনিয়র টেকনি স্কুল রণ ৪৬১ ৩২৭ 
ছাত্রনিবাম ( অনাথাশ্রস সহ) ৭২ ৫৮৮৯ ৫১৬ 
চতুপ্পাঠী ২ ২৪ 
ব্ছমুখা বিদ্াঞ্গয় ১০ ৩৮৭৪ ৮৯৮ 
উচ্চতর মাধ্যমিক [বিদ্যালয় ২ ৭৭৭ 
মাধ্যমিক [বগ্ঠালর ২৪ ৯১৭৩৫ ৪,২৮৪ 
পিনিয়র বেসিক বিষ্ালয় ৮ ৮৫৯ ৯৩০ 
জুনিয়র ৮» ২* ২,৩০১ ৮৪১ 
শিয়শ্রেণার বিছালয় ১০২ ১৩১১৯ ৮,৪৪২ 

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রেঙ্ুন 
সেবাশ্রমে পরিষেবিকা-শিক্ষণেব (10585 


1710106060৮ ) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য 
বর্ষে ১৩৪ শিক্ষাথিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে। 
ভাবত, পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও 
মরিশাসে মোট ৪০,৯৯১ ছাত্র এবং ১৬,২৮৩ 
ছাত্রী শিক্ষা পাইয়াছে। বেলঘবিযা, নরেন্দ্রপুব 
বেলুড়, মরিস, রহড়া, মেদিনীপুর, চেরা পুঞ্জি, 
কলিকাত1, জামসেদপুব, আসানসোল, দেওঘর, 
পুরুলিয়া, কানপুর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাতুর, 
তিরুপ্লাবাইতুবাই, কালিকট এবং মিংহলের 
বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাস, স্কুল বা কলেজ 
মিশনের শিক্ষাবিভাগীয় কাধের নিদর্শন | 

(8) সাহায্য: প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে 
প্রদত্ত সাহায্য £ 


পরিবার ছাত্র বিদ্যালয় 
নিয়মিত £ ৯৩ ১৬২ 
স'ময়িক $ 8৪৭ ১১৫ ২ 


এই জন্য মোট ব্যয়েব পরিমাণ ২৪,৯০১ 
টাকা । ইহ] ছাড়া ৮০০ টাক মূল্যে বন্ধ 
উদ্বাস্তর্দিগকে দেওয়] হয়। কয়েকটি শাখাকেন্ত্র 
হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রন্ত পরিবারকে 
যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার পরিমাণ &,৯৪৭২| 


উদ্বোধন 


[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


(6 কৃষ্টি ও জংস্কতিঃ মিশনের 
কেন্ত্রগ্ুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব 
বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন 
কাজকর্মের যাধামে শীরামকঞ্জের “সর্ব ধর্ম সত্য 
এই শিক্ষাকে বাস্তব নূপ দিতে চেষ্টা করেন। 

জনসভা, আলোচনা- সত, ক্লাস? পুস্তক ও 
পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বাব1 বিভিন্ন ধর্মের 
ব্যক্তিব সহিত সংযোগস্থাপিত হয়, গ্রন্থাগার 
পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তাবের সহায়ক। 
এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কগ্ি-গ্রতিষ্ঠানেব 
(11078616069 01 08109) নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভাবতেব ও অন্থান্থ 
দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত 
সহযোগিত' স্কবাপন করিতে চে কবিতেছেন । 

রঙ যা কঃ 

বাধিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের 
সভাপতি আীমৎ শ্বামী যতীশ্ববানদ্দ মহারাজ 
ভাষণ দেন। বামরুষ্জ মিশনের সকল কর্ম- 
প্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে সকল কর্মই ডপাপনা-_ 
এই আদর্শ যথাযথ রূপাযিত তয়, তাহাব জন্য 
তিনি শ্রীবামকৃষ্) শ্রীঞ্ীম।, স্বামীজী ও তাহার 
গুরুভ্রাতাগণের জীবনালোকে কাজ করিতে 
বলেন। 

বন্তৃতা-সফর 

স্বামী প্রণধাত্ানন্দ গত ২৭শে মে হইতে 
১১ই অগস্ট পর্মস্ত রায়গঞ্জ বামকুঞ্জ আশ্রম) 
চুড়ামন, খামরুযা, তপন, গঙ্জাবামপুর, পতিবাম, 
কুড়াহ], বালুবঘাট, কডদহ, মাপ্মাণঃ াচোঁল, 
বগচড1, মালদহ রামক্কষ্ঝ মিশন আশ্রম, মালদহ 
শহব, বূলবুলচণ্ডা, আইহে(, মিলকী, শোভা- 
নগব, মানিকচক, ধবমপুব, কাটিহাব রাম, 
আশ্রম এবং কাটিহার রলারাঁম ইন্স্টিটুউশনে 
ধর্মসমন্থযে শ্রীবামকৃফ?, “বিশ্বলভ্যতায় শীরাম- 
কষের অবদান?) ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ”, “নারীর আদর্শ ও মাতা 
সারদাদেবী”, “শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ছাঁত্রজীবনের 
কর্তব্য” সম্বন্ধে মোট ৪৭টি বক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে 
৪২টি আলোকচিত্র যোগে প্রদত্ত হইয়াছিল | 


পৌধ, ১৩৬৮ ] 


স্বামী নিথিলেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ 


আমরা অতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত ১৬ই নভেম্বর বৈকাল &-১৫ মিনিটের 
সময় ম্বামী নিখিলেশ্বরানদ্দ নাগপুর রামকৃষ্ণ 
আশ্রমে ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
তিনি রক্তচাঁপ-বৃদ্ধিতে ভূগিতেছিলেন, গত 
১লা অগস্ট মন্তিষ্কে রক্তপঞ্চালনের ফলে 
তিনি শয্যাগত হন। 

১৯২৮ খুঃ নাগপুরে তিনি শ্রীরামকষ্চ-সঙ্জে 
যোগদান করেন এবং শেষ পিন পর্যস্ত 
সেখানেই থাকেন । ১৯৩১ খৃঃ উ্রীমহাপুরুষ 
মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত 
হন, তাহখরই নিকট হইতে তিনি মন্্রদীক্ষাও 
লাভ করিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্জে যোগদানের পূর্বে তিনি 


ব্যবহাবজীবী (116509:) ছিলেন, কিন্তু 
“হামিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তিনি প্রচুর 
মভিজ্ঞতা লাভ করিযাছিলেন! নাগপুর 


আশ্রমের দ।তব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার 
তাঁর ভাহার উপর ছিল। এ অঞ্চলে তিনি 
গাক্তার মহাবাজ? নামে পবিচিত ছিলেন। 


জীরামক্কঞ। মঠ ও মিশন সংঘা্গ 


9৩ 


তাহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশাস্ি 
লাভ করিয়াছে। 
ও শাস্তি; ! 


শাস্তি; !! শাস্তি: !!! 


স্বামী বশিষ্ঠানদ্দের দেহত্য!গ 


আমর! অতি দুঃখের লহিত জানাইতেছি 
যেঃ গত ২৪শে নভেঘ্বর বেলা ৪টার সময় স্বামী 
বশিষ্ঠানন্দ (সমর মহারাজ) বারাণসী 
সেবাশ্রমে ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। গত ৭ই নভেম্বর সন্যাস- 
রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে সেবাশ্রমে 
ভরতি করা হয়, ২৩শে নভেম্বর সূর্যোদয়ের 
পূর্বে মস্তিষ্কে রঞ্তসঞ্চালনের ফলে তাহার 
বাহজ্ঞান লুণ্ত হয়। 

১৯২৪ থুঃ তিনি প্রীরামরুষ্জ-সঙ্ঘে যোগদান 
করেন এবং খৃঃ শ্রীত্রীমহাপুরুষ 
মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। 
কিছুকাল তিনি এলাহাবাঁদ আশ্রমে ছিলেন। 
তাহাপগ দেতমুক্ত আত্মা শাশ্বত শাস্তি লাভ 
করিয়াছে। 

গু শাস্তি: 1 


* ৯৩৩ 


শান্তিঃ |! শাস্তিঃ ||| 


বিবিধ সংবাদ 


পবলোকে যতীন্দ্রনাথ সরকার 

প্রথ্যাত সাংবাদিক তীন্দ্রলাথ সরকার 
কিছুকাল রোগভোগের পর গত ২৯শে নভেম্বর 
৬৩ বৎসর বয়মে পরলোক গমন কবেন। 
তিনি ইংরেজী দৈনিক অমুতবাজার পঞ্জিকার 
সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং এই 
পত্রিকার সহিত তাহার সংযোগ ছিল দীর্ঘ 
পঁযত্রিশ বৎসরের । তাহার ধর্মপ্রাণতা, মধুর 
ব্যবহার, শাস্ত ও মরল প্ররুতি সকলকেই 


মুদধ করিত। যিনিই ত্াহাব সংস্পর্শে 
আপিয়াছেন, তিনিই তাহার বন্ধস্থানীয় 
হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন 


সেবা ও প্রচার-কার্ধে তাহাব গভীর অস্বরাগ 
ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালে তিনি 
সেখানকার বেদাস্ত-কেন্দ্রগুলিতে গিয়াছিলেন 
এবং তাহার অভিজ্ঞতা গম্প্ধে 'অমৃতবাজার 
পত্রিক1' ও উদ্বোধনে” সুম্ধর প্রবন্ধ লেখেন। 
যৃততীন্দ্রবাবু অক্কৃতদার ছিলেন। তাহা 
দেহমুক্ত আত্ম চিরশাস্তি লাভ করুক। 

ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ 1 শাস্তিঃ1!! 


ভারতে শিক্ষার হার 


১৯৫১ থুঃ ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল 
১৬*৬% ১৯৬১ থৃঃ উহা! ২৩*৭% হইয়াছে। 
লিখিতে পড়িতে সমর্থ লোকের মোট সংখ] 
১০৩১২১৪১৭৮০ 1 ১০ বৎসরে দিলীর শিক্ষিতেব 
হার বৃদ্ধি পাইয়! সর্বাধিক হইয়াছে । ১৯৫১ 
থুঃ কেবালার শিক্ষেতের হার ছিল সর্বাধিক 


(৪০৭ )| 


রাজ্যহিসাবে শিক্ষিতেন্র হার 


রাজা মোট শ্শিক্ষিত শিক্ষিতের হার 
অন্ধ,প্রর্দেশ ৭৪৮৮,৬১৮ ২*৮ 
আলাম ৩,০৫৫)৫৭৩ ২৫৮ 
বিহার ৮৪৭১৪২৬ ১৮২ 
খজরাট ৬,২৪৬,৭৮৮ ৩**৩ 
জঙ্গু ও বাশ্ীর ৩৮১ ১৫৩ ১০০ 
কেরালা ৭৮০৯,২৮৪ ৪৬১ 
মধ্য প্রদেশ ৫,৪৭২,২৮৩ ১৬৯ 
মদ্াজ ১০,১৬৮,৯৭৫ ৩৯২ 
মহারাষ্ ১১,৭৩১,২৭২ ২৯৭ 
ষহীশুর ৫,৯৫৫,৯৫৫ ২৫৩ 
ও[ডধ! ৩ ৭৯৯,৫৬৫ ২৭৫ 
পাঞ্রাব ৪১৮১৪১৯১১ ২৩৭ 
রাতস্বান ২,৯৫২,৫৩৩ ১৪ এ 
উত্তরপ্রদেশ ১২,৮৯১৯৯৯ ১৭৫ 
পশ্চিম বল ১০১১৮০,৬৮৫ ২৯ ১ 
আন্দামান ও 

নিকোবর স্বীপপুঞ্ ২১,৩১৪ ৩৩৬ 
দিল্লী ১,৩৪৯,৪১৪ ৫১ 
হিমাচলগ্রদেশ ১৪4,৫৩৩ ১৪৬ 
ত্রিপুর। ২৫৩,৯৩৩ হ্্ধ২ 


বিজ্ঞত্ি 


পরমারাধ্যা শ্রীস্রীমাতাঠাকুরানার ১০৯তম শুভ জন্মতিথি আগামী ১৪ই পৌষ, 
২৯শে ডিসেম্বর, শুক্রবার কৃষ্ণ সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ 


পৃজানুষ্ঠান সহকারে উদ্যাপিত হইবে । 


বাঁ 





৬৩-তম বর্ষ 
( ১৩৬৭-মাঘ হইতে ১৩৬৮-পৌষ ) 





“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাক্মিবো ধত” 


সম্পাদক 


স্বামী নিরাময়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 


বাধিক মূল্য পীচ টাক প্রতি সখ্যা! ৫০ ন.প. 


বর্ষসূচী_উদ্বোধন 
€ মাঘ--১৩৬৭ হইতে পৌব--১৩৬৮ ) 


লেখক-লেখিকাগণ ও তাহাদের রচন। 


লেখক-লেখিক৷ চাটি ) 
ভ্অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বামী অখণ্ডানন্দ 
ডক্টর অঁশিম! সেনগুধা 
প্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
জ্রীঅপূর্ধকঞ্চ ভট্টাচার্য 


ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাল 
শ্রীঅমিয়কুমার মঞ্জুযদার 
জরীমতী অমিয় ঘোষ 
শ্রীঅমূল্যকৃষ্জ সেন 

স্বামী আপ্তকামানম্দ 

মিঃ আর্থার সি, বার্টলেট 


মোঃ ইকবাল হোসেন 
শীইন্্রমোহন চন্দ্রবর্তী 


শমতী উমা৷ চৌধুরী 

জীমতী উম! সেন 
শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
ভকালিদাস রায়, কবিশেখর 
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীকালীপদ চক্রবর্তা 
শ্ীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
শ্রীকৈলাগতন্্র কর 


বিষয় 


যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ৫৬৬ 


সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম 

বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধার! 
রামমোহন-প্মরণে 

সংসারের ক্ষণচরে (কবিতা) 
দ্বৈতাতীত শতকে (&) 


পৃ্জারী (এ) 
প্রার্থন! (এ) 
শ্ৃতি-সঞ্চয়ন 


প্রাচ্য-প্রতীচ্য কুষ্টি-সম্মেলন 
আগমনী (কবিত! ) 
মহাপুরুষ মহারাজের স্বৃতি 
শ্রীবঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ 


৬১২১ ৬৯০ 
৪৬২. 
৬৮৩ 


৪১ 


রামক্ষ্ণ-বিবেকানন্দ £ ভারত- কচি 
মৈত্রীর সেতু হেংরেজী ভাষণ অবলম্বনে) ১৪৫ 


পরমহংস ( কবিতা) 

দেবীস্ক্ত ( কবিতান্বাদ ) 
রাত্রিস্ক্ত (এ) 
প্রাক্-চৈতগ্তযুগের কবি 
আগমনী ও বিজয়] 

অল্প ও ভূমা (কবিত1) 
আমার বাশী (এ) 
শ্প্রীবিবেকানন্াষ্টকম্‌ (সাহ্বাদ ) 
ঝড় (কবিত1) 

শ্রভগবান (এ) 

হ্বামী বিবেকানন্দ 

বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামকফের দান 


৩২৯ 
৪৪৯ 
€৩৭ 
৬২৩ 
৪৩৬১ 
২৪৮ 
৪৬ 
১ 
৪১১ 
৪৭২ 
৩৩ 
৭৩ 


৬৬৪ 


৬৩তম বর্ষ ] 


লেখক-দেখিক! 
্ক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুরী 


শ্রাগিরীশচন্দ্র সেন 


স্বামী চণ্ডিকানন্দ 

শ্রীজীবনকুষণ সান্যাল 
শীজ্ঞানেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীতারক ঘোষ 

শ্বামী তেজলানন্দ 


প্রীদিলীপকুমার রায় 


শীতর্গাপদ তরফদার 
শীতূর্গাপদ মিত্র 
শ্রীদেবত্রত রায়চৌধুরী 
'দ্িজেন্ত্রলাল নাথ 
পধনঞ্জকুমার নাথ 


স্বামী ধর্মেশানন্দ 
স্বামী ধীরেশানন্দ 
শীনরেন্্র দেব 
ভীমতী নলিনী ঘোষ 


শ্ীনিতাইদাস সান্যাল 
শ্বামী নিবেদানন্দ 


শীপঞ্চানন মল্লিক 
স্বাষী পবিজ্রানদ্দ 


শ্রীপু্পকুমার পাল 


জীপুর্ণেন্দ গুহরায়, কাব্যশ্রী 


বর্ধস্থচী-্উদ্বোধল &)০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
অগ্নিগর্ভ বাণী ৮৯৯ ২১১ 
একতার সমস্য ৯ ৫৪৭ 
গতা-জ্ঞানেশ্বরী (একাদশ অধ্যায়) 


২৪৯, ২৯৭, ৩৫৩) ৪৯১ 
মাতৃ-আবির্ভাব (গান--ম্বরলিপিসহ ) ৬৯৫ 


স্বামী সারদানন্দ ( কবিতা )  ** ৪৮ 
যাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত-শিক্ষা -** ৩৩৯ 
সর্য-স্নান (কবিত1) ৮০১ ২০৪ 
শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্টা ৫০২ 
রবীন্দ্রনাথ ৮১১ ৬৩৬ 
অলামিক। ( কবিতা ) ৮ ৩৬৮ 
শরণাগতি (এ) ৮৯ ৪২৪ 
কালোর চোখে আলোই কালে (কথিকা) €৭% 
কালনায় শ্ীরামকঞ্চ-লীল! শ্বতি *** ১৪৭ 
আন্দামানে কয়েকদিন ৩১৩ 
মাফিন কবি ও দার্শনিক এমার্সম -** ৮৬ 
ব্যক্কি-সত্ভা ও বুহৎ চৈতন্য ৭৯ 
সমাজ-বিবর্তন ও স্বামী বিবেকানন্দ ১৫১ 
"বস্থশিক্ষক-সম্মেলন? ১১৮8৪৮৬ 
শ্রীম-সষীপে ৬০ ৩৪৪ 
বৈরাগ্য ও সন্্যাস ***১ ৭৭) ২৩৩ 
.লমস্যা (কবিতা) ০৪ ৫২৫ 
আমি ৮5 ২৬৪ 
রবীন্দ্র-জীবনে পদ্ম! ০০ ৩২৭ 
প্রাণধার (কবিতা) ৮৯ ৯ 
ভারতের আধ্যাত্বিক নবজাগরণ 
(অন্বাদ ) ৮০ ৬৫) ১২৯ 
স্বামীজীর উদ্দেশে (কবিতা) *** ১৬ 
ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব 
( অছ্বাদ ) “৮৭ ২৮৯ 
মাতৃতীর্ঘ জয়গামবটী ০০২৫৯ 


মালসলোকে শ্ীাযায়ের বাড়ী? *** ৬৬৪ 
তুমিুশুক্ল! ফান্তনী দ্বিতীয়া! (কবিতা) ৭২ 


লেখক-লেখিকা 
ীপৃত্থীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


জীপ্রবোধচন্ত্র চক্রবর্তা 
শ্ীবটুকনাথ ত্টাচার্ধ 


আবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


শ্রবিনয়কুমার লেন 
স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীমতী বিভা সরকাব 


ঞবিভূতি বিদ্াবিনোদ 
ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার 
ত্বানী বিশদ্ধানন্ৰ 


স্বামী বিশ্বন্বপানন্ৰ 
জবীমতী বেল! দে 
'বৈভবঃ 

ডক্টর মতিলাল দাশ 
জ্রমধূহদন চট্টোপাধ্যায় 
মাহমুদ] খাতুন লিদ্ধিক। 


বর্ষন্থচীসউদ্বোধন [ *৩তষ বর্ধ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভর্তৃহরি থেকে €কবিতাহ্ববাদ) *** ৬৮ 
রাজনারায়ণ বনু ও উনিশ 


৬ বাঙালী মানস “১, ৯১১১১ 
বী 


ভ্রনাথের 'পঞ্চভূত, *** ১৮৭,২৫২ 
স্বামী্জীব “ভাববার কথা ৮০ ৩২১ 
মা ও ছেলে (কবিতা ) ৯৪ ৭৮ 
স্প্রিরহস্ত-স্থক্তমালা ** ৮১ 
ববীন্দ্রনাথে ব্রহ্গবাদ তত ই৯১ 
আত্মবিশ্বাসের সন্ধানে রি ১৩ 
অত্তমূখী (কবিতা) না তি 
বৈশাখে (এ) ১০, ১৭৬ 
অন্তমুখে € এ ) ৮৬৯ ৩০৮ 
সাহারায (এ) ১৮8৮৫ 
শেষ অভিযান (&) ০১৮ ৯৬৪ 
রাগতক্তি 5৯৪ ৪২% 
সন্ধান ও প্রাপ্তি (কবিতান্বাদ ) *** ৩৩৭ 
অজান! দেবতা (এ) ১৮ ৪৪২ 
কে জানে মায়েব খেলা (এ) *** 8৪৪ 
জাগ্রত দেবত! (এ) *** ৬০০ 
ঈশ্ববের দেহধারণ ও অবতাব ( অন্থবাদ ) ৬৪৯ 
অনির্বাণ (কবিতা) ঠা ৩২৬ 
জীবন-দেবতা (8) ০১৬৮৯ 
মা (এ) ১৭ ৬৮৮ 
জ্ঞানদাসের সাধন! 2 ৪৭৩ 
ডুব দেরে মনকালী ব'লে *** ৯ 
সংসারে সাধন-ভজন ৭০ ১২৫ 
সাধন-প্রসঙ্গে রামপ্রমাদের গান ** ৪৮৯ 
শর্বাপরোক্ষবাদ ক ৬৭৩ 
সংকল্প ও সাধন! ৪2 ৪৮৮ 
“জীবন-দেবতা"র কবির প্রতি (কবিতা ) ৩৮১ 
কালিফোনিয়ায শেষ কয়দিন ***  &৬০ 
শরত-ভূবনে (কবিতা ) *** ৪৬০ 


ত্যাগযূতি মা (এ) ৯০২৬৩ 


৬৩তম বর্ষ ] 


লেখক"লেখিক! 
বক্ষচারী মেধাচৈতদ্ত 
ডক্টর যতীন্ত্রবিমল চৌধুরী 


শ্রীমতী যমুন। দেবী 
জীযশোদাকান্ত রায় 
"যাত্রী; 

শ্রীরবীন্্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্ী 


ডক্টর রম! চৌধুরী 


ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার 
অধ্যাপক রেজাউল করীম 
শ্রীমতী রেণুক। মেন 

ডাঃ শচীন্ত্রকুমার সেনগুপ্ত 


শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী 
জীশান্তশীল দাশ 


শ্রীমতী শাস্তি দেন 
দ্বামী শাস্তিনাথানম্ব 
শীশিবশডু সরকার 


বর্ষচ্থচী--উদ্বোধন 1/০ 


ও 


বিষয় পৃষ্ঠা 
মছামায়ার ত্বর্ূপ ও উপাসনার স্বান ৪৪৭ 
“ভারত-ভাক্করম্' (অহ্ববাদ) *** ২১৭ 


আমাদের জাতীয় জীবনে 

সংগ্কত'শিক্ষার গুরুত্ব ০০১:€১৩ 
সংস্কত-ভাষার সেবায় কঘুজ-নারী *** ৫৮২ 
জিজ্ঞাসা ( কবিত। ) *** ৩২ 
দগ্ডকারণ্যে ছর্গোৎসব ০ &২১ 


চলার পথে ৭, ৬৩, ১১৯১ ১৭৪১ ২৩১১ ২৮৭, 
৩৪৩, ৩৯৯) 8৫8 ৫৪২১ €৯৮১ ৬৪৪ 


ধর্ম “৩৬২, ৪১২ 
ভীমস্তাগবতে শক্তিবাদ ১৯০ ৬২৬ 
স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষা নর হব 


ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 
৫০৫) ৫৪৩, ৬০১১ ৬৫৭ 


স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধিকী 

(ভাষণ) ০৮:৪৩ 
ফারসী-চর্চায় হিন্্ সুধী ০৯8৭৯ 
শিশুশিক্ষা *** ৭৬ 
ওয়েল্সে একটি স্মরণীয় দিন ১ ৩৭৪ 
শিশুশিক্ষায় মন্তেঘরীর আকর্ষণ *** ৪৭৮ 
গকুতজ্ঞ (কবিতা ) ৫৬ 
তোর কাজ (এ) ৬৮৮ 
বরাভয় ম| এসেছে! (এ) ৪৫৫ 
লহ প্রণাম (এ) ১৬৩ 
তুমি (৪) ২৪৮ 


তোমার চাওয়া একটুখানি (8) ৩৬১ 
আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী (8) &২* 


বিজয়!-দশমীতে (এ) ৫৮১ 
তোমার চরণে আসি (এ) ৬৬৮ 
ইওরোপ অ্রমণকালে ০১ ৫২৬ 
কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী (ভ্রমণ) ৮" 8৩৪ 
প্রার্থন] (কবিতা ) ১০৬১৬ 


1০ 


লেখক-লেখিকা 
শ্রীগীলানন্দ ব্রঙ্গচারী 


স্বামী শুদঙ্ধলত্যানন্দ 

পীশুত গুপ্ত 

প্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়. *** 
ডাঃ শ্বামাপদ মুখোপাধ্যায় 

গ্বামী শ্রদ্ধান্ন্দ 


শ্রীসংযুক্কা। মিত্র 

ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্সত্যেম্ত্রনাথ ঘোষ 

ডক্টর সত্যেন্্রনাথ দেন 
হ্বামী সন্ুদ্ধানদ্দ 


প্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় *** 


স্বামী সুন্দরানন্দ 


শ্রীমতী স্থধা সেন ন্ট 
জীনুরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী 


সেখ সদর উদ্দীন 


অন্যান্য £ 


বর্ষশ্চী--উদ্বোধন [ ৬৩তষ বর্ষ 
পে ষ্ঠ 

বৌদ্ধ কর্মবাদ ১১৫ 
ত্রিশরপ-মহা মন্ত্র ১০০ ই৩৪ 

*** জঙ্কাতীপ-পরিক্রম! ১৯৩ 
“ভয় হতে তব অভয় মাঝে চি 


স্বামীত্ীর শতবার্বিকী (ভাষণ) *** 


৪8০৪ 
স্মৃতি-কুস্থমা্জলি ২৬৮) ৩১৮ 
চিরকালের আশ্রয় ২৫ 
জগন্মাতার বালিকা মুর্তি ৪৬৫ 
রবির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র'"" ১৮৩ 
বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধার1 ১৭ 
চল্লিশ বছর পরে ৬১৭ 
তৃতীয় পরিকল্পন। ১৫ 
মাতৃসঙ্গীত ৬৯৪ 
বহ্ি-ললাটিক1 ( কবিত] ) ৪৬৪ 

*** মনের রহস্য ৩০৬ 
সক্ষম শরীর ৬৩৯ 
সাধ্য-সাধন-তত্ব ১৯০৯৭) ১৩৬ 
সিখিতে শ্রীরামকৃষ ২৬৫) ৩৬৯ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো প্রসঙ্গে ৪৯৭ 
নারায়ণ-সেব! (কবিতা) ১৮২ 
স্বামী তুরীয়ানন্দের দুইখানি পত্র *** ৪৭ 
উপাধ্যায় ব্রহ্মবাদ্ধব ১০৪ 
সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম (সঙ্কলন ) **  ২২& 
বিবেকানন্দ বিশ্ববিগ্ালয় (বিজ্ঞপ্তি ) ২৩ 
মাস্টার মহাশয়ের পত্র ৩৫১ 
বিবেকানদ্দ-শতবাধিকী প্রস্ততি ৩৮৪ 
বিবেকানন্-শতবাধিকী 

( প্রস্তাবিত কর্মস্থ্চী ) ৩৯৭ 
স্বামী শিবানন্দের একটি পত্র ৬৮৭ 
আবেদন &৩১১ ৫৯২ ৬৫ষ্জ 
শ্বামীজীর একটি চিঠি (অহৃবাদ ) ***  &৪৫ 
নিবেদন ৬৪৮ 


৬ঙতম বর্ষ ] 


লেখক-লেখিকা 
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